





২2 মে সংরক্ষিত অ’সনে ভ্রমণ করে হয়ত 
. ময়ে সময়ে পাল পেয়ে গেলেন । কিন্তু 
aos আর ছুশ্চিন্তান কণ্টকিত এই বেনামী 
৮. এর কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে 
৬. না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে 
৷ পারতেন | শঙ্কাটের শেষ থাততনা | 
১৬] ভাড়া এবং জরিমানা কিংবা মাঝ পথেই 
a নেমে যাওয়া; অথবা ২৫০ টাক' পর্যন্ত 
এনা বা তিনমাস পর্যন্ত হাজত বাস: ভাগ্য 
খারাপ হলে হয়ত দুই-ই একসঙ্গে 











আপনি কি জানেন? 
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যে মাগন আগনার নামে 
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£রক্ষিত নয়, 
তাতে Fay করা 


অথৈ জলে শুধু শুধু ঝাপ দিতে যাবেন কেন? 

মান-সম্মানের প্রশ্নও তো রয়েছে! ..৮. 

১৯৭৩ সালে পূর্ব রেলওয়েতে অন্যের 
ংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে 

গিয়ে অসংখ্য লোক ধরা পড়েছেন। 

টাকা দিয়ে ঝঞ্কাট পোয়াবেন ন| ৷ অনুমোদিত 

সংস্থা থেকেই শুধু আপনার টিকিট 

কিনবেন ৷ 


medium 3 
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D, RATANSCo: Oe 


eprom ন 
ৰ ট ন 
GRAM: PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35. 5.4882 x 


JESSORE COMB INDUSTRY CO. 


(MANUFACTURERS OF 
SJECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC (১৫ 
COMBS & NOVELTIES. 





উচ্চমান ও বিশুদ্ধ. আমুব্বেদীয় gues নির্ভরযোগ্য গ্রাতিন্ঠান 


আট Co 


- BRANT : ৰ 
জি. টি. রোড £ ঃ বড়বাজার _ ৷ 

পরিচালক--কৰিরাজ জ্ৰীগোপালচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য 
বিদ্ভারত্ব, আযুর্বদশা স্ত্রী 

প্রাচীন এবং am চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও- শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূৰ্ব্ব কৰ্ম্মসচিব। | 


® 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শান্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত নিন মধ্যে প্রধান কয়েবু 


চ্যবনপ্রাশ ৫ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ঃ মহাদ্ৰাক্ষ'রিষ্ট ঃ দশনসংস্কার চূর্ণ | 
'সারিবাগ্ভারিষ্ট £ অশোকারিফ্ট ঃ ব্ৰাহ্মী ge (ছাত্রবন্থু) ৫ মহাভ্ঙ্গরাজ তৈল ৰ 
বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাভায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ খোল! হইয়াছে। 






্‌ | ৬ 





সূচীপত্র £ বৈশাখ, ১৩৮১ 












বিষয় লেখক Ha ০ 
দীবনের আলো | প্রশস্তি ..... সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল: 
| নিবন্ধ: 'বেণুকণা ঘোষ , ' 
ন : ০০০ শ্রীরাধারম্ণ চৌধুৰী | ৃ 
ংস্কৃত-চৰ্চ| ও নৈদিক সংস্কৃতি __ প্রবন্ধ : AA স্বরূপানন্দ পরমহংস 
শেক্মপীয়র ও বক্কিমচন্দ্ৰ ৃ প্রবন্ধ ' অধ্যাপক-শঙ্কর নস্কর 
টুট্‌ এবং ওর! দু জন : উপন্যাস শ্যামাদাসদে ' 
স্বামী প্রত্যগাত্ব নন্দ সরশ্বতীর জীবনের | | সাম 
.' বিস্মৃত অধ্যায় ৰ , প্রবন্ধ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার 
প্রবর্তক-প্রশস্তি ,__, কবিতা শ্রীত্বধীর et 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও স্বদেশপ্রেম ' এ প্রবন্ধ a বিশ্বাস - 
মসনদের প্রতি '_ '_, কবিতা . বনফুল: 
স্ৃবিধাবাদ জিন্পাবাদ .. | কবিতা .  শ্রীঅখিল নিয়োগী ( স্বপনবুড়ে| 
হে অনস্ত পুণ্য | ৃ প্রবন্ধ শ্রীটগর দাস এম..এ.. . 
রাজরাজেশ্বরী . '_. _.. গল্প . »শ্রীতারাশক্কর বন্ম্যোপাধ্যায্ন 
সবন্দরের স্বীকৃতি . গল্প '_ শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর 
সঙ্ব-সংবাদ ৃ | বিবরণী  শ্রীরেণুকণা ঘোষ 
রেতী মা ৷ ৰ '_ ._ গল্প. ৷ দীপেন রাহা, ৷ 
মামি এ. কবিতা চুনীলাল.গঙ্গোপাধ্যায়. _ 
বর্ষের প্ৰচ্ছদপ্ট | কবিত| - শ্রায়তিক্ষ 
ৃ ঢ় কবিতা ইন্দু গুপ্ত 
| সমালোচনা না এ 


সাময়িকী '_ 





'প্রবর্তক'-এর নৃতন ব্যবস্থা 
| _ উপদেষ্টামগুলী 
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) 
'আবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক), 
| Mears বন্দ্যোপাধ্যায় _ 
Hate বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী ) 
«পাদ টপ | 
Sawa দত্ত ১ 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী = | 


পরিচালক--- 


শ্রীরবি কর ' 
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For the | 7 
Marriage ৮১ 
Of Your Dau ghter | 


Invest in | পা 
0.1.6. nl [> 8286 


Cash Certificates. 





A CASH CERTIFICATE OF > 
Rs. 5000/- will bring you 
Rs. 25180/- after 20 years. - 


OTHER U.I.B. SAVINGS SCHEMES INCLUDE 


১ FIXED DEPOSIT: ACCOUNT - 
FOR 8}% INTEREST ON YOUR 5 
FIXED DEPOSITS OVER 5 YEARS 


% RECURRING DEPOSIT ACCOUNT . 
Rs. 10/- PER MONTH WILL GIVE YOU 
Rs. 1134/- AFTER 7 YEARS 


. ¥ MONTHLY INCOME CERTIFICATE SCHEME 
FOR A REGULAR MONTHLY INCOME 
Rs. 100/- INVEST Rs. 14,548/- for 61 Months 


| dl full particulars please contact : 


UNITED INDUSTRIAL BANK LTD. 


25 RED CROSS PLACE, CALCUTTA - 700001 
© Felephone :, 23:9784 (3 lines ) 


বৈশাৎ £ ১৩৮১ 
-৫৯ বহ £ ১ম সংখ্যা 
= এপ্রিল £ মে ১৯৭৪ 





_ জীবনের আলে| : 


. চালাকি করে মহৎ কর্ণ সিদ্ধ হয় না! প্রাণ দিয়েই তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। সে কৰ্ম্ম কি ধৰ্ম্ম, কি বা, 
কান নূতন আদৰ্শ, অথব' সভ্যতার ae অভ্যথান-_যাঁহাই হউক না কেন। ভারতে রাষ্ট্রে ও ধৰ্ম্ম 
মহাপ্ৰাণ অতি aq সংখ্যকই পরিদৃষ্ট হয়। রাষ্ট্রে শ্রীকৃ্চচন্দ্র রাজা অশোক, ধৰ্ম্মে শঙ্কর, বুদ্ধ-- 
প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রপতি ও ধর্মগুরু চিরযুগ পূজা। শিবাজী-প্রতাপাদিত্যের কীত্তিও forty! শীচৈতন্য 

বিবেকানন্দ জর্বঞ্জনপৃজ্য পুরুষ । DRT এই প্রাণশক্তি সমষ্টির মধ্যে জাগ্রত দেখার আকুলতা, 
দিবা এক করে এই উন্মাদনা আজ সঙ্ঘজীবনে প্রতিভাত ex) যাক প্রাণ, শত যেন অবাধ হয়। 

গ্রামে বীরের পতন হয়; কিন্ত এগিয়ে যায় একের পর এক জয় লক্ষ্যে, পরম উৎসাহে. সঙ্ঘের আজ 
ন মহোৎসব আমাদের সম্মুখে সমাগত |: ৷ 


যারা এই বাঞ্ছিত দিন আগত এখনও দেখে না, তাদের মনে উৎসর্গের আগুন ধরেনি। আত্মকামনা 

, মোক্ষবাঞ্ছাও তেমনই Se কামনা ৷ এইরূপ কত Se কামনা জ্ঞাতসারে; অজ্ঞাতসারে মানুষকে যে মুগ্ধ 

তার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্তার সমাধান--মন্মনা, মন্তক্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে। যাক্‌ একটা জীবন, ' 

By) যেখানে সংগ্রাম, সেইখানে এসো দলবদ্ধ হয়ে দীড়াই। নিরন্তর কর্ম্ম স্বপ্নে, জাগরণে এমন কর্ণ, 
[তে আপনাকে দেখার অবকাশ নাই। “যুদ্ধমীদৃশম্‌” বহু ভাগ্যেই মিলে_ইহা.অতি বড় সত্য কথা | 


‘কত ঝড়, কৃত বাধা, সম্মুখে কত বৃহভর আদর্শ, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, দেশগত, জাতিগত এমন কত 
pay লক্ষ্য উপস্থিত হবে। অতীতে এইরূপ পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক, সন্মুখে অধিক অগ্নি- 
| আছে। :‘স্জ্য চল, কখন একেবারে অন্ধের যত; কেনন! অবস্থা এমনই আসবে, কিছু বোধগম্য হবে না।' . 

hy কখনও উন্মীলিত নয়নে আলোর পর-আলে--গতি তোমার বন্ধ না হয়। | 


} এই দুইটি চরণের ছন্দে, এই দুইটি বীরবাহ প্রসারিত ক্রে, এই বিস্তৃত বিশাল বক্ষ বিস্তারিত করে যে 
পু সৃষ্টি করবে-তাহাই তোমার স্বর্ণ, আত্মসম্পদ wey এই জীবনই আজ বরণীয়। যেখানে 
তি জীবনের TUT Fl অথচ সৌভীগ্য-সৃজন, তাহা মায়া। সতর্ক না হ’লে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও 
[5 হব! তাই চেয়েছি, তুরীয় ধৰ্ম্ম নয়, জাগ্রত জীবন। ধৰ্ম্ম জগতে ইহা যুগান্তর। প্রবর্তক সঙ্ঘ! মনে 
আজ বাহিরের কোন সাড়া নয়-_অস্তর-মন্ত্রের সাধনে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জয় আয়ত্ত করতে হবে। 
( সভ্যবাণী, ১৫ই চেত্ৰ, ১৩৪২) 
TOF শ্রীমতিলাল 


+ 


poo 











বেদমন্ত্ 


“acre ॥ চতুৰ্থোহধ্যায়ঃ ৷ নুবমং সূক্তং | পঞ্চমী- ঠা ae 
{ মঞ্জলস্য পঞ্চপঞ্চাশৎ সৃক্তং ). 


লা 


‘স্‌ ন সমিথানি মজ: ‘মনা কৃণোতি যুধা ওজসা জনেভ্যঃ। 
অধা চন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্ৰায় বুজং নিঘনিত্নতে বধং ॥৫ 
সহি wage সদনানি কৃত্ৰিম! ক্ষয় বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্‌ | 
ৰ জ্যোতীংষি কৃথন্নবৃকাণি যজ্যবেহব সুক্রতুঃ AST 'অপঃ সজ ৬ 
অন্বয়_জনেভ্যঃ Yas সঃ ইৎ যমজ অনা ওজসা মহানি সমিথাসি কুণোতি। বধং বজং নিঘণিদ্বতে| 
চন ত্বিষীমতে ইন্্রায় শ্রদ্ধধতি ne সহি শ্রবস্থ্যঃ কৃত্রিম। সদনানি ক্ষুয়া ওজসা বিনাশয়ন্‌ বৃধানঃ। জ্যো 
অবৃকাঁণি say gay: যজ্যবে সর্ভবৈ অপঃ অরস্থজৎ 1৬. 

- ব্যাখ্যা_-জনেত্যঃ (মনুষ্জাতির জন্য ) যুগ্নঃ (যোদ্ধা ),স ইৎ (সেই — ) মঞজএন| (Ba; 
গুদ্ধৌঁমস্জ ধাতু শুদ্ধার্থে প্রযুক্ত হয়। সৰ্ববিগ্ুদ্ধকারী ) ওজস| (বলের. দ্বারা) মহানি (2 
সমিথানি (ইন্‌ গতো | ইন্‌ (ই) ধাতু গত্যৰ্থক ৷ ‘সং যস্তি’ অর্থাৎ বীরগণ ইহাতে গমন করে--এই অর্থে সং 
সমূহে ) কুণোতি (করেন, লিপ্ত হয়েন ) বধং বজ্ৰং (বধ-সাধক বজ্রকে ) নিঘনিদ্নতে (নিক্ষেপ করেন ) অধ 
(তখন ) ত্বিষীমতে (fer দীপ্তো। দীপ্তিমান ) ইন্দ্ৰায় (ইন্রদেবতাকে ) শদ্দধান (শ্রৎ- সত্য, "| 






এইরূপ প্রতিপন্ন করে অথবা শ্রদ্ধা করে ৷৷৫ | 
শ্রবস্থ্যঃ ( যশোকামী বা শ্রেয়োকামী ) সঃ হি (সেই ইন্দদেবভাই ) কৃত্রিমা (কত্রিমাশি সকুত্রিম-ন 
বা ক্রিয়াদ্বার! নিম্মিত ) সদনানি (পুর বা নগরসকল ) ্ময়া ওজসা (ক্ষমুষ, সহনে--ক্ষমাশীল বলের at 
বিনাশয়ন্‌ (বিনাশ করিয়া ) -বৃধানঃ (বর্ধনশীল, প্রখ্যাত হওয়া) জ্যোতীংষি (সূৰ্য্যাদি জোযাতিষ্কমণ্ডল 
অৰ্বকাণি (আবরণ রহিত) কৃথন্‌ (করিয়া ) স্বক্রতুঃ (শোভন কর্ধাঘিত) যজ্যবে (যজমানের নিমি 
অপঃ (জলরাশি ) অবস্থঙ্গৎ (স্থজন করেন, বর্ষণ করেন ) ।৬ 
সরলার্৫থ--যানবজাতির উপকারের জন্য যোদ্ধা ইন্দ্রদেখতা! Sty সর্ববিশুদ্ধকারী শক্তি নিয়ে : 
সংগ্রামসমূহে লিপ্ত হন | 'তিনি যখন বধসাধক বজ্রকে মেঘের উপর নিক্ষেপ FIA SAA দীপ্তিমান ইন 
সত্য অথবা বলবান বলে সকলে শ্রদ্ধা করে। : ৷ 
. আচাৰ্য্য সায়ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্ৰদোষতাকে জলাধিপতি দেবতা বলে মনে করেন: 
SURI মন্ত্রের ভাষ্যও Tal করেন। বৃষ্টি না হলে পৃথিবীর মানুষ বাঁচতে পারে না। জল তাই “জী 
নামে আখ্যাত। জলের উৎস মেথ--কিন্তু সব মেঘেই কৃষ্টি হয় ন|--গুধূ আবরণ স্ুষ্টি করে মাত্ৰ। আচাখ 
তাই TAIT মেঘবাঁচী শব্দ না থাকা সত্বেও ইন্দ্রদেবের কৰ্ম্মলক্ষ্যে, ‘মেঘ শব্দটি সংযোজন করেন । 'ইন্দ্রদে 
তার হাতের aw নামক অস্ত্র দিয়ে মেঘসমূহকে যখনই বিদীর্ণ করেন--তখনই জলধারায় পৃথিবী অভি 
eH মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে--কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় স্তৃতিমন্ত | শ্রদ্ধধতি ত 
আচার্ধ্যদেব বলেন--শ্রৎ-্সত্য ; ইন্দ্ৰদেব যে সত্য--তাহা শ্ৰদ্ধ৷ সহকারেই মানুষ তখন অনুভব করে Ie; 
. মানবজাতির শ্রেয়ঃকামী সেই ভগবান ইন্্রদেবই বৃত্রাস্থরের কৃভিম নগরগুলি ক্ষমাশীল বলের দ্বার! 
করে, প্রখ্যাত হুন। যেঘাচ্ছাদিত জ্যোতিষ্কদিগকে . অবিরণমুক্ত করে’ yey ইন্দ্রদেব .যজমানের জন্য 
যজমান কেন সমগ্র মানব জাতির GR অপ--জলধাঁরা বর্ষণ করেন। 








| 











অথাতো অর্থজিজ্ঞাসা। ... 
বর্তমানে বিশ্বব্যাপ্ত অর্থসর্বস্ব বৈশ্যধুগে অর্থ সম্বন্ধীয় 
প্রসঙ্গ শুধু অপ্রাসঙ্গিক নহে, অধিকন্তু মনে হইতে পারে | 
_ অপরপক্ষে বর্তমান বিংশ শতকেরই চতুর্থ দশকে এই 
“ অর্থজিজ্ঞাস-রই স্থচন| করিয়াছেন প্রবর্তক পত্রিকার 


প্রাণপুরুষ তথ| প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত আলোক- , 


দিশারী সঙ্বগুরু শ্ীমভিলাল। 
'_ জবচেঞ্রে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বিপ্রবাত্মক যুগ- 
“জিজ্ঞাসাটি উত্থাপ্‌ন করিয়াছেন কোন অর্থনীতিবিদ বা 
“রান্জরনীতিজ্র নহেন, পরস্ত একজন সিদ্ধাচার্য ধর্মগুরু | . 


ভারতবর্ষের দিক হইতে ইহার প্রয়োজন ছিল। 
প্রকৃতপক্ষে ভারত: তারই ইহা যুগবাণী--যুগপ্ৰয়োজনে | 


+ 


a 
১:/ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ধারার অনিবার্ধক্রমেই অর্থ" 


Et 

. সমস্তার এই ঘুগাবতারণা। 

বল্গাহীন অনিয়ন্ত্ৰিত অনন্থশাসিত অর্থশক্তি ‘আজ 
বিশ্বে যনে সৰ্বাত্মক অনৰ্থ ঘটাইয়াছে তাহার প্রচণ্ড সংঘাতে 
ৰ তারতবর্ধও আত্মহারা দিরুত্রান্ত উৎকেন্দ্ৰিক উচ্ছ জ্বল 
“হইয়া পড়িগ্বাছে। নব নব উদ্ভাবন আর বিজ্ঞান ও 
৮.টেকৃনোলজির প্রগতি এবং ব্যাপক শিল্পায়নের ফল 


CTCL AE 











যে গুণ, কর্ম ও যুগপরিবর্তন সংসাধিত হইয়া চলিয়াছে 


তাহাকে, সমাহৃত ও আত্মসাৎ করিয়া যুগসঙ্গতি দিতে 


সনাতন ভারতবর্ষের এই যুগসম্মত অর্থপ্রসঙ্গ ‘অথাতো 
অর্থজিজ্ঞাস1”। | 
সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ বিগত উনবিংশ 
শতক পৰ্যন্ত যুগে যুগে এমনি করিয়াই স্বকীয় সনাতন 
ধারাকে অম্লান ও wed রাখিয়াছে--নিজেকে বিকাইয়া 
দেয় নাই- পরাহ্নকরণে না হইয়াছে বিলুপ্ত ৷ 
ভারতবর্ষ বলিতে একটি সামগ্ৰিক পরম ততৃব্বপ-_ 


. একটা সর্বগ্রাসী সর্বংসহা প্রাকৃতিক নিয়মান্লগ মানবতার 


মহৎ “আইডিয়া”“কলেপ্ট? | মাটি আর মানুষ, 


ইতিহাস ও ভূগোলের অন্তরালে এই চিন্ময় ভারতবর্ষই 


বিরাজিত। এই ভৌগোলিক ভারতভূমি সেই ধ্যানের 
ভাঁরতবর্ষেরই আশ্রয় মাত্ৰ বর্তমানের বিভ্ৰান্ত আত্ম- 
বিস্মৃত ভারতের বত্রিঙ্গ চেহারার অন্তরালে ভারতের 


সেই অপরূপ রূপটি যার ধ্যাঁননেত্রে ন] উদ্ভাসিত হয় 


দৃষ্টি তার পরান্বকরণে অন্ধ--ভারতবর্ষে বাস করিয়াও 


চিন্তা-চর্চায় অ-ভারতীয়। উমার তপস্তা আর দৃষ্টি যার 


আছে সে মহাদেবের জরা ও ভস্মাচ্ছাদনের মধ্যে 
চিরনবীন শিবভূমি ভারতবর্ষকেই' দেখিতে পাইবে। 


াচাধ্যদেব তার তায়ে “কৃত্রিম! সদনানি” পদ ছুটির অর্থ করেন “ক্রিয়ার দ্বারা নিগ্মিত পুরসমূহ |” 


আকাশে যে মেঘের সঞ্চার হয়, তাহা প্রক্রিয়ার দ্বারাই উৎপন্ন হয়। ইহা বিজ্ঞানসন্মত উক্তি | সব মেখেই বৃষ্টি 

| হয়, না--যে মেঘে বৃষ্টি হয় সেই মেঘের বৈদিক পরিভাষা বৃত্র। Jae বৃত্র শব্দটি না থাকলেও অবৃৰাণি পদটির 

; সাৰ্থকতা প্রমাণের জন্তু সায়নাচার্য্য ভাষ্যে উহা আমনন করেন। অবুকাণি পদের অর্থ 'আবরণরহিত Fai’ | কার 

আবরণ £ জ্যোতীংষি-জ্যোতিফমণ্ডলের | সৌরজগতে সূৰ্য্যাদি জ্যোতিফমণ্ডল যে মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত 
হয়-সেই মেঘের আবরণ উত্ভিন্ন করে ইন্দ্রদেব মানবের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বারিধারা বর্ষণ করেন ॥৩ 

উপরিউক্ত দুটি. waz ধষি সেব্য কর্তৃক উদ্‌গীথ | মন্ত্র দুইটিরই দেবতা ইন্দ্র। 

আমর] আচাৰ্য্যদেবের ব্যাখ্যাকে প্রধান স্থান দিলেও শ্রীমৎ মুৰ্গাদাস- লাহিড়ীর অধ্যাত্ব-ব্যাখ্যাকেও 

শ্রদ্ধা করি) Straw ইন্দ্র পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই প্রতীক-_তিনি তার উপাসকদের প্রতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি 

রেখে চলেন। মানুষের অন্তরের কামাদি ষড়রিপুই ভাগবত-জীবন লাভের প্রকৃত শ্রতিবন্ধক--এরাই যথার্থ 

শত্ৰু। মানুষের অন্তরপ্রদেশে এই শত্রুর! স্বদৃঢ় নগর নিৰ্ম্মাণ করে বসতি স্থাপন করে। ইন্দ্রদেব দয়া করে এই 

সকল শক্ষনগরীর উপর তীর সর্ববশোধনকারী বজ্র নিক্ষেপ করে মানুষকে পাপমুক্ত করেন। মানুষ কামাদি 

শত্রুমুক্ত হলেই ঈশ্বর করুণাধারায় অভিষিক্ত হয়। ২ / '}; 

| | রেণুকণা ঘোষ 











এই অন্তর স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল বহ্ধিম-বিবেকানন্দ-রিজয়- 


কৃষ্ণ-অববিন্দখ্রবীন্দ্র-নিবেদিতা-নেতাজী-প্রণবানন্ব-মতি- . 


"লাল প্রমুখ ভারতপথিকদের | 
"বিগত শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, বিশেষ কা 
ইংরেজী সাহিত্য-ও সংস্কৃতির যে প্রাণসংবেগ, যুক্তি ও 


'বস্তুনিষ্ঠা, স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিমুক্তির উদগ্র উন্মাদন|' 


তাহার প্রভাবে দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ জাতির মুহিত চৈতস্তের 
, Frater হইল। 
তিনটি বিপ্লব সৃংঘটিত হইল; “জাতির অন্তর্ধেদনার 
প্রেরণায় aay রামমোহন “(১৭৭২-১৮৩৩ ) কর্তৃক 


প্রবর্তিত হিন্দু ধৰ্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এলো প্রথম বিপ্লব; ' 
বঙ্নিমচন্দ্রের সাধনায় বাংলা সাহিত্যে এলো দ্বিতীয় 


 বিপ্লব। তারপর সবরেন্্রনাথ পরিচালিত (১৮৪৮ 

dare) Ee মুক্তি আন্দোলনের, মধ্যে এলো তৃতীয় 

'_ বিপ্লব। উনবিংশ ' শতাব্দীর এই; তিনটি বৈপ্লবিক 
আন্দোলনই বস্তুতঃ নব্য ভারতের ভিত্তিমূল ৷” 


বাংলার এই ‘নবজাগৰণ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী 


ৃ ব্যাপী যে অভূতপূৰ্ব আলোড়ন; বিলোড়ন সৃষ্ট করিল 
তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি তিনটি প্ৰবৃত্তি- 
' প্রবণতায় লক্ষিত করা, যায়--উৎকেন্দ্ৰিক, সংরক্ষণ ও 
. অভিমূখী অর্থাৎ, ভারতের সনাতন ধাবা, 'সমাজ- 
" ব্যবস্থা ও 'জীবনবোধে প্রত্যাবর্তন | - 
বাংলা তথ! ভারতের নবযুগের বিচিত্ৰ প্ৰবৃত্তি 
- প্রবণতা, ভাব ও ভাবনার পরমাশ্চার্য অবদান হইতেছেন 


জীযামকক--সববিছুৱই” aaa বিগ্রহ--যুগাবতার | . 
'_, ভারতাত্ম| মূর্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যুগের ঠাকুৰ 


' রামকৃষ্চে (১৮৩৬-৮৬) । ঠাকুরের জীবনসাধনায় 
.. fey বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, শৈব; বৈষ্ণব, মুললমান, খৃষ্টান, 


সাকার নিরাকার, দ্বৈত _ অদ্বৈত, সবকিছুরই. মধ্যে ' 
' মাত্ৰ একটি দশক ৷. 


এঁক্যের yaa ধরা .পড়িল। , তিনি ঘোষণা 
করিলেন ‘যত মত. তত পথা। -্রীঅরবিন্দের কথায় 
“Srl Ramkrishna represents a synthesis in one 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
মধুময় কাব্যছন্দে 


person of alt the leaders.” 
রবীন্্নাথও 2 একই অনুভব 
' গাখিয়াছেন ১ টিত, টি 


2 


-._ প্ৰবৰ্তক 





এই ন্বজাগরণের ফলশ্ৰুতি হিসাবে 


ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও আবিৰ্ভাব! 


' বৈশিষ্ট্য ছিল ধৰ্ম সম্বন্ধীয় মতবাঁদের বিতর্ক আর অরবিল 


" তাদের পাশ্চাত্য ভাবদাসত্ব শুধু ভাঁরতীর সনাত 
ভাবধারাকে রুদ্ধই করিল ন, বিপথগামী করিল। 


বৈশাখ, ১৩৮১ 








বহু সাধকের বহু সাধনার ধার! 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা! 
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে ! .. 4 
নূতন তীর্থ কূপ নিলো এ জগতে 1. 
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি ". 
'_' সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি! 
নে যুগপ্রয়োজনে ভারতাত্মার বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্তা- 


act অবতরণ, পশ্চিমের" বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বস্তনষঠ 


ভাব-াবনার সংঘাত-হষ্ট যুগপ্রয়োজনে বিগত শতকে 
একই শৃংখলে সেই 
পরম. একেরই বিভিন্ন যুগবৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ জাতীয় ' 
জীবনে রামকৃষ্ণ ছিলেন ভারতের অন্তঃপ্রবাহী : সম্যয় : 
সাধন-র ঘুগ্রপরিণতি। '. ' a ৭ 
ব-মকুষ্ণের ভাববিগ্রহ বিবেকানন্দ ১৮৬১-১৯০২ ), | 
উত্তর পরবর্তী' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক, ty 
যে জাতীয়তার চেতনা ছিল 'অশ্ফুট 
ক্ৰমশঃ স্পষ্ট ও সক্রিয় হইয়া উঠে বিশেষ শ্রীঅরবিলে |” 


রাজনৈতিক মুক্তি-সাধনার মঞ্চ, (কংগ্রেস) বিপ্ৰত 


শতকের শেষাবের্ব' (১৮৮৫) প্ৰতিষ্ঠিত হইলেও © 
জাতীয় মুক্তি সাধনার আন্দোলন বিচিত্র গতি ও ভঙ্গীত _ 
ae “ata শতকের অধ্বে'ক--১৯৪৭ পর্যন্ত সক্ৰিয় ধাকে। ' 
বিগত শতকে ঠাকুর রামকুষ্ণের যদি অবদান ভুয় 
সৰবধৰ্ম সমন্বয়, বর্তমান শতকের প্রারভেই' জীঅৱবিক্দেরে a 
ভবিষ্য ' ইংগিতগভা: অবদান হইতেছে সকল বাঁটীয় এ 
মতবাদ, ও জাতি ধারণার (concept) * সমন্বয় 
সৰ্বগ্ৰাসী অধ্যাত্ম জাতীয়তা | রামকৃষ্ণ-যুগের চারিত্রি 











যুগের ছিল জাতি ও রাজনীতির সমস্ত! | 
শ্রীম্বরবিন্দের সক্রিয় কর্মজীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, 


Sage ও গ্ৰীঅববিদ্দের' বিশ্বধৰ্ম ত অবদ’ন 
তার প্রগতির ধারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে স্বাধীনতা-উত্তর 
কালে। যারা, যেসব নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রতরীর কর্ণধার হইলে 


“So” 
বৈশাখ, ১৩৮১ ] সম্পাদকীয় লিপ 





প্ৰসঙ্গক্ৰমে এখানে ‘উল্লেখ করা যাইতে পারে, 


স্বাধীন ভারতের একচ্ছত্র নেত! ও সর্বময় রাষ্টরনিয়শ্রক 


পণ্ডিত নেহেরুর দৃষ্টান্ত । ১৯৫৮-৫৯ সালে নয়া দ্বিলীর 


 বিজ্ঞানভবনে- আজাদ স্মারক বক্তৃতামালার উদ্বোধন 


উপলক্ষে ভারতের প্রধান Tz “ভারত আজ ও আগামী 
কাল” সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভারতবর্ষের অতীত 


ও বর্তমান সম্বন্ধে তি:ন বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং 


ভবিষ্য তারতেরও একটা রূপরেখা আঁকেন। পণ্ডিত 
নেহেরু ও তার সমগোত্রীয় যারা তাদের চিন্তা ও 
ধারণায় “That a civilisation could survive if it 
changed with the time and that it would 
perish # it did not change.” | 


এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিতজা ভারতের সবকিছুকে উৎপাটন করিয়া 
ভারতের মাটিতে ইঙ্গ-আযমেরিকাকে আমদানী করিয়া 
বপন করতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কালে কালে 
এই পৃথিবীতে বহু প্রাচীন mes ও সভ্যতার এমন 
জন্মাস্তর ঘটিয়াছে। 


টৃষ্টান্তস্বরূপ ইংবাঁজ জাতির কথা উল্লেখ করা - 


যাইতে শারে। কর্নেল টড সাহেব ইংরেজী সত্যতার 


- সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন £ 


_ ‘How the Britons sink under the 
Romars.:----- to Saxons they alike succummed 
and this heterogenous to the Normans:----- 
the lay and religion of the’ conqured merged 
in those of the conqueror.” 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুদীর্ঘকালের প্রাচীনতম ভারত- 
বর্ষের নাংস্কতিক ইতিহাসের বিবর্তন বিচারণীয়। 
কতবার ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে, কত শত বিদেশীর 
আক্রমণ্রে অভিযানে তাকে. TIVE হইতে হইয়াছে, 


কত কথ্য অত্যাচার উৎপীড়ন তাঁকে সহিতে 
হইয়াছে, কিন্তু কখনও সে আত্বম্বরূপ-স্বাতন্ত্যত্রষ্ট 
হয় নাই। 


প্রাব্-মূসলিমকালে বৈদিক সনাতন অভ্যতা-সংস্কৃতি 
সমস্ত বহিরাগতকে নিজ অঙ্গে নিশ্চিহ্ন করিয়! লইয়াছে। 
বিশ্বজ্ঞানভাগার বেদ । বেদমূল সনাতন ভারতবর্ষ এমন 





ক্ষণভঙ্কুর নয় যে, কালের পরিবর্তনে তারও পরিবর্তন 
ঘটিবে। এমন আমুল পরিবর্তনশীল সভ্যতা আর যাই 
হোক সনাতন নহে। যাহা সনাতন তাহা মূলতঃ নিত্য 
অপৰিবৰ্তনীয় শাশ্বত। পোষাক পরিবর্তনের সঙ্গে 
মানুষটা নিশ্চয়ই বদলায় না Wisse চেহারার কিছুটা 
হেরফের হইলেও | Behe পরমাশ্চর্য যে, ভারতবর্ষ ছাড়! 
অন্য সভ্যতা, কোনো সমাজ ও মূল্যবোধের এমন 
অপরিবর্তনীয়তা আর কোথাও দেখা যায় না। এদিক 
দিয়া ভারতবর্ষ অনন্য | এই মূল মৌলিক স্বতন্ত্র ভারতী 
চেতনার স্থির দুঢ়ভূমি হইতে বিচ্যুতিই জাতীয় জীবনে 
আত্মঘাতী হওয়া । পণ্ডিত নেহেরুর ধ্যানে সনাতন . 
ভারতের এই HAW ধর! পড়ে নাই বলিয়াই তিনি. 
নিজেও দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং তার উত্তরাধি- 
কারকেও দিকৃভ্রান্ত উন্মার্গগামী করিয়া! গিয়াছেন। 
ভারত ও ভারতীয়ত্ব সমন্ধে এই অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা 
জন্যই তিনি ভারতীয় মানস ও মানুষের স্বভাব, স্ব-ধর্ম ও 
স্বপ্রকৃতির অনুকূল আত্মবিকাশের ক্ষেত্র স্ুষ্টি করিয়| 
যাইতে ' পারেন নাই। তারই স্বীকারোক্তি £ 
“What will emerge from the labour and 


tumults of the present generation? What 
will to-morrow’s India be like I can 
not say.” 


তিনি করার বেগে কাজ করিয়াছেন, চলার বেগে 
চলিয়াছেন। কিন্তু এই কর্ম ও গতির ফলটি যে কি 
তা তিনি জানেন না। ফুলের নেশায়ই পণ্ডিতজী 
মশঙ্ডুল ছিলেন। “ফলের চেহারার কোন ধারণা ছিল 
না। এমন অবস্থায় শিব গড়িতে বানর যে বনিৰে ন! 
তার নিশ্যয়তাকি? 

নেহেরুর অব্যবহিত পূর্বস্থরী বহ্কিম-বিবেকানন্দ- 
রবীন্দ্র-অরবিন্দের উপলব্ধ ভারতকে ধ্যান করিলেই 
পণ্ডিতজী ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, এবং 
অনুভব করিতে পারিতেন যে,বিশ্বমানবকে আপন করিয়| 
লইবার এবং জীবত্ব হইতে মুক্তি দিয়া সত্য, শিব, সুন্দর 
করিয়া তুলিবার মন্ত্ৰ ও দিগবদর্শন এই ভারতসভ্যতার 
মধ্যেই অন্তঃশায়ী হইয়া আছে। তা না করিয়! 


। 


[ বৈশাখ, ১৩৮১ 





পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে জীবনযাত্রার ইন্দ্রিয়ভোগমুলক 
সিদ্ধিকেই তিনি মুখ্য করিয়া ধরিয়াছিলেন। এবং সেই 
ধারারই অনুবর্তন করিয়া- চলিয়াছেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত 


রাষ্ট্রনায়কেরা | অবশ্য ইহা করিতে গিয়া নেহেরুর 
গভীরতর Fete মাঝে মাঝে শিহুরিয়া উঠিয়াছে:ঃ 


“That: would be a tragedy for that would 06: 


a negation of what India stood for in the 
past.” 


_ এই সবনি্দি্ট লক্ষ্যহীনতাজনিত দিকৃত্রষ্টতাঁর 
ট্রাজেডিই নেহেরু-উত্তরকালে সৰ্বব্যাপ্ত এবং নেতৃত্ববিহীন 
হওয়ার FHS আজিকার সর্বাত্মক অধঃপতন | 


বর্তমানের এই আত্মিক ধামিক নৈতিক মানসিক. 


অধঃপতন হইতে পরিত্রাণের একটি মাত্র উপায় হইতেছে 
ভারতীয়ত! অর্থাৎ ভারতের মাটি wey মন, এঁতিহৃ 
ও স্বভাব প্রকৃতির অনুকুল যাহা তাহাতে প্রত্যাবর্তন। 


বর্তমান ছুনিয়ায় দুইটি প্রতিষ্পর্ধী তন্ত্রের মধ্যে © 


. আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিত। চলিয়াছে'। ভারতবর্ষ ইহার 
কোনটিকেই একান্তিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে .নাই'। 
না ী 
বিধিবিধান উদ্ভাবন করিতে--পারিলে জাতীয় মানুষ 
ও মানস, ওঁতিহ প্রকৃতি ও পরিবেশের অনুকুল হইত 
এবং জাতি অন্তর হইতে বল পাইত। একমাত্র স্ব-ভাব 
অনুকুল ও স্-ধর্ম নির্দেশিত পথেই সামগ্রিক জাতীয় 
মানস-উদ্বীপ্তি ঘটিতে পারে। যাহা স্বকীয় নয়, Wel 
পরের নিকট ধার-কর! তাহা উচ্ছ খল উন্মাৰ্গগামী ও 


উৎকেন্দ্রিক, করার পথই স্বগম করে--করে' 
যে' তাহা আমরা স্বাধীনতা-উভ্রকালে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । .যে কার্য-কারণ শৃংখলায় আমর! বর্তমান, 


ছুরবস্থায় উপনীত হুইয়াছি তাহার হেরফের করিয়। 


সমন্তার সমাধান বা পরিত্রাণ আসিতে পারে at! 


এই পরিত্রাণের একটি মাত্র উপায় হইতেছে স্বভাব 
ও স্বু-ধৰ্মে পুনর্বাসিত হওয়া | 
তাছাড়া গণজাগরণের নূতন সমস্ত! দেখা দিয়াছে। 


গত শতকের নব জাগরণ হইতে আজ পর্যন্ত , 


জাতীয় চেতনায় যে লক্ষণটি YH হইয়া " উঠিয়াছে 


পারিয়াছে নিজস্ব কোন সাবিক আত্মবিকাশের, 


হইতেছে নী্কালের উপেক্ষিত অবহেলিত 
জনগণের জাগরণ । বিগত সহত্র বর্ষে ভারতে বার 
বার বিদেশী ৷ আক্রমণে ages, পরাজিত ও 
পরাধীন হওয়ার মুখ্য কারণও ইহাই--এই জাতীয় 
শক্তির . মূল আধার ও উৎস জনগণের firstly 


তাহা 


.উদ্বাপীনতা। বিগত শতকের শেষ দশকে স্বামী 


বিবেকানন্দে এই জনজাঁগরণের প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল 
ও মুখর হইয়া উঠে বিবেকানন্দ সমস্ত ধামিক 
গতাম্নগতিকতার উপরে উঠিয়া বৈপ্লবিক কঠে গুচাঁর 
করিয়াছিলেন, “এ যুগে সন্ন্যাস নয়, অধ্যাত্ববাদ প্রচার 
নয়, এমন কি বেদান্ত ব্যাখ্যাও নয়।” স্বামীজী, 


চাহিয়াছিলেন . জাতীয় মুক্ত--এ মুক্তির অর্থ ছিল্‌ 
গণজাগর৭--চির উপেক্ষিত জনগণের দাসত্ব হইতে ৃ 


মাহৃষের মুক্ত প্রাঙ্গণে উত্তরণ। স্বামীজীর বাণী ছিল 
“অজ্ঞ দীন দরিদ্র জবাইকে দিতে হবে সর্বপ্রকার 
মানুষের অধিকার |” এইজন্তই স্বামীজীর কঠে 
প্রথম উদ্্‌গান উঠে সাম্যবাদ্রে, সমাজতন্তরের--যদিও 
তিনি ভারতীয় সমাজে: সাম্যবাদ খুব সঙ্গতিপূর্ণ 
বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। ব্যবহারিক 
জীবনে জনগণের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিকল্প 
কোন পথের সন্ধানও তিনি পান নাই। এইজন্ত স্বামাজী 
বলিয়াছিলেন, “Iam a socialist not because, I 


ore OE 


thinkit is a perfect system but half a loaf is 


"better than no bread.” 


মার্কসের মৃত্যুর (১৯৮৩) এক যুগ পরে স্বামীজী 
ভবিষৃদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, অনতিদূর আগামীকাঁলে 


বিশ্বে শূদ্ৰপ্ৰভুত্ব ‘প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দিব্যদৃষ্টিতে ' 


দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই শুত্ররাজ প্রথম আবির্ভূত 
হইবে হয় রাশিয়ায় ,না হয় চীনে! আশ্চর্য faye: 
স্বামীজীর এই ঘোষণার" প্রায় ছুই যুগ পরে রাশিয়ায় 


প্রলিতারিয়েত (সর্বহারা) রাষ্ট্র (অক্টোবর bear 


১৯১৭) এবং প্রায় চার যুগ পরে চীনে জনগণের 

সমাজতন্ত্র (১৯৪৯) প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ 
বিবেকানন্বউত্তরকালে বর্তমান বিংশ শতকে 

অরবিন্দ-রবীন্র প্রমুখ চিন্তাবিদ ও দেশনায়কেরাও এই 


বৈশাখ, ১৩৮১] 
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জনজাগর:ণর কথা| মুক্তকণ্ঠে ঘোঁষণা করিয়া 
গিয়াছেন। নেতাজী স্বভাষচন্দ্রে বিবেকানন্দের শক্তি 
ও প্রেরণা বিগ্রহান্বিত হয় এবং মহাত্মা গান্ধীজীর- 
দেশের মুভিসাঁধনায় এই জনজাগরণ বাস্তবায়িত 
হইয়া উঠে যাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভূতপূৰ্ব । 
গান্ধীবাদের উত্তরাধিকার বহনকারী সর্বত্যাগী আচার্য 
বিনোবা ভাবের অহিংস বৈপ্লবিক ঘোষণা ঃ ‘বুভুক্ষমান 
কুদ্ররূপেন অবতিষ্ঠতে’--অন্নহীন সম্পদহীন' লোকেরা 
রুদ্রের অবতার’। এই রুদ্ররোষ-নিরসন করার উপায়ি 
সম্বন্ধে ব্ন্মেবাঁজীর বিধিব্যবস্থা--নিরন্নের অন্নাভাৰ 
দূর করা|--আখিক বৈষম্যের সাম্য আনা। মার্কসীয় 
সহিংস শ্ৰেণীহীন সমাজতন্ত্রের (যাঁর পরিণতি সাম্য- 
বাদ) স্থলে গান্ধীজী তথা বিনোৰাজীর সর্বোদয়। 
‘সৰ্বোদয়’-এর ভিতিযুলে . নীতিবাদ এবং যাহার 


প্রেরণ|-উৎস Bata জীবন-নীতি :ও রাস্কিনের ৷ 


‘Unto. This Last’ গ্ৰন্থ-প্ৰভিপাদ্য বিষয়! এই গ্ৰন্থই 


oh মুখ্যতঃ গাৰীজীকে এই সর্বোদয়ের প্রেরণায় উদ্ধ,দ্ধ করে। 


' ১৯০৪ সালে দক্ষিণ: আফ্রিকায় গান্ধীজী সৰ্বপ্ৰথম 


এই অর্বোদয়ের cela লাভ করেন। গান্ধীজীরই 
কথা : “The train reached there ( Durbin) 
in the evening. I could not get any sleep 
that night. I determind to change my life in 
+ accordarce with the idea of the book ( Unto 
The Last (++I translated it Jater in Gujrati 
entitling it ‘Sarvodaya’ the welfare of all.” 


গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে 
ফিরিয়া আতিয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
মাধ্যমে . দেশের 'মুক্িসংগ্রামা স্বর করেন 


এবং ১৯৪৭ সালে মহাত্রাজীর অবাঞ্চিত হইলেও 
দ্বিখণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসে। 
দেশের কুক্তিসংগ্রামকালে মহাত্বাজী, তার বড় 
সাধের সবৌদয়-এর পরিকল্পনা কিছুটা প্রয়োগ করেন। 
স্বাধীনতা-উত্তরকালে তার স্বপ্ন ক্ৰমশঃ অপাংভেয় 
হইয়া পড়ে । মহাত্মাজী একদ! তার বিশ্বস্ত অনুচরগণের 
আচরণে বর্মপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে 
পাটনায় অনুষ্ঠিত এক প্রার্থনা সভায় মন্তব্য করেন £ 


~~ na এ 


বিগত ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি কংগ্রেস 
যদি জনগণের সেবক না যু তবে ভারতে রক্ত- 
বিপ্লব স্বনিশ্চিত সংঘটিত হইবে bloody revo- 
lution will sweep over India.’ 

. ash রবীন্দ্রনাথও বহু co সতৰ্ক বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন : 

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান 

অপমানে হতে হবে তা্ছাদের সবার সমান 1” 

এ সব সতর্কবাণী রাষ্ট্রকর্ণধারদের অন্তরে কোন 
আবেদনই সৃষ্টি করিতে পারে নাই। যদিও স্বাধীন 
রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হইয়াছে কল্যাণ রাষ্ট্র, কিন্তু 
দেশ অর্থাৎ দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের কল্যাণের 
প্রতি আদৌ নজর দেওয়া হয় নাই এবং ইহার ভরত 
যে অনুভবী wt দরদী হৃদয়ের ও তদছকুলে 
আধিক, ও প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন 
তাহারও অভাব। দলীয় স্বাৰ্থ, ক্ষমতার মোহ ও 
আত্মকামাদ্বতায় গান্ধী-উত্তরকালের ১৬ দৃষ্টি 
আছ্ছন্ন।’ 

স্বাধীন . ভারতবর্ষে আধিক ৰঃ কল্পনাতীত 
ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। মোটের উপর এ যুগে 
ধর্ম নয়, শান্ত্রবিচার নয়, সমাজসংস্কার নয়, পরস্তসমন্ত 
ভাবনা ও সমস্তা অর্থকে কেন্দ্র করিয়া আব্তিত। 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মুলমানভিত্তিক ভারত বিভক্তি, তিনটি 


. স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন ভারতের রাজ্যগুলিও যে 


খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে তারও মূলে" 
বিদ্যমান অর্থ অন্ন বস্ত্ৰ বেকার সমস্তা। . 

স্বাধীনতার ২৭ বছরে পরেও কংগ্রেসের কোন: 
aff? আদর্শ ও লক্ষ্য দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। 
সম্প্ৰতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেস ওয়ার্কিং 
কমিটির বৈঠকে এ. বিষয়টি gy? প্ৰতিভাত হইয়া 
উঠিয়াছে তরুণ-প্রবীণ সভ্যদ্রের 'বচসা হইতে । 
কমিটির অন্ততম্‌ সভ্য শ্রীমোহন ধড়িয়া এ সম্বন্ধে যে পত্ৰ = 
লেখেন তার উপসংহারে তিনি কংগ্রেসের লক্ষ্য ও 
পথের একটা প্রস্তাব দেন £ ‘A proper mix of 
Marx’s philosophy, 


Gandhian idealism and 








৮ 


Mao’s. cultural change within the. framework 
of our democratic set np is the cnly a -to 
. face the challange.” 


কোন মৌলিক ‘স্বৃনিৰ্দিষ্ট আদৰ্শ ন! থাকিলে এই 
ধারকরা আদর্শের জগাখিচুড়ীর আশয় লইতে হয়৷ 
ইহা দেশ ও জাতির সত্তার সঙ্গে পরিচয় না থাকারই 
ফলক্রতি। 
তৃতীয় পন্থার কথা ইহাদের -উপরিচর ভাবনায় আসে 
নাই‘ অথচ এই একটিমাত্র 'পথেই ভারতীয়ের 
সর্বজনীন আবেদন মিলিতে, পারে এবং আত্মবোধ 
ও শক্তির উদ্বোধনে ae প্রাণের জাগরণ সম্ভবপর 
হইতে পারে। - 


এই সম্বন্ধে গাভীঞজীর্‌ পতাকাবাহক বিনোবাজী টা 


অত্যন্ত খাটি কথা বলিয়াছেন £ “আমাদের সরকার 
বিপরীত পথে চলিতেছেন। ভারতের সংস্কৃতি ও 
'প্রকৃতিবিরোধী পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের কলম এখানে 
পেখতা হইয়াছে |, এই সমাজব্যবস্থার রূপ কি? 
প্রজা না কি রাজা, কাজে ভৃত্য আর. শাসক নামে 
ভৃত্য কাজে রাজা । প্রজার স্বাধীনতার নামে 
দুনিয়া জোড়া এই কারচুপি. চলিয়াছে।” 

গান্ধীবাদী বিনোবাজী -ঠিকই বলিয়াছেনঃ “রুষে 


এক রকম বিপ্লব ঘটয়াছে। আমেরিকায় আর এক 


রকম বিপ্লবঘটিতেছে। এই দুইটির কোনটিও ভারতের 


প্রকৃতির অনুরূপ ও ‘সভ্যতার অনুকূলে নহে।? 


= বিনোবাজীর দৃঢ় ধারণা এই যে, সর্বোদয়ই এই 
পুণ্যভূমি ভারতে পশ্চিমী, ধনতন্ত তথা গণতন্ত্রের : 


ও সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ. এবং এখানেই এই 
সব মত-পথের ব্যর্থতা! প্রমাণিত হইবে. 

_. আমাদের কথা, নীতিভিত্তিক সর্বোদয়ও মূলতঃ 
অ-ভারতীয় এবং আজিকার সর্বাঙ্গীন জাতীয় জটিল 
জীবনসমন্তা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বধীনতার 
পরে চীন ভারত: আক্রমণ কৰিলে পণ্ডিত নেহেরু 
মস্তব্য' করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন. যে, গান্ধীজীর 


অহিংস .নীতি কঠিন 'বাস্তবক্ষেত্রে সৰ্বথা প্রযোজ্য 


নহে। প্রকৃভপক্ষে যাহ একান্ত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ 
তাহ! এই নীতিবাদেরও অধিক: কিছু--ষাহা 1 হিং সা- 


প্রবর্তক 


১৬ ALLARD ৭ 


কোন ভারতীয় . ভাব ও এঁতিহসম্মত 


 ইঙ্গিতগর্ভ। 


[ বৈশাখ, ১৩৮১ 


অহিংস নাঁতিধৰ্মেরও অধিক নিধিশেষ তত্্বভিত্তিক 
_যাহা সর্বধর্ম পরিদ্ত্যাগের দ্বারা লভ্য--যাঁহা 
যৌগভীবন-_-পরম প্রাতভ্বের সঙ্গে যুক্ত জীবনবাদ__ 


যাহার মুল উধ্বে-“উদ্ধমূলং অধঃ শাখম্‌”-ষাহ| 
২ ভারতীয় সর্বজনমান্ত - অধ্যাত্বশান্্র তরিপ্রস্থানের শেষ 


এই. 


স্বৃতিপ্রস্থান agate গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। 
অধ্যাত্মবাদে বিশ্বকে হত্যা করিয়াও হুননের' পাপ পুণ্য 


 হননকারিকে স্পর্প করে না। এই যোগমুক্ত জীবনবাদই 


আজিকার, হিংসা-ঘেষ-বিদ্বেষপূর্ণ . বিশ্বসংসারে এবং 
ব্যবহারিক বাস্তব. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিকে দিতে 


পারে টিকিয়া থাকিবার অধিকাৰ কৰিতে পারে প্রী,.. 


এখৃৰ্য ও বীৰ্ষমণ্ডিত।. 
_ বিবর্তনের এই ক্রমধাঁরারই টা সজ্ঘগুরু 
শ্রীমতিলালের, যুগাবির্ডাব ৷ গান্ধীজীর . সাম্যবাদের 
সার, কথা. যেমন সর্বোদয় জঙ্ঘগুরুজীর ভারতীয় 
অধ্যাত্ম এঁতিহ ও শাস্রসন্মত সাম্যবাদের ,মূল স্থত্র 
হইতেছে--অথাতো| অর্থ জিজ্ঞাসা | 


= 


বক্তব্যটি ‘অত্যন্ত 1 
ইহাই ভারতীয় সনাতন জীবনধারায় = 


বিবর্তনপথে যুগাস্তরকারী যোড়-পরিবর্তনের সাংকেতিক .. 


চিহ্ন (mile 5০॥6)--=ংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশের টেকৃনিক। 
এ যুগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের Tere] এই একটা 


বত “মান বিংশ শতাব্দীর সমস্তা ও তাঁর ভারতীয় ভার- 
সম্মত সমাধান সম্পুটিত এই কুত্রটি। মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক: 
বস্তুনিষ্ঠ সমাজ ও. আর্থ-সাম্যবদের আবেদনে আজ 
বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রভাবিত এবং এক- 


'ভৃতীয়াংশের মধ্যে পরিগৃহীভ। মানুষের ইতিহাসে ইহা 
অভূতপূর্ব | এত অল্প সময়ে মাত্র একশে৷ বছরেরও কম 
+ সময়ের মধ্যে ইতিপূৰ্বে আর কোন মতবাদ এমন ' 


র্যাপক প্রচার ও প্রসারলাভ করে, নাই। ভারতব 
আজ এই প্রচণ্ডতম সংঘাতের সম্মুখীন । ভারতস্তার 


ইহাকে স্ব-ভাব 'স্ব-ধর্ম এবং স্বীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, 


ও এঁতিহ্বান্থকুলে আত্মসাৎ করিয়া লইবার অন্তশ্চেতনা 


মুখর হইয়া উঠিয়াছে সঙ্ঘগুরু 'শ্রীমতিলালের আঁধাঁর- ' 


sista! যুগভূমিকায় শ্রীমতিলালের বৈশিষ্ট্য মহিমাই 


এখানে । স্ৃপ্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে এমনটি 


মাত্র কথা "অথাতো . অর্থজিজ্ঞাসা"র- গর্ভে অন্তঃশায়ী | , 





 বৈশাখ,১৩৮১] 
* ঘটিয়াছে এবং আজও ইহা ঘটিবে। এই অবস্থাগত 
রূপান্তরের মধ্য দিয়াই চিরকালের সদায়তন ভারতবর্ষ 
চির নবীন রহিয়াছে। ভারত-সত্তার এই বিবর্তনের" 
tera একট! দিগ্দর্শন প্রদত্ত হইল। ‘ 
“অথাতো ষোগানুশাসনম্‌!--এই সাংকেতিক কথাটির 
মধ্যে fate ও অন্যান্ত মহাত্মা কথিত ও লুপ্ত 
জীবনের বিজ্ঞান ও শিল্পমুলক অস্তর গঠন ও অনু- 
শাসনমূলক যোগবিদ্যার গুহ রহস্য বিবৃত, প্রাচীনতম 
পতঞ্জলি aff এই যোগদর্শনের উদ্ধার কর্ত| 
ও ব্যখ্যাতা | সেই স্বুদুর প্রাচীন কাল, হইতে আজও 
পর্যন্ত এই অন্শাসন ভারতীয় অন্তর্জীবন . গঠনের 
সহায়ক হইয়া বদ্যমান। 

- অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা "কথাটির অবতারণা 
করিিয়| বৈদিক যুগে পূর্বষীমাংসা দৰ্শনপ্ৰণেত| মহৰি 
মিনি কিভাবে বৈদিক কৰ্মানুষ্ঠান করিতে, হয় এবং" 
করিয়া বেদের আপাততঃ বিরোধী বাক্য সমূহের, 
সামগ্রস্ত স্থাপন করিতে. হয় ভাহাঁরই ইঙ্গিত 
দয়াছেন | বেদ হিন্দুধর্মের প্ৰাণস্বকূপ, এবং, ভারতীয় 
॥ জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা: সংস্কৃতির উৎদ। বিভিন্ন যুগে 

যুগসম্মত উপস্থাপনের মধ্য দিয়! এই ধর্ম জিজ্ঞাস আজও 
ভারতীয় জীবনবারাঁকে প্রভাবিত করিয়া চলিয়াছে। 
‘অথাতো ব্ৰহ্ম জিজ্ঞাস|’--এই একটি কথার 
মধ্যে বেদবিভাশ কতা, মহাভারত ও অষ্টাদশ ' 
পুরাণ প্রণেতা মহধি বেদব্যাস: বেদের; সারভাগ 
১ বেদান্ত বা উপনিষদের বাক্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্ত 
“বিধানের সংকেতটি সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন | এই সাংকেতিক 
সৃত্রেরই বিস্তার "ভারত wal বিশ্বের গৌরব ব্রহ্মন্থত্র র! 
বেদান্ত দর্শন। শাস্স-বিচার-বিতৰ্ক লইয়া সামাজিক 
বিদ্বেষ- বিচিত্রতা নিরসনই ছিল সে-সময়ের যুগ } 
cated I 
| ‘অথাতে|. ভক্তিজিজ্ঞাস!’ EE পরবর্তী | 
| "মধ্যযুগের FARTS ভাব ভাবনা ও প্রবণতার পিচ? 
, এই একটি কথার মধ্যে সংগুপ্ত । এই স্থত্ৰটিকে অবলম্বন! 
বাই বিভিন্ন sere মত-পথ উদ্ভাবিত : ওঃ 


L 
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সম্পাদকীয় 





৪৯ 


ব্যাখ্যাত। মুসলিম প্রভাবিত যুগমানস এই কথাটিতে. 


প্রতিফলিত | ৷ 


আধুনিককালে fats ও বর্তমান শতকের প্রারভিক যুগ : 
সমস্তার ' প্রতিফলন হইয়াছে ‘যত মত তত পথ’ ও 
‘অধ্যাত্ম জাতীয়তা’ we ছুটিতে । . | 
'অথাতে| 1 অৰ্থজিজ্ঞাস|’--ধৰ্ম নয়, ব্ৰহ্ম নয়, ভক্তি 
নয় পরস্তু অর্থজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই বর্তমান 
কালের সমস্তার সুচক। ইহার ভারতীয়করণ ও বস্তুনিষ্ঠ 


FEST মধ্যে শাশ্বত ভারতের -জীবনপ্রবাহের was! 
, নির্ভর করে। 


 প্রক্রান্ত-উত্তরের সনাতন @fey সম্মত 
মৰ্ম ইঞ্জিতটি জিজ্ঞাসাকর্তা যুগ-খষি শ্রীমতিলাল ব্ৰহ্ম 


‘চৈৰ্তনের [ভূমিতে Hee উপস্থাপিত করিয়াছেন _ 


যাহা মার্কশীয় অর্থসাম্যমূলক সমাজবাদের অপূৰ্ণতার 
পরিপূরক। ভারতীয় বোধিতে মার্কসীয় সমাজদর্শনের 
অন্তঃপ্রজ্ঞার অভাঁবটি ধর! পড়িয়াছে এবং পড়িবেই। 


' স্বামীজীর প্ৰজ্ঞাদৃষ্টিভেও এই ৷ সমাজবাঁদের অপূর্ণতা 


ধরা পড়িয়াছিল “It is nota perfect system.’ 
ভারতীয় অনড় বৈষম্যময় সমাজে এই সাম্যবাদের 


'অপরিহার্ধতা স্বামীজী অন্থভব করিয়াছিলেন এবং ইহার 


উদ্গানও তুলিয়াছিলেন। কিন্ত মার্কসের মতো! কার্যকরী 
কোন বৈজ্ঞানিক বিকল্প পরিকল্পন| দিতে পারেন 
নাই। স্বামীজীর চার দশক. পরে শ্রীমিতলালেরও 
সাড়াপ্রবাণ চিত্তে ও একই অনুভব জাগিয়াছে এবং 
আরও স্পষ্টতর হইয়া তিনি যুগজিজ্ঞাসাই শুধু উথ্থাপন 
করেন নাই বা ভাববার্দের জটিলতার মধ্যে নিজেকে 
নেপথে রাখেন নাই, প্রস্ত মার্কসীয় শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত 
সাম্যবাদের বিকল্প হিসাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত 
সাম্যমূলক' সমাজবাদের পরিকল্পনাকে একটা সীমিত 
চক্রে--প্রবর্তক সভ্বে-_বান্তবায়িত করার প্রয়াস 
করিয়া গিয়াছেন। সাফল্য যাইহোক অন্ততঃ দৃষ্টান্ত 
হিসাবে ভবিষ্যতে পথের fers} হইয়া থাকিবে । 

, ভারতের মমা উত্তরস্থরীদ্ের উপর শ্রীমতিলালের , 
জিজ্ঞাসার উত্তর, বিস্তার ও বাস্তবায়িত করার ভার ও 
দায়িত্ব সুনিশ্চিত vie eka) -্রীরাধারমূণ চৌধুরী 


'_ সংস্কৃত-চ্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি 
ৰ‘ | | শ্রীশ্রীম্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব 


সংস্কৃত-বিষ্কার প্রতি অনাদর বর্তমান যুগের একটি 


রোগ-লক্ষণ । ইহাকে পিতৃ-পরিচয় অস্বীকার করার 
তুল্য অপরাধ বলিয়া আমার মনে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রভাবে আমাদের এই রোগ আসিয়াছে বলিয়া অভিযোগ 
করিতে পারি না। কারণ, ভাহাই যদ্দি হইত. তবে 
কদাচ পাশ্চাত্য ‘দেশ হইতে বিরাট বিরাট সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতদের এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী মহাধুরন্ধর 
মনীধষিদের আ'বর্ভাব দেখিতে পাইতাম না। প্রকৃত 
প্রস্তাবে জাতীয় পরাধীনতাই এই ব্যাধির মুল কারণ 
এবং মোগল-পাঠান যুগের পরাধীনতা অপেক্ষ। ব্ৰিটিশ 
যুগের পরাধীনতা অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়া 
অধিকতর ব্যাপক তথা গভীর হওয়াতে আমরা মুসলমান 


শাসনের যুগে সংস্কৃতের প্রতি যতটা অনুরাগী ছিলাম, - 


ব্রিটিশ শাসনের যুগে তার চেয়ে অ'মাদের অনুরাগ অনেক 
পরিমাণে হীন হইয়াছিল। ব্রিটিশের ভারভ-ত্যাগে 
আমরা প্রকৃতই স্বাধীনতা পাইয়াছিলাম কিনা, এই 
প্রশ্নের ages যদি এই যুক্তির নিকষে কষিয়া লাভ 
করিতে হয়, তবে এই উত্তরই বোধ হয় সর্বববাদীসম্মত 
হইবে যে, আজও আমরা স্বাধীন হই নাই বরং আমাদের 
অন্তরের স্বাধীনতা ব্রিটিশ যুগের চেয়েও অধিকতর 
সঙ্কুচিত ও বিপন্ন হইয়াছে এজন্ত াষ্ট্রশাসককুলের 
স্কন্ধে অপরাধ-নিক্ষেপ ভুল হইবে । আমরা যাহার! 
স্বাধীন তারতে পুত্রহ্ন্যাদিগকে শিক্ষাদান প্রয়োজনীয় 
বলিয়া জ্ঞান করি, তাহারা নিজেরাই সংস্কৃত ভাষার 
আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন নহি। ইহাই যদি না হইত, 
তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের নবীন শিক্ষা-পরিচালনায় 
সংস্কৃতকে অনায়াসে নির্বাসন-দণ্ড দিবার আয়োজনে 
চারিদিকে হর্ষস্কুরণ ঘটিত না। অবশ্য, কেহ কেহ এমন 
কথা বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার বুনিয়াদ 
দৃঢ় ন! করিলে বাঙ্গালীর ছেলেরা বাংলা ভাষাও ভাল 
করিয়শিখিতে পারিবে a, কিন্ত এই যুক্তি যাহার! 'দতে 
সাহস করিয়াছেন, অংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠায় তাহার] 
উপহসিত হইয়াছেন ৷ ' বাংলা নাকি কলিকাতাঁর গলি- 





.খু'জির. মানুষগুলির কাছেই অনায়াসে শিক্ষা কর যায়, 


এজন্ত ভবভূতি, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ব্যাস q 
বাল্মীকির দুয়ারে কাহাকেও নাকি ধর্ণা দিতে হইবে নাঁ 
বলিহারি যুক্তি ! ; 
বাঙ্গালী হইয়া বাংলা ভাষা আমর! শিখি আর না 
শিখি, তাহা বরং বড় কথা না হইল | কিন্তু ভারতবাসী , 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি, সাধনা, : ৰু 
as ও জীবনাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইব 
1, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। -যাহারাই যখন 
টা যে, আমরা যেন পিতৃপরিচয় ভুলিয়া গিয়া 
ক্রীতদাসের: জাতিতে পরিণত হই, তখনই তাহারা 
আমাদের পূর্বপুরুষদের পুণ্য ভাষ| সংস্কৃতকে 
দাবাইয়াছে। দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহাদের তৃপ্তি 
হয় নাই. তাহারা লক্ষ লক্ষ তালপাতার পুঁথি দগ্ধ কন 
আমাদের প্রাচীন কীন্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয় 
তাহারা বিলাতী বিদ্যার জৌলুষ দেখাইয়া আমাদিগ 
নকল ফি'রঙ্গি করিবার অধাবসায়ে রত হইয়াছে । কিন্তু 
ব্ৰিটিশ যুগে আমর! ব্রিটিশের ভাষাকে নিজেদের শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় হলাহল পান 
করিয়াছি । জোর করিয়া ইংরাজি লিখিতে বাধ্য করার 
কোনও কদভিসন্ধি ইংরাঁজ-শাসকদের ছিল ন|। আমরাই 
ত Seas চীৎকার করিয়া ইংরাজকে বলিয়াছি,_-প্না, 
আমর! সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিব না, আমরা 
ইংরাজিতেই সব পড়| পড়িব 1” রাজা রামমোহন রায়কে ১ 
যদি তৎকালীন , ভারভীয় জাতির প্রতিনিধি বলিয়| 
স্বীকার করিতে হয়, তবে বলিব, যুগন্ধর পুরুষ কেবল 
সতীদাহ নিবারণই করেন নাই, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার 
বিপুল সম্ভাবনাকেও পরোক্ষভাবে বিনষ্ট করিয়াছেন 
আজ একটা অতি সাধারণ স্তরের প্রাদেশিক ভাষা| 
সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা! করিবার প্ৰশ্নই উঠিত না, 
সেদিন সংস্কতকে আমরা গ্রহণ করিতাম।  সংস্কৃতকে 
পূৰ্ণাঙ্গ ও সহজবোধ্য করিবার oy দেড়শত বৎসর সময়ও 
পাওয়া যাইত। সতীদাহ নিবারণ করিয়। রাজা ate 


Aa দি রা টানি ডিবি et 


বৈশাখ, ১৩৮১] 


ংস্কৃতি-চৰ্চ্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি. 


চি 








মোহন অতীব উচ্চ কোটির মানবতার পরিচয় দিয়াছেন 


কিন্তু ইংরাঁজিতে শিক্ষা-প্রবর্তনের সমর্থক হইয়া তিনি ' 


শরতের ভাঁৰী জীবনের হিতসাধন করিয়াছেন, না 
অহিতসম্পাদন করিয়াছেন, এ কথায় তর্কের অরকাশ 
ate) কিন্তু একথাও ত সত্য যে, আঁজ আসমুদ্র- 


. হিমাচলের প্রায় সর্বত্র বিদেশীর ভাষ! ইংরাজিকে 


=~ 


4 


হটাইবাঁর Gy আন্দোল-নর এবং চেষ্টার অভাব নাই । 
ইংরাজি যদি ভালই করিল, তবে তাহাকে আজ হটাইয়! 


{ দিবার প্রশ্ন উঠিতেছে কেন? আর, সংস্কৃত চালু হইলে 


যদি ক্ষতিই হইত,.তবে আবার হিন্দী চালু হইতেছে কি 
করিয়া? 
ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়| সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়া, বসিবাঁর 
পূৰ্ব্বক্ষণ পৰ্য্যন্ত ভারতের পল্লীতে পল্লীতে সহঅ সহস্ৰ 
চতুষ্প।ঠী সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। 
মুসলমান আমলে ফারসী শিখিলেও চাকুরী মিলিত কিন্তু 
ge চাকুরেদের সংখ্যা আর কত? ব্রিটিশ আমলে 
ংরেঙ্জী শিখিলেই চাকুরী, ইংরাঁজেরা শুধুই রাজা হইয়া 
বসে নাই, তাহারা 'বণিকও বটে। রাঁজা-বাদশার চেয়ে 
চাকুরী দিবার ক্ষমতা বণিক্ষদের অনেক বেশী। আমৰা 


ইংরেজী শিখিলায় এবং চ-কুরীতে মত্ত হইলাম | সংস্কৃত . 


চতুপ্পাঠীগুলি অর্থনৈতিক কারণে উঠিয়া যাইতে লাগিল। 
বড় বড় পণ্ডিতের Yan ইংরাজী শিখিয়া ভাল ভাল 
চাকুরী করিয়! প্রচুর টাক! কামাই করিতে লাগিলেন। 
ইহাই ব্রিটিশ যুগের অবস্থা | 

কিন্তু এখন? এখন আমর! একদিকে আন্দোলন 
করিতেছি--“আংরেজি হঠাও”, অন্থদিকে নিজেদের 
শিক্ষা-প্রকল্প হইতে সংস্কৃতকে হটাইবার জন্তু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হইয়াছি। অদূর ভবিন্যতে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির 
সঞ্চালক ও অধিকর্তাদিগকে সমগ্র জাতির এজলাসে 


ধন্নাসামীর কাঠগড়ায় নিশ্চই দীড়াইতে হইবে। কিন্ত 


*দ্কত-শিক্ষাকে আমাদের দৈনন্দিন অনুশীলনের 
'সভাবনা-পরিধির বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া আমাদের 
প্রাকৃকালীন এতিহথ হইতে যে দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা 
হইতেছে, ইহা সত্যই উদ্বেগজনক সংবাদ | 

তবে, আমাদিগকে স্বাতঙ্কিত হইলে চলিবে না। 


আমাদের নিজ নিজ প্রভাবের ক্ষেত্রে সংস্কৃত-চ্চার 
পুনরুজ্জীবনের ay নিজ নিজ সাধ্যমত চেষ্টা চালাইয়| 
যাইতে হইবে ৷ এই যে আপনারা একশত বারো বৎসর 
ধরিয়া একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানকে বীচাইয়া রাঁখিয়াছেন, 
এই YAR, দৃষ্টান্তটুকুর মধ্যেই আমাদের প্রেরণার এক 
উৎস রহিয়া গিয়াছে! এই যে আপনারা এই প্রতিষ্ঠীন- 
টির আহ্বানে সাড়া দিয়া দূর-দূরাম্তর হইতে সকলে 
প্রখরগ্রীষ্মের দারুণ পীড়ন অগ্রাহ্য করিয়াও wa উত্তরীয় 
স্কন্ধে চুটিয়া আসিয়াছেন, ইহার মধ্যেই আমাদের 
প্রেরণার উৎস রহিয়াছে ৷ সংস্কত-চর্চ। মরে নাই এবং 
মরিবে না সংস্কৃত সাহিত্য জগতের প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ 


২ অবদান. এ কথাও TIMP কদাপি অস্বীকার করিতে 


পারিবে না। একটি মাত্র অস্ফুট অনুচ্চারিত রহস্তাবৃত 
ধ্বনির মধো সংস্কৃত তাহার সৰ্ব্বস্ব লুকাইয়া বাখিবার 
সামৰ্থ্য অর্জন করিয়া জগতে অপরাজেয় হইয়াছে, এই 
কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। সমগ্র সংস্কৃত- 
সাহিত্য যদি কখনও ছুর্ভাগাক্রমে অতল সাগরে ডুবিয়| 
যায় কিন্তু একমাত্ৰ বেদের wae যদ্দি বাচিয়া থাকে, 
তবে তাহারই অবলম্বনে আমরা TEX সভ্যতা গড়িতে 
পারিব। সমগ্র বেদ-সংহিতা যদি ছুর্ভাগ্যক্রমে নিশ্চিহ্ন 
হইয়া যায় কিন্তু যদি মাত্ৰ ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী মন্ত্ৰটি একটি মাত্র 
বিরল সাধকের কঠেও ধৰ নত হয়, নিশ্চয়ই আমরা সব 
কিছু ফিরিয়া পাইব। পরম দুর্ভাগাক্রেমে ব্ৰহ্মগায়ত্ৰৌ মন্ত 
যদি সকলে বিস্মৃত হইয়া যায়, কিন্তু একটি মাত্র হৃদূযন্ত্ৰে 
প্রণবের ধ্বনিটুকু নিয়ত বাজিতে থাকে, আমরা ব্ৰহ্ম- 
গায়ত্রী, বেদ্ৰ-সংহিতা ও বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের 
নবাবিৰ্ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইব। প্রণবের 
মূলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহাদের সভ্যতার বিস্তার 
সাধিয়া দিলেন, এই প্রণবের মূলেই আমর! সবকিছু 
হারানো রতন ফিরিয়া পাইব। অতএব, আমাদের 
ধ্বংস নাই :* 


* মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়া গ্রামে বাংল! ১২৬৭ সালে পুণ্য- 


শ্লোক ভোলানাথ নন্দ মহাশয় একটি সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সেই সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের একশত 
বারো বৎসর উৎক্তান্তি উপলক্ষ্যে প্রেরিত বাণী। সভাস্থলে পাঠ 
করেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিৰ্ম্ময় নন্দ মহাশয় । 


শেক্সপীয়র ও বঙ্কিমচন্দ্র ৰ 


অধ্যাপক শঙ্কর নস্কর 


এমন একদিন ছিল যখন বাংলাদেশের উদীয়মান 
 সাহিত্যিকবৃন্দ শেক্সপীয়রের নামে আত্মহার। হয়ে 
পড়তেন। র্যক্তিগত আলাপ-আঁলোচনাঁয় শেক্সপীয়রের 
উদ্ধতি দিতে না পারলে তাদের তৃপ্তি হ'ত না। 


' ৪৮ ! : ? 32? ত lb 
“Sweetest Shakespeare Fancy’s Child”. তাদের . এক লহমায় চিনেনিয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যে শেঝগীয়র 


, সাৰ্থক নাট্যকার--এবং সর্বশ্রে্ঠও বটে। বাংলা- 


নিকটও একান্ত আপন-মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত 
শিক্ষিত মানুষের মুখণ্ডলে| যেন পশ্চিমদিকে তপপ্তারত 
fat) বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শেক্সগীয়র্রের 
অনুকরণে ‘ভ্রান্তিবিলাস’ রচনা করেছিলেন। হেমচন্ত্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ‘রোমিও জুলিয়েট’ এবং টেম্পেষ্ট'র অনু- 
করণে ‘নলিনীকান্ত’ রচনা -করলেন। তিনি উচ্ছৃসিত 
' হয়ে গান গেয়েও উঠলেন, “ভারতের কালিদাস জগতের 
তুমি ৷” মধুসুদন মিলটন-ভক্ত হলেও শেক্সপীয়রের 
উদ্ধৃতি ভেসে বেড়াতে! তার চোখে-মুখে! বাংলার 
সাহিত্যসমাঁজে শেক্সপীয়র একাই একটি ভাবের 
আন্দোলন এনেছিলেন | যুবক-মন উত্তপ্ত ও চঞ্চল BCT 
উঠেছিলো সেই যুগে | 


শেক্সপীয়র বিদেশী--ভীর state বিদেশী । কিন্ত 
আর সবকিছুতেই বিশ্বের সঙ্গে মিল! হৃদয়বৃত্তির কোন 
ভৌগোলিক বন্ধন নেই--সাহিত্যের কোন মানচিত্র, 
নেই। cratic চরিত্র শুধু ইংল্যান্ডের সমান্র- 
-জীঝনের ছবি নয়-_বিশ্বমানবজীবনের চিরন্তন চলচ্চিত্ৰ ! 
ম্যাকবেখ, ওথেলো, হ্যামলেট, ক্যাসিয়াস, এ্যান্টোনি 
' ইয়াগো, শেক্ুপীয়রের পূর্বেও ছিল, তার সময়েও ছিল, 
পরেও চিরকাল খাঁকবে। আমর! প্রত্যেকেই ‘যেন 
fag পরিমাণে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আছি। জীবনের 
এই যে একটা গুপ্ত রহস্ত-_আন্ধকারপুরী, তা শেক্সপীয়রের 
অতুলনীয় চাবিকাঠির কৌশলে একমুহুর্তে স্বচ্ছ হয়ে 

গেলো ৷ | ৷ ৰ 
" বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন শেক্সপীয়র-পরম পূজারী | 


তে মি 


সেখানেই তুলনামূলকভাবে 


যেখানেই তিনি আলোচনার. yates . পেয়েছেন, 
শেক্সপীয়রকে , লা 

করেছেন। কালের ব্যবধান ও দেশের দুরত্ব যতই 

QUT হোক না কেন এক প্রতিভা আর এক প্রতিতাকে 


সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ ও সার্থক ওপন্যাসিক | 
শেক্সপীয়রে কতই না'অসংখ্য চরিত্র-_কিন্তু কেউ কারে! 


প্রতিধ্বনি নয়। বঞ্চিমচন্দ্রে আছে চরিত্রের চিড়িয়াখানা 


"কিন্তু কেউ কারো ছায়ানুসারী 'নয়। ওপন্তাসিক 
রবীন্্নাথ ও শরংচন্দ্র এদিক থেকে বন্ধিমচন্দ্ৰের কাছে 
পরাজিত i রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বন্ধিমচন্দ্রের মত. 
এমন বিচিত্র শক্তি-প্রতিভা নিয়ে আর কেউ বাংলা 
সাহিত্যে আসেন নি। . জগতে শেক্সগীয়র, একজনুই 
এসেছিলেন। প্রতিভা বলতে কি,বোঝায় তাঁর কে 
সাহিত্য-সংজ্ঞা না, দিয়েও, শুধু শেক্সপীগ্রর, গ্যেটে ও 
রবীন্দ্রনাথ__-এই তিনটি নাম উচ্চারণ (করলেই সম্যক 
উপলদ্ধি হবে। বন্ধিমচন্দ্ৰ'তার “শকুন্তল' fray এবং 
দেসদিমোনা” প্রবন্ধে গভীর শেক্সপীয়র-অধ্যয়নের বিপুল 
অনুরাগ প্রকাশ করেছেন--“সেক্সপীদ্বরের-"'নাটক 
সাগরবৎ যাহা গভীর, ছুত্তর, চঞ্চল, ভীমনদী তাহাই 
এই জাঁগরে | সাঁগরবৎ সেক্সপীয়রের এই (ওথেলো ) 
BRAT নাটক, হৃদয়োখিত বিলোল তরঙ্গমালায় ALAS ;: 
gaz রাগদেষ ঈর্ধ্যাদি বাত্যায় সন্তাঁরিত ; ইহার প্রবল ' 
বেগ, yaw কোলাহল, বিলোল। উনি লীলা, আবার 
ইহার মধুর নীলিম!, ইহার অনন্ত আলো কচূর্ণপ্রনক্ষেপঃ 
ইহার জ্যোতি, ইহাব ছায়া ইহার রতুরাজী, ইহার 
মৃত্গতি--সাহিত্য সংসারে দুর্লভ ৷” ৰড 
yore বঙ্কিমচন্দ্র তার উপস্তাস রচনাকালেন্. 
শেক্সপীয়র দ্বারা।প্রভাবিত হবেন ইহাই স্বাভাবিক | 


es 


১৯০” 


টুটু এবং ওরা দু'জন 


"| উপন্যাস ৷ 
শ্যামাদাস দে 


সূত্ৰপাত ্‌ 

অন্তমনস্কভাবে চোখ বুলোতে বুলোতেই 
রবিবারের 'ষ্রেটস্য্যানের বৈবাহিক কলমের একট! 
ছোট সংবাদে উপর চোখ পড়ল ভাস্বতী ests | 
মুহূর্তে যেন. দীর্ঘদিনের একটা জঙধরা রুদ্ধ দরজা 
বিচিত্র শব্দ হরে খুলে গেল। ।সেই দ্বারপথে দুর 
অতীতে ‘দৃষ্টি সাঠিয়ে দিলেন, নাকচোখ বুজে কান 


পাতলেন দুর শ্রবর্াভিলাষে নারায়ণগঞ্জ বালিকা 
বিদ্যালয়ের 


ন্ডদিমণি ভাস্বতী গুপ্তা? কাগজটা 
আলগোছে হেলাতরে রেখে দিলেন একধারে। 

মনে পড়ল কাল একটা প্রজাপতিমার্ক! চিঠি 
পেয়েছিলেন অনান্য ডাকের সঙ্গে। সেচিঠি কি এই 
বিবাহেরই fmt? হতেও পারে।। এমন অনেক 
চিঠিই আসে বছদমণির নামে, উনি তার অধিকাংশ 
খুলেও দেখেন না ._ 

পনেরো বছর ধরে একটা বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ 
করছেন GAS |e] ছাত্রীরা পাশ করে যায়, তার 
পর একদিন ere করে। কেউ কেউবা স্কুলের শেষ 
ধাপ পার হবার আগেই বিয়ের চৌকাঠে পা রাখে। 
সে সব বিয়েতে লনেকেই নিমন্ত্রণ করে তাদের শ্রদ্ধেয়া 
বড়দিমণিকে। কেবল বিয়ের চিঠি নয়, যে কোন 
সামাজিক অহষ্ঠ নের নিমন্ত্রপত্রের একই মূল্য ভাস্বতী 
গুপ্তার কাছে? উনি খুলেও দেখেননা সেসব চিঠি, 
নিমন্ত্রণ রক্ষা Fars বানও না কোথাও | স্কুল ছুটির পর 
শান্ত অচঞ্চল পৰক্ষেপে ফিরে আসেন নিজের ঘরটিতে | 
মাত্র পাচ-সাত মিনিটের aq! ও বাসা যেন একটি 
গুধটপোকার বান । নিজের সুতোয় নিজেকে জড়িয়ে 
জড়িয়ে পনেরো বছর ধরে একটি নিরেট নির্বাসন দূৰ্গ 
রচনা করেছেন চাল্পশোত্তীৰ্ণা অকালবৃদ্ধা ভাষতী গুপ্তা | 


কোনো বাইরের ভাব, কোনো সামাজিক আহ্বানই 


আর ভেদ করতে পারে না সে দুর্গ প্রাচীর । পারেনি 
কালকের সেই শ্রঙ্কাপতি মার্কা চিঠিও | 


কিন্ত আজকের কাগজের এই ছোট সংবাঁদট। 
ভান্বতীকে যেন টানতে টানতে নিয়ে এল বহরমপুরের 
একটা/বাসায়। অধ্যাপক অনল সেনের বাসায়। 

আরাম কেদারা থেকে এক পা-ও নড়তে হল নাঃ তবু 
চলে. এলেন BLAS] নারায়ণগঞ্জ" থেকে বহরমপুর ৷ 
চলে এলেন পূর্ববাঁংলার শীতলক্ষা তীর থেকে এ বাঙলার 
গঙ্গাতীরে। চলে এলেন পনেরে| বছর পেছনের একট' 
জীবনে । যে জীবনে তিনি ছিলেন টুটুর “রাভামাসী, - 
দর্শনের অধ্যাপক অনল সেনের ‘ছোটগিন্পী’ আর 
হরোদির “AST | 
, হাত বাড়িয়ে কালকের প্রজাপতি মার্কা খামখানা 
তুলে নিলেন পাশে রাখ! ওয়বেষ্টপেগার বাস্কেট থেকে। 
খুললেন, যা ভেবেছেন তাই ৷. টুটুর বিয়ের নিমন্ত্রণ 
পত্র। তার মধ্যে আবার সুরোদির স্বহস্তে লেখা 
অনুরোধ-লিপিও আছে একটুকরো! | 

চিঠি পড়ে একটু হাসলেন ভান্বতী। তারপর ওটা 
আবার ফেলে দিলেন সেই ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট-এ |. 
একটু পরে আবার তুলে নিলেন খামখান! | চিঠি সমেত 
খামখান| টুকরো টুকরো করে ছি'ড়লেন অনেকক্ষণ ধরে। 
যেন সেই অতীতটাকেই ছিড়ে ফেলছেন টুকরে| টুকরো! 
করে। তারপর মুঠো করে ছাড়ে ফেলে দিলেন জানাল 
দিয়ে। 

হায় ভাস্বতী, চিঠি ছেড়া যায়, জানালা দিয়ে তা 
ফেলেও দেওয়া যায়, কিন্তু ওমনি করে হৃদয় থেকে | 
ছিড়ে ফেলে দেওয়া যায় কি স্মৃতিগুলিকে | 


পূৰ্ব ভাস্বতী ও টুটু 
Sica কিন্তু এবার আমি খুন করে ফেলব রাঙামাদী’ 
পড়ার ঘর থেকে চিৎকার করে উঠল বুন্ট, | 
“কেন, কী হল আবার?’ মাছ ভাজতে ভাজতে 


হেঁসেল থেকেই শুধাই আমি ৷ 
‘আমার এক দোয়াত কালি ঢেলে ফেলল তোমার 


১৪ প্রবর্তক 
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আল্লাদী মেয়ে । ওকে আমি খুন করব il বলে দিলাম 
কিন্তু’ ন | 
এ বাসার বান্নাঘরটা ওদের পড়ার ঘরের মুখোমুখী | 
রশাধতে বসে ওদের নালিশ শুনতে হয় আমার প্রতি- 
দিনই'। নালিশগুলি প্রায় "সবই টুটুর বিরুদ্ধে। সব 
অতিযোগের আবার আশু মীমাংসা! চাই, নাহলে টুটুর 


প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষে অভিযুক্ত হব আমি । আমি 


রান্নীঘর থেকেই রায় দিলাম, “একটু সবুর কর্ন। বাপু, 
আমি এসে তোর দোয়াতে কালি ভরে দেব। 
দাদার দোয়াত থেকে লেখনা। আমি মাছটা নামিয়ে 

আসছি।’ 

‘ay, দাদা দেবে কিনা। 
আমাকে লিখতেই দেবে না ।’ 

‘কেন দেবে না। মণ্ট, তোমার দোয়াত থেকে বুণ্ট্‌কে 

লিখতে দাও ৷” হেঁসেল থেকেই হুকুম জারী করি আমি। 

দুঃসাহসী মণ্ট, আদালতকে অমান্য করে গর্জন করে 
ওঠে, "দেব না, নেহী CHA । তোমার আল্লাদী মেয়েকে 
কিছু বলবে না কেন? পালিয়ে গেল তাই, না হলে 
আমি তক্ষুনি--আম্বক না বুচিটা আবার, আমি ওর 
সিন্ধের জামা দিয়ে ও কালি'মুছবই ৷ 

দাদার সংকল্প শুনে সাহস বেড়ে গেল FHA, বুদ্ধিও 
খুলেগেল। সে আরও জোর গলায় রাঙামাসীকে 
শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, “দাওনা দাদা তোমার দোয়াত 
থেকে একটু লিখতে | আমার একটাও অঙ্ক করা হল 
ন|।’ যেন কত ভাল ছেলে বুণ্ট,। ও জানে এ 
আবেদনের ফল হবে By | 
যাবে। ঠিক তাই। 

মন্ট, প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে; ‘দেব না যাঃ। যে 
কালি ফেলেছে তার কাছে চাইতে পারো ন| ’ 

অত্যন্ত আইনসঞ্গত কথাই বলেছে মণ্ট,। কিন্ত 
এ কথা বলতে ঘর ফাটানে! চিৎকার করতে হবে কেন 
বৃঝি না। বুণ্ট, আবার একটু Batt কাটল, ‘তোমার 
কালি যদি ফেলে দিত আহ্লাদীট! ? 

“দিলেই হ'ল । এক থাগ্সড়ে আমি ওর মাথার খুলি 
উড়িয়ে দেব না ?+ বীরোচিত মুখভঙ্গী করে বলে মণ্ট,। 


ওর দোয়াত থেকে 


ততক্ষণ. 


মণ্ট,র জিদ .আরও বেড়ে 


FSA কত বড় বীর।” মুখ ভেঙচে বলে বুট, 
তারপর তোমার দশাটা কী হবে? মাথার খুলি 
উড়োবে, MT! ওর একগাছ চুল ছিড়ে দেখো তো 


একবার, তোমার মাধার খুলিটাই উড়ে যাবে ৷’ 


yea কথাগুলি বর"্বরই এমনি স্থক্ম ধারালো, 
আর. aera রাগটাও মোটা ধরণের । বড় ভাই-এর 
প্রতি ছোট ভাই-এর এরূপ feat বাক্য অবশ্যই 
যানহ"নিকর, এবং এতে THF রেগে যাওয়াও দোষের 
নয়। সে আরও কুৎসিৎ মুখ ভেউচে বলে, ‘তোর মত 
অমন ভীতু বেড়াল নই আমি। সেদিন দিয়েছিলাম না 
কলমের এক খোঁচায় ওর রক্ত বের করে?” 

‘তারপর তোমার পিঠের উপর তো গুড়ুম গুড়ুম, 
আর গল! দিয়ে ar eta মৃত: । 

_ এত বড় অপমান SHY) YHA কথা শেষ হবার 
আগেই প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতের শব্দ এল পড়ার ঘর 
থেকে | এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝুন্টর গগনবিদায়ী আর্তনাদ |: 

মণ্ট:টা সত্যিই একটু গৌয়ার স্বভাবের |: একটুতেই 
মেজাজ আগুন হয়ে WI! তখন আর ওর জ্ঞান থাকে 
না! সেদিন কলমের খোচায় সত্যিই একট! কাণ্ড করে 
বসেছিল AGL) একটুর জন্তে ডান চোখটা বেঁচে 
গেছিল টুটুর। তারপর ওর পিঠে গুড়ুম গুড়,ম পড়েও- 
ছিল বটে। অমন শাস্তশিষ্ট দিক মাইষটি মুতে 
একেবারে আস্বরিক মূতি। PRA চোখে জল দেখলে 
ওঁর আর হিতাহিত বোধ থাকে না। মণ্ট,কৈ তো প্রায় 
আধমরা করে ছাড়লেন। কেবল ভ্যাড়ার, শ্লাওয়াজই 
শেষ হল না। এক্‌ সপ্তাহ ধরে ছেলের সেকি জর | 
সেদিন ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে দিলেন এ জীবনে 
আর RRs গায়ে হাত SALI না। জর ছাড়বার আগেই 
কিন্তু সে প্ৰতিজ্ঞা ভুলে CARA মণ্ট, ৷ 

ঝুষ্ট,র বরাতেও মাঝে মাঝে জুটে যায় মন্ট,র কিল 
চড় ঘুসি ! যেমন এই মাত্র একটা হয়ে গেল। সেসব 
ক্ষেত্রে অবশ্য Box পাঁকামিই দায়ী। পাকা পাকা 
কথায় ও-ই আগে ক্ষেপিয়ে ফেলে মণ্ট,কে। থুনস্নৃটিপনায় 
ওর জুড়ি Ri অথচ কথার কৌশলে ওদের বাপের 
কাছে ঝুন্টু এড়িয়ে যায় প্রায়ই। শ্লান্তির দাপটট। তাই 


ত" ae 


x 
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মণ্টুর পিঠেই পড়ে “বেশি। বুণ্টুকে না মারবার 
প্রতিজ্ঞাও করেছে ও ইতিপূর্বে অনেকবার সে প্ৰতিজ্ঞা 
ভুলতেও দেরী হয়নি বেশি ওর। যেমন এইমাত্র ওর 
প্রতিজ্ঞাঙ্গ হল? ্‌ 

প্রাণপণে কেঁদে যাচ্ছে বুণ্ট, I - , 

‘এখন তোর গল] দিয়ে কিসের আওয়াজ বেরুচ্ছে ? 
ভ্যাড়ার না ঘোড়ার {’ 

তুই গাধা, ভ্যাড়া, গরু, মোষ । 
গজানন ৷ বুদ্ধ:্তূতুম ৷’ 

তুই কুটকুটে। তুই বিচ্ছু। তুই শাখামৃগ। tea 
co ২5 

পরস্পরের প্রতি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ 
করে ওরা । অবশ্য তার অনেকগুলিই আমার দেওয়া, 
কিন্ত আমি বললে ab, চটে না। রেগে আগুন হয়ে 
যায় যখন সেই বিশেষণ প্রয়োগ করে ঝুণ্টু ! 


তুই গোয়ার 


- পড়ার ঘরে এওঁ রকমই পড়ে ওরা । ওদের মামলার = 


বিচার করতে গায়ই উঠে আসতে'হয় আমার হেঁসেল 


,মোঁড় নিল। 


ছেড়ে। আজও উঠতে হল. মাছের ঝোল উনুনে রেখেই | 


আর দেরী করজ্তে পরিস্থিতিট! আয়ত্তের বাইরে চলে . 


যেতে পারে। প্রয়োজন হতে পারে ডেটল্‌ তুলোর | 

আজকের ব্যাপারটা হঠাৎ PHI পাকামোতে উল্টো 
না হলে টুটুর বিরুদ্ধে ওদের দু’ভাই 
দারুণ একতাবদ্ধ। বরাবরের মত আজও WHS হত 
ওর প্রধান সাক্ষী! টুটু যেখানে আসামী সেখানে ওর! 


দু’ভাই-ই ফরিয়াদী। কিন্তু আজকের ঘটনাটা যা দাড়াল 


তাতে থে ওরাই হয়ে পড়ল বাদী-বিবাঁদী। 

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে Pols কান্নার বেগ 
বাড়ল, মন্টুর গর্জন থামল। কিন্তু যাকে নিয়ে এই 
ভ্রাতৃবিরোধের স্ত্রপাত, সেই কালিনগ্রিনী আহ্লাদী 
মেয়েকে খুঁজে প-ওয়া গেল না ধারে-কাছে। তদন্তে 
প্ৰকাশ পেল তাবের উপর থেকে তার শ্রেট নামাতে 


গেছিল টুটু। ব্যাপারটা সহজ নয়! তাঁকের কাছে: 


চেয়ার টেনে নিয়ে সেই চেয়ারের হাতলের উপর দঁড়ালে 
শ্রেটখানা টুটুর হতের নাঁগালে- আসে। বার বার 
নিষেধ সত্বেও এই প্রক্রিয়াটা ও ছাড়তে পারছে না। 


পাললিক" 


ভয়ঙ্কর স্বাধীনচেতা মেয়ে। শ্লেট নামাতে দাঁদাদের 
সাহায্য নিতে গেলে যে ওর আত্মসন্মানে লাগে। আজও 
সেই পদ্ধতিতেই নামাতে গেছিল ওর শ্লেট। শ্লেটের 
উপর ছিল ঝুণ্টুর দৌঁয়াতটা। শলেটে, টান পড়তেই 
Beate দোয়াত উপুড় এবং কালি পতন। দোয়াতটা 
যে ডাঙেনি তাই বৃক্ষে | 

ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী মণ্ট,। মণ্ট,ই বাদী- 
পক্ষের একমাত্র সাক্ষী । সেই সাক্ষী যা সাক্ষ্য দিল তাতে 
এক কথায় ফেসে গেল বুণ্ট,র মামলা । মন্টুর মতে 
টুটুর শ্রেটের উপর দোয়াত রাখাই অন্তায় হয়েছে ঝুন্টুর | 





অপরাধী ঝুণ্টুই | 


একেই আদালতের ' ভাষায় বলে হোষ্ঠাইল্‌ 
উইটনেস্‌--বিগড়ে-বাওয়| সাক্ষী ৷ সাক্ষীর দোষে 
মামলা ফেঁসে যায় দেখে রেগে গেল ঝুণ্ট; ৷ এবার 
অভিযোগ আনল সে সাক্ষীর বিরুদ্ধেই | 

‘তোমার দোয়াতও তো ছিল ও শ্লেটের উপর |’ 

“মিথ্যে কথা বলবিনে বিচ্ছু” ‘ঘাড় ফুলিয়ে গর্জন 
ছাড়ে AB | 

‘তোমার কালিইতো পড়ে বেশি |’ ঝুষ্টুর দ্বিতীয় 
অভিযোগ | 

কথা মিথ্যে নয়। কালি ফেলতে এবং সারা অঙ্গে 
কালি মাখতে as) অদ্বিতীয়। আমি হ্বযোগ পেয়ে 
বলি, ঠিক কথাই তো বলেছে WL তোর কালি 
ফেলার ঠেলায় ঘর-দোর জামাকাপড় বইপত্র কিছু তে! 
আর অক্ষত নেই। একটা বুনো ভূত। বুণ্ট; আর 
টুটু তোর চেয়ে অনেক সাফ-সোফ থাকে। তাক! তো 
নিজের জামাটার face |’ 

.মন্টুর চোখ মুখের দশা তখন শোচনীয়। কারণ 
ওর জামাটা অগোগোড়া মসীলিপ্ত | ওর দুর্বল মুহুর্তের 
হ্বযোগ নিয়ে আমি বলি, ‘দেখি তোর দোয়াঁতে কতটা 
কালি আছে? ওর সামনে থেকে দোয়াতটা আমি 


হাতে তুলেই ধমকের স্বরে বলি, “তোর দোয়াতের কালি 


কী হল? কালই তো ভরে দিয়েছি।’ 
“কালই ঢেলে ফেলেছে স্কুলে ৷’ . সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাদী 
হয়ে যায় বুণ্ট,। অথচ এই HES গোপন রাখতে 


১৬ 


প্রবর্তক 
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[ বৈশাখ, ১৩৮১, 








বলে কালই :ওকে একটা আন্ত লাট্ট; ঘুষ দিয়েছে মন্টু 
সে খবরও পেয়েছি আমি গোয়েন্দাগিরি করে। 

দু’পক্ষই যেখানে বিশ্বসৈঘাতকতা করে সে মামালায় 
সত্য আবিষ্কার কর! কঠিন নয়। রায় দেওয়াও সহজ 
হয় তখন। ছুটিকেই ধমকে দিয়ে ছু'জনের দোয়াতেই 


কালি ভরে দিয়ে আবার ছুটে যাই রান্নাঘরে | ওদিকে ' 


মাছের ঝোলের কী দশা হল কে জানে। 
fears রেখে গেছিলাম রান্নাঘরের পাহারায় । 
শ্রীমান কিন্ত সে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বেশিক্ষণ। 
পড়ার ঘরের নাটকটা দেখবার জন্তে চুপি চুপি এসে 
দাড়িয়েছিল দোরগোড়ায় । আমি-ও ঘর থেকে বেরুতেই 
চিন্নও চলে এল আমার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে । 
বিড়াল অবশ্য গরম মাছের ঝোল খায় না,'তা’বলে Baa 
তাঁর ধর্ম'পালন করতে ছাড়বে কেন? অগ্নিদেব 
ইতিমধ্যে CARE” সবই খেয়েছেন। আর একটু দেরী 
হলে হয়তো মাছ ক’খানাও খেয়ে বসতেন। চট করে 
কড়াট! নামিয়ে একটু গুছিয়ে বসতে না বসতেই চিন্থর 
প্ৰশ্ন, “BR কে মাসী ? | 
টুটুকে চেন alt 
হেসে বলি আমি ৷ ! 
টুট্‌ চেনে এ পাড়ার সবাইকে। এ পাড়ায় নতুন 
কোন ভাড়াটে এলে তার প্রথম সংবাদ পাই টুটুর 
মুখেই । চিহনদের এ পাড়ায় আসার সংবাদও দিয়েছিল 
| RR প্রথম! ওর এফ২আই-আরটা ছিল এই রকম : 
জানো রাঙামাসী, যে বাঁড়ীটাতে Aafia থাকত 
না সেই বাঁড়ীতে Kaa লরীতপ্তি অনেক জিনিষপত্ত 
আর অনেক লোকেরা এসেছে। জানো ওদের একট! 
ল্যাঙা ছেলে আছে তান্নান fog) আমাদের রাস্তা 
দিয়ে খোড়াতে খোভাতে যায় তুমি গ্ভাখানি? ওটা কী 
ভীতু জানো? ও বহুরূপী দেখে ভয় পায়, ভ্যা-ঞযা 
করে কাদে, আর প্যান্টের দড়ি থাকেনা ওর, তাই এক 
হাতে ATH চেপে ধরে ল্যাঁডাতে ল্যাঙাতে ছোটে । 
আমি কিন্ত ওর সাথে আড়ি দিয়েছি। দেব না? ও. 
আমারুই গায়ে থুথু দিল কেন? তুমি কিন্তু ওর সাথে 
কথা বলবে না রাঙামাসী বলে দিলাম ও ভীষণ 


( 
a কিন্তু তোমাকে চিনে ৷’ 





অসভ্য। ও রুকনিদি'র সাথেও আড়ি দিয়েছে। 
রুকনিদ্ধি কী তাল। সেদিন আমাকে ওদের গাছের 
সবচেয়ে বড় পেয়ারাটা খেতে দিয়েছিল ককনিদি। 
তাইতো হিংসুটে চিহ্নটার কী কান্না | ‘সে এটেই নেবে 
আমার হাত থেকে কেড়েই নেবে। কী অসভ্য 


স্যাখোতেো ? আনি দেৰ কেন? CHS] পঞ্চুকাক! 
ওকে বকে দিল। | 

পঞ্চকাকাটা আবার কে?’ প্রশ্ন করেছিলাম 
আমি। | 


“বারে, তুমি চেন না? সে তো কুকনিদ্ি’র পঞ্চুকাকা | 
তাই আমিও পঞ্চকাকা বলি। পঞ্চুকাঁকা খুব ভাল। 
আমাকে খুউব Stray) চিহ্য বাবাটা কিন্তু 
ভীষ-ণ! কী ভীষণ গোঁফ, দেখলেই ভয় করে। সে যে. 
পুলিশ ॥ 1 | রঃ 
'এরি মধ্যে এত খবর | নিয়েছিস তুই দেখছি 
পাড়ার গেজেট |’ 

আমার মন্তব্যে কান না রিয়ে ওর কথার হত্রেই প্রশ্ন 
করে BE, পুলিশদের কেন গৌফ থাকে রাঁডামাসী 2’ 

“পুলিশরা যে 'ভীষ-অন্ন, তাই ওদের গোঁফ থাকে 1’ 

‘কিন্ত মহাবীদ্দা তো ভীষণ নয়! সেও তো পুলিশ। 
আমাকে কী ভালবাসে !ঃ 

‘fort বাবাও দেখিস তোকে ভালবাসবে | 
ভীষ-অ-ণ |’ 

‘RA, আমি বুঝি ভীষণ, আমি তো ‘মিত্তিমেয়ে,’ 
বাবু বলে না?’ 
‘তাই বুঝি? 


তুই যা 


তাহলে তো চিন্নুর বাবা তোঁকে 


. নিশ্চয় ভালবাসবে ৷” 


“কেন? , 

গোফওয়ালারা যে মিষ্টি মেয়েদেরবেশি-ভালবাদে।” 

RT! Vata দোগোলবিন্দ বাপুই, যে তাল" . 
গাছের মত লম্বা আর অস্থরের মত কালে! সে বুঝি 
কখনও ভালবাসে! ওকে দেখলেই তো! ভয় করে | 
তুমি দেখলেও ভয় পাবে ।’ 

দোগোলবিন্দ সাপুই নামক তালগাছের মত লঙ্কা 
আর অস্থরের. মত কালো মানুষেরা যে কেন ভালবাসতে 


Bh 


৷ 





, সাধনায় দিন কাটাতভ্তেন | 


জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অধ্যক্ষ । 
জীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক ও 
কলেজের সহ-সম্পাদক ৷ সহ-সম্পাদক নামেই ছিলেন, 


প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকের কাজ তাকেই করতে হতো। - 


' একসময়ে প্ৰশ্ন ওঠে হে, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী 
ধারা অনুসারে শিক্ষা-্ব্যবস্থার প্রবর্তন করার! এতে 
শ্রীঅরবিন্দ ও প্রমথনাথ ' দু'জনেই আপত্তি তোৌলেন। 
তাদের.বক্তব্য ছিল যদি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশীয় 
পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রবর্তন ন! কর! যায় তবে এ জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা কি? ফলে Agafay এবং 
প্রমথনাথ উভয়েই নিজেদের সরিয়ে নিয়ে, আসেন। 
প্রমথনাথই উত্বরকলের স্বামী : প্রত্যগাত্ম৷নন্দ 


সরস্বতী | 


1 প্রমথনাথ তখন থাকতেন মানিকতল! পঞ্চবটী ভিলাতে 
' একটি গাছের উপর ঘর বানিয়ে। প্রাচীন ঝধিদের মত 
কয়েকজন ছাত্র সেখানে 
আসতেন প্রমথনাধের কাছে বিভিন্ন বিবয়ে পাঠ নিতে | 
তাদের প্রদত্ত পাচ-সাঁত টাকাতেই তার দিন চলে যেত 
সারা মাসে এই ছিল তর রোজগার | 
সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম গ্রন্থ 
এই গ্রন্থটি পাঠ করে 


১৯১৪ 
‘Approaches to Truth’ | 


% * 


রামেন্দ্রম্নন্দর ত্রিবেদী অত্যন্ত মুগ্ধ হন ও লেখককে 
খোঁজাখুজি করতে থাকেন। জনৈক ভদ্রলোক প্রমথ- 
নাথের কাছে যান বামেক্দরহ্বন্দরের বার্তা নিয়ে | 

প্রমথনাথ বললেন £ অত বড়ো মানুষের সঙ্গে আমি 
কি করে দেখা. করবো? শ্রমথনাথ ছিলেন লাজুক 
প্রকৃতির । তাছাড়া নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরবার 
প্রবণতা তার কখনোই ছিল না| রামেন্দ্রসুন্দরের 
বার্তাবহ আর একদিন গিয়ে বললেন ? ‘আপনি না 
গেলে আচাৰ্য ব্লামেন্ৰস্বন্দৰ নিজেই আসবেন আপনার 
কাছে) এ কথা শুনে প্রমথনাথ শশব্যন্তে ‘আচাৰ্য 
রামেন্্রস্ন্দরের সঙ্গে রিপন কলেজে ( অধুনা সুরেন্নাথ 
কলেজ ) গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। = 

প্রথম সাক্ষাতেই রামেন্রস্থন্দর বললেন, “মশাই, 
বহুদিন আপনার খোজ করেছি । এবার হারাঁনিধি 
পেয়েছি। আর ছাড়ছিনে। আপনাকে এ কলেজে 
আসতে হবে|” প্রম্থনাথ বললেন, 'সেকি? আমি 
কি করে পড়াবে| } তাছাড়া আপনার কলেজ সরকারী 
সাহায্য পায়। কাজেই আমার এখানে আসাতে 
আপনার বিপদ ঘটতে পারে | 


মি 
Cry! 


স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর জীবনের বিস্মৃত অধ্যায়; 
"ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার 


টি 


রামেক্রইন্দর হেসে বললেন, “সে ভাবনা আমার। ৷ 


“আপনাকে কিছুতেই ছাড়া চলবে না। আমার কলেজে 





জানে না সে তত্ব আমার জানা নেই। 
আমি জানি না. কিন্তু ওর বর্ণনা শুনে হাঁসি সামলানো 
দায়। তবু ধমকের স্বরে বলি, তুইতো ভারী অসত্য 
REI বড়দের সম্বন্ধে বুঝি এভাবে কথা বলতে হয়! 
চিনুর বাবা তোর গুরুজ্জন: না? তাকে কাকু বলবি, 
fox বলবি না, বলবি চিহৃদা ৷’ 

'ঈস্‌, চিহদা বলব ন' ছাই বলব। ওর সঙ্গে fei 
আমার আডি। ওর বাঁবাকেও আমি কাকু বলব ন! | 
কিছু বলব না। জানে৷, রুকৃনিদি ওদের বলে সাঁপ। 
সাপুই না সাপ, কেউটে সাপ ৷” 


ত: 


দোলগোবিন্দ 
কোন্‌ স্থত্ৰে টুটুর কাছে দৌলগোবিন্দ হল সে ব্যাখ্যাও’ 


ছিঃ ছিঃ, এই সব অসভ্য কথা শিখছ, বুঝি এখন 1” 
কড়া ধমক লাগাই আমি, ও মুখ ভার করে রাখে, 
“আমিতো বলি না, রুকৃনিদ্দি বলে। তবে ওরা সাপুই 
কেন হ’ল? আমাদের মত সেন হতে পারল না কেন ? 

‘সেন হলে কি fixe বাবাকে তুই কাকু বলবি? 
ভাব করবি চিনুর সাথে?’ 

প্রশ্নটা জটিল । চুপ করে একটুক্ষণ কী যেনে! ভাবল 
BE তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, না-না-না, কক্ষনে! না। 
চিন্ুর বাবা খারাপ। চিম্নও খারাপ। খুৰ 
খারাপ। 
| ( ক্ৰমশঃ ) 
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দর্শনের অধ্যাপকের পদটি খালি আছে, ওটি আপনাকে রকম এক শক্তি এল। 
নিতে হবে। এখন মাইনে পাবেন দেড়শ’ টাকা |’ নিজেরই মনে নেই |? 


প্রমথনাথ অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, ‘সে কি দেড়শ’ প্রমথনাথের অধ্যাঁপনাঁর প্রথম বছরের ছাত্র প্রাক্তন 
টাকা! অত টাকা নিয়ে আমি খরচ করবো কি করে! বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় কালীচরণ ঘোষ বলেছেন, “মাষ্টারমশায়ের 
মাত্র পাচ-সাত টাকাতেই যেখানে আমার চলে যায় * সেই পড়ানোর ভঙ্গীটা মনে আছে। পড়াতে পড়াতে 
রাষেন্হন্দর আবার হেসে বললেন: ‘টাক! খরচের মাঝে মাঝে উনি হাত নেড়ে বলতেন, World asa 
বিষয় আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি তার ব্যবস্থা whole’) এমনভাবে বলতেন যে, আমাদের মনে হতো 
করে দেব” ৰ ্‌ _ সমগ্র বিশ্বটা ওঁর সামনে এসে গেছে ৷’ 

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ রিপন কলেজে এলেন প্রমথনাথের সহৃকমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
দর্শনের অর্ধাপকরূপে । তার পড়ানোর ভঙ্গী age অতুলচন্দ্র সেন, নৃপেনদ্ৰনাথ দে, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, 
আকর্ষণীয় ছিল মেটাফিজিকস্‌ (Metaphysics) আনন্দচন্দ্ৰ সিংহ, হবেন্দ্রকুমার মুখাৰ্জী ( যিনি পরবর্তী 
পড়াতে তাঁর খুব ভালে৷ লাগত সে সময়ে ষ্টিফ্ন্স্‌ কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন )। 
সাহেব্রে মেটাফিজিকৃস সর্বত্র চালু। তিনি কলকাতা কালক্রমে এগিয়ে এলো অসহযোগ আন্দোলনের 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়াতেন ' প্রমথন্যাথ ক্লাসে যে ‘নোট’ প্রবল জোয়ার । তখন ১৯২০ সাল। গান্ধিজী, দেশবন্ধু 
দিতেন তা ষ্টিফেন্স সাহেবের পদ্ধতি থেকে wx) চিভ্রঞ্জন ছেলেদের বললেন, “ইংরেজী শিক্ষা বয়কট ৰ 
সাহেব জানতে পারলেন'এ কথা ' প্রমথনাথকে সাহেব করে। 1’ দলে দলে ছেলেরা স্কুল কলেজ ছেড়ে এলো! | 
এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় 'তনি বলেছিলেন “ঘামাদেক ঝাঁপিয়ে প্ড়লে। অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল CAH -. _ 
শাস্ত্রের মধ্যেই সব রয়েছে নতুন করে কিছু নেবার নেই * ' মালার AAT | | 

সেবারে স্কাডলার কমিশন বসেছে কমিশনের, ACARI তখন দেহ 'রেবেছেন। জানকীনাথ 

২ সদস্যরা কলেক্কে' কলেজে ঘুরে শিক্ষাপদ্ধতি দেখছেন। ভট্টাচাৰ্য হয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ | রিপন কলেজে 
BA আশুতোষ স্তাডলার সাহেবকে নিয়ে রিপন কলেজে ছেলেরা অসহযোগ আন্দালনের 'সমর্থনে ধর্মঘট করলো | 
, এলেন ৷ Baty ক্লাস ঘুরে স্তাডলার সাহেব এবং স্যার ধর্মঘটের দিন ছেলেরা সবাই ক্লাসঘরগুলির সামনে 
আশুতোষ প্রমথনাথের ক্লাসে এলেন। তিনি তখন: শুয়ে আছে ক্লাসে যেতে হলে তাদের মাড়িয়ে যেতে 
দর্শনশাস্ত্র পড়াচ্ছেন। পড়াতে পড়াতে তন্ময় হয়ে হবে৷ প্রমথনাথ, অতুলচন্দ্ৰ, অশ্বিনীকুমার, আনন্দচন্দ্ৰ 
গেছেন স্তঙলার এবং স্তার আশুতোষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এবং নৃপেন্্রনাথ প্রমুখ ছ'জন অধ্যাপক কলেজে যান নি 
শুনছেন ৷ ' অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারা বেরোচ্ছেন ‘সেদিন । 


ক্লাসে আমি কি বলেছি আমার 


না দেখে রাসমেন্দ্রসুন্দর এগিয়ে এলেন। এসেই পরের দিন যখন তারা ক্লাসে গেলেন তখন অধ্যক্ষ 
ব্যাপারটা বুঝে কয়েকখানা চেয়ার আনতে বললেন | তাঁদের ষ্ট্রাইকের অন্তে ছুটির আবেদন করতে বললেন। 
তার সবাই তখন ছাত্র হয়ে গেছেন | ভারা বললেন যে, শরীর খারাপ বা ইত্যাদি কোন 


ক্লাস শেষ হলো স্যাডলার সাহেব বললেন, অজুহাত দেখাতে পারবেন.না । ছ'জনাই পরিঞ্কারভাবে 
‘প্রফেসর কি ছাত্রদের পডালেন না অ'মাদের পড়ালেন? জানালেন, “BINS আমরা সমর্থন করি, কাজেই দরখাস্তে f 
স্তাডলার ও স্যার আশুতোষ ছু'জনেই years এ কথাই লিখতে হবে ৷) | 
বললেন, ‘আমাদেরই তো ছাত্র হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে!” অধ্যক্ষ জাঁনকীনাথ এতে আপত্তি তুললেন। তিনি 
পরবর্তী কালে এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা ছিলেন ইংরেজ-ধেঁষা। তাই তার ভয় হলো অধ্যাপকের 
করাতে তিনি বলেছেন, ‘সেদিন যেন ওপর থেকে কি ষ্ট্ৰাইক সমর্থনের কথা জানালে তার প্রতি শ্বেতপ্রভুর! 
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বিরূপ হতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ছ’জন অধ্যাপক এক 


. সঙ্গে পদত্যাগ করলেন 


এ ৰ 


১৯২০ সালে পদাৰ্থবিদ্যার অধ্যাপক নৃপেনবাব 
“The Collegian’ নামে এক পত্তিক| সম্পাদনা করতেন। 
প্রয়থনাথ সেখানে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। এই 
সময়েই বিখ্যাত ‘Servant? পত্রিকা পম্পাঁদনা করতেন 
শরীশ্ঠামস্ন্দর চক্রবর্তী । ইংরেজের বিরুদ্ধে আলাময়া 
প্রবন্ধ লেখার অপরাধে শ্যামহৃন্দর গ্রেপ্তার হলেন! 
গ্রেপ্তারের আভাস তিনি আগেই পেয়ে প্রমথনাথকে 
বলেছিলেন £ প্রমথবাবৃ, আমি তো যাচ্ছি। Servant 
পত্রিকা বোধহয় আর চলবে ay 

প্রথনাথ বললেন £ সে কি কথা ! বন্ধ হবে কেন? 
আর কি কেউ নেই1 আমিই দেখব ৷’ 

বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শ্ঠামনথন্দর চক্রবর্তী । প্রমথ- 
নাঁথের হাত থেকে বেগময়ী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল । 
বৃটিশ সরকার চঞ্চল হয়ে উঠলো | দেখলো|, শ্থামস্নন্দৱকে 
গ্রেপ্তার করেও বন্ধ করা গেল না সারভেণ্ট পত্রিকা | - 
এবারে গ্রেপ্তারের পরোয়ান৷ এলো তার বিরুদ্ধে | 

কাঁরাবরণ করলেন প্ৰমথনাথণ এই সময়ে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন, নেতাজী vores প্রমুখ দেশনেতাঁদের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ঘটে ৷ গ্রেপ্তার হবার পর আলিপুরের 

গ 


প্রবৰ্্ধক-প্ৰশস্তি 


১৯ 








ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে ছ’মাস কারাদণ্ড দিলেন এবং সেই সঙ্গে 
এক হাজার টাকা জরিমানা ' জরিমানা অনাদায়ে অ'রে' 
ছ’মাস কারাদণ্ড ভোগ প্রমথনাথ sine? মেনে 
নিলেন। পরে আকস্মিকভাবে তার মামলাটির 
পুন্ধিচাঁর হয় । বিচারক, এক হাজার টাকা জরিমানা 
অনাদায়ে ছ’মাঁস কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। নীতিগত- 
ভাবে প্রযথনাথ জরিমানা! দিতে একেবারে নারাজ 
ছিলেন। তাছাড়া আৰ্থিক স্বাচ্ছল্যও ভার ছিল ay | 
কারণ একটি কপর্দকও তিনি নিজের জন্তে রাখতেন না | 

কয়েকদিন কারাবাসের পর অনাথ কবিরাজ্ঞ মশায় 
প্রমথনাথের সঙ্গে জেলে দেখা করতে গেলেন | তিনি 
গিয়ে বললেন el বাইরে চলুন. আপনার রিলিজ 


" অর্ডার এসেছে ৷’ 


প্রমথনাথ আশ্চৰ্য তয়ে গেলেনঃ সেকি? আমি 
তে! জরিমানা দিই নি।’ 

অনাথবাবু জ্ববাব দিলেন, ‘ও টাকা দেওয়া হয়ে 
গেছে। আপনাকে বাইরে অনেক কাজ করতে হবে। 
এই দেখুন রিলিজের সব কাগজ পত্র * অনিচ্ছাসত্বেও 
জেল গেটের বাইরে চলে এলেন প্রমথনাথ | 

সামনে সুদীর্ঘ পথ। দেশপ্রেমের সঙ্গে অধাত্ম- 


সাধনার মেল বন্ধন করে এগিয়ে চললেন প্রমথনাথ 


প্রবর্তক-প্রশস্তি 
[পত্রিকার উনযষ্টিতম বর্ষারস্তে ] 
শ্রীনুধীর গুপ্ত 


যে-পত্রিকা প্রবর্তিত করে পাঠার্থীরে : i 
অধ্যাত্ম-চিস্তনে সদা, সৌম্য সত্য-পথে-- 

শিবময় হ্বন্দরের রসের জগতে, 

সে-পত্রিকা ধ্যান-ধন্ত মতয-তীর্থ-তীরে | 


, সমুজ্বপ জ্যোতিফেরা বর্ষে তা’রে ঘিরে 
ফিরে ফিরে রশ্বি-রাগ | যেথা নানা মতে 
দ্বন্দ নিত্য, সেথা শ্রেয়-প্রবর্তন-ব্রতে 
ব্রতী যা”, তা * গ্রব-লাভই করে ধীরে ধীরে | 


পুণ্য-প্রভা 1-পরিকীর্ণ নব বর্ষে তাই 


প্ৰশস্তি রচিয়া যাই প্রাণের আগ্রহে £ 


প্রেয় নহে-_শ্রেয়-বর্তে চলুক সবাই; 

মতে যেন মধুময় মন্দাকিনী বহে । এ 
প্রবর্তক-ভারতীতে যেন নিত্য পাই 

সে অমৃত বাণী যাহে চিত্ত তৃপ্ত রহে। 


ক 


'রবীন্দ্রপীত ও স্বদেশপ্রেম 


ঞ্ব বিশ্বাস 


. রবীন্দ্রনাথের আবিৰ্ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি 
গৌরবময় 'ঘটনা'। রবীন্ররনাথেন অনন্থসাধারণ বহুমুখী 


প্রতিভা ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্ৰ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যুগসথষ্টি 


রচনা করেছে। কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সঙ্গীত- 
রচয়িতা হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও তিনি এ দেশের 
রাজনীতিতে এককালে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ করে ছিলেন! 


অনেকেই হয়তো! জানেন না যে, দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে 
; রবীন্দ্রনাথের প্রাণের গভীর সম্পর্ক ছিল। 
শাসনের চাপে. ‘মৃতপ্ৰায় দেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতা 
প্রেরণা যোগাতে তিনি যেসব দেশাত্মবোধক গান 


লিখেছিলেন তা সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জল হয়ে 
থাকবে। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে ভারতবর্ষের এবং 
ভারতবর্ষের উপমহাদেশের 


_ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। 


১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ছিন্দুমেলার যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
স্বদেশী গান রচন! করার প্রেরণ! পান, এই সময়ে 
রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র তেরো । এই সময়ের গাঁন- 
গুলিতে নৈরাশ্য ও.বেদনার স্বর সুস্পষ্ট, তবে এই 
গাঁনগুলি ব্যাপকরূপে ব্যবহৃত হয়নি। “তোমারি তরে 
সঁপিনু এ দেহ”, “অয়ি বিষাদিনী বীণা”, “ঢাকো রে 
মুখচন্দ্ৰম|”, “একি অন্ধকার এ ভারতভূমি”, “ও গান 
গাস নে গাম নে”, “শোন শোন আমাদের ব্যথা” প্রভৃতি 
গানগুলি এ সময়ে চিত হয়! এই' গানগুলির বেশীর 


, ভাগই, হিন্দুস্থানী রাগে রচিত, এর পরে doe সালের 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত তিনি আরো! কয়েকটি স্বদেশী 
গান রচনা করেন, যেমন “আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে”, 
“আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে”, “একবার তোরা 
যা বলিয়া ডাক”) “আমায় বোলো না গাহিতে”, “wy 
পারিনে সঁপিতে প্রাণ”, “অগ্নি ভুবনমনমোহিনী” ইত্যাত্নি! 

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত রচনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় 
হলো ১৯৯৬ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ | এই 
সময় থেকে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত 
যেসব স্বদেশী গান পাওয়া যায় তার মধ্যে “বাংলার 
মাটি বাংলার জল”, “এবার তোর মরা গাড়ে”, “আমার 


বিদেশী 


নবজাত বাংলাদেশে কর্মপথে”, 


সোনার বাংলা”, “ও আমার দেশের মাটি”, “যদি তোর 
STS শুনে”, “তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে নিশিদিন 
ভরস! রাখিদ”, “হে মোর চিত্ত পুণ্যভীৰ্থে”, প্জনগণমন 


অধিনায়ক”, “সাৰ্থক জনম আমার” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য . 


এই গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ls অন্তান্ত 
লোকসংগীতের সুর ' বাবহার করেছেন। ১৯২১ সালে 
গান্ধীজী-প্রবতিত অসহযোগ আন্দোলনে ৰ সমৰ্থন 
ছিলনা এই কারণে বোধ হয় এই সময় এবং এর কিছুকাল 


পৰ্যন্ত তার রচিত কোন স্বদেশী গান পাওয়া 


যায় না। 


পাওয়া যায় তার মধ্যে “এখন আর দেরী নয়”, * 
“ওরে নূতন যুগের ভোরে”, 
বিহ্বল ত!” প্রভৃতি গন উল্লেখযোগ্য। - 


শুভ 


কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি fe 


গান রচনা করেন। . যেমন, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় ১৬ই অক্টোবরে রাখী-বন্ধন উৎসবের 
উদ্ভাবক রবীন্দ্রনাথ নগ্রপদে “বন্দেমাতরম”-সন্প্রদায়ের 


সঙ্গে শোভাযাত্রায় গাইলেন “বাংলার মাটি বাংলার 


জল”, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত “জনগণমন অধিনায়ক” 
গানটি রচিত হয় ১৯১১ সালে মাঘোৎসব উপলক্ষে | 
১৯২৯ সালে যতীন দাসের মৃত্যুতে তিনি “সর্ব খর্ব তারে 
দহে” গানটি রচনা করেন “চলে! যাই চলো” এই গানটি 
রচনা করেন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে satel বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমাবর্তন উপলক্ষে | 

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গাঁনগুলিতে দেশের ভাষা ও 
জনাভূমির প্ৰতি অঙ্থরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলেও 
উগ্রতা বিশেষ পাওয়া হায় না! তার স্বদেশী গানগুলির 
বেশীর ভাগই সকল দেশর সকল মানুষের উদ্দীপনার ও 
দেশপ্রেমের গান। জড়তা-ভামস নাশ করা এবং আত্ম- 
শক্তির বিকাশ সাধন এই গানগুলির প্রধান লক্ষ্য, শাসক- 


বিৰোধী হিংসাত্মক ভাব এই গানগুলির মধ্যে বিশেষ 


পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির 
উৎকর্ধতাঁ হলো এগুলির সার্থকতা দেশ কালের ক্ষুদ্র 


১৯২৯ সালের পর থেকে অল্পসংখ্যক যে কয়টি গান 


“সংকোঁচের - 


ই 


খালা 
2 


‘ 


ৰু 
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"' রবীন্দ্রসঙ্গীত ও স্বদেশপ্রেম 


২০০১০২০১১০১ শনি 


২১ 





গণ্ডীর সীমার Set এবং বিশ্বের সব দেশের সব কালের 
দেশবাশীকে দেশপ্রেণে উদ্ধ দ্ধ করবে। ৷ 
সুরগত বিচারে ববীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনাগুলি 
রাগসম্মত সরে রচিন্য এবং শেষের, দিকের রচনাগুলি 
প্রধানত: বাউল ও salty লোঁকসংগীতের সহজ ছন্দে 
রচিত। রবীন্দ্রনাথ weer করেছিলেন দেশের মাটির 
দেশের প্রাণের সঙ্গে যে সবরের সংযোগ নেই তা কখনো 
দেশের বৃহত্তর জনচিভের মনে সাড়া জাগাতে পারে না, 
তাই তার স্বদেশী গানগুলির বেশীর ভাগই বাউল ও 
অন্যান্ত :লাক্‌সঙ্গীতের সহজ স্বর ও সহজ চন্দে রচিত { 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী শাঁনগুলিতে বাণীর প্রাণময় আবেদন 
তো আছেই Saas লোকসংগীতের ya ব্যবহার করে 


স্বরের আবেদনেও গভীর ক'রে স্বর ও বাণীর উভয় দিক = 


দিয়েই স্বদেশী সঙ্গী ততে সীর্থকনাঁমা করেছেন | 


~ 


স্বরগত পৰ্যায় 


১, রবীন্দ্রনাথের গান 

A আমার সোমার বাংলা বাউল - 
ও আমার দেশের TH . বাউল 
যদি ভোর ডাক শুন । বাউল 

* তোর আপনজনে বাউল 
নিশিদিন ভরপা রাঁখস বাউল : 
এবার তোর মরা গাঙে সারি 
আমরা মিলেছি ats রামপ্রসাদী 
একবার তোরা মা 7লিয়| কীৰ্তনাঙ্গ 
একী অন্ধকার এ অ্ররতভূমি গুজরাটা স্বর 
সার্থক জনম আমান Bae 
অয়ি ভুবনমনমোহি it রাগাদ 
আমায় বোলোন! গাহিতে  ' রাগাঙ্গ 
এ ভারতে রাখো | "ধ্রুপদাঙ্গ 


ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হিসাবে যে ছুটি গান 
গৃহীত হয়েছে সে ছুটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে জড়িত। “জনগণমন” গানটি রবীন্দ্র- 
নাথের নিজস্ব রচনা ও স্বর এবং বনঞ্ধিমচন্ত্রের “বন্দে 


- মাতরম্” গানটির স্বরারোপও তিনি করেছিলেন, নবজাত 


বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা” 


গাঁনটি. রবীন্দ্রনাথের রচিত | 

একই কবির রচিত দুইটি সঙ্গীত দুইটি বিভিন্ন দেশের 
জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হবার নজীর বিশ্ব ইতিহাসে 
কোথাও নেই--এ সম্মানের.অধিকারী আজ পর্যন্ত কোন 
কবি বা মনীষী হতে সক্ষম হননি। ভারতীয় উপমহা- ৷ 
দেশের নবজাত বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণার 
প্রধান উৎসই ছিল রবীন্দ্রনাথের পানগুলি ৷ 

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি স্বদেশী গানের উদাহরণ 
নীচে দেওরা হল £ 


স্বরবিতান সংখ্যা 


৪৬ 


রাগ/তাল 
-দাঁদর! 
' -দাদরা , 

- দাদবরা 

--দাদরা 
= দ্বাদৱা 
~ কাঁহারব! 

- দাদবা 

- একতাল 
-দাদরা 

-ঢাল| গান ' 
~ মিশ্র তৈরবী/কাহারবা 
- মিশ্র কাফী/একতাঁল 
- স্থররট।চৌতাল 


৪৬ 
৪৬ 
৪৬ 
৪৬ 
৪৬ 
৪৭ 
৪৭ . 
৪৭ 
৪৬ 
৪৭ 
৪৭ 
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মসনদের প্রতি 


| At 
মসনদে বসিলেই ওরে মসনদ রে, | 
ঘুরে যায় TE ‘ তোকে ঘিরে নাচে খালি 
| নাঁকটাকে মনে হয়. মাগী আর মদ রে 
ওটা, বুঝি স্তস্ত |... '_ তুই অতি বদরে। 
হাতটাকে মনে হয় ঢ এবং অমর তুই 
ওটা বুৰি ভরল | wat lye 
যার দিকে ছুঁড়ে দেব কত ভোটাভুটি হ’ল 
সেই ব্যাটা মরল ৷ | '_ এল গণতস্ব; 
প্রত্যেক বাক্যটি | '_ তবু তুই এখনও তো 
হয়ে যায় আপ্ত - ; রয়েছিস ঠাট্‌সে ' 
মানবের মুখে পড়ে | €তোঁর ওপরে চড়বে যে 
দানবের ছাপ তো | হয়ে যাবে লাট সে, 
এবং সে লাট হয়ে | 
লাঠালাঠি করবে 
১২! মুঠো মুঠো ঘুষ নিয়ে . 
তই সিন্দুক ভরবে ৷ 
@ 
সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ 
শ্রীঅখিল নিয়োগী ( স্বপনবুড়ো ) 
আগে জান] ছিল, সাঁর! পৃথিবীর যত কোলাহল জমে ংখ্রেসী বলে, কম করে খাও, পেট থাকুক না ভূখা 
Bat আকাশে ‘ওঙ্কার’ ধ্বনি স্থজন করিত ক্রমে | দেঁতোমুখে আর হাসি কি.আসিবে? প্রাণ হল যে রে 
ওঙ্কার ধ্বনি পচে গেছে ভাই, ওৎ পেতে সবে শোনো... | শুখা! | 
নানা জিগীবের অভল সাগরে Bp নীচু ঢেউ গোনো i  স্থবিধাবাদীর দলের] মিলিয়| ঝোল টানে নিজ কোলে-- 
সত্য-মিথ্যা সীমারেখাটারে কে যেন দিয়েছে মুছে সাধু-তস্কর এক হয়ে গেছে এই গোলে হরিবোলে | 


“বিবেকের বাণী” কালে! বাজারেই আজ গেছে সব ঘুচে! দ়া-মায়া-প্রীতি দেউলিয়| হল, আধুনিকতার চাপে-- 

নাৎসী ফ্যাসীর ফ্যাস,ফ্যাস্‌ বুলি মার্জার দলে চলে-_- স্থবিধাবাদীর কালনেমী মামা নিজেরা দুনিয়া মাপে । 

সাম্যবাদের লালরঙা বুলি কাস্তে চালায় ছলে! জগতের মাঝে যত ‘বাদ’ আছে, সব দিয়ে দাও বাদ 
৯৯ সুবিধাই বাদ জেনে! সার-কথা, হ্ববিধা জিন্দাবাদ ॥ 











a ae 


pee 
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বিক্ষিপ্তমাসমুদ্র ইমাচল সমগ্র ভারতবর্ষকে এই এক 
ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিয়েছিলেন! আরো আশ্চর্য, 
“দুর্গম গিরি ক'্ভার মরু, gut পারাবার” অতিক্রম 
করে এই সদ্ধৰ্ম, এই আর্যধর্ম, এই সনাতন ধৰ্ম সেই সুদূর 
অতীতের সমগ্র পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে 
পড়েছিলে| | aire সার! পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
মানুষ এই সনমহা ব্‌ ধর্মের অনুগামী | আর ভগবান বুদ্ধের 
আবির্ভাব এই © ely ভারতবর্ষকে এমনই মহিমান্বিত 
করেছে যে, সমগ্র পৃথিবী--এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের 
বিজ্ঞান-গর্বোদ্ধত পুথিবীও “ate অফ লৰ্ড বুদ্ধ” বলতে 
ভারতবর্ষের উদ্দে্ত শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। 

সময় সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। সায়াহ সমাগত। 
সাত আট মাইল পথ। গয়ায় ফিরে যেতে হবে। ধ্যান 





হে অনন্ত পুণ্য 








24 
ভঙ্গ হল রিক্সওয়ালার ডাকে £ IRS দেরী হো গিয়া 
মাইজী। - 

সত্যিই তো! 


পথে বেরিয়ে এলাম । নির্ষেঘ নীল আকাশে 


পৃণিমার রূপালি টাদ। বৌদ্ধ অমণদের সমবেত : 


প্রার্থনার গুরুগভ্ভীর ধ্বনিতে নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত 
সর্বজীবের কল্যাণ-কামনায় মন্দিরাভ্যতন্তরে চলেছে 
তখন প্রার্থনা £ 

ভবতু FH WPA THY সব্ব দেবতা 

সব্ব ধশ্মানুভাবেন সদা FAT ভবস্তৃতে | 

সকলের মঙ্গল হোকৃ। সকল জীবকে সকল 

দেবতারা রক্ষা করুন। Hai অন্ুভাবিত হয়ে সকল 
সভা FAY CATS 


[ বৈশ- মাসের offal এক পরম পুখ্যতিথি। এই শুভলগ্রেই তগবান বৃদ্ধ. রাজকুমার সিদ্ধার্থরূপে 
জন্মগ্ৰহণ করেন! এই পুণ্যতিখিতেই তিনি ‘বোধি’-লাভ করেন। আবার এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই সেই 
মহামানব মহাপনিনিরবাণ লাভ করেন | তার অপ্রকট হওয়ার দু’ হাজার পাঁচশো আঠারো বছর পরও আজ 
সমগ্র পৃথিবী এই দিনটিকে তাই faery দিবস (thrice sacred day) হিসাবে * পরম শ্রদ্ধার ‘সঙ্গে পূজা-উৎসবের 
_ মাধ্যমে উদ্যাপন করে থাকে | | 
ভগবাল বুদ্ধের অবতারত্ব সম্বন্ধে শ্রীমভাগবতেও উল্লেখ আছেঃ “নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায়' দৈত্যদানৰ- 


মোহিনে..” 


প্রবর্তক-এর এই বৈরী সংখ্যাতে তাই ভগবান বৃদ্ধ সম্বন্ধে এই বিশেষ সচিত্র রর প্রকাশ কর 


হ’লে| ৷ 


১২২ at ২২২২৩ টু 
হি 


Ve 










ব্লক ফাবোধি সোসাইটির সৌজন্তে প্ৰাপ্ত। "প্রঃ সঃ] 


Be | 


পপ 


রাজরাজেশ্বরী = 
' শ্রীতারাশস্কর, বন্দ্যোপাধ্যায় 


সবাই, ওকে বলে রাজরাজেশবরী বুড়ী। : 
ও কিন্তু ভিখারিণী। শীর্ণ দেহ ৷ শনের হুড়ির 
'- মতো জটপাঁকানে! সাদা-চুল। লাঠিতে ভর ক'রে 


দাড়ানো কিম! চলার সময়ে দেহের উপরার্ধ মাটির সঙ্গে : 


সমান্তরাল রচনা করে। হাটের শেষ প্রান্তে জীর্ণ 
'বটগাছটাঁর নীচে সকালে বিকালে এ কঙ্কালসার বৃদ্ধা 


বিরাজমানা। সামনে একটা তালতোবড়ানো ফুটে! 
ডানপাশে. 


এলুমিনিয়ামের বাটি--অৰ্থাৎ ভিক্ষাপাত্র। 
প'ড়ে থাকে লাৰঠিট| | কে ভিক্ষা দিলো» কে দিলো ন|-- 


., সেদিকে ভ্ৰুক্ষেপ নেই । কে ওর একঘেয়ে উদ্বারা . 


গ্রামে অনর্গল ধ্বনিত হচ্ছে £ রাজরাজেশ্বর হও বাঁবা। 

তাই, ওর নাম রাঁজরাজেশ্বরী oh 

তিন কুলে কেউ থাকলে বোধহয় পথে ব’সে কেউ 
. ভিক্ষা করে না। আর, থাকলেও নিশ্চয়ই বৰ্জন করেছে। 
অতএব, রাজরাঁজেশ্বরীর কেউ নেই। 
একাকী, অসহায়া। 

সহরের পর সহরতলী। তা’রও শেষ প্রাস্ত। যার 
পরে জনবসতি বিরল । সবুজ দিগন্ত fees স্বনীল 
আকাশ উন্মক্ত। 
এক মজা 


চোরা টিন ৷ রাজরাজেশ্বরীর মন্দির । রর 
দূরে দূরে দু'চারটে ভগ্ন-জীর্ণ কুটার। ওগুলোকেও 


মন্দিরই বলা চলে | কারণ, বাসিন্দারা নির্ভূভাবেই . 


নারায়ণ। অর্থাৎ দীন-দরিদ্র | 

পড়ন্ত অপরাহ্ন । 
অকস্মাৎ কালে! মেঘের জমায়েতে অন্ধকার হ'য়ে 
উঠলো। হাওয়ার গতিবেগও তীত্রতর। তারপরই 
বৃষ্টি জলের ফৌটাগুলে! অস্বাভাবিক বড়ো। সঙ্গে সঙ্গে 
সবেগ শিলা-পতন। 

অতএব, রাজরাজেশ্বরীর আজ আর বৃভিতে বেরুনো 
হ্‌ ’লে| না! 

খানিক পরেই বৃষ্টি থেমে গেলো.। আকাশ ‘fet 


ও একান্তই 


ডোবার atta: বাশ-টেচাড়ির. একটা: 
কুঁড়ে। আচ্ছাদন, কয়েক টুকরো ভাঙা- ফুটো-বাকা- 


রোদে পোড়া তামাটে আকাশটা 


দিগন্তের আলো যেন আরো | বেগ ঝল্মলে । তথাপি, 


রাজরাজেশ্বরীর আর বেরুতে ভরসা হলো ন| ৷ . অনেক : 
দেরী হ'য়ে গেছে | কিন্ত, বুড়ী ও ঝুপড়ির. মধ্যে. বসে 


বসে করেই বা কি? 
লাগলো। ae 
অবশেষে বুড়ী. নিজের কু'ড়েঘরের সামনেই 
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসে পড়লো । তারপরই, উদ্বারা গ্রামের 
সেই একঘেয়ে সঙ্গীত নিঃশব্দ প্রাত্তরের শান্ত বাযুস্তরকে 
তরঙ্নায়িত করে তুললো £-রাঁজরাজেশ্বর হও বাবা! . 
রাজরাজেশ্বরী কিন্তু ভালোভাবেই জানে যে, ও 
অঞ্চলে এমন.জন-গতায়াত নেই WTS ওর ওই বখকা- 


ভারি অস্বস্তি বোধ করতে 


. চোর! এলুমিনিয়ামের বাটিটাতে ঠৃক্‌-ঠাক শব্দ করে ' 


মাঝে মাঝে এক-আধটা ছুই কিম্বা তিন. পয়সা নিক্ষিপ্ত 
হবে। তথাপি" EAE ‘ 


যেন অভ্যাস, হয়তো বা নেশাও। ইংরেজী প্রবাদ- 
বাকেট একেই বোধহয় বলে! : অভ্যাসেরই অন্য নাম 
fase প্রকৃতি | 

ন|। পথচারীও নেই | পয়সাও a 


এক,রোরুদ্ঘমান দুরন্ত শিশুকে শান্ত করবার ately = 


চেষ্টা করছে দারিদ্র-জীর্ণদেহ! জননী ।. কোলের ক্ষুধাৰ্ত 
শিশুর সক্রিয় আন্দোলন আর আপোষহীন দাবী: ay 


"খাবো 


উড়ন্ত কাক অথবা পথচারী কুকুরের, প্ৰতি অশান্ত 


শিশুর দৃষ্টি আকর্ষিত ক'রে ওকে ক্ষুধা কিম্বা হুধের কথা ' 


ভোলাবার জন্যে দেহে ও গৃহে দুগ্বহীনা অসহায়! জননীর 


সেকি মর্মান্তিক সংগ্রায-** 


পুখম অথবা দ্বিতীয় কিম্বা সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও 


এর চেয়ে আর কি করুণ হ'তে পারে !, 


ওই-সময়ে তই কাজ, শুধু হু নয়। কেমন * 


b 


ক্ষুধাকাতর ক্ৰেন্দমান শিশ্ত-কোলে বিব্রত, মা-কে , 


* সামনে দিয়ে যেতে দেখে বাজরাজেশ্বৰী না :জিগ্‌গেস্‌ 
ser পারলো! নাঃ কি হলো! গো, মেয়ে? গোপালটা 


অমন কাদে কেন? 
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রাজরাজেশ্বরী 
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AAS 


বিড়মবিত৷ জননীর অসহায় বিবৃতি £ দেখো না গো. 
বুড়িমা । ছেলের বায়না, এখুনি দুধ দাও ৷ দুধ জোটার 
b কি কপাল করেছে যে দুধ খাবে? ওর বাপ যে কাজ 
থেকে ফেরার সময়" শচী নিয়ে আসবে, তা’ সেও তো 
এখনে! এলো AY 


রাজরাজেশ্বরীর রুক্ষ Ser: 'তোমাঁর ওসব যুক্তি | 


তকে তো আর বাছার ক্ষিদে মিটবে না। : 
‘ নিজপক্ষের কোনে! সমর্থন কি ঠা না পেয়ে 
ব্যতিব্যস্ত মা কান্ন।-উচ্ছঙখল ছেলে-কোলে গন্তব্যপথে 
পা বাড়ালো | 
রাজরাজেশ্বরী লাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে 
দাড়াতে was দাড়াও গো মেয়ে! অতো তাড়া! 
কিসের ? অমন ঠবুঠব্লিয়ে চ’লৈ গেলেই কি ছেলেটার 
ক্ষিদে মিটবে ? না, ও কান্নায় ক্ষান্ত দেবে? দয়া ন ’রে 
একটু দীড়াও ৷‘ 
4 কুঁড়ের ভেতরে অদৃশ্য হ’লে রাজরাজেশ্বরী। 
+ মা থামলো | এগিয়ে এলো! তু’ পা। সাত্বন! দিয়ে 
ছেলেকে বল্তে লাগলো £ চুপ করে! লক্ষ্মী সোনা। ও 
দ্যাখো, দিদিমা কি বলছে? 


লা 


ইতিমধ্যে বেরিয়ে এলো ভিখারিণী EEE । 


দ্’টে| দশ-পয়সা শুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে ঃ নে 
মেয়ে | ধর। কিছু মনে করিস নে। গোপালকে 
কিছু কিনে খাইয়ে দি গেযা। 

যিনতির স্বর বৃদ্ধায় স্বরে! 


বিস্মিত! শিশু-জননীর ays প্রশ্নঃ ওমা! তা’ ব'লে, 


efi ? | 
_কেন? আমি ভিকিরি ঝুলে? গোপালও 
আমার কেউ নমঃ? আমিও গোপালের কেউ 


= নই ? 
দি 1, না? বুড়িম ! fe £_ও কথা কি আমি বলতে 
ৰু 2. ৯, 
অপদস্থের ব্যঞ্জনা ও গ্রহীত্ৰীর সৰ্বাঙ্গে | ও গ্রহণ করলো 
বাজরাজেশ্বরীর সেহ-"সিঞ্চিত দান। 
ছেলের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললে ঃ দ্যাখ ! দিদিমা 
কিদ্িলে? চল্‌, খাৰার কিনে দেবো । 


দ্রশ-পয়সা দুটো * 


শিশুর অশ্রান্ত কান্না ফৌপানোয় নেমে এলো। 
বেচারা বেদম হাপাচ্ছে। 
_দেরী করিস্‌ নে, মেয়ে! যা”, ওকে ক্ছি কিনে 


fact a’ | 


ব্যগ্ৰ হ’য়ে উঠেছে জজের চিনে 
বিনত্র কণের উত্তর £ যাই, বুড়িমা | 


ওর! খানিকটা এগিয়েও গেছে কি যেন ভেবে 
রাজরাজেশ্বরী ডাক দিলে £ ওলো মেয়ে! একটা কথ! 
' শুনে যা। | 

_বলো। 


--ত্বকুরে আমি হাট থেকে ফিরি...তখন বেলা 
কতো হবে? এ-ই এগারো কি সাড়ে এগারোটা | 
তারপর গোপাঁলটাকে নিয়ে রোজ একবার আসবি? * 

-রোজ? কেন গো, বুড়িমা? 

ভাতে তোর কি? আমি যদি রোজ একটু দুধ 
নিয়ে এসে গোপালটাকে খাওয়াই, eke তোর ক্ষেতি- 
বিদ্ধিটা কি ? ণ ৰল 

অনেক উত্ধর-প্রত্যুতৱের + পর অবশেষে ঠিক হ’লো, 
দারিদ্র্য-বিড়ম্বিতা মা. ওই খেতে-না-পাওয়া শিশুটাকে 
নিয়ে রোজই ছ্ুপুর বারোটা নাগাদ আসবে 
রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে | 


"_ তাই আসে। 


রোজই সকালের ভিক্ষা-শেষে গৃহে ফেরা ভিখারিণী 
আধপোয়| ছুধ নিজে হাতে নিয়ে আসে । জাল দেয়। 
গরম থাকতে থাকতেই তার গোপালও এসে পড়ে । ওই 
ছুধটুকু খাইয়ে তিখারিণী রাঁজরাজেশ্বরীর সে কি অপরি- 
সীম পরিতৃপ্ত! 

ওদের প্ৰথম দেখা-পরিচয় সেই নি কাঁল- 
বৈশাখী শেষের BATE I 

আজ জ্যেষ্ঠ শেষের বৌদ্ৰদগ্ধ দুপুৱ। রাজরাজেশ্বরী 
অপেক্ষা করছে। কই? গোপালকে নিয়ে ওর মা তো! 
এখনও এলো না? কখন BL আল দেওয়া হয়েছে... 
হয়তো বা! এতোক্ষণে ঠাণ্ডাই হ'য়ে গেলো । না 
এখনো এলো না তো? আজ আবার গোপালের হাতে 


আম দেবে ব'লে-আরো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা তা'র। 


_ ৩০ 





সামান্ত দাগ ধরেছে। তা’ হোকৃ। জাত ভালো 
আমটার। ভারি মিষ্ট গন্ধ। গোপাল কি খুশীই ন! 
হবে? । - 

কিন্তু কই? ওরা col এখনো এলো না? 

কুঁড়ের বাইরে এসে দাড়ালো! রাজরাজেশ্বরী। -- 

আকাশে অগ্নিআবী স্থর্য।. মাটিতে আগুনের উত্তাপ | 
পথে-কোথাঁও ছায়া নেই । ন্যুজ দেহকে সটান করতে 
চেষ্টা ক'রে মাথা তুলে দূরে দৃষ্টি মেলে ধরলে অপেক্ষা- 
অধীর জীর্ণদেহা বৃদ্ধা। ও-ই দুরে দেখা যায় গোপালদের 
কুটারের চারিধারের বনকলমির ঘন ঘের! | ‘মনে মনে 
ভাবে £ আধ মাইলটাক্‌ হবে! তা? হোক্‌- 

মনস্থির ক'রে নিয়ে রাজরাজেশ্বরী ডান হাতে লাঠি 
আর বা হাতে আমটা নিয়ে পথে বেরিয়ে আসে। 

নিস্তৰ পথণ-প্রান্তর | 
হাওয়ায় আগুনের হল.কা। যষ্টি-নির্ভর ন্যুজদেহ| বৃদ্ধা 
ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে .। ওর গোপাল যে আসে 
নি। দ্ধ খায়নি। তা’র হাতে আম দেওয়া হয়নি-- 

অশক্তা-বৃদ্ধ! গতিবেগ বৃদ্ধির ব্যৰ্থ চেষ্টা করে। 

দুর থেকেই প্রায় চিৎকার.ক'রে ওঠে রাজরাজেশ্বরী £ 
. কই গো মেয়ে? আজ গোপালকে নিয়ে গেলি ন! যে 
বড়ো ? ' বলি, অস্খ-বিস্বখ করেনি তো? 

ওদের কুটারের দ্বারপ্রান্তেই এসে পড়েছে রাঁজ- 
রাজেশ্বরী। কিন্তু কোনে! উত্তর এলে! ন! ভিতর থেকে | 
yal পুনরায় ডাক দিলেঃ কই রে? গোপাল! দ্যাখ, 
cots aca কি এনেছি। , 

না। তবুও কোনো সাড়া-শব্দ নেই | 

-:তোর! সব কোথা গেলি রে? 

এবার চীৎকার ক'রে উঠলো Tal | 


কয়েক হাত দুরের একটা কুটার থেকে এক বৃদ্ধ 


বেরিয়ে এসে বললে £ অতো! চেল্লালে কি হবে গো? 
ওর] কেউ ঘরে নেই। | 

FHI ভালো আছে তো বাবা? 

ব্যাকুল প্রশ্ন ভিখারিণীর | 


ভালো না থাকলে আর এই পোড়া রোদ্্‌,রে কেউ 


পথে বেরোয়?,. 

কোথা গেছে কিছু জানে? 

সমান ব্যগ্রতা রাজরাজেশ্বরীর প্ৰশ্নে | 

জানি বইকি! মিশনারীর সায়েবর! গযীব-দুঃখী 
ছেলেপুলেদের ডিম-দুধ-কলা আরো! কি সব খাওয়ায় | 


প্রবর্তক 


রোদ নয়, যেন অগ্নিবৃষ্টি | 


[ বৈশাখ, ১৩৮১ 








অনেক চেষ্টা-চরিত্বির করে সেই ছু'খাঁনা কার্ড কাল 
যোগাড় করেছে। তাই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গেছে সেখানে 
খাওয়াতে। 

বৃদ্ধ নিজের কুটারে অন্তৰ্ধান করলো! | 

কয়েক সেকেণ্ড হতভদ্বের মতো দাড়িয়ে থাকার পর 
রাঁজরাঁজেশ্বরী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গোঁপালদের 
কুটারের বন্ধ দরজার. এক কোণে হাতের আমটাকে অতি 
সন্তৰ্পণে যেন লুকিয়েই রেখে দিলো । . 

তারপর-- ন 

সেই way রোদের.মধ্যে আবার সেই আধ মাই 
পথ-পৱরিক্ৰেম|-- | ee: 

কুঁড়েয় ফিরে রাজরাজেশ্বরী কিছু খেলো! 'না। অবসন্ন 
দেহ। শরীর ঝলসে গেছে ভিতরটা শুকিয়ে খাঁ 
খা করছে। তবু এক ঢোক জলও খেলো না ও। গলায় ' 
কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ।, Boro অশ্রুতে 
কোটরগত চোখের দৃষ্টি ঝাঁপ সা হয়ে আসছে। আবারো! 


একবার কুটারের বাইরে পথে এসে দাড়িয়ে ভিখারিণী . 


ঝাপ! দৃষ্টি মেলে ধরলে গোপালদের আসার পথে। 
হঠাৎ ওর নজরে পড়লো! জলন্ত গরমে ধু'ঁকতে ধু কতে 
পথের একটা ক্লান্ত কুকুর. এগিয়ে আসছে ওরি দিকে। '২ 


"আয় আয়_এদিকে আয় ! ৰ, 


মুখে চুমকুড়ির শব্দ তুলে তাকে সাদরে ডাক দিলে 
রাজরাজেশখ্বরী। 

সম্ভপিত পায়ে এগিয়ে এলো 
সারমেয় | ১ | 

নিজের জন্যে রাধা ভাত, তার গোপালের জন্তু 
সযত্ব-সঞ্চিত সেই দুধে মেখে কুকুরের দিকে এগিয়ে 
ধরলে রাজবাজেশ্বরী | | 

-নে, গেল! তারপর তুইও চলে যাঁস্‌! 

আশ্চর্য করুণ কণম্বর রাজরাঁজেশ্বরীর | 

ST সইছে AL গোগ্রাসে গিলছে ক্ষুধার্ত কুকুর! 
সঙ্গেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রাজরাজেশ্বরী | 
ওর বিশীর্ণ কপোলে অশ্রধারা ৷৷ 

রৌন্রময়ী রাত্রির মতো নির্জন দুপুরের Se হাওয়ায় 


ঘুঘুর একঘেয়ে ডাক ভেসে আঁসছে। 


ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর * 


খাওয়া-শেষে কুকুরটা কৃতজ্ঞতাঁয় লেজ নাড়তে a 


গড়ি দিতে লাগলো ।. 


লা 


, নাড়তে এবার রাঁজরাজেশ্বরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে গড়া- >. 
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সুন্দরের স্বীকৃতি 
_. জীবীৱেন্দ্ৰলাল ধর :. 


_ সকাল তখন প্রায় সাড়ে আটটা, নিকুঞ্জ থলি হাতে 


নিয়ে বাজারে বেরুবার উদ্যোগ করছে। কাল রাতে 
থিয়েটার দেখতে গিয়ে শুতে বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল, 
আজ উঠতে দেরী হয়ে গেছে। ওদিকে আপিসে 
দেরী হলে বড়বাবু খিচিয়ে উঠবেন। ধখিঁচুনিট| বড় 
খারাপ লাগে। , 
_ পথে পা দিতেই পিয়ন এসে একখানি চিঠি দিল! 
তখন চিঠি পড়ার অবক"শ নেই, পকেটে খামখানা রেখে 
সে বাজারে চলে গেল । খামের কোণে শৈলেনের নাম 
লেখা । শৈলেনের চিঠি, আপিসে বসেই পড়। যাবে। 

বাজারের দুর্মূ ল্যভা, স্নান আহারের ব্যস্ততা ও 
ট্ৰামের চাপ সহ করে আপিসের খাতায়. নাম সই করা 
অবধি নিকুঞ্জের কোনদিকে খেয়াল ছিল না। তারপর 
চেয়ারে বসতে না বসতেই একগাদা চিঠি। পুরো ছু'ঘণ্টা 
ট্রাইপ করার পর নিকুঞ্জ অবকাশ পেল। এবার শৈলেনের 
Koen পকেট থেকে বের করে ধীরে স্স্থে সে পড়তে 
Be কৰলে | দীর্ঘ চিঠ। শৈলেন লিখেছে: 

ভাই নিকুঞ্জ, অনেকদিন পরে তোমায় লিখছি | খুব 
কম হলেও দেড় বছর পরে লিখছি । এম-এ পাশ করার 
পর সেই যে তোমার সঙ্গে দেখা, তারপর আর দেখা 
হয়নি। আমিও. তেমীকে চিঠি লিখিনি। অথচ 
তোমার কাছ থেকে অমি বেশী দৃরেও নেই | এখন 
আমি ছুর্গাচরণ মিত্র dnb আছি, এ ঠিকানা তোমাকে 
দেব না, কারণ ভাষার Beta তোমার, আর 
দরকার হবে না। 

আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের কথা আজ আমার মনে 
পড়ছে । তখন আমি “তরুণের” সম্পাদক | 
বোসের লেনের আপিসঘরটাঁয় বসে বসে রচনা 


মনোনয়ন করছি এমন সময় সন্তৰ্পণে অতি ভদ্রভাবে তুমি 
' এলে একটি গল্প নিয়ে। তুমি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলে 


তোমারই সহপাঠীকে সম্পাদকের চেয়ারে বসে থাকতে 
দেখে । সেদিন তোমার কণম্বরটকে কত কোমল করে 
তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে | জ্যেষ্ঠ মাসের দুপুর 
রোদে তোমার মুখখানা তখন তামাটে হয়ে গেছে। 


< পারিনি। 


রামতন্থ 


তোমাকে দেখে তখন আমার মনে জেগেছিল অনুকম্প|। 
সত্যই, আমাদের দেশের তরুণ লেখকের! করুণার পান্র। 
দুপুর রোদে সম্পাদকের আপিসে ঘুরে ঘুরে লেখা ছাপা- 
নোর জন্য তাঁদের কী ব্যাকুলতা! 

সেই থেকেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ । তুমি 


গাল্পিক আর আমি কবি, একসঙ্গে চলাফেরা করেছি» 


কলেজের বন্ধুর] বলতো -_ হ্যাপী পেয়ার | 

তারপর একেবারে ছাড়াছাড়ি | চিঠি লেখার মধ্যেও 
ছেদ পড়লো | লিখবে!-লিখবো.মনে করেও লিখে উঠতে 
নিছক আলস্ত ছাড়া আঁর কি! 

যাক্‌ সে কথা, কনককে মনে আছে? সেই আমা- 
দের পাশের বাড়ীর CATT নদীর ঘাট থেকে জল ' 
আনছিল, দেখে তুমি বলেছিলে--মেয়েটি কে? চমৎকার 
দেখতে! সত্যি grat i’ আমি ওকে ডেকে সে কথা 
বলতে ওর মুখখাঁন! লাল হয়ে উঠেছিল। তার কথা 
পরেও তুমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছ । জানো, সেই 
কনক কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে। 

চমকে উঠলে হয়তো . কিন্তু চমকাবাঁর মত কিছু 
নেই। যে মেসটায় ‘আমি এখন থাকি, তার পাশেই 
কনকের VTS] | ওর শাশুড়ীর চিৎকার আমি 
এখানে বসেই শুনতে পেলাম। ওর শোবার ঘর আমারই 


জানালার সামনে । রাত জেগে যখন কবিতা লিখেছি, 


কত রাত্রে ওর শোবার ঘর থেকে ভেসে এসেছে ওর 
স্বামীর ভর্জন গৰ্জন আৰ নারীকের অস্ফুট 
ক্রন্দনোচ্ছাস | মেসের অনেকেই এই নিয়ে অনেক 
কথা বলেছে, আমি কান দিইনি। তখন জানতুম না যে 


ওটা! SACHA ASAT | একটা মাতালের সঙ্গে 
কনকের বিয়ে হয়েছে। 


কনকের স্বত্যুর যতগুলি কারণ আছে, তুমি তাঁর মধ্যে 
অন্তম।.তখন যদি তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হতে! 

তবে তুমি তো আজও বিয়ে করোনি কাজেই তোমার 
বিপক্ষে জোরালো অভিযোগও তুলতে পারি না। 
বলবারও কিছু নেই | 


পরশু রাতে কনক জনালার ধারে দাড়িয়ে ফুঁপিয়ে 





৩২. প্রবর্তক = 1 বৈশাখ, ১৩৮১ 
ফু্পিয়ে কীদছিল।" তখন আমি কবিতা লিখছি।. . আর শুনতে ইচ্ছা করে না| ট্রাতের মাজনটা নিয়ে 


' তার একটু আগেই ওর শাশুড়ীর চীৎকার থেমেছে। বসে 


বসে লিখছি | কয়েক লাইন লিখেছি। কাল মায়ার 
জন্মোৎসব, তাকে. একটা কবিতা উপহার দিতে হবে। + 


লেখা কিন্তু থমকে গেল। age ক্রনদনোচ্ছাস | 


কলম থামিয়ে দিলে । সামনের জানালায় উচ্ছুসিত নারী- 
মু্তির পানে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হলো মেয়েটিকে 


আমি যেন চিনি। কিন্তু অন্ধকারে ates করতে পার- - 


ছিলাম না, কে: ও ?. | 
হঠাৎ সে মুখ তুলতেই ? চমকে উঠলাম, « এ যে কনক। 
ডাকলাম-কনক |. 
বারো-তেরো! ফুট তফাৎ যাত্র। ও শুনতে পেয়ে 
কয়েক মুহূর্ত স্তৰ্ধভাবে তাকিয়ে রইল। আবার বললাম 
_কনক না? | 
এবার সে মৃদুত্বৱে বললো--শৈলদা ! 
-ইয়|| এখানেই বুঝি তোর বিয়ে হয়েছে? 
' সে.কথার জবাব না দিয়ে কনক বললো--বাড়ীর“স্ব 
খবর ভালো তো? মায়ের অনেকদিন খবর পাইনি। 
- চিঠি লিখিস না কেন? | 


. এর! লিখতে দেয় না। পণের টাকা বাকি আছে: 


বলে এরা মায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। এর 
মধ্যে যদি চিঠি লেখ তে! মাকে লিখে! আমার কথা | 

এখানে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, না? 

হঠাৎ তাড়াতাড়ি জানালাঁট! বন্ধ করে দিতে দিতে: 
সে বললে1--এখন যাই, দেরী হলে মা বকবে। 

তারপর আমি আর কিছু লিখতে পারিনি। ভাবছি 
আমার দেশের মেয়েরা, এমনি করে বেঁচে থাকে কেমন 
করে? এরই নাম কি সহাশীলতা? একে কি একটা ৷ গুণ 
বলে মেনে নিতে হবে ? 

পরদিন সকালেই চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। 


_ হারামজাদী গতরথাকি, পড়লি পড়লি নিজে পড়লি, - 


তা বলে বাদ করে বাসনগুলোও ভাঙ্গলি! বললে 
পরে আবার কথার জবাব করেন। 'যতবড় মুখ নয়, 
তত বড় রুথা | দেখেছিস অমুল্য, গতরখাকির আস্পদ্দ।। 


* আবাগীর-বেটীকে এখনই জলখ্যাংড়া মারতে মারতে 


বিদেয় করবো তাজানে না। 





নীচে নেমে গেলাম ।. সি'ড়ি দিয়ে নামতে নামতেই 

শুনতে পেলাম, ও বাড়ীর কে যেন কাকে মারছে। 
খানিক পরে যখন উপরে উঠে এলাম, তখন ও বাড়ী. 

বেশ শান্ত। একটু আগের চেঁচামেচি তখন নীরবতায় ' 


: হারিয়ে গেছে। 


_ কাল রাতের কবিতাঁট! এবার লিখে শেষ করলাম। | 


তারপর জামাটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম, সম্পাদকের 
সন্ধানে। 

_ যাক, এবার মা়ার.কথা বলি। মায়ার সঙ্গে তোমার 
পরিচয় নেই। গত বছর ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। 
মিহিরকে জান তো? আমাদের সঙ্গে পড়তো! পুলি" 
শের. দারোগার মত চেহারা | সব সময়েই হাসিখুশি | 
মায়া তারই বোন। ছু'জনকে দেখতে কিন্ত একেবারে 
ভিন্ন 1 কবির মানসীর মত CT PTT । 


ওদের বাড়ীতে মেলামেশা সম্পৰ্কে কোন বাধা ছিল : 


না। 
মায়াকে আমার ভালো লাগতো | ভাল লাগার" 


মতই মেয়ে | ওকে নিয়ে কবিতা দিদি কিন্তু সে 
কথা আজ থাক্‌! ' 


কাল ওদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি খুব জমাট মজ. 
লিস্‌! ছেলের চেয়ে মেয়েরাই জমেছে বেশী । আমি 
যেতেই আলাপ করিয়ে দিলে সকলের, সঙ্গে । আমায় 


' পেয়ে তাদের আলোচনা সাহিত্যগত হয়ে উঠলো | 


ওদের বাড়ীতে আমার ছিল অবাধ গতি ৷ ই 


আমি সেই ফাকে মায়াকে একল! পাবার অপেক্ষা কর- : 


ছিলাম। কিন্তু ওকে একবারও একান্তে পেলাম al | 
একটা কথা বলার ছিল, বলা হলো না। 

ওদের মাঝে এসে পড়লো স্মার্ট একটি ছেলে। 
ঘরে ঢুকতেই কথা থেমে গেল। কে একটি মেয়ে বলে ' 
উঠলো-_তোর ভাবী, মায়! 


ছেলেটির মুখে ১ দেখা দিল। মায়ার মুখ হয়ে, 
উঠলো লাল | 


ছেলেটির নাম অজিত। জার্মানি গিয়েছিল ববি 
হতে। ধনীর ছেলে। সে হিসাবে আমিও তে! গরীব 
নই। আমি যদি ঠিকমত প্রজাদের শোষণ করতে 


: পারতাম তাহলে আজ আমি মোটর ছোটাতে পাঁরতাম। 
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যে কথাটা মাসকে বলতে চেয়েছিলাম, তা আর না 
বললেও চলবে । পশুত্ব ও মনুষ্যত্ব নিয়ে যে মানবাত্মার 
বিকাশ, শুধু মনুয্যচকে আঁকড়ে ধরে সে কতদিন বাচতে 
পারে? এর কোন উত্তর জানা নেই? ' 

মনটা খারাপ হয়ে গেল, ওদের বাড়ী থেকে ন! 


খেয়েই চলে এলাম । ছেলেদের প্রলুন্ধ করে পরে উপেক্ষা 


করার কৌশল Cae] কার কাছ থেকে আয়ত্ত করলো 
সেই কথাটাই তান্হি | 
তখন কনকের শাশুভী ও-বাঁড়ীতে টেঁচাচ্ছে। 

রাত তখন এবারোটা। জানালার সামনে কনক 
এসে দাড়ালো । চাদের আলোয় দেখলাম মুখে 
কালসিটে দাগ। সকালের সেই মারেরই দাগ বোধ হয়। 
সে ডাকলো--শৈনছ| আছ? | 

জানালার সামনে গিয়ে দাড়ালাম | 

-শৈলদা, আমাকে নিয়ে যাবে মায়ের কাছে? 

আমার সম্গযোবি ? গায়ের'লোকেরা কি বলবে ? 

-যার যাঁ খুশি বলুক গে, আমি আর পারছি না। 
এর! আমাকে মেরে না ফেলে ছাড়বে না। তুমি শুধু 
আমাকে মার কাছে পৌছে CHCA 

কনকের গলা APH | বোধহয় সারা দিনটাই সে 
কেঁদেছে। 
_ ঠিক লেই সাম্ব ওর পিছনে এসে দাড়ালো ওর 
শাশুড়ী । চীৎকাঁ করে উঠলো মেসের দিকের জানা- 
লায় দাড়িয়ে রূপ দেখানো হচ্ছে । কুলে কালি ,দিতে 
এসেছিস হারামভাঁদি। দূর হয়ে যা আমার বাড়ী 
থেকে -দুর দুর ৷ 

কনকের হাত] ধরে হেঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে 
গিয়ে সশব্দে জাঁলালাটা বন্ধ করে দিলে । সেই রুদ্ধ 
জানালা দিয়ে ভেঃস এলে! CF বাঁক্যজোত। তবে 
অস্পষ্ট, এই যা TRA | 

আমি তার vs আড়ালে সরে এসে বিছানার 
উপর শুয়ে পড়োছ। তাই রক্ষা ৷, - 

শেষ রাতে ঘুহ হাতা হৈচৈ শুনে। দেখি নরেন 
ছাদে যাচ্ছে। uty দেখে বললো--দেখবি তো 
ছাদে আয় | 


tr 


" একটা BTCA গন্ধ! 


ওখান থেকে যখন ফিরলাম ~ 


Set! *.4 
“আয় না-- | 
' ছাদে গিয়ে দেখি ওদিকে catty) উঠছে। 
ব্যাপারটা কি? 
" দপ করে মনে হলে! তবে কি কনক পুড়ে মরলে? 
* চুপ করে দাড়িয়ে রইলুম অনেকক্ষণ 1 তারপর কখন 
সকলের সঙ্গে নীচে নেমে এলাম খেয়াল CHB | 

সেই থেকে এই ছুটি মেয়ে আমার মনের সমস্ত 
রসানুভূদি আবিষ্ট করেছে। কনক আর মায়া আমার 
কল্পনাকে হত্যা করেছে। আমার আদর্শকে পঙ্কিল 
করেছে। আমি ভাবছি, এই জীবন, কি তার আদর্শ? 
কি তার লাভ ? বেঁচে না থাকারই বা লোকসান কত" 
RE? 3 

লিখতে আঁ ভাল লাগে ay | কবিতা কি হবে? 
মানসিক রসস্থষ্টির কোন্‌ প্রয়োজন? সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
কি সত্যই মূল্যবান৷. মানুষের জীবনে সচ্চিদানন্দ বলে 
কিছু আছে কি? 

আক্ত মনে হচ্ছে জীবনটা অর্থহীন। রাত্রির wa 
অন্ধকারই সত্য, দিনের চাঞ্চল্য মূল্যহীন। চাদের 
আলোয় ছাদে একলা বসে ভাবছি, কেন বাঁচবো, কি 
এর সার্থকতা? আমার জন্য জগতে কোন প্রয়োজন 
আছে কি? --ইতি শৈলেন। 

সাহেব বেরিয়েছে কাজের তদারক করতে । চিঠি" 
খানা পকেটে ফেলে নিকুঞ্জ টাইপ মেসিনে হাত দিল। 

আপিস থেকে ক্লান্ত হয়ে বেরুল। মনে হলে! 
একবার শৈলেনের সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু শেষ 
অবধি আর যাওয়া হলো! না । বাড়ীই ফিরলো। 

চা আর টোস্ট খেয়ে ইঞ্জি চেয়ারে একটু এলিয়ে 
পড়েছে এমন সময় পুলিন একখান! সান্ধ্য ‘টেলিগ্রাম’ 
এনে বললো|-দাদা, তোমার বন্ধু কৰি শৈলেনবাবু 
আত্মহত্যা করেছেন, এই দেখ 

নিকুঞ্জ পড়লো, লব্প্রতিষ্ঠ তরুণ কবি শৈলেন্দ্ৰনাথ 
বস্তুকে দুর্গাচরণ মিত্ৰ Debs মেসে তার শয্যায় মৃতা" 
বস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিজের পড়াশুনার 


বাতাঁসে 


. স্থৃবিষধার জন্য মেসের এই একখানি ঘরে তিনি কয়েক বছর 






৯ 


সঙ্ঘ-সংবাদ 


রেণুকণা ঘোষ - 


সঙ্ঘ-সভাপতির রায়নগর পরিক্রমা ঃ = 
রায়নগর, রায়ন! (বর্দযান ) থানার অন্তর্গত একটি 
বন্ধিফু গ্রাম। এই গ্রামে সঙ্মের নিজস্ব জমিতে 


একটি আশ্রম-গৃহ, উপাসনামন্দির ও একটি অবৈতনিক. 


প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের পুরস্কার 
বিতরণোৎসব উপলক্ষ্যে সঙ্ঘ-সৃভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণ 
চন্দ দত্ত আমাদের' অরুণদা তথায় গমন করেন। 


অকুণদার পশ্চিমধঙ্গ-জেলা-পরিক্রমার মধ্যে বৰ্দ্ধমান 


জেলার এই রায়নগর প্রবর্তক আশ্রম অন্ততম। ইতি-, 
পূৰ্ব্বে তিনি ২৪ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া এবং মেদিনীপুর 
জেলায় পর পর ৪টি পরিক্রমা শেষ 'করে, পঞ্চম 
পরিক্রমা রাঁয়নগর প্রবর্তক আশ্রমে সম্পন্ন করেন । 

এই আশ্রমটি আজ থেকে প্রায় ৪০. বৎসর পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত। রায়নগরের কয়েকজন তরুণ দেশব্রতী 
‘সন্তান ১৯২১1২২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর প্রবর্তক বিদ্যাগীঠের 
ছাত্র ছিলেন। 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তারই সংগঠনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ 
হয়ে, দিজগ্রামে একটি আশ্রম ও উপাসনামপ্দির তাদের 
ভাষায় সাধন কুটার) ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল 
যুবকদের মধ্যে ৬নন্ত্রনারায়ণ নন্দী, ৬কালিদাস 
চট্টোপাধ্যায় ৬দোলগোবিন্দ গাঙ্কুলী, ফণীন্ৰ্ৰনাথ নন্দী, 
৬চণ্ভীচরণ নন্দী, ৬খগেন্্র, নাথ নন্দী, শ্রীহর্গাদাস 
নন্দী এবং VST ব্হ্মচারী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত প্রভৃতি 
অন্ততম | ' ইহাদের মধ্যে পফণীন্দ্রনাথ নন্দী. অল্প বয়সে 
গতায়ু হন--৬দোলগোবিন্দ গাঙ্কুলী.আজীরন অবিবাহিত 


একা ,ছিলেন। আজ সকাল নয়টা পর্যন্ত দরজা না 
খোলায় মেসের বাসিন্বারা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে 
দেখে তিনি মৃতাবস্থায় পড়ে আছেন। পুলিশ সন্দেহ 
করছে অতিরিক্ত ঘুমের ওঁষধ সেবনে তিনি আত্মহত্যা 
করেছেন। শৈলেনবাবু কিশোর বয়স থেকেই কবিতা 
লিখতে শুরু করেন।. কবি হিসাবে তিনি জনপ্রিয় 
ছিলেন। কাঞ্চনপুরের জমিদার. বংশে ওর জন্ম! এক- 


করে এসেছেন। 


পরে তার! পৃজ্যপাদ সভ্বগ্তরুদেবের. 


জীবন যাপন করেন।' তাহাকে অধ্যক্ষ মনোনীত ক'রে. 


উক্ত নন্দী পরিবার রায়নগরে তাঁদেরই উৎসর্গীকৃত 
জমিতে একটি আশ্রম ও উপাসনামন্দির নির্মাণের 
শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে /চণ্ডীচরণ নন্দী তার নিজ 
জমির অংশ হতে ০৭ শতক আন্দাজ « কাঠা, 
DAYS ছুর্গাদাস নন্দী *১০ শতক আন্দাজ ৬ কাঠা! ৪ ছটাক 
এবং ৬ইন্্রনারায়ণ নন্দী ০৯ শতক আন্দাজ ৫ কাঠা 
১০ ছটাক জমি সঙ্থঘের নামে দাঁনপত্র লিখে দেন ইহা 
ছাড়াও ৮চণ্ডীচরণ নন্দী ১৫ কাঠা ধানের জমি আশ্ৰম 
পরিচালনোদ্দেশ্ে সম্যকে দান করেন 

পল্লীর, এই. অভিজাত নন্দীবংশ হিন্দুধর্শ ও দেবদেবী 
সেবায় বিশ্বাসী. এবং পুরুষপরম্পরাক্রমে গ্রামে তাদের 
বৈষয়িক জীবনে সেই সাংস্কৃতিক এঁতিহ রক্ষার চেষ্টা 
প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু 'শ্রীশ্ীমতিলালজীর 
নিকট, দীক্ষা গ্রহণ করে”, তারা .সভ্ঘের মহান্‌ কাৰ্য্যে 
সহায়ত! করতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ০, উপরোক্ত 
জমির অংশ দান করেন। | 

১৩২০ সালের এঁতিহাসিক বৰ্দ্ধমান বন্যার পর ১৩৪২ 
সালে অন্ুদ্ধপ দ্বিতীয় বন্তার কবলে বর্ধমান জেলার প্রায় 
১৫টি গ্রাম পতিত হয়। এই সময়ে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী 
স্বামী বোধানন্দজী শ্রীগুরুর নির্দেশে আর্ভের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন |. তিনি রায়নগর প্রবর্তক আশ্রমে 
সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে’ 


চালনা করেন। 





স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের . 
সহায়তায় বন্তাকবলিত ১৪টি গ্রামেই সেবাকার্ধ্য পরি- 
সেই সময় এ অঞ্চলে শিক্ষার কোন . 


কা Be 


সময় এ “দের জমিদরারীর আয় ছিল বাধিক পঞ্চাশ হাজার = 


টাকা ৷ ইনি তখন বহু টাকা দান করেন। মিতভাষী 
জমিদারী চলে যাবার পরেও .. 


ও সদচারী ছিলেন। 
প্রজাদের কাছে এর যথেষ্ট সম্মান ছিল .. 
- মা বললেন--কে রে, আমাদের শৈলেন? 


fags স্তব্ধ হয়ে রইল |: সৌন্দর্যপিপান্ব কবির মন. 


অন্থন্দরকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি, বিদায় নিয়েছে! 


টি 


বৈশাখ, ১৩৮১ ] 


৯৯ পা পা, 


সুব্যবস্থা না থাকায় সেই অভাব দূর করার জন্য স্বামী 
বোধানশজী-তদানীত্তন রায়নগর প্রবর্তক আশ্রমের অধ্যক্ষ 
দৌলগোরিন্দ গাস্ুলীর সহযোগিতায় এবং স্থানীয় 
যুবকদের বদান্ততায় ' নন্দীদেরই উৎসর্গাকৃত জমির 
অবশিষ্টাংশে ১৩৪২ সালেই (ইং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে) এই 
বিগ্ভালয়েরপ্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্ভালয়টিয় নামকরণ করা 
হয় প্রবর্তক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়” শ্রীনকুল 
চন্দ্ৰ সেন ওঁ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকরূপে 
আত্মনিয়োগ করেন। 

১৩৪২ আর আজ - ১৩৮০ (ইং ১৯৭৪) দীৰ্ঘ ৩৮ 
বৎসর ধরে বিদ্যালয়টি প্রধান শিক্ষক গ্ৰীনকুল চন্দ্র সেনের 
স্ুপরিচালনায় অতি স্বনামের সহিতই পরিচালিত হয়ে 
আঁসছে। বিগত ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ (ইং ১০ই মাৰ্চ্চ 
১৯৭৪ ) রবিবার প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে রিগ্ভালয়ের 





' পুরস্কার বিরতণৌোৎ্সব সভায় সভাঁপতিন্ূপে সভ্ঘ- 


ত: 


সভাপতি অদ্ধেয় অকুণদার তৃতীয় বার রায়নগরে 
শুভাগমন হয়) 
arora জাতীয় শিক্ষা ও প্রচারকাৰ্য্য : 


প্রথমবার ইং 


সভাপতিরূপে তিনি আসেন। 
মূলকেন্দ্রের সঙ্ঘ-দম্পাদক। তারপর এ ১৯৩৯-এরই 
ডিসেম্বর মাসে নিখিলবঙ্গ প্রবর্তক সঙ্ঘ সম্মেলন উপলক্ষ্যে 
রায়নগর প্রবর্তক আশ্রমে সঙ্ঘগুরুজী স্বয়ং সপার্ধদ 
উপস্থিত হন। ভার পুণ্য চরপ-রেণু স্পর্শে রায়নগর 
প্রবর্তক আশ্রম ধন্ত হয়। সেই সময়ে সজ্ঘ-সম্পাদকক্পপে 
অরুণদাও আসেন। এই সম্মেলনের সভাপতি হন 
পূজনীয় weer ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন ‘করেন 
উদ্বোধক সভাপতি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীতৃষারকান্তি 
ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে রায়নগর প্রবর্তক আশ্রমে বহু 
মনীষীরও শুভাগমন হয়। বিদ্যালয়ের আরম্ভ থেকে আজ 
পর্য্যন্ত স্বামী বোঁধানন্দজী সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক রূপে 
এই আশ্রম ও বিগ্ভালয়ের তত্বাবধান করে আসছেন | 
এবার নকুলবাবুর আহ্বানে অরুণদার সঙ্গে আসেন 


স্বামী বৌধানদ্বজী, ইন্দুদা,' মমতা, করুণাঁদি ও আমি 


সভ্য-সংবাদ 





১৯৩৯ খৃষ্টানদের ২৫শে জুন এই * 
বিগ্ভালয়েরই প্রথম. বাধিক পুরস্কার বিতরণ সভার: 
তখন তিনি ছিলেন 


৩৫ 


শপ পট ৩ 


(লেখিকা )। আমরা পূৰ্ব্বদিন--৯ই ahs, শনিবার 
অপরাহে রায়না বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌছানমাত্র সহযোগী সভ্য 


জীপগুপতি গুঁই পুত্র ও জামাতা সমেত আমাদের 


অভ্যর্থনা জাঁনান। তারপর সকলে পদব্ৰজে আশ্রমে 
এসে উপস্থিত. হই সন্ধ্যার পূর্বেই । প্ৰাথমিক বিশ্রাম ও 
জলযোগান্তে সান্ধ্য উপাসনা । উপাসনা শেষে 
বিদ্যালয়ের পরিচালকমগ্ডলী এদিন রাত্রেই আশ্রমে 
সমবেত হয়ে সঙ্ঘ-সভাঁপতির সহিত পরিচিত হন এবং 
নান] বিষয় নিয়ে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা করেন। 
asta, ইন্দুদা ও বোধানন্দজী আশ্রম গৃহেই রাত্রিবাস 
করেন। আমর! ৬চণ্তীচরণ নন্দীর বাঁড়ীতেই অবস্থান 
করি ; উহাও আশ্রম সংলগ্রই। 

পরদিন যথারীতি আশ্রমিক নিয়মানুযায়ী ভোরে ৪টায় 
উঠা, প্রভাতী মন্ত্র ও প্রাভঃকৃত্যাদির পর উপাসনা | 
উপাসনার পর শ্রীমতী করুণার (৮চণ্ডীচরণ নন্দীর পুত্রবধূ 
সভক্তি প্রাতরাশ গ্রহণ করে অরুণদ] ও স্বামিজী সমাগত 


' বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনায় রত হন। 


মমতা ও করুণাদি উপাসন! মন্দিরটি সুন্দর করে সাজাতে 
থাকে। আমি ও ইন্দুদা পরিচিতদের বাড়ী ঘুরে এসে 
দেখি, অরুণদা গোপালের মায়ের স্নেহ আকর্ষণে 
গোপাল দর্শনে তার বাড়ী গিয়েছেন। শ্রীমান্‌ নন্দলাল 
ঘোঁষ--বিগ্ভালয়ের অন্যতম শিক্ষক, আজ আমাদের 
মধ্যাহ্ন ভোঁজনের আমন্ত্ৰণ করেন। মধ্যাহ্ন উপাসনা ও 
সঙ্ঘগুরুদেব ও -সঙ্বজননীকে ভোগ নিবেদনের পর 
আমরা ভার বাড়ী, গমন করি। আহার ও কিছুক্ষণ 
বিশ্রামের পর আবার আশ্রমে ফিরে আসি। - 

যথাসময়ে সভার FIG হরু হয়। সভায় পৌরোহিত্য 
করেন সভ্ঘ-স্ভাপভি, শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত এবং প্রধান 
অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বিধান সভার 
স্থানীয় সন্ত শ্ীস্বকুমার চট্টোপাধ্যায়! 


“স্থানীয় দুইজন মহিলা দ্বৈত কঠে উদ্বোধন সঙ্গীত 
গাহিলে পর মমতার মঙ্গলাচরণ-মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে 


রেণুকণা ঘোষ সঙ্বগুরুদেবের স্বসজ্জিত প্রতিকৃতিতে 


মাল্যদান করেন | প্রধান শিক্ষক মহাশয় সভাপতি ও 
প্রধান, অতিথির পরিচয় প্রদান করার পর একটি বালিকা 





৩৬ এ 


. উভয়কে মাল্য-চন্দন দিয়া প্রণাম করে? অতঃপর 
প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বাঁধিক বিবরণী প্রদান করেন। 
তার প্রদত্ত বিবরণীতে তিনি সৰ্য্ব প্রথমেই গর্ব ও 
গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, আঁজিকার সভায় 
যিনি প্রধান অতিথি-শ্রীচট্টোপাঁধ্যায় তিনিও একদিন- 
এই বিগ্যালয়েরই কৃতী ছাত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি 
বলেন-_-১৯৩৬-এ এই বিগ্রালয়ের প্রতিষ্ঠা | ১৯৩৯-এ 
এই বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন লাভ করে প্রাথমিক 
শেষ পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের অধিকার অর্জন 
করে। 'তদবধি প্রতি বৎসরই ছাত্ররা ক্তকার্য্যের 
সহিতই পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়। অধিকাংশ ছাত্ৰই 
প্রথম বিভাগে যায়--কেউ কেউ সরকারী বৃত্তিও 
লাভ করে ACF | গত বৎসর ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩৮ জন 
ছাত্র কেন্দ্র পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছিল--তার মধ্যে 8 
জন প্রথম বিভাগ, ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগ, অবশিষ্ট 
জন পাশ কোর্সে পাশ করে । আরও গত বৎসর“এই 
বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Nutrition programme 
এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিদ্যালয়ে উদ্যান নিৰ্ম্মানের জন্য 
সমাজ-শিক্ষা-উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে ব্যবস্থা, 
চলছে! নকুলবাবু আরও জানান ছাত্র সংখ্যা দিন দিন 
বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যালয়টির প্রসারতার একান্ত প্রয়োজন। 
গৃহগুলিরও আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক! বিশেষভাবে 
পশ্চিম দিকের একটি বড় হল ঘর একেবারে ভগ্নাবস্থায় 
এসে গেছে--সেটিকে নূতন করে নির্মাণ করতেই হবে। 
সেইসঙ্গে গৃহটিকে আরও একটু বড় করারও বিশেষ 
দরকার। সেই জন্য ও গৃহেরই পশ্চিমদিকে খুব কম 
করেও *৩ শতক জায়গার প্ৰকান্ত প্ৰয়োজন বিদ্যালয়ের 
আধিক অসচ্ছলতার বিষয়ও নকুলবাবু উল্লেখ করে 
, ৰলেন-_বোর্ড-কর্ত,পক্ষের নিকট থেকে ay সামান্য পাওয়া 
যায়, তা” স্কুলের নিত্য ব্যবহার্ধ্য জিনিষ কিনতেই নিঃশেষ 
হয়ে যায়_-এইজন্য বিদ্যালয়ের একটি স্থায়ী ste হওয়া 
একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় | 

অতঃপর ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি ও বিচি্ানঠান 
অনুষ্ঠিত হয়! এই. উপলক্ষ্যে ছাত্ররা “পিন্ট-বাবুর 
পাঠশালায় পড়।”--নীমক একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় 


প্রবর্তক 


'[ বৈশাখ, ১৩৮১ 








করে। অভিনয় সৰ্ব্বাঙ্গ yea না হলেও মন্দ হয়নি। ' 


তারপর প্রধান অতিথি শ্রীহ্বকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় »' 


যথোচিত বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করে ভাষণ দান 


a 


করেন | তিনি বলেন, প্রবর্তক fagtay আমাদেরই | = 


বিদ্যালয়। 
মেয়েরা 
সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। আমিও আমার যথাসাধ্য 


চেষ্টা করার ক্রটি করব না। 


সমাগত কয়েকজনের অনুরূপ ভাষণের পর সভাপতি 
শ্রঅকণচন্দ্র দত্-_রায়নগর, রায়নগরের মানুষ, Way 
তথা বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্ত কথার সঙ্গে আবেগ- 
কম্পিত কে “গোপালের মাসকে সম্বোধন করে বলেন-- 
“গোপালের মা শুধু গোপালেরই মা! নন- আমারও মা, 


আর এই সমাগত জীবন্ত বাঁল-গোপালদেরও মা। ' 
গোপাল আজ আমার মুখ দিয়ে মায়ের কাছে দাবী . 
আবদার জানাচ্ছে--এই তিন শতাধিক ৮ 


করছে, 


আমরাও একদিন পড়েছি--আমাদের ছেলে . 
এখন পড়ছে--এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে : 


গোপালের শিক্ষার হৃব্যবস্থার জন্য তাঁর শ্বামী-_পৃজ্যপাদ ', 


সঙ্ঘ গুরুদেবের দীক্ষিত--আমাদের গুরুভাই “ka 
নারায়ণ নন্দীর প্রদত্ত জমি ছাড়াও আন্দাজ ০.৩ শতক 
পরিমান জমী বিদ্বালয়কে দন করতে হবে ৷ এক গোপাল 
আজ শত-শত-শত গোপালরূপে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান | 


তিনি যেদিন সবাইকে গোপালবোধে বুকে তুলে নিতে 


পারবেন, সেইদিনই তীর সিদ্ধি, মুক্তি, ভুক্তি সবই |”! 
শ্ৰোতৃবৰ্গ আনন্দে করতালি দিয়ে উঠেন। পলী-প্রাণের 
অন্তর্নিহিত একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাওয়াকেই সঙ্ব- 
সভাপতি আপূর্ণকঠে ভাষা দেওয়ায় সকলেরই মনে 
নৃতন আশার আলো উদ্দীপিত হয়ে উঠে। 


তারপর ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। আবৃত্তি 
ও নাটিকার awe বিশেষ পুরস্কার প্রদত্ত হয়। 
সভাপতিকে ও বিদ্যালয়ের কর্ড পক্ষ এবং উদ্যোক্তবৰ্গ 
সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করেন ' স্বামী বোধানন্দজী:। 
সর্বশেষে পূর্ণ প্রশত্তি মস্ত্রোচ্চারণের পর ছাত্র-ছাত্রী 
অভিভাবক, শিক্ষক আগন্তক প্রভৃতি প্রত্যেককেই 
প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন বিদায়ের পালা ৷ যথারীতি 
সকলের সঙ্গে ভাব বিনিময়, আলাপ-আলোচনাস্তে 
দুপুরের বাদে আমরা চন্দননগর অভিমুখে রওনা দিই। 


০ 


রেতী মা 


‘ 
.1' ateqeata যশসমী রাজার হাঁসপাতাল। "ছোট 


হাসপাতাল, ততোধিক ছোট্ট রোগীর ঘর! এমনি একটা ৷ 


ঘরে ধর্মানন্দ কগী। পাশের বেড খালি। 
একদিন বিকাল বেলা সেই খালি বেডটায় একজন 
রুগী ভৰ্তি হল। নাম তাঁর প্রেম সিং। wea, স্বুঠাম 
যুবক! ডাক্তারের বারণ সত্বেও প্রেম সিং অনর্গল কথা 
বলে চললেন । ধর্মানন্দও বারণ করলেন কিন্তু প্রেম সিং 
শুনলেন না। শেষে ক্লান্ত হয়ে রাত্রি প্রায় নস্টার সময় 
প্রেম সিং ধর্মীনন্দকে অনুরোধ জানালেন | 
‘এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দেবেন ? 
ধর্মানন্দের মনে পড়ল, ডাক্তারের উপদেশ ‘প্রেম 
সিং জল খেতে চাইলে দেবেন না।. খুব পেড়াপেড়ি 
করলে বরঞ্চ একটু দুধ দেবেন। জল দিলে তার ক্ষতি 
“হৰে৷, 
ধর্মানন্দ প্রেমসিং-এর অনুরোধের উত্তরে বললেন, 
‘এখানে জল নেই। রাত্রে কেউ হাসপাতালে থাকে 
al! কেইবা জল এনে দেবে। আপনি বরঞ্চ একটু 
দুধ পান করুন’ বলেই ধর্মানন্দ ষ্টোভের Uda থেকে 
ঈষৎ উষ্ণ এক গ্লাস দুধ এনে প্রেম সিং-এর হাতে দিলেন। 
প্রেম সিং দুধের গ্লীচ্ট| হাতে নিয়ে দেয়ালের দিকে 
ছুড়ে মারলেন | 
_ হতবাক হয়ে গেলেন ধৰ্মানন্দ কাণ্ডটা দেখে। কিন্তু 
খানিকক্ষণ পর তিনি দেখলেন, প্রেম সিং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ 
করছেন। কিন্তু উপায় নেই! রাত্রে ডাক্তার, নাস, 
কম্পাউণ্ডার কেউ হাঁসপাঁতালে থাকেন না । 
নিজেও cath অতি কষ্টে বিছানা থেকে ওঠা-নামা 
করেন। 


৫ 


ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাঁত দশট! বাজল। খানিকক্ষণ 
পর প্রেম সিং প্রাণত্যাগ করলেন। পাশের খাটে পড়ে 


রইল প্রেম সিং-এর TOUTE . ভয়ে কাঠ হয়ে রইলেন , 


}. ধর্মানন্দ। ঘন ঘন ঠাকুরের নাম জপ করলেন | শত 
চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারলেন না। মাঝে মাঝে তন্ত্ৰ 


, তিনি * 


যে দীপেন রাহা 


ভাব আসে আবার তক্ষুনি ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ মাঝ- 
রাতে হারিকেনের ক্ষীণ আলোতে ভিনি দেখলেন প্রেম 
সিংকে কোলে নিয়ে এক জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী 
বসে আছেন আর তার সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। 
সন্ন্যাপিনীর পোষাক শতছিন্ন, গায়ে যেন ভস্ম মাখানো, 

চেহারা শীর্ণ। সাহস সঞ্চয় করে ধর্মানন্দ জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘মা, আপনি কে? এত রাত্রে এখানে কি করে 
ঢুকলেন? এতো! পুরুষের হাসপাতাল ৷ নারীর প্রবেশ 
নিষেধ ৷’ 

সন্ন্যাসিনী কোন উত্তর না দিয়ে প্রেম নি কে কোল 
থেকে নামিয়ে হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলেন | 

ধর্মানন্দ রহস্তটা বুঝতে না পেরে ওৎসুক্য মেটাবার 
জন্ত শয্যা থেকে নেমে হারিকেন লঠন নিয়ে ঘরের দরজা 
জানালা পরখ করে দেখলেন। | 

সবই বন্ধ । কোন্‌ পথ দিয়ে ঢুকলেন সন্্যাসিনী ? 

ধর্মানন্দ ভোর হতেই হাসপাতালের দরোয়ানকে 


প্রেম সিং-এর মৃত্যুসংবাদ জানালেন এবং জিজ্ঞেস 


করলেন, ‘ভোর রাত্রে কোন সন্ব্যাসিনীকে হাসপ্রাতালে 
ঢুকতে দেখেছ কি না? দরোয়ান বলল, “সারা রাত 
আমি ফটকে বসেছিলাম, কিন্তু মর্দান! জেনানা কাউকে 
ঢুকতে দেখিনি ৷’ 


" সকালে হাসপাতালের লোকজন এসে প্রেম সিং-এর 
মৃতদেহ সরিয়ে নিল। ইচ্ছা করেই ধর্মানন্দ রহস্তময় 
ঘটনাটা কাউকে বললেন না। তার ' আশংকা এই 
কাহিনী শুনে হয়ত অন্তান্য রুগীরা ভয় পাবে। কিন্তু 
এই রহস্তট! জানবার জন্তু তিনি উন্মুখ হয়ে রইলেন। 

কয়েক দিন, পর ধর্মানন্দ হার্সপাতাল থেকে ছুটি 
পেলেন। পথে নেমেই তাঁর চোখ দুটো খুঁজে বেড়াতে 


লাগল সেই রাতের সন্ন্যাসিনীকে। তিনি ঘুরতে ঘুরতে 


এলেন বিহারের অন্তর্গত বেটিয়া গ্রামে । দেখলেন 


_ বেটিয়ার সংলগ্ন সামরিয়া বেল ষ্টেশনের কাছে একটি 


বিরাট মেলা বসেছে। ভাবলেন, মেলাটা ঘুরে ঘুরে 


[ বৈশাখ; ১৩৮১ 
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দেখলে মন্দ হয় না। মেলায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি 
এসে দাড়ালেন একট! বটগাছের কাছে। হঠাৎ ভার 
চোখে পড়ল গাছের নীচে সেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা স্্যাসিনী 
একটা বাঘৃছালের উপর বসে আছেন। সেই চোখ, 
সেই মুখ। 


সঙ্গে একটা আনন্দ অনুভূতি হল। তাঁর আকাজ্ফ! হয়ত 
ূর্ণহবে। কিন্তু Ste চোখে চোখ পড়তেই সন্ন্যাগিনী 
্রস্তে আসন গুটিয়ে নিয়ে প্রায় ছুটে গিয়ে মেলার ভিড়ে 
মিশে গেলেন ।- ধর্মানন্দ তাঁকে তন্ন তন্ন করে খু-জলেন 
কিন্তু আর দেখা পেলেন না | 


পরিব্রাজক ধর্মানন্দ শেষে ঘুরতে ঘুরতে এলেন 


উজ্জয়িনী শহরে । কাল-তৈরবের মন্দিরে এসে দেখলেন 
সেই সম্ন্যাসিনী মন্দিরের কাছে আসন, পেতে বসে 
আছেন ৷ স্থানীয় লোকদের কাছে জানলেন, তা”্রা 
তাকে রেতী মাঈ বলে GIFT বেতী অর্থাৎ বালি; 
তিনি বালির উপর সর্ব সময় থাকেন বলেই তাকে 
‘বেতী মাষ্ট’ বলা হয়! . 


ধর্মানন্দখুব ভাল করে লক্ষ্য করলেন রেতীমাঈকে | 


সেই মুখ সেই চেহারার জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী ৷ 
সানন্দে এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসিনীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করলেন। সন্যাসিনী এবার কিন্ত এতটুকু নড়লেন না, 


নমামি বঙ্গ মাতা | 
চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায় a টড: ৬০ 


বামে কালাদন ডাইনে বুড়িবালাম, 
দক্ষিণে নাচে বঙ্গউপসাগর | 

উত্তরে আছে সিকিম আর ভূটান; 
সি বাঙল! শোভিত! মানচিত্রে! 


. নমামি তোমায় সোনালি বঙ্গভূমি, 
" বিশ্ববেদীতে লক্ষ্মীপ্রতিমা শুভ৷ । 


প্রথমটা! বিস্ময়ে তি হয়ে গেলেন ধৰ্মানদ্দ | সঙ্গে 


সিং আমার প্রিয় শিয় ছিল। 
সময়ে তাকে কোল দিয়ে থাকেন, তাই, আমি তাকে - 


পালালেন না। সাহস পেয়ে ধৰ্মানদ্দ জিজ্ঞেস করলেন, 
‘মা, আপনাকে যশলমীর হাসপাতালে দেখা অবধি .- 
খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি একটা গুরুতর অপরাধ করেছি 
অনিচ্ছাসত্বে | প্রেম সিং মার! যাবার আগে আমার ২ 
কাছে জল চেয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের বারণ ছিল বলে 
তাঁকে জল দিই নি। সেই অনুতাপে জলে পুড়ে মরছি। : 

সন্ন্যাসিনী সঁস্নেহে বললেন, “না বাবা, তুমি কোন 
অন্তায় করনি, আর এর জন্ প্রেম সিংও দুঃখিত বা ক্ষুণ্ন 
নয়। ইচ্ছে করলে ভার মুখ থেকে এক্ষুনি তুমি শুনতে 
পারো |” | 

ধর্মানন্দ বিনীততাবে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মা, আপনি 


মৃত প্রেম সিংকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন কেন? ' এই = 


রহস্তট! জানবার জন্ত আমি উন্মুখ হয়ে আছি ৷’ 

উত্তরে রেতী মা সস্নেহে হেসে বললেন, “বাবা, প্রেম 
গুরু প্রিয় শিষ্তের শেষ 
কোল দিয়েছিলাম ৷” : ৰ্‌ 

অদ্ভুত একটা আনন্দ অনুভুতি খে খেলে গেল ধর্মানন্দের 
মনে | তিনি রেতী মার চরণে আবার প্রণাম করলেন 
আনন্দাশ্রুতে মার চরণ ছুটি ভিজে উঠল। মা আসন . 
থেকে ওঠে ধর্মানন্দকে হাত ধরে-ওঠালেন এবং সঙ্গেহে 
আলিঙ্গন করলেন! | 


হে গিরিকন্তা ভারতদীপ্তি তুমি, 
এশিয়াগৌরী জয়তু ব্দেশ। 
কালান্তরের সাধকের মনোপট ; 

'- প্রতিযুগে ওগো শহীদের arent ! 


হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের মা; 
মঙ্গলময়ী অভেদধাত্রী অয়ি ! 
অমাবস্তায় কালীক| সাজলে আজ, 
কবে কল্যাণী ভুবনকমলা হবে? 


নববর্ষের প্রচ্ছদপট 


| আয়ভিক্ষু 
তোমাকে আমাকে ঘিরে এসবের পরপারে 
পৃথিবীর চারিদিকে আছে জেনে! পরমের ৷ 
দাবানল অলছেই, অলছে-_ দুৰ্জয় কল্যাণ-শক্কি-- 
মানবতা-বোধ আজ . : হতাশার মানসতা 
অবনমনের ACT নিঃশেষে মুছে ফেলে 
প্রচণ্ড বেগে নেমে চলছে। মনে আনো বিশ্বাস ভক্তি । 
ংকা ও সংশয়ে | নিভে যাবে দাবানল, 
দিশাহারা, মনে হয়, | Haale থেমে যাবে, 
এখানেই শেষ হবে হয়তে = " তারি পায়ে করে| সব ্তত্ত-- 
কিন্তু, ও দাবানল সবার উপরে জেনো 
অথব| অবনমন করুণাঘনের আছে 
শেষ কথা নয় কভু, নয়তো। প্রসারিত বরাভয় হস্ত ৷ 
ৰ হি মৃত্যু .. 
4 = ইন্দু গুপ্ত | 
আমার মৃত্যু হবেঃ '_ আমি মারা যাব,.আমার মৃত্যু হবে 


আমি মৃত্যুর প্রবাহে ভেসে যাব 
ভাসাব আমার আমিত্বের বোঝাকে 
অভিমানের মূল্যবান কালো পর্দাটাকে। 
7. কেননা আমি ব্ৰহ্ম, এই বিশ্বে এসেছিলেম ' 
. নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজের অখণ্ড সত্তাকে 
খণ্ড খণ্ড ধরে দেখতে, 
নিজেই নিজের লীলারসু পান করতে | 
' এবার আমি আমার খেল! সমাপ্ত করে 
যেখানে সমষ্টি চৈতন্ের সমাহার,.যেখাঁনে oer | নিজের রিশ্ব-চেতনাকে ব্ৰহ্মচেতনায় নিয়ে যেতে 
কোন অহং নেই। ' প্রস্তুত হয়ে এসেছি = 
নেই জ্ঞান, বিজ্ঞান of অভীন্স। এষণা | , " স্মৃতির অশ্বরে মৃত্যুর সংপ্লষে শুভ্র শ্রীতিমেঘখানিকে 
সেই অসীম মহাশুন্তে সাবিত্ৰী জননীর বুকে, তুলে ধরেছি। লাবণ্যের কিরণ চুম্বনে ' 
লীন হয়ে জেগে রইবে সে; রইবে অপলক দৃষ্টিতে তীব্র অভিজ্ঞানকে মৃত্যুর উৎসবে বিছিয়ে দিয়েছি। 
'_ নিঙ্সিমেষ চেয়ে। এবার স্বনিশ্চিত আমার মৃত্যু হবে .» . 


এই বিশ্বের আকাশে বাতাসে নাম রূপ কিছুই থাকবে না! 
এ জন্মের দর্শন শেষ হবে, শেষ হবে ম্ন ও মননের I 
মহান আত্মার জয়যাত্রা আবার নূতন করে সুরু হবে 
প্রকাশের অন্তরালে, সবপেয়েছির দেশে 

সমস্ত কিছু বিক্ষোভ, সমস্ত কিছু চাঞ্চল্য 

নিঃশেষ করে সে বেরিয়ে পড়বে নূতন পথে। __ 
একটি জীবন যা ছিল মৃর্তরূপে সে হবে ব বীর, 
লীন হবে হিরণ্যগর্ভে 


* সুখ্যাত কবি ইন্দু eda অকাল প্রয়াণের সংবাদ এই সংখ্যাতেই GIG প্রকাশিত হলো। তার 
মৃত্যু হয় ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৪ | মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর রচিত এই “মৃত্যু”-কবিতাটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ। যেন তিনি শুনতে পেয়েছিলেন মৃত্যুর পদ্রব্বনি। তথাপি বিচলিত হননি। আশ্চর্য 
প্রশান্তি ছিল তার। প্রঃ সঃ 





পরলোকতত্ব ও জন্মান্তরবাদ 2 শ্রীরবীন্দ্র- 
কুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী এম. এ, পি. আর: এস. 


পঞ্চতীর্ঘ, সপ্তশান্ত্রী প্ৰণীত 1 সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত 
পৃষ্ঠা ২৩২ £ ছাপা, কাগজ, কীধাই উৎকৃষ্ট । মূল্য- 
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গ্রন্থকার atta বিশারদ ৷ শ্রীসিদ্ধান্তশাস্ত্রীর 
অগাধ পাণ্ডিত্যের তুলনা এযুগে বিরল ৷ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
দর্শন, শাস্ত্ৰ, ইতিহাসে তার দখল অসাধারণ । অন্দর 
" প্রহরীর মত জীশাস্ত্ৰী বেদমূল সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও 
' সমর্থক ! শান্ত্-সংশয় নিরসনে সদ! জাগ্রত | আজিকার 
বিজাতীয় fara ঘাঁত-সংঘাঁতের মধ্যে সনাতন হিন্দু- 
ধর্মকে অগ্রবহ করিয়া লওয়ার জন্ত ত্রতধারী। কৃত্‌- 
সংকল্পেরই ফলশ্রুতি আলোচ্য গ্রন্থ। যে তিনটি 
বিশ্বাসের স্তম্ভের উপর সনাতন হিন্দুধৰ্ম আছ্যন্তহীন- 
কালের পথে দণ্ডায়মান ‘তার অন্যতম পরলোকতত্ব ও 
জন্মান্তরবাদ। প্রাচীন হিন্দুশান্ত ও আধুনিক কালে 
দেশ-বিদেশের গবেষণার ফলসমূহ মন্থন করে শ্রীশান্বী 
যুক্তি-প্রমাণ-সিদ্ধ ভাবে যুগ-সঙ্গতিই শুধু দেন নাই--এ- 
যুগের বোধগম্য: ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 
আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদে পরলোক সম্বন্ধে, 
পরবর্তী দশটি পরিচ্ছেদে শ্রাদ্ধতত্ব এবং অবশিষ্ট সাতটি 
পরিচ্ছেদে জাতিস্মর ও জন্মাত্তর-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
Fa হইয়াছে। গ্রন্থকার তার বক্তব্যের সমর্থনে বেদ, 
উপনিষদ, সংহিতা, পূরাণ, বিশেষ রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট আলোচনা যথা" 
যোগ্য স্থলে উদ্ধার করে প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে প্রমাণসিদ্ধ 
'করেছেন। দেব্যাণ ও পিতৃযাণ পুরাণে জন্মাত্তরবাদের 


উল্লেখ, শ্রাদ্ধতত্বের ভূমিকা! প্রভৃতি কয়েকটি তথ্য সমৃদ্ধ 
গ্ৰন্থখানি ভারত-শান্ 


বচন! গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়েছে! 
ভাণ্ডাৱে স্বণিশ্চিত অমূল্য সংযোজন I 


=সালাসশাঞ চি 


. চক্রবর্তীর সংগ্রামী জীবনের জলন্ত স্বাক্ষর | 


কবিতার জন্ম হয়? নিবারণ চক্রবর্তী । 
প্রকাশক £ তমালতরুণ দাস-_-৭৪ অশোকগড় ইষ্ট, 
কলিকাতা ৩৫। মূল্য তিন টাকা। 


‘কবিতার জন্ম হয়” কাব্য বিপ্লবী কবি নিবারণ 
কবি-সত্তার 
প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের ave ঘোষণা । এই -জাতি ও 
সমাজের অবক্ষয়িত পাগলা ক্লেদকীর্ণ অস্ত্ৰাব্য অপসংস্কৃতি 
জাল জোচ্চুরী ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি একক নিঃশঙ্ক 
প্রতিবাদী aaa! পঁজীবাদের তল্লীবাহুক বশংবদ 
ক্রীতদাস রাষ্ট্রের উচ্ছিষ্ট অন্বেষণ ভোজী কুলীন বুদ্ধি" 
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জীবিদের আত্রস্বার্থসর্বস্ব লেখককুল TA খেতাব আর ,. 


“পাঁচ হাজার টাকার থলির ‘লোভে পৌরুষ বর্জিত 
মেরুদণ্ডহীন গললগ্নিবস্তর দিলীর দরবারে, কুনিশ করে 
কৃতার্থ। কিন্তু বধিয়ান কৰি নিবারণবাবু সর্ধহারার 


রুদ্রবীণ! বাজিয়ে ক্ষ্যাপা দূর্বাশার মত খররসনা ক্ষুরধার ৷ 


বাক্য বিজিপবাণে এই সমাজের ঘুন্ধর! মেরুদণ্ড ভগ্নজানু 
পাঁপরীষ্ট জাতিকে কাব্যের অগ্নিমন্ত্ৰে জাগিয়ে তুলতে 
woe! প্রখ্যাত সাংবাদিক মনকুমার সেন বলেন-- 
“আজকাল সাহিত্যে ও সাহিত্যিকের মুখোশই বেশী। 
-“মন মুখ” এক নয় বহুর ক্ষেত্রে। নিবারণবাবু শোষক, 
দুশাসন, ga, বদজাত, ভাটরূপি দেশপ্রেমিক নেতা- 
দের স্বরূপ উদ্যাটন করে অগ্নিশ্রাবী ভাষার চাবুকে 
জর্জরিত করেছেন ৷” 
খ্যাতিমান নাট্যকার কিরণ মৈত্রের মন্তব্যের 
প্রতিধ্বনি করিয়! বলি, “খাটি সর্বহার! হয়ে তিনি সর্ব" 


হারার কবি। তিনি গরিষ্ঠের দলে তিনি এক নূতন, 


পৃথিবীর জন্ম ee করতে চান। যেখানে মানুষ মনুষ্যত্বের ৮ 
মর্যাদায় নিরাপদ আনন্দে নিশ্বাস নিতে পারে--তারই 
ফলশ্ৰুতি কবিতার জন্ম sy! সেইজন্ত তাঁকে আমার 
মনে হয় তিনি আমার কবি, জীবনের কবি, জনগণের 
কবি, চির যৌবনের কবি ।” 


_- আক লিসা sro OF 





| 
মনত্রশক্তিঃ 

সম্প্রতি পি. টি. তাই-এর এক খবরে প্রকাশ, 
নিবচণ্ডীর? উপাসক শকাশীনাথপন্থ সিন্দোর পুণাতে 
আয়োজিত এক প্রদর্শনী সমাবেশে নিমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট 
নাগরিক, বৈজ্ঞানিক ও যাদ্বকরদের উপস্থিতিতে তিনবার 
বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চারণের ছু'তিন মিনিটের মধ্যেই sich 
অগ্নি প্রজ্ৰলিত হয়ে ওঠে। একজন স্থানীয় চিকিৎসক 
ডাঃ পি. ভি. ভর্ভক এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। 
তিনি এই অভিনব ওচেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য দাবী করে 
বলেন--এই প্রদর্শনীতে সন্দেহাতীত করার জন্য 
শ্রীসিন্দোরকে শারীরিন ডাক্তারী পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে নেওয়া হয় । এইটি শরীসিন্দোরের 
তৃতীয় প্রদর্শনী । শ্রীসিবোর মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার 
ম্ধাগড় গ্রামের অধিবাসী | 


পরলোকে বাসন্তী বেবী £ 


দেশবন্ধুজায়| THE দেবী গত ২৩শে বৈশাখ ১৩৮১, . 


ara চুরানব্বই বংসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। তারতের THAW সংগ্রামের গৌরবময় 
অধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের যোগস্থত্র তার মৃত্যুর সঙ্গে ছিন্ন 
হল। শুধু 'দেশবন্ধুর জীবনসঙ্গিনীরূপেই নয়, একজন 
রাজনৈতিক নেত্রী হিস বেও বাসন্তী দেবী আপন গৌরবে 
4 মহীয়সী ছিলেন । নেত্রজী স্বভাষচন্ত্র এই মহীয়সী নারী 
সম্বন্ধে বলেছেন “ভো-গর অতুযুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু 
রমণীর আদর্শ ages সেবা কোনোদিন বিস্মৃত 
হন নাই, বিপদের ঘন্দ্ধকীরে যিনি হিন্দু পতিব্রতার 
১. একমাত্র সম্বল--চিত্তস্বৰ্্য ও ভগবদ্‌ বিশ্বাস হারান নাই 
দেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা বুজিয়া 

পাই না। দেশবদ্ধ হিলেন তরুণদের. রাজা, তাহার 

পতিব্ৰতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন তরুণদের মাতা। দেঁশবন্ধুর 

দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞীনের মাত! নন, 
শুধু তরুণদের মাতা নন তিনি আজ নিখিল বঙ্গের 
~ মাঁতা।” 


cide দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও এই মহীয়সী 
নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্থ নিবেদন safe i 
রাজা রামমোহনের জন্মোৎসব £ 

রাধানগর রামমোহন দ্বিশত বাধিক জন্মোৎসব 
কমিটির আহ্বানে বিগত ৭ই এপ্রিল *48, রাধানগরে 
ডঃ শিবদাস চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠান হয়। 
প্রারম্ভে ডঃ চক্রবর্তী শ্রীমতী আশাপূর্ণ! দেবী ও সাহিত্যিক 
শ্রীদীপেন রাহা রামমোহনের জন্মবেদীতে ও মর্মর . 
মুতিতে মাল্যদান করেন। আশাপূর্ণ৷ দেবী প্রধান 


'অতিথির আসন অলংকৃত করেন। 


রামমোহনের প্রতিভা ও কীতি আলোচনান্তে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন সভাপতি, প্রধান “অতিথি, বঙ্গ- 
সাহিত্য সম্মেলনের যুগ সম্পাদক শ্রীদীপেন রাহা, 
শ্রীদিলীপকুমার ব্যানার্জী, ( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 
জনসংযোগ বিভাগের ডিরেক্টর ) শ্রীবীরাজ বসু ও 
Boy VAG | | 

রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপক শ্রীমতী জ্যোতিৰ্ময়ী দেবীর 


' অস্থপস্থিতিতে তাঁর রচিত কবিতা ‘রাজা’ পাঠ করেন 


শ্ীদীপেন রাহ! । '. | 

উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীধীরাজ ay উপস্থিত 
অতিথিবুন্দকে "ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও. রাঁধানগরে 
রামমোহনের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার্থে প্রস্তাব রাখেন। 


পরলোকে কবি ইন্দু গুপ্ত? 

গত ২৪গে এপ্রিল ১৯৭৪, দীর্ঘ কয়েক মাস দুরারোগ্য 
রোগভোগের পর কবি ইন্দু গুপ্ত পরলোকগমন করেন | 
মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সজীব সবল সুস্থ কর্মক্ষম শ্রীগুপ্তের . 
এই অকাল প্রয়াণ অত্যন্ত afer বিশেষ প্রবর্তক পত্ৰিকা 
ও প্রবর্তক সঙ্ঘের firs থেকে । শ্রীমান ইন্দু সঙ্ঘের 
অনুরাগী দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। প্রবর্তক সাহিত্য- 
চক্রের সম্পাদক ও সঙ্ঘগুরুর ভাবাদর্শের যোগ্য বাহক 
ছিলেন। সঙ্ঘগুরুর প্রেরণায় সাহিত্যচক্রের স্থষ্টি হতে 
Aet অন্ততম কর্ণধাররূপে দীর্ঘদিন এই চক্রকে 
প্রাণবন্ত ও চলমান রেখেছেন। মানুষ হিসাবে জ্ৰীগুপ্তের 
তুলনা এ যুগে বিরল । সহজ সরল অমায়িক অবৈষয়িক 


'আত্মভোলা মাহুষটির সাহ্চর্যে বীরৱাই এসেছেন তারাই 


মুগ্ধ হয়েছেন। সত্যকার সহজাত ম্বভাবকবি বলতে যা 


8২ রি প্রবর্তক 


[ বৈশাখ, ১৩৮১ 











বুঝায় তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন শ্ৰীগুপ্ত। এই সংখ্যায় 
We তার একটি অপ্রকাশিত ‘মৃত্যু’ শীর্ষক কবিতা 
প্রকাশিত হল. কবিতাটি মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
“রচিত-যেন তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন | 
অত্যন্ত সজ্ঞানে বৈরাগ্যদীপ্ত চেতনায় তার মৃত্যু হয়। 
বারাস্তরে শ্রীগপ্ডের বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশিত হবে। 
সাহিত্য সংবাদঃ 

বিগত বার, তের ও চৌদ্দই এপ্রিল বঙ্গ সাহিত্য 


সম্মেলনের ৩২তম বাধিক অধিবেশন বর্ধমান সংস্কৃতি : 


পরিষদের আহ্বানে শহরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়। 
এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক| 
শ্রীমতী আশাপুণ! দেবী ও তার অনুপস্থিতিতে সম্মেলনের 
প্রাক্তন সভাপতি শ্রীমন্মথ রায়। যুগ সম্পাদক শ্রীদীপেন 


রাহ! সম্পাদকের রিপোর্ট পাঠ করেন ও কর্মস্থচী. 


পরিচালনা করেন। উদ্বোধন করেন শ্রীমন্মথ রায়। 


সভাপতি ও উদ্বোধক তাঁদের লিখিত ভাষণ পাঠ করেন | - 


উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন কবি ও স্কগায়িক| 


Rs 











শ্ৰীমতী নীলা কর। : অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে স্বাগত 
ভাষণ দেন যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীহ্বধীর অধিকারী | 

সাহিত্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন: শচারুচন্স(_ 
চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)। ছোট সরস গঁরজ পাঠ করেন 
গল্পকার শ্রীদীপেন রাহা ও বড় গল্প পাঠ করেন স্থানীয় 
সাহিত্যিকরা ৷ | 

কাব্যশাখার সভাপতিত্ব করেন কবি ws হরগ্রসাদ 
মিত্র ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন স্থানীয় প্রতিনিধি 
কবিগণ। 

' নাট্যশাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত নাট্যকার | 
ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ et নাটকের গতি 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাঁরগর্ভ বক্তৃতা দেন। , 

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত , 
সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারগ্রন «as তিনি কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন ও সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। 
ACH রাহা কয়েকটি প্রশ্নের সহৃত্তর দেন ও সাঁরগর্ভ 
ভাষণ দেন। উপস্থিত সদন্তদের অনেকেই আলোচনায় - 
যোগদান করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অত্যৰ্থনী 
সমিতির পক্ষে শ্রীস্বধীর অধিকারী ও সমাপ্তি সংগীত" 


' পরিবেশন করেন স্ববষ্ঠি শ্রীমতী নীলা কর | 


Rem জগতে facts আন্কর্মল 





৬ উৎকৃষ্ট দধি 


গ বিস্তম্ভ Wor নোন্তা খাবার 


৬ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
@ সারস দরবেশ ও ঘিভিদানা 
© সুগ্ৰাসিন্ধ ও বহুখ্যাত বেলের (মোরববা 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে। 


৮৬ net ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৯ 
ফোন : ৩৫-১৩৮৩ 


2, 





৬ ন্টবর দত্ত রো, 1, কলিকাতা-১ 
ফোনঃ ৩৫-০৮০১ | 
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" প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--বৈশাঁখ, ১৩৮৪ 
== পিপি NUNN NPA 
ৰহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ৰ 


IATA মেডিক্যাল ঠোস 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন ঃ £ ৫৫-৩৭১১ 


ৰ পেটেণ্ট ওঁৰধ 
ৰ, সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওঁষধ 
' প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্ুপহুকারে সরবরাহ করা হইয়া! থাকে। ' 
ee a 
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fase mane [ape আস লণন্নী 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমনানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, 

aie আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের বেনারদী. শাড়ী, জোড় ও 
| রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা" মজুত থাকে | 
| sehica esata frsacatais etfeEt= 


রামকানাই যামিনীরগন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) 2 কলিকাতা-৭ ॥ ফোন 3 ৩৩-২৩০৩ 


An Important Announcement ৯০০৯ 


A BOON TO THE INDUSTRY 


x ELECTRICAL MOTOR ' DOUBLE ENDED-GRINDER 
সক POLISHING & BUFFING _ _ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


i MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS | 
26/2, PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 ৰ 

Phone : Office 61- 1715 Phone : Resi. 33-2332 

সম্পাদক: শ্রীঅরুণচক্জর দত্ত ও শ্রীরাধারনণ চৌধুরী ॥ - পৰিচালক? শ্রীরবি কর 


প্রবর্তক পার্রিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ 'চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত! 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী HS, কলিকাত|-১২ হইতে শ্ৰীফণিভুষণ ৰায় কতৃক মুজিত.। 
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০.৭১৭১. ১ ১... ব্রা ব্রি হাতল "ইস" "ক পাপ হল oT 


ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত* সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


1 
অগভীর FPA ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য WA ব্যয়ে, Va মূল্যে 


ভট্টাচাৰ্য্য ডিজেল athe মেট' ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ৬.২৫ সে. মি. পাক্গটুলী, 
ৰা সাকসন, ডেনিভাল্নী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


yay ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 
টি ws 


বৈশিষ্ট্য — 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 

/ 


ইউনিট,ষ্টীল পার্টস্‌,উৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
। _ কারিগরী । 





ভারতে এই খরণের যে কোন উৎকট ডিজেল পাম্পি গেটের সমকক্ষ 


এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
| শো-রম 2 ১৮, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃদ্রঃ ডভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন| 


টেলিগ্রাম ১ “মেসিনারিস” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 


রি 


গাশি্লিঅবনল্ছ Taste =e অন্মখোজছিত 
ie. eevee ea = 








প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--জ্যৈ্ট, ১৩৮১ ১ 
SLOG E PALANAN 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 


_ গান্ধী রচনাবলী 
প্রথম খণ্ড Coe দ্বিতীয় খণ্ড ৫:০০ 
তৃতীয় খণ্ড ৯"০০ 


'ব্বাকুডা জেলার পুরাকীতি ৩৭৫ 
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই.এ. এস্‌ _ 
( পুভ্তক-বিক্রেতাদের জন্য ২০% কমিশন ) 





| 


পশ্চিমবঙ্গের শির্পচেতনা --হস্তশিল্প 


_ শ্রীআশীষ বস্তু ১২৫ 
বাংলার Soya _ প্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী ১২৫ 
বাংলার লোকনৃত্য . - শ্রীমণি বর্ধন ২৯০ 
_ দেশের গান _ প্রীভবতোষ দত্ত ০৫ 


বাংলার শিকার প্ৰাণী _ শ্রীশলীন্্রনাথ মিত্র ৩:০০ 


ডাকযোগে অর্ডার দেবার ও মানি-অর্ডারে টাকা পাঠাইব।র ঠিকানা £ 
স্থপারিন্টেনডেন্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল' গভর্ণমেন্ট প্রেস, পাবলিকেশন ব্ৰাঞ্চ 
৩৮, গোপালনগর রোডঃ আলিপুর, কলিকাতা - ২৭ 
নগদ বিক্ৰয় ঃ পাবলিকেশন সেলস্‌ অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট 
১, কিরণশংকর রায় রোডঃ কলিকাতা - ১ | 


প. ব. (SALE জনসংযোগ ) বি. ১৯২৬/৭৪ 


হং: প্রবর্তক বিজ্ঞা গন--জ্যৈষ্, ১৩৮১ 





i 22 রম নি ড্ৰ 
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j ন 
৷ GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 "PHONE : 38-4832 


|, SESSORE COMB INDUSTRY CO. 
‘MANUFACTURERS OF 

| ECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, | 

‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC ৫৭ গুণি 

COMBS & NOVELTIES. . 





উচ্চমান 3 বিগ্ুদ্ধ ক তিক 


বৈদিক উযধায়্টাকী - 


'-চন্দননগর 
জি, টি রোড £ 3 বড়বাজার 
১ প্রিচালক-__কৰিরাজ ভ্রীগোপালচন্দ ভট্টাচাৰ্য্য 


_ বিভ্ারত্ন, আমুর্কেদশাস্্ী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূৰ্ব কর্ম্মসচিব ৷ 
| টি ৷ 


নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওুষধাৰলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি? 


চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ.ঃ ' মহাদ্রাক্ষারিউ ৪ দশনসংস্কার চূৰ্ণ £ 
সারিবাগ্ভারিউ £ অশোকারিষ্ট £ ব্ৰাহ্মী ge (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাঁভূঙ্গরাজ . তৈল । 


' বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰূয়-বেন্দ্ৰ খোলা হইয়া ছে। 
£টি 





সূচীপত্র? জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ a 


শিরোনাম বিষয় লেখক গৃষ্ঠা 
জীবনের আলো | প্ৰশস্তি সঙ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলাল ৪6 
CARRE নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ ৪৬ 
সম্পাদকীয় ত জীৱাধারমণ চৌধুরী ৪৮ 
মাক্যাভেলির agate প্রবন্ধ শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায় এম. এ. ৫৪ 
রাজনীতির শিকার কবিতা শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য, ৫৮ 
BE এবং ওর! দু'জন উপন্যাস শ্যামাদাস দে ৫৯ 
অপুর স্বপ্নময় জগৎ ও পারিপার্শ্বিক জীবনচেতন| প্ৰবন্ধ , শ্রীরতনকুমার দাশগুপ্ত ৬২. 
স্বৰ্ণকার যে বুঝিয়ে গেছে কবিতা অজন্তা ঘোষ ৬৪ 
অস্ত-দিগন্ভ জীবনী শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় we 
কবি ইন্দু গুপ্ত স্বরণে কবিতা ,  শ্রীবিনয়ভূষণ.দাশগুপ্ত - ৬৭ 
জীবনশিল্পী মতিলাল প্রবন্ধ ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৬৮ 
নিখিল ভারত গো-সম্মেলন রস-রচনা শ্রীরবীন্দরনাথ আদিত্য ৬৯ 
বৌদ্ধধৰ্ম আলোচনা শ্রীবসন্তকুষার চট্টোপাধ্যায় ৭১ 
 শিবরাত্রিতে শিবময় পুতাপতি '_ প্রবন্ধ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার ৭২ 
| এবং মনুষ্যত্ব কবিতা - চারণকবি বৈদ্যনাথ ৭৩ 
সঙ্ঘ-সংবাদ বিবরণী জীরেণুকণ| ঘোষ ৭৪ 
" সাময়িকী ৰু 2 কে ৭৮ 





'প্রবর্তক'-এর TST ব্যবস্থা 


উপদেষ্টামণ্ডলী 
প্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ ) 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক) 
ত্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
7 শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী), 


সম্পাদক 
ZAP দত 
| । আৱাধারমণ চৌধুরী 


পরিচালক--- 


Safa কৃর 


8৮: ডা ৰ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--জ্যৈ্ঠ, ১৩৮১ 











|| 


Il 










উস 
Ww 


চল্যাণ ওয়ার্কস গ্রাইতেটলিঃ = 


তা-৪ 









2 


| 


CES £ ১৩৮১ 
৫৯ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 
মে-দুন £ ১৯৭৪' 






প্রবর্তক 


জীবনের আলো 


জানি ক'লযুগ । নাম-কীৰ্তন ছাড়া অন্য গতি নাই। ষুগপ্রবাহে ধৰ্ম নাই--ভেসে যায়--তাই 
সর্বাপেক্ষা সহজ কৰে ধৰ্মানুভূতি অবধারণের উপায়--নাম। আমি সর্বাপেক্ষা না হলেও অপেক্ষাকৃত সহজ 
পন্থা সর্বজনসমন্সে উপস্থাপিত করছি। নামও সাধ্য করতে হয়। আত্মসমর্পণ স্বতঃই হয়--সিদ্ধ। হে মানব! 
ভগবানে আঁত্মসমপ্ণ Sz | ৷ ; 

বিশ্বাস হরিও,না। যেখানে দুইজন, পবিত্র সম্বন্ধের বন্ধন, সেইখানে মূর্ত নারায়ণ | একজন উৎসর্গের 
দীপ, অন্যজন জাগ্রত বিগ্রহ । এই উত্তম yew উপলব্ধি কর। - - 

নাম-সংকীর্তনের পরিণতি আত্মনিবেদন ৷ আজ চারিশত বৎসরের অধিক নাম-সাধনপর্যায় বাঙ্গালী 
অতিক্রম করেছে । আজ চাই জাতির আত্মসমর্পণ ৷ ঢ় 


সৰ্বতোঁভাবে arya কর। চিত্ত, মন, দেহ, প্রাণ সবকিছু অন্তের হাতে তুলে দাও, শ্রদ্ধার 
ক্ষেত্রে উপনীত করে দাও। ধন্য হবে । 


সাধনা হো! ভগবানকে নিয়ে নয়, সাধনা নিবেদনের অর্ধ্য নিয়ে। পুষ্প, ছূর্বা, নৈবেদ্থা প্রভৃতি 
সংগ্রহ, রচনা ও সঞ্চয় করতে হয় তিলে তিলে | ৰ 

বিশ্বাসের আগুন বুকের ভিজা পাজরায় জলে না। ফুৎকার দিয়ে অগ্নি রক্ষা কর। নিষ্ঠায় পবিত্ৰ 
উধ্বশিখা জীবন সমুজ্জ্বল করবে। আলোর জগতে ভক্তি ও প্রেম যেন চন্দ্র-সূর্ষের ন্যায় ঝলমল্‌ করে। 
মানুষের খশ্বর্ষ, ধন, প্রতিপত্তি নয়। চাই দিব্য অন্তঃকরণ | | | 

কুঠাহীন gry tags | তক্তিঘন মন বৃন্দাবন | জীভগবানের ইহাই col বিহার-ক্ষেত্র ৷ কি আর চাও 
মানুষ, অন্তরের ম ণকোঠায় যদি শ্রীভগবান বিরাজ করেন | সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়ার বস্তু মোহবশতঃ অবহেলা কর না। 

ঈশ্বরচন্দরের দেবালয় এই দেহ, আঁর কিছু নয়। শোধন কর, সাধন কর দেহের | বিশুদ্ধ রাখ অন্তর 
বাহির । দিব্য ate দেবতার আবির্ভাব | তাই দেবজন্মের কথা প্রবর্তক প্রচার করে। আজ এই শুভ অক্ষয়- 
তৃতীয়ায়, মহাযদ্ৰের আরস্তক্ষণে তাই পুনঃ পুনঃ বলি--যুগের ধর্ম গ্রহণ কর। শোন ভগবানের পাঞ্চিজন্ত_ 


সাত্বনার বাণী--=হং ত্বাং সর্বপাপেত্যঃ মোক্ষয়িস্তামি। অতএব উদ্ধত হও । উৎসর্গ কর, ধন্ত হও আত্মসমর্পণের 
মন্ত্রদীক্ষায়। _ ত 


t 


i সঙ্ঘগুৰু শ্রীমতিলাল 
. { সঙ্ঘবাণী, ২৪শে এপ্রিল ১৯৩৬ ) 


বোলন্ত... 


পরধিয়োইটকঃ ॥ রোধ le, ‘নবম, লুজ ॥ সপ্তমী-অষ্টমী থক্‌ ॥ 
( মগুলস্য esters. সুক্তং.) | 4 
"+ হুন se ; 
দানায় মনঃ সোম পাবন্নস্ত তেহব্ৰাঞ্চা হরী বন্দনশ্রদ্দা FH 
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তেন ত্বা কেতা আদভ স্বস্তি ভুৰ্ণয়ঃ ॥৭ 


অপ্রক্ষিতং বস্থ বিভষি হস্তয়োরসাল্হং সহস্তদ্বিশ্রুতো দুধে | 
আবৃতাসোহবতালো ন Fy eT তে ক্ৰুতবঃ ইন্দ্ৰ ভূরয়ঃ ॥৮ 

অন্বয়--হে সোমপাবন্‌ ! তে মন দানায় অস্ত ; হে বন্দনশ্রুৎ তে হরী অর্ধাঞ্চা আ-কধি। হে kx! 
তে যে সারথয়ঃ সন্তি, তে যমিষ্ঠাসঃ ; তস্মাৎ কেতাঃ তব! ভূর্ণয়ঃ ন আঁদভ্‌নবন্তি ॥৭ . 

হে ইন্দ্ৰ! তম্‌ অপ্রক্ষিতং বহু হস্তয়োধ্িভষি ; তম্‌ শ্রতঃ, তথ্বি অধাল্হং সহ দধে | হে ইন্দ্ৰ! ন 
(যথা ) অবতাসঃ আবৃতাসঃ, তথা তে তনুযু কর্তৃভি: (আবৃতাসঃ) ) ভূরয়ঃ ক্রুতবঃ ॥৮ ৰ 

ব্যাখ্য|--সোমপাবন্‌ (হে সোমপায়ী ইন্দ্ৰদেব ) তে ( তব='আপনার ) মনঃ, (মন) দানায় (দানের 
নিমিত্ত ) অস্ত, ( রত হউক ) বন্দনশ্রুৎ (হে স্ততিপ্রিয়) [তে (তব= আপনার ) ] হরী ( অশ্বিদ্বয় ) অর্ব্বাঞ্চা 
(যজ্ঞের ) আ-কৃধি (অভিমুখী করুন ) ইন্দ্ৰ (হে ইন্দ্ৰদেব ) তে (তব--আপনার ) যে (প্রসিদ্ধ) সারথয়ঃ স্তি 
' (সারধিগণ আছেন) তে যমিষ্ঠাসঃ (তাহারা অতিশয় নিপুণ) কেতাঃ (প্রতিকুলীচারিগণ ; শত্ৰুগণ )১. 
ভূৰ্ণয়ঃ ( অস্ত্ৰ-শস্বদ্বায| ত্। ( ত্বাং=আপনাকে ) ন আদতত্বস্তি (হিংসা করিতে বা পরাজয় করিতে পারে রী 
al) ua | | 
- হে ইন্দ্ৰ তম্‌ অপ্রক্ষিতং.( অক্ষয় ) ay (ধন) হস্তয়েঃ ( BUT) বিভ্ি (ধারণ করেন ) ভম্‌ ae: 
( আপনি প্ৰখ্যাত--বিশ্ববিশ্ৰুত ) তব তত্বি (আপনার দেহে) অযাল্হং ( অশেষ, অজয়, শত্রুদের অনতিভূত ) 
সহ (বল) দধে (ধারণ করেন) অবতাসঃ (কুপ--অবত ইতি কুপ নাম--সায়ন ) ন (যথা-যেরূপ 
জলাধি ব্যক্তি দ্বারা ) আবৃতাসঃ (আবৃত থাকে ) তথা তে (তব-সেইরূপ আপনার ) তনুযু ( শরীর ) কর্তৃদ্ভিঃ 
(বলকৃত কর্শসমূহ দ্বারা আবৃত) yr তম্‌ ভূরয়ঃ (যেহেতু আপনি বহুবিধ) ক্রতবঃ ( সতৎকরৰ্ম্মের ) 
[ অনুষ্ঠাতা ] ॥৮ | 

সরলার্থ-হে সোমপায়ী ইন্্রদেব ! আপনার মন দানে রত হউক। হে স্ততিপ্রিয় দেব--আপনি ৷ 
হরীযুগলকে আমাদের যজ্ঞের অভিমুখী করুন। হে দেব Re! আপনার প্রসিদ্ধ সারথিরা অতিশয় নিপুণ 
তজ্জন্যই শত্ৰুগণ আয়ুধ লইয়া আপনাকে হিংসা! করিতে সাহস পায় না ॥৭ 

হে ইন্্রদেব! আপনি অক্ষয় ধন হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি বিশ্ববিশ্ৰুত এবং শরীরে অজেয় 
শক্তি ধারণ করেন। কুপ সমুদয় যেমন জলাধি ব্যক্তিদের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ জলাধি ব্যক্তিরা জলের ey 
যেমন কুপকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার শরীর বলকৃত কর্শসমূহ দ্বারা আবৃত। আপনার ২০ 
শরীরে বহু সৎকর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে | . | 

উপরিউক্ত খক্মন্ত্র ছ্ুইটি চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শেষ adi খধি সব্য নবম স্থক্তের আটটি 
খক্মস্ত্েই ইন্্রদেবতার মহিমা Ora ইতিপূর্বে তিনি চারিটি me ইন্দ্ৰদেবতারই স্তি 
করিয়াছেন-_পরে আরও দুইটি হুবক্তে করিবেন। সব কয়টি সৃক্তই Gas নামে অভিহিত | 


s bad 
bd 
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সব্য খষির Hei অঙ্গিরা। প্রবাদ--তিনি কঠোর তপস্তার বারা ইন্দ্ৰদেবতাকেই স্বীয় পুত্ররূপে Ate 
করেন। তিনিই এই সব্য ae সূর্য্যপুত্র কর্ণ যেমন সূৰ্য্যের উপাসক, খষি সব্যও GETS শোনা যায় তিনি 
ওঁন্সূক্ত ব্যতীত SY দেবতার নামে FSIS) HS রচনা করেন নাই | 

ইন্দ্র দেবভাঁদের রাজা--তিনি জ্ঞানে, শোঁর্য্যে ও বীৰ্ধ্যে অতুলনীয় | কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে 
পারে না। তাহার বাহন হরী--আচাৰ্য্য সায়নের মতে যুগল অশ্ব। অশ্ব গতির প্রতীক । crawl নিরবয়ব। 
জ্যোতিই তাঁর দেহ -গতিই তীর প্রকৃতি । দেবতাকে আবাহন করা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ আবিভূৰ্তি হন--তাই 
ক্ষিপ্ৰগামী হরীযুগল:ক Sta বাহনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হরী অর্থে জ্যোতি এবং গতি ছুই-ই বুঝায় | 

গতি যথাঁফখ নিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহ! ক্ষতিরই কারণ হয়। তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য gar 
চালকের প্রয়োজন যমিষ্ঠাস: সারথয়ঃ পদে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সারধিও রখীরই RAT! কেতাঃ অর্থাৎ = 
প্রতিকুলাচারিগণ এইজন্যই তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না। 

আরও, যেহতু তিনি যমিষ্ঠাসঃ, সেই হেতু তার দেহে অসীম শক্তি এবং তিনি অক্ষয় ধনের অধিকারী। 
আর এইজন্তই 39 তিঃ--সতৎকৰ্ম্মসকল তাহাকে নিয়ত ঘিরিয়া থাকে । আবৃতাসো অবতাসঃ পদের 
তাৎপৰ্য্য আচাৰ্যাচেবের মতে দৃষ্টাস্তস্বৰূপ--খষি যেন দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝ-ইবার প্রয়াস করিয়াছেন-_যেমন জলাধি 
ব্যক্তির! gorse চারিদিক ঘিরিয়া থাকে, সেইরূপ সৎকর্মসমূহ ইন্দ্ৰদেবকেই বেষ্টিত করিয়া থাকে। কারণ 
দেবতা ইন্দ্ৰ স্বয়ংই নৎকর্শের প্রতীক । যাহার! ইন্ত্রদেবতাকে'আরাধনা করিবে, তাহার! সৎকর্মেরই অধিকারী 


হইবে! 








আচার্য্য ছুর্মাদাস মন্ত্র ুইটিরই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। তার মতে--অবতাসঃ পদে অবতরণের 
নিয়াভিমুখী হওয়| এবং কর্তৃভিঃ পদে আত্মকর্তৃত্ব বা অহঙ্কারকেই বুঝায়। কর্তৃতিঃ অবতাঁসঃ মানে অহঙ্কার- 
বিমুঢুজন | অহক্কাই পতনের মূল। অহঙ্কার-বিযুটজনই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার হইতে মুক্তি 
পাইলেই মানুষ ঈশ্ব' সারূপালাভের অধিকারী হয়-তনূযু পদে ইনি ইহাই বুঝাইয়াছেন। 

বেদমন্ত্রের শব্দার্থ নিষ্কাষণ অতীব BAe! সেই হেতু অধ্ধ্যাত্বিক ভাব গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে FEAT 


প্ৰদান STA | 
রেণুকণা ঘোষ 








অথাঁতঃ অন | 

বর্তমান বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে এই যুগধ্বনি 
তুলিয়াছেন সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। ধ্বনিটি স্বগভীর 
সংকেতগর্ভ এবং ইহার তাৎপর্য স্বদূরপ্রসারী । ভারতের 
ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পথে এই যুগাস্তকরী দিকৃ- 


পরিবর্তনের নজীর বিরল । এদিক দিয়! , সম্ঘগুরুজী 
স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূৰ্ণ । প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায় অথব! 
গুরুক্রমিক সাধ্য-সাধনধারাঁয় সঙ্ঘগুরুজীর ব্যতিক্রম 
woe | সংস্কারশূন্য মন, বিবেকপরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও প্রচলিত 
গতান্ুগতিকতার প্রভাববিমুক্ত চিত্তের নিকট ইহ! ধরা 
পড়িবে | 

_ সঙ্ঘগুরুজীর জন্ম, কর্ম ও জীবনের তাৎপৰ্যবাহী 
এই উজিটি প্রথম উদ্ভাসিত হয় তার চিত্তে ২৬শে জুন 
১৯৩৬ এবং উদৃঘোষিত হয় পরদিন ২৭শে জুন 


প্রথম প্রভাত"বাণীতে তাঁরই মানসস্থষ্ট প্রবর্তক সঙ্ঘের 


নিকট | 

‘নষ্ট মোহ ও লব স্ৃতিএবং REE দিবস হিসাবে 
২৬শে জুন VY প্রবর্তক সঙ্ঘে নয়, Wafers আগামীকালে 
মোঁইমুক্ত জাতির জীবনেও এই দিনটি স্তবনিশ্চিত স্মরণীয় 
ও সম্গৃজ্য হইবে। 

এই ‘অখাতঃ অর্থজিজ্ঞাঁসা”র শুদ্ধসিদ্ধ রূপ-প্রকাশই 
প্রবর্তক সজ্ঘের ব্ৰত--মিশন--যাহারই অপর নাম 
প্রার্ণের শোধন-শুদ্ধ জাতীয় প্রাণের জাগরণ । মস্তি 
ও হৃদয়, জ্ঞান ও প্রেম এ জাতির উত্তরাধিকারস্থত্রে 
প্রাপ্ত বস্তু, কিন্তু প্রাণের অশুদ্ধি হেতু, ভাঁরত-জাতি 
অব্যভিচারী অবস্থায় উপনীত হইতে পারিতেছে না | 
সর্বত্যাগী সন্ননাসীসভ্ঘের স্বাবলম্বনমূলক অর্থসাধনার 
মূলে BE তথা সমষ্টির প্রাণ শোধনের তাৎপর্যই নিহিত। 
এইরূপ প্রচেষ্টা ভারতের ধামিক ও আধ্যাত্মিক 
ইতিহাসের বিবর্তনধারীপ্ল সম্পূর্ণ নূতন পথ--এই 
ব্রতসিদ্ধির পথে আজ পর্যস্ত কোন পদচিহ্ন পড়ে নাই। 
পরস্ত আছে প্রচলিত গতাঁহ্ছগতিকতার পিছন-্টান আদ্র 


চিরাচরিত সংস্কারের মোহ | প্রবর্তক সঙ্ঘে তথা HST 
পরিধির বাহিরে জাতীয় জীবনে যুগপুরুষ শ্রীমতিলালকে 
অবধারণ ও গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এই গতানুগতিক- 
কতার মানস আড়ষ্টতা। 

‘অতীতের সকল ধর্ম-সংস্কার ও ব্যক্তিগ্রভাবযুক্ত 
তার মৌল শ্বরূপ-সত্ববর মিশনটিই অভিব্যক্ত হইয়াছিল 
২৬শে জুনের ভাবনা ‘অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাস।” প্রেরণার 
মধ্যে। ইহাই তার জন্মকর্ষের তাৎপর্য এবং প্রবর্তক 
সজ্বেরও মিশন । কোন রাজনৈতিক আথিক বা ধাৰ্মিক 
মতবাঁদকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে নাই। 
কতকগুল লোকের ফোগফলের সমষ্টি বা পার্টি সঙ্ঘ নহে 
_-একেরই গুণান্বিত অভিব্যক্ত বূপ--একেরই ধর্মে নবজন্ম _ 
প্রাপ্ত সমষ্টি।  অখাতঃ. অর্থজিজ্ঞাসা"-মন্ত্রের বিগ্রহ 
যুগপুরুষ শ্রীমতিলালের ভাব ও ভাবনার প্রলম্বিত 
কায়মূতি প্রবর্তক সঙ্ঘ_মনীষী এমার্সনের কথায় 
‘Institution is the projection of a personality.’ 

ভাগবত-জীবন ও ভারত জাতীয়তাঁর ভাব ও 
ভাবনার রূপায়ণ তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের মাধ্যমে করিতে 
চাহিয়াছিলেন। তার কথা £ “ধরে থেকো বন্ধু প্রাণপণ 
করে ভাবটিকে সমস্ত হৃদয় ঢেলে। ভারতের নবতীর্থ 
হবে এখানে (সঙ্বকেন্দ্র চন্দননগরে ) । ভাঁবটিকে 
আরও ঘন করে তোল; বিশ্বাসের প্রভাব আরও 
অগ্নিময় হোক | সব আশা, সব ভরসা, সব ভবিষ্যৎ 
চন্দননগরে ! একদিন সমগ্র ভারতকে আছাড় খেয়ে 
পড়তে হবে এই তীৰ্থে |” 

ভাগবত-জীবনবাদের বলিষ্ঠতা ও পূৰ্ণাঙ্গ জীবনদর্শন 
প্রীমতিলালের এত বড় আশা ভরসার ধারক ও পোষক | 
ছিল। ভারত-ভ্রাত্ীয়তার একটা পরীক্ষামূলক ক্ষু শা 
সংস্করণ হিসাবে তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘকে নির্মাণ করিতে = 
চাহিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় সহায়তা তিনি পান নাই, 
sete করেন নাই। সমসাময়িক কালের সমস্ত 
রণ্জনৈতিক উত্তেজনা আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া 


১৩৫ 
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শ্রীমতিলাল wos সর্বোৎসর্গীকৃত নরনারীর জীবন 
লইয়া এই ভাগবত-জীবন ও জাতিগঠনের নীরব CAD! 
আমৃত্যু করিয়া গিছাছেন। জীবন ও জগতের লয় তিনি 
চাহেন নাই। টৈরাত্বিক ভোগবাদ ও সর্ববৈনাশিক 
নির্বাণ মোক্ষ এই ছুই বিপরীত প্রান্তসীম! পরিহার করিয়া 
তিনি মধ্যপন্থা ভ গবত-জীবনবাদ ও THRs গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ভার চাওয়া ছিল পরিপূর্ণ যুক্ত জীবন, 
পূৰ্ণকাম হওয়া_রর্ষ, A, মাধুৰ্যমণ্ডিত GR ও সমষ্টি 
জীবন। তার প্রন্ল্লিত জাতিরই পরিণত রূপের আদ্র! 
সঙ্ঘ । এযুগের প্রতিষ্পর্ধী অর্থভিত্তিক জীবন ও 
সমাঁজবাদের প্রত্যুত্তর হিসাবে ‘ate: ব্রহ্মজিজ্ঞাস!” 
নহে, পৰস্ত ‘অথাঃ “অর্থজিজ্ঞাসা' পূরোভাগে রাখিয়া 
তিনি জাতির ভ্ৰূণৰ সঙ্ঘনির্মাণে ব্রতী ইইয়াছিলেন এবং 
সজ্বব্রতধারীদের নেই পথেই মুখ্যতঃ পরিচালিত করিয়া- 
ছিলেন। স্বাবলচ্ন ছিল সভ্ঘের, জীবন-নীতি । নিরলস 
শ্রম ছিল ভিত্তি। ধর্মকে প্রাণময় ও বীর্ষসমন্বিত করাঃ 
যজ্ঞরূপে নিয়ত হর্ষের মধ্যে UR ও সমষ্টি জীবনকে 
উৎস্জ্য করা। সঙ্ঘগুরুজীর সমাজদর্শনের গোড়ার 
কথাটি হইতেছে শুদ্ধ প্রাণ এবং কর্মযজ্ঞে প্রাণের 
'রূপায়ণ। তার কথা--ধর্ম যদি মহাপ্রমাণরূপে রূপা ক্লিত 
না হয় তাহ! হইল সেই ধর্ম বীর্ষহীন। এই প্রাণ- 
রূপায়ণের মাধ্যম. হইতেছে অর্থসাঁধনা ৷৷ অর্থ হইতেছে 
জগদ্ধিতায় aay কল্যাণে, ব্যষ্টির দানোৎসর্গ এবং 
ব্ষ্টির ভোগ ও পু হইতেছে সমষ্টির প্ৰেমাবদানে | 

একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে এই স্বাবলম্বনমূলক অর্থসাধন! 
ও কামনাহীন ন্তর্মযোগ বিবেকানন্দ-প্রেরণায় প্রথম 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল, কিন্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ইহার বাস্তব 
রূপায়ণের প্রথম কৃতিত্ব শ্রীমতিলালের | 

বৈদিক সনাতন ধর্মের বনীয়াদ চারিটি বর্গ-_ধর্ম, অর্থ, 
কাম ওমোক্ষ। ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ে তারতের জৈন, 
বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ই এঁক্যমত। মাঝের 
ছুটি পর্যায় উপেক্ষিত হওয়ার ফল্‌ক্রুতি হইয়াছে মেরুদু- 
হীনতাঁয় ভারতের নিবীর্যতা | 


শুধু অর্থে নহে, জাঁতি-জীবনবিকাশের সর্ব পর্যায়েই 


তিনি ইহার পরীক্ষ “নিরীক্ষা! করিয়া গিয়াছেন ! তাবু যুগ- * 


সম্পাদকীয় 


ৃ করিয়াছেন 
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চেতনা এমনি প্রথর ও জাগ্রত ছিল যে, তিনি ভারতের 
প্রাচীন ধর্ম, শাস্ত্ৰ ও সাধনার যুগসঙ্গতি দিবার প্রয়াস 
করিয়া গিয়াছেন। এ হিসাবেও তিনি সত্যই প্রবর্তক | 
২৭শে জুন ১৯৩৬-এর অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা” 
ঘোষণায় শ্রীমতিলাল তার জাতির স্বরূপবিগ্রহ সঙ্ঘ- 
নির্মাণের পর্যায়টি এইভাবে বিদ্যা করেন £ (তারই 
ভাষায়) “ধৰ্ম ভিত্তি অতঃপর সঙ্ঘ, সঙ্ঘের পর শাস্ত্ৰ! 
অতঃপর ati অর্থসিদ্ধির উপর সমাজ |. সমাজ- 
ংহতির ব্যাপক রূপ জাতি । মোটামুটি জাতিসাধনার 
ষ্ড়ঙ্গ সাধন এইভাবে উল্লেখ কর! যায়- ধর্ম, সঙ্ঘ, শাস্ত্ৰ 
অর্থ, সমাজ, জাতি ৷” 
এই জাতিনির্সাণের বিষয়টি তিনি যেভাবে বিস্তার 
Siete তার কথায়ই বলি: “ধর্ম 
আত্মসমর্পণ । দীক্ষিত নাঁরীপুরুষের প্রেম ও এঁকাবদ্ধ 
জীবনসমষ্টিই সজ্ঘ ৷ সঙ্ঘ-জীব্ন যাপনের. অনুশাসক 
শাস্ত্ৰ। এইওলি অন্তরঙ্গ সাধন ৷” ্‌ 
ইহার বহিরঙ্গ করণীয় সম্বন্ধে তার নিৰ্দেশ £ “আত্ম- 
সমৰ্পণ যোগ প্রচারের wa গ্রন্থাদির প্রণয়ন। ইহার 
অনুকূলে যুক্তি, দর্শন, কাব্যে-সাহিতো ধৰ্মব্যাখ্যা, 
ধৰ্মচৰ্চার দৃষ্টান্ত (জীবন-প্রকাশে ) | সভ্ঘবিষয়ে যুক্তি, 
বিজ্ঞান, ইহার প্ৰয়োজনীয়তা, ইহার শক্তি, যুগপ্রবর্তনে 
FIT রূপ ও প্রভাবের কথা। সঙ্ঘগত করার জন্য 
সমাজে সঙ্ঘতত্ব প্রচার প্রভৃতি কর্ম সঙ্প্রাণের 
পরিচয় :” | [ও 
চিরাচরিত প্রথায় শাস্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা! নয়। 
নবধুগের নূতম জিজ্ঞাসার মুখোমুখী হইয়া শ্রীমতিলাল 
ভারতের শাস্ত্রকে কিভাবে যৃগপ্রয়োজনের BRETT 
প্রচার করিতে হইবে তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন £ "শাস্ত্র 
ছুই ভাবে প্রচার হওয়া দরকার ! প্রথম ভারতের দর্শন- 
শাস্ত্ৰাদির নৃতনভাবে. যুগসন্মত ভাষ্য রচনা । গীতা- 


. উপনিষদ-বেদান্তের নূতন মূৰ্তিদান ভাগবত, পুরাণাদি, 


চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের উদ্ধার একটি বড় 
Ste দ্বিতীয়, প্ৰাচীন ধর্মগ্রন্থাদি ব্যতীত সভ্ঘপ্রতিষ্ঠার 
জন্ত, সঙ্ঘকে জীবন্ত প্রাণবস্ত করার জন্ট yor থক 
রচনা । মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খধিবাণী যুগের বোধগম্য 
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ভঙ্গীতে নূতন করিয়া লিখিত হওয়া উচিৎ! শান্ত 
প্রাচীন ও অর্বাচীন দুই ধারায় সঙ্ঘজীবনে অভিব্যক্ত 
হইবে। সঙ্ঘ পুরাঁতনের নূতন প্ৰাণদান করিবে। 
আবার বর্তমান জীবনরক্ষার অনুকূলে নববেদ রচন! 
করিবে ৷” | | 

সঙ্ঘের এই লক্ষ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগুরুজী 
অজঅ বাণী দিয়াছেন! প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্তাস, নাটক, 
গল্প, কবিতা, গাম প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন | তার গীতা, 
বেদাস্তদর্শনের যুগভাম্য এযুগের সমালোচকদের কাছে 
নৃতন সৃষ্টি বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে | 

সজ্ঘ তথা জাতিনির্মাণে শ্রীমতিলালের যুগসচেতনতা 
তার উক্তির মধ্যে ye, স্বপরিস্ফুট  ধর্মপ্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে অভূতপূর্বও বলা চলে। এই জাতি সাধনার 
নিগুঢে বিদ্যমান পরিপূর্ণ সিদ্ধ শুদ্ধ অধ্যাত্মজীবন। 
অনাগত আগামীকালের এক বৃহৎ সৃজনের উদ্যোগ- 
পর্বেরই ইঙ্গিতবহ ইহা । শ্রীমতিলাল বিশ্বাস করিতেন, 
এই জাতিসাধনার সিদ্ধিই মানবজাতিয় মুক্তির কারণ 
হইবে। ভারতের নির্দেশিত অধ্যাত্ম মত: ও পথ ভিন্ন 
সৰ্বাঙ্গীন পূর্ণতার পথে মানবসভ্যতার উপনীত হইবার 
আর দ্বিতীয় কোন বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নাই-_হইবারও 
নহে | মাঁনবসভ্যতার সঙ্কটত্রাণের জন্তু এই সনাতন 
ভারতকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। 

শ্রীযতিলাল সঙ্ঘ তথা জাতিসাধনার যে অন্তরঙ্গ 
দিকের কথা বলিয়াছেন তাহ! সম্পূর্ণ সাধনসিদ্ধ যোগ- 
জীবনের উপর নির্ভর করে। ভাগবত-চেতনার উপর 
একটা সমষ্টি জীবনের প্রতিষ্ঠা, অহংমুক্ত নিফাম নিরাসক্ত 
সিদ্ধ ব্যক্টিজীবনের জমষ্টিই সঙ্ঘ। জাতির ধর্ম, অর্থ, 
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্্রজাতীয় জীবনবিকাশের সর্ব পর্যায়ে 
এই দিব্য জীবনের প্রকাশ | এক কথায় এই ভাগবত- 
জীবনসমষ্টি, এই ভাঁগবত-বিগ্রহই সঙ্ঘ তথা জাতির 
স্বরূপ যুতি। দ্বভাবতঃ স্বরূপ ধর্ম নিঃসঙ্গে ; যোগজীবন 
অর্থাৎ অপরিণামী সত্তার সহিত জীবের সতত যুক্ত জীবন 
_ পরিপূর্ণ তত্বে লীনচৈতন্ | . রহস্ত এই যে, নিঃসঙ্গতা 
সত্বেও জাতিসৃজনের ক্ষেত্রে এই স্বরূপপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘজীবন 
যুগধর্ম রক্ষার্থে বিচিত্র ধর্মে, রূপে ও ছন্দে লীলায়িত * 








প্রবর্তক 








"অভিনব কর্ম, সিদ্ধ হবে না। 


করিয় ধরা। এই সজ্ঘের বহিরঙ্গ পরিধিতে যে জীবজগৎ 
তাহা আত্মস্বরূপ বীজের প্রকাশবিকৃতি অর্থাৎ স্বরূপেরই 
বিকৃত অভিব্যক্তি | স্বক্বপ-বীজের অর্থাৎ ভাগবত-সজ্ঘের 
শুদ্ধ অবিকৃত প্রকাশে সমাজের শুদ্ধ অবিকৃত রূপের 
প্রকাশ । শ্রীমতিলালের জাতি তথ! সজ্যের নিগুঢ aaa 
এখানে! 'জগন্ধিতায় ব্যষ্টির মুক্তি সমষ্টির কল্যাণে 
পুনরুতসর্গে ভাগবত-সজ্ঘেরই প্রতিষ্ঠা | 
সঙ্বপ্তরু-প্রকল্লিত জাতির জ্ৰূণমুতি সঙ্ঘের an" 
সাধন যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে সেই সঙ্ঘের অর্থদাধনাও 
পূৰ্ণাঙ্গ হইবে, শুদ্ধ সিদ্ধ রূপ পাইবে । সমাজের ভিত্তি 
ও নিয়ন্ত্ৰণী শক্তি অর্থের শুদ্ধ প্রকাশ সঙ্ঘসাধন| ৷ 
ধনতত্ত্রের “ফোরাম্‌* গণতন্ত্র ও 'মার্কসীয় সর্বহারা'র 


সমাজতন্ত্রের অর্থসাধনার সংজ্ঞা, রূপ, Feat, 
বিজ্ঞান আজকের যাহ্ৃষের কাহারও অঙ্গান| 
নাই। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সজ্ঘগুরুজী-পরি কল্পিত 


সঙ্ঘবের জাতি তথা অর্থসাধনার ব্যাখ্যা ও বিশ্যাস 
যাহার ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হইল-_তাহা হেয়ালির 
মতই ঠেকিবে.। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, ইহার 
কেন্দ্রভিত্তি জড় অচিৎ নহে, tae চিৎ যাহাই জগচ্‌- 
ব্যাপারের সর্ককারণকারণম্‌'-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ? 
ইহার ব্যাখ্যা, বিস্তাস ও পরিভাষা তদনুব্ূপই হইবে। 

সজ্বগুরু শ্রীমতিলাল তাহার প্রকল্পিত জাতি তথ! 
সঙ্ঘের এই অর্থসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন এবং feat 
সাধকের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তাহারও 
দিকৃদর্শন দিয়াছেন : “অৰ্থ শক্তির পরিশুদ্ধ বীর্যকে 
উদ্ধার করে। কাজেই নিরাসক্ত ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের 
ইহা সাধ্য। অৰ্থনীতিক ক্ষেত্রে সেই বীরদের আহ্বান 
করি যার! পরিপূর্ণ সন্তোষ, পরিপূর্ণ আনন্দের বিগ্রহ । 
নিজের অভাব ও দৈন্য থাকলে অর্থসাধনার ক্ষেত্র বিঘ্নিত 
হবে। যাদের অর্থে আকাজ্ষা আছে, ভগবানে হৃদয় 
তুলে দিয়ে অভেদ অনুভূতি হয় নি, তাদের দ্বারা এ 
এই উপলব্ধি হলে কি 
উন্মাদনা, কি অপূর্ব শক্তির সাধন-মূতি প্রকাশ হয়-তা 
অনিৰ্বচনীয় ।” 

আজকের বস্ততান্ত্রিক উপরিচর ভাবনার কাছে 


[ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ 
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সজ্ঘগ্ুরুজীর অর্থস“ধন] স্বনিশ্চিত ছুর্বোধ্য ঠেকিবে। 
বস্তুতঃ ব্যাপকভাবে এমন অর্থসাধনা আশাও করা যায় 
না। Hees সঙ্নের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে অর্থসাধনায় 
নিয়োগ করেন। বন্ধ ও বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখী ও মাখা- 
মাখি হইয়া আপত্মপ্ৰীতি, মুক্তি-ভুক্তির উপরে উঠিয়া 
‘বহুজনহিতায়’ ‘ব্হুজনস্নৃখায়" অনাসক্তভাবে অর্থ 
উপার্জনের মধ্যে যে সৃষ্টিকরী ত্যাগ-বৈরাগ্য শক্তির 





উন্মেষ তাহাই সঙ্বগুরু তাঁর সঙ্ঘ তথা নবজাতি স্থষ্টির - 


ক্ষেত্রে দেখিতে চাঁহিয়াছিলেন ! জীবনসভোগের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম অৰ্থ ইংরাঁজীতে একটা 
কথা আছে ‘power corrupts’ | অর্থের প্রতিষ্ঠা দেয় 
ক্ষমতার অধিকার বিশেষ বৰ্তমান বৈশ্ব-কৌলীন্তের যুগে। 
ভারতের বর্ণাশ্রমী সমাজবিষ্তাসের মৌল অভিপ্রায় ছিল 
“দেবায় জন্মনে’--মাঁনুষকে জন্মগত পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব 
এবং মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করিয়া ধরা। তাই 
একদা ভারতীয় সম'জের শীর্ষমণি ছিল সর্বত্যাগী ব্ৰাহ্মণ 
_কৌলীন্ ছিল বাঙ্গণত্ব যাহারই যুগ-সংস্করণ শ্রীমতিলাল 
দিয়াছেন সঙ্ঘত্বে। ভাঁরতবর্ষের জীবনবোধের ও জৈব" 
চেতনার চরম চরিতার্থতা এখানেই । জন্ম ও জীবনের 
সার্থকতা নিষ্কাম নিরাসক্ত কর্সে। নিষ্কাম কর্মযোগ 
অর্থ-ক্ষমতার বিষত ভাঙ্গিয়া দেয়। 'সকাম অর্থের 
অবাধ অধিকার বে কি বিষময় পরিণাম স্বষ্টি করে 
তাহার বীভৎস রূপ আমরা আজ প্রায় সৰ্বত্ৰ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি | ৰ 
অর্থশক্কির অপব্যবহার ও বিষময় বৈষম্যের প্রতি- 
ক্রিয়ায় উডুত হইয়াছে সমাজতন্ত ও সাম্যবাদ । সমাজ- 
তন্ত্রের মূল ও মৌলিক ভিত্তি অর্থনীতি । অর্থাৎ অর্থ- 
শক্তিকে ক্ষমতা ও অপব্যবহার হইতে মুক্ত কর|। 
সজ্ঘগুক শ্রীমতিলাল এই একই অর্থশক্তির রূপান্তর 
লক্ষ্যে যে আত্মিক ভিত্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা 
জড়নিষ্ঠ মার্কসীয় অচিৎ-ধূর্মী সমাজতন্ত্রে শুধু অনুপস্থিত 
নয়, অস্বীকৃত। যার্কসীয় সমাজতঙ্তের প্রতিপাদ্য বিষয় 
এই যে, বিষয়সম্পদ অথব| বুর্জোয়া সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রেই 
হোক সমস্ত রকম ব্যক্তিগত মালিকানা শৌষকশ্রেণীর 
অস্তিত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। 


সম্পাদকীয় 
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স্বৃতরাং ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকানামূলক প্ৰতিষ্ঠান 
অর্থাৎ অর্থস্থষ্টির আকর উৎসগুলিকে জাতীয়করণের 
দ্বারা Tay সমাজতান্ত্ৰিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা--যে 
প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবে সর্বহারা শ্রমদানকারী সমাজ | 

মার্কসের এই বৈষয়িক বিশ্লেষেণর সঙ্গে সঙ্ঘগুরুর 
অর্থনীতির মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই- পার্থক্য যাহা 
তাহা পদ্ধতি ও SETS | 

ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলে শোষণের পথ রুদ্ধ 
হয় ইহ! ঠিক, কিন্তু মানুষের আপন কোলে ঝোল 
মাখানোর সহজাত প্রবৃত্তি ইহাতে সাময়িকভাবে মূৰ্ছিত 
হইতে পারে, রূপান্তর হয় ন|৷ মানুষের অখণ্ড জীবন 
সর্বব্যাপ্ত প্রাণসতা! খণ্ডকে সীমাকে দেহকে স্বীকার 
করিয়াই জৈবজীবনের অধিকারী হয়! মানুষের অহং- 
বৃদ্ধির, তার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির, রূপান্তরের ধারণা একান্ত 
বস্তুবাদী সমাজতগ্ে নাই। মার্কস্বাদ মূলতঃ তথ্য- 
বিশ্লেষণাত্বক-- স্হজনসম্মত কোন তাত্বিক ভিত্তি ইহার 
নাই। মার্কস্বাদের প্রয়োগে লেনিনের একান্ত বস্তুনিষ্ঠ 
বিচার বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশ সর্বকালের সমাজতন্ত্রের 
fronds হইয়া আছে। ইহা নড়চড় হইবার নহে। 
বস্তুতঃ ভৌগোলিক প্রকৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস ও Ofer 
নিবিশেষে বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে লেনিনের 
(ইদানীংকালে মাঁও-এর ) নামের সঙ্গে তাদের ভাবনা 


৩ নির্দেশের সঙ্গে সমস্ত সমাজবাদী বিপ্লবী ঘটনা 


ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত। আজকের দিনে মার্কস্‌- 
মাও-লেনিন সংহিতাঁর বাহিরে যাইবার উপায় নাই। 
ইহার অন্তথা হইলেই বুর্জোয়া, বিপ্লববিরোধী ও শোধণ- 
বাদী বলিয়া আখ্যাত হইতে হইবে। 

বর্তমান ভারতবর্ষেও এই মার্কস-মাও-লেনিনবাদের 


অন্ধ অনুকরণেৱর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রাষ্ট্রের পোষকতা 


ইহার পশ্চাতে বিদ্যমান | এমনটি যদি অবাধে ঘটিতে 
থাকে তাহা হইলে wafers আগামীকালে ভারতীয় 
স্বকীয় জীবনধারার উৎসাদন ও মার্কস্-যাও-লেনিনবাদী 


' অর্থনীতিসর্বস্ব সমাজ তঙ্ত্রের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে। 


স্বাধীন ভারতবর্ষে কালের এই দুর্বার পরিণতির 


পথে WNT শতকে দুইটি ভারতীয় নিজস্ব অৰ্থ নীতিক 


৫২ 
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চিন্তা ও মত ইহার প্রতিষ্পর্ধী হিসাবে মাথা তুলিতে 
দেখা যায়। একটি মহাত্মাজীর সর্বোদয়, অপরটি 
বিবেকানন্দ-স্রভাষচন্দ্র-সঙ্বগুরুজী প্রমুখের অধ্যাত্মভিত্তিক 
অর্থপাধনা! প্রথমটি মূলতঃ নৈতিক, দ্বিতীয়টি 
আধ্যাত্মিক। 

মার্কসের মতে! মহাত্মাজীও জনগণের কথা চিন্তা 
করিয়া গিয়াছেন। মার্কস্‌ সমসাময়িক কালের শিল্পায়িত 
ইউরোপের সর্বহারা নিপীড়িত শ্রমিকগণের পরিপ্রেক্ষিতে 
অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রের উত্তাবন করেন। গান্ধীজীরও 
স্বপ্ন ছিল £ “দরিদ্র জনগণের স্বরাজই আমার স্বপ্নের 
স্বরাজ” মহাত্নাজী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তার 
এই স্বপ্নের স্বরাজ সিদ্ধ হইলে “পৃথিবীকে নূতন শিক্ষা 
দিবার জন্য এক অভিনব বিপ্লবের স্থচনা করিবার গৌরব 
‘ভারতবর্ষ লাভ করিবে ৷” গান্ধীজী ইহার একটা বিস্তৃত 
পরিকল্পনাও দিয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষা ( বুনিয়াদী) 
অর্থ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্ৰীকরণ (প্রতিরক্ষার জন্য 
প্ৰয়োজনীয় ভারী শিল্প ছাড়! )। এক শ্রেণীর উৎসাদন 
করিয়া আর এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় এই হিংঅনীতি 
গান্ধীজী সমর্থন করেন নাই । ভারতীয় স্বকীয় ধারায় 
তিনি সকলেরই অভ্যুদয় চাহিয়াছিলেন। মার্কস্‌- 
লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র ও মহাত্মাজীর ভারতীয় ভাবধারা- 
মূলক সৰ্বোদয়ী সমাজতন্ত্রের মধ্যে অনেক মৌলিক 
নীতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান |: . নীতি, 
ধর্ম, জীবন ও অর্থনীতি মহাত্মাজীর নিকট এক ও 
অবিভাঁজ্য ছিল। তার কথা foe: “Economics 
that hurts the moral well-being of an indivi- 
dual or a nation is immoral and therefore 
sinful,......that economy is uutrue which ignore 
or disregrds moral values.” মার্কসীয় সমাজতন্ত্র 
মানুষকে বিষয়ভোগের প্রাচুর্ধের মধ্যে সুখী করার স্বপ্ন 
দেখে। ভারতের সংযমপৃত পথের অনুসরণ করিয়া 
মহাত্মাজীও ঘোষণা করেন £ Civilisation in the 
real sense of the term consists not in the multi- 
plications but in: the deliberate and voluntary 
reduction of wants.’ 


মহাত্মাজীর সমসাময়িক কালে নেতাজী Wetsew, 


মুখ্যতঃ দেশবন্ধুর রাজনীতি ও বিবেকানন্দের ধর্ম ও 


অধ্যাত্ম মতানুগামী হইয়া ভারতীয় প্রতিভা, ইতিহাস ও 


এঁতিহসম্মত সমাজতন্ত্রের এক বিস্তৃত পরিকল্পনা জাতির 
সামনে উপস্থাপিত করেন। মার্কসীয় মত ও পথ 
নেতাজীর অজানা ছিল না। মার্কপীয় মতের পরি- 
প্রেক্ষিতেই স্ৃভাষচন্দ্ৰ ভারতীয় চিন্তা ও জীবনধারাকে 
যুগোপযোগী রূপদাঁনের প্রয়াস করেন ৷ 

জাতির জনক মহাত্বাজীর উত্তরাধিকার যে সবরাষ্টরীয় 
কর্ণধারদের উপর ন্যস্ত হয় তারা বিশেষভাবে মহাত্মাজীর 
মানসসস্তান নেহেরু-প্রভাঁবিত কংগ্রেস গান্ধীভাববিগ্রহকে 
নিধন ও নেতাজীকে নির্বাসন দিয়! ইতিহাঁসের অনিবার্য 
গতিপথকে ye করার নিমিত্ত হন--যাহার ফলে 
অপরিহার্য অপরিশ্তদ্ধ যুগশক্তি তার সমস্ত বীভৎ্সত] 
লইয়া ভারতভূমিতে আত্মবিস্তারের স্বযোগ পাঁয়। 
ভারতের বর্তমান অরাজক উচ্ছৃঙ্খল দিশাহার1 দুরবস্থা 
এই স্ব-ভাবচ্যুতিরই ফলশ্রুতি | 


সমস্ত রাজনীতিক আলোড়ন আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় ' 


প্রভাবের বাহিরে সঙ্মগুরু মতিলাল একট! সর্বোৎসগাঁ- 
কৃত সীমিত গোঠীচক্কে ভারতের atyegfefes 
অধ্যাত্ম সাম্যবাদের tesa রূপ দিবার তপন্তা করিয়া 


গিয়াছেন। এই মহতী প্রচেষ্টার বাস্তবায়িত সফল মূৰ্তি : 


এখনও পরিগ্রহ করে নাই যাহা দেশ ও দশের ধর্তব্যে 
পর্যবেক্ষণের আওতায় আসিতে পারে | মানবসত্যতাকে 


চরিতার্থ ও পূর্ণাঙ্গ করার পক্ষে ইহা স্বৃনিশ্চিত বিরাট | 


সম্ভাবনাপূর্ণ। সমষ্টি-প্রাণের দিব্যায়ন, ব্যষ্টি-আত্মার 
জাগরণ ও মানবাত্বার প্রবুদ্ধচৈতন্ত স্ফুরণের মধ্য 
দিয়া এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ছিল সম্ঘগুরুঙ্জীর লক্ষ্য। 
শ্রীমতিলালের কথা fea, “ভারতবর্ষ যদি তার সনাতনকে 
বাদ দিয়া কোন কিছুর সমাধান চাহে তাহাতে তাৰ 


মানুষী প্রয়াসটুকুই জাগিবে--অলৌকিক ভাগব্তশক্তির ' 


মহিমা মূর্ত হইবে না।” এই অপরিশুদ্ধ অবর মনের 
মাহষের কীতিকলাপে এ পর্যন্ত পূৰ্ব-পশ্চিমের ইতিহাসের 
পৃষ্ঠা কলঙ্কিত | মানুষের শুদ্ধ আধার ও ATS 
সমৰ্পিত ইন্দিয়গ্রাম আশ্রয়ে পরাচৈতন্তের পরম প্রকাশ- 


লীলার দৃষ্টান্ত স্বাপনই তারতসভ্যতার মর্ম ও CAT | 


t 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ ] 


এ 


সজ্বগুরুজীর অধ্যাতু জাতিসাধনার মৌল অভিপ্রায়ই 
ছিল ভারতকে অর স্ব-ভাবে ও স্ব-ধৰ্মে স্বপ্রতিষ্ঠ 
করা। | 
এঁতিহাসিকক্রমে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের 
ate শ্রীমতিলান Str ভাঁগবতজীবন ও অধ্যাত্ম- 
জাতীয়তার ধারণা উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ করেন 


সম্পাদকীয় 


বন্ধিম-বিবেকানন্দ-চ্জিয়কৃষ্ণ বিশেষভাবে অীঅরবিন্দ . 
ভাবধারার পথে ৷ ইহ! এতিহাসিক সত্য যে, বিবেকানন্দ. 


বিজয়কৃষ্ণের জাতি-ভাবনা বিংশ শতকের সৃচনায় স্বদেশ- 


সাধনায় ব্যাপকতা! ate করিলেও, তদের শিষ্য-প্ৰশিয়া- ' 


ক্রমে ঠাই পায়, নাই। প্রাকৃ-পণ্ডিচেরী অরবিন্দের 


বিপ্লবী জীবনের জাতি-ভাবনা ও অধ্যাত্ম জাতি-চেতনার ' 


উত্তরাধিকার সম্পূর্ণভাবে ae হয় তারই প্রথম ভাবশিষ্য 


শ্রীমতিলাল, এ কথা; বিনা বিতর্কে বলা যায়। ১৯১০. 


সালে এই ওতিহাসক ঘটনাটি ঘটে। এই সময়ে 


~ 


oe 


+আরীঅরবিন্দ ফরাসী চন্দননগরে মতিলালের গৃহে 


'অজ্ঞাতবাস সাঙ্গ করয়া আর এক ফরাসী উপনিবেশ 
পণ্ডিচেরীতে নির্জনলাস ye করেন এবং অতিমানস 
অবতরণের সাধনায় মাত্মনিয়োগ করেন। পণ্ডিচেরীর 
বাহিরের বৃহৎ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্াচক্র প্রদ্যক্ষতঃ  সম্পর্কশৃন্ত হুইয়া পড়ে। 
শ্রীমতিলাল প্রধাল্তঃ শ্রীঅরবিন্দবের - নিকট হইতে 


৫৩ 





ভাগবতজীবন ও অধ্যাত্ম জাতীয়তার প্রেরণাটি লাভ 
করিলেও তিনি ভারতের ত্রি-প্রস্থানসম্মত সনাতনধারার 
Rice ঢালিয়! উহার সম্পূর্ণ ভারতীয়করণ ও নবরূপ দান 
করেন। এখানেই শ্রীমতিলালের স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য । 
শ্রীমতিলাল তার প্রকল্পিত জীবনগঠন ও জাতিনির্সাণের 
লক্ষ্যে তদনুকুল একটি মৌলিক অৰ্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহারই we প্রবর্তক 
সঙ্ঘচক্রে উহাকে বাস্তবায়িত করার তপস্ত| করেন তাহার . 
সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্ৰ ধারায়। 

প্রবর্তক তথা প্রবর্তক সঙ্ঘ শ্রীমতিলালের এই ভাবা- 
দর্শেরই পভাকা | তারই কথা £ “পরান্ীকরণে অথবা 
আদর্শকে মনের মত করে আমরা যেন ভারতের মর্ম থেকে . 
বিচ্ছিন্ন না হই। ধর্ম ও জীবনের সংযুক্তি করে এক 
অপরাজেয় দিব্য জাতি গড়ে তোল। এ জাতির প্রাণ 
জাগানোর ব্যবস্থা অর্থ নয়, রাজনীতি নয়। প্রাকৃত 
লীলাবিলাস নিয়ে মানুষ চলে। ভারত প্রকৃতির পুতুল 
হয়ে নাচতে চায় না| তাই ধর্ম ও ভগবান ছেড়ে এ 


জাতির অভ্যুত্থান নাই। অধ্যাত্ম ভারতের ধর্মতিত্তিক 


তাগবত-জীবন ও জাতি জড়বাদী রুশের সমাজতন্ত্রের 
মতই প্রত্যক্ষ করে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই 
প্রবর্তকের ব্রত ৷” 

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


আমি ধর্মক্কে অর্থে afte করে দিয়েছি! ধৰ্ম আমার প্রাপ্ত, সিদ্ধ। অর্থ অসিদ্ধ। ধর্ম বীৰ্য ; অর্থ 
স্ুষ্টি। বীজ স্ষ্টিতে সমূচ্চায়িত। এই af আবার কামে অধ্িত হবে। এই সঙ্ঘকল্পবৃক্ষে ভারে ভারে মুক্ত 
ফল ফলবে। সঞজ্জ্ৰল্প বৃক্ষ ( সঙ্ঘবাণী--শ্ৰীমতিলাল £ ৫181৩৬ ) । 

কিছু তুচ্ছ নয়। অর্থ চাই। এত ক্ষুদ্ৰ চাওয়া। ভাবের ঘরে চুরি করো না। এ অর্থ আত্ম- 
ভোগরতির জন্য ন:--ভগবানের অভীষ্ট সাধনের জন্ত। পুষ্প বিন্বপত্র- বল্পে মন তাহা তুচ্ছ বলে না। অর্থ 
চাই--এই কথায় মতীতের স্বভাববশতঃ নাসিকা কুঞ্চিত হয়--ভণ্ডামী | 

আজ পুষ্পভর্বা চাহি ন|--অৰ্থ চাই । আর সঙ্ঘেব প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা ভবন--সংহতি ভাখে রক্ষা করা 
চাই। আমার ধা একটা সংগ্রাম। আজ কোন কথা নাই, হাসি নাই, পরিহাস নাই-নিষ্ঠর কৰ্মক্ষেত্ৰ 
প্রতি প্রাণের অবদান । যে চায় অব্যাহতি, তার সহায় প্রার্থনা নাই! কে দরদী, মরমী আছ, সঙ্ঘের 
প্রাণকেন্দ্রে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে । ( সজ্ঘবননী--ইন্যুতিলাল £ ২৪।৩.৩৬) 


ং 


মাক্যাভেল্লির রাষ্ট্রনীতি 
শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, এম.এ. 


বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিতে কুটনীতিবজিত আদর্ণবাঁদের 
কোন স্থান নেই। বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতির প্রধান কথা হ’ল 
End justifies the means—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে 
কোন পন্থাই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই নীতির 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন ভারতের কৌটিল্য এবং ইটালির 
নিকালো মাক্যাভেল্লি, (১৪৬৯-১৫২৭ )।  মাক্যাভেল্লি 
ছিলেন সে-যুগের- সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর। তিনি ছিলেন 
একাধারে এঁতিহাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার এবং কুট- 
নীতিবিদ। তার কাছে রাজনীতি ছিল কী করে রাষ্ট্র 
গড়ে তোলা যায়; তাঁকে রক্ষাকবা যায়, তাকে শক্তিশালী 
কর! যায় তার এক সমুন্নত কলাকৌশল। তার স্বগভীর 
ওৎ্স্ৃক্য ছিল রাষ্ট্রের জন্া--মানুষের জন্য নয়। মানুষের 
কী করা উচিত তা নিয়ে তিনি মাথা ধামাতেন না, তিনি 


সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন মানুষ কী ক'রে < 


থাকে তার উপর। তার রাষ্রদর্শনের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য 
৭100৩ গ্রন্থটি । “প্রিন্স” রচিত হয় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে 
এবং গ্রস্থাকারে প্রচারিত হয় ১৫৩২ খ্ষ্টাব্ে। 
গ্ৰন্থাকাৰে প্রচারিত হবার পর থেকে আজ পৰ্যন্ত মাক্যা- 
তেল্লির মতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অভূতপূর্ব প্রভাব 
বিস্তার করেছে এবং সেই প্রভাব আজও রয়েছে 
অব্যাহত। আচাৰ্য বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়, 
“রাষ্ত্রিক মানুষের অব-সে সেরা খষি aresicefa | 
লোকটা! ইটালিয়ান কৌটিল্য। বুদ্-ৃষ্টের পাতি aes 
ও আন্তর্জাতিক কাজকর্মে আজ পর্যন্ত চালু হয়নি। 
সেকালের মতন একাঁলেও এইসব কাজকর্মের আসল 
উপদেষ্টা কৌটিল্য বা আর মাঁক্যাভেলি। আমাদের 
মহাভারতখানা,কৌটিলা মাঁক্যাভেল্লি দর্শনের মহাসাগর 
হিংসা, টক্কর, ঝগড়া, চুকৃলি, কৌদল, ভুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ি, 
ষড়যন্ত্ৰ, চক্রান্ত, মিথ্যাপ্রিয়তা, পরভ্রীকাতরতা ইত্যাদি 
মনোভাব ছাড়া মানুষে মানুষে লেন-দেন চালানো! 
অসম্ভব |” শুধু তাই নয়, আচার্য সরকার বলেছেন, 


“মানুষের রক্তে কৌটিল্য মাক্যাভেলির নীতি ছাড়া আর. 


কোন নীতি বরদাস্ত করতে পারে না। এইটেই হ’ল 


সনাতন নীতি। aia যা-কিছু শব্দ, মাত্ৰ৷ 'ভাবুকতা- 
ময় হিতোপদেশের বোলচালে চিড়ে ভেজে না, মাঝে 


য়াঝে মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলে মাত্র ।...ব্যক্তিগৃত 


ও পারিবারিক জীবনে ভাবুকতা, অহিংসা, পরোপকার 


দয়ামায়া ইত্যাদি চিন্তা ও কর্মের ঠাই থাকা অসম্ভব ay | 


কিন্তু nts ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে এই সবের ঠাই 
এক কীচ্চাও 12) ভচিষ্যতেও কোনদিন থাকবে ন11৮% 
যদিও স্ায় ও নীতির মানদণ্ডে মাক্যাভেল্লির মতবাদ 


‘ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে বহন করে এনেছে এক অশুভ, 


অ-শিব, অ-ধৰ্ম ও পাপাচারের বার্তা তবুও অসংখ্য 


arya তীর রাষ্ট্র-দর্শনকে পরম আগ্রহে বরণ করে নিয়েছে, = 
এর কারণ যুগে যুগে মানুষ 
দেখেছে 'আদর্শবাদ তাদের ক্ষমতালাভের পথে এবং 


জানিয়েছে সম্রদ্ধ স্বীকৃতি | 


করায়ত্ত রাষ্ট্ক্ষমতাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে _ 


সহায়তা করে নি, যে মতবাদ তাদের সিদ্ধির পথে নিযে, 


গেছে তা হ’ল মাক্যাভেল্লির নীতিহীন নীতি | 
_ মাক্যাভেল্লির মতানুসারে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই 
মহত্বলাভ করা সম্ভব নয়। তার মতে যারা অনন্ত- 


সাধারণ প্রতিভার অধিকারী নন তাঁদের উচিত মহান 


পুরবন্থরীদের অনুবর্তন কর! । এর দ্বারা যদি. তারা 
মহত্বলাভে সক্ষম না-ও হন, তার] অন্ততঃ জীবনে কিছুটা 
মহত্বের আভাস ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। মহত্বলাভের 
জন্য বাষ্্রনায়কের বিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, 


' কারণ মহত্বের পরিচয় দিতে না পারলে কারো পক্ষেই 


দীর্ঘকাল ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। 
SAIS ক্ষমতাকে বজায় রাখবার জন্য. রাষ্ট্রনেতাকে 
সতর্ক থাকতে হবে এই যে,'তিনি যেন আর একজনকে 
অভিমাত্রায় শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য না করেন। 


যে মানুষ অপরের সহায়তায় শক্তিমান হয়ে উঠেন তিনি] 


স্বভাবতই শতিদাতাকে ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখেন 


এবং স্থযোগ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্যকারীকে ধ্বংস 


* বিনয় সরকারের বৈঠকে ৯ম ভাগ ( ১৯৪৪) পৃঃ ৪৫৮-৫৯ | 
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ম্যাকাভেল্লির রাষ্ট্রনীতি ' 


৫৫ 








করে দিতে হন সচেষ্ট। মাক্যাতেলির ভাষায় £ 
‘Whoever: is the cause of another becoming 
+ powerful is ruined himself ; forthat power is 
produced by him either through craft or force ; 
and both of these are suspected by the one who 
has been raised to power.” 


মাক্যাতেলি রাঃ পূরিচালনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের 
উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে ধরণের 
রাষ্টরই গড়ে উঠক লা কেন তার বশিয়াদ হ'ল নিয়ম 
শৃংখলা এবং শমস্তবল ! নিয়মশৃংখলা আবার নির্ভর করে 
শস্ত্ৰবলের উপর | সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনায় দণ্ডবিধাঁনের 
মৌল নীতিকে কোন আঁদর্শবাঁদের খাতিরেই অগ্ৰাহ কর! 
চলে না। রাজাকে ঘগ্তধারণ করতে হয়; রাজদণ্ড 
প্রকৃত প্রস্তাবে সমরশক্তিরই প্রতীক । যে রাষ্ট্রনায়ক 
উপযুক্ত বিচার বিন্েনার সঙ্গে দণ্ডবিধান করতে ব্যর্থ 
এহন তার পতন ও সন্রাজয় অনিবার্ধ। রাষ্ট্রনায়ক যে 
পথ ধরেই ক্ষমতাশীন হোন না কেন, তাকে আত্মরক্ষা ও 
রাষ্ট্রের কল্যাণের Ge বিজ্ঞতাঁর সঙ্গে পরিমিত বলপ্ৰয়োগ 
করতেই হবে | কোন A YR যখন জনসাধারণ ও অভিজাত 
সম্প্রদারের সমর্থন ও সহযোগিতায় ক্ষমতালাভ 
করে তখন তার পক্ষ জনসাধারণের সীমাহীন আশা 
ও আকাঙ্। পূরণ করা সম্ভব হয়না । অপরদিকে অভি- 
জাতসম্প্রদায় যে পরিলামহীন উচ্চাভিলাষ পোষণ ক'রে 
থাকে তাকেও চরিতার্থতার পথে নিয়ে যাওয়া হয় 
অসম্ভব। স্বৃতরাং শ্রিরোধিতা অনিবার্য হয়ে উঠবেই। 
নীতিবাদের গুণগান করে, আদর্শবাদের দোহাই পেড়ে, 
তত্বৃকথ। প্রচার করে জ্রনতাঁর বিক্ষোভ এবং অভিজাত- 
সম্প্রদায়ের ব্যাপক অসন্তোষকে ঠেকানো যায় 'না। 
বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ চমন করতে হয় বাস্তবসম্মত পথে-- 
| বলপ্রয়োগের অব্য পথ ধরে] রাষ্ট্রনায়ককে গ্রহণ 


করতে হয় দুষ্টের মন এবং শিষ্টের পালন করবার. 


wines নীতি। ক্ষিত্ত দেখতে হবে বলপ্ৰয়োগ যেন 


সৃষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় অর্থাৎ বলপ্ৰয়োগ যখন 


অপরিহার্য হয়ে উঠে তখন রাষ্ট্রনায়ককে অত্যন্ত দ্রুত- 
গতিতে চুড়ান্ত আতবাত হানতে হুবে। মনে রাখতে 


হবে, দীর্ঘদিন ধরে স্বল্পমাত্রায় বলপ্রয়োগ কর! হ’লে 
_বলপ্রয়োগের মূল Borst ব্যর্থ হয়ে যায়। এর 
ফলে অত্যাচারিত মানুষ সংঘবদ্ধভাবে প্রত্যাঘাত 
করবার পায় অবকাশ- রাত্রির অন্ধকারে ষড়যন্ত্রের 
পথে রাষ্রনায়ককে ক্ষমতাচ্যুত করবার পায় 
স্থযোগ। বলপ্ৰয়োগ যদি সীমিতকালে নির্মম 
নিষ্পেষণের সঙ্গে পরিচালিত হয় ত|’হ’লে মানুষ সহজে 
প্রত্যাঘাত করবার মতো সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করবার 
অবসর পায় না। 


রাষ্ট্রনায়ক যখন ক্ষমতা অধিকার করেন কলুষময় 
পথে--জনসমৰ্থনের মাধ্যমে নয়,'তখন নিজেকে ক্ষমতার 
আসনে অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য তাকে মূলতঃ নির্ভর 
করতে হয় শস্তবলৈর উপর । সবড়ঙ্গপথে ক্ষমতালাভের 
জন্ত মানুষকে নির্ভর করতে হয় মুষ্টিমেয় সাহ্য্যকারীর 
উপর ৷ কিন্তু ক্ষমতাঁলাভের পর মানুষ উপলব্ধি করে 
যে, সাহাধ্যকারীরাই একদিন তার প্রকৃত বিপদের 
কারণ হয়ে উঠবে। এই সংকটের হাত থেকে মানুষ 
পরিত্রাণ চেয়েছে নির্মম নৃশংসতার মধ্যে একদা 
সাহায্যকারীদের জীবনাবসান ঘটিয়ে। প্রাচীন ও 
আধুনিক কালের ইতিহাসে এর অসংখ্য নজির 


ছড়ানো রয়েছে! মাক্যাভেল্লি লিখেছেন £:4]% can - 
not be called virtue to kill one’s fellow 
citizens, betray one’s friends, be without faith 
without pity and without religion ; by these 
methods one may indeed gain power, but not 


glory.” সীমাহীন Fousl এবং পৈশাচিক নিষ্টরতা 
সত্তেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাষ্ট্রনায়ক 
দীর্ঘদিন ধরে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এড়িয়ে নিরাপদে 
রাজত্ব করেছেন প্রজাদের বৈদেশিক আক্রমণের হাত 
থেকে রক্ষা! করেছেন | অপরদিকে দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে 
শুধু যুদ্ধের সময় নয়, দেশে যখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে 
তখনও রাষ্ট্রনায়ক সিংহাসন রক্ষা করতে পারেন নি 
ভার হৃদয়হীন নিষ্টরতার জন্ত। কিন্তু কেন এই পার্থক্য! 


মাক্যাভেল্পির ভাষায় £ “I believe this arises from 
the cruelties being exploited well or badly.” 


হাক্যাভেলির মতে সুপরিকল্পিত নিষ্টুরতা হ’ল সেই 


+ 
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নিষ্ঠুরতা য| অত্যন্ত wera, প্ৰয়োজনবোধে চরম 


নির্মমতার সঙ্গে, একবার মাত্র প্রয়োগ কর! হয়।। শুধু 


তাই নয়, একবার চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের পর রাষ্ট্র 


নায়ককে পরিত্যাগ করতে হয়. উৎপীড়নের পথ, গ্রহণ 
করতে হয় প্রজারঞ্জনের উদার" নীতি | 
নিষ্ঠুরতা হ’ল সেই নিষ্ঠুরতা যা প্রথমতঃ ব্যাপকহারে 
প্রয়োগ করা হয় না, কিন্তু পরবর্তী কালে ব্যাপক হ'তে 
ব্যাপকতরভাবে প্রয়োগ করা হয়। 
যেঃজনসাধারণের মধ্যে সবসময়ই একটা উত্তেজনা বিদ্যমান 
থাকে--তার! রাষ্ট্রনায়কের প্রতি আনুগত্য দেখাবার 
আদৌ কোন স্বযোগ পায় না। হীরা: স্বপরিকলিত 
নিষ্ঠুরতার আশ্ৰয় গ্রহণ করেন তার! পরবর্তী কালে 
কিয়ৎ পরিমাণেও ভগবান ও মানুযের কাছে তাদের 
অপরাধ ক্ষালন করতে পারেন, অপরদিকে খারা ভ্রান্ত- 
পথে নিষ্ঠুরতা আশ্রয় গ্ৰহণ করেন তাদের পক্ষে পরিণামে 
, আত্মরক্ষা করাই হয়ে উঠে অসম্ভব | 
নীতিনিষ্ঠ। ও আদর্শবাদের প্রতি মানুষের. অনুরাগ 
চিরন্তন, কিন্তু যা করা প্রয়োজন তা না করে বানুষ যদি 
“যা করা উচিত তার প্রতি অধিকতর অনুরাগী হয় তা” 
হ'লে মানুষ তার ধ্বং ংস ডেকে আনে। 
সর্বাবস্থায় সদাচারের আশয় গ্রহণ করবে বলে স্থির করে 
ত!’ হ’লে তাকে সেই সব অগণিত মানুষকে নিয়ে বিপদে 
পড়তে হবে-যাঁরা সৎ নয়, যারা হ্যায় ও নীতির তোয়াক্কা 
করে ali এ বিষয়ে মাক্যাভেজির নির্দেশ হ’ল, যদি 
রাষ্ট্রনায়ক নিজের মঙ্গল কামনা করেন তা’ হ’লে তাকে 
বিশেষভাবে অনুশীলন করতে হবে সৎ ন! হবার কলা- 
কৌশল (learn how not to be good) | ..জীবনে 


_ অনেক সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন স্তায় ও নীতি 


পরিহার করে গ্রহণ করতে হয় অন্তায় অশিব ও অধর্মের 
পথ নিজের অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ত | এর জন্য যদি 
রাষ্ট্রনায়ককে নিন্দিত হ'তে হয় তবুও তাকে স্বীকার করে 


নিতে হবে সেই নিন্দাবাণী, কারণ নিন্দাবাণী জীবনে 
ব্যর্থতা বহন করে' আনে না, কিন্তু প্রশংসাবাণী চরম 


সৰ্বনাশ সাধন করতে পারে |! 
মাক্যাতেল্ি বার বার বলেছেন, রাষ্ট্রনায়ককে 


বিপথগামী ' 


এর ফল হয় এই - 


যদি কোন মানুষ, 
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' সৰ্বদাই দয়া, প্রেম ও প্রীতির পরিচয় বেরা জন্তু সচেষ্ট 
. থাকতে হবে। মহাল্ুভবতা প্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম | 
তবে রাষ্ট্রনায়ককে স্মরণ রাখতে' হবে, উদারতা ও " 


মহানুভবত| যেন ভুল পথে পরিচাপিত না হয়। যেখানে 
রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে পারে, আইন ও শৃংখলা 
ভেঙে পড়তে পারে অথবা যেখানে প্রজাদের অনুগত ও 


_একাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন সেখানে বলপ্রয়োগের পন্থা. 
অনুসরণ করাই শ্ৰেয়ঃ। 


সুতরাং প্রশ্ন হবে, রাষ্ট্রনায়ক, 
কোন পন্থ। গ্রহণ করবেনঃ তিনি কি প্রজাদের প্ৰীতি- 
লাভের চেষ্টা করবেন, 1 তাদের মনে ভীতি সঞ্চারের 


জন্য উদ্যোগী হবেন। :এর জবাবে মাক্যাভেল্লি বলেন ঃ 
“The reply is, that one aught to be both feared 


and loved, but as it is difficult for the two to go = 


together, it is much safer to be feared than 


loved.” মাক্যাভেল্পি তার বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে 


বলেছেন, মানুষ সাধারণতঃ অকৃতজ্ঞ, অস্থিরচিত্ত কপট £ 
তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলে এবং স্ববিধালাভের চেষ্টা করে 

বিপদের যখন কিছুম"ত্ৰ সম্ভাবন| থাকে না তখন তারা 
রাষ্ট্রনায়কের জন্য ধন জন এমনকি জীবন পৰ্যন্ত উৎসর্গ 
করবার সংকল্প প্রকাশ করে, কিন্তু দুর্দিন যখন ঘনিয়ে 
আসে তখন তারা করে বিজ্বোহ। রাষ্ট্রনায়ককে এ কথা 
স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি যদি, আত্মরক্ষার উপযুক্ত 


ব্যবস্থা গ্রহণ নাঁকরে কেবলমাত্র প্রজাদের প্রতিশ্রুতির 


উপর নির্ভর করেন তা” হ’লে তার ভরাডুবি হবেই। যে 


সব রাষ্ট্রনায়ক সহদয়তার দ্বারা পরিচালিত হন 


প্রজাপু্জ তাদের আঘাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে 
না, কিন্তু ধার! প্রজাদের মনে ভীতি উৎপাদন করতে 
সক্ষম, প্রজারা সাধারণত: তাদের উপর আঘাত হানতে 
সাহস করে না। গ্রীতিলাত নির্ভর করে অনুগ্ৰহ 
বিতরণের উপর। মনে রাখা দরকার, মানুষ স্বার্থ- - 
পরায়ণ, প্রয়োজনের অবসান হলেই মানুষ প্রীতির বন্ধন [ 


‘ছিন্ন করে ফেলে, আঘাত হানতে উদ্যত হয় | অপরদিকে” 


ভীতি উৎপন্ন হয় কঠিন শাস্তিলাভের আশংকা হ'তৈ। 
বাস্তব জীবনে তাই দেখা যায় প্রীতির চেয়ে ভীতি ঢের , 
বেশী ফলপ্ৰদ ৷ হ্ৃতরাং রাষ্ট্রনায়ককে সচেষ্ট হ'তে হবে Af 
গ্রুজাদের মনে ভীতি সঞ্চার করবার জন্ত।. সেই সঙ্গে ' 
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যদি প্রীতি লাভ সম্ভব হয় তা বহুৎ আচ্ছা । প্ৰীতি না 
হলেও চলে, কিন্তু ভীতি একান্তই অপরিহার্য | তবে একট! 


ব্যাপারে রাষ্ট্রনায়ককে সতৰ্ক থাকতে হবে। রাষ্ট্রনায়ক. 
যদি fads বলে বিবেচিত হন তে! ক্ষতি নেই; তকে ' 


সর্বতোভাবে চেষ্টা 'করতে হবে তিনি যেন প্রজাদের 


, স্বুণার পাত্রে পরিণত না হন। প্রজাদের মনে ভ্রাসের 


স্থষ্টি করেও তাদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত না হওয়া সভব। 
প্রীতি স্বেচ্ছাধীন এবং ভীতি নির্ভর করে রাষ্ট্রনায়কের 
উপর । অতএব প্রজ্ঞ বাষ্ট্ৰনায়কের উচিত তার নিজের 
শক্তির সাহায্যে যা লাভ কর! সম্ভব তার-ই উপর নির্ভর 
করা--অপরের ইচ্ছাধীন গ্রীতির উপর নয়। তাকে 
শুধু স্বকৌশলে সজাগ থাকতে হবে নিজেকে প্রজাদের, 
ঘ্বণার হাঁত থেকে বণ্চাবার জন্য। কারণ জনসাধারণের . 
ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়ে কোন বাষ্রনায়কের পক্ষেই 
দীৰ্ঘকাল ক্ষমতার ভাসনে সুপ্ৰতিষ্ঠিত থাক] সব নয়। 
সততা ও নিষ্ঠা সহকারে জীবন যাপন কর! যে 
প্রশংসনীয় তা সকলেই জানেন, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিতে 
দেখা যায়, যারা কাপট্য ও চাতুৰ্যের সঙ্গে জীবনের 
বিভিন্ন সমন্তাগুলির সম্মুখীন হ'তে পেরেছেন আদর্শবাঁদের 
আতিশযো, অভিভূত না হয়ে তারাই জীবনে সাফল্য 
লাভে হয়েছেন সক্ষম। একথা প্রত্যেকেই জানেন যে, 
বাস্তবজীবনের কঠিন সমন্তাগুলি সমাধান করা যায় দু’ 
তাবে আইনসম্মত পন্থায় অথব| বলপ্রয়োগের পথে। 
মানবিক পন্থ। অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্ৰদ 'হয় না, স্বৃতরাং' 
পাশবপন্থার প্রয়োজন অনস্বীকাৰ্য 
করতে গিয়ে এই উভয়বিধ পন্থাই গ্রহণ করা ‘প্রয়োজন 
হয় ; একটি পন্থা Wa করে আর একটি পন্থ! সাফল্য- 
লাভ করতে পারে না| এইজন্য মাক্যাভেলি রাষ্ট্র 
নায়কদের দ্বৈত পন্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্টর- 
নায়ককে একদিকে সিংহের ন্যায় বলবীর্য প্ৰকাশ করতে 
হবে; অপরদিকে তীকে শৃগালের মতো চাতুর্ষের আশ্রয় 
নিতে হবে, কারণ সিংহ ফাদ থেকে নিজেকে রক্ষা 
করতে পারে. না, MVS শৃগাল নিজেকে নেকড়ে বাঘের 
হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। অতএব ফাদ চেনবার 
জন্য মানুষকে শৃগালের ন্যায় YS হ'তে হবে এবং,নৈকড়ে 


মাক্যাভেল্রির রাষ্ট্রনীতি 


বরাষ্ট্ৰপরিচালন| - 


৫৭ 
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বাঘকে ভীতিবিহ্বল করবার জন্তু তাকে আবার সিংহ 
হ'তে : হবে ৷ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যখন স্বার্থের 
অহ্কুল হবে না তখন প্রতিশ্রুতির মর্যাদ! রক্ষার 
চেষ্টা না করাই উচিত- প্রতিশ্রুতি wy করতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা করা উচিত নয়। মাক্যাতেলি বলেছেন, সমস্ত 
মানুষ যদি সং হতো তা” হ’লে এ বিধান সঙ্গত হতো 
না। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ সৎ নয় এবং বিশ্বাস 
রক্ষা করে চলে না, বাষ্রন্তোদের পক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করা 
বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হ'তে পারে না! তা’ 
ছাড়া বাষ্টরনায়কের পক্ষে প্রতিশ্রুতি পালন না করার 
অসংখ্য যুক্তি অনায়াসেই দেখানো সম্ভব! মোটকথা 
সিংহের পরাক্রম এবং শৃগালের চাতুর্য যে মানুষ 
নৈপুণোর সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারে সাফল্য তার-ই 
হয় করায়ত। এই প্রসঙ্গে মাক্যাভেলির হু শিয়ারি 
প্ৰণিধানযোগ্য, ‘But it is necessary ‘to be able 
to disguise this character well, and to be a 
great feigner and dissembler ; and men are so 
simple and so ready to obey present necessities, 


‘ that one who deceives will always. find those 


who allow themselves to be deceived.” অর্থাৎ এই 
কাপট্য ও ভণ্ডামিকে হ্বনিপুণভাবে প্রচ্ছন্ন রাখ! 
প্রয়োজন। মানুষ এত সরল এবং বর্তমানের তাগিদে 
এত বিব্রত যে,যে মানুষ প্রতারণা করে সে সবসময়ই 
প্রতারিত হবার মতে! অসংখ্য মানুষ দেখতে পায়। 


প্রজাদের Bie অবজ্ঞার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ' 
রাখবার উপর মাঁক্যাভেলি সাতিশয় গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। যে রাষ্ট্রনায়ক প্রজাদের Yl ও অবজ্ঞার 
পাত্রে পরিণত হন না, তাঁর পতনের প্রধান বাধাই 
অপসারিত হয়েছে বল! যায়।' প্রশ্ন হবে, রাষ্ট্রনায়ক 
কখন প্রজাদের Wl ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন? 
যখন তিনি প্রজাদের ধনদৌলত অপহরণ করেন, তাদের 
কন্তা ও পতীদের আত্মপাৎ করেন, তাদের মান ও 


অন্ত্রমের উপর আঘাত করেন! মনে রাখা দরকার, 
'অব্যবস্থিত চিত্ততা, নীচতা, স্ত্রীজনোচিত দৌর্বল্য, 


কাপুরুষতা এবং দৃঢ় FETT অভাব প্রজাদের মনে 
বাষ্ট্ৰনায়কের প্রতি জাগিয়ে তোলে Wi ও অবজ্ঞা । 


৫৮ ৰ প্রবর্তক 
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রাষ্ট্রনায়ক যদি এসব বিষয়ে সতর্ক থাকেন তা হ’লে 
তার বিপদের আশংকা প্রায় থাকে না। তাকে তখন 
শুধু নজর দিতে হয় মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষী মানুষের 
' উপর। জনসাধারণ যদি বিক্ষুক্ধ না থাকে. তো স্বল্পসংখ্যক 
| উচ্চাভিলাষী মানুষকে আয়ত্তে রাখা কঠিন-নয়। জনগণ 


যদি সন্তুষ্ট থাকে তা’হলে বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের বড় একটা 


ভয় থাকে না। জনগণ যদি তার বিরোধী হয়ে 
দাড়ায়, তাকে et করতে আরম্ভ করে তখনই তার 


সত্যিকারের বিপদ দেখা দেয়। ' রাষ্ট্রনায়ক তখন ' 


প্রতোকটি জিনিষ ও প্রত্যেকটি মানুষকে দেখেন ভীতির 
চোখে। . | 


অন্তায় ও অবিচারের জন্যই যে প্ৰজাগণ রাষ্ট্রনায়ককে 
Ul করে ত| নয়, অনেক সময় তারা বাষ্ট্ৰনায়ককে vai 
করে--ভীর অতিমাত্রায় স্তায়নিষ্ঠা ও-সততার WA 
পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলা এবং জনসাধারণ সকলেই 
মহৎ চরিত্রের মানুষ নয়, অনেক সময় তারা অন্তায় ও 
অবৈধভাবে নানা Yeats স্ববিধা পেয়ে থাকে বা পাবার 


দাবী, জানায়। প্রয়োজনবোধে ব্যাপক ঘ্বণার হাত 
._ @ 





থেকে অব্যাহতি পাবার জন্তু রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে অন্যায় 


অবৈধ ও অযৌক্তিক দাবী পূরণ করা অপরিহার্য হয়ে : 
এইসব অঙ্কায়ের প্রশ্রয় না দিয়ে অবিমিশ্র = 


দাড়ায়। 
সততার পন্থা অনুসরণ করার অর্থ হবে বাষ্ট্রনায়কের 
পক্ষে আত্মবিনাশের পথের অন্ুবর্তন করা। মাক্যাভেলির 


‘শিক্ষা হ’ল, রাষ্্রনায়ককে যেসব অপ্রিয় বা জনমতবিরোধী 


কাজ করতে হয় তার দ্বায়িত্ব তিনি অপরের উপর 
বর্তাবেন এবং ‘জনপ্ৰিম্ব কাজের কৃতিত্ব নিজের জন্য 
রাখবেন। কাজটা কঠিন, কিন্তু প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ককে এই 
কৌশল'আয়ত্ত করতে হয়। রাষ্ট্র ও রাষ্্রনায়কের স্থায়িত্ব 
এবং কল্যাণ নির্ভর করে জনসাধারণের সন্ভোষধিধানের 
উপর | হৃতরাং By বাঁ অন্তায়ের পথে জনগণকে AGE 
রাখবার জন্তু রাষ্্রনেতাকে সজাগ থাকতেই হবে ৷ মাক্যা- 
তেলি লিখেছেন £ “Well ordered states and wise 


princes have studied diligently not to drive’ the. 


nobles to desperation, and to satisfy the populace 
and keep it contented, for this is one of the 
most important matters that a prince has to 
deal with.” | 


রাজনীতির শিকার 


শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য 
চাচের বেড়া, ত | তিনপেড়ে শাড়ী; 
উপরে ছেঁড়া fata, মব্চে-পড়া টিন, নাইবা হল সোনাদাঁনী, 
মধ্যে ছুটি জীব। তবু ও রাতেই রান্নাবান্না সারা, 


জন্ম হয়েছিল মানুষের গর্ভে 
ঘর-বাড়ী জমি-জায়গ। ছিল, " 
প্রাতরাঁশ হত | 
গরম ফেনাভাঁতে। 
খাওয়া জুটত ছু'বেলাই, 
এদের একজন 
মানব আর একজন মানবী | 
অফুরন্ত যৌবন, অসীম ভালবাসা 
ওদের দেখে গুরুজনরাও আনন্দ পেতেন * 
কত হাসি ৷, 
বিকালে গাঁয়ের হাটে 
বেচাকেন! 
' শীতের দিনে 
নলেন গুড়ের পাটালি 


নথের ফাকের মিষ্টি হাসি। 


হোক না cafes তেলের প্রদীপ 
আলো! অশাধারে,আরও কাছাকাছি 
ও ছুটি ett | 
এক fase প্রভাতে ত 
‘আনন্দ-উচ্ছল মানকসম্তানকে 
রাজনীতি-- 
- ঘর ছেড়ে বের করে দিল নিরুদ্দেশের পথে, 
সম্বল একে অপরের | | 


বা 


রাস্তা অতিক্ৰম হতে থাকে, 
গত হয় যৌবন, স্বাস্থ্য, | 
€দহের উপরে আছে মনুষ্যতের কোন জীবের ছাপ 


ত লা 
Se 


টুটু এবং ওরা দু'জন 
॥ দুই | 
শ্যামাদাস দে 


টুটুর কাছে fart পেয়েই সেদিন বিকেলে গেছি- 
লাম চিন্নুদের বাড়ী। আলাপ হ'ল নবাগত পরিবারটির 
সঙ্গে । Ber বণিত রুকৃনিদিকে দেখলুম। চৌদ্দ- 


পনেরো বছরের ক্লাস এইটে পড়া মেয়ে। ,বেপ হাঁসি- - 
খুসি. মিষ্টি মেয়ে | চিনুর এক দূর সম্পর্কের দিদি টুটুর' 


ভাল লাগবার et) কিন্তু চিহ্র সঙ্গে আমারও 
আড়ি দিতে হবে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি প্রথম দিনই 
ভঙ্গ করল-ম।: শ্যাঙা চিন্নর বয়স টুটুর থেকে হু’ 
এক বছর হ্শৌই হবে| কেবল ল্য"ঙা নয়, ঢ্যাঙাও। 
বয়সের অহপাতে একটু বেশীই aa! ওকে আদর 
করলুম, ওদের সঙ্গে গল্প করলুম | গোলগাল ছোটখাট 


মানুষটি fost মা] ভারী সরল স্বভাব, আর বেশ 
মিশুক। একদিনেই ওদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে 
গেল। Aria চিহুতে| হয়ে পড়ল আমার দারুণ ভক্ত | 


কিন্তু টুটুর বণিত সেই' পঞ্চুকাকা অথবা তালগাছের 
মত AY ভ'ষণ গেঁ ওয়াল! “দোলগোবিন্দ বাবুর’ সঙ্গে 
দেখা হয়নি সেদিন ৷ শুনলুম দৌলগোবিন্দবাবু পুলিশের 
চাকরি কেন আত পঞ্চুবাবু ওদের দুর সম্পর্কের এক 
আত্বীয়। 

টুটুকে bz চেন্ই না, আর সেই চিহ্নর সঙ্গে আড়ি 
দিয়ে সরে আছে টুচু ব্যাপারটা দুৰ্বোধ্য লাগল আমার 
কাছে চিনুর প্রশ্ন সনে । 

‘সত্যি চেনে ন: টুটুকে ? নাকি আড়ি দিয়েছ বলে 
চিনতে চাও না?” 

“মাইরি বলছি চিনিন1 ৷) 

‘কিন্তু ih যে তামাদের সবাইকে চেনে | তোমার 
রুকৃনিদি, তোমা দূর পঞ্চচকাকা, এমনকি তোমার 
বাবাকেও 'চনে | আমার তো মনে হয় তুমিও চেন 
Bice’ 

“সত্যি বলছি চনি না| তিন সত্যি | বিভ্তের কিরে !’ 
জোর দিয়ে বলে চনু | 


4 


‘আচ্ছা বিকেলে তুমি কোথায় খেলতে যাও বল তো?’ 


বলতে বলতে | 


“ফিস্কুলের মাঠে ।+ 

‘টুটুও তো যায় এ ফ্রী স্ক,লের ated ।' 

‘আমিতো দেখি নি।? 

“দেখেছ | নিশ্চয় দেখেছ | ফ্রী স্ক,লের মাঠের ঘাঁস- 
গুলিও টুটুকে চেনে, আর তুমি চেন না? মিথ্যে কথ!।, 

কেঁদে ফেলল fox) “তুমি আমাকে মিথ্যুক বললে 
মাসী । আমি আর আসব না। আড়ি আড়ি।, 

ABT মুখ করে উঠে যাচ্ছিল চিহ্ন আমি ওর হাত ধরে 
কোলের কাছে টেনে আনলুম | আদর করে চোখ মুছিয়ে 
দিয়ে বললুম, ‘কী বোকা ছেলে রে, এতেই কান্না? 
আচ্ছ! তুমি ঝুটিলাল কিংবা টিকটিকিকে চেন? 

‘বারে, ঝুটিলালই তো টিকটিকি । ও বলেই তে 


ক্ষ্যাপাই আমর! কুন্তীকে। তার ভাল নাম তো কুস্তলা ৷’ 


কুন্তলাও নয়, তার ভাল নাম শকুস্তল।। সবাই যে 
তাকে শকুন বলে ক্ষ্যাপাত তাই এখন নিজেই নাম বদলে 
বলে কুন্তল! । 

‘কুন্তী কিন্তু ভারী অসত্য। তুমি ওর সঙ্গে কথ! বল- 
বেনা মাসী । ওর সঙ্গে আমার আড়ি।” 

“কেন? কি করেছে কুন্তী ?” 

কুন্তী না হাতী । ওতো টিকটিকি টিকটিকি 
আমাকে দেখলেই বলে ল্যাঙা চিনি, বলে, চিনি দিয়ে 
খাচ্ছি খয়গ| ৷ আমিও ওকে বলব শকুন | শকুন শকুন ৷’ 

‘আমিও বলব, চিনি চিনি aster চিনি, চিনি দিয়ে 
খাচ্ছি খায়গা, চিনিকে লাথি দ্যায়গ] 1, 

একমুখ হাসি আর এক মাথা ধুলো নিয়ে কোথা 
থেকে যেন পাখির মত উড়ে এল BF শ্লোক 
শ্লোকের শেষ লাইনে এসে এক পা 
তুলে fears 'লাখি'ও দেখাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখ 
গভীর করে দাড়িয়ে পড়ল দরজার এক পাশে, মুখের 
দিকে আর চাওয়| যায় না। এক্ষুনি বুঝি চোখে জল 
এসে যাবে । কিন্তু সে চোখের জল কি ও দেখতে দেবে 
কাউকে? তার আগেই ও ছুটে পালাবে । কীদতে 


৬০ 
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ওর ভীষণ AH! 1 সে কান্না কেউ দেখে ফেললে আরও 
লজ্জা । ও তক্ষুনি হেসে পড়বে । ' একট। আজে-বাজে 
' কথা বলেই দে ছুট । শেষে কাঁদবে: গিয়ে - একলা বসে 
ছাতে সেও নিঃশব্দ কান্না | 

ওর অভিমানগুরা দি চোখের দিকে 
তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম ৷ তবু চিনুর মুখ চেয়ে ধমকের 
yeas বলতে হল, “ছিঃ ছিঃ Bb, তুমি তারা অসভ্য 
তো? ও 

আমার মুখ থেকে "BR শব্দটা উচ্চারিত হতেই fox 
যেন কেমন এক রকম চোখ করে টুটুর দিকে তাকাল | 
সেই অসত্য মেয়ে টিকটিকি যে এই বাঁড়িরই মেয়ে টুটু, 
এটা যেন ওর কাছে একটা নতুন আবিফার। এতক্ষণ 


দাড়িয়েছিল আমার গা থেসে। এবার টস! সরে 
দাড়াল। 


আমি তখনও বলছি কড়া গলায়, ‘oy তোমার দাদা 
হয়। ওকে চিহ্নদা বলবে। 
শেখাল তোমাকে ? কে শিখিরেছে ak শ্লোক ?' 

‘বাঃ, এ শ্লোক তো আমিই বানিয়েছি ।” সগর্বে বুলে 
টুটু। কেন সেই লাল নীল সরবৎওয়াল| যে ' বলে, 
খোকি লাচ্ছি, tat ? তবে ? লাচ্ছি মানেইতো সরবৎ 7 
চিনি দিয়েই তো লাচ্ছি বানায়। আমি দেখেছি না? 

“দেখেছ বেশ করেছ। সবজান্ত| বুড়ী! কিন্তু লাগি 
শিখলে কোথা থেকে?’ 

‘বারে, aes সঙ্গে কী দিয়ে মেলাৰ ? af 
‘বলো না? 

ভাবনায় পড়লুম ৷ লাচ্ছির সঙ্গে মিল খুঁজে না পেয়ে 
'চিন্নুকেই টেনে নিলুম কোলের কাছে । আদর করে চুমু. 
খেলুম টুটুকে দেখিয়ে দেখিয়ে . 

. চিন্ুর মুখে অবশ্য হাসি ফুটল, কিন্তু টুটুর মুখের দিকে 


আর তাকান যায় না, মাথ! নীচু করে দরজার কড়াটা 
ধরে খানিক খুট,-খাট্‌ করল, তারপর আশ্চর্য শান্ত ৷ 
'বাঙামাসী কী বলেছিলাম তোমাকে! ৷ 


গলায় বল্ল». 
আচ্ছা মনে থাকবে । আড়ি আড়ি--জন্মে-এর আড়ি !’ 
যেমন পাখির মত এসেছিল তেমনি পাখির মতই উড়ে 


গেল টুটু ৷ বুঝতে পারছি এখন কোথাও লুকিয়ে ফুলে, 


এসব অসভ্য কথা কে. 


ফুলে কাবে নিঃশব্দে, শত ডাকেও সাড়া পাওয়া 
যাবে না । .এবং সে অভিমান ভাঙতে আমাকে অনেক 
কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক প্রতিজ্ঞা করতে হবে। 
পুরোনো কথা নয়, আজ সকালেই ত আমাকে দিয়ে 
শপথ করিয়ে নিয়েছে fogs সঙ্গে যেন কথা না বলি, যেন 
কক্ষনো ওকে আদর ন! করি। ওদিকে চিন্নুও এইমাত্র 
হুকুম করে গেল.আমায় কুন্তীর সঙ্গে যেন আমি কথা না 


বলি । অবশ্য কুত্তীই যে টুটু সে কথা তখনও জানে না CH! 
কিন্তু আমি এবার দু "দিক 'সামলাই কী করে। কী দারুণ 


ভক্ত হয়ে পড়েছে (BY এই অল্প কদিনেই" ‘আমার, যাকে 
বলে ভিরুলেন্ট লাভ্‌! প্রতিদিন খোঁড়াতে খৌড়াতে 
আমার কাছে একবার আসা চাই-ই। আর আদর 


কুড়োতেও গানে ছেলেটা ৷. গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, : 
মিষ্টি মিষ্টি, কথা বলে৷ আমার কথায় প্রাণ দিতেও পারে: 
চিহ্ন ।- এতবড় ভক্তকে অবহেলা করবার মত নিষ্ঠুর . 
‘আমি হব কী করে? এ্যাদ্ধিন অবশ্য টুটুর অনুপস্থিতি" ; ৮ 
কালেই ও এসেছে। টুটু আর কতক্ষণ ঘরে থাকে । ও. 


যে পাড়ার মাসী। সব বাড়ীতেই ওর সমাদর । যব 
ঘরেই ওর বন্ধু আছে, কাকু আছে, দিদি আছে, মাপী 
আছে। এ, বাড়ীতে HRs সঙ্গে চিনুর আজই প্রথম 
সাক্ষাৎ হল প্রস্তুত ছিলাম না.এ পরিস্থিতিটার জন্তে। 


অথচ আজ সকাবেই টুটুর কাছে তিনসত্যি করেছি, চিন্নুর ' 


সঙ্গে কক্ষনে] কথা বলব ন, কক্ষনো ওকে আদর করব Al | 
সেই সর্তেই প্রায় আধঘণ্ট। ওকে পড়াতে পেরেছিলাম | 
পড়েওছিল খুব মনোযোগ দিয়ে। কথা দিয়েছিল এখন 
থেকে রোজ পড়বে আমার কাছে। | 

মনে থাকবে তো রাঙামাসী?, পড়া শেষ করে 
আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল প্রতিজ্ঞাটা। 

আমি বলেছিলাম, ঠিক মনে থাকবে দেখে৷! HIB 
বাদেই যে মানুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তেমন 
বিশ্বাসঘাতককে -কি ও ক্ষমা করবে সহজে? - . 

টুটু হঠাৎ আমার সঙ্গে আড়ি দিয়ে চলে যেতেই 
fora মুখখান! যেন ATA হয়ে গেল। সরে গেল আমার 
কোলের কাছ থেকে | 

তিমি এখন বাড়ী যাবে চন, 
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আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে 
দীড়িয়ে রইল fog) সুস্থ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা 
দিয়ে পায়ের কাছে পড়ে-খাকা একটু জলে মেঝের' উপর 
শাল্লা আঁকল গোটাকফেক | একটু পরে মুখ ন! তুলেই 
বলল, 'টুটুকে তুমি খুব ভ'লবাস, তাই না মাসী {’ 

‘কে বললে?’ একই যেন চমকে উঠলাম আমি 
তারপর সামলে নিয়ে বনি. ওটাকে আমি ছু চক্ষে দেখতে 
পারি না। যা| দুষ্টু মেয়ে । যা অসভ্য ৷’ i 

‘তবে যে ওরা বলল আহ্লাদী মেয়ে । কে আহ্লাদ 
করে তাহলে }’ 

‘সে আমি নয়, ওর শৰ” হেসে বলি আমি। 

“তুমি মিথ্যুক । অমি জানি তুমি টিকটি--টুটুকে 
তালবাস। তুমি ওকে কোলে করে শোওনা রাত্রে? 

সেবদিন তো! আমার কাছে শোয় না। এক-একদিন 
ওর বাবুর কাছেও'--' 
~, মিথ্যে কথা । টিকটিকি বলেছে ও সবদিন তার 
রাঙামাসীর কাছে শোয় । তুমিই তো ওর রাডামাসী। 

,আমি তো জানতাম ন! আগে... |... 
। ‘কী জানতে না?” 

‘তুমি...তুমি তো অ মাকে ভালবাস না | 
আমার সঙ্গে আড়ি দেবে ।' 

‘কেন?’ 

‘ও যে বলে গেল।; 

অনেকক্ষণ ধরে সমলে-রাখা ছুটি টলমল, জলবিন্দু 


তুমি তো 


এবার গড়িয়ে পড়ল ওয় গণ্ড বেয়ে । হাত বাড়িয়ে ওকে ” 
ধরতে গেছিলাম, ও cata করে হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখ 






ভাৱ করে বলল, ‘আমি তোমাকে শুধু মাসী বলি; ও 
বলে রাঙামাসী ! তাই বুৰি 

‘তাই তো ওকে অত ভালবাসি! __ 

হুট করে কথাটা বেফীস বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। 
ঝর. ঝর, করে কেঁদে ফেল্ল চিনন | 

‘আমি জানি, আমি স-অ-ব জানি। আমি ল্যাঙা, 
আমি ঢ্যাঙ| তাই কে-এ-উ আমাকে ভালবাসে ai | 
সবাই ঘেন্ন। করে। তুমিও---আড়ি আড়ি!” 

কাদতে কীদতেই খোঁড়া পায়ে দৌড়ে নেমে গেল 
চিনন সিড়ি বেয়ে। 

একটি তো ইতি পূৰ্বেই আড়ি দিয়ে গেছে। আড়ি 
দিয়ে গেল চিন্নও। লজ্জায় মরে গেলুম যেন। ছুটি 
শিশুর কাছেই আজ বিষম পরাজয় হল আমার । জানি 
ওদের আবার একদিন ভাব হবে, হয়তো আজই হবে, 
কিন্তু আমার. এই অভাবটুকু কি সহজে ক্ষম| করবে 
ওরা? টুটুৰ প্রতি আমার ছুর্বলতাটা ধরা পড়ে গেল 
এটুকু শিশুর কাছেও। অধ্যাপকমশাই যে কথায় 
কথায় বলেন, ates দিয়ে দিয়ে টুটুর বারোটা বাজালুম 
আমিই, তাহলে কি সে কথাটা মিথ্যে নয়? আঁর উনি 
যখন বলেন, ও 'একটা আনন্দের বর্ণাধারা, সেটা বুঝি 
কিছু নয়! সেট! বুঝি আদরের বাড়াবাড়ি নয়? অথচ 
কথাটা তো মিথ্যে নয়। ও একটা আনন্দ-বৰ্ণাই তো | 


1 


ও একটা খুসির প্রজাপতি! ও আছে, তাইতো! এ 
বাড়ীটা একটা আনন্দের বাড়ী | একটা দুঃখ দুশ্চিন্তা 
ভুলে থাকার বাঁড়ী। একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভূলে 
. যাওয়ার বাড়ী । | 


+ (ক্ৰমশঃ ) 
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a স্বপ্নময় জগৎ ও পারিপাশ্থিক জীবনচেতনা 
শ্রীরতনকুমার দাশগুপ্ত 


পথের পাচাদী শিশুমনের আনন্দ- -নিকেতনের যে 
বাণী বহন করে আনে তার চকিত রূপরেখা আমাদের 
অন্তৰ্জাবনের মধ্যে একটা শূন্যতার ee করে। চির 
কৌতুহলের কল্পলোক আমাদের মাঝ থেকে কোন্কালে 
অপসৃত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে একটা পরিণত যু্তিনিষ্ 
বিচারশীল মন ও মনন। উচ্ছুল কলহাস্তময় শিশুর 
কাকলী যেন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, কল্পনাবিস্তার যেন 
প্রয়োজনের সীমার বাইরে। অনাদ্ৃত অবহেলিত 
শিশুমনের আনন্দলোৌক থেকে আমর! চিরনির্বাসিত। 
শিশুর হাসিকান্নার মধ্যে যে অপাৰ্ধিব “আনন্দের আভাস 
আমাদের বিস্ময়ের সুষ্টি করে, তার তুলনা কি কোন 
যুক্তি, দিয়ে বিচার করা যায়। আমাদের হিস'বী 
মনের কাছে এমন করে স্বপ্নময় জগতের কত বার্তা এসে 
পৌছায় তা কি আমাদের মনে রেখাপাত করে! শামুক 
যেমন করে নিজের খোঁলসকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার 
করে আত্মতৃপ্তি পায়, আমাদের ভাঁবলোক তেমনি 
কাজের হিসাবের মধ্যে আত্মগোপন করে আত্মহননের 
পথ খুঁজে বেড়ায়। শিশুর তাবলোক তখন আমাদের 
কাছে একটা দায়স্বরূপ হয়ে ওঠে। 
পথের পাঁচালীর নায়ক অপুর মধ্যে এই দ্বৈতভাবের 
_ প্রকাশ দেখা যায়। একদিকে তার কল্পনাবিস্তার 
অন্তহীন জীবনজিজ্ঞাসার অনির্দেশ্য গতি, অন্যদিকে 
সেই গতিমুখ আপন পরিধির মধ্য থেকে উত্তরণের 
* ক্লান্তিকর প্রয়াস । অপুর কাহিনীতে এই দন্দরসমন্বয়ের 
আত্মজিজ্ঞান্থ মনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত | সেই সঙ্গে 
প্রকাশ, পেয়েছে আত্মোপলদ্ধির স্বীকৃতি । এই স্বীকৃতি 
জীবনকেন্দ্রিক, তার বলয়িত" চেতনা জীবনকে ঘিরে 
অবিরাম আবর্তিত হয়েছে। ‘অপু এই চেতনার 
ধ্ৰুবলোক থেকে আন্তর-ইন্দ্ৰিয়ের স্বরূপকে চিনে নিতে 
পেরেছে। শিশুর জগৎ যে রহ্ন্তময় প্রকৃতির অধীনে 
সেখানে অন্য জগতের বাণী কত অকিঞ্চিংকর তার স্বরূপ 
নিৰ্ণয় কর। দুরূহ | শিশুমন-এই জগতের পারিপাশ্বিকতার 
দ্বারা চালিত না হয়ে গতীরতর জীবনচেতনাঁর দ্বারা 
আবৰ্তিত হয়। ae জীবনসন্ধানী বহস্তমযুতা| 


' সমাধানে পৌছাই। 


আমাদের দৃষ্টিতে “অকাজের কাজ যত আলস্তের সহস্ৰ 


কাজের জগতে HIG করাতে হয়। তাই পায়ে পায়ে 
এসে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমাদের ভাড়া ওদের 
স্বভাবের বিকৃতি ঘটয়ে বয়স্কের অনুসারী করে তোলে । 
এই স্বভাববিরুদ্ধত1 বিক্ষোতের রূপ নিয়ে অনৰ্থ বাধায়। 
শাসন কঠোরতার ধু পথ দিয়ে আমরাও তার সহজ 
কল্পনাপ্রবণ মনের WS এ এক 
বেদনাদায়ক চিত্র অপুর বাল্যশিক্ষার মধ্যে প্রসন্ন 
গুরুমশায়ের পাঠশালা নামক গুরুগৃহের মধ্যে যে নাটক 
অভিনীত হোত, সেখানে শিশুমনের চৌহদ্দির মধ্যে 
TRICE হর ধ্বনিত হোত। প্রসন্ন গুরুর শাসননৈপুণ্য 
"প্ৰচণ্ডভাবে ছাত্রদের উপর বধিত হোত ! এতে শিশুমনের 
অবারিত'উন্মুক্ততার দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে আনন্দৱসঘন 
মুহূৰ্তগুলি বিস্থৃতির অতলে তলিয়ে যেত। তার সংবাঢ় 
প্রসন্ন গুরুমশায়ের মত বয়স্কদের কাছে পৌছায়, না)", 
আমরা যারা বয়স্ক তার! সংসারে এই ছোট আনন্দের 
বার্তাগুলি কাজের ঠাপে নিরেট করে বিচারশীল মনের 
দরবারে পেশ করি। ৷ 

অপুকে সঙ্গে করে দুর্গা একদিন অজানা রহস্তের 
সন্ধানে বেরিয়েছিল, উদ্দেশ্য একটা রাভীগাইয়ের 
বাছুরের খোঁজ | 
মধ্যে অদম্য আকৰ্ষণ ছিল একটা 
জগতের উদ্ঘাটন। সে জগৎ তাদের কল্পনায়, 
বাস্তব অনুভূতিতে একটা রেল লাইন। যে লাইনের | 
বিস্তার রয়েছে মাইলের পর মাইল--এই লাইনের বিস্তার 
তাই শিশুমনের কল্পনার বিস্তার, এ দেখা ছায়াছবির 
মত দেখা নয়, এ দেখ! আঁকা হয়েছে মনের পটে । মনে 


অজানা রহস্তসয্ব 
যদিও 


ভয় আছে, এতদুরে weit] কোনদিন যাত্রা করেনি 1 
তাঁদের ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের বাইরে এই তাদের প্রথম 
‘বিহার | 


মায়ের শাসনের কথা, অপার বিশ্বের হাঁত- 
ছানির কাছে অতি তুচ্ছ। এই তুচ্ছতা শিশুর কাছে 
সহজেই অতিক্রম করা যায়, বয়স্কদের রক্তচক্ষুর শাসন 
এই তুচ্ছতাঁকে প্রসন্নচিত্তে প্রহণ করতে পারে না। 


রি 


সেই উপলক্ষ্য, দুই ভাই বোনের * 


অঞ্চয়।” তাই শিশুর জগৎ থেকে তাঁকে টেনে “নে 


} 
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পেপসি 





তাই দুর্গা (কিছুটা বয়স্ক) অপুকে ভয়ের কথা মনে 
করিয়ে দেয়-“তাহার্র দিদি তাহার দিকে চাহিয়া! 
লিল, মা টের পেলে Fee পিঠের ছাল তুলবে । অপু 
একবার হাসিল-মক্সস্কার হাসি |. আবার দৌড়, ' 
গণ্ডীহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন 
মাতিয়া উঠিয়াছিল-প্ররে কি হইবে তাহ] 'তাঁবিবার 
অবসর কোথায়?” ME: 
নবাবগঞ্জের সড়কে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের 
বাহিরে আসার, ছুর্গাপুঃবর কাচা রাস্তায় আসিয়। যেদিন 
বাবাকে অপু জিজ্ঞাসা অরিল রেলের রাস্তা কতদূরে ! 
বার বার এই রেলের বস্তা দেখেও তার তৃপ্তি হোল না, 
তাই রেলগাঁড়ী “দেখার বায়না ধরল, যখন শুনলো ছুই 
ঘণ্টা বসতে হবে, আলু তাতেই রাজি, দীর্ঘ দু'ঘণ্টার 
ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা শিশুমনে নাড়া দিল ai) অজানাকে 
জানবার ছুনিবার আকর্ষণ মানুষের সহজাত, শিশুর 
মধ্যে সেই সহজাত প্রবৃত্তির স্ফুরণ বাধাবন্ধহীনভাবে 
আত্মপ্ৰকাশ করে, তাকে আমরা শাসনের দ্বারা, সংযত 
করি, সুবিধার গণ্ডী কেটে বেঁধে ফেলি। রেলগাড়ী 
দেখার বাসনায় ছেশেকে শাসনের স্বরে হরিহরকে 
বলতে শুনি -ও রকম কোরে! না, এইজন্তে তোমাকে 
কোথাও আনতে চাঁইলন-এখন কি করে দেখবে? 
সেই দুপুর একট। মবধি বসে থাকতে হবে 'তা হলে 
এই ঠায় রোদ্ুরে, চল আসবার দিন দেখাবো । লেখক 
' বলেছেন অপুকে TRACY জলভরা চোখে বাবার পিছনে 
পিছনে, অগ্রসর হইতে হইল । শিশুর কৌতূহল 
চরিতার্থতার দিকে বয়স্কদের অন্যমনস্কতা স্বাভাবিক, 
তারা দুজনে ছুই জছতের বাসিন্দা, মন ও মানসিকতার 
দিক দিয়ে দুইয়ের বৈপরীত্য ছুই প্রান্তের মেরুর মত 
দূরবর্তী | যাকে অন্গরা পরিণত মানসিকতা বলি, 
7 লেখক বিভূতিভূষণ ত-কে বলেছেন নিক্ষলেন অভিযাত্রী | 
অবিরাম এই যাওয়া আসার মধ্যে তিনি দেখতে 
পেয়েছেন চিরাচরিত আবর্তন, বোধহীন বিবেকহীন 
শুন্য আস্ফালন। “athe আমাদের gry মারামারি 
অহঙ্কার আশ! দাক্তিক্িত), ভালবাসা স্নেহ, দয়া নিয়ে 
বুদ্ব,দের মত মহাকাশ সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাবে! 


অপুর স্বপ্নময় জগৎ ও পারিপান্থিক জীবনচেতনা 
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আমাদের জায়গায় আবার একদল নতুন আসবে তাঁদের, 
ঠিক এইরকম সব হবে। তারাও বলবে স্বদে টাকা 
ধার দিয়ে বড়মানষ হব। বই লিখে নাম কোরবো-_ 
তারা বুঝতে পারছে না তাদেরই পায়ের মাটির তলায় 
এক নয় কত লক্ষ লক্ষ Generation তাদেরই মত 
ভেবে কেঁদে হেসে আশা করে অহঙ্কার করে FAT অস্থখী 
হয়ে গেল বাজিয়ে -নেচেকুঁদে হামবড়াই করে 
বর্তমানে ধূলোমাটি হয়ে পৃথিবীর মায়ের বুকেই কেঁচোর 
মাটির মত মিলিয়ে রয়েছে | জীবনের চরম পরিণতির 
স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক আমাদের হু'সিয়ারী জীবনের প্রতি 
ইঙ্গিত দিয়েছেন কিন্তু তা থেকে আমর] মুক্ত কই! 
আমরা যেন উর্ণনাতের লুতাতন্তর জালেই আবদ্ধ, তার 
মধ্যেই আমাদের আবর্তন । শিশুরা এর বাইরে এসে 
আমাদের পথের ইঙ্গিত দিয়েছে। তারা কানে কানে 
এসে চুপি চুপি বলে যায়, বাইরে 'চোখ মেলে তাকিয়ে 
দেখ, পৃথিবীর বর্ণগন্ধময় রূপের মাধুরীকে অনুভব কর। 
তোমার মনের পটে কত ছবি আকা আছে, কত হর 
কত ছন্দের লীলায়িত, ভঙ্গী তোমাকে আকুল করে 
দেবে, প্রাণভরে রাপ রস গন্ধ অনুতব কর। সম্ভোগ 
কর। প্রকৃতির নিত্য নব সাজের সঙ্গে মিশে যাঁও। 
প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যে তৃষিত অন্তর তৃপ্ত কর। 
Suis fase আকাশের বক্ষপটে নিজের ‘নামটি লিখে 
রাখ। বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে দুৰ্গম 'রহশ্তময়তার 
উপলদ্ধিতে নিজের চেতনার উদ্বোধন কর। তবেই 
শিশুকে বুঝতে পাঁরবে। তখনই আমাদের ভেতরের 
কাজের মানুষটিও হারিয়ে যাবে। তখন কাজের 
মানুষটিও ছুটবে অনাবশ্বকের অন্বেষণে | অকাজের 
কাজগুলিই তখন আলস্তের সঞ্চয় হয়ে উঠবে। বিভূতি- 
ভূষণ এই ব্যস্ততাময় কাজের মানুষকে বলেছেন--“ভয় 
নেই, ব্যাকুল হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের 
জন্য অপেক্ষা করছি । কোন ভয় নেই, পৃথিবীর কোন 
শান্ত, গ্রাম্যনদীর কুলের. চিতায় তোমার হু+সিয়ারী 
জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন থেকে এ অসীম শৃন্ত 
অনন্ত রহন্ত তোমার সম্পত্তি হয়ে দ্াড়াবে। আপনা 
অঞ্পনি হবে, কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমাবাঁর কোন 


৬৪ 


প্রবর্তক 
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প্রয়োজন নেই। জ্যোতনা! ভালবাস, ফুল ফল. পাখী 
ভালবাস, গান ভাঁলবাঁস। পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলে- 
মেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনীতে চোখে জল আসে ? 
মন আকুল হয়ে ওঠে | আর্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক 
হয়ে যাও। তবে তুমি অনস্ত.জীবনের উত্তরাধিকারী | 
তোমার সখের সীমা হবে না। সে. খুশি আনন্দের 
মধ্য দিয়ে az.” 


লেখকের ইঙ্গিত যেন এই হিসেবী মানুষের ‘কাছে 
সতর্কতার বাঁণী। চাঁরিদিকের মত্ততার মধ্যে দু’দিনের 
'জীবন যেন সফলতার সঞ্চয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বাচার 
'তাগিদের মধ্যে চারপাশের অনাবিল আনন্দের রস- 
ঘন মুহূর্তগুলিকে পূর্ণতাদাশ করতে পাঁরি। ইতিহাসের 
দুরস্ত গতিবেগের মধ্যে জীবনের নশ্বরতাকে পরিপূর্ণ- 
ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। 


দূর অতীতের আর্ধে/রা গাইবার গিরিবত্ম পার 


হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন | এই ' 


বন তখনও এই রকম ছিল, বুদ্ধদেব নববিবাহিত তরুণী 
পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই 
অতীত রাত্রিতে এই গিরিচুড়া গভীর রাত্রির চন্দ্ৰালোকে 
আজকালের মতই হাসিতেছে, তমসা তীরের পর্ণ কুটিরে 
কবি বাল্মিকী একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে 
চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অন্তাচল্‌ চূড়াবলম্বী, 
তমসার কালো জলে রক্তমেঘ BOTA ছায়া পড়িয়া 
আসিতেছে, আশ্রম-ম্গ আশ্রমে ফিরিয়াছে। সে 


যাবে। 


দিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোর মহাশিখা 
রূপের শেষ চূড়া ঠিক এয়ি অনুরধিত হইয়াছিল 1” d 

' এই ইতিহাস চেতনার ইঙ্গিতময়তা কালের WHIT 
উপলব্ধি করার আহ্বান | ক্ষণিক জীবনের মধ্যে যে 
বৃহতের সঞ্চার তার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা। 
এই দৃষ্টি কালের সীমা অতিক্রম করে যুগ ও জীবনের 


মধ্যে অবিচ্ছিন্টতার যোগে একাত্ম হয়ে উঠবে। এই 
' একাত্মতাই জীবনবোধের কেন্দ্রবিদ্দু। জীবন থেকে-এ 


অনুভূতি-বাদ দিলে জীবনচর্ধার বস্টুকৃ নিঃশেষ হয়ে 
TRY তখন হয়ে উঠবে কাজের মানুষ, কলের 
মানুষ। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'বলেছেন--£২০০1955 
mechanization of life. য। থেকে WRIT আতন্তরসভ| 
বার বার পরিত্রাণের পথ খুজে নিতে চাইছে । aw 
প্রীতির ( material well being ) আয়োজন আমাদের 
অন্তরের কাছে এসে নিগুঢ় স্তবতাকে ভেঙ্গে দিতে, 
চাইছে। রবীন্দ্রনাথের সাবধান বাণী তার স্বরূপ উদঘাটনে, 
তৎপর “Every where there is' a material well 
being but-hapiness has vanished...... pierce 
through the veneer of modernity and you' find 
almost primitive barbarism staring at you. What 
is high pressure modern life for the maltitude 


' but a ceaseless preoccupation with physical 


needs a hot putsuit of dress expensive cars, ela- 


borate food and housing that is to say of mate- 
rial which satisfy the elementary necds of our 
animal existencé. (Unity of Asia. Rabindranath 
Tagore). 


স্বৰ্ণকার যে বুঝিয়ে গেছে 


ৰল 


| অজন্তা ঘোষ | 
সে অনেকদিন কথা|... - ইদানীং কি হল জান? ' 8 
fatty সোনা কুড়িয়েছিলাম, কাটাশুদ্ধ গোলাপ তুলি, ৰ্‌ tn 
নিখাদ গয়না গড়ব বলে। তুলসীপাতা কখনো নয়। . টার, 
দম্ভভরে হেসেওছিলাঁম, .ফুলদানিও ভারি খুশি, 
নির্ভেজাল ধন পরব বলে। ' ফুলসাজান চমৎকার হয়। | 
স্ব্কার তো আরও হাসল, ' মালাকারকে হাসাব না, "A 


আমার তাসের ঘরটি হাওয়ায় ভাঙ্সল | , 


স্বৰ্ণকার যে বুঝিয়ে গেছে | 


! 


অন্ত-দিগন্তা . 


নারায়ণ, বন্দ্যোপাধ্যায় । 


'মনে আছে, একদিন উদয়-দিগন্তকে দেখেছিলাম | 
কী যে অপূর্ব তার বর্ণস্বষমা, কী যে অপাধিব ‘তাৰ 
প্রশান্তি, তা এক কথায় এখানে প্রকাশ করাস্ম্তব শয়। 
আর, একদিন সেই তুলনাহীন উদগ্ব-দিগন্তকে দেখে- 


ছিলাম বলেই কি বিশ্ব-নিয়ন্তার অমোঘ নির্দেশে আজকে 


তারই অন্ত-দিগন্ত-ক সকতে হবে? বুঝিনা, বিশ্ব 
বিধানের একি নির্বম আর কঠিন নিয়মতন্্! 

বহুযুগের ওপার থেকে মনে হ'চ্ছে আজ একটা গান 
যেন ভেসে আসছে । তিরিশ বছর আগের স্মৃতির একটা 


' অপূর্ব সৌরভ। একটা উজ্জল চিত্র স্পষ্ট ভেসে উঠছে 


চোখের উপরে । sfaag ইন্দু গুপ্তের সঙ্গে উত্তর কল- 


কাতায়, পদ্মনাথ লেনে একটি সাহিত্য সভায় কোন এক = 


সন্ধ্যায় প্রথম আলাপ | ২৪শে বৈশাখের উৎসব ছিল সে" 
দিন। বেশ মনে আছে, সভায় রবীন্দ্রনাথের উপরে 
একটি প্রবন্ধ পড়ে ছলেন তিনি! _ 


সভার শেষে একসংগেই সেদিন ফিরেছিলাম আমরা. 


ট্রামের মধ্যে অ-লাঁপটা আরো! গভীর হোল । তার 
প্রবন্ধের পাঙুলিপিট। চেয়ে নিয়ে ট্রামে বসেই চোখ 


বুলিয়েছিলাম। সত্যিই চমতকার লেখা। 


তখন ‘প্রবর্ত’_পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আমার 
প্রথম উপন্যাস ‘মেঘ ও স্বপ্ন’ প্রকাশিত হচ্ছিল। ইন্দুবাবু 
জানালেন, তিনি সেটা খুব আগ্রহের সংগে পড়ছেন-- 
এবং তার খুবই ভালে! লাগছে। ' ' 

তারপরে কতো] সভা-সমিতিতে একসদে দেখা 
হয়েছে, আলোচনা হ'য়েছে। দেখা হলেই সাহিত্যাবিষয়ক 
আলোচনাতেই ডুবে যেতাম আমরা । কোথা দিয়ে যে 
সময় কেটে যেতো, তা কেউই বুঝতে পারতাম না 
ক্ৰমশঃ আমর! ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম | 

ঘনিষ্ঠতা আরো! বাড়লো বছর পনেরো পৰে, যখন 
তিনি নেৰুতলায় এসে সস্ত্রীক বাস করতে আরম্ভ 
করলেন। তখল রোজই দেখা হোত তার সঙ্গে ৷ 
একদিন স্থির হোল প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তার ওখানেই 
আমাদের একটি দাহিত্যসভাঁর অনুষ্ঠান করতে হবে ৬ 


সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে আঁমরা যা-কিছু লিখবো, ত 
সেখানে পড়া হবে এবং পুঙানুপুত্ঘ আলোচনার পর তবে 
তা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের জন্তে পাঠানো হবে। 
সেই থেকে আরম্ভ হোল আমাদের সাপ্তাহিক 
অধিবেশন । তীর স্ত্রী শ্রীমতী আরাধনা, ede একটু- 
আধটু লিখতেন । আমাদের মিলিত উৎসাহে তিনিও 


' এবার থেকে নিয়মিতভাবে গল্প এবং কবিতা লিখতে 











কবি ইন্দু গুপ্ত 


আরম্ভ করলেন_আর সংগীতচৰ্চ| ছিলো তাক 
আবাল্যের সাধনা--শ্থতরাঁং আমাদের প্রতিটি সাহিত্য- 


"সভা তার গানে গানে মুখরিত হয়ে উঠতে|। 


আদর্শ এই কবি-দম্পতীর সাহচর্ষে এসে আমারে! 
জীবনে সাহিত্যের যেন একটি নুতন পথ খুলে গেলো । 
প্রতিটি শনিবারের জন্যে আমরা যেন সারা সপ্তাহ অপেক্ষা 
করে ধাকতাম। 

মনে.আছে একবার রহস্ত করে তাদের বলেছিলাম, 
বাংলাদেশের প্রথম ব্রাউনিং দম্পতী হচ্ছেন কবি. নরেন 
দেব এবং রাধারাণী দেবী, তারপরেই আপনারা | 

ভার! হেসেছিলেন ! 





তারপরে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়েছে। জীবনের চরম- 


তম দুঃখের দিনে তিনি আমার পাশে এসে দীডিয়েছেন,' 
প্ৰকৃত বন্ধুর মতো সাত্বনা দিয়েছেন আমাকে ৷ আনন্দের 
দিনে যোগ দিয়েছেন হাসিমুখে | জীবনের কঠিন সংকটময় 
ুস্র্তগুলিতে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে আমি 
অবিচলিতভাবে নিজের কর্তব্য করে যেতে পারি। ধীর 
স্থির আর ন্রমুখে দেখেছি তাকে সংসারের পথে হেঁটে 
যেতে | 
এবং তিতিক্ষা, দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি! 

অত্যন্ত প্রশান্ত আর আশ্চর্য রুচিশীল মানুষ ছিলেন 
বন্ধুবর কবি ইন্দু গুপ্ত। কখনো কোনদিন তার মুখে 
একটি অশোভন উক্তি শেষ পর্যন্ত শুনিনি! তার 
জীবনেও আঘাত কম আসেনি, কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছি 
কী apse সহনশীলতার সঙ্গে সেই সব আঘাতকে 
তিনি সহা করেছেন এবং তা হাসিমুখেই করেছেন ৷ 

আর দেখেছি সাহিত্যের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা | 
যখনই সময় পেতেন তখনই বসে বসে কবিতা লিখতেন। 
খাতার পর খাতা ভ'রে উঠতো, আর সেই সংগে আরো 
একটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম, আমাকে সেই সব লেখা 
না শোনানো পর্যন্ত যেন তিনি তৃপ্তি পেতেন না। 
বারংবার বলতেন, যদি কোথাও 'আপনার ভালো না 
লাগে তাহলে সে সব স্থানগুলি আপনি মাঞ্জিত করবেন। 

ংগ্লোধনের অবাধ আর রাজকীয় অধিকার দিয়ে 

রেখেছিলেন তিনি আমাকে ।- 

এইভাবে স্বসাহিত্যিক এবং সমালোচক বন্ধুবর 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ পাল মহাশয়ের উৎসাহে এবং সহ- 
যোগিতায় প্রকাশিত হোল তার প্রথমতম কাব্যগ্রন্থ 
‘আকাশ গঙ্গ"। আমি এবং কৰি ছৃ্জনে বসে তার 
খাতা থেকে নির্বাচিত করেছিলাম কবিতাগুলিকে। 
প্রকাশের সংগে সংগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেই বই-এর 
সমালোচনা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো--বলা 
বাহুল্য এ রকম প্রশংসা! আমর! নিজেরাই আশা করতে 
পাঁরিনি। সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন “আকাশ 
গঙ্গা” কৰি ইন্দু গুপ্তের একটি স্মরণীয় সুষ্টি 1” . 

প্রথম জীবনে ‘মেঘ ও মাটি’ নাম দিয়ে একটি ছোট 


1 


মনে মনে তার ধৈর্য, ক্ষমা করবার ক্ষমতা 


[জৈষ্্য। ১৩৮১ 





উপন্তাস পির হিল তিনি-_পরবর্তী কালে অসংখ্য 
ছোট গল্প আর কবিতা । শেষের দিকের কবিভাগুলিতে 
যে অভূতপূর্ব ভাবের স্পর্শ এসে লেগেছিলো, ভাতে 
আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, আর সেই সংগে অবাক হয়ে 
লক্ষ্য করেছিলাম, শেষের দিকে তার কবিতা রচনা ও 
যেন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিলো-_প্রতিদ্ধিন 
তিন্টি চারটি করেও কবিতা লিখতেন তিনি! 

এইভারে সাহিত্যের যে অমূল্য সম্পদ তিনি তার, 
উত্তরপুরুষের জন্যে আমাদের কাছে রেখে গেছেন, 
এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হবে সেগুলিকে ধীরে ধীরে 
প্রকাশ করা, তার এই সাধনার ফলশ্রুতিকে দিকৃদ্দিগন্তে 
ছড়িয়ে দেওয়া! 





বছর আষ্টেক আগে এই কবিদম্পতী নেবুতলা থেকে . 


উঠে এলেন উল্টাডাঁঙায়__জি- আই. টি. বিজ্ডিং-এর নব- 
নিমিত ফ্লাটে । আমাদের শনিবারের আসর তখন 
পুরোদমে চলেছে। সেখানে যাওয়ার পর আমাদের 


আসরে এসে যোগ দিলেন এ-যুগের তরুণতম ক্ষমতা". 


শালী কবি শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ আচার্য। ফলে ফুলে 
স্বধমায় আমাদের সাহিত্য-সভা, ভরে উঠলো! | 
এইভাবেই আমাদের সাহিত্যের অভিযান ধীর এবং 
মন্থর গতিতে চলেছিল। সম্প্ৰতি, কিছুদিন আগেও তার 
দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের একটি আয়োজন হচ্ছিলো 
কিছু কিছু নূতন কবিতাও নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলো 
ঠিক এই সময়েই গত ২৫শে আগষ্টের শনিবারের আসরে 
তিনি ayy অবস্থাতেই কবিতা পাঠ করলেন- আমর! 
তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, মহাকাল সেদিন প্রথম ঘণ্টা 
বাজালেন বিদায় নেবার ! সাধারণতঃ সামান্য জর বা 
কাসি হলে.কবিবদ্ধু সে-দব গ্রাহই করতেন না_- 
স্বভাবত:ই তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভালো ছিলো । কবি-পত্বী 
ডাক্তার দেখাবার জন্তে বারংবার অনুরোধ করলেন-- 


} 
কিন্তু তিনি সেসব গ্রাহই করলেন al | পরের দিন রবিবার “4 


বুকের ব্যথা অসহ হয়ে উঠলো, সোমবার কর্মস্থলে 
এসে শুনলাম_তাকে অকৃসিজেন দেওয়া হয়েছে। 
তারপরে দীর্ঘ ন'মাঁস পর্যন্ত তার যে রাজকীয় 


*চিকি্ষস! হয়েছে, তা আমাদের মতো! সাধারণ মানুষের 


yo FS 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ | 


৬ ০৬৬৬৬ ০ ৬এ 


কবি ইন্দু গুপ্ত স্মরণে = 








কাছে অকল্পনীয় 


অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন তার প্রাণের জ্যোতিস্বন্নপ হয়ে আমার চারপাশে নিত্য- 


সহধৰ্মিনী | মানুষ পক্ষে যতখানি সাধ্য তা তিনি বিরাজ করতেন--তিনি আজ নেই--এ কথা চিন্তা করবার 


করেছিলেন, কিন্তু নয়তি যেখানে দুর্বার, নিয়তি যেখানে 
অনিবার্য, সেখানে ব-হষের চেষ্টার কোন মূল্যই নেই ! 
প্রতিবেশী, a. আত্মীয়স্বজন সকলেই ধার যতোটা 
সাধ্য করেছিলেন শর আরোগ্য কামনায় । তিনি স্বস্থ 
হয়ে আবার আমার মধ্যে ফিরে আসবেন একান্তভাবে 
এই শুভ কামনাই শ্রাম্রা নিত্যনিয়ত করেছিলাম রি 
তার ধীর স্থির এবং শান্ত স্বভাবের মধ্যে এমন একটা 
প্রসন্ন দীপ্তি ছিলে! যা আমার মতো মানুষকে অসাধারণ 
ভাবে আকর্ষণ কবতো। 'একবার রবীন্দ্রনাথের গানের 
প্ৰসঙ্গ আলোচনাত aay একটি অতি মূল্যবান কথা বলে- 
ছিলেন তিনি আম-কে | বলেছিলেন; “জানেন, কবিগুরুর 
_ বেশীর ভাগ গানই আমার কাছে মন্ত্রের মতো মনে হয়, 
অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম তার কথা শুনে । আমিও 
তো! তার গান নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক ভেবেছি, কিন্তু ঠিক 


এইভাবে তো কে-নদিন চিত্ত! করে দেখিনি । মুগ্ধ হ'য়ে 


গিয়ে বলেছিলাম সত্যিই আপনার উপলদ্ধি আছে 
আপনি ঠিকই বলেছেন ! 
আজ এই প্ৰ ষের শোকাচ্ছন্ন অন্ধকারে দাড়িয়ে 


ভার প্রতি আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আন্তরিক 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি, আজ আরো কিছু বলবার 


মতো ভাষা যেন Ace পাচ্ছি ন| | যিনি একদিন পরিপূর্ণ ' 


শক্তি পর্যন্ত যেন আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রতিমুহুর্তেই 
মূনে হচ্ছে, তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন! 
উপসংহারে কবিগুরুর ভাষা দিয়েই আমার এই 
শ্রদ্ধা নিবেদন সম্পূর্ণ safe, তার কারণ আমি আজ 
ভাঁষাহীন ঃ . | 
“আজ তুমি গেলে আগে, ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন 
তোমা হতে গেলো খসি, সর্ব-আবরণ করি লীন 
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্যকবি মুহূর্তের মাঝে! 
গেলে সেই বিশ্ব চিত্তলোকে যেথ! স্বগভীর বাজে 
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায় 
ছুটেছে রূপের AD গ্রহে UAT তারায় তারায় ! 
সেথা তুমি অগ্রজ আমার, যদি কভু দেখা হয় 
পাব তবে সেথা তব কোন অপরূপ পরিচয়, 
কৌন ছন্দে কোন রূপে ? যেমনি অপূর্ব হোক নাকে! ! 
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখ 
ধরণীর ধুলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে 
বিজড়িত--আঁশা করি, arora ছিল তৰ মুখে 
যে বিনস্ৰ Fes হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা 
FER সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা 
তাই দিয়ে আঁরবার পাই যেন তব অত্যর্থনা 
অমর্ত্য লোকের দ্বারে-ব্যর্থ নাহি হোক এ কামন!!” 


কৰি ইন্দু গুপ্ত স্মরণে 


শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


দিব্য এক সভাবনা, দিব্য এক কল্যাণ-চেতন, _ 
প্রাণলোকে হত হয়ে ছিল তব নিত্য অনুখন | 
পৃথিবী- পান্থশীলে হে নব পথিক, . ' 
সুন্দরের স্বপ্ছলে বহিয়া ক্ষণিক 
পরম আত্মাহে লয়ে করিয়াছ আত্মবিকাশন ৷ 
নিত্য কত ক্ল'স্ত কোলাহলে আপন সত্তারে লয়ে 
একান্তে রাঞ্চ্মি! মন দেবতার পুণ্য দেবালয়ে, 
আরেক পৃথক মন মগ্ন রাখি ধ্যানে 
ছিলে Sty নিতাব্রতী প্রজ্ঞার সন্ধানে, _ 
সে রহম্তলোকে তব কেবা ছিল প্রতীক্ষিত হয়ে»! 


সংসার আবর্ত মাঝে ঘূর্ণমান কালচক্র ধরি’ 
প্রাণী ও প্রাণের লীল| নিত্য সবে যায় সাজ করি, 
পূর্ণতার আশ্বাদনে ব্যর্থ কভূ হয় 
তবু সে পূৰ্ণতা লাগি মত্ত সবে রয়, 
জটিল বন্ধন মাঝে তবু তার প্রাণ ওঠে ভরি, | 
এ সবের উর্দ্ধে তুমি মানিয়াছ আত্মপ্রয়োজন 
ভাবলোকে ভাবনায় সুন্দরের শুভ নিয়োজন, ' 
'_' তোমারে করেছে মুগ্ধ, সার্থকের পথে 
উত্তরি’ গিয়াছ তাই এ afea হ'তে 
চির স্বপ্তিক্রোড়ে আজ লভিয়াছ পরম আসন। 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


beet & ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার. : 


[| 


মধ্যান্ছে যথাসময়ে মতিলাল বাড়ী ফিরিতেই তাহার 
স্ত্রী সঙ্কেতে মতিলালকে ঘরে ডাকিলেন, উৎফুল্লমুখে , 
বলিলেন, “বলি তোমার sted) কি?” মতিলাল অবাক 


হইয়া তাহার, মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।.তিনি : 


বলিলেন, “আমাকে লুকাইয়া কাজ করা? ভগবান সহিবে 
কেন?” . মতিলাল ভাবিল--যা সৰ্ব্বনাশ হইল।. 
শ্রীঅরবিন্দের কথা তো পালন করিতে পারি'লাম 'না।, 
তাহাকে গোপন রাখার আদেশ দিয়াছেন। তখন 
ভিতর হইতে তাঁর একচা কথ! পালন করিতে যে সঙ্কল্লের 
আগুন. অলিয়া উঠিতেছিল। মতিলাল তবুও মনে 


করিলেন--চেয়ারের প্রাচীর ঘিরিয়া বুকাইয়া রাখা :. 


হইয়াছে । হয়তো 
দেখিতে পাঁরেন। 
“ব্যাপার কি?” 


তিনি একবার হাসিয়া বলিলেন_-“উঃ কি কপট ! 
যেন কিছু জানে না! তাই বলি, উঠানে অত জল কেন, 
বৈঠকখানার মেঝে কেন স্যাতস্যাতে। একখানা 
ভিজা কাপড় শুকাইতেছিল- কিন্ত ae fe বল 
দেখি ?” 


_ মতিলাল এবার বুঝিল--“সব ফাস য় নি্াছে। 
তার বাকি কথা শুনিবার. জন্য মতিলাল হা করিয়। 


রাধারাগী তাহাকে নাও 
মতিলাল জিজ্ঞাস] 


তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন = 


“আমার রোগ-চারিদিক দেখিয়া বেড়ান কিন্তু কি 
সর্বনাশ! এমন বেহিসাবী বেটাছেলে তুমি। কি 
তাগি্যি দু’খানা গামছা পরিয়া ঠাকুৱরঘৱে, ER 
তাই রক্ষে! ওম| কি লজ্জার কথা !” 


তিনি অর্দহত্ত জিহ্বা বাহির' করিয়া হাসিতে হাসিতে 


বলিলেন, “আমি কেমন করিয়া! জানিব, এ কয়েদের ' 


ভিতর একজন ভদ্রলোককে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ? 
আমি চেয়ার সরাইয়া ঘরের কোথাও আবর্জনা জমিয়] 
আছে কিনা দেখিতেছি, হঠাৎ দেখি এক মাহষের মুত্তি,. 
আমার দিকে তাকাইয়া আছে। প্রথমে আমার মনে 
হইল--চোখের ST | এমন অবস্থায় হঠাৎ মানুষ আসিবে 
কেমন করিয়/ ? - ওম! সত্যি! ভূত নয় প্রেত নয়, 


করিলেন, ' 


২৯! 


একটা আস্ত মাহষ অল জল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে ৷ 
আচ্ছা যদি গায়ে আমার আর একখান! গামছা ন! 
জড়ান থাকিত, আজ কি অবস্থা হইত বল তো!” 

‘এই বলিয়া কৃত্ৰিম কোপ প্রকাশ করিয়া তিনি 
মতিলালকে বলিলেন; “কে বলতো? কোন খুনী না 
কামড়ে, এমন করিয়া লুকাইয়! রাখিয়াছ--তোমার 
কাগুখানা কি?” | 

মতিলাল maga বলিলেন “তোমাকে কিছু গোপন 
করিতে পারি নাই । 
তুমি নাম শুনিয়াছ --অরবিন্দবাবু !” 


তিনি বলিলেন, “ম্বদেশীদলের_স্থরেনবাবুর মত।” 
তখন স্বদেশীযুগের নেতৃত্বরপ স্থরেনবাবুর নামই আবাল- 
বৃদ্ধবনিতার নিকট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল | তাই 
তিনি বলিলেন, “erage বুর মত ধার প্রচার হয় তিনি” 


মতিলাল বলিলেন, “Zi, অরবিন্দই খাটি নেতা, দেশের . 


মাথার মণি | পুলিসে তাকে ধরিবে বলিয়া তিনি গোপনে 
আসিয়াছেন, গোপনে ধাকিবেন্---তাই এই অবস্থায় ।” 
এই দুইদিন ধরিয়া দিব! রাত্রি মতিলালের হাতে তার 
নির্যাতনের কথা শুনিয়া. বলিলেন “খুব লোকের 
কাছেই উনি আশ্রয় নিয়াছেন ! 
কয়দিন টিকিবেন ॥৮ . 


' তারপর আর 'মতিলালকে. ভাবিতে হুইল না, 
মতিলাল নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রাত:কালে যথারীতি 
জলযোগের ব্যবস্থা হইল | মধ্যাহনে তিনি নিজের অন্নের 
থালাখানি ধরিয়া দিলেন, রাত্রেরও ব্যবস্থা করিল। 
কিন্ত তাহার স্ত্রীর আহারাদ্ি বদ্ধ হইল। 
মতিলালের লক্ষ্য রহিল না । 


,মধ্যাহ্নে বৈঠকখানায় বসাইয়া, পুর্বদিনের মত 
শ্ীঅরবিন্দকে.মতিলাল wa করাই দিলেন । আহারাদির 
পর উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হইল । শীঅরবিন্দ 
হাসিয়া মতিলালকে বলিলেন; “তোমার স্ত্রী বুঝি!” 
মতিলাল বলিল--“হা” |“  শ্ৰীঅরবিন্দ তাকে দিব্যলক্ষণ! 
মাতৃমুত্তি বলিয়া! উল্লেখ করিলেন 1. 

(ক্রমশঃ) 


তু 


আজই ইহ! 'প্রকাশ হইল!" 


এমন করিয়া! রাখিলে . 


এবিষয়ে ' 


1 


eC 


- কিন্তু পারেন নি। 


' যোগাড় করতাম | 


নিখিল ভারত, গো-সন্মেলন 


( নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোট ) 
প্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য | 


ভারতের, কোন প্রসিদ্ধ মেলায় বহু 5 cotter সমাবেশ 
ঘটেছে। দেই স্থযোগে অমবেত' গোঁজাতির মধ্যে 
তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে'অনেক আলোচনা হয়। তাঁরা 
সেখানেই ' আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সম্মেলন ডেকে 
তাদের কর্মপন্থা স্থির করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্মেলনের 
সভাপতি নির্বাচনের জন্তু এক বুদ্ধ বলীবৰ্দ প্রস্তাব 
নিয়ে দীড়ান, তার ভাষণে বলেন_সমবেত ভাই- 


ভগ্রিগণ ! আমাদের এখন ঘোর ছুর্দিন। পুরাকালে ৷ 


আমাদের যে মর্যাদা ছিল আজ আর তা নেই। 
তখন রাজারা ব্ৰহ্মজ্ঞানী খষিদেরে সোনায় শিং মুড়ে 
গোধন দান করতেন। মুনি বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু 
শবলাকে পেয়ে কারো পরোয়া, করতেন না। রাজা 
বিশ্বামিত্র জোরে শবলাকে ছিনিয়ে নিতে: চেয়েছিলেন, 
গোব্রাঙ্গণের মধ্যে তফাৎ ছিল aT | 
তাই “গোত্রাঙ্ষণহিতায়” ভগবানের কাছে প্রণাম 
জানাতে হত। 

আজ মানুষ আমাদের অঙ্গবিশেষ নষ্ট করে 
আমাদের দিয়ে ভাঁদের কাজ হাসিল করে নিচ্ছে। 
আগে তবু আমাদের খাবার 'দিত। চাষে এখন 
কলের লাঙ্গল এসেছে, যানবাহনে মোটরগাঁড়ী আমাদের 
স্থান নিয়েছে। আমরা তাই বেকার। কসাইর 
ঘরে, আমাদের ঠেলে দিচ্ছে। এর প্রতিবিধানের 
জন্য, চাই সঙ্ঘশজি। আমাদের মধ্যে ষণ্ডমাৰ্ক 
আজো কিছুটা স্বাধীন ও শক্তিশালী । তাই ষগুমার্ককে 
এই সম্মেলনের সভাপতি বরপ.করছি i ৰ 

প্রস্তাব সর্বসন্মতিতে গৃহীত হলে ষণ্ডমার্ক তারি ভাষণ 
Re করলেন--সম্মেলনের উদ্দেগ্ধ কি তা আপনারা 
সবাই শুনেছেন । আমাদের লোকে বুলে ধর্মের ষাড়। 
“চয়ত ভ্ৰমত” করে আমর! নিজেরাই নিজেদের .খাবাঁর 
কিন্তু আমাদের বেড়াবার ও চরে 
খাওয়ার সুযোগ মানুষ আর' রাখে fa বংশবৃদ্ধির 
দায়িত্ব ছিল আমাদের । কিন্তু মানুষ আজ তারও 
কৃত্ৰিম উপায় উদ্ভাবন করেছে। 

৪ 


চেষ্টা করে খাবার যোগাঁড়ের পথে গেলে পিঠে পড়ে 
লগুড়ের বৃষ্টি | পেটে ন! খেয়েও পিঠে তাই সহ করভে 


হয়। আগে মহাদেবের বাহন বলে আমাদের একটু 


কদর ছিল। মহাদেবের ভ্রমণকালে বহু অনুচর সঙ্গী 
হয়, খরচ হয় বেশী, তাই ধনাধ্যক্ষ কুবের মহাদেবের 
ট্রেভেলিং আ্যালাউন্স বন্ধ করে দিয়েছেন। মহাদেবও 
পথের ধারে যে কোন গাছ পেলে তাঁর নীচেই আসন 
গেড়ে বসে পড়েছেন পূজাও পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা করি 
কি? তাই ইউনিয়ন গঠন করুন! এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম 
করুন। গে! ইউনিয়ন জিন্দাবাদ | 

এরপ্র উঠলেন মুলতানী গাই। মুখ ভার করে 
বলেন--ভারতে আমরাই সবচাইতে শোষিত জীব। 


‘মানুষ মুখে বলে 'আমাদের ,গোমাতা। কিন্তু মানুষের 


মা বুড়ো হলেও সেবা পায়। .আমাদের Re শেষ হয়ে 
গেলে আর কেউ আমাদের দেখে না। বাছুর মরে 
গেলে তার চামড়া দিয়ে নকল বাছুর তৈরী করে মানুষ 
আমাদের দ্ধ বের করে নিয়ে যায়। আমাদের দুধ . 
দিয়ে তাঁদের শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত খাঁবার হয়। 
প্রচুর লাভ করেও তাদের লোভের শেষ নেই, দুধে 
অঢেল জল মিলিয়ে তাঁরা কত যে মুনাফা উঠায় তা 
তারাই জানে। "দুধের পালা সাঙ্গ হলে আমাদের 
কোথায় তাঁর] পাঠিয়ে দেয় তা আপনাদের আর 
বলতে হবে ন|। , 

সভ'পতির আদেশ নিয়ে দাড়ালেন কুলীন 
গোবৎস। তিনি বল্লেন-_আপনাদের ইউনিয়ন করার 
প্রস্তাবে আমাদের সায় আছে। মানুষের পারলৌকিক 
কাজে আজও বংসতরীর দরকার হয়'। কিন্তু পুরুত- 
ঠাকুর আমাদের পেয়েই আস্থানে কুস্থানে বেচে 
দেন! দুধ দোহাঁনর সময় মায়ের বাটে আমরা মুখ 
লাগাতে না লাগাতেই আমাদের সরিয়ে নেওয়া হয়! 
পরে বাটে বহু গুতিয়েও আমরা একফৌটা দুধ পাই না। 
গীতায় নাকি বলা হয়েছে সব উপনিষচ্‌-গোমাতা, অৰ্জুন 


আমরাও feta = বাছুর আর শ্রীকৃষ্ণ crisis তিনি নিজেও গোপাল। 


৭০ | প্রবর্তক 





তবু আমাদের এ দশা কেন? বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ 
এঁতিহাসিক নাকি ভারতে আমাদের এ অবস্থা দেখে 
বলেছেন, যদি-তার গোজন্ম ভাগ্যে থাকে তবে” তিনি 
পশ্চিমের দেশই পছন্দ করবেন, সেখানে হয়ত, তাকে 
মাংসের জন্য কেটে ফেলা হতে পারে তবে যতদিন 
তারা ANI সে দেশ ভালভাবেই পুষবে। yess 


সত্যাগ্ৰহ ধর্মঘটের পথে আমাদের যেতেই হবে। 


এ ছাড়! বাঁচার পথ নেই। 
জনৈক নিঃশেষদুপ্ধ। প্রাচীন! তখন ধীরে ধীরে গ! 


তুলে বেন _দেখ বাছাধন, বড় বড় কথা বলা যায় কিন্তু 


কাজটা অত সোজ| নয় । আমাদের না আছে বিদ্ধ! ন! 
আছে বুদ্ধি, লোকে কথায় বলে গোমূর্খ। ধর্মঘটের 
নিয়মকানুন আমর! কি জানি? একটু আইনের SARs 
হলেই ধর্মঘট বেআইনী বলে মানুষ আমাদের তাদের 
খোঁয়াড়ে পুরবে | তখন আমাদের মধ্যে অনেকে গোপনে 
মানুষের পা চাটতে শুরু করবেন।  আত্মাদের শক্তি ও 
সংহতির দৌড় কতটুকু তা আমার বেশ জানা আছে। 
তখন আমাদের মধ্যে মানুষ পাল্টা ইউনিয়ন গড়ে 
আমাদের মধ্যে কোন্দল বাধাবে। এখন বা কিছু তবু 
খাবার পাই তখন তাও হারাঁব। মানুষই বা করবে কি? 
তাদেরই থাকার জায়গা, নাই, ফুটপাথে ঘুমায়" 
অনাহারে কত লোক মারা যাচ্ছে তার ঠিক নেই, 
আমাদের আর ভাল ব্যবস্থা তারা “কি করতে পারে? 
শুনেছি, জিন্না নামে এদেশে একজন নেত! ছিলেন, তার 
সেনাবাহিনীর কাউকে জেলে যেতে হয়নি, কাসিকা্ঠে 
' ঝুলতে হয়নি, একট! টোটাঁও খরচ করতে হয়নি, অথচ 
পাকিস্তান হাসিল হয়ে গেল। আমরাও চাই সেরকম 
একজন নেতা, যিনি শুধু বুদ্ধির খেলায় বাজি মাত করেন। 


বুড়ো গাইর কথা শুনে এঁড়ে বাছুর তেড়ে এল। 
সতাপতির' অনুমতি না নিয়েই সে বলতে স্বর করল-- 
বুড়োদের,.কথায় কান ন! দেওয়াই ভাল ৷ জরদগবদের 
দিয়ে কি কোনদিন কোন কাজ হয়েছে? এখন তরুণের 
যুগ। মহাকাল তারুণ্যের জয়টাকা কপালে পরে 


৯. ১৩ এ ক শক 


[ জ্যৈষ্ঠ, ses 











এ দ্রাবী অস্বীকার করার সাহস কারো আছে? সংগ্ৰাম 


আমরা করবই করব। সংগ্রামের পদ্ধতিটা হবে 
এরূপ ঃ | 7 
(১) বলদের1 কাজ করবে না, লাঙ্গল নিয়ে মাঠে 
শুয়ে পড়বে । গাড়ী টানবে না, রাস্তায় শুয়ে 
পড়বে। . 
(২) বকৃনারা মায়ের বাঁটে মুখ লাগাবে না। 
মা’রা লাথি মেরে দোয়ানোর ভাণ্ড উল্টিয়ে 
দেবে। ছুধ বন্ধ। এ 
(৩). ষণ্ডশ্রেণী থাকবে পুরোভাগে | জোর করে 
দোকানে ঢুকে খাবার জিনিষ লণ্ডভণ্ড করে 
দেবে | 
(৪) আমাদের শিং-এ ধার দিতে হবে। 0-8 


৷ আমাদের আক্রমণের প্রধান অস্ত | 
($) লেজ কেটে ফেলতে হবে যাতে লেজে ধৰে. 
মানুষ বৈতরণী পার না হতে পারে | 
আমাদের দাবী না মানলে মানুষের চাষবাস বন্ধ, _ 
দুধ বন্ধ ৷ মানুষ তো বন্ধের ডাক দেয় / যখন তাদের 


পেট বন্ধের ডাক পড়বে তখন দেখি তার! কি করে? 


ইউনিয়নের নেতৃত্ব ষণ্ডমার্ককে দেওয়া হোক, এই আমি 
চাই। 

সভার মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল! জনৈক বলীবর্দ 
প্রতিবাদ করে বল্লেন--ষণ্ডমাৰ্ক কোনদিনই আমাদের . 
দলে ভিড়ে নাই। সে একা একা চলে। আমাদের 
দুঃখের সে কি জানে, মালিকেরা সহজেই একক 
জানোয়ারটিকে হাত করে ফেলবে। তাই বলীবর্দের 


মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করা দরকার । আমরাই 
সবচাইতে নির্যাতীত হয়েছি বেশী। 
+, চারদিক থেকে গ্রতিবাদের ঢেউ উঠল। সিন্ধী} 


a ৰ ৰ a 
গাই লাফ দিয়ে উঠে বলতে লাগল--বলীবর্ধের না/ 
আছে পৌরুষ না আছে সাহস | সারাটা জীবন লাঙ্গল 
টেনে বোঝ! বয়ে কাটিয়েছে। - কোনদিন সে প্রতিবাদ 


কুরেছে? সে সংগ্রামের জানে কি? বলদের নেতা A 


যুগযাত্রায় বেরিয়েছেন। তারুণ্যের নিমন্ত্রণলিপি পেঁটুছে 
হওয়ার সখ কেন? এ যুগে নারীজাতির জয়জয়কার । | ) 


গেছে দুর্গমের দরবারে । আমাদের দাবী যুগের দাবী। 


4 


চু 


আলোচনা ? 


বৌদ্ধধৰ্ম 


ৰ 


খৃষ্টান ধৰ্ম বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল 
দুই অংশে বিভক্ত 014 Testament যাহা খৃষ্টের আবি- 
ভাবের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল; এবং New Testament 
যাহা খৃষ্টের আবির্ভাবের পর লেখ! হইয়াছিল। খৃষ্ট 
Old Testament অহ্ীকার করেন নাই, বলিয়াছিলেন-_ 
আমি ঈশ্বরের পুত্ৰ, তাহার নিকট আদেশ পাইয়া কতক- 
গুলি নূতন সত্য প্রচার করিয়াছি যাহা New Testa- 
ment সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু .ইহুদীগণ 'এ কথায় 
সন্তষ্ট হয় নাই এবং পাইলেট নামক বিচারকের সম্মুখে 
খৃষ্টকে ধর্মপ্রোহিতার অভিযোগে ' অভিযুক্ত করিল। 
পাইলেটের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না যে, খবষ্টকে দণ্ড দেয় কিন্তু 
ইছদিগণ পাইলেটকে বাধ্য করিল এই আদেশ দিতে যে, 
ৃষ্টকে ক্রশে বিদ্ধ ভরিয়া হত্যা করা হউক। তাহারে 
যখন HY চড়ানো হইল তখন তাহার! তাহার মাথায় 
কাটার মুকুট পরাইয়া দিল, বলিল--তুমি যে ঈশ্বরের 
পুত্র, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন না কেন? তাহার 
গায়ে ay দিল। ইহার-সহিত হিন্দুগণ বৃদ্ধদেবের প্রতি 
যে আচরণ করিয়াছিল তাহার তুলনা করুন| বেদে 
বলা হইয়াছে যে, যক্ হইতেছে শ্রেষ্ঠতম কৰ্ম .( যজুবেদ 


১1১1১) । বুদ্ধদেব কাশী, গয়া প্রভৃতি হিন্দুদের তীর্থস্থান . 


_ গমন করিয়! প্রচার করিলেন যে, যজ্ঞ করা পাপ৷ কারণ 
ইহাতে পশুবধ কর! হয়। হিন্দুগণ তাহাকে নিগ্ৰহ করা 
দুরে থাকুক, বলিল-_তিনি ভগবানের অবতার তাহার 





পৃথিবীর বৃহত্তম estes দেশ ভারতবর্ষ, সে দেশের 
নেতৃত্ব একজন মহিলার হাতে! পৃথিবীর ক্ষুদ্ৰতম 
দেশের একটি ইক্রায়েল, সমস্ত পশ্চিম এসিয়াকে 
কাঁপিয়ে তুলেছে, সেখানবার শাসনের দায়িত্বও 
একজন মহিলার হাতে । গোজাতির যা-কিছু সম্মান 
ও atte সে শুধু আমাদের জন্যই, তাই গাভীশ্রেণীরই 
নেতৃত্বে দাবী সকলের আগে। Touts গায়ে মোটা 
হলে কি হবে, সে তে! সেদিনের শিশু, এখনও আমাদের 
দুধের গন্ধ তার গায়ে লেগে রয়েছে, আমর! থাকতে 
তাকে কে নেতা বলে মানবে? 


প্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ত্যাগ ও তপস্তার পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করিল। কুমাঁরিল 
ভট্ট, শঙ্কবাচার্য প্রভৃতি আঁচার্ষগণ বৌদ্ধ পণ্ডিতদের 
সহিত তর্ক করিয়া বৌদ্ধমতের দোষ দেখাইয়া দিলেন । 
আমরা সংক্ষেপে ছুই একটি দৌষের কথা উল্লেখ করিতে 
পারি। বুদ্ধদেব বলিলেন যে, পস্তবধ কর] পাপ কিন্তু অন্ত 
লোক পণ্তবধ করিলে তাহার মাংস খাইতে পাপ নাই । 
হিন্দুধর্মের মতে যে পশুবধ করে তাহার পাপ হয়, যে 
সেই মাংস ভোজন করে তাহারও পাপ হয়। কেবল- 
মাত্র যাহারা যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভোজন করে 
তাহাদের পাপ হয় না? যেমন বেদ বলিয়াছেন--যজ্ঞে যে 
পশুকে বধ করা হয় সে মৃত্যুর পর স্বর্গে চলিয়া যায়। 
ইহা! সহজেই অনুমান করা যায় যে, হিন্দুমতানুসারে যত 
পশুবধ হয় বৌদ্ধমতা সুসাঁরে তদপেক্ষা অনেক বেশী পত্ত- 
বধ হয়, কারণ দুই তিনজন লোক এত পশুবধ করিতে 


, পারে যে, তাহার মাংস শত শত লোক খাইতে পারে।' 


প্রকৃতপক্ষে SHH, চীন, তিব্বত, লঙ্কা প্রভৃতি cate 


' দেশে প্রায় সকল লোকই মাংস ভোজন করে । এমন কি 


দ্যাহারা ফুজি (সন্যাসী ) তাহারাঁও মাংস ভোজন করে | 
বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধদর্শনের অনেকগুলি দোষ দেখানে! 
হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে শুন্ট হইতে জগতের 
উৎপত্তি হইয়াছে । বেদান্তদর্শনে বলিয়াছেন যে, শূন্য 
হইতে ‘কচু উৎপন্ন হইতে পারে না। কৌদ্বদর্শনে বলা 
হইয়াছে যে, যশহার মোক্ষ হয় তিনি seo মিলাইয়া 


ষণ্ডযাৰ্ক এসব কথাগুলি আর সহ করতে পারল 
নাঃ সভাপতির আসন ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল-_দেখা 
যাক নেতা হওয়ার ক্ষমতা কার কতটুকু। অমনি সে 
সামনে যাঁকে পায় তাকে গু তিয়ে ধরাশায়ী করে দেয়। 
এই গুতোগু'তির পালায় মেলার জিনিষ সব লণ্ডভণ্ড 
হয়ে গেল। মানুষ দেখল-গোরুর মধ্যে মারামারি 
লেগে গেছে। অমনি তারা. লাঠি হাতে দৌড়ে এসে 
গোরুদেরে বেমালুম প্রহার ye করে দিল। কিছুক্ষণ 
পরেই দেখা গেল সভাস্থল খালি। গোরুরা লেজ তুলে 
প্রাণ নিয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়াচ্ছে। : 


Ry 


, শিবরাত্রিতে শিবময় পুত্তাপতি 


৷ পরিবেশক.ও অনুবাদক'ঃ ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার 


দিব্যকণে উচ্চারিত হচ্ছে ‘ন পুণ্যং ন পাপং ' 


আকাশ বাত্যস মুখরিত হচ্ছে শঙ্করাচার্ধের অধ্যাত্ব- 


সাধনার চরম্‌ কথায়--“শিবোহহং শিবোহহম্‌” | শিব- 


'* ক্লান্তির পুণ্য দিবসে সমগ্র পুত্তাপতি হয়ে উঠেছে শিবধাম। 


" ভারতের চারিদিক থেকে অগণিত ভক্ত, মুমুক্ষু মানুষ ছুটে 


চলেছেন অন্ধপ্রদেশের পুতাঁপতি গ্রামে । দুর্লভ মহা- 
aaa এসত্যসাই বাবার অঙ্গ থেকে, বিনির্গত হচ্ছে 
জ্যোতিধারা। দেহের ভিতর থেকে অলৌকিক উপায়ে 
সৃষ্ট হচ্ছে আত্মলিঙ্গ অর্থাৎ শিবলিঙ্গ । একটি-ছুটি নয়, 
বহু। বিস্মিত, বিমূঢ়, উপস্থিত ভক্তবুন্দ, এমনকি নাস্তিক 


দর্শকেরাও। বিশ্বাসী জনগণের কাছে তিনি শিব, কৃষ্ণ, 


অনস্তনারায়ণ বিষ্ণু এমনি, আরও কিছু । তিনি যেন পূর্ণ 
চৈতন্তময় সভা । তাকে দর্শন করলে মনে পড়ে ঈশো- 
পনিষদের পরমাত্বার স্বরূপ বর্ণনা 
স পৰ্য্যগাচ্ছুক্ৰমকায়মব্ৰণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 
কৰিৰ্মনীষী পরিভূঃ স্বয়স্ুৰ্যাথাতধ্যতোহৰ্থান্‌ ব্যাদধা- 
| | চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।! 
চারিদিকে বিদ্যমান, ,আকাশব্যাপী ইনি শুক্র 
জ্যোতির্ময়। অকায় শরীরশূ্। ব্রণহীন অক্ষত ইনিই 
পরিভূ সকলের উপরে বিরাজমান | তিনিই স্বয়ং নিত্য" 
মুক্ত ঈশ্বর। শিবরাত্রির শুভলগ্নে ভক্তগণের কাছে 
পরমাত্মাস্বরপ শ্রীসত্যসাই বাবা সম্বোধন করলেন 
হাজার হাজার ভক্ত দর্শনার্থীদের “দিব্যাত্মাস্বরূপ” বলে। 
তার সৈই বিচিত্র সঘোধন.শুনে মনে “হচ্ছিল সেই' চির- 


৷. পুরাতন-চিরনতুন আহ্বান 'শৃথস্ত বিশ্বে জ ঘৃতন্ত পুত্রাঃ, 
"আ যে.ধামানি দিব্যানি তস্থৃঃ---1, 


বিগত শিবরাত্বিতে রাবা বললেন বহুর মধ্যে একের 

কথা, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে এক্যের কথা । তিনি বললেন, 
‘মুলে হচ্ছে এক অখণ্ড সভা ৷ নাম এবং আকৃতি অনেক 
হতে পারে। বহুর মধ্যে এক--এই হলো ভারতীয় 
সংস্কৃতির মূল SM নানা আকৃভির মানুষ থাকতে 
পারে, কিন্তু মানবের মূল প্রকৃতি এক। মানুষের 
প্রকৃতির এই অখণ্ডভাব উপলব্ধি করাই হলো সত্যৃষ্টি। 
পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমানকাঁলে ভারতীয় জনমানসে প্রচণ্ড 
প্রভাব বিস্তার করছে, ফলে ভারতীয়েরা ক্রমেই হারিয়ে 
ফেলেছে স্বমতবিজ্ঞান অর্থাৎ তাদের নিজেদের = 
স্কৃতির জ্ঞান। তার! ধর্মীয় ভাঁবও হারিয়ে ফেলছে | 
এবং যে জাতির মন থেকে তার নিজের সংস্কৃতির জন্তে ৮ 
গর্ববোধ মুছে যায় সে জাতি অবশ্যই দুর্দশাগ্রস্ত হবে | সত 

' বহু পাখিৰ বস্তু ও ধারণা আমাদের আকৰ্ষণ করছে 
দুরন্তবেগে, আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে ফেলছে, আমাদের 
আধ্যাত্মিক এতিহ থেকেও আকর্ষণ জন্মেছে পাখিব 
বাসনার প্রতি । ধর্ম যখন অপস্থয়মান হয়, তখন স্বণ|- 
বোধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভালবাসা, মৈত্রী ও প্রেমের ' 
পরিবর্তে তখন Yel সঞ্চারিত হয় পরস্পরের মধ্যে | 

, মানুষ বর্তমান যুগে হারিয়ে ফেলছে তার পরিমিতি 
বোধ ও মূল্যায়ন বোধ। তাদের চোখ খুলতে হবে, 
উপলব্ধি করতে হবে তাদের নিজেদের. সংস্কৃতিকে | 





.যান। বেদাস্তদর্শনে বলা হইয়াছে যাহার মোক্ষ হয় ' 


তিনি ব্রশ্গের সহিত এক হইয়া যান অথবা ব্রদ্দের অংশ 
হইয়া অনন্তকাল থাকেন ৷ আরও অনেক দোষের কথা 
বল! হইয়াছে যাহা ব্ৰহ্মহ্গত্ৰে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, বুদ্ধ যদি ভগবানের অবতার হ’ন 


তাহ হইলে তিনি ভুল মত প্রচার করিলেন কেন? 


ইহার উত্তর এই যে, অনেক লোক যাহারা স্বৰ্গলাভের 


উপযুক্ত নহে তাহারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞের প্রভাবে স্বর্গে. 


চলিয়া যাইতেছিল, তাঁহার! যাহাতে যজ্ঞ না করে ফেই- 


‘জন্য বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন, "aa করিও না, কারণ 


যজ্ঞে প্রাণীবধ করিলে পাপ হইবে ৷” কিন্তু তিনি এই 
কথা বলিলেন ন! যে, অন্ত লোক ৬ নি 
পাপ হইবে। | মে 
"ততঃ কলো FLATS মোহনায় হৃরদ্বিষাম ue 
. বুদ্ধনায়া জিন সুত কী কষ্ঠেযু ভবিষ্যতি ॥ 

_শ্রীমন্তাগ্রবত। 

অর্থাৎ কলিকালে ভগবান অস্থরপ্রক্কতির লোক- 
দিগাকে মোহিত করিবার জন্ত বুদ্ধরপে জন্মগ্ৰহণ করিবেন। | 


1 


! 


' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১] 





oe 





কারণ অতীতকে হালিয়ে ফেললে, তার মধ্যে ছেদ এলে 


' ভবিষ্যৎও ধ্বংস হয়ে ভাবে। মানুষের Vey Bs ব্যাপক- 
তার ফলে অন্তৰ Ra ae ঘটেছে ety আর অন্ত-, 


দৃষ্টি প্রগাঢ় হলে: icra স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। 
অস্ত ষ্টিরহীনতার জন্যেই পৃথিবীতে জেগে উঠেছে ক্রম- 
বর্ধমান অস্থিরতা, wets! এই জীবনের তীৰ্থ“ 


যাত্রায় চাই উতয়ের বমন্বয়। অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতেই 


হবে। প্রতি দেহেই আত্মা বিরাজমান স্বপ্তভাবে। 


, * মানুষ তাকে ভুলে যস্ম--সেখানেই হলো আসল সমস্যা | 


সাধারণ লোক ভশ্বরের আরাধনা করে, দেবদেবীর 


‘মুৰ্তি পূজা করে উদ্দেশ্য নিয়ে, যাতে তাঁরা জাগতিক ge 


কষ্ট, রোগশ্যন্ত্র! ইত দির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। 
কিন্তু তারা কখনোই দেব-দেবীর আকৃতির মধ্যে তাদের 
যে প্রকৃত ভাব লুৰ্কিত্ব আছে তা জানতে পারে FI 
এই প্রসঙ্গে Data, অন্ত্প্রদেশস্থ তিরূপতিতে ' 
8 'শেষাই ভগবানের’ যৃতির উদাহরণ দিয়েছেন | ভগবান 


:_< নাগশয্যায় শুয়ে অ ছেন। মৃতিটি এমনি রকমের CF. 


ian 


হলো? সাপকে শাইষের মেরুদণ্ডের বা PEELE | কাণ্ডের 
প্রতীক ধরা যেতে শারে। এর মধ্যে রয়েছে সাতটি চক্র | 
মাথাটি হলো সাপের ফণার মত আর অধোভাগের সঙ্গে 


সাপের লেজের তুলনা করা যেতে পারে। 


সাধনার ফলে মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হয় এবং 
চৈতঘ্ের প্রবাহ (ৰ! শক্তিপ্ৰবাহ ) এক স্তর ভেদ করে 


+ সে 
এবং মনুষ্যত্ব ৫... ৭৩ 


স্তরাস্তরে এগিয়ে যেতে থাকে 1 সাধক লাভ করেন 
অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতি অর্থাৎ ঈশ্বর-চেতনা। তিরুপতিতে 
যে মন্দির করা হয়েছে সেখানে যেতে হলে সাতটি পাহাড় 


' অতিক্রম করতে হয় | সাতটি পাহাড় হলে! সাত চক্রের 


প্রতীক | rr 
আদি শঙ্করাচার্ধের অদ্বৈত দর্শনের ' আলোচনা করে 


Agta বললেন, ‘শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রচারক কিন্তু 


তিনিও ধৈভবাদীর মত আচরণ করেছেন। তিনি 
ছিলেন তক্তপ্রবর |, শঙ্ষরাচার্ধের অদ্বৈতবাদ অতি সূক্ষ্ম 
দৰ্শন ৷ এই তত্বের মধ্যেও আছে ভক্তিবাদ। প্রকৃত- 


ACH শঙ্করের অদৈতবাদের মূল কথা হলো 'অহংবোধের 


বিনাশ। যে অহংবোধ থেকেই মানুষের যাবতীয় দুঃখ, 
কষ্ট ও অশান্তি আসে? || 

মহামানব ভগবান শ্রীসত্যসাই বাবা সেদিন দ্বিধা- 
হীন কণে বলেছিলেন, 'দ্বৈতবিহীন অদ্বৈতের অস্তিত্ব 


নেই। তা হলো নিহিলিঞ্জম্‌ বা শৃষ্টবার্দ।' ভগবান 


বিষ্ণুর প্ৰতীক হলো সমুদ্র আর আমর! সকলেই সেই 
সমুদ্রের ps দুঃখের বা অশান্তির মূল কারণ হলো 
‘বাসনা’। বাসনার তৃপ্তি হলেই আসে gas কিন্তু 
প্রকৃত লি হলো! পরার্৫থ কামনায়, অথাৎ ঈশ্বরের জন্তে 
আকাজ্জায়। আমরা যদি নিজেদের শ্বরূপ উপলব্ধি 
করতে পারি তাহলেই ভাগবতী আকাঙ্ফার পরিতৃপ্ত 


ST 


0 এই অনুবাদকচে যদি ক্রটি-বিট্যুতি ঘটে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব উট | এখানে শ্ীত/সাই বাবার শিবরাত্রি উপলক্ষে 


aire টা আংশক অনুবাদ কর! হয়েছে।--লেখক ] 


এবং WAY 
' চারণকবি বৈদ্যনাৎ .. 


পৃথিবীর সবচিছু মূলে! বেগুনের দরে = 
গ্ৰা কোলে রত্বমূল্যে কেনা যায় নাকি! 
“কিন্তু নক্ষত, ফুল, চন্দ্রমল্লিকার মুখ 
এবং জোনাকী * ' y 
"তাছাড়া পাহ? গান, কোকিলের কণ্ঠস্বর, 
টাদের হষমা ৰ 
এবং আমার নত্তা সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি 
NE বীৰ্য তিতিক্ষ। ও ক্ষমা 
প্রেমিক হদয়বতা ব্যক্তিত্ব বিবেক আর *. 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকল 


এবং মণুষ্যত্ব ;--যাকে নিয়ে ঘর করছি 
যেটা আজো নিজের দখল 
অর্থমূল্যে কিংবা কোনো প্রলোভনে 
কেনা যায় নাকো 
হে শতাব্দী, হে পুরুষ, হে আমার প্রিয় সত! 
তুমি বেঁচে থাকো 
তোমাকে কেনার শক্তি কারো নেই 
তুমি যে একান্ত প্রিয় জীবনের কাছে 
যতদিন তুমি আছে| ততদিন আমি আছি 
এবং পৃথিবী বেঁচে আছে। 


সঙ্ঘ-সংবাদ 
রেণুকণ! ঘোষ 


কেন্দ্রসতেথ শ্রীপ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের তিরো'ভীবোৎসব £ 


প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিষ্ঠাত সভাপতি পরমারাধ্য ইষ্টদেব 
পৃজ্যপাঁদ Baers শ্রীমৎ মতিলাল রায় 
যহোঁদয়ের অমর সম্ভার অধ্যাত্ব-্মরণে তাহার পঞ্চদশ 
বাধিক তিরোভাব দিবসটি বিগত ২৭শে চৈত্র ১৩৮০ 
(ইং ১*ই এপ্রিল ১৯৭৪ ) বুধবার চন্দননগরে বোঁড়াই- 
চণ্ডীতলাস্থিত প্রবর্তক আশ্রমে অনুধ্যান দিবসরূপে 
পালিত হয়। এই দিন আশ্রমে শ্রীগুরুমন্দিরে সকাল 
৫ টায় ব্রন্ম-যজ্ঞ, সঙ্গীত, গুরুবন্দনা, উপাসনা, সঙ্ঘবাঁণী 
পাঠ, কঠোপনিষদ পাঠ, দ্বাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ। 
সঙ্বগুরু 'ভবনে বেল! ৯ টা হইতে ১০ টা শ্রীগুরুধ্যান। 
তৎপরে পুষ্পাধ্য নিবেদন, শ্রীগুরুমন্দির ও মতৃমন্দির 
প্রদক্ষিণ। মধ্যান্তে সমবেত উপাসনার পরে অপরাহ্ণ 
৫ টা পৰ্য্যন্ত জপযজ্ঞ। ৫ টায় মহাভারত ' পাঠ। 
সন্ধ্যা ৬ টায় সমবেত উপাসনা ও পূর্ণ-প্রশস্তি 
মন্ত্রোচ্চারণ । উপাঁসনান্তে উপবাস ভঙ্গ | 
প্রবর্তক আশ্রম, নববারাকপুর £ 

বিগত ২৭শে চৈত্র ১৩৮০ (ইং, ১০ই এপ্ৰিল ১৯৭৪) 
পৃজ্যপাদ শ্রীগ্রীসজ্ঘগুরদেবের পঞ্চদশ বাধিক তিরোভাৰ 
দিবসটি অনুধ্যান দিবসরূপে-নববারাকপুর প্রব তক আশ্রমে 
তথাকার দীক্ষিত সভ্য-সভ্যাগণ সনিষ্ঠায় পালন করেন। 
_ প্রাতঃকালে উপাসনার পর সমগ্র গীতা পাঠ করেন 

‘জীমুকুন্দলাল বসাক ও সমগ্র চণ্ডী পাঠ করেন 

শীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী । মধ্যাহ্ন উপাসনার পর 
হইতে ব্রঙ্গনাম জপ, GAGE ভাগবত আলোচন| ও 
নামকীর্ভন করেন স্থাশীয় একজন ভক্ত বৈষ্ণব | সান্ধ্য 
উপাসনার পর শ্রীমালতী রায়ের কীর্তন গান হয় রাত্রি 
১০টা পৰ্য্যন্ত! সন্ধ্যারতি এও a -প্রশস্তি মস্ত্রোচ্চারণের্‌ 
পর অনুধ্যান দিবসটির সমাপ্তি ই হয়। 

বিগত ১লা বৈশাখ ১৩৮১ ( ইং ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪) 
নববারাকপুর উপাসনা মন্দিরে শুভ নববর্ষোৎ্সবও স্বতঃ- 
ES আনন্দ সহকারে প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে 
সমবেত উপাসনা এবং ভক্তিমূলক গানবাজনাও হয়| 


+ 


'দফরপুর প্রবর্তক আশ্রমে নববর্ষোৎসব ¢ 


হাওড়া জেলার দফরপুর গ্রামের চড়কতলা মাঠ 
দফরপুর প্রবর্তক আশ্রমের উৎসকেন্ত্র। প্রায় অর্দ- 
শতাব্দী রও পূর্বে এই "মাঠের সুবিশাল 'বাটবৃক্ষমূলে, মুক্ত 
আকাশের তলে বসে সেদিনের নির্শলদা (পরে স্বামী 
চিদানন্দজী ) প্রতি: রবিবারে পাচ-সাঁতটি গ্রামের 
শতাধিক তরুণ ছাত্রদের নিয়ে প্রথমেই উদাত্ত কঠ 
উচ্চারণ করতেন “yas বিশ্বে অমৃতন্ত পুতরাঃ”--তাঁরপর 
তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ছাত্রদের ভারতীয় ,আদর্শানুযাঁয়ী 
দিব্য চরিত্র ও ভাগবত-জীবন গঠনের কথা অনর্গল বলে 


যেতেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে দফরপুর গ্রামে . 


প্রবর্তক সজ্বের অন্যতম শাখাকেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত ey | 

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ১৩৮১ সালের 
পুণ্য প্রভাতে প্রবর্তক, অঙ্ঘের অন্যতম অন্তরঙ্গ সভ্য 
Devas ঘোষ ও স্থানীয় আশ্রম .সভ্য-সভ্যাগণের॥ 
সমবেত প্রেরণায় চড়কতলার মাঠে বটবৃক্ষমূলে নব- 
বর্ষোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রারভেই নির্শলদার পুণ্যস্থৃতি 


স্মরণ করে 'আশ্রম-সম্পাদক শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ “Ww 


বিশ্বে” মন্ত্ৰটি মুক্তকঠে আবৃত্তি করেন। তারপর সন্ধ্যারাণী 
ঘোষের সঙ্গীতান্তে সমবেত কণ্ঠে গুরুবন্দনা, উপাসনা ও 

পাঁচ মিনিট নীরব প্রার্থনার পর রণজিৎ কোঙার কর্তৃক 
WNT পাঠ ও সমবেত কণ্ঠে গীতার দ্বাদশ অধ্যায় 
আবৃতি কর! হয়। তৎপরে জীকৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ তার 
অন্তরের বিশ্বায়ের বাণীই ব্যক্ত করেন। 
দফরপুর আশ্রমকে কেন্দ্ৰ করে প্রবর্তকের কিছু সংখ্যক 
মানুষ জন্মেছে--তাঁদের আবিষ্কার করাই আশ্রমের 


বর্তমান সত্য-সভ্যাগণের অন্যতম ব্রত Sey] উচিৎ) ' 


“sc 
es 


APTS বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষও স্ব-স্ব 
অভিব্যক্তি প্রদান করেন। পূর্ণ-প্রশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের 
পর প্রসাদ বিতরণান্তে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সমাপ্ত Sy | 
সঙ্ঘ-সভাপতির অঞ্জনগড় পরিক্রমা 2: 

বিগত ১৭ই চৈত্র ১৩৮০ (ইং ৩১.৩1৭৪) রবিবার 
সঙ্ঘ-দভাপতি Dare ye বাদ্কুল্লার নিকটরর্থী 


তার বিশ্বাস _ 


4 


| 
| 
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জ্যৈষ্ঠ, 
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অঞ্জনা নদীর পূর্ব তী:র অবস্থিত অগ্রনগড় গ্রামে গমন 
করেন? তাহার সহযাত্রী ছিলেন রেণুকণা ঘোষ, মমতা 
দায়, জয়ন্তীরাণী স্রকার, ইন্দুভূষণ রায় বিনয়ভূষণ 
দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে । বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বেলুড় কৈবল্য-সজ্ঘ ্মাশ্রমের স্বনামধন্যা রামায়ণভারতী 
শ্রীমতী সাধনা দেবী এবং কতিপয় গুণী বেতার-সঙ্গীত- 
শিল্পীও | 

রবিবার বেলা ৯-৩০মিঃ বাদৃকুল্লা ষ্টেশনে পৌছিলে 
নবদীক্ষিত সহযোগী সত্য শ্ৰীমান শ্যামাপদ সরকার 
কয়েকজন Wasa সকলকে স্বাগত জানিয়ে 
অঞ্জনগড়-নিবাসী নবদীক্ষিত সহযোগী see সভ্য 
শ্রীরমেন্্রনাথ দাসের গৃহে লইয়া 'যান। সেখানে 
পৌছান্র সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি সহকাঁরে মাল্যচন্দন দ্বারা 
কাকিনাড়া অঞ্চলাগত অন্যান্য গুরুভাই-বোঁনেরা অত্যৰ্থন| 
করেন ৷ শ্রীরমেন্দ্রনাথের গৃহখানি ভক্তসমাগমে উৎসব 
বাড়ীতে পরিণত হয়। অল্পক্ষণ পরেই কেন্দ্র-সজ্ঘের 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী বোধানন্দজী 'তথায় উপস্থিত 
হয়েন এবং সকলের সঙ্গে মিলিত ও পৃরিচিত হন। 
পরিচয় করাইয়া দেন শ্রীমান ধীরাঁজকুমার মজুমদার | 

কিছুক্ষণ বিশ্রামর পর ঠাকুর শ্রীশীঅনুকুলচন্দ্রের 
অন্যতম As Afepry ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং গ্রামের 
কয়েকঞ্জন গণ্যমান্ত ব্যক্তি শ্রীমান wars গৃহে আসেন 
এবং তার পীড়িত! শয্যাশায়িনী জ্ননী-ঠাকুরাণী শ্রীমতী 
গৌরীবালা ঘোষনে একবার দর্শন দান করিবার জন্তু 
সঙ্ঘ-সভাপতির নিক্কট আঁকুলভাঁবে আবেদন জানান | 
তিনিও তৎক্ষণাৎ সকলের সহিত তথায় গমন করেন 
এবং পীড়িতা শ্রীমতী ঘোষের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন 
করেন। শ্রীমতী বোষ ব্যাকুল আর্ভকণ্ঠে প্রশ্ন করেন-- 
কি করলে তিনি এই দারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন) 

সঙ্ঘ-সভাঁপতি 'শষ্যালীনা এই সাধিকা মহিলার 


qatifes শরীরে মস্তকে ও বক্ষে স্নেহস্পৰ্নে সান্ত্বনা দিয়ে 


বলেন-নাঁষ রূপ ভিন্ন হলেও, সকল সম্প্রদায়ের সকল 


 গুরুসত্তাই তত্বতঃ এক --সেই শীগুরুর একমাত্র কর্ম ws 


শিষ্যকে ইষ্টস্বরূশের সন্ধান দান। শ্রীগুরুর প্রতি 


একান্ত নিঠায়, শীগুরুক্‌পায়, সুকৃতিবশে ও একনিষ্ঠ. 


সাধনার পরিপক্কতায় সাধক-সাধিকা পরিশেষে এই 
ইষ্ট-স্বরূপের সাক্ষাৎকার itt) অন্তরে সর্ব আসক্তি 
থেকে মুক্ত হলেই এই ইষ্ট সাক্ষাৎকার অবশৃপ্তাবী। ইঃ: 
দর্শনেই ত্ৰিতাপ আলার অবসান হয়। তখন দেহের 
যন্ত্রণা থেকে অস্তরাত্রা মুক্তি পাঁয়। ইষ্ট-চরণে সংসারের 
সকল আসক্তি নিঃশেষে নিবেদন করার জন্য তিনি 
শ্রীমতী গৌরী দেবীকে প্রার্থন! করতে বলেন। 

অতঃপর শ্রীমতী সাধন! দেবী সঙ্ব-সভাঁপতির 
নির্দেশে রামনাম কীৰ্ত্তন করেন! শ্রীমতী গৌরীবাঁলাঁর 
চান্দ্ৰায়ণ প্রায়শ্চিত্তের পর 'এই রামনাম কীৰ্ত্তন অবণে 
তার সর্ব পাপ ক্ষয় হবেই--কীৰ্ত্তনাস্তে সাধন! দেবী, এই 
বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করেন। সমবেত কণ্ঠে গুরু 
বন্দনা-গুরু নাম কর সাধনা”) সঙ্গীতটি রোগিণী 
সাধিকাকে শোনান হলে পর সঙ্ঘ-সভাপতি পুনরায় 
তার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ দিয়ে সদলবলে 
রমেন্দ্রনাথের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 

AMIE সমবেত উপাসনা, আহারাঁদি ও বিশ্রামের 
পর অপরাহ্ণ ঠিক ৪টায় সঙ্ব-সতাপতির সভাপতিত্বে 
শ্ীরমেন্দ্রনাথেরই গৃহপ্ৰাঙ্গণে হবসজ্জিত মণ্ডপে একটি ধর্ম- 
সভার আয়োজন হয়। সভা পরিচালনা করেন 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাঁশগুপ্ত। প্রারম্ভেই গুণী বেতার্শিল্পীগণ - 
চমৎকার কয়েকটি তক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 


বিশেষ করে কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত অতি অপূর্ব হয়েছিল। 


মজুমদার, 


সভারভের আবাহন-গীতি করেন কুমারী পূর্ণিমা 
কুমারী বাসন্তী এবং জয়ন্তী বিশ্বাস। 
শীশ্রীসজ্ঘগুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বামী 
বোধানন্দজী ভারতের সনাতন ধৰ্ম্ম, অধ্যাত্মবাঁদ প্রভৃতি 
বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহকারে গৃহীগণের গ্রহণযোগ্য ভাষায় 
সকলকে “GAR বলেন! শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 
্ীপ্রীসঙ্ঘগুরুদেবের সমন্ধে স্বরচিত একটি কবিত| পাঠ 
করেন। স্থানীয় কয়েকটি যুবক কয়েকটি সন্দর রবীন্দ্- 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাপতি শ্রীদত্ত তার সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন--“অগ্নগড়ের অধিকাংশ অধিবাসীই 
বিভিন্ন ধর্মগুরুর দীক্ষিত ইহা খুরই আশাপ্ৰদ সংবাদ। 


গুরুর কাজ-_-প্রতি মানুষের অন্তর-প্ৰদীপের সলিতাটি 
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জালিয়ে দেওয়া! দীক্ষা এই. কর্মেরই অনুষ্ঠান |: 





সলিতাটি নিত্য eae রাখার জন্ত যে সজাগ, সতর্ক. 


দৃষ্টি ও অনুশীলন তাহাই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা। 
বাংলার সমাজে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, পল্লীসংসারে' এই 
ধৰ্ম্মভিত্তির গভীর প্রতিষ্ঠা এখনও দেখা যায়। .প্ল্লীর 
₹ গৃহে-গৃহে বিভিন্ন ধৰ্ম্মগুরুকে আশ্রয় করে জীবন গঠন 
করার কাজ FH হয়েছে_ দেখা যাঁয়। অধ্যাত্মজীবনই 
. 'তার মূল। কিন্তু এই অধ্যাত্বসাধনার ya অন্তরে 


বইলেও, সমাজের বহিরঙ্গ জীবন--তার পারিবারিক, | 


wifes সাধনার সঙ্গে এই অন্তঃ-সাধনার সংযোগ অল্প। 
ফলে, বাংলার গার্হস্থ্য পরিবার ও জীবন অসংখ্য ছুর্লজ্ব্য 
সমস্যায় ভরে উঠেছে ৷ 

অধ্যাত্মগুকুগণ যেন দিতে পারছেন ন! ৷ 

ইহার উপর ধৰ্ম্ম-নিরপেক্ষ আমাদের রাষ্ট্র-সেখানে 

ত কোনও আলো 'নেই_সমাধান নেই শাস্তি নেই। 

ফলে, শিক্ষা, শিল্প, অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য দৈনন্দিন. কোন 

. প্রয়োজনই আমাদের পূৰ্ণ হচ্ছে all, দিন-দিন অভাব, 
অশান্তি, জালাযন্ত্রণার হাহাকারে বাঙালি জাতি মুমুর্ষ, 

হয়ে পড়ছে_ কোনও আশার আলে! দেখতে পাচ্ছে ন! । 

আমাদের প্রয়োজন-_আজ এই অবস্থা থেকে মুক্তি | 
ধর্ম শুধু অধ্যাত্বজীবন আমাদের শুদ্ধ করবে ন|--এই 
ধর্শের জীবন্ত আলোকে ও অনুশীলনে আমাদের সমাভেরও 
সকল গ্লানি দূর করতে হবে ।, আমাদের চাই নূতন 
সমাঁজ। পাশ্চাত্য সমাঁজপাধনার কোন আদর্শ আমাদের 

'জীবনে কাজ দিবে না--ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম- 

. নীতি আমাদের পুনরাবিষধার করতে হবে--প্রয়োগ 
FACS হবে আমাদের বস্তুতস্ত জীবনসাধনায়। গড়তে 
হবে শুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন, পলীতে-পল্লীতে লক্ষ্মীর সংসার, 
ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনায় আমাদের ছেলেমেয়েদের 
জীবন বিশুদ্ধ ও উজ্জল করে তুলতে হবে। এই 

_ ভারতীয় নূতন সমাজ, নূতন অর্থসমৃদ্ধি, এমন কি অভিনব 

রাষ্ট্রজীবনও আমাদের সংগঠিত করতে হবে| ইহাই 
তো সৃঙ্বগুরু প্রবর্তিত প্রবর্তক সঙ্ধের একমাত্র লক্ষ্য | 

ইহাই সঙ্ঘগুরুদেবের একান্ত চাওয়া । এই উদ্দেশ্যেই 
আমার এই অগ্তনগড়ে আসা” _-আমার বাংলার জেলধয়- 
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জেলায় পরিক্রমা ৷” ইহার পর শ্রীমতী সাধন! দেবী মধুর 





এই 'সকল সমস্তার সমাধান ' 
' করেন এই একই দিনে । 
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কণ্ঠে রামায়ণ কথকতা করে সকলকে পরিতৃপ্তি দান 
করেন। 

সঙ্ঘ-সভাপতি অঞ্জনগড়ের কতিপয় বিশিষ্ট অধি- 
বাসীর আগ্রহে ate একদিন রমেন্দ্র-গৃহে অবস্থান করেন 
ও তাদের বিশেষ সমস্তা নিয়ে আলাপ আলোচনা 
করেন | 
ফ্রেজারগঞ্জ প্রবর্তক আশ্ৰম সংবাদ ? 

পৃণিমা সম্মেলন £ বিগত ৬ই মে ১৯৭৪, ২২শে 
বৈশাখ ১৩৮১, সোমবার বৈশাখী-পূর্ণিমা তথা বুদ্ধ- 
পৃণিমা। তথাগত ভগবান বুদ্ধদেব এই পুণ্য দিনটিতে 
জন্মগ্রহণ করেন, আবার সিদ্ধি ও পরিনির্ববাণ লাভ 
তাই এই দিনটি সমগ্র ভারতে 
এক মহাপুণ্যদিন রূপে WIT) এই মহাপুণ্যদিনটিতে 


বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই প্রবর্ভক-আশ্রম ফ্ৰেজারগঞ্জে ৷ 


(হৃন্দরবনঃ ২৪ পরণণ| ) অবভূত স্নান ও পৃথিমা-সন্ষেল 


অহুঠিত হইয়া আঙিতেছে। পল্লীর যত পুরুষ-নারী, 


বালক-বালিকা, খোল করতাঁল সহযোগে নামসঙ্কীর্ভন 
করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গমন করেন, তারপর 
সমুদ্রজলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রণামান্তর সকলে সমুদ্র- 
জলে অবগাহন স্নান করেন৷ এবারকার এই'সমুদ্র- 
স্নানের আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ করেন তথাকার আশ্রম 
অধ্যক্ষ 3ৰপ্ৰবোধচন্তৰ দাস ও কেন্দ্রসঙ্ঘ হইতে আগত 


 প্রধীণ সঙ্ঘসভ্য শ্রীইনদুভূষণ রায় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ৷, 


সন্ধ্যায় আশ্রমের উপাসন! মন্দিরে পূর্ণিমা সম্মেলন = 
অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীকৃ্চ- | 


প্রসাদ ঘোষ । গুরুবন্ধন1॥ উপাসনা ও ভাগবত পাঠের 
পর শ্রীইন্দুভুষণ রায় আলোচনা প্রসঙ্ষে উপস্থিত ভক্ত- 
বৃন্দকে এবং বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের আচারনিষ্ঠ 


হইবার জন্য উপদেশ প্রদান '.করেন। আীকুষ্ণপ্ৰসাদ। 
ঘোষ বলেন--“মহাভাঁরতের শেষ শ্রোকে মহৰি বেদব্যাঁস। 


উর্দবাহ হয়ে জগদ্বাসীর কাছে Bowers ঘোষণা করে 
বলেছেন--ধৰ্ম্মই মানবজীবনের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সম্পদ ৷ আহার 
নিদ্রা এবং মেথুনকর্ম্মে মানুষে ও পশুতে, কোন পার্থক্য 


নুই, পার্থক্য শুধু ধৰ্ম্মে। মানুষ ধর্থানিষ্ঠ যদি হয়__অর্থ i 


J 
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ও মোক্ষ তার করতলগত হবেই! তবে কেন মানুষ কবিতা অতি শিশুকাল থেকেই আমরা মুখস্থ করি। 


ধর্মকে আশ্রয় করবে না, মহধ্রি এই আৰ্ত্ত প্ৰশ্ন আজও 
ব্‌ মহাশৃষ্তে BRATS হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যুগে যুগে মহা- 
| পুরুষগণ এই আর্তপ্রশ্নেরই উত্তর দিতে জন্মগ্রহণ করে 
থাকে। মহামতি বুদ্ধ ধৰ্ম্মেরই মূর্ত বিগ্রহরূপে পৃথিবীতৈ 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপরও শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি 
অনেকেই এসেছেন | সর্বশেষ আমর! দেখি যুগাবতার 
" ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে-খীরা ধর্মকে নিজ 
জীবনে সাধন করে সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন, ধৰ্ম্ম কি 
-এবং তাহা জীবনে সাধন করলে তার রূপ কি হয়! 
তাই ধর্মই আমাদেরও জীবনে সবকিছুর ভিত্তি হওয়! 
উচিৎ | ধর্মহীন জীবন যাপন করতে গিয়েই আমাদের 
এই ছুরবস্থা। ধর্মভিত্তিক অথপ্রতিষ্ঠান গঠন ও সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আমাদের আজ সকল Offs হতে মুক্তি 
১ দিতে পারে ।” অতঃপর সন্ধ্যারতি ও প্রসাদ বিতরণের 
| $পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। | 
ater জন্ম-জয়ন্তী প্রীকক্ষপ্রসাঁদ ঘোষের 
সভাপতিত্বে ২৫শে নৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম- 
দিবস উপলক্ষ্যে cttw: ৭ ঘটিকায় আশ্রম-সংলগ্ন প্রবর্তক 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
বাবস্থা হয়। স্থানীয় উচ্চ বিগ্ভালফ়ের ছাত্রছাত্রীরাও 
অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নৃত্য, গীত, হাস্তকৌতুক, 
এবং ক্ষুদ্ৰ নাটিকাভিনয় প্রভৃতি উপস্থিত জনগণের বিশেষ 
উপভোগ্য হয় | ৷ 
অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ল্ৰীরতিকান্ত 


দাস মহাশয় ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রনাথের মহৎ জীবন , 


অবলম্বনে কিছু উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর 
সভাপতি শ্রীঘোষ বলেন--“আমার মাথা নত করে দাও 
হে তোমার, চরণধূলার তলে )”--ববীন্ত্ৰনাথের এই 


প্রতিদিন পাঠশালার পাঠ আরভের পূৰ্ব্বে আমরা! কর- 
যোড়ে ভক্তিনত্র চিত্তে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতাম । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইহাই বিশেষত্ব যে, অতি gaz 
দার্শনিক তত্বকথ! সহজ সরল বাংলাভাষায় কবিতার 
ছন্দে লিখিত হওয়ায় শিশুমনেই ভার ছাপ* পড়ে যায় - 
এবং অলক্ষ্যে ভগবভক্তির বীজ অন্তরে অনুপ্রবেশ করিয়ে 
দেন! তাই রবীন্দ্রনাথ খষি,তাঁই তিনি কবিগুরু | 
রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে কবির এই যে মুখ্য উদ্দেশ্য নিহিত 
আছে, তাহ! যেন আমরা বিস্বৃত না হই! প্রতিদিনের 
জীবনযাত্রায় তাহা! যেন" পাথেয় করতে পাঁরি-_ 
কেবলমাত্ৰ নৃত্য-গীত হান্তকৌতুকেই রবীন্দ্র-জয়ন্তী যেন 
শেষ না হয়।” | 


রায়নগর প্রবর্তক আশ্রমে পূৰ্ণিম| সম্মেলন 

গত শুক্রবার রায়নগর প্রবর্তক 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রীপণ্ডপতি গুই মহাশয়ের পৌরো- 
হিত্যে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে “পূর্ণিমা সম্মেলন” অনুষ্ঠিত 
হয়! আলোচ্য বিষয় “কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ” | সভায় 
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প্রধান শিক্ষক গৰীনকুলচন্দ্ৰ সেন, সহকারী শিক্ষক 


Dewy সামন্ত, শ্ৰীমদনগোপাল 'মুখোপ'ধ্যায়, 
অজিতকুমার দাস প্রভৃতি শিক্ষকগণ সরল ও প্ৰাঞ্জল 
ভাষায় করিগুরুর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচন! করেন ও 
সকলকে এই মনীষীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন- 


চালনার পথ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন | 


সভাপতি মহাশয় ছাত্রছাত্রীদের কবিগুরুর অনুস্যত 
পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান।' তৎপরে প্রধান 


শিক্ষক মহাশয় সভাপতি ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন. 


করেন | 








মানবজাতি কি অনাহারকে জয় করতে পারে? 
রাষ্ট্রসংঘের এক পরিসংখ্যান থেকে জান! যায়: 
অন্লাহারের। নিঠুর ফুৎকারে প্রতি সেকেণ্ডে একজন 


মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভে যাচ্ছে । এইভাবে ছুনিয়া. 


জুড়ে প্ৰতি মিনিটে ৬০.জন মানুষের মৃত্যু ঘটছে ; প্রতি- 
' দিন ৮৬,৪০০ জন করে ও প্রতি বছর ৩ কোটিরও বেশী। 

৷ দীর্ঘকালব্যাপী নিদারুণ 'খরার, ,ফলে পশ্চিম 
আফ্রিকার আর এশিয়ার কতকগুলি দেশে খাগ্াবস্থা 
শোচনীয়। আর, ঠিক এই অবস্থাতেই বিশ্বের শপ্ত- 
ভাণ্ডার প্রায় শৃন্তে এসে ঠেকেছে! রাষ্ট্রসংঘের খাদ্ধ ও 


কষিসংস্থার (এফ. এ. ও.) ডিরেক্টর জেনারেল এ.. 


 বোয়ের্মার তথ্য অনুযায়ী, এই মজুত শস্তের পরিমাণ 


এখন ৩ কোটি টনের বেশী নয়-_গত বেশী বছরের মধ্যে 
এটাই সর্বনিয় পরিমাণ | 


ম্যালথাঁসের পরে প্রায় CHOTA বছর এ গেছে 
এবং এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি 
পেলেও, মানুষের . জীবনযাত্রার মান মোটের উপর 
উন্নততর হয়েছে। নিষ্ঠাবান গবেষকরা তথ্য আর সংখ্যা 


দিয়ে ম্যালথাসের তত্বের গণিতকে খণ্ডন করেছেন ।. 


তারা ঘোষণা করছেন-_সমস্তাটা মানবসংখ্যার অতি দ্রুত 
বৃদ্ধি নয়; সেটা হলঃ কৃষির, স্নয্যোগস্থবিধাগুলিকে 


অকৃতকার্ধতার সঙ্গে ব্যবহার করা। এরা মনে করেন 2" 


এমন কি, কৃষি. উৎপাদনের বৰ্ত্তমান বৃদ্ধির হার বজায় 


রেখেও তিন সহস্র কোটি মানুষকে খাওয়ানোর সম্ভাবনা ' 


রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ২০০০ ১: বিশ্বের 
জনসংখ্যা ৭ শত কোটির বেশি হবে না 


ফরাসী অর্থনীতিবিদ ও কন এন. দ্রোগার | 


তথ্য অনুযায়ী, আমাদের এই গ্রহে যখন শতকরা চল্লিশ- 
জন মানুষ অনাহারে রয়েছে কিংবা অপুষ্টিতে ভুগছে, 
তখন. তাঁর আবাদযোগ্য সমস্ত জমির মাত্র ৯-১০ 
শতাংশকে ফসল ফলানোর কাজে লাগানো হচ্ছে। 
শ্রীমতী গান্ধী সমাজে আধ্যাত্মিক বিকাশ চাঁন £ 


nN 


অনুভূতির ব্যাপকতর বিকাশই তা নিরসনের পক্ষে 


* সহায়ক, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি একখানি 


চিঠিতে এই মন্তব্য করেছেন। চিঠিখানি লিখেছেন তিনি 
শ্রীসারদা বিহারের অধ্যক্ষ স্বামী নচিকেতানন্দের কাছে। 
শ্রীমতী গান্ধী বলেন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সমসাময়িক 
সভ্যতার একটা অঙ্গ‘ হয়ে দীড়িয়েছে। এটা একটা 
রোগের লক্ষণ না রোগ তা বলা শক্ত। মানুষ জ্ঞানলাভের 
দ্বারা প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়েছে বটে; কিন্তু 
ও শক্তির সঠিক ব্যবহার কিতাবে হবে তা Safa 
করার মত প্রজ্ঞা ও হুদয়ানুভূতি অর্জন করতে পরে নি। 
এইজন্যই তিনি মনে করেন আধ্যাত্মিক শক্তি এং সমস্ত] 


সমাধানের পক্ষে সহায়ক 'হতে পারে | 


সোভিয়েত শ্রমশিল্প সংস্থাগুলিতে শ্রমের 
নিরাপত্তা 3 

' সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির যে কোনে! শাখাতেই 

শ্রম-নিরাঁপভা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি হল £ উৎপাদনকে 


স্বাস্থ্যের মূল্যে হওয়া চলবে AL এইণহল রাষ্ট্রের 
আইন। এই আইন প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্তে যে কোন 
কাজের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ শ্রমের অবস্থা ও 


৷ পরিবেশ রক্ষার নিশ্চয়তা দান করে। 


"১৯৭৪ সালে রাশিয়ায় = ভারত সম্পর্কে 


নুতন বইঃ 


. অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হতে-হবে, কিন্ত কোনো / 
_ ক্ষেত্রেই সেটা ওই উৎপাদনে যারা অংশ নিচ্ছে তাঁদের”. 


প্রতি বছৰই নাউকা প্রকাশনালয় ভারত সম্পৰ্কে ২০ . 


থেকে ৩০টি নূতন বই প্রকাশ করে থাকে। এই বইগুলির 
মধ্যে রয়েছে. ভারতের ইতিহাস, অর্থনীতি ও নৃকূলবিদ্যা 
বিষয়ক সোভিয়েত ভারতবিদদের VETS গবেষণা গ্রন্থ, 
ভারতীয় লেখকদের রচনার রুশ অনুবাদ, প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় সাহিত্যকীতির প্রকাশনা এবং প্রবন্ধ ও গল্পের 
নানা রকমের সংকলন ৷ ১৯৭৪ সালে এই প্রকাশনালয় 


যেসব বই বার করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ 


আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের 


' সমকালীন সমস্তাবলী সম্পর্কে, সেই সঙ্গে জাতীয় মুক্তি' 


আন্দোলনের ইতিহাসের সমস্তাসমূহ সম্পর্কে আলোক- 
পাতকারী ব্বচনাবলীর একটি, সংকলন হল “ভারত £ সম- 


বর্তমান সমাজে যে অশান্তি দেখা যাচ্ছে, আধ্যান্বিক* সাময়িকতা ও ইতিহাস” | অঙ্তান্ত বিষয়ের মধ্যে বইটিতে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১] 





১৯. শতাব্দীর ওঁপনিবেশিকত| বিরোধী গণবিদ্রোহের 
ভূমিকা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ভারতীয় জাতীয় 


, কংগ্রেস এবং মোহনদ;স করমটাদ গান্ধীর কার্যাবলীর 


বিষয়ে উল্লে করা হয়েছে । 
কালো তুল্সীর চাষ লাভজনক? 
উত্তর প্রুদেশের হালদ্‌ওয়ানীতে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান 


মেডিসিনাল প্র্যান্টস্‌ অর্গানাইজেশন-এর বিজ্ঞানীরা ' 


বলেন যে, খারিফ ফসল *স্ইট বাসিল (Ocimum 


+ basilicum) বা কালো তুলসীর চাষ করলে প্রতি হেকটারে 


প্রায় ১২১*০ টাকা আয় করা যায়। কালো তুলসীর ডাল 


এবং পাতা থেকে যে ভেষজ তেল পাওয়া যায় তা মিষ্টি 


খাবার, esa মাজন প্রভৃতি স্বগন্ধিযুক্ত করা যায়। এই 
তেলের চাহিদা বিদেশের বাজারে খুব বেশী--প্রায়'৩০০ 
টাকা কে: কি. দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের চাষী- 
ভাইয়ের! বেশে লাভজনকভাবে এই তুলশীর চাষ করতে, 
পারেন। TPT এবং দক্ষিণ ভারতে এর চাষ সারা 
বছর ধরেই করা চলে কিন্তু উত্তর প্রদেশে শুধু খারিফ 
ফসল হিসাবেই এর চাষ করা চলতে পারে। 

বন্ছভাষিক টাইপরাইটার £ 


ম্যানসানলুক এক অভিনব আন্তর্ভাষিক টাইপ- 
রাইটার আাবিফার করেছেন। এই অভিনব যন্ত্রটার 
মধ্যে একটি Pit ড্রামের মধ্যে প্রায় ছয় হাজারের 


b 


সাময়িকী 


করা হয় অভাবের তাড়নায়। 





৭৯ 
মত বৰ্ণমালা সাজিয়ে রাখা যায়! এ ধরণের একাধিক 
ডাম যন্ত্রে ব্যবহার করা যাঁয়। 'যন্তরটিতে ছুটি কীবোর্ড 
আছে। এবং তাতে মোট ১৬০টি কী বা বোতাম 
আছে। war চালক বর্ণমাঁলাকে একটি সরলরেখায় 
সাজিয়ে কী-বোর্ডের সাহায্যে বাঞ্ছিত বর্ণ টিতে আঘাত 
করলেই কাজ হয়ে যাঁয়। এই টাইপরাইটার দ্বারা 
বিভিন্নভাষী দেশের মধো সাংস্কৃতিক সংকা সহজতর 
হবে বলে আশা কর! যায়। ৰ 





শিশুহত্যা, ৫ 


বর্তমান যুগের উন্নত দেশগুলির অন্ঠতম জাপানে 
আজও প্রতি বৎসর প্রায় ১৮০ থেকে ২০০ শিশুকে হত্যা! 
প্রাচীনকাল থেকে 


জাপানে শিশুহত্যার এতিহ্ চলে আসছে। খাগ্ভাভাবে 


জর্জরিত গ্রামের কৃষকর| তাদের শিশুকন্ঠাদের পর্বতের 


গুহায় রেখে আসতো মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। শহ্রাঞ্চলের 
গরীব ছুঃস্করা তাদের শিশুদের রেখে আসতো রাস্তার 


. মোড়ে অথবা কোন বাড়ীর দরজায়! 


সম্প্রতি এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, জাপানের এই 
শিশুহত্যার শতকরা বিশ ভাগের কারণ অর্থ নৈতিক 
অর্থাৎ খাছ্াভাব | বাকীগুলোর জন্য পিতামাতার 
অস্থির ভাঁবাবেগ অথবা শুধুমাত্র শিশুপালনে তাদের 
অনীচ্ছাই দায়ী বলে মন্তব্য কর] হয়েছে | 


৬ 





=e 2 24,22 ef 


রর Resa arcs fans আক্ক্বণী 








a ইন্দৰ = 


9 উৎকৃষ্ট দধি 


© বিশুভ WT নোন্তা খাবার 


© নান গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
গ সৱেস দরবেশ ও মিভিদানা রী 
© Fans ও WTS বেলের মোৱববা 


বিক্রয়ার্যে সকল সময় মজুত থাকে। 


. ৮৬ আঁমহাৰ্্ট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৯ 


ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 7 . 








\ 9 
৬ নটবর দত্ত রো, ক লিকাতা-১২ 
ফোন: ৩৫-৪৮০ ১ 


৮০ প্রবর্তক বিজ্ঞপিণ__-জ্যোষ্ঠ, ১৩৮১ 
ke 4 ৰ ৰ i নি নি 5 A = 
বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য টি < 


_ রামকানাই মেডিক্যাল ঠোস | 


১২৮৷১ বিধান সরণী, কলিকাতা- 8 ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট ওঁষধ | 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী ওষধ 
প্রভিযোগিভামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপ, শন যত্বসহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে৷" 
WA PP নি 





25. ile 





Nantes 











ন্িচি্ জেন Sips আশলসলীানী, 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীরুত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং 
স্ুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের. বেনীরসী শাড়ী, জোড়ও | ig 
| রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । : 
ব্ৰহল্ৰ্ৰশিল্ঞে এক্ৰমাভল্ৰ নিভন্লসোপ্য প্রতিষ্টান 


{ রামকানাই যামিনীরগন পাল প্ৰাঃ লিঃ 


7, ২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ৬১৯৬. কলিকাভ|-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ = 





An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 
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শিরোনাম বিষয় লেখক 

জীবনের আলো প্ৰশস্তি _'+ weer শ্রীমতিলাল 
' বেদমন্ত্ নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ 

সম্পাদকীয় ; . জীরাধারমণ চৌধুরী 
_ কবি-কল্পন। প্রবন্ধ . শ্রীরাইমোহন সামন্ত; প্রাচ্যবিদ্ভানিধি 

BE এবং ওরা get উপন্যাস . শ্যামাদাস দে 

আলেকজান্দর সিরুকিন জীবনালেখ্য এ. case 

মেয়েটার জন্ত | গল্প ভবঘুরে 

“চৌরাগ্রগণ্যৎ পুরুহং নমামি’ প্রবন্ধ শ্রীটগর দাস এম, এ,' 

তাগ্যলিপি কবিতা . Query মজুমদার ' 

জীবনশিল্পী মতিলাল . ? জীবনী ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 

দিব্য জীবন - কবিতা 'শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ = 

এবার হ্ন্দরবনে মং সংগ্রহ আলোচনা ' শ্ৰীস্জ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
- আশ্-যাওয়া কবিতা _ ..শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ 

সজ্য-শসংবাদ _ বিবরণী .. আশ্রমী = 

সমালোচনা 
সাময়িকী ' 

প্রবর্তক-এর, 
' সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী $ 


. শ্ৰীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জারি) 


শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ( সাংবাদিক) 


UL. ব্যবস্থাপনায়ঃ শ্রীনিতাই চক্রবর্তী . 


৷ পরিচালক : ants কর 
টপ 3 
শ্রীঅরুণচন্দ্র. দত 


| রীরাধারমণ চৌধুরী 


শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় &( সাহিত্যিক ) 
. শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী): _ 


হনে 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন” আ ষাট, ১৩৮১ 
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=== ইন্দ্ৰর === 


£ 


৬ উৎকৃষ্ট দধি. ৬ বিশুদ্ধ ঘতের নোনৃতা খাবার 


৪ TAT গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 

গুলৱেস দরবেশ ও ঘ্িভিদানা 

e সুগ্রসিন্ত 9. WATS বেলের CHAR 
বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত খাক্ষে। : 


৮৬ আমহাৰ্্য ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ | 


ফোন 2 ৩৪-১৩৮৩ পাছে , ফোন £ ৩৫-*%৮০১ 
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আষ ত £ ১৩৮১ 
৫৯ বর্ষ £ ওয় সংখ্য! 


. জুন-স্ুূলাই £ ১৯৭৪ 


4 


প্রবর্তক 





x ৷ জীবনের আলে! 


পাপ রক্ত-্জাংসের . সংস্কার । একদিকে এদের সংযত কর, অন্যদিকে এর! ব্যাধিবূপে অশান্তি 
সৃষ্টি করবে। বক্ত-ম্বাংসের শোধন যদি সিদ্ধ হয়; সঙ্থের জীবন বিশুদ্ধ ও দিব্য হবে। 
রক্ত-মাংস্নে শোধনের জন্য কি ব্যবস্থা করবে? বিশুদ্ধ আহার আর শ্বাস-প্রশ্বাসে ভগবানের নাম 
গ্রহণ, এই ছুই নত ছাড়া অন্য উপায় নেই। ইহা আনুষ্ঠানিক । অনুষ্ঠান প্রকাশমুভি। রক্ত-মাংসের 
. শোধন অন্তরের দিক থেকে যখন অবধারিত আরভ হয়, তখনই অনুষ্ঠান উপস্থিত। নতুবা শোধনের 
জন্য অনুষ্ঠান কৃচ্ছ তা বলেই মনে'হয়_চেষ্টা হয়, অকারণ বাধা উপস্থিত হয়। 
ন রক্ষ-মাংস্লে শোধনের প্রেরণা সত্য, হলে, আপনা হ'তে অনুষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করবে। 
আপনা হ'তে আহ-রর স্বব্যবস্থ। হবে । আপনা হ'তে শ্বাস ঈশ্বরের মন্ত্রময় হয়ে, রক্ত বিশুদ্ধ করবে! 
প্ৰাণবায়ু KSI শোধক। শুদ্ধ আহার মাংসকে বিশুদ্ধ করে। একদিক দিয়ে শোধন, অন্ত 
দিক দিয়ে আবর্জনা গ্রহণ যদি চলে, ত|’হলে একটা সাধনার প্রবাহ চললেও বিশুদ্ধ জীবন লাভ হয় 
না। এইজন্য শেধন আরম্ভ হ'লে নয়ন ও শ্রুতি সংযত হয়। এই দুই দ্বার দিয়ে পাপ প্রবেশ করে, FF 
তাকে আশ্রয় দ্য রক্ত-মাংসের শোধন যদি সত্য হয়, দৃষ্টি ও শ্রুতি সংযত হবে। ত্বকের 
আকর্ষণ উদাসীনভবে অবস্থান করবে । আত্মা যেখানে উৎসগীকৃত, সেখানে হৃদয়দানে বাঁধা নাই। 
প্রাণ উদ্ধত। শুদ্ধ AG প্রকাশে অন্তরায় রক্ত-মাংস। ইহার শোধনপ্রেরণাঁ ভগবান প্রকাশ 
+ করুন| সাধন-নীতি অনিবার্ধ্য হয়ে আমাদের জীবন পবিত্র করুক। 


te 


wees শ্রীমতিলাল 
(১৯২৯-এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) 


দির ৃ বেদমন্ত 


প্রথমোহষ্টকঃ ৷ প্ৰথমোহধ্যায়ঃ ৷ দশমং সৃক্তং ॥ প্রথমা থক্‌ ৷ 
( যণ্ডলস্য ঘট পঞ্চা শৎ সৃক্তং ) 


এষ প্র পুব্বীরিব oy চমিষোহত্যোন যোষামুদয়ংস্ত ভুৰ্ব্বণিঃ। 
' দৃক্ষং মহে পায়য়তে -হিরণ্যয়ং রখমাবৃত্যা হরিযোগমৃভ্‌ সং॥১ 


. অন্বয়-__ভূর্বশিঃ এষঃ তস্য পূর্বাঃ চম্ৰিষঃ প্ৰাবোদয়ংস্ত। [ তদ্বিষয়ে yates] wer ন যোষাং। 

হিরণ্যয়ং হরিযোগং খভসং রথমাবৃত্যা পায়য়তে | 1 সঃ--ইন্দ্ৰঃ ] মহে দক্ষং ॥১ | | 

ব্যাখ্য।--ভুৰ্ব্বণিঃ (প্রভৃতভোজী ) এষঃ (ভগবান ইন্দ্রদেব) তস্য (যজমানের ) পূৰ্ব্বীঃ ( প্রভূত- 
পরিমাণে ) চদ্রিষঃ (চমসপাত্ৰস্থিত সোমরস) প্রাবোদয়ংস্ত (প্র+অব+উদয়ন্7তৃল্প্রকৃষ্টূপে পান 
করিতে উদয়, হন) [কিভাবে ? সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা] অত্যঃ (অশ্ব_নিরুক্তে অশ্ব নামসমূহের মধ্যে 
“অত্যঃ পদ লিখিত আছে--সায়ন ) ন (যেমন) হোষাং (স্ত্রীর প্রতি, অশ্বীর প্রতি) [ অশ্ব যেমন 
অশ্বীর প্রতি বেগে ধাবমান হয়, সেইরূপভাবে ] হিরণ্যয়ং (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল) হরিযোগং (হরি 
নামক অশ্বযুগলদ্বারা যুক্ত ) খভংসং ভাসমান রশ্রিযুক্ত; রথম্‌ (রথকে ) আবৃত্যা (অবস্থাপিত করিয়া, 
থামাইয়! ) পায়য়তে (পান করিতেছেন ) [ সঃ--ইন্দ্ৰ ] মহে ( মহতে--মহান্‌ কার্যে) দক্ষ (পারদর্শী )॥১ _ 

সরলার্থ-অশ্ব যেমন বড়বার প্রতি বেগে ধাবিত হয়, তদ্রপ প্রভৃতাহারী ইন্দ্রদেবতা যজমানের ৷" 
আবাহনে চমসপাত্রস্থিত প্রচুর সোমরস পান করিবার জন্য দ্রুতগতিতে হজ্ঞক্ষেত্রে আবিভূ'ত eri 
তিনি হিরগ্রয় অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ ধামাইয়| সোমরস পান করেন। তিনি মহৎ কৰ্ম্মে পারদর্শী । 

প্রাতঃসবনে বসিয়া সব্য খঁষি মন্ত্রোচ্চারণপুর্র্বক ইন্দ্রদেবতাকে আবাহন করিতেছেন। সবন 
মানে ‘সোমাভিষৰ এবং সোমাহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনুষ্ঠান, একযোগে সমুদয় কৰ্ম্মের 
নাম সবন। Pte প্রাতঃ সবন, মধ্যান্কে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহে তৃতীয় সবন। বেদপন্থীসমাজে 
দৈনিক তিনবার সবনক্রিয়ার বিধি ছিল! প্রাতঃসবনে যজমানের আবাহনে দেবতা স্থির থাকিতে পারিতেছে 
না, দ্রুতগতিতে অন্তরীক্ষ লোক হইতে WSs যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইন্দ্রের অবতরণের গতিবেগ 
feat, খধি তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ‘অত্যঃ ন যোষাং"--অশ্ব যেরূপ বেগে বড়বার প্রতি ধাবিত 
হয়, সেইরূপ । আকাশে নবোর্দিত স্বর্য্য উদ্ভাসিত হইতেছেন। পূর্বদিক রক্তিমাতা ধারণ করিয়াছে। 
পুর্বদিকের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র-তার feats অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ থামাইয়া চমসপাত্রস্থিত প্রভূত 
পরিমাণে অভিষুত সোমরস পান করিতে ধীরে ধীরে যজ্ঞক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছেন।. সেই রক্তিমাভা 
ক্রমশঃ fanaa? পরিগ্রহ করিতেছে। চতুৰ্দ্দিক স্বৰ্ণময় জ্যোতির্ধারায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। 
আলোকজ্যোতির স্বভাবধর্ম্ম কম্পন। স্ববর্ণময়োজ্ছল কম্পমান আলোকধারা অশ্বের গতির ata লাফাইয়া 
'লাফাইয়া মৰ্ত্ত্যের যজ্ঞক্ষেত্রের অগ্নিশিখার সহিত ড্ৰুতবেগে মিলিত হইতে চাহিতেছে। উদাহরণটি খষির 
শুধু বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিচয়ই দেয় না, কাঁব্যপ্রতিভারও সাক্ষ্য বহন করে। খক্মন্ত্রট কাব্যাংশেও অম্থপম। 
আচাৰ্য্য সায়ন এইদিক দিয়াই মন্ত্রের ব্যাখ্য| করেন। | 

নিরুক্তের মতে “অত্যঃ” পদে আবার “অরুষঃ” অর্থও হয়| অরুষঃ ভষাকালীন স্থৰ্য্যকে বুঝায়। “যোষা __ 
যৌতে” Sere নিরুক্তেরই উক্তি। “যোষা শব্দের সাধারণ অর্থ তাই স্ত্রী। আচার্য্য ছুর্গাদীসের মতে--.).. 
“জ্যোতির আধার স্থৰ্য্যের সহিত বা আলোকের সহিত রশ্মির চির সম্বন্ধ, রশ্মি কখনও আলোক হইতে | 
বিচ্ছিন্ন হয় না। রশ্মি রেখার ate স্থৰ্য্যের সহচারিণী আর দ্বিতীয় কেহ নাই। কায়ার সহিত ছায়ার সম্বন্ধও 
সময় সময় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে--কেনন! সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছায়া লোপ পায়। কিন্তু আলোকের ও রশ্মির 
সম্বন্ধ অচ্ছে্য।” যোষাং পদ থাকায় যুগ মিথুন ভাব আসে ৷ সেইদিক দিয়াও উপমাঁটি অতুলনীয় ৷ 


রেণুকণা ঘোষ 





অধাতঃ র্থজিজালা | 

এই যুগ-জিগীর স্থলিয়াছেন যুগপুরুষ শ্রীমতিলাল। 

কুরুক্ষেত্রের HUTA ভগবান শীকৃষ্ণের মুখে 
যুদ্ধের কথার মতোই সিদ্ধাচার্য ধর্মগুরু শ্রীমতিলালের 


কণে 'অথাতঃ অর্থ দ্বিজ্ঞাস!’ ধ্বনি. শুধু বেমানান নয় 


আশ্চর্য বিস্ময়করও =টে i 

তথাপি কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র বলা হইয়াছে। 

অনতিদূর আগাহীকালে সঙ্ঘগুরুজীর “অথাতঃ অর্থ- 
জিজ্ঞাস!” যুণধর্ম fea স্থৃনিশ্চিত অভিনন্দিতই হইবে 
না, ধর্মাংগে পরিণত  সম্পুজ্য হইবে | 

বলা যায় তার পরিপূর্ণ স্বরূপজ্ঞান ও যুগের মিশন 
সচেতনতারই PHS এই ঘোষণ।--'অথাতঃ অর্থ- 
জিজ্ঞাস!" ৷ সুদীৰ্ঘ জীকন (১৮৮২--১৯৫৯ ) প্রীমতিলালের 
zane | বাহুল্য ও টবচিত্র্যে ঠাসা। ছুইটি শতাব্দী 
ব্যাপ্ত এই মহাঁজীবনেৰ বিবর্তন পরিক্রমায় দুর্বার 'দিগ্‌- 
বিদ্িকহীন বৈপ্লবিক তি আসিয়া এখানে স্থিরত্বই শুধু 
পায় নাইসংগঠন = স্থজনশীলতায় দৃষ্টান্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। মিছ সরাসক্ত সর্বত্যাগী সন্্যাসজীবনে 
এই কাম-কাঞ্চনের ব্বাস্তব সাধন-শোধন ভারতবর্ষের 
ধাগিক ইতিহাসে শুধু বিরল নয়, অদৃষ্টপুৰ্ব বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে ন| | 

Wes Aries cay এই অন্তরঙ্গ স্বরূপ পরিচয়টি 
আজও জনারণ্যে তেমন অবধারিত হয় নাই। না 
হইবার 'কারণ ল্রোটামুটি তিনটি: এক, তার 
ভাবাদর্শের প্রচার-তাব ; ছুই, তার বল্পস্বপ্নের 
বাস্তবায়িত প্রতীক 5/৭৮০1) প্রবর্তক সঙ্ঘের দৃষ্টি- 


"আকৰ্ষণীয় সাফল্য-হৃতির চমৎকারিত্বের অনুজ্জলতা s 


তিন, স্বাবলম্বনমূলক শমভিত্তিক. অর্থকরী ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
প্রচলিত ভাববাদী ধন্ন ধারণা, সংস্কার, চিন্তা, ভাবনার 
বহিভূ'ত শুধু নয় বিরোধী রলিয়া সহজবোধ্য ও 
অতিনন্দনীয় নহে। 

সঙ্গুরুজীর BST বৈশিষ্ট কিন্তু এ 


K 


তুরীয়' ভাববাদী নয়, 


an ও বৈপ্লবিক নবধুগ প্রবর্তনে শ্রীমতিলালের 


amg বাস্তব জীবনধর্মী 
ধর্মভিত্তিক জাতিদর্শন ইতিহাসের বিবর্তনধারায় বর্তমান 
শতকে বঙ্িম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দক্রমে শ্ীমতিলালে 
মুখর ও ম্পষ্টতর রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। বৈদিক 


যুগোত্বর বিশেষ মধ্যযুগ ও তার পরবর্তী কালে মণিহারা 


ফণির- মতোই ধর্ম বীর্যবিক্রমবঞ্জিত হইয়া নিষ্ফল 
আত্মপ্রসাদের ও অলপ শাস্তির আশ্রয় হইয়াছে। ধর্ম 
ও জীবন Harem হারাইয়া উভয়েই নিবীর্য ও হেয় 
হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর | 
অসছুপায়ে অঞ্জিত অর্থের অংশতাক্‌ হইয়া যে ধৰ্ম-কৰ্মের 
পুষ্টি ও পোষণ তাহা বর্তমান কালের মার্কমীয় বস্তুনিষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক সমাজদর্শনের আলোতে অশ্রদ্ধেয় উপেক্ষিত ও 
স্নান হইয়া পড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। এই হেতু 
বর্তমানে এত ধর্মগুরু, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ইহার অগণিত 
অনুগামী সত্তেও আজিকাঁর ব্যাপক দুর্নীতি ও 
সৰ্বাত্মক জাতীয় চারিত্রিক অধঃপতন প্রতিহত কর! 
সম্ভবপর হয় নাই। | 

সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবন ও কর্ম ইহারই 
প্রতিবাদ। তাহার যুগদর্শন ‘অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাস,- 
মূলক সংকেতের মধ্যে নিগুঢ়। নিভীক নিঃসংকোচ 
কণে তার উদাত্ত বৈপ্লবিক ঘোষণা £ 

“হে যুগের মানুষ, প্রমাণ কর-হিমাঁলয় "সাধনার, 
স্থান নয়-_-সাধন সর্বক্ষেত্রে সম্ভব! প্রমাণ কর ধ্যানে 
আত্মার caf নয়, কর্মে। প্রমাণ কর হুবিষ্যান্নে সংযম 
নয়, আছে ক্ষুন্নিবৃতি নিবারণের তৃথ্থিতে | প্রমাণ কর 
সর্বাবস্থায়, সর্বকর্ে, স্বদেশে, সর্বকালে, অধ্যাত্মচেতন| 
জাগে, মানুষ যোগসিদ্ধ হয়। 

“ea কাধে কৃষকের যোগ হয়, সাহিত্যের বৈঠকে 
যোগ ছশ্রাপ্য নয়, যন্ত্রশীলায় শ্রমজলসিক্ত কর্মরত দেহ 
নিয়ে যোগ হয়, বণিকের বিপনিতে যোগ, পথিকের পথ 
চলায় যোগ--সৰ্ব কর্মে নিরত জীবন যোগবিহীন নয়। 


৮৪ . প্রবর্তক 








- [ আষাঢ়, ১৩৮১ 








শ্ধমের দায়ে জীবনবিশেষের মোহ সর্বনাশ করে 


জীবন্দানের তপন্তায় 1 
তোমায় বিমুঢ় না করে। | 

“ধর্মপ্রাণ যে অস্বাভাবিক অবস্থা স্বজন করে-_'সে 
ধর্ম নয়, মৃত্যু । পরিবর্তন কর দেশের ধর্ম সাধনার 
ধারণ! ।. ধর্ম সিদ্ধ হয় কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্যে নয়। 


অতীতের ভ্রান্ত পথ যেন 


রাজনগরীর বুকে ধর্মের পতাকা ওড়ান যায়। 'মাহুষ ' 


বাচে, আমাদের অতিষ্ঠতা কেবল অভ্যাস ও সংস্কারবশে 
এবং স্বভাববশেও | - নতুবা কোন গ্রাম বা পল্লীতে ‘যে 
মৃত্যুসংখ্যা তার চেয়ে রাজনগরীর. স্বাস্থ্য ভাল।. সর্ব- 
যুগে যত দর্শন, সাহিত্য, শাস্ত্র মহানগরীর দান। 
তপোবনের চেয়ে ately জনকের জনপদ যিথিলায় যোগ 
ব্যাখ্যা হয়েছিল Gris কঠে। আজ চাই জীবন 
জীবনের ক্ষেত্র বড় কর ৷ . 
"মনে রেখো, মনের ধর্ম, ধর্ম নয়। ইষ্টের নির্দেশ 
ধর্ম। - নূতন ভারতের জীবনমন্ত্র কুরুক্ষেত্র থেকেই 
Bis, হিমালয় থেকে নয়। 
নিবাস হোক, ভ্রমণক্ষেত্র হৌক-ধর্মক্ষেত্র তোমার 
জীবন) নির্জন বাস অন্তরে একজনকে রেখেই হয়। 
যেখানে হৃদয় হটগোলে পূর্ণ সেখানে মৃত্তিকাগর্ভেও 
তুমি অতিষ্ঠ মহাকোলাহলে। 

“ছড়িয়ে দাও প্রাণ, যেখানে মানুষ পরিশ্রাস্ত 
জীবিকানির্বাহের দায়ে । সংকট দূর কর AS ভাগ্ববত- 
জীবনের অবদানে। পরিবর্তন কর ধর্শজীবনের ধারা। 
পৃথিবী পরিহাস করুক। তোমার দৃষ্টি একে'-সেই 
. অদ্বিতীয়’ তত্বের উল্লাস তোমার জীবনের আলো । 


বিসর্জন দাও বেদ-উপশিষদ_বিসজন দাও ধর্ম-. 


সাধনার গলিত চৰিত অতীত 'ইতিহাস। মানুষকে 
টেনে নিয়ে যেওনা ধর্মের প্রলোভনে তার আসল জীবন- 
ক্ষেত্ৰ থেকে দুর্গম অরণ্যে, বন্ধুর পর্বতে, মন্দিরে, তীর্থে। 
তাদের. স্বস্ব-ক্ষেত্রে তুমি দেববিগ্রহের মত erate: হও 
আশীর্বাদের বাপি হাতে 1” ণ লি, 

আজকাল প্রগতিশীল উদীয়মান তরুণেরা সাধারণতঃ 
ধর্মকর্মের উপর উন্নাসিক হওয়ার হেতুই হইতেছে ধর্মের 
ব্যভিচার, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও ধর্মের ইহাবিমুখতা 


হিমালয় স্বাস্থ্য- 


অথচ নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন, প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও 
শ্ীবুদ্ধির জন্তু ইহ্সর্বন্ব যার|, নিবিচাঁরে যে কোন-উপায়ে 
অর্থোপার্জনে উন্মাদ যাঁরা তাদেরই অনুগ্রহের উপর . 
নির্ভরশীল। পারমাথিক ও ইহলৌকিতার মধ্যে কোন 


- সামঞ্জস্যবিধান এই দক্ষিণপন্থীরা করিতে পারেন ate 


wer শ্রীমতিলাল তার অধ্যাত্ম ও ধর্মভিত্তিক 
বাস্তবতামুখী জীবন দর্শন, কর্ম ও আচরণে দেখাইবার 
প্রয়াস করিয়াছেন যে, এই দুই প্রান্তের মধ্যে সহাবস্থান 
সম্ভবপর অর্থাৎ ইহলৌকিক অভ্যুদয় ও পারলৌকিক : 
নিঃশ্রেয়ন; প্রগতি ও ধৰ্ম পরস্পরবিরোধী নয়, tae 
পরিপূরক! বিশ্বমানবকে 'আজ যে, সমস্যাপ্রগীড়িত 
করিয়া তুলিতেছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিপরীত 
্রাস্তীয় প্রতিস্পর্ধী মতবাদের সংঘর্ষ উৎকট ও মারমুখী 
হইয়! উঠিয়াছে তাহার সমাধান মিলিবে শ্রীমতিলালের 
জীবন ও জীবনাতীত 'তত্বদর্শনের Few ও 
সমীকরণের মধ্যে । আজিকার যুগসমন্তায় সং্ঘগুরু!” 
শ্রীমতিলালের অন্থপম দান ও স্থান এখানেই | ইহা” 
না বুবিলে শ্রীমতিলালের পরিচয়টি অধরাই রহিয়। 
যাইবে | . 

সঙ্ঘগুরুজী এই যুগধর্মের তত্বদর্শন প্রচার করিয়াই 
পরিতৃপ্ত থাকেন নাই, তিনি একটা গোষ্ঠীচক্ৰে-- 
প্রবর্তক সঙ্ঘে-:এই জীবনবাদী . তত্ৃদর্শনকে মূর্ত 
বিগ্রহান্বিত করার . পরীক্ষা নীরিক্ষা আমরণ করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন তার এই হাতে 
গড়া এবং তারই ভাবাদর্শে উৎসগাঁকৃত মানুষ প্রস্ফুটিত 
জীবনপন্মের সৌরভ লইয়া বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে 
দেববিগ্রহের মতো উপনীত হইবে আশীর্বাদের বাপি 
হাতে | তার অনুভব ও অমোঘ প্রত্যয় ছিল “ভবিষ্য = 
ভারতের দিথিজয়ী জীবন গড়ার নববেদ আমার 
কঠে। আর আমার মানুষ যারা তারা  আত্মভোল| | 
শিবের মতো এই দুৰ্জয় প্রাণ নিয়ে- উন্মাদ উদ্ব,দ্ধ হবে 
এই নবমন্ত্রে।” ৷ 

রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নহে, ধৰ্ম সাধনায় 
এই বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতামুখী ধৰ্মপ্ৰাণের জাগরণের 
স্বপ্ন বৈদিকযুগোত্তর কোন যুগে কেহ দেখে নাই, 





' বল! হইয়াছে কামচারিতা | 


“নাই । 
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এ কথার সত্যতা সর্বসংস্কারমুক্ত চিত্তে নিরপেক্ষ 
মনীষার বিচারে ধরা পড়িবে। 

সঙ্ঘগুরুজীর সমগ্র জীবন ও সামুহিক কর্মকে 
গভীরভাবে অনুধাবন করিলে, বিনা বিতর্কে এই সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে, তিনি কোন নূতন মতবাদ প্রচার 
করেন নাই, অথব' ভারতের মৌলিক সনাতন ধর্ম- 
ধারার বহির্ভূত নিজস্ব কোন পৌরুষেয় উপধার! 
সৃষ্টি করেন নাই। “তনি ভারতের সনাতন ভাবাদর্শেরই 
যুগসংগতি দ্বিবার এক বলিষ্ঠ প্রয়োগ প্রযতু করিয়া 
গিয়াছেন ' ‘অথাতঃ অৰ্থজিজ্ঞা’র গৰ্ভে সেই তাৎপর্যটি 
নিহিত | ৷ 

ভারতীয় মৌল সংস্কৃতি সত্যতার স্তম্ভ হইতেছে 
তারত-শাস্তের ত্ৰিপ্ৰস্বান। এই অপৌরুষেয় “tard 
ও বিধিকে উল্লজ্ঘখন করিয়া যনঃকল্সিত কিছু করাকে 
সঙ্ঘগুরুজীর ‘অথাতঃ 
অথজিজ্ঞাসা’-রূপ যুগঘোঁষণীয় Hawt উল্লজ্বিত হয় 
তার বাস্তব জীবনমুখী ভাঁবাদর্শের 
বিস্তার তিনি ব্রিপ্রস্থানযূলক শাস্ত্রের মর্মালোকেই তাঁর 
ভাষিত ন্তায় ও স্মৃতিপ্রস্থান গ্ৰন্থসমূহে উপস্থাপিত 
করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সভ্বগুরুজীর জীবন- 
দর্শনের মূল ater উৎস হইতেছে ত্রিপ্রস্থানের শেষ 
স্মৃতিপ্রস্থান গীতা ৷ | 





সঙ্ঘগ্রুজী শ্রীষতিলাল নিজেই তাঁর. ‘অর্থ ও. 
‘কাম’ সাধন-শোধনের মর্ম বিশদ করিয়া ধরিয়াছেন £ 


“af প্রাপ্তির পর ইহা অর্থে অন্বিত করার যুগ অর্থ 


' প্রাপ্তির পর তবে কাম--স্থষ্টি। এই কাম চতুবর্গের, 


তৃতীয় বর্গ এবং অর্থ দ্বিতীয় বৰ্গ | ধর্মের মতো অর্থ যেমন 
পরম, sine তেমনি পরম। ঈশ্বর অর্থ, ঈশ্বর কাম | 
এই সাধন অপূর্ব ৷ ইহাই গীতার উত্তম রহস্য। 


“আমি ধর্মকে act অন্বিত করে দিয়েছি। ধর্ম 
ভারতের প্রাপ্ত, সিদ্ধ। অর্থ অসিদ্ধ। ধর্ম বীজ, 
অর্থ স্থাষ্ট। বীজ স্থষ্টিতে সমূচ্চায়ি। এই অর্থ 


আবার কামে অন্বিত হবে | 
এই সাংকেতিক কথার মর্ম এই যে, অর্থ ও কামে 
যে ধর্ম atte নহে সেই ধৰ্ম তুরীয় ভাবালুতায় 


সম্পাদকীয় 


৮৫ 








শূন্যগর্ভ। শূন্যে উজ্টীয়মান স্কাইলার্কের মতো বাস্তব 
মাটিতে পা নাই। ৃ 

জৈন ও বৌদ্ধযুগ হইতে অর্থ ও কাম বঞ্জিত ধৰ্মে এই 
শৃ্তগর্ভতাই এ জাতিকে এত ধৰ্মবুলি সত্বেও, ‘পঙ্কু নিৰ্বীৰ্য 
ও পরাভব-স্বীকার পরায়ণ মনোভাবাপন্ন করিয়াছে। 
এইরূপ নিষ্ফল ধর্মাচরণকে লক্ষ্য করিয়াই সঙ্ঘগুরুজী 
নিভীক কণ্ঠে বলিয়াছেন? “এইরূপ ধর্ম-কর্সে আমার 
আস্থা নাই! ধর্ম যদি অর্থে অন্বিত না হয় সেই ধর্মানুষ্ঠান 
আমার কাছে শুকরবিষ্টা! | অর্থসাধন ধর্মের ভিত্তিতে 
আমার এই স্র্দ্ধার কথা। কেননা আমি সন্ন্যাসী | 
আমার অর্থ পরমার্থ |” 

সঙ্ঘগুরুজীর বক্তব্যের মর্ম একটু তলাইয়| বুঝিবার 
দরকার, নচেৎ ইহা তাহার দক্ভোক্তি মনে হইতে পারে। 
ভারত-ইতিহাজের বিবর্তনধাঁরাঁর পরিপ্রেক্ষায় বিচার 
করিয়! না দেখিলে শ্রীমতিলালের যুগ-সংকেতটি ঠিক ঠিক 
অন্গধাবন কর! যাইবে না। অধিকন্তু ধৰ্ম-সংস্কারাচ্ছত্ 
অথবা ধর্ম উপেক্ষিত ও অশ্বীকৃত যে-যুগে সেই বর্তমান যুগে 
তার এই ষুগবর্মের প্রস্তাবনা প্রলাপোক্তিই মনে হইবে। 

মধ্যযুগে ধর্মের গ্রানি ও সৰ্বাত্মক অধঃপতনের 
সমাচারের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করে। অলৌকিকতাৰ 
আড়ালে মনঃকপ্পিত মহিমার আরোপ করিয়া আমর! 
এতকাল ধর্ম কর্মে বু'্দ হইয়াছি। কিন্তু এই অবাস্তব 
ভাববাদিতা জাতির প্রাণে বল সঞ্চার করিতে পারে 
নাই, না পারিয়াছে জাতিগতভাবে eats জাগাইতো | 
বিগত শতকে যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক 
কালের মানসিকতার গ্রহণযোগ্য 'কামকাঞ্চন বৰ্জন’ ও 
“টাকা মাটি: মাটি টাক৷’ সাধনোপদেশ সত্বেও 
বিবেকানন্দকে ভারতের অগণিত দীন দরিদ্র নিরন্নের 
মুখে অন্ন দিবার দরদে বিদেশে অর্থসংগ্রহ করিতে ey | 
“নির্জন নিরালা কোণে বনে মনে’ ধর্মসাধন ও ধর্মাচারণ 
ব্যক্তিগতভাবে স্থকৃতিবানের শুদ্ধি ও মুক্তির ay 
হইলেও, জাতির cra দূর করিতে পারে নাই, না 
পারিয়াছে জনগণের আত্মবিশ্বাসপৃত প্রাণের অগ্নি- 
উত্তাপ we করিতে । ধর্মজীবন কথার কথাই রহিয়া 
গিয়াছে। 


৮৬ 


Coe 


প্রবর্তক 
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সঙ্ঘগুরুজীর বক্তব্যের অস্তনিহিত অভিপ্রায় এই যে, 
কাম স্বভাবতই স্ষষ্টিধর্মী। এই বিশ্বস্থষ্টির আদিবীজ 
কাম। শ্রুতির “স অকাময়ত অসৃজত’ অথবা প্রেমরূপা 
তক্তিশান্ত্রের "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নবীন মদন, কাম বীজ 
কামগায়ত্ৰী যাহার সাধন” প্রভৃতি সংকেতের সিদ্ধান্ত 
ইহাই। প্রাকৃত ক্ষেত্রে যাহা কাম অপ্রাকৃতে তাহাই 
প্রেম | কাম আত্মকেন্দ্রিকতা। 
ব্যক্তি সত্তার অখণ্ড সম্ভার সহিত ওঁক্যানুভূতি--এক 
অখণ্ড মানবতায় আত্মবোধের উন্মেষ। ধর্মের ভিত্তিতে 
প্রাকৃত কাম সাধিত সংযমিত হইলে প্রাকৃত কাম 
অপ্রাকৃত প্রেমে রূপায়িত হইয়াথাকে। কামের দিব্যায়িত 
শোধিত অবস্থা পরিণামে নিঃশ্রেয়সে সমুচ্চায়িত হয় 
যাহা মোক্ষ নামে অভিহিত। মোক্ষ, সঙ্বগুরুজীর 
দর্শনে, ব্যক্তি সত্তার লয় বা নির্বাণ নয়, tag জীরন- 
মুভি--জীবতা হইতে অতিজীবতাঁয় উৎক্রমন মানবসত্তার 
MAY হইতে মনুষ্যত্ব তথা দেবত্বে উত্তরণু | মোক্ষ জীবের 
স্বরূপ অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিতি। প্রাকৃত কামাবেগ 
প্রশমনের প্রথম সত সংযম। ইন্দ্রিয়সংযমের গোড়ার 
কথ! সংকল্পশক্তি। শক্তির প্রকাশ মাধ্যম প্রাণ | 
শক্তির বিকশিত রূপই স্থষ্টি শ্রমের ফলশ্রতি-_ বূপান্তর 
বর্তমান কালে যার মাপমৃল্য অর্থে। প্রাসঙ্গিকভাবে 
বলা যায়, এযুগের অভিশাপ এই যে, মূল্যবোধের 


বিকৃতিই শুধু নয় বৈপরীত্য | প্রকৃতপক্ষে মানুষই '. বস্তু 


তথা অর্থমূল্য আরোপ করিয়াছে সামাজিক কাজকর্ম 
লেনদেনের সুবিধার জন্য। কিন্তু কালধর্মে হইয়াছে 


বিপরীত। ভোগ্যবস্তই হইয়াছে মানুষের মূল্য-_-ওজনের 


মাপকাঠি। বস্তু বা অর্থ মুখ্য, মানুষ গৌণ | বস্তুতঃ 


মানুষের যেন আজিকার দিনে কোন মূল্যই ate | অৰ্থমূখ্য | 


সমাজ বা বাষ্ট্ৰবন্বের মানুষ হইয়াছে প্রাণহীন যন্ত্রাংশ | 
সম্ঘগুরুজীর ‘অথাতঃ অৰ্থজিজ্ঞাসা’র নিগুটে রহিয়াছে 
মানুষের এই মূল্যাপকর্ষের, এই মন্নয্যত্বের অবমাননার 
প্রতিবাদ । অর্থকে ধর্মভিত্তি করারই ইহ! ফলশ্রুতি | 
মার্কসীয় সাম্যমূলক অর্থমূলক বৈজ্ঞানিক সমাঞ্বাদের 
সঙ্গে সঙ্ঘগুরুজীর অর্থপাধনার মৌল পার্থক্য এখানেই | 
মার্কসীয় সমাঁজবাদে ধর্ম উহ কিন্তু শ্রীমতিলালের অর্থ- 


প্রেমে আত্মসম্প্ৰসারণ--' 


অবস্থা বলিয়াছেন। 


সাধনায় মুখ্য ভিত্তি ধৰ্ম ধর্মের বনীয়াদের .উপর তার 
জাতীয় জীবনবিকাশের উপকরণ শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র 
সংগঠন | ৷ 

সঙ্ঘগুরুজীর জীবনদর্শন ও তত্বভিত্তি হইতেছে বৈদিক 
সনাতন ধর্মের চতুৰ্বৰ্গ--ধৰ্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং তার 
পরবর্তী নিগম শাস্তানুগ ভক্তি দর্শনের বিশেষ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধারার পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমসেবা তথ! আত্মসমর্পণ 
যোগ, যাহ! তিনি তার প্রণীত gas, আত্মসমর্পণযোগ 
প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদ করিয়াছেন । আত্মসমর্পণ মানুষী তনু 
আশ্রিত aS ভগবানে নিঃনর্ত সমৰ্পণ,অহৈতুক আনুগত্য | 
সর্বকারপকারণং পরমব্রদ্ষের স্ষ্টিমুখী ত্রিধাপ ব্ৰহ্ম; 
পরমাত্বা-ভগবান রূপে অবতরণের শেষতম পর্যায় ভগবান 
যাহ! গীতা, চৈতগ্তচরিতামুত প্রভৃতি শাস্ত্রের প্ৰতিপাদ্য | 

বাংলায় দিব্য মানবতাবাদের স্ৃচনার ভূমিকাও 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মে প্ৰথম স্বম্পষ্ট উদগীত | = 


mer শ্রীমতিলাল ধর্ম বলিতে বুঝিয়াছেন মানব- | 


\- 


Nai? 


ধর্ম, যাহা ভারতশাস্ত্রের বিশেষ বাংলার বৈষ্ণবধর্মের > 


সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । যোগশাস্ত্রের “চিত্তবৃত্তি নিরোধ? 
সাংখে:র ‘পুৰুষাৰ্থ সাধন”, বৈশেষিক দর্শনের ‘অভ্যুদয় 
নিঃশ্ৰেস্বস’ প্রভৃতির নিগুঢ় অভিপ্রায় একই-_জীবত্ব . 
হইতে মনুষ্যত্বে উত্তরণ। অগ্নির দাহিকাশক্তির মতোই 
মনুষ্যত্ব মাহ্ষের বিশেষ eq, জীবত্ব হইতে 
মানুষের মনুষ্যত্ব এমনি একটি অধিক বিশেষ 
গুণ যাহা পশু এবং মানুষের পার্থক্য বিশিষ্ট করিয়াছে | 


. মাছষের আহার; নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই অযত্রজাগ্রত 


স্বাভাবিক পশ্তস্বলভ জৈববৃত্তির সাধনার দ্বারা 
রূপান্তরিত যে অতিজৈধ পর্যায় সেই অবস্থাকে ধারণের 
শক্তির নামই মানবধর্ম এবং এই রূপান্তরিত ভাবটি 
হইতেছে মনুষ্যত্ব | মানুষ জন্মগত পশু, কিন্তু বিবেক 
বিচার বিশ্লেষণ সংযম অনুশীলন প্রভৃতি সাধনার দ্বার] 
মহুস্থাপদবাচ্য হইতে হয়, অর্জন করিতে হয় অধিক বিশেষ 
গুণটি মনুষ্যত্ব । আচার্য শঙ্কর মনুস্বত্বকে মূমুক্ষার পূর্ববর্তী 
শ্রীঅরবিন্দ তথা সজ্বগুরুজীর 
‘দেবায় জন্মনে” এ একই উদ্দেশ্ববাহী। ' মহাভারতের 
বহুল প্রচালিত সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ঃ 


an 


লা 


আষাঢ় ১৩৮১ ] 


সম্পাদকীয় 


৮৭ 








আহার নিদ্ৰা ভয় মৈথুনঞ্চ 
সামানুমতৎ পশুতির্নরানাম্‌। 
ধর্মোতি তেষামধিকে1 বিশেষঃ 
ধর্মেন হীনাঃ পশুতিঃ সমানাঃ ॥ 
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি অযত্বাগত 
ও জীবনধারণের হপরিহার্য ব্যাপারে te ও মানুষের 
মধ্যে কোন পাৰ্থক নাই। পার্থক্য যাহা তাহা ধর্মে 
তথা AIS ৷ WHY মানুষের এই স্বাভাবিক সহজাত 
বৃত্তির অতিরিক্ত একটি বিশেষ গুণ। এই অতিরিক্ত 
গুণের বিশেষ Ber বাহ স্থুলবৃত্তিগত ক্রিয়ামূলক নয়, 
পরস্ত আভ্যন্তরীন অন্তশ্চেতনার প্রেরণাগত। এই 


মনুষ্যত্ব ধর্ম মানুষে সচেতন সাধনার দ্বার! অর্জন করিতে. 


হয়| বিশ্বপ্রকৃতভিজে এই সামর্থ্য-সম্ভাবনা একমাত্র 
' মানুযেই বিদ্যমান | | 
এই মনুষ্যত্ব cf WPS হইলে মানুষের যে সব 
MG গুণলক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার হদিশ দিয়াছেন মহ তার 
* মনুসংহিতায়। 7 
ধৃতিঃ wal ৰমোহস্তেয়ং শৌচমিক্রিয়নিগ্রহঃ = 
Hea সভ্তযক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
সার্বজনীন মানবধর্মের লক্ষণ দশটি--ধৃতি, ক্ষমা» দয়া, 
অস্তেয় (পরস্বাপহত্রণ না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,/ ধী 
( আত্মিক জ্ঞান ): বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। পৃথিবীর 
কোথাও সাধু বা অসাধু, এমন কোন মানুষ নাই যিনি 
এই মনুষ্যত্ব ধর্ম ক্হিয়ে বিতর্ক তুলিবে। ৷ এই মাঁনবধর্ষের 
ব্যতিক্রম হইলে ধর্ণমক বা সৎ। বলিয়া গণ্য হইবারও 
যোগ্যতা থাকে না) শ্রীমতিলালের মানবতাবাদের 
প্রতিষ্ঠ। ছিল তারত-শাস্ত্র প্রতিপাদিত এই মন্গয্যত্ববোধের 
ota; তিনি বহুস্থানে নিংশঙ্কভাবে ঘোষণ! 
করিয়াছেন, হিন্দুজ্ৰাতি বিশ্বজয়ী হইবার অধিকার রাখে 
এই মানবধর্ষের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া। শ্রীমতিলাল 
বিশ্বাস করিতেন সব ধর্ম ও মতের শ্বীকৃত্মাত্রে ধর্ম বা 
মতসমন্বয় FSATT নহে । সমন্বয় হইতে পারে একমাত্র 
এই সার্বজনীন মলবধর্মের ভিত্তির উপর | 
জ্রীঘরবিন্দেকও সিদ্ধান্ত : “In this Hinduism we 
find the basis =f the future world religion.’’ 


_ করিয়া। 


আমরা এখানে যে পাঁচটি পুরুষার্থের কথ! উল্লেখ 


_ করিয়াছি সেই বনীয়াদের উপরই শ্রীমতিলাল তার 
 প্রকল্পিত জাতি ও সমাজসৌধ নিৰ্মাণ করিতে চাহিয়া- 


ছিলেন। এক কথায় এই সৌধের ভিত্তি ধর্ম ৷ ভারতীয় 
আর্ধসভ্যতার সমাজবিন্যাস প্রণালীর মূল নীতি, ছিল 
ইহাই। ভিনি শুধু ইহারই যুগসংগতি দিতে চাহিয়া 
ছিলেন। তার we প্রবর্তক সঙ্ঘের সাধ্য হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন পঞ্চম পুরুষার্থের প্রতিপাদ্য প্রেম। প্রেম : 
তাবমূলক। প্রেষের প্রকা শ্বরূপ সেবা | সেবা শুধু পত্রপুষ্প- 
ধৃপদীপ নৈবেছ্ে অৰ্চ| বিগ্রহের অর্চনা. নয়, অথবা ওষধ- 
পথ্য অন্ন বিতরণ করিয়া সাময়িক আর্ভত্রাণ নহে। 
‘জীবে প্রেম’ অথবা “দরিদ্রনারায়ণের সেবা’রও 
শ্রমতি্লাল যুগসঙ্গতি দিয়াছিলেন সেবাকে স্থজনক্ষম 
সোজা! কথায় অসহায় মানুষকে “ডোল+শনি ভর 
না করিয়া তার শ্রমশক্তির হ্বব্যবহারের হযোগ দিয়" 
স্বাবলম্বী করা। একমাত্র এই আত্মবিশ্বাস ও আত্ম- 
শক্তির স্ফুরণেই জাতীয় শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে। 
প্রবর্তক সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘগুরুজীর নির্দেশ £ “প্রবর্তক 
সঙ্ঘের ধর্ম স্থজন। সেবা সৃজন নয়! সেবা চিরদিন 
আত্মার অমৃত জোগায় না। অমুতের উৎস সৃজনে ৷” 
ভাবমূলক ভক্তিকেও তিনি কর্মচঞ্চল বাস্তব গতিতে 
অন্বিত করিয়! ধরিয়াছেন। | 
প্রবর্তক ens . তাই প্রচলিত সেবার ক্ষেন্তে 
উৎসাহিত না করিয়া তিনি স্বাবলদ্বনমূলক সংগঠনে ব্রতী 
হইবার দিকে জোর দিয়াছিলেন ৷ | | 
ধাৰমিক বিবর্তনধারায় এদিক দিয়া মতিলাল 
স্বনিশ্চিত যুগপ্রবর্তক। তিনি ছিলেন স্বয়ংপ্রজ্ঞ--যুগের 
মাহ্ষ। তার উপলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে তিনি অনড় 


অচল গভতাষ্গগতিকতার প্রাণ সঞ্চার করিতে গিয়; 
অনেক বৈপ্লবিক আক্রমণাত্মক উক্তি করিয়াছেন যাহা 


দম্ভোক্তি, কটুক্তি, বা আপত্তিকর মনে হইতে পারে | 
বক্ষ্যমান নিবন্ধে তার যেসব বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে এরূপ বিপ্লবাত্বক ভাঙ্গার, কিছু না-মানার 
এমনকি বেদাদি শাস্ত্ৰ অমান্যের কথাও দুষ্ট হইবে। সৰ্ব 
যুগেই নূতন কিছু প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত বিদ্যমান | 


৮৮ 


প্রবর্তক 


[ আষাঢ় ১৩৮১ 








শ্রীটৈতন্তযুগে কৃষ্ণনাম ও ভক্কিধৰ্মের প্রবর্তন উপলক্ষ্যে 
এই লক্ষ্য বিরোধীদের পাঁষণ্ডী এমন কি এরূপ ব্যক্তি বা 
সম্প্রদায়ের মুখে লাথি মারার হেয়োক্তির বহু নজীর 
- মিলিবে। বিগত শতকে ভাঙ্গার প্রচণ্ড আলোড়ন- 
বিলোড়নের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
তামসমগ্ন জাতির প্রাণে কর্মচঞ্চল রজোভাবোদ্রেক করার 
উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের. কঠেও ইহা প্ৰতিধ্বনিত 


হইয়াছে। ইহা অনাদরের হেয়োক্রি নহে, পরস্ত 
সমাদৰেরই বক্রোক্তি। অচলায়তনকে সচল করারই 
মর্ষোচ্ছাস। 


'_ সঙ্ঘগুরুর জীবন ও জাতি-চিন্ত| দর্শনের মূল আকর 
উৎসটিকে স্পষ্টতর করিবার see এখানে চতুৰ্বৰ্গের ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষের বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। 

কালধর্ধে সঞ্চিত আবর্ভপাভূচ্ছাদিত যুগগ্লানির 
অপনোদনোদ্েশ্টে প্রজ্ঞালাকের 'প্রগতিশীলতার 
" স্বাধিকার ভারতশাস্ত্র দিয়াছে বলিয়াই সনাতন ধর্ম নিত্য 
পরিবর্তনশীল কালের পথে চিরনবীন থাকিতে পারিয়াছে। 
শান্ত, ধৰ্ম, সংস্কার, সংরক্ষণ, প্রগতি সবকিছুর সামঞ্জস্ত- 
মূলক. একটা «tage সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য ( পুণ্যভূমি ) 1 


এই স্থসমগ্জস সিদ্ধান্তটি, একটু বিস্তৃত হইলেও, নিয়ে 


উদ্ধৃত হইল ঃ A 
“ae নাস্তি স্বয়ং প্ৰজ্ঞা শাস্ত্ৰং তস্ত করোতি কিম্‌। 
নয়নাত্যাং বিহীনস্ত দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ?* . 

. প্যাহার স্বকীয় প্রজ্ঞা নাই শাস্ত্ৰ তাহার কি-করিবে? 
যাহার চক্ষু অন্ধ স্বকীয় দেহাবয়ব দর্শনে দর্পণ তাহার 
কী সহায়তা করিবে? _ 

“তবে ?--‘আমাকে স্বকীয় প্রজ্ঞ। ভিন্ন গ্রহণ করিও 
না ইহাঁতো শাস্ত্রের উক্তি । 
সমাজরিধির পরিবর্তন কর! যায়,_তাহার বিধানও তো 


কৰিব| 
" করিতে হইবে। ধর্মের যে সত্য চিরস্তন বলিয়া 


আবার" আবশ্যকবোধে — 


শাঙ্কেই বর্তমান । তবে, আমারাই বা কেন সেই. 
প্ৰগতিশীল সমা'জবিধিকে সাদরে বরণ করিব না? কিন্তু 
অন্ধভাবে নয় | -স্বকীয় বিশ্লেষণী প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাহার 
estes বিচার করিয়া, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
কর্মপদ্ধতির সহিত সামঞ্রস্ত রাখিয়াই তাহা নির্ধারণ 
ধর্মকেও এই শাস্ত্রোন্তির পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার 


বিবেচিত হইবে ‘স্বয়ং প্রজ্ঞা’র মাধ্যমে তাহাকে গ্রহণ 
করিয়া ইহার বর্জনযোগ্য অংশকে সসম্মানেই বিদায় 
দিতে হইবে | যে সমাজ এইরূপ করে না সে সমাজ 
পুতিগন্ধময় স্থিতাবস্থায় পরিণত হয়, প্রগতির যাবতীয় 


পন্থাই অবরুদ্ধ হয়, চিন্তাজগত যুক্তিপন্থু হইয়া কেবল 


অতীতের স্মৃতিময় বাক্যাশ্রযী শাস্তরবাক্যের চৰিত চৰ্বন- 
রূপ ক্ৰিয়াদ্বার| বুদ্ধি ‘অনুবাকহতা’ হয়। “Hee 
শৈবাঁলদাম বশাধে আসি তারে ।” সে সমাজের কোন 


নাঁথ)। “সুতরাং জীবনের চলার পথকে পরিচ্ছন্ন ও 
গতিময়, রাখিতে হইলে, স্বকীয় প্রজ্ঞাকে সর্বদার জন্য 


সচেতন ও বিশ্লেষণমুখী রাখিতে হয়। যে মর্যাদার 


সহিত নিজস্ব প্রজ্ঞাকে বিচারমুখী রাখেনা, চলমান, 
গতিশীল .জীবনের চলার পথলোত সেখানেই ‘সহস্র 
শৈবালদাম'-এ আচ্ছন্ন হয়। নানা আবর্জনার স্থষ্টি হয়। 
যুগ যুগ্বাস্তর ধরিয়! স্থিতাবস্থার ফলে গোটা সমাজেরই 
বিরাট অচলায়তনের সৃষ্টি হয়।” | 

বতমানে বিশেষ ধর্মক্ষেত্রে যে মানস 'অচলায়তন 


ASS হইয়াছে তাহাকে প্রাণচঞ্চল করিতেই যুগপুরুষ 


ames -শবীমতিলাল স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে যুগ 
সমস্যাব্যঞ্জক ‘অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসার অবতারণা 
করিয়াছেন। ঢ | | 

তৰাং শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


দিনও “তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ সংহিতায় চরণ না সরে” ( রবীন. 


ৰ 


/ 


a 
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কাৰ-কনপন। 
শ্রীরাইমোহন সামন্ত, এম. এ., প্রাচ্যবিদ্যানিধি 


রবীন্দ্রনাথ কমিতাকে কল্পনালত| বলেছেন ; অর্থাৎ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হবে না, স্বপ্নের মত অলীক খাপছাড়া 
ভার মতে কল্পন কবিতার জন্মের কারণ মাতৃ্বরূপা। হয়ে পড়বে। লোকবাবহারে “কল্পন!” শব্দটার অর্থের 
কল্পনা শব্দের উৎপত্তি কপ, ধাতু; থেকে যাঁর অর্থ মনে যে বহুল অপকর্ষ ঘটেছে তা “কাল্পনিক” শব্দের অর্থ- 
মনে স্বষ্টি করা । কাজেই কল্পন। অর্থে বুঝবো মানসিক, সংকেত' থেকেই বোঝা যায় ; আমরা অনেক পরের 
“ees এট! মানুহেৰ মানসিক বৃত্তিুলোর মধ্যে একটা Hance কাল্পনিক বলে থাকি, যেমন ইংরেজি প্রতিশব্দ 
তার মনের সুজন সমতা ! এ বৃত্তির ফলকেও কখনও -imaginary-q আভিধানিক অর্থ দ্রাড়িয়েছে বাস্তব- 
কখনও কল্পনা বনি অর্থাৎ কল্পনা যেমন একটা শক্তি, সম্পরকশূন্ত ব্যাপার! শেক্ষপীয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি, 


তেমনি তার ফল্শ্রতিও। শ্রীমধুস্থদন যখন তার 
মেঘনাথ বধে লিখছেন, “তুমিও আইস দেবি, তুমি 
মধুকরী কল্পন৷”--তখন তিনি মধুগক্র রচনার জন্য বিশেষ 
কোন সঞ্জনীশভি কেই আহ্বান করছেন ; নবীনচন্দ্র তার 


The Junatic, the poet and the lover 
Are of imagination all compact. 


উন্মাদ প্রেমিক আর কাব্যরচয়িত! 
সকলেই জেনো ওর! কল্পনায় ঠাসা, 


অর্থাৎ 


পলাশীর যুদ্ধে যখন লিখছেন, “তবে হে কল্পনে অতিক্ৰমি ৷ ইম্যাজিনেশন বা কল্পনাকে সত্যের তৌলে বড় একটা 
সাহ্বীদল, wher মাঝে গাইছে ষথায় যত 'কোকিল- মৰ্যাদা দেয় নাই। যে ইম্যাজিনেশন পাগলের ব্যবসায়- 
গঞ্জিনী, বিছ্যুত-্চনা বামা ইত্যার্দি”_-তখনও তিনি sary তার আর মুল্য কতটুকু! few মনে রাখতে 
এ স্জনীশ্তিকেই ডাকছেন সিরাজ শিবিরে অলক্ষিতে হবে যে, কাব্যালোচনায় আমরা যখন কল্পনা শব্দের 
প্রবেশ করে কহির ব্যবহারের জন্য সেখানকার সংবাদ" ব্যবহার করি, তখন তাকে আকাশ-কুস্থমের মত 
পরিবহন নিমিত্ত অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যখন নারীকে , একেব'রে অবাস্তব ভাবি না। .গল্পের আলাস্কাবের 
বলছেন, ‘অর্ধেল মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা’ তখন মত কবিরা আসমানে দুর্গ, বানান না, তাদের অপরূপ 
লক্ষ্য তিনি শভির পরিবর্তে শক্তির'ফলকেই করছেন। ' কাব্য সৌধের ভিত্তিভূমি মৃত্তিকা, কল্পনা তাকে অস্তগামী 
উপরের তিনটি. বিখ্যাত উদ্ধৃতি থেকে যেমন আমরা হ্র্ষের সোনার কিরণে উদ্ভাসিত করে_মনোরম করে 
কল্পনার ছুটি its ইঙ্গিত পাই তেমনি তার কাৰ্য তুলতে পারে মাত্র । মনে নাই মধুসূদনের কথ।_ 


পদ্ধতিরও খানিল আভাষ পাই। .কোন কিছুর সৃষ্টির 
জন্য মালমসল: প্রয়োজন; মধুক্দন তার মধু-চক্ৰ 
রচনার জন্তু নাসান দেশের কবিকুলের গ্রন্থ থেকে মধু 
অর্থাৎ ভাবরাভি সংগ্রহের প্ৰয়োজনবোধে কল্পনার স্মরণ 
নিয়েছেন, নবীননন্দ্ৰ তার চিত্র-পরিকল্পনায় বাস্তব তথ্যের 


সেই কবি মোর মতে কল্পনা স্বন্দরী 
- যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন 
অস্তগামী ভানুপ্রভ| সদৃশ বিতৱরি’ 
ভাবের সংসারে তার স্ববর্ণকিরণু? = 
বাংলা কাব্য সমালোচনায় “কল্পনা” শব্দের ব্যবহার 


আবশ্যকতা বো: করে কল্পনার সহায়তা ভিক্ষা করেছেন, প্রায়শঃই দেখা যায়, কিন্তু কল্পনার প্রকৃত wat কি, 
আর রবীন্দ্রনাৎ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন যে, কাব্য নির্মাণে তার অবদানই বা ঠিক কতটুকু এবং তার 
কবিকল্পনাকে seu: অর্ধেক পরিমাণেও তথ্যভিত্তিক" কাৰ্য পদ্ধতিইবা কি প্রকার বাংলা ভাষায় তার কোন 
হতে হবে । চোখে দেখা জগতের বনিয়াঁদের উপরেই বিস্তৃত আলোচনা আমার চোখে পড়ে নাই। আজকের 
কবি তার কল্প-র জগৎ নির্মাণ করতে পারেন। কবি প্রবন্ধে সেই আলোচনাই সামান্য করবো। কাব্যের 
RT অন্ধ হবার পর আক্ষেপ করেছিলেন, “অপূর্ব উপভোগের পক্ষে এবং তার মৃল্যায়ণের ক্ষেত্রে এই 
ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণ মাত্র, স্বপ্নবৎ মনের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 

কল্পন।”__অর্থাৎ জগৎকে চোখে দেখতে না পেলে কল্পন! কল্পনার সর্বজনসন্মত ংরেজি প্ৰতিশব্দ যে 
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ইম্যাজিনেশন তার আভাষ পূর্বেই দিয়েছি। কাব্য- 
স্থষ্টিতে এই ইম্যাজিনেশনের স্থান নিয়ে ইংরেজি 
সমালোচনা সাহিত্যে আলোচনা হয়েছে প্রচুর । সেই 
আলোচনার মূল কথাগুলি বলে গেলেই আমাদের 
অনেকখানি কার্থধসিদ্ধি হবে, কারণ, কবিকর্মে 
ইম্যাজিনেশনের যে স্থান, কল্পনারও সেই একই স্থান। 
তবে এ ব্যাপারে একটা বড় রকমের “কিন্ত” আছে। 
ইংরেজি ভাষায় ইয্যাজিনেশনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি 
শব্দের ব্যবহার চলে এসেছে, সেটি হচ্ছে ফ্যান্সি। 


অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ছুটে শব্দ প্রায় সমাৰ্থক ' 


থাকলেও, পরে ধীরে ধীরে -এ ছুটি শব্দের অর্থ-বৈষম্য 
ঘটেছে প্রচুর, যার ফলে কাব্যের মুল্যায়ণ ক্ষেত্রে এই 
দুইটি শব্দের ব্যবহার বিশেষ ফলদায়ী হয়েছে। 
উচ্চভাবসম্পন্ন সার্থক কাব্যকে আজ আমরা ইম্যাজি- 
CBS কবিতা বলি, আর অপেক্ষাকৃত চটুল, বুদ্ধিদীপ্ত, 
অলঙ্কৃত রচনাকে বলি ফ্যান্সিফুল। বলা বাহুল্য প্রকৃত 
সাহিত্য-জহুরির কাছে আছে শ্ৰেষ্ঠ ইম্যাজিনেটিভ 'রচনা 
শ্রেষ্ঠ ফ্যান্সিফুল রচনার চাইতে বেশি মর্যাদা পেয়ে 
থাকে। আমাদের বাংল! ভাষায় একই শব্দ “কল্পনা” 
দিয়ে ভিন্নধর্মী দুই পৃথক কবিকর্মকে যাচাই করতে হয়; 
“কিন্তু” বিরাজ করছে সেই অস্থবিধাতে | ব্যাপারটা 
পরিষ্কার হবে ক্ৰেমশঃ | 

ইংরেজ দার্শনিক হব্স্‌ ভার লেভিয়াখেন গ্রন্থ লেখেন 
১৬৫১ খৃষ্টাব্দে । মানুষের জ্ঞানের Seq হয় কি করে 
সেই কথা, লিখতে গিয়ে হবৃস্‌ এই রকম সিদ্ধান্তে 


এসেছেন, কপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এই  পঞ্চতন্মাত্র - 


আমাদের পাচ ইন্দিয়ের উপর যে উদ্দীপন জাগায় 
তাঁরই ফলে আমাদের মানসে বহিঃপ্রকৃতির, বোধ 
জন্মায়) এই বোধই আদিম ফ্যান্সি। জ্ঞানলাতের 


ক্ষেত্রে চোখই আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ইন্দ্ৰিয় ;' 


বস্তু যখন আমাদের চোখের সামনে থেকে অপস্থত হয়, 
অথবা আমর! যখন চোখ বন্ধ করি, তখনও আমাদের 
মনে বস্তুর ইমেজ বা প্রতিরূপ, কিছুটা ক্ষয়িত, সামান্ত 
অস্পষ্ট হলেও, থেকে যায়। এই অবক্ষত্বিত, অস্পষ্ট 
প্রতিচ্ছবিকেই আমরা ইম্যাজিনেশন বলি; 'ইম্যাজি- 


Steyr 





অনেক বেশী স্পষ্ট তা স্বীকার করতেই হয়। 
প্ৰাকৃতিক কোন বস্তুকে সরাসরি দেখে যে আনন্দ পাই 
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নেশন প্রায় স্বৃতিরই অনুরূপ ৷ - রূপের বেলায় যেমন, 
রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সম্বন্ধেও এ একই কথা, যদিও 
ওদের সম্বন্ধে মৃতি বা ইমেজ কথাটা আক্ষরিকভাবে 
খাটে না, ওদের ভাব-মৃতিই সম্ভব! ইন্দৰিয়ের উপর 
ইন্জরিয়গ্রাহ্ বিষয়ের সকল রকমের উদ্দীপনের ছবি বাঁ; 
প্রতিরূপ যা| স্মৃতি ধরে রাখে, ল্যাটিন ভাষার অনুসরণ 
করে” তাকেই বল| হয় ইম্যাজিনেশন। আবার গ্রীক 
ভাষার অন্থসরণে একেই বলি ফ্যান্সি। হব.সের ব্যাখ্যায় 
ফ্যান্সি এবং ইম্যাজিনেশন সমাৰ্থক | তার মতে 
উভয়েই বিচার-বুদ্ধির বিপরীতার্থক, কারণ ফ্যান্সির 
(তথা ইম্যাজিনেশনের ) কাজ হল আপাত পৃথকের 
মধ্যে Oat দেখা, আর বিচার বুদ্ধির উদ্দেশ্য হল 
বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থকাটাই লক্ষ্য করা । বৈজ্ঞানিক 
যখন ঠাদে আর শিশুর মুখে তাঁদের মৌল বিভিন্নতাটাই 
নজর করছেন, কবি তখন ফ্যান্সি বা ইম্যাজিনেশনের 
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সহায়তায় ওদের মধ্যে একট! সাদৃশ্য আবিষ্কার করে 0 
আনন্দ পাচ্ছেন, চাদ-বদনের টুমার জন্য মায়ের”. 


আকুলতার ছবি আকছেন। দার্শনিক লক ১৬৯১ সালে 
তার “হিউম্যান আন্ভারস্ট্যাপ্ডিং' গ্রন্থে ফ্যান্সি বা 
ইম্যাজিনেশন সম্বন্ধে প্রায় এ এক কথাই বলেন। তার 
মতে কাব্যে ফ্যাক্সি বিভিন্ন বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য 
আবিফার.করে নানান মনোহর ছবি আঁকুক ক্ষতি নাই, 


কিন্তু বিজ্ঞান পুস্তকে ওসব একেবারেই বেমানান) 


অর্থাৎ তার ধারণায় সত্যানুসন্ধানে ইম্যাজিনেশন বা 
ফ্যান্সি অবাঞ্ছিত ড় | 

মুলতঃ VIF এবং লকৃকে অন্থসরণ করেই বিখ্যাত 
সাহিত্যিক জোসেফ আযাডিসন তার 'প্লেজার্স্‌ অফ 
ইম্যাজিনেশন’ নামক প্ৰবন্ধমালায় ( ১৭১২) ইম্যাজি- 
নেশনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন,--ফ্যান্সি আর 
ইম্যাজিনেশনকে সমাৰ্থক ধরে নিয়ে। যদিও তার 


তবু সাহিত্যরচনায় ও পাহিত্যসম্ভোগে ইম্যাজিনেশনের 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে তার ধারণা যে পূর্ববতাদের চাইতে 
আমর! 


' হাতে ইম্যাজিনেশন তাঁর বর্তমান মর্যাদা পুরো পায় নাই, 


আষাঢ়, ১৩৮১ ] 
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তাকে তিনি প্রথম শর্ধায়ের আনন্দ বলেছেন, আর 
আর্টের মধ্যে প্রকৃতি যে অনুকরণ দেখি, তাঁর আনন্দকে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আনন্দ বলেছেন । এই পর্যায় বিভাগ 
কেবলমাত্র-কালাম্থক্রমিক নয়, গুণানুক্রমিকও বটে, কারণ 
তিনি প্রবন্ধের এক স্থানে বলেছেন,-Art is very in- 


ferior to nature, “hough both rise in value as * 


each borrow from the other অর্থাৎ শিল্প প্রকৃতির 
থেকে নিরেস, যদিও একে অপরের কাছে ধার করলে 
উভয়েরই wa) অবশ্য প্রকৃতি এবং শিল্পের , মধ্যে 
গুণের তুলনা করতে গিয়ে তিনি এর উণ্টে। কথাও 
বলেছেন, কারণ বক্ষ্যমান প্রবন্ধেরই অন্যত্র পাচ্ছি 
Moreover, the poet may improve Nature. সেট] 
কিভাবে 'সম্ভব হয় তার Bie করতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন, “চোখের দ্বারপথেই বাইরের জগৎ আমাদের 
_ মধ্যে প্রবেশ করে’ আমাদের মনে ইমেজ বা ছবির সৃষ্ট 
১করে এবং সেই ছবি পরে ভাবে রূপান্তরিত হয়। এই- 
সব ছবি এবং এইসব তাবভাবন| আমরা স্মৃতিতে সঞ্চয় 
করতে পারি 'এবং এদের নানান রকমে মিলিত করতে 
পারি এবং ইচ্ছামত পরিবর্তন সংশোধন করতেও পারি | 
এই শক্তির সাহায্যেই কারাগারে আবন্ধ থেকেও সারা 
দুনিয়াতে যে সৌন্দর্য নাই, আমর! তা কল্পনা করতে 
পারি। যে সৌন্দর্য প্রকৃতিতে অলভ্য, কল্পনায় আমরা 
সেই সৌন্দৰ্য গড়তে পারি বলেই আমাদের মন 
প্রাকৃতিক দৃশ্যে হোল আনা তৃপ্ত নয়, আরও ভাল, 
আরও হ্বন্দর কিছু চায় সে! কবি মাহষের এই 
কামনাঁকে চরিতার্থ করবার জন্যে গ্রকৃতির সকল দৌষ- 
ab অপূর্ণতার সংশোধন করে অধিকতর gaa করে 
চিত্রিত করতে পারেন এবং করেন। তার ইচ্ছা হলে 
তিনি তার কাব্যে সকল দেশের গাছকে একত্রিত করতে 
পারেন, শীত বসন্ত গ্রীষ্মের সম্মিলিত মাধুর্য. তার আহ্বান 
সাপেক্ষ, ভার নদী হত ইচ্ছা একে বেঁকে চলতে পারে, 
সকল দেশের সকল রকমের পাখী তার ইঙ্গিতে অশ্রুত- 
পূর্ব কোন ওঁক্যতান তুলতে পারে। এক কথায় 
প্রকৃতিকে আপনার মনের মত করে গড়বার তার অবাধ 
ক্ষমত|| এ ক্ষমতার একমাত্র সীম! হচ্ছে যে, রং ফলাতে 


কবি-কল্পন। 
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গিয়ে অসম্ভব, 'অবিশ্বান্ত কিছু গড়ে তোলার 
সম্ভাবনা! ৷; + ' 


প্রকৃতিকে অতিক্রম করবার এই যে শক্তি, তার 
একট! কারণ এই যে স্বনির্বাচিত শব্দের গুণেই দৃষ্ট বস্তু 
অপেক্ষা তার বর্ণনা অধিক মনোরম হয়ে উঠে, অনেক 
বেশী ভাবসমৃদ্ধ হয়ে : উঠে,-/01055 when well- 
chosen, have so great a force in them that a 
description often gives us more lively ideas than 
the sight of things themselves. কাব্যে পাঠক এমন 
দৃশ্য দেখে যাতে বাস্তব দৃশ্যের অপেক্ষা বেশি রং রয়েছে; 
এইখানেই কবি প্রকৃতিকে পরাজিত করেন, তিনি এমন 
সৌন্দর্যের স্থষ্টি করেন যার কাছে বাস্তব সৌন্দৰ্য নগণ্য । 
এর একটা অতিরিক্ত কারণ হয়ত এই যে, বাস্তব দৃশ্যের 
যতটুকু আমাদের চোখে পড়ে ততটুকুই আমাদের 
কল্পনার পটে আঁকা পড়ে, কিন্তু কবির বর্ণনায় Sta 
ইচ্ছামত দৃশ্যের এমন অনেক দিক তিনি দেখাতে 
পারেন-_বান্তব দৃশ্যে যা আমাদের দেখা সম্ভব হয় ate | 
"কোন বিশেষ বস্ত'যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন তার 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! গঠিত হয় ছু'তিনট| সহজ 
সাধারণ ধারণার মিশ্রণে, কিন্তু কবি যখন কাব্যে সেই 
বস্তুকে উপস্থাপিত করেন তখন এমন এক স্থসঙ্গত জটিল 
ধারণার স্থষ্টি হয় যা আমাদের কল্পনাকে বিশেষভাবে 
অভিভূত করে৷ কল্পনাকে -সচারুদ্ূপে অভিভূত করার 
ক্ষমতাই কাব্যের প্রাণ এবং এইখানেই এর শ্রেষ্ঠত্ব । 
এইখানে যে কথাটি বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন সেটি 
হচ্ছে এই যে আযাড্সিন ইম্যাজিনেশনের ছবি আঁকার 
ক্ষমতাটাকেই বড় করে দেখেছেন, সেই ছবির সঙ্গে কবির 
অনুভূতির ওতপ্রোত মিশ্রণই যে কাব্যের কারণ এই 
তথ্যটি তিনি ধরতে.পারেন নাই | তাই তার মতে গছ, 
পদ্য, এমনকি বিজ্ঞান রচনাতেও ইম্যাজিনেশনের 
প্রয়োজন স্বীকৃত। ' এমতাবস্থায় চাতুর্যখেষা ফ্যার্দি 


আর আবেগ অনুভূতি খেঁষ৷ ইম্যাজিনেশনের মধ্যে কোন 


পার্থক্য আবিষ্কার কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 
যুক্তিবাদী পোপীয় যুগে অবশ্য এটা আশার অতীত ছিল। 


আ্যাভিসনের পর কিন্ত ইম্যাজিনেশন আর ফ্যান্সি 


৯২ 


foo oe ee eee n- 





শব্দ দুটোর মধ্যে একটা বিভেদ ধীরে ধীরে প্রকাশ 


পেতে থাকে । আমাদের ইন্ৰিয়ের উপর বহিঃপ্রকৃতির 
ছাপ এবং আমাদের স্মৃতিতে সেই ছাপের অবস্থিতিকে 
বোঝাতে থাকে ইমাজিনেশন এবং বাস্তবের সঙ্গে অল্প 
সম্পর্কিত, দায়িত্জ্ঞানহীন ete চালের ভাবনাকে 
ফ্যান্সি বলা হতে থাকে | সত্যের নিরিখে ইম্যাঁজি- 
নেশনকেই অধিক সম্মান দেওয়া হতে থাকে আর 
ফ্যান্সির মধ্যে একটা চটুল চপল ক্রীড়া-প্রবৃত্তির ভাব 
আরোপ করে তাঁকে ভ্রান্তিবল ভাবার রেওয়াজ 
আসে। দুটো শব্দের এই পথে বিবর্তনের ফলে 
ইম্যাজিনেশনের অর্থ tuts ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তুর অনুকরণ 
এবং ফ্যান্সির অর্থ দাড়ায় বস্তুর অনুপস্থিতে স্মৃতির 
ভাগার থেকে তাদের পুনরুদ্ধার এবং ইচ্ছামত বিস্তাঁস ! 
উইলিয়াম টেলার তাঁর British Synonyms Discrimi- 
nated গ্রন্থে (১৮১৩) লিখলেন, “Imagination is 
the power of the depicting and fancy of evoking 
and combining. The imagination is formed by 


patient observation and fancy by a voluntary 
activity in shifting the scenery of the mind.” 


ছুটি শব্দের ব্যাখ্যায় টেলার ইম্যাজিনেশনের সংজ্ঞাকে 


ইন্দ্ৰিয় সংবেদনের যথাযথ বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ করলেন, 


আর ফ্যান্সিকে ভাবনার .সঙ্কল প্রকার অলঙ্করণের 
কৃতিত্ব দিলেন। তার ভাষায়, “The more versatile 
the fancy, the more original and striking will 
be the decoration produced.” 

কবি ওয়ার্ডদ্ওয়াথ' ফ্যান্সির এই অলঙ্করণক্ষমতা 
স্বীকার, করলেও ইম্যাজিনেশনের কৃতিত্ব যে সঠিক 
বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ এই age মত স্বীকার করতে 
পারেন নাই। ভার মতে ইম্যাজ্নেশন কেবলমাত্র 
সত্যনিষ্ঠ বিবরণই দেয় না, বছর মধ্যে Oey স্থাপন করে 
নূতন, হুষ্টিও করে| ইম্যাজিনেশন যখন কোন সাদৃশ্যের 


t 


প্রবর্তক 





[ আষাঢ়, ১৩৮১ 


উপস্থাপন করে তখন সেই সাদৃশ্যের সত্যত! ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পেয়ে সমস্ত মনকে অভিভূত করে। ওর আবিষ্কৃত 
সাদৃশ্য মোটেই বহিরঙ্গ নয়--অত্যত্ত অন্তরঙ্গ বস্তুর 
গঠনের উপর তা প্ৰতিষ্ঠিত নয়--বস্তুব ভাব মৃত্তির তাঁর 
আতিক প্রভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। 








দৃষ্টি নিবদ্ধ অন্তনিহিত নিগুঢ় গুণাগুণের উপর ॥* 
wor, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতে উচ্চমানের' কাব্য স্থষ্টি ' 
ব্যাপারে যদি কোন বৃত্তির উল্লেখ করতে হয় তবে তা 
ইম্যাজিনেশন, ফ্যান্সি নয়। ফ্যান্সি কতকটা খেয়ালী, ‘ 
ওর টাল হাস্কা, একটু আমোদ, একটু কৌতুক, একটু 


খেলা, সামান্থ স্বপ্নবিলাঁস অগভীর বেদনাবোধ» ভাঁসা- . 


ভাস! ভাবুকতাতেই ওর আনন্দ। চিন্তার ক্ষিপ্রতায় 
এবং ছবিরঅজন্রতাঁয় সে বাজী-মাৎ করতে চায়! সে 


“ মনে করে উপমার'সংখ্যাটাই গণনার বস্তুবিশেষ, একটি 
উপমার অপরূপতা প্রশংসার যোগ্য নয়। পক্ষাত্তরে-. 


ইম্যাজিনেশন আরও গভীর, আরও গম্ভীর এবং তার 
সুজনীশক্তি উচ্চতর পর্যায়ের । yest ফ্যা্সিকে 
উদ্ভাবনী . (inventive) বৃত্তি, আর ইম্যাজিনেশনকে 
অনুকারী (imitative) gfe ভাবা ভুল। উভয়ের 
মধ্যেই উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে, তবে ফ্যান্সি ক্রীড়ামোদী 
ভ্ৰমাত্মক, কাজেই নিকৃষ্ট, ইম্যাজিনেশন গভীর, সত্যত্রতী 
স্ৃতরাং উৎকৃষ্ট । _ 


*ওুয়াৰ্ডস্ওত্মাৰ্থের বক্তব্য সহজেই বুঝা যাবে যদি আমরা 


মহাকবি বান্মিকীর একটি শ্লোকাৰ্থ স্মরণ করি। তমসার অতিস্বচ্ছ 
নিৰ্মল জলের বিবরণ দিতে গিয়ে কবিগুরু লিখলেন, রমণীয়ং প্রসন্নান্ 
সন্মনুয্য মনে! যথা অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির মনের মত অতি পরিফার সেই 
জল। ছুই আপাত-বিজাতীয়.ব্যাপারের মধ্যে কবি কেমন এক 
নিগুঢ়' অথচ সার্ধক সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ' নিজে, 


ইম্যাজিনেশনের - 
দৃষ্টি বিশেষ কোন বাহ্‌ গুণাগুণের উপর নিবদ্ধ নয়, এর 


যখন লেখেন, “The ‘sunshine is a glorious ]2}0}})"--তৃখন '_ 


প্রাতঃসূর্ঘের প্রাত্যহিক আগমন মানবগৃহে শিশুর আবির্ভাবের স্যায় 
পরম বিস্ময় ও. আনন্দের কারণ হয়ে উঠে। উভয়েই 
ইম্যাজিনেশনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ = < 


লেখক ++ 


'_ টুটু এবং ওরা দু'জন 


॥ তিন ॥ 


? 

ওদের তিনটিকে- সিয়েই সারাদিন কাটে আমার * 
মাঝে মাঝে ক্সানাহারও হয় না সময়মত | 
হাতে পেলুম তো আর একটি হাত ফস্কালো। একটিকে 


সাবান মাখাতে বসলুম তো আর একটি মান: করে৷ 
বসল। মণ্ট্‌ BR, তবু কয়েক ঘণ্টা স্কুলে আটকা 


থাকে, কিন্তু স্বাধীন টুট্‌কে ঘরে আটকায় সাধ্য কার? 
এ পাড়ার সব বাড়ী ওর. নখদর্পণে। সব ঘরেই: ওর 
সমানাধিকার | 
সংখ্যা ততে ধিক। অজ যার সঙ্গে ভাব কাল তার 
সঙ্গে আড়ি হয়ে যেতে পারে | 
আবার মুখল্থ রাখতে হবে আমাকে | 
দাদারাও পড়ে যায় প্রায়ই | 


ele fers হবে আড়ি তার সঙ্গে। ওর ' ভাব না 


ওয়া পর্যভ্ত আমারও কথা বন্ধ। ভুলে যদি কথনও 


কথা বলে ফেলি ওর কোন আঁড়িদারের সঙ্গে তবে তে 
মহা কেলেক্ষারী। যেমন হয়ে গেল আজি চিন্ুর . 
ক্ষেত্রে | | | 

ওর বন্দুবাবদে বহিরাগত সমস্তাগুলি তবু সহজে 


মেটে, কিন্তু মামল] যেখানে ওদের তিন ভাইবোনের ' 


মধ্যে সেখানে নিরপেক্ষ রায় দেওয়া যে কী HTT তা 
বোঝাই, বী করে ও gaia অধ্যাপক মশাইকে। 
উনিতে! এক কথা বলেই খালাস £ ছোটৌগিন্নী, তুমি 
আছ বলে ওরা বুঝতেই পারছে না যে ওদের মা নেই। 

মায়ের অভাব সাসীতে মেটে না মশাই ।' 
বাক্যে ভেঃলাবেন ন' | আমি কেবল ডিউটি করছি। 
মায়ের SHS] প্লে safe? এই গোছের একটা 
 জবাবও দিয়ে থাকি আমি | 

তিনটিকে একসঙ্গে বড় পাইনে কেবল খাওয়া আর 


ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া | তিনটি, একত্র হলেওতো! রক্ষে 


নেই। প্রতি মিনিটে একটি করে অভিযোগ শুনতে 
হবে এবং তার নিরপেক্ষ বিচারও করতে হবে। রায়ট! 
ছেলেদের পক্ষে গেলে শ্রীমতীর গোসা হবে, আবার টুটুর 
পক্ষে গেলে ওরা মুখ গোমড়ী করে বলবে, “তোমার 


একটিকে ' 


ওর বন্ধুসংখ্যা অসংখ্য, আড়িদারের 
ওর আড়িদারের | fae 
সে লিষ্টিতে ওর :. 
ও যার সঙ্গে আড়ি, দেবে, 


স্তোক-, 


শ্যামাদাস দে. 


চোখে তো BRS কোন' দোষই নেই। ও একেবারে 
গমহালক্ষমী নামান্ততে”।, 
প্রতি বেস্পতিবারে আমার লক্ষ্মীর. রঃ শুনে 
শুনে ওরা এটুকু, Wt করে রেখেছে টুটুকে ক্ষেপাবার 
জন্যে । , .. 
তিনটিতে- যদি ভার ইয়ে গেল কখনও, সে পরিস্থিতি 
আরও বিপজ্জনক | ‘কোন দৃ্ষের আর সাক্ষী পাওয়া 
যাবে ন| ৷ শেয় পর্যন্ত অপরাধী হয়ে পড়ব আমিই! 
_ গচিরুণীর দত ভাঙল কে রে?” 
‘ ওরা সকলে একতাঁবদ্ধ হয়ে বলবে, ‘জানি aL 
'“রজার-পর্দায় এটো হাত মুছল কে রে টা 
‘সকলেই বলবে, ‘আমি ন| ৷’ 
.. ‘চৌৰাচ্চার নল খুলে রেখেছে CHP 
‘আমি না’ — “আমি ন|’-- ‘আমি না ৷? 
“তাহলে কি ভূত এসেছিল্‌ এ বাড়ীতে? রেগে 
বলি আমি৷ ঢ় 
| ‘আমার তে! মনে হয়’ মন্টু ঝুষ্ট, মুচকি হেসে বলে, * 
তুমিই বোধ হয় ভুল ata, অর্থাৎ ওরা যেহেতু = 
একতাবদ্ধ স্থভরাং অপরাধী আমিই । 
-, একদিন রান্নাঘরে হঠাৎ বোমার আওয়াজ পেয়ে 
বাথরুম থেকে ভিজে পাকড়েই ছুটে গেলুম। “ওরা 
তিনটিতে দেখি হেসে দুটোপুটি খাচ্ছে। কী ব্যাপার? 


- 


' না, গন্‌গনে আচের উপর একটি আস্ত বেল পোড়াতে 


দেওয়া হয়েছিল, সেই বেল ফেটেই বোমা। জলন্ত 
' কয়লা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে । ছাই পড়েছে ডালের 
কড়ায়। ফাটা বেল ছিট্‌কে গিয়ে. দেয়ালে ঠোক্কর 


খেয়ে এখন মেঝে বসে ফৌোস-ফোস করছেন। আর 
তাই দেখে তিন পণ্ডিতের গবেষণা চলছে 1 
“কী চমৎকার ঘটবাজি হল দেখলি দাদা? বাজি- 


বিশারদ ঝুণ্ট্‌র মন্তব্য| 
“ঘটবাঁজি হবে কেন, ও হুল পটকাবাজি। বোমার 
মত আওয়াজ হল শুনলি না?' বিজ্ঞ বড়দার অভিমত । 
‘দূর, ওতো ছু'চোবাজি | কয়লারা কেমন চু চোম 
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মত দৌড়ল না? দৌড়ল তো বেলটাও।, 
গবেষণা | 

আমাকে দেখেই সব শান্ত। নিখাদ ভালমানুষ সব! 

“কে দিয়েছে রে বেল Bara? 

‘আমি না-আমি না__আমি ন| |’ 
সাধু এবং সত্যবাদী | 

‘কিন্তু সত্যি সত্যি যে দিয়েছে তার বুদ্ধির তারিফ 
করতে হয়। বেল দিয়ে বাজি !' 

‘আমি দিয়েছি |’ বীরদর্পে বলে মন্টু ৷ 

'ঈস্‌ তুই দিলি বুঝি? তুইতো বলেছিলি ফাটিয়ে 
দিতে | আমিইতো ঘটবাঁজি করব বলে আস্ত বেলটা 
দিলাম উন্ননে! ওটা ঠিক ঘটের মত দেখতে নয়?’ 
বাজিকর-এর 'ক্রেডিটুটা বড়দাঁকে দিতে ঘোরতর 
আপত্তি আছে ঝুন্টএর। . 

‘few আমি দেখিয়ে না দিলে তোরা তো 
বেলটা পেতিই ay) আমিই তো খাটের তলা থেকে 
এনে দিলাম বেলটা |. * 

অর্থাৎ এই বাঞ্জির ব্যাপারে টুটুর ভূমিকাটাই যে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা ও প্রমাণ করতে চাঁয়। 
‘বুদ্ধিমান’ হবার গৌরবের দাবীদার স্বৃতরাং ওরা 
সকলেই । এখন. যে ওরা একতাবদ্ধ ৷ ৷ 

এ অবস্থাটা অবশ্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই 
হয়তো, শোনা যাবে টুটু বলছে, 'দাঁদা-আ, বলে দেব 
কিন্তু বাবুকে |’ অর্থাৎ দাদা একটি অপকর্ম ক'রে ধরা 
পড়ে গেছে টুটুর কাছে, এবং ;টুটু দয়া করে এখনও 
গোপন রেখেছে I . i 

“বলিস না লক্ষ্মী সোনা !” - 

যণ্টএর মুখ থেকে এ সম্বোধন অতি দুপ্রাপ্য ww 
টুটি, বুট, বুৰি, লুভি, শকুন, উকুন ইত্যাদি অসংখ্য নাম 
আছে টুটুর । ওর! টুটুকে ডাকে সেইসব শতনামের যে 
কোন নামে | টুটু বলে ডাকে কেবল ওদের বাপের 
সামনে | তাতেও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, এবং 
ধমক খেতে হয়! কিন্তু লক্ষ্মী সোনা” পর্যন্ত যখন 
উঠেছে মন্টু তখন অপকর্মটি নিশ্চয় বড়রকমের | 

একটু পরেই হয়তো কোথায় কি পান থেকে চুন 


RR 
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খসেছে, আবার টুটুর চিৎকার, ‘বলে দেব কিন্তু বদ্ধ| |’ 
আব্বার মণ্ট্‌র সেই আদরে অনুরোধ | 

এমনি বারকয়েক ভয় দেখানোর পরে এক সময় 
ক্ষেপে যায় মন্টু, চিৎকার করে ওঠে, ‘বলগে না পুতি 
gfe 

বলতে শুরু করে HR পড়ার ঘর থেকেই। 
তখন রান্নাঘরে, বাথরুমে, সি ড়িতে না ছাতে সে খবরে 
ওর দরকার নেই। ও গলাখানা যে পর্যায় তুলে দেয় 
তাতে আমি পাড়ার বাইরে থাকলেও ও শুনিয়ে 
ছাড়বে | 

‘ও রাঙামাসী, শোঁলো-ও-৩,১০১০ ৷ 

ঠিক এই মুহুর্তে হয়তো ওর মুখ চেপে ধরবে মণ্টু ৷ 
হয়তো তক্ষুনি ঘুষ দিয়ে ফেলবে-ওর অতিপ্রিয় পেন্সিল- 
কাটা কল অথবা আরও লোভনীয় কিছু। নালিশটা 
হয়তো শেষ পর্যন্ত চাঁপাই থেকে যাবে । গোপন থেকে 
যাবে গহিত কর্মটা | তু 

এ দুর্বলতা নেই বুণ্ট,র। নালিশের তোয়াঙ্ক| 
রাখেনা ও1 ও জানে ‘‘যঃ পলায়তি স জীবতি” ৷ 
কুকর্মটি কৰে ও দৌড় লাগাবে, টুটুর নালিশ চলতেই 
থাকবে, ও ফিরেও তাকাবে না। ফিরবে ষখন তখন 
আর টুটুর সে নালিশের কথ] মনে নেই। 

অকৃতজ্ঞ টুটু ঘুষ খেয়েও গোপন কথা ফাঁস করে 
দিয়েছে এমন নজিরও আছে অনেক । ওরা দু’ভাই 
যেখানে বাদী বিবাদী সেখানে ছু'পক্ষের ঘুষ নিতেও বাধ! 
নেই টুটুর নীতিশাস্ত্রে। কিছুদিন দু'পক্ষের পাল্লা চলে 
Bice খুসি রাখবার । এত করেও কিন্তু শেষরক্ষ! 
হয় লা মাঝে মাঝে | নালিশটা শেষ পর্যন্ত চেপে রাখতে 
পারে না টুটু। ওর শতনামের মধ্যে তাই আর এক নাম 
নাল্শে’ fe 

কিন্তু আমার সঙ্গে আড়ি দিয়ে কোথায় গেল টুটু? 
পড়ার ঘরে নেই, ছাতে নেই, নেই শি'ড়ির নীচে কুকুরের 
বাচ্চাদের কাছেও ৷ কোথায় এখন খুজতে যাব 
টুটুকে ? নিশ্চয় বেরিয়েছে পাড়ায়। পাড়াটা তো 
চষে ফোলছে ও। ওর কল্যাণে, ওর পেছনে পেছনে 
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ঘুরে ঘুরে নার! পাঁড়াটা চিনতে হয়েছে আমাকেও | 
সবাই চেনে আমাকে HRI রাঙামাসী বলে! 

মণ্ট; ঝুঁুর স্কুলে যাবার সময় হল। ওদের খাইয়ে 
দাইয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে স্কুলে পাঠাবার আগে তো 
বেরুবারও সাধ্য নেই rata | অস্থির মন নিয়ে ওদের 
খেতে দিতে দিতে শুধাই, ‘টুটু কোথায় গেল রে?” 

“কে-এ জানে ৷’ পরম নিবিকার জবাব | 

নীচে কলতলায় তখন ঠিকে ঝি পিয়ারী এসে গেছে | 
মন্টু Mors পরিত্যক্ত জামা-প্যান্ট সাবান কাচা শুরু 
করেছে, <a পাচ্ছি! ওদের পোশাক পরিস্কার 
রাখতেই দিয়ারীর পাচ টাকা" মাইন! বাঁড়াতে হয়েছে। 
জামা-প্যান্ট ছিখ্ড়তে ময়লা করতে মণ্ট, একেবারে 
অদ্বিতীয়! আমার যে অনেক ডিউটি। ঘর-দোর 
সামলানো, শ্রীমানদের পড়ানো, তারপর আবার রান্না। 
ঠাকুর VTS একজন আছে; তবে সে বাজার ‘করে 
বাটন! বেটে এবং প্রফেসরের ফাই-ফরমাস খেটে হাঁতা- 
afe ধরবার মত সময় বড় পায় না। অবশ্য রাত্রের 
রান্নাটা ঠাবুরই করে। তখন যে আমার ডিউটি ওদের 
পড়ানো | আমার রুটিন ডিউটি সামলে ওদের জামা- 
কাপড় কাঠার সময় আমারও হয়না ৷ তাইতো ঘুয 
দিয়ে বশে ব্বাখতে হয় পয়ারীকে। 

পিয়ারীর সাড়া পেয়েই বারান্দা! থেকে গল| বাড়িয়ে 
ওকে ডাকতে FA | | 

‘ডাকছ মাঈজী ? 

‘টুটুকে দেখেছিস পিয়ারী {’ 

“হী তো মাঈজী |’ 


দ্যাখ ott, এক্ষুনি খুঁজে ote, কোথায় গেল।, 


সাবান পরে দিবি। | 

ওদিকে শ্রীমানদের তর সইছে AL | 

‘ও মালি মা, মাছ দেবে না? শুধু ভালভাঁত খাব?” 

একটু vgs করনা বাপু’ বারান্দা থেকেই কলি আমি, 
‘এত বেলা-অবধি এ" টুকু মেয়ে না খেয়ে রয়েছে, তোদের 
একটু মনেও পড়ল নারে! অথচ RE দেখেছিস তোদের 
ন] ডেকে যেতে বসে না কখনও | 

সেতো রাত্রে। তখন তো আর স্কুল থাকে না। 


বেড়ায় | 


ওতো! মজাসে আছে; পড়াও নেই স্কুলও নেই ৷ দেদার 
আড্ডা মেরে বেড়ায়] কিন্তু আমর! তো স্কুলে যাব 
এক্ষুনি । মাছ দেবে তো দাও |,” মেজাঁজী স্বরে বলে 
qe 

মণ্ট্‌, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয়, “কেবল আড্ডা মেরে 
বেড়ায় না, আবার লুভীর মত এখানে সেখানে খেয়েও 
রাস্তার তৃ’ধারের সব দোঁকানদারের সাথে 
ওর ভাব। যে যা দেবে তাই খেয়ে নেবে কপ, কপ, 
করে। লজেন্স বিস্কিট সন্দেশ সিঙাঁড়া বেগণী ফুলরী 
ডালীপুরী স-অব |? 

এতো খালি খাওয়ার লোভে stay’ 
কাটে ছোটটি। 

Rea বিরুদ্ধে অভিযোগের. হযোগ পেলে ওরা আর 
থামতে চায় না সহজে । আমি এক ধমকে ওদেব'থামিয়ে 
দিয়ে বলি, চুপ কর, কে কতোটা লোভী সে আমার 
জানা আছে। .সবার সঙ্গে ভাব করতেও 'ক্ষমতা থাকা 
চাই। 'তোদের তো] নেই সে ক্ষমতা | 

দরকার নেই” ঠোট উল্টে বলে ঝন্টু, 
ওর মত লুভী নই ৷’ : 

দুটিতে চলল স্কুলে । আমি পেছন থেকে ডেকে 
বলি, ‘পথে টুটুকে দেখলে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিবি । বলবি 
বাবু এসেছে), 

ওরা আমার কথায় কান দিল কিনা বোঝ! গেল না। 
তবে “বাবু এসেছে” কথাটা দেখেছি area মত কাজ 
করে। “বাবু এসেছে? শুনলেই ও যেখানেই থাকুক ছুটে 
আসবেই । বাবুটিও তেমনি। কে যে কার বেশি 
ভক্ত বোঝ! wig) উনি সিঁড়িতে পা দিয়েই হাক 
পাড়বেন, কই, আমার মা জননী কই? আমার 
কুম্তীমা! 

কুন্তী ম'-টিও তখন ঠিক একটা পাখির মত উড়ে গিয়ে 
বাঁছুড়ঝোলা ঝুলতে থাকবেন তার বাবুর একখানি হাত 
ধরে। অতঃপর বাবু তাঁকে টেনে তুলবেন শুল্কে, চলবে 
ডজনখানেক সশব্দ চুম্বন, এবং শেষ পর্যন্ত কুম্ভীমা তার 
বাবুর স্কন্ধে আরোহণ করে গৃহে প্রবেশ করবেন। তারপর 
উনি পোশাক ছাড়তে ছাড়তে সমনোযোগে শ্রবণ 


ক 


টিপ্পুনি 


“আমরা তো 


করবেন টুটুর সারাদিনের ' সঞ্চিত নালিশগুলি। 
অপরাধীর তালিকায় আমার নামও থাকে প্রায়ই | 

আজ সিড়ি থেকেই গুরু হয়েছিল অভিযোগ ৷ 
এখনও ও ঘরে বাপে মেয়েতে ছোট ছোট করে কথা 
হচ্ছে ৷ আজকের আসামী যে আমি সে তো জানিই। 


ভয়ে ভয়ে চায়ের কাপ হাতে ও ঘরে প্রবেশ করলুম |, 


ছু'জনেই গভীর | 
প্রফেসর চাঁয়ের কাঁপটি হাতে নিয়ে গুরুগর্ভীর 


MAAN + 
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"পুলিশের কাছে? 
‘মোড়ের গুমটি ঘরে ওর ‘মহাবীদ্দ” ডিউটি দেয় 
জাননা? মস্ত পুলিশ? 
“কি বলেছিস মুখপুড়ী ?” 4 


টুটু কথা বলেন৷। ওতো এজশ্বে আর কথা, 
ক্লবেই না আমার সাথে | বললেন প্রফেসর | 

ও. নাকি ওর মহাবীদ্বার কাছে সব ফথা বলে 
এসেছে'। সে এক্ষুনি এসে আমায় ধরে নিয়ে ষাঁবে। 


গলায় বললেন, “তোয়ার বিরুদ্ধে আজ পুলিশের কাছে নিয়ে জেলে দেবে! 
রিপোর্ট করেছে টুটু ( ক্ৰমশঃ ) 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সুদক্ষ সির 
আলেরজ নার সিরকিন 
Fa RTS 


বই-ভরি সারি সারি তাক-সাজনে| একটি প্রশস্ত 
ঘরে ঢুকলাম। মস্কোর একজন স্থপত্ৰিচিত ভারতবিদ, 
আমার . আতিথ্যদাঁতা, আলেকজান্দর পসিরকিন৷আসন 
গ্রহণ করার জন্তে আমাকে আমন্ত্রণ জালালেন.। আমরা 
কথাবার্তা! শুরু করলাম। বিষয়টা আমরা আগের দিনই 
স্থির করে রেখেছিলাম | 


“অল্প বয়েসেই আমি প্রাচীন জগতের ইতিহাস ও 


সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠি। গ্ৰীস, আর রোম 
সম্বন্ধে সেই সময়ে যেসব বই- পাওয়া যেত, সেগুলি 
উৎসাহের সঙ্গে পড়তাম | ১৩ বছর বয্বেসে আমি ভারত 
ও. বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ: রচনাবলী পড়তে শুরু 
করি। একটি পুরাঁতন্ন-বই বিক্রির দোকানে ধন্মপদের 


অনেকদিন আগেকার একটি রুশ অনুবাদ খুঁজে পেয়ে 


আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল, তা 
বললেন আলেকজান্দর সিরকিন। 
১৯৪৮ সালে তরুণ সিরকিন মস্তকে! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
‘ভাষাতত্ব শাখার প্রাচ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে গ্রীক ও 
লাতিন অনুশীলন করেন। এখানে পাঠকাঁলের তৃতীয় 
বছরে তিনি মস্কোর বিশিষ্ট বহুভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত অধ্যাপক 
এম. পেতেরসন-এর অধীনে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেন। 
ডিপ্লোমা পাবার জন্তে আলেকজান্দর সিরকিন যে 


আজও মনে আছে”, 


কীতিটির অংশবিশেষের অনুবাদও তার ওই গবেষণা- 
নিবন্ধের.অন্ততূভি ছিল | নখ 

ছাত্র হিসেবে এই যে অঙ্থপীলনের কাজটি তিনি সৱ 

করেছিলেন, সেটি সম্পুর্ণ হল ১৯৫৮ পালে যখন মূল বট 

থেকে, পৃঞ্চতস্বের পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হল 
‘চিরায়ত সাহিত্য খন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে। 

এই ভারতীয় নীতিকথা সংগ্রহটি অতি প্রাচীন কালেই 
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন রুশে সম্ভবত 
ছাদশ- শতকের কোনো সময়ে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির 
প্রচলন ঘটেছিল এবং স্লাত ভাষাগুলিতে এই গ্রন্থের 
প্রথম অনুবাদগুলি কর! হয়েছিল গ্রীক থেকে | 

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ পাঠক নূতন করে পঞ্চতস্ত্ৰের সঙ্গে 
পরিচিত at সেন্ট শিটার্সবৃর্গ থেকে প্রকাশিত একটি 
agains মধ্যিমে। এটি ফরাসী ভাষা থেকে রুশ 
ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বোরিশ ভোলকত। নীতি- 
কথা, ও উপদেশযূলক কাহিনীর রুশ সংগ্রহকারীর! 
প্রাচীন ভারতীয় লোককাহিনীর এই সংকলনটি থেকেই; 
নান! গল্প ধরে নিয়েছিলেন £ বিখ্যাত রুশ নীতি: 
গল্পলেখক ইভান Has এইসব গল্প কাজে লাগিয়েছেন; 
পরবর্তী কালে লিও তলস্তয় এই নীভি-গল্পগুলির শিক্ষা- 
মূলক উপাদানের আর সেই সঙ্গে শুধু গল্প হিসেবেই 


ৰ 


আষাঢ়, ১৩৮১ | 





গবেষণা-নিবন্ধ লেছ্ন, সেটির বিষয়বস্তু ছিল পঞ্চতস্ত্ৰের 
ভাষা। সেই সঙ্গে, চীন ভারতের এই মহৎ সাহিত্য-- 
এগুলির সবাঙ্গীণ এ হুদয়গ্রাহিতার উচ্চ মূল্যায়ণ করেন 
এবং শিশুদের জন্যে লেখা তার “অ-আ-ক-খ বই’তে 
এইসব গল্প অবলছমে লিখিত কয়েকটি রচনা যোগ 
করেন! 

বর্তমানে এই খোভিয়েত তারতবিদের অনুবাদের 
গুণে পঞ্চতশ্ত্রের চরন্রগুলি আরেকবার “কুশ ভাষায় 
কথ। বলতে” শুরু =রেছে। এই জ্ঞানগৰ্ভ, কিন্তু অপূর্ব 
গল্পের রসে ভরপুর-ন্ইটি সোভিয়েত পাঠকদের কাছে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ছে এবং ইতিমধ্যেই এটির তিনটি 
ংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে | 

পঞ্চতন্ত্রের এই '্বস্ুবাদের কাজ শেষ করতে আলেক- 
wing সিরকিনের বহু বছর লেগেছে । এখন তিনি 


প্রাচীন ভারতের fortes দর্শন-গ্রন্থ উপনিষদওলির রুশ. 
অঙ্গবাদের কাজে ভা দিয়েছেন। কিছু কিছু অংশের 
অনুবাদ এবং, wT] রচনাবলীতে ও তথ্যমূলক 


গ্রন্থাদিতে জ্ঞাতব্য ব্ষয় সংক্রান্ত কতকগুলি প্রবন্ধ ছাড়া, 
অল্পকাল আগেও রুশভাষায় উপনিষদগুলি সম্বন্ধে 
কোনো গ্রন্থ ছিন্ন a) আলেকজান্দর সিরকিনের 
অনুবাদ ও অনুশীসনগুলি এই ফাকটিকে পূরণ করেছে | 
দশ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে উপনিষদ গ্রন্থগুলির 
মধ্যে অন্যতম সবুচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বৃহদারণ্যকের রুশ অনুবাদ | এই বইটির যে দীর্ঘ ভূমিক| 
তিনি লিখেছেন, ভাতে সিরকিন অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে 
এই কথাটিও বিশেষভাবে বলেছেন যে, বৃহ্দারণ্যক শুধু 
প্রাচীন ভারতের পুতিনিধিস্থানীয় এক মহৎ সাহিত্য- 
কীতিই নয়, সেই সঙ্গে এটি এমন এক দার্শনিক তত্ত্গ্ৰন্থ 
Ui ভারতে আজও অন্যান্য উপনিষদের সঙ্গে পঠিত ও 
অনুশীলিত হয় aes জনগণের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করে। জীবন্ত’ শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থেই এটি 
একটি জীবন্ত গ্রন্থ 

১৯৬৫ সালে এই পণ্ডিত-কৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের 
পূর্ণাঙ্গ রুশ অনুব-দ প্রকাশিত হয়েছে এবং তার দু'বছর 
পরেই প্রকাশিত হয়েছে এতরেয়, কেন, কৌধিতকী 
ইত্যাদি আরো ১ টি উপনিষদের পূৰ্ণাঙ্গ রুশ অনুবাদ | 

১৯৭০ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান 
অকাদেমির প্রাচ্য বগ্যান্থশীলন ইনষ্টিট্যুটে আলেকজান্দর 
সিরকিন তার “ড্র” ডিগ্রীর জন্যে যে গবেষণা -নিবন্ধটি 
পেশ করেন এব নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি-তথ্য 
উপস্থিত করেন, নেটির ভিত্তি ছিল প্রাচীন ভারতের এই 


আলেকজান্দর সিরকিন ৯৭ 


পিপিপি পট পপি শীট ==এ>=>>=>>=>=>=--===2=>=====>==-== 
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চিরায়ত দর্শনগ্রন্থগুলির এক সৰ্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ, অনুবাদ 
আর এগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞানসন্মত টীকা-ভাষ্যসমূহের 
সংকলন। এর দু’বছর পরে, ১৯৭২ সালে, তার এই 
গবেষণা-নিবন্ধের উপকরণগুলির ভিত্তিতে রচিত 


‘উপনিষদ গ্রস্থাবলী অইশীলন সংক্রান্ত কতকগুলি 


সমস্ত!” নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে | 

“বর্তমানে, প্রায় দশ বছর ধরে উপনিষদ গ্রন্থাবলী 
অনুশীলন করার পরে, আমি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 
আরেকটি কালজয়ী রচন।র অনুবাদ শুরু করেছি : সেটি 
হল--বৌদ্ধ ধর্মান্ুশাসনগ্রন্থগুলির অন্যতম দিঘনিকায়”, 
বললেন. আলেকজান্দর সিরকিন, “এর প্রথম অংশ, 
সিলক্‌ খণ্ডবগ্‌গ-এর অনুবাদ ইতিমধ্যেই ‘নাউকা’ 
প্রকাশক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং 
শীঘ্রই সেটি প্রকাশিত হবে ৷” 

কথাবার্তা শেষ হবার পরে, আমাকে তার গ্রন্থসংগ্রহ 
দেখাবার জন্যে আলেকজান্দর সিরকিনকে অনুরোধ 
জানালাম। সত্যিকার একজন পুস্তকানুরাগীর উৎসাহ 
নিয়েই তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করলেন | 

তাকগুলোয় সাজানো ভারত সংক্ৰান্ত বহু বই ছাড়াও 
দেখতে পেলাম শত শত অভিধান আর তথ্য গ্রন্থ £ 
লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে, নৃকুল- 
সংস্থান, AAI, ভাষাতত্ব, কাব্যত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে 
নানা বই ; গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লেখা বই; চীন ও 
জাপান সম্বন্ধে নানা বই। এই পণ্ডিত মানুষটি অত্যন্ত 
গর্বের সঙ্গে আমাকে দেখালেন ৯* খণ্ডে প্রকাশিত লিও 
তলস্তয়ের সমগ্র রচনাবলীর একটি সংস্করণ। এই 
অনন্যসাধারণ জযুস্তী-সংস্কবৃণটি প্রকাশ করতে wo বছর 
লেগেছে। প্রথম খণ্ডটির মুদ্রণের জন্যে প্রস্তুতির কাজ 
শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সালে এই মহান রুশ লেখকের 
শততম জন্মদিনের বহু আগে থেকে । এই সংস্করণে 
তলম্তয়ের সমস্ত গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রোজনামচা, 
স্মৃতিচারণ ইত্যাদি তো আছেই; সেই সঙ্গে আছে তার 
গল্প-উপন্যাসগুলির বিভিন্ন পাঠ-পাঠান্তের মূল খসড়া, 
ইত্যাদি | | 

একটি তাকের উপরে গ্রামোফোন-রেকর্ডের একটি 
খুব ভালো সংগ্রহ চোখে পড়ল ১ সবই প্রায় উচ্চাঙ্গ 
পাশ্চাত্ত্য মার্গসংগীতের রেকর্ড। এই সঙ্গীত হল 
আলেকজান্দর সিরকিনের নেশা । এগুলির face 


. অঙ্থুলিনির্দেশ করে হেসে বললেন, “অন্য সব তাকে যা 


দেখছেন, ত আমার কাজের সঙ্গী । আর এই তাঁকটায় 
যা দেখছেন, তা আমার অবসর বিনোদনের সঙ্গী 1” 


মেয়েটার জন্যে 


ভবঘুরে 


আমাকে ছেড়ে দিন, ডাঁক্তারবাবু, আমি মরব ন! 
যে-জীবনে খুব সহজে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, সে-জীবন 
আমার নয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো মৃত্যু এসে 
যাদের কোলে তুলে নেয়, এনে দেয় পরম প্রশান্তি, 
আমি সে-ভাগা ক'রে পৃথিবীতে আসি নি। জীবনের 
দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে মৃত্যু আমাকে এত সহজে 
করুণ! করতে আসবে না! 

হ্যা, এখন আমি ঠিক পায়ে-পায়ে বাড়ী চলে যেতে 
পারব । এখান থেকে বের হ'য়ে পশ্চিমের রাস্তা ধ'রে 
পাক! সড়কে উঠে, দক্ষিণ দিকে মাইলটাক হেঁটে গেলেই. 
আমার পরিচিত এলাকাটির দেখা পাঁব। শুনতে পাব 
তাত বুনার সেই একঘেয়ে শব্দ কোন ভুল হবে ন।। 
মলিকদের পুরনো বাড়াখান| ডান হাতে রেখে ঢুকে যাব 
গলির মধ্যে। সামনেই সেই Yo! বটগাছটাকে 
দ্রাড়িয়ে থাকতে দেখব । এই বটতলাতেই ছোটবেলায় 
আমাদের খেলার জায়গা ছিল। শীতকালে সকালের 
রোদটুটু এখানে এসেই আগে লুটিয়ে পড়ত। আর 


আমরা সেই মিষ্টি রোদের লোভে ঘুম থেকে উঠেই ছুটে ' 


আসতাম। গরমের দিনেও এর ছায়াটুকু বড় fe 
লাগত। বাবার মুখে শুনেছি, এখানেই নাকি আমার 
ঠাকুর্দার পাঠশালা ছিল। ' এখন ওই যে জুনিয়ার হাই 
ইশকুল হয়েছে সেট। আমার ঠাকুর্দার ছোট্ট পাঠশালারই 
নতুন সংস্করণ । আজকালকার ছেলের এসব কথা কেউ 
জানে না। ও-ইশকুলের পুরনো ইতিহাসে ঠাকুর্দার 
নাম ছিল। কিন্তু, সে-ইতিহাস আর খুঁজে পাওয়া যাবে 
না। নকশালরা সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে। 
আমাদের বংশটাই ছিল পণ্ডিতের বংশ । কেশব সেন 
যেবার শীন্তিপুরে আসেন, খুব বড় ক'রে সেই যে ধৰ্মসভা 
হ'য়েছিল, সেই সভাতে আমার ঠাকুর্দার বাবাকে আদর 
ক'রে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সকলে | ন্যায় আর বেদান্তে 
wifes ছিলেন তিনি । আমার বাবাও এখানকার 
হাই ইশকুলের পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে শ্লোক রচনা 
করতে পাঁরতেন। আপনি যদি আমার বাড়ীতে 


একবার পায়ের ধুলো দেন, আমি'বাবার রচন! দু'একটি 
শ্লোক এখনে! দেখাতে পারি 1 

তা” আমিই শুধু দেবকুলে দানব হ'য়েছি। আমি | 
পণ্ডিত হ'তে পারি নি। আমি হয়েছি পৃজুরী বামুন। 
পাঁচু ঠাকুর বললে এদিকের সবাই চেনে আমাকে । 
পৃজুরী বামুন, পাঁচ জায়গায় ঘুরতে হয় কিনা? তাই 
কত লোকই না চেনে আমাকে! কিন্তু আমার দিন 
চলে" না, ডাক্তারবাবু। চলবে কী করে? এখনকার 
মানুষের দেব-দ্বিজে আর ভক্তি নেই। গরীব বামুনকে 
দক্ষিণার পয়সা গুণতেই যত অভাব দেখা দেয়। তাই, 
আমার পাঁচটা ছেলে-মেয়ে নিয়ে মস্ত সংসারটা অনাহারে 
থাকে। অব দিন হাড়ি চড়ে al) তখন, ছেলে- 
মেয়েদের শুকনো মুখের দিকে তাকাতে বড় কষ্ট হয়, 
ডাক্তারবাবু। জীবনের ওপর ছেদ্দ| থাকে না বার্ণ 


হ’য়েছি ভাবতে লজ্জা করে। বা TH 
ঘরে জন্মেছি বলে নিজেকেই গাল পাড়তে 
ইচ্ছে হয়। 


এটা” তাতিপ্রধান জায়গা। আমার চোখের 
সামনেই কত তাতিকে গুছিয়ে নিতে দেখলাম। কে 
বলতে পারে, আমি যদি তাতি হতাম ওদের মতো 
গুহিয়ে নিতে পারতাম কিনা? গোকুল ভ্যারান্দার 
মতো চোদখানা না হোক, আমি কি চারখান! তাতেরও 
মালিক হ'তে পারতাম শা? 

অথচ, গোঁকুলের বাব! বিশ্বনাথ বলতে গেলে না 
খেয়ে মরে গেল' সাত সাতটা ছেলে, কেউ বুড়ো 
বাপকে একমুঠো ভাত দেয় নি! বুড়ো বয়েসে বিশ্বনাথ 
পরের বাড়ী নলি পাকাতে|। মালা গাঁখতো। 
গোকুল এই দিনও পরের বাড়ী ভাত বুনেছে। সংসারের ২/ 
অভাব আর যায় না! রোজ FACT ঝগড়া করত, 
বৌয়ের সঙ্গে। গোকুলের বৌ কতদিন আমাদের 
বাড়ী এসে দুঃখ জানিয়েছে কেঁদে-কেঁদে। সে-সব কথা 
আজ ওদের মনে নেই, ডাক্তারবাঁবৃ। শুনলে এখন কেউ 
বিশ্বাসও করবে না যে, ওই গোঁকুলের বৌ আমার বাড়ী 


| 


মেয়েটার জন্যে 





থেকে টাকাটা-পয়সাটা ধার ক'রে কতদিন সংসার 

৷ চালিয়েছে | 
আজ ভাবি, সবই ভাগ্য। 
আজ আমি হাসপাতালে । আর গোকুলের ভাগ্য ঠিক 

. এই ভাবেই ওকে রাজা ক'রে দ্িল। 
তা’ রাজা বই কি! যে-গোকুল পরের তাতে. কাজ . 


এই ভাগ্যের গুণেই 


ক'রে বৌ আর একটি মাত্র ছেলেকে প্রতিদিন দু'মুঠো ' 


ভাত দিতে হিমসিম খেত, সেই গোকুল আজ .চোদ্বখানা 
তাতের মালিক হ’ল কী ক'রে? 

'"_ ভগবান যাকে দেন, তাকে ওই রকমই দেন।. আর 
তার করুণা থেকে যারা বঞ্চিত হয়, তারা সবদিক থেকে 


অবকিছু হারায় আন্তে-আস্তে | এখন আমার সেই ' 


হারাবার সময়! 

হাসি পাচ্ছে, ডাক্তারবাবূঃ এত ব্যথার মধ্যেও 
আমার হাসি পাচ্ছে ভাগ্যের কথা ভেবে। মা-লক্ষ্মীর 
কৃপা পেলে মানুষ কেমন রাতারাতি দেবতা হ'য়ে যায়! 
তখন সব ক্ষমতাই তাৰ অধিকারে আসে। গোকুলেরও 
তাই হ’য়েছে, SST! যার বাবা Vea আমার 
পায়ের ধুলো নিত, তাঁর ছেলে কিনা 

"যাক ওসব কথ! আমি এখন বাড়ী যাব ডাক্তাঁর- 
বাবু। ছেলেটা এতক্ষণে বাড়ী গিয়ে ওর মা-র কাছে 
হয়ত সাতখান! ক'রে লাগাচ্ছে? আর ওর মা ভীষণ 
এক বিপদের কল্পনা ক'রে হয়ত ওই গোকুল ভ্যারান্দা- 
কেই গাল পাড়ছে। ছেলেমাম্বষের বুদ্ধি ত! ওরা 


বোঝে না, গোকুল যা-ই করুক, রাত পোয়ালে ই, 


দোরে গিয়ে আমাকে দ্রাড়াতে হবে | 
তাই, আপনি ভেবে দেখুন, ডাক্তারবাবু, আমাকে 
শুধু শুধু আটকে রাখ খাপ্ননার আর উচিত হবে না। 
আমাকে ছেড়ে দিলে আমি ঠিক বাড়ী চলে যেতে 
পারব। হ্যা, সেই 'বটতলার পাশ দিয়ে সরু মেটে 
7 ব্রাস্তাট ধ'রে একটু এগিয়ে গেলেই গোকুল ভ্যারান্নার 
মস্ত তীতঘর। তারই পাশে উঠেছে ওর নতুন বাঁড়ী। 
সেই বাড়ীটার পাশ দিয়েই আমাকে যেতে হবে। 
ওটাই যে আমাদের বাড়ীর একমাত্র রাস্তা । জানি, 
ওখান দিয়ে গেলে অনেকে আমার দিকে বাকা চোখে 


তাক্ববে। মুখ টিপে হাসবে । এমনকি কেউ হয়তো! 
উপযাচক্‌ হয়ে আমার সঙ্গে কথাও বলতে পারে। 
ব্যাপারটা তো এতক্ষণে সকলেই জেনেছে | তবু অনেকে 
হয়ত না-জানার ভান ক'রে আমারই মুখ থেকে 


ব্যাপারটা নতুন ক'রে জানতে চাইবে। 


কিন্ত আমি কারুর কথাই কানে করব না। হুন্‌ হন্‌ 
ক'রে ঢুকে যাব বাড়ীর মধ্যে । ঢুকেই হয়ত দেখব, 
নীলুর মা. কান্নাকাটি করছে। ছেলেটা বসে আছে 
চুপ ক’রে। ব্যাপারটা ও যেটুকু শুনেছে, তাতেই ও 
নিক্ষল আক্ৰোশে মনে-মনে ফু'সছে। মান-অপমানের 
বালাই ও-বয়েসেই মানুষকে বেশী বিচলিত করে যে! 
আমাকে দেখে নীলুর মা হাউমাউ ক'রে উঠকে | 
ডাক দেবে মেয়েকে, ‘নীলু-] ওরে; আয়, তোর 
বাবাকে ধর! 
আমি জানি, নীলু ঠিক ঘর থেকে বের হ'য়ে 


আসবে । সব Wel ভুলে প্রশ্ন করবে, “বাব! ! তুমি 
ভাল আছ ত?’ 
ওদের এই ব্যস্ততা দেখে আমার হাসি পাবে। রি 


আমার হ'য়েছে যে, ভাল থাকব না? হাসপাতালের 
নাম শুনলে এর’ এখনো ভয় পায়। ভাবে, বিরাট একটা! 
কিছু না হ'লে মানুষ বুঝি হাসপাতালে যায় না। 
আপনিই বলুন, ডাক্তারবাবু, আমার কি ভয় পাওয়ার 
মতো কিছু হয়েছে? একি খুনোখুনির ব্যাপার যে ভয় 
পেতে হবে? কপালের ওপরটা হাত দিলে তবে বোঝা 
যায় একটা কিছু হয়েছে। আপনারাই বেঁধে দিয়েছেন 
যত্ন ক'রে । ওষুধের একটা উগ্র tHe পাচ্ছি যেন। 
এমনটা ঘটত না, যদি আমি একটু সাবধান হ'তে 
পারতাম। আসলে, আমি বুঝতেই পারিনি, গোকুল 
আমাকে সত্যই মারবে । ও.যে আমার ছেলের বয়সী ' 
ওর বাবা আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় ছিলেন। 
সেই গোকুল আমার গায়ে হাত তুলবে--এটা কি 


ভাবা যায়? 


এই ভাবতে না-পারার 'জন্তেই আমি যেন কেমন 
হয়ে গিয়েছিলাম । টের পাই নি, কে বা কারা আমাকে 
এখানে রেখে গেছে । আমার যখন জ্ঞান হ’ল, 


৬০৪ 







দেখলাম, আমার ছেলে বসে আমার পাশে । বোধহয় 
কারুর মুখে খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছে । চোখ মুখে 
উদ্বিগ্রতা। আমার মুখের ওপর ঝুকে পড়ে জিজ্ঞেস 
করল, ‘বাবা, ভাল আছেন ত?’ ee 4 

কেমন যেন ভেঙে গিয়েছিল ওর কণ্ঠস্বর |. 
আরো কিছু বলত।: কিন্তু বলতে পারে নি। 

ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমিই ওকে জিজ্ঞেস 
করলাম, “নীলু? নীলিমা কোথায়? তোর মা? 

ও রলল, “আপনি কিছু ভাববেন না, বাৰ! । ওরা 
ভাল আছে। বাড়ীতে!” ০ 

‘আমি এখন কোথায় রে, খোকা ?'. 

হাসপাতালে ৷’ 


তিনিহ বললেন. আমার ছেলেকে, “আপনি এবার বাড়ী 
চলে যান। এখন ওঁকে বিশ্রাম করতে দিন [’ 

_ এখন কি আমার বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন? তা’ 
সে-বিশ্রাম তো আমি বাড়ী গিয়েও. করতে .পারি। 
আমার নীলুমা-র সেবা পেলে আমার'সব কষ্ট দুর হ'য়ে 
যাবে, ডাক্তারবাবু। সে আমার সংসারে একাই একশ" | 
তার Vata হাতে সে যেন দশ হাতের কাজ FCT. 
সারাদিন চরকায় পাক দিয়েও তার হাত ছু'খানা কি 
- ব্যথা হয় না? জানেন, ডাক্তারবাবু, নীলু আমাকে 
ঠিক মায়ের মতো আগলে-আগলে রাখে! আপনি 
আমাকে cacy fra) আমি আমার নীলুম:-র মুখখানা 
একবার.দেঁখব বাড়ী গিয়ে । 


ওই নীলুর জন্যেই এত কিছু। ওর জন্েই ঘটল = 
ঘটনাঁটা। 'এইমান্র বলছিলাম না, ও. আমার মায়ের 


মতো? আসলে ও আমার শত্ৰু, ডাক্কারবাবু। 
.মতো বড় শত্ৰু এ-সংসারে আমার আর কেউ.নেই | 
নীলুর মা আমাকে বার বার ক'রে বলত, ‘মেয়ে 
বড় হচ্ছে, ব্যবস্থা কর |” . "= 

আমি শুনেও শুনতাম না। আসলে, 
শুনতে.গেলে যে-ক্ষমতাটা থাকার দরকার, সেটাই ষে 
আমার নেই। আমি যে বড় অক্ষম! আমি যে বড 
গরীব। | | 


ওর 


বোধ হয় : 


ae করা আমার কর্তব্য। 
| '_" আহ্লাদের বয়েস আছে: 
তক্ষুনি নীলুর বয়সী একজন দিদিমণি ঘরে ঢুকলেন 7 


'অডেল রূপ। 


ও-কথা, 


[ আষাঢ়, ১৬৮১ 


নীলুর মা আমাকে কী বলতে চাইত, তা” বুঝতাম। 
বুঝেও চুপ ক'রে যেতাম। জানি, ও-বয়েসে নীলুর মা 
একটা সন্তানের জননী হ'য়েছিল। সে-সন্তানটা যদি 
বেঁচে থাকত, তা’ হ'লে সে ঠিক আপনার মতো বড় 
হ'ত, ভাক্তারবাবু। আর ওই রকম একটা উপযুক্ত 
ছেলে থাকলে এই বুড়ো বয়েসে বোধ হয় আমাকে এত 
চিন্তা করতে হ'ত না। 
. শুধু চিন্তাই করি ।, চিন্তা ক’রে কোন কূলকিনারা 
পাইনে। 
হ্যা, আমি যা বলছিলাম,--ওই নীলুর কথা | 





ওকে 
ওর-ও তে। একটা সাধ- 
কিন্তু, কে আর আমার মেয়েকে শুধু হাতে ঘরে 


নেবে, ডাক্তারবাবু? ওর গায়ে এক farce সোনার 
জিনিস নেই। একখান! ভাল কাপড়ও পরতে পারে না 


, মেয়েটা! . মেয়ে-সন্তান যে বুকের কাটা! তাকে পার id 


করা কি মুখের কথা? 

তাই, নীলু দিনে-দিনে বড়ই হ'তে থাকল ৷ 

বড় হ’ল, আর সেই সঙ্গে ভগবান দিলেন ওকে 
বাবা হায়ে মেয়ের রূপের প্রশংসা করতে 
নেই। তবু না ব’লে পারছি নে, বাবা, ভগবান. ওকে 


রূপ নিয়ে বুঝি আমাকেই বিপদে. ফেললেন। গরীবের 


ঘরে কি এত at মানায়? 'দীনের কুটীরে কি রাজ- 
Qf : শোভা পায় ?, কতজন কত কু-দৃষ্টিতে যে 
তাকিয়েছে আমার নীলুর দিকে, তার আর হিসেব নেই। 
আমি আগলে-আগলে : রেখেছি। বুক দিয়ে রক্ষা. 
ক'রেছি আমার নীলিমাকে। কিন্তু - 

ডাক্তারবাবু, সবই মিথ্যা হ'য়ে গেল। কলংক 
থেকে আমার নীলুমা-কে আর বাচাতে পারলাম না? 

trod) প্রাণীর সংসার । আমি পৃজুরী বামুন । কত 
আর রোজগার করি? মাসে আশী টাকা। বিয়ে-থার 
মাসে কিছু বেশী হয়’ বলুন তো এই বাজারে ওই - 
টাকায় কী হয় মানুষের ? বলতে গেলে, নিজের পেটের : 
ভাতই আমি করতে পারি নে। বৌ-ছেলেমেয়েকে 
খাওয়ান তো দূরের কথা! - | 


আষাঢ়, ১৩৮১] 
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তাই, সকলকেই কাজ করতে হয়। বামুনের ঘরের 
ছেলে হয়ে আমার বড় ছেলেট| পরের বাড়ী তাত 
বোনে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম। আর 
পারলাম লা। পুরুতগিরী ক'রেও পেটের ভাত হয় না, 
তাই তাঁতের কাজেই ঢুকিয়ে দিলাম। এখানে ওই 
Stes ত সকলের ভরসা! যার ভাগ্যে লেখাপড়া 
হয় না, হ’লেও চাকরীর অভাবে বাড়ীতে বসে থাকে, 
সে বামুন আর গোৌদাই যা-ই হোক, ভাতে গিয়ে বসতে 
তার কোন বাধা নেই। সারাদিন হাঁড়-ভাঙ। পরিশ্রম 
কারে চার:ট টাকা যদি ঘরে আনে, সেটাও তো মন্দের 
ভাল। 

কিন্তু রোজই কি আসে নাইট টাকা? ত্রিশটি দিন 
যদি চারটে ক'রে ট-কা ঘরে আনত আমার ছেলেটা, 
তা হ’লে কি আর তাঁতিঘরের বৌয়ের মতো নীলুর 
মা-কে স্থতো| পাড়ি করতে হ’ত ? নীলুকেই কি রাত- 
) দিন চরকা ঘুরাতে হ’ত 

বাপ-ব্যাটায় যা আয় করি, তাতে নুন-ভাতও হয় 


a} তাই-- 
গোকুল ভ্যারান্মার, চোঁদ্খাঁনা] তাতে afer 'যোগান 
দিতে হয় নীলুকে অবশ্য, নীলু একা, নয়, নলি 


পাকানো জন্যে মাইনে-করা কয়েকটা ছেলে রেখেছে 


গোকুল। তা” State পেরে ওঠে না। পারবে কী 
ক'রে? ওরা যে বলতে গেলে দুধের বাচ্চা ৷. ওদের 
তো এখন হেসে-খেলে বেড়াবার সময়। 


এখন ওরা 
কাজের কী বুঝবে বলুন? : 
তাই স্নামার নীলুর ওপর অনেরখানি ভরসা ' করে 
গোকুল ৷ - অতগুলো তাতের জন্তে নীলুর মতো একজন 

' কর্মঠ মাহৰ না হ'লে কি চলে? ্‌ 
নীলুর মা স্থতো পাড়ি করে। নীলু নলি পাকায়। 
r কোন-কে'নদিন আও ছু'চার ফেটি পাকিয়ে নীলুকে 
” সাহায্য করি। আজকাল ও-কাজটা আমিও বেশ শিখে 

নিয়েছি 

এমনি ক'রে আমর| সকলেই আত্তে-আস্তে যেন 
গোকুল ত্যারান্দার কেনা 
অভাবের দিনে তাই গোকুলের কাছে গিয়ে দাড়াতাম। 


গোলাম হ’য়ে গেলাম।, 


টাকা-পয়স! পাওনা থাক আর না-ই থাক, আমাকে 
কোনদিন শুধু হাতে ফেরায় নি গোকুল। এর জন্য ওকে 
আমি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করতাম । ওর মঙ্গল প্রার্থনা 
করতাম ভগবানের কাছে ! 

"দেখুন, ডাক্তারবাবু” ভগবানের কী বিচার! যে 
গোকুলের ঘরে লক্ষ্মী খৈ-খৈ করছেন, সেই গোকুলের 
একটি বই আর ছেলেপিলে হ’ল না ৷ অথচ, ওই একটি 
মাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেও পারল না গোকুল। 
অতিরিক্ত আদরে মানুষ হ'লে যা হয় আর কি! 

কিন্তু, তবুও তো ছেলে! বড়লোকের ছেলে স্বপন। 








সোনার আংটি বাকা হ’ল তাতে কী হয়েছে? 


স্বপন বাপের খায় আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ' 


এবেড়ায়। ইচ্ছেমতো বাপের কাজকর্ম কিছু দেখে | 


তা’ ভাক্তারবাবু, গোকুলের ওই ছেলেটাই আমার 
সর্বনাশ করল। | 

আমাদের বাড়ী আসত-যেত। অনেক কারণ ওর 
আপার । স্থতো নেওয়া-দেওয়া আমাদের সঙ্গে ওই-ই 
করত। আমাদের কাঁজ-কর্মের হিসেবটাও ওই 
স্বপনই রাখত। তাই ওর আসা-যাওয়াকে কোনদিন 
সন্দেহ করি নি। 

একদিন চুপি চুপি নীলুর মা-ই আমাকে বলল, 
‘নীলুর সঙ্গে স্বপনের মেলামেশাটা কিন্তু "আমার তাল 
লাগছে না। মেয়েকে সাবধান কর.। একবার কথা 


উঠলে কারুর মুখে আর থাবা দিতে পারবে না ? 


আমি আশ্চর্য হচ্ছি, ভাক্তারবাবুঃ সেই নীলুর মা-র 
কথাটাই সত্যি হ'ল! আর এমন ভাবে সত্যি হ’ল, ' 
যা আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আমি উড়িয়ে 


_ দিয়েছিলাম নীলুর মা-র কথাটা ৷ স্বপন আর নীলিমা 


প্রায় সমবয়সী । স্বপন, বোধহয় বছর দেড়েকের বেশী 
বড় হবে না । আমার ঠিক হিসেব নেই, নীলুর মা-র 
হিসেব আছে! 

মোট কথা, ওর! সেই fatten থেকে একসঙ্গে 
খেলা করেছে | নীলু ওদের বাড়ী ডাকতে গিয়েছে 
স্বপনকে, স্বপন এসেছে আমাদের বাড়ী। পাশাপাশি 
ছু'ট বাড়ীতে একই বয়েসের ছেলেপিলে থাকলে যা হয় 


১০২ 


আর কি! এখন নীলু বড় হয়েছে। বাড়ীর বাইরেই 
যায় না আজকাল। আর বেড়াবার মতে] সময়ই বা 
কোথায় ওর? সে-কপাল কি ক'রে এসেছে? 

কোনদিন যদি সময় করতে পারে, ঘুরে আসে. ওই 
ছুলাল' প্রামাণিকের বাড়ী থেকে । ছুলালের মেয়ে 
শিখার সঙ্গে ওর বড্ড ভাব। 

সেই মেয়েকে আমি কী ক'রে সন্দেহ করি, 
ডাক্তারবাবু? 

কিন্তু, সন্দেহ না ক'রে আমি ভূল করলাম | 

আবার ভাবি, সন্দেহ করলেই বা কী হ’ত ? আসলে 
গরীবের কিছুতেই কিছু হয় ali অভাব তার হাত-প৷ 
বেঁধে একেবারে অক্ষম ক'রে রাখে। 
আমি আমাদের বাড়ী আসতে নিষেধ করতে.পারতাম? 
পারতাম না। স্বপন যে গোকুল ভ্যাবান্দার ছেলে! 
তাকে কিছু ব'লে গোকুল ভ্যারান্দাকে অপমান করার 
বুকের পাটা কি আমার আছে। 

স্বপনকে কিছু না ব'লে নীলুকে কি সাবধান ক'রে 
দেওয়া যেত? কীভাবে সাবধান করা যেত নীলুকে ? 

এসব কথ। তখন আমি ভাবিনি । এখন ভাবছি। 

ভাবছি, আমারই ওদাপীন্তে বুঝি নীলুমা-র মুখে 
কলংকের ছাপ লাগল? 

সেদিন সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরে নীলুকে দেখতে 
পেলাম না। ওর মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, “নীলু 
কোথায় ?' 

--'শিখাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে ৷’ 

‘ও !’--আমি আর কিছু বললাম না. 
খাটে মেয়েটা, একটু বেড়াবে বই কি। 

ঘরে ঢুকে দেখলাম চরকার কাছে তু মোড়া স্থতো 
পড়ে আছে। সঙ্গে এক.পেতে খালি ছাটা। বুঝলাম, 
গোকুল এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। কাল সকালে চাই। 

ছু'চার ফেটি আমিই পাকাঁবো মনে ক'রে, কুয়ো- 
তলায় নেমে গেলাম হাত-পা ধুতে। 

এদ্িকটা বড্ড নিৰ্জন ৷ অন্ধকার । রাত্তিরে জলের 
দরকার পড়লে নীলু কিছুতেই কুয়োতলায় আসতে 
চায় না। এদিকে আসতে এখনো তার ভয় করে। 





সারাদিন 


প্রবর্তক 
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স্বপনকে কি: 


তাই রাতের প্রয়োজন মতো জল দিনের আলে! থাকতেই 
তুলে রাখে.নীলু। 

সে-জলে হাত-পা ধুতে আমার মায়! লাঁগে। এক 
বালতি জল নিজেই তুলে নিই। এর জন্তে মেয়ের 
বকাবকি আমাকে শুনতে হয়। বলে, ‘এদিকে তো জল 
থাকে, কেন আবার তুমি জল তুলতে যাও, বাবা !? 

ওর মা বলে, ‘সাপ-খোপ, পুকা- মাকোর ; সন্ধ্যের 
সময় ওদিকে না গেলেই পার !’ 

অমি হাসি। বলি, তাতে কী হয়েছে? পুজুরী 
বামুনকে সাপে কাটে না! 

সেদিন ae গিয়ে আমি থমকে এড়িয়ে 
পড়লাম | 

এককালে আমাদের যে-গোয়াল ঘরটা ছিল, 


তারই 'একটা ভাঙা দেওয়াল অতীত স্মৃতির মতো 
হাড়ি, ' 


এখনো মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে। ভাঙা 
পুরনো টিনের বাস্স, মরচে-ধর| অকেজো হ্যারিকেন আর 


কিছু শিশি-বে।তল-ভাঙা কীচে জায়গাটা ভরে আছে।' 
' ওখানে কেউ যায় না। 


দরকারও পড়ে না। 

কিন্তু সেই atest থেকেই ফিসফিস একটা আওয়াজ 
ভেসে A | 

বাচ্চা ছেলেরা লুকোচুরি খেলার সময় ওখানে 


" লুকিয়ে 'টু’ দেয় দেখেছি । নীলুর মায়ের নজরে পড়লে 


বকাবকি করে। ভাবলাম, নীলুর মা-র চোখে ধুলো! 
দিয়ে কেউ হয়তো ওখানে গিয়ে লুকিয়েছে। 

কিন্তু পরক্ষণেই নীলুর কস্বর শুনে চমকে উঠলাম | 
এই Taq কঃ শুধু বিশেষ এক মুহুর্তেই মেয়েরা 
উচ্চান্রণ করে। 

ডাক্তারবাবু, মাপ করবেন। আমি নীলুর বাবা। 
আমারই চোখের সামনে একট! প্রাণময় মাংসপিগু বড় 


হয়েছে দিনে-দিনে | মুখে ভাষা ফুটেছে] কচি মুখে' 


স্বর্গের মাধুৰ্য ছড়িয়ে ডেকেছে “বাবা; বলে। 
সেই নীলু! 
_ভাক্তারবাবু, আমি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে 
পারলাম না| জনক হ'য়েও আমি এগিয়ে গেলাম। 
আৱর-- 


a 
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সেই অসম্ভব একটা ঘটনাকেই বাস্তবে ঘটতে . দেখলাম | 
দেখলাম, সেই প্রায়-অন্ধকাঁর পরিবেশে স্বপন আমার 
মেয়েকে ভালবাঁসছে | 


না, ওরা কেউ আমাকে দেখে নি। মুহূর্তে আমার = 


বুকের মধ্যেটা হালকা হয়ে গেল। বোধহয় চুরি 
করতে গিয়ে ধরা পড়লেও মানুষের সর্ব স্নায়ু এমন অবশ 
হ'য়ে. যায় না। ষেন জগৎ-জোড়া এক AYP! 
আমাকে গ্রাস করল। 

পালিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। 
কে যেন আমাকে অমোঘ মন্ত্রে অনড় ক'রে রেখেছে 1” 

ঠিক মনে নেই, কী ক'রে যেন আমি চলে 
এসেছিলাম। 

আমাকে দেখে নীলুর মা প্রশ্ন করল, ‘কী হ'ল? 

আমি কথা বলতে পারলাম না। হাত-পা তখনো 
আমার কাপছে । আমি রোয়াকে বসে পড়লাম । , 

__ এজ গজ করতে লাগল নীলুর মা। বলল, 'পই-পই 
ক*রে তোমাকে মানা করি, অন্ধ্যেবেল। ওদিকে যেয়ো 
না। জলের কি অভাব আছে? এই জলেই হাত-পা 
ধুয়ে নাও ৷’ 

ঘরের মধ্যে ছোট মেয়েটা বই নিয়ে বসেছে। 
হারিকেনের আলোয় বুকে পড়ে. পড়া মুখস্থ করতে 
ব্যস্ত। এক সময় চেঁচিয়ে উঠল, “মা, আলোটায় 
তেল নেই ৷” 


ওর মা বলল, “তোর আর পড়তে হবে না, তুই, 


এদিকে আয়। নীলু তো এখনে! এল না, তুই একবার 


শিখাদের বাড়ী গিয়ে দেখ তো!” | 
আমি বাধা watt বললাম, 'থাক। তোর 
আব যেতে হবে ন| ৷ আমাকে এক ঘটি জল দে, মা!” 


ডাক্তারবাবু, আমি এ-কথা নীলুর মা-কেও বলতে 
পারি নি। কিন্তু শীলু, যে একটি কুম্থমের "মতো পবিত্র, 
তাকে একটা কীট কুরে-কুরে খাবে,--বাপ হ'য়ে এ আমি 
সহা করব কেমন করে? | 

‘তিনটে রাত আমি দু’চোখের পাতা এক করতে 
পারি নি, ডাক্তারবাবু! নীলুর মুখের দিকে তাকিয়ে 


মেয়েটার জন্যে 
৮০১৮১১৮১১১৮ সিটি 
আর, আমার কল্পনা যার কোনদিন নাগাল পায় নি,- 








কথা বলতে পারি নি। বার বার ভেবেছি, সত্যই কি 
আমার নীলু-মা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! ওর এই পতন কি ' 
অবশ্যম্ভাবী ? এর থেকে কি আমি ওকে রক্ষা করতে 
পারিনে? 

অনেক ভেবেছি । ভেবেছি নিজের বংশের কথা | 
পণ্ডিতের বংশ আমর! | সেই বংশের মেয়েকে কি-- 

হ্যা, ওই দুলাল প্রামাণিক, গোকুল ভ্যারান্দা, ভজা 
কৈৰত্য--এদিকের সকলেই যে আমাদের পায়ের ধুলো 


নিয়েছে এককালে । ওদের সঙ্গে যে আমাদের জল 
পর্যন্ত চলত .না। সেই ঘরে কি আমি নীলিমাকে 
পাঠাতে পারি? 

কিন্ত 


স্বপন যে আমার নীলুকে অপবিত্র ক 'রেছে-_এটাও 
তো মিথ্যে নয়। জেনে গুনে, সেই অপবিত্র ফুল আমি 
অন্তের হাতে তুলে দেব কী কারে? = 

'ডাক্তারবাবু, তিনদিন আমি খাই নি__ঘুমোই নি। 
একদিকে শের গৌরব, অন্যদিকে মাহষের ধর্ম__এই 
দোটানার মধ্যে পড়ে আমি প্রায় পাগলের মতো হ'য়ে 
গেলাম। অবশেষে 

আমি গোকুল ভ্যারান্দার কাছে গিয়ে দাড়ালাম | 

পণ্ডিত তাঁরানাথ ভশ্চাযের ছেলে হ'য়ে আমি 
গোকুল তাতির হাত দু’খান| জড়িয়ে ধরলাম । সব কথা 
খুলে ব'লে অনুরোধ করলাম, আমার মেয়েটাকে ওর 
ঘরে নেওয়ার জন্যে | 

শুনে, গোকুল যেন আমাকে কুকুরের মতে] ভাঁড়িয়ে 
দিল ওর ঘর থেকে । বলল, “যান যান! বেরিয়ে যান 
এখান থেকে । কোন কথা আর শুনতে চাই নে আমি। 
আপনি ঘর থেকে নেমে যান আগে 1” | 

আর তক্ষনি আমার রক্তে যেন আগুন জলে উঠল। 
পণ্ডিত তারানাঁথের ছেলে যেন জেগে উঠল ঘুম থেকে | 
বললাম, ‘গোকুল! তুমি ভুলে যেয়ো না, আমি 
ব্রাহ্মণের ছেলে! আমি এসেছিলাম ধর্মের মুখের দিকে 
চেয়ে। তা” তুমি যখন শুনলে না-- 

এগিয়ে এল গোকুল ৷ আমার মুখোমুখি দাড়াল । 
বলল, ‘ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে এই প্রবৃত্তি আপনার? 


১০৪ | ত ‘ 








প্রবর্তক _ [ আষাঢ়, ১৩৮১ 
নিজের দুশ্রিত্রা' মেয়েকে চাপিয়ে দিতে চান আমার . আমি চলে আসছিলাম। আর তক্ষুনি দু'হাতে 
ছেলের ঘাড়ে! পয়সার লোভে বুঝি জাত-ধর্মটাও আমার গলা চেপে ধরল গোকুল । তারপর. , 


ভুলে গেলেন এখন !' 


“কী বললে ?- আমি সিংহের মতে! গৰ্জে উঠলাম 1 
বললে? 


বললাম, ‘আমার মেয়েকে তুমি, দুশ্চরিত্রা 
আমিও যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হই, এই বলে যাচ্ছি 


গোকুল, বাড়ী গিয়ে আমার মেয়ের মরা মুখ দেখব। 


'আর তোমার ছেলেকেও আমি ব্ৰহ্মশাপ দেব, গোকুল। 
আমি কাউকেই ক্ষমা করব না . 


আমার আর কিছু মনে পড়ছে না, 'ডাক্তারবাবু _ 
cats হয় আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম ৷ হয়ত 
কেউ-কেউ ছুটে এসেছিল। . 

এখন ভাবছি, বংশের কৌলীন্ নিয়ে সমাদর 
গাওয়ার যুগটা বোধ হয় শেষ.হ'য়ে গিয়েছে । শুধু, 
অর্থের কৌলীন্তই মানুষকে দেবতা ক'রে দেয় । 

আপনি আমাকে ছেড়ে দিন; ডাজারবাবু, আমি : 


_ একবার আমার নীলু-মার মুখখানা দেখব | 


“..চৌরাগ্রগণযাং পুৰুষং নমামি” AE 


| Wipers দাস, এম. এ. 


আমি শুনেছি ঃ পরমবরক্ম অথবা পরমেশ্বর, fax 

প্রভু বলে’ সেই বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশে TRCN আঙুল 
আহ্বান। 

আমি দেখেছি £ : 
সম্বোধন করতে 1 

আমি দেখেছি £: জগন্মাতাঁ বলে’ ae মহাশজিকে 
| ats আহ্বান জানাতে | 

আমি দেখেছি, শুনেছি £ হেনাথ! ee eS 
বলে” নর-নারী সেই পরম পুরুষের পায়ে সর্বসমর্পণ করে” 
নিজেকে লুটিয়ে বিকিয়ে দিয়েছে। | | 

অৰ্জুনন সম্বোধন. করেছেন “সখা” বলে" ।, 
Arita থেকে শুরু করে’ অগণিত ভক্ত প্রেমী fre- 


 পরমপিতা বলে’ pee মর্মন্প্শী 


" সন্তানরূপে সেই TATA ব্যাকুলভাবে বুকে তুলে : 
নিয়ে স্নেহভরে আহ্বান করেছেন ‘গোপাল’ বলে ia 


সবও পড়েছি, শুনেছি, দেখেছি ৷ | 
শাস্ত্ৰবাণী £ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং)” 
সেই. স্বয়ং শ্রীভগবানকে কোনো 'প্রেম-পাগল 
মহাভক্তকে যখন আহ্বান করতে দেখলাম, ‘চৌরাগ্রগণ্য 
পুৰুষ’ বলে’, তস্বরশ্রে্ঠ বলে "তখন ‘সহস! চমকিত 
হলাম। ূ 


পাৰ্থ: ভগবান: শ্রীকৃষ্ণের কাছে 


Stary 


fe সাংঘাতিক gulp কি . আশ্্ষ 


 প্রগল্ভতা ? : + Bae 


1" হিসাবে যদিই কখনো কোনো বেফীস কথা 
gia ব'লে ফেলে থাকেন, তার FI ভীত ও অনুতপ্ত 
ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে 
শৰীমন্তাগবচ্‌গীতায় বলেছেনঃ 

. সখেতি মত্বা প্রসভং THRE 
- হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি ! 

‘ অজানিতা মহিমানং তবেদং। 

অয় প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি। 


Seca eres erecac sere ৬৯৪৫৭ ৩ডত 


তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ৷ - 


কিন্তু, কে এই মহাভক্ত, ভক্তি যাকে এতোদুর উদ্ধত 

ও নিঃশঙ্ক করে’ তুলেছে যে স্বয়ং শ্রীভগবানকে নিষ্ণুঠ 

হ'য়ে বলেন £ “চৌরাগ্রগণ্য পুরুষ ?' 
fe আশ্চর্য ভাবনা! কি অচিন্ত্যনীয় ধারণা! কি 

অনবদ্য রস! 


হ্যা, প্রথমে দানি মাত্ৰ ৰণ জোকেরই সন্ধান 


‘পাই: 


আযাঢ়, ১৩৮১ ] 


ব্ৰজে প্ৰসিদ্ধং নবনীতচৌরং 
গোঁপাঙ্গনানাং চ দুকুল চৌরং। 
অনেক-জন্মাজিত-পাপচৌরং = 
-চৌরাগ্রগণ্যং পুৰুষং নমামি ॥ ১ ৷ 
শ্রীরাধিক' a হৃদয়স্ত চৌরং 
নবাবুদ শ্যামলকান্তিচৌরং 
' * পদাশিতাদাং চ সমস্ত চৌরং 
| চৌরাগ্রগণ্যং পুৰুষং নমামি ২॥ = 
বিস্ময়ে মুগ্ধ হই চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীর 
ক্ৰরিদ্ধে অপরাধের তালিক! দেখে। 
বালকবয়সে ব্ৰজে ননী-চুরির জন্ত খ্যাত,--কৈশোৱে 
গ্োপা্গনাদের এ-কুল ও কুল দু’কুল চুরি,__যৌবনে 
ভীরাধিকার হৃদয় চুব্বি,--মহাপাতকীদের জন্ম-জন্মান্তর 








অজিত সমস্ত পাপ চুরি,--তীর শ্রীচরণকেই যে একমাত্র ' 


ভাশ্রয় করে, তার যথ-সর্বন্ব চুরি,_যে করে, চোরের 
“ater সেই দোঁরকে তক্ুকবি প্রণাম নিবেদন করেছেন, 
' £চৌরাগ্রগণ্যং পুৰুষং ন্ম!মি’ বলে’ | 

| ‘ভজীচৌরগ্রগণ্যপুরুষা্টকম্‌’- "এর উল্লিখিত প্রথম দুইটি 
শোক আমাকে মুগ্ধ করে, আবিষ্ট করে। 


সৰ্বশক্তিমান পরমপুরুষকে অনন্ত চোঁর বলে? সম্বোধন | 


করে’--তীর  চৌর্ধাপবাধের এক অনবদ্য তালিকা 
উপস্থাপিত ক'রে, অমল সাক্র নয়নে ‘চাঁরাগ্গণ্যং পুৰুষং 
ন্মামি বলে" তার শ্ৰীচরণে নিজেকে.বিকিয়ে দেওয়া,-- 


এ ভাব, এ ভাবন|, এ কন্সেপস্ঠন্‌ তুলনাবিহীন। এর . 


ছিতীয় নজীর পৃথিবীর অন্ত কোনো ধর্ম, দর্শন, কাব্য, 
সাহিত্য, কে-থাও নেই। অন্ততঃ আমার নগন্য পঠন- 
পাঠনের স্বঘোগে কোথাও এমনটি আর পাই নি। 

অতএব ‘অষ্টকম্‌’-এর বাকি ছয়টি শ্লোকের জন্য 
অন্তর আগ্রহে AVES .হয়। আকুল আকাঙ্কা আর 
অধীর উন্মাদলা'নিয়ে আমার অনুসন্ধান চলতে থাকে | 
' দীর্ঘদিন পরে হ্যা, বাঞ্থাকল্পতরুর করুণাবশেই বলতে 
হবে, অবশেষে আমি অবশিষ্ট ছয়টি অতুলনীয় ক্লোকেরও 
সন্ধান পাই। 

আীল্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ সর্ধলিত 
্রীস্তবকল্পদ্রঃ-এ শশ্রীচৌরা গ্রগণ্যপুরুষাষ্টকম্-এর সম্পূর্ণ 

৪ 


চৌরাপ্রগ্রণ্যং পুরুষং নমামি 





১০৫ 








আটটি শ্লোকই পাই। প্রথম দুইটি শ্লোক উপরে উদ্ধত 
হয়েছে। অভাবিত ভাব-রস-সিঞ্চিত অবশিষ্ট ছয়টি 
শ্লোকও নিচে উদ্ধৃত করা হ’লো: 
অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ 
কৰোতি ভিক্ষং পথি গেহহীনম্‌ | 
কেনাপ্যহো ভীষ্নণ চৌরং Best, 
gs কৃতো বা ন জগন্রয়েহপি ॥ ৩॥ 
যদীয় নামাপি হরত্য শেষং 
“গিরি প্রসারানপি পাপরাঁশীন্‌ | 
arts ag চৌর ইট্‌গ্‌ 
' দৃষ্টঃ শ্রতো বান ময়া কদাপি ৷ ৪ ॥ 


ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়ানি 
প্রাণাংশ্চ BB মম সৰ্ব্বেমেব। 
পলায়তে কুত্ৰ ধৃতোহদ্ব চৌর 
ত্বং ভক্তিদায়াসি ময়] নিরুদ্ধঃ ॥ | 
ছিনাৎসি ঘোঁরং যমপাশবন্ধং 
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধমূ। 
ছিনাৎসি HAD সুমত্তবন্ধং 
নৈবাত্মনৌ SSS তু বন্ধম্‌ ৷৷ | 
মন্মানসে‘তামসরাশি ঘোরে 
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধ: | 
লতস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়, 
. স্বচৌৰ্ধ্যদোযোচিতমেব HOR ॥ ৭ ॥ 


কারাগৃহে বস সদ! হৃদয়ে মদীয়ে 
'মভূক্তিপাশদুটবন্ধন নিশ্চলঃ'সন্‌ । 
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়কোটিশতান্তুরেহপি 
সর্ধস্থচৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥ ৮॥ 
৷৷ ইতি শ্রীচৌরাগ্রগণ্যপুরুষাষ্টকং সমাপ্তম্‌ ॥ 
ভক্ত, কবি প্রশ্ন করলেন £ এমন ভীষণ, ছু্ধর্ষ চোর 
ত্ৰিভুবনে কেউ কখনো দেখেছে? শুনেছে কেউ এমন 
আশ্চর্য চোরের ইতিহাস ? যার নাম-মাত্রেই পর্বত- 
প্রমান পাঁপরাশিও চুরি হয়ে যায়? 
অতএব, নিরপেক্ষ ও কঠোর . বিচারকের ভূমিকা 
গ্রহণ করলেন ভক্ত কবি। 


£ 


১০৬ ৃ প্রবর্তক | | | [ আষাঢ়, ১৩৮১ | 


এশ পি ততটা তাইনা oe OSE 











কি আশ্চর্য মধুর প্রগলৃভত! ?, সৰ্বকারণকারণঃ যে 


ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ, তার বিচার ও. তাকে শাস্তি দান, 


করছেন অকিঞ্চন ভক্ত কৰি। বলছেন? আমার ধন- 
মান,সকল ইন্দ্রিয় প্রাণ, আমার সর্বস্ব চুরি ক'রে তুমি 
কোথায় পালাবে, চোর? তোমার - চৌর্ষ-দোষের 
উপযুক্ত দণ্ড দেবো আমি। তোমার যোগ্য শান্তি 
চিরবন্দীর জীবন-যাপন | অতএব, আমি আমার 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছুঃখময় হদয়-কারাগারে, আমার 
তক্তিপাশের দৃঢ়বন্ধনে বেঁধে তোমাকে চিরবন্দী ক'রে 
রাখবো । তোমার সমস্ত জারিজুরি ভেঙে, তোমার 


এঁসর ছুষ্টামি-নষ্টামির সকল কার্যকলাপ চিরতরে 
নিশ্চল. ও স্তৰ ক'রে দিয়ে তোমাকে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে রেখে দেবো! | 4 
'. আশ্চৰ্য দস্তোক্তি! কিন্তু, এ দত্তের প্রভবস্থল শুদ্ধা 


.ভক্তি। অতএব, এ ক্ষেত্রে সেই -পরমপুরুষ ভক্তের 
দেওয়া দণ্ড হাসিমুখেই মেনে নেন ; ভোগ করেন | 


1, এর পূর্বনজীর আছে বৈকি! . | 
যেমন, মা-যশোদার হাতে দুই আঙুল, প্রমান কম 
রজ্জুর যোগান নিজেই দিয়ে নিজের বন্ধন-দণ্ডকে নিজেই 
স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন শ্রীতগবান ie 


‘_, . ভাগ্যলিপি | | 
: | - শ্রীঅভয়পদ মজুমদার ত! ce oe 
আজি আমি বসিয়াছি করিতে. গণনা : ধরণীর এক কোণে বসিয়া 'নীরবে 
য়: . ‘ 
: ভাগ্য আপনার ‘শূন্য মনে বহি’ 
খুঁজিয়। পাইনা কিছু শুভপ্রদ যাহা : বঞ্চনা বেদন1 'আর অভাঁব-অনলে. 
হইবে আমার-- নিরন্তর দহি! 


-কেবল দেখিতে পাই 
‘বিত্ত নাই, সুথ নাই, 
চিত্তন্তরা আছে শুধু 

পূৰ্ণ হাহাকার 


/ , ভবে কি অদৃষ্ট মন্দ ওগে| নারায়ণ! 


" নিরাশার অন্ধকারে 
অনৃষ্টের অবিচারে : 
RHE বেদনা! প্রভু 

আঁর কত সহি। 


< : য| দিয়াছ মোরে 
তাই লয়ে তৃপ্ত যেন থাকি' সদা আমি 


প্রসন্ন অন্তরে | 


দুঃখের পসরা বয়ে 

তোমাতেই মগ্ন হয়ে : | a 

কেটে যাকৃ' এ জীবন | _ 
অন্ধকার ঘোরে | 





'_ * পপণ্ডিতপ্রবর শীমুশীলকুমার রায়, কাৰ্যব্যাকরণপুৰাণতীৰ্থ প্রণীত “wafer দিনের ১৪২ পৃষ্ঠায় গরস্থকারের যে আবেদন 
প্রকাশিত হয়েছে রীগেরাকম-এর অবশিষ্ট ছয়টি দুল ত শ্লোকের সন্ধান দানেবু জন্য, তাহারই প্ৰেক্ষাপটে এই নিবন্ধটি প্রকাশ . 


কর! হইল। _ প্রঃ সঃ 


৷ '__ জাবনাশপ্পা মতিলাল 
ঢ ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


| সাঁরাট। অধ্যাহ তিনি মতিলালকে যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা . 


দিলেন। সেই সময়ে চতুবৃ্যহ ভাগবত-তত্ব .লইয়া 
উভয়ের মধ্যে আলোচনা হইল। ' 'বাহদেব, সঙ্কৰ্ষণ 
প্ৰদ্যুম্ন ও শনিরুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি আবেগ ভরে 
. ৰলিয়| যাইতেন ৷ . হতিলাল তন্ময় হইয়া শুনিতেন। 


শ্ববতার সম্বন্ধে তিনি প্রাজ্ঞ ও বিরাট প্রকাশনের' 


উদাহরণ দিতেন, ব্যাসকে প্রাজ্ঞ ও Boars বিরাট 


পুরুষ বলিয়া মতিলালক্রে বুঝাইলেন | উপনিষদের তত্ব. 
তিনি মুক্তকণ্ে বিবৃত করিতেন ৷ মোটের উপর সারা 


মধ্যাহ্ন আনন্দে মতিলালের অতিবাহিত হইত | | 

রাত্রিকালে ভ্ৰশচন্ত্ আসিয়া রাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গ লইয়া 

' তাহার সহিত আলোচনা করিতেন। মতিলাল সেই 

আলোচনাস আকৃষ্ট হইতেন না। চেয়ারে ঠেস দিয়া 

) ঘুমাইতেন 
হইত। . তারপর শ্রীঅরবিন্দ faa! যাইতেন।| 

মতিলাল প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার যত প্রবন্ধ ছিল 
শ্ীঅরবিন্দকে পড়িয়া শুনাইতেন। সেই সময় ‘উদ্বোধন’ 
নাটকখানি লিখিয়া মতিলাল অভিনয় করিয়াছিলেন। 
সেইখানি আগাগোড়া পড়িয়া শ্রীঅরবিন্বকে শুনাইলেন। 
শুনিয়া অরবিন্দ বলিলেন, “তোমার বাংলা লেখা বেশ। 
পার তো ধরর্ম'-এ কিছু কিছু লিখতে চেষ্টা, কর ৷” 

এই প্রসঙ্গে মতিলাল তীর অহ্পম “জীবনসঙ্গিনীতে, 
পরবর্তী কলে লিখিব্রাছিলেন_- 

“যে সাহিত্য ক্ক্ষেত্র হইতে মুক্তি খুজিতে ছিল, 
তাহ! তাহারই নির্দেশে গোমুৰীধারার oty নিঃস্থত 
হইল। ধর্শ-এ আমার কয়েকটা ক্ষুদ্ৰ ANS প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তারপর আজিও 'প্রবর্তক'-এ সে অজ 
- প্রবাহ ছুটিয়া চলে; শিথিল হস্ত, তবুও লেখনী স্তব্ধ হয় 
না! f= জানি, আমার সবখানি, যেন :তাঁর প্ররশ 
প্রতীক্ষায় এতদিন স্তম্ভিত ছিল, জীবনের সকল দুয়ার 
একে একে তার ছোয়ায় খুলিতে wige করিল! 
এদ্বোধন'-এ আত্মজ্মর্পণের কথাই বলিতে চাঁহিয়াছি ১ 


যুক্তিতর্তে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত 


- কথোপকথন চলিত। 


৩০ ॥ 


878 
কিন্তু তেমন স্পষ্ট বিশদরূপে তাহা! বোধ হয় ফুটিয়া উঠে 
নাই! তিনি অমর্পণের রহস্ত বলিলেন। আমারও 
যেন সব পরিস্কার হইয়া লক্ষ্যে পড়িল। তাঁর বন্দী- 
জীবনে যে সব অপূর্ব রহস্যের অনুভূতি হইয়াছিল, তিনি 
তাহা একে একে বলিতেন। আমি শুনিয়া বিভোর 
হইতাম। কেমন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে তিনি 
শৃন্তে অবস্থান করিয়াছিলেন, কারাগৃহের কঠিন লৌহদণ 
তার হম্তম্পর্শে কেমন করিয়া! 'নবনীত তুল্য কোমল 
বলিয়া অনুভুভ হইয়াছিল, জেলের উঠানে পিশাচ মূৰ্তি 
TBST তার চক্ষে কেমন অপরূপ বাসুদেব মুণ্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিল, সর্বভূতে দিব্য বিভুতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল-- 
অনর্গল এই সকল' কথা তিনি বলিয়া যাইতেন! 

গ্রে DS হইতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া, একখানি 
ঠিকা গাড়ী করিয়া তাহাকে যখন লালবাজার পুলিশ 
কোর্টে আনা হইতেছিল, Sta সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ 
সারাক্ষণ বসিয়া তাহাকে সাত্বন| ভরসা! দিয়াছিলেন-- 
তার মুখে এসকল কথাও শুনিয়াছি। আদালতগৃহে 
বিচারক, উকিল, ব্যারিষ্টার সকলকেই নারায়ণ দর্শন 
করিয়া ভিনি নিজের ভিতর হইতে এমন আনন্দ ও 
উল্লাস অনুভব করিতেন যে, তার বন্ধনদশ! যে দীর্ঘদিন 
স্থায়ী হইতে পারে, তাহা তিনি মনের কোনেও স্থান 
দিতে পারিতেন না। সে যে কত কথা আজ তাহা 
স্মরণ করিয়া বলিতে হইলে মহাভারত রচনা করিতে 
হয়।” = 8. 2 ৷ 
ঘণ্টার পর ঘন্টা অরবিন্দের সঙ্গে মতিলালের 
মতিলালেয় কোন কথাই বাকি 
থাকিত না। অরবিন্দ কৌতুহল করিয়া মতিলালের 
সঙ্গে কত রহস্য করিতেন। এক স্থানে অধিক দিন 
থাকিলে, লোক-জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায় তাহাকে 
স্থানান্তরিত করার কথা হইল! মতিলালের কোন 
বিষয়েই আপত্তি করার ছিল না । তিনি আসিয়াঁছিলেন 
একান্ত অপ্ৰত্যাশিতভাবে, সেইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবেই 


যদি চলিয়া! যান, তাহাতে মতিলালের হৃদয় ব্যথিত 


৯০৮ 


পিপাসা পাস 





হওয়ার কথ! তাহার আদৌ মনে হয় নাই। তাঁহাকে 
কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে তাহাঁও মতিলালের 
জানিবার ইচ্ছ' ছিল ay | 


দেওয়ার ভার মভিলালের উপর পড়িল। ধৰ্ম্ম ও 
ধর্ঘমযোগীনে শ্রীঅরবিন্দের নিরুদ্দেশের কথা বাহির 
হইয়াছিল। তিনি সাধনার জন্য হিমালয়ে তিব্বতীয় 
কৌথুমীর আহ্বানে প্রস্থান করিয়াছেন__এই কথাই 
লোকে জানিয়াছিল। কিন্তু দেশের লোকের চেয়ে 
পুলিশের লোক অধিক সন্ধান রাখিত। অরবিশ্দবাবুর 
সন্ধান তাহারা তখন কলিকাতায় করিতেছিল। 
একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া অরবিন্দকে লইয়া 
যাইলে সে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া TES). তখন 
সে চিন্তা মতিলালের ছিল ai) মধারাত্রে সকলে 


' নিদ্ৰিত হইলে, মতিলাল তাহাকে লইয়| বাড়ীর অনতি- 


দুরে, তাহাদেরই আস্তাবলে লইয়া গেলেন ।: দেখিলেন 
সহিসটা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে । মতিলাল, অতি 
সতর্কতার সহিত ঘোড়াটাকে বাহির করিয়া অন্ধকারে 
হাতড়াইয়া কোন, রকমে গাড়ীতে ভুড়িয়া লইলেন। 
তাহাকে ও মণিলালের আর এক বন্ধুকে গাড়ীর ভিতর 
প্রবেশ করিতে বলিয়া ঘোঁড়ার পিঠে চাবুক কষ্য়| 
দিলেন। উহার মধ্যে একটা ঘোড়া নূতন ছিল। সে 
ক্রমাগত গাড়ীকে নর্দমার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে 


মৃ ALTE? 





তবে রাত্রিতে সহরের দক্ষিণ 
প্রান্তে একখানি গাড়ী করিয়া তাহাকে পৌঁছাইয়া . 


[ আষাঢ়, ১৩৮১ 


Tee মতিলাল যথাস্থানে পৌছিয়াছিলেন। নিশীখ 
রাত্রি, পথে লোক ছিল না, তাই wl | নতুবা মানুষের 
ঘাড়ের উপর দিয়াই গাড়ী চুটিত, সন্দেহ নাই।, পথের 
এক স্থানে পুলিস. প্রহরী গাড়ী রুখিতে মতিলালের 
চৈতষ্ঠ হইল যে, লন গাড়ীতে, জালায় নাই। তখন 
মতিলাল ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়! উদ্ধ“শ্বাসে গাড়ী 
ছুটাইল- পুলিশ বেচার! সুখবিকৃতি করিয়া গালি বর্ষণ 
,করিল। 

চন্দননগরের দক্ষিণ প্রান্তে দিদি স্থানে যিনি 
মতিলালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার হস্তে 
অরবিদ্দকে সমর্পণ করিয়া মতিলাল গাড়ী হীকাইয়া পূনঃ 
বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আত্তাবলে ঘোড়া দুইটি 
তুলিয়া গাড়ী পথের উপরই রাখিয়া! মতিলাল ঘরে গিয়া 
Sry ছাড়িয়া বাঁচিলেন | ৷ 

মতিলাল তাহার স্ত্রীকে সকল ঘটনা বলিলেন। . 
তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাস করিলেন_-“সহিস কিছু জানিতে/ 
পারিল না?” মতিলাল- বলিল 'না”। তিনি ভীষণ- 
চিস্তার সহিত বলিলেন--“সর্কনাশ, কোনদিন চোরে ' 





গাড়ী ঘোড়া তো লইয়া যাইতে পারে!” মতিলাল হাসিয়া 


বলিলেন “আমি তো আর চোর নই ৷” মতিলালের মনটা 
তখন; অরবিন্দের প্রতি ভক্তিশ্ৰদ্ধায় 'বুক ভরিয়া 
উঠিয়াছিল। তাই একথাও বলিলেন “সবই অরবিন্দের 
মহিমা । 'পথেও তো বিপদ হইতে পারিত।” তাহার 
স্ত্রী আর অধিক কথা কহিলেন না, বলিলেন--“তোমাদের 


উদ্যত হইল | খুব জোরে রাশ ধরিয়! অত্যন্ত উৎকগার সবই একটা কাণ্ড, এখন ঘুমাও |” (ক্রমশঃ ) 
দিব্য জীবন 
জীবনকৃষ্ণ শেঠ 
নিরন্তর বহি চলে বিবর্তন ধারা : 4 * তুমি যোগী বলিয়াছ হেথা নহে ক্ষান্তি 


প্রাণেরে আশ্রয় করি রূপে রূপাস্তরে 
প্রথম বিকাশ তাঁর শ্যাম্ত্ণস্তরে ' 
অনন্তর জীবদেহে স্বোতঃ আত্মহার]। 
জীবদেহে বক্ষে লবে| ধারা বিবর্তন, । 
জীব হতে অন্ত জীরে আপন! বিকাশি' 
মানবের দেহ-দীপে উঠিল উদ্ভাসি’ 
বিবর্তন-গতি বুঝি হ’ল সমাপন । 


জীবনের যাত্রা এবে অন্তরের পথে, 
ভবিষ্যৎ গতি দিব্য জীবনের রথে 
অতি মানবের. at অভিনব কান্তি |: 
' জীবন অনিত্য বহে, সে দিব্য জীবন 
দেবতা সমান.নর অপূর্ব শোভন | 


¢c 


\ 
> 


এবার সুন্দরবনে TEMAS 


জীস্বুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


( অবসর প্রাপ্ত ডিপুটি ডাইরেকটর অফ 
এগ্রিকালচার, পঃ'বঙ্গ সরকার ) রর 


গত ১০।৭৭৪ তারিখে উপরের শিরোনামায় আনন্দ- 
। বাজার পত্রিকার দক্ষিণ কলিকাতাঁর সংবাদদাতা 


. লিখিয়াহেন-_-"গতবারের তুলনায় স্বন্দরবনের জঙ্গল 


থেকে এনার মধুসংগ্রহ বেশি হয়েছে । এবছর সংগৃহীত 
হয়েছে ৩৮০ কুইনটাল, গত বছর ছিল, ২২* কুইনটাল... 
ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত হল বনে 
মধুসংগ্রছের সময় ।--.বন-দফতর থেকে এবার সংগ্রহকারী- 
_ দের হাক্সারখানেক অনুমতি পত্র দেওয়া হইয়াছিল ও 
তাহাদেন কাছ CATS আড়াই টাকা কেজি দরে অপরি- 


' শোধিত মধু কিনে তা পরিশোধন করে বাজারে প্রায় - 


সাত টাকা কেজি দরে বিক্রি করে থাকেন.।' প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
মুখপাত্র আরও জানান যে, গত ৩ মাসে আটজন বাঘের 
মুখে প্র" হারিয়েছেন এবং ইহার অধিকাংশই বনে মধু 
আনতে বাঘের কবলে পড়েন |” 


আমি একজন ৮২ বছর বয়সের পেনসন তোগী, এবং 
সর্বপ্রকার বিশেষতঃ কৃষিতিত্তিক সংগঠনমূলক কাজের 
দ্বারা দেশের সম্পদের WS আহরণ ও বণ্টন করিয়া 


"আমরা সমৃদ্ধশালী হইতে পারি, ইহা বিশ্বাস করি | iz: 


আমি মনে করি যে ব্রিটিশশাসনের ye হইতে আজ 
পর্যন্ত দেড়শ বৎসর ধরিয়া প্রায় দেঁড়হাজার বা আরও 
অধিকসংখ্যক এই অজানা, সাহসী, মধুসংগ্রহকারী বঙ্গ- 
সপ্তানদের আত্মদযন বৃথা হইতে পারে না। দেশবাসী 
তথা সরকারকে এই কাজে বিশেষভাবে আগ্ৰহান্বিত 
হইবার জন্য বোধ হয় ইহার প্রয়োজন হ্ইয়াছিল। 
১৯১২ স-লে পুণ কৃষি কলেজে ও পরে পুণা সরকারি 
কৃষি গবেষণা ইনঠিটিউটে কাঠের বাক্সের ভিতর আধুনিক 
প্রথায় যৌমাছি-পালন কেমন সুচারুরূপে করা যায় তাহা 
প্রত্যক্ষ কুরিয়াছি। ওয়া্দ্ধা ও গ্রাম-উদ্যোগ পরিকল্পনায় 


«মৌমাছি-পালন* বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । ' 


অবিভক্ত বাংলার বহুলাংশে এই কাজের বিস্তৃতি 
হইয়াছিল। cater শ্রীসতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত ও অভয় 


উদ্যোক্তা ছিলেন। 


আশ্রমের Regasy ঘোষ মহাশয় ইহার প্রধান 
পশ্চিমবঙ্গে দমদমে কৃষি-শিল্প- 
গোপাল বিষ্কালয়ের উদ্যোক্তা মৌমাছি পালনে 
ছাত্রদের আধুনিক প্রথায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 
শিলিগুড়িতে রামকৃয় মিশনের এক সাধু মৌমাছি 
পালনের একটি কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন এবং ইহার পূর্বে 
আলমোরায় এই কাজে গ্রামবাসীদের উৎসাহিত 


.করিতেন। কর্মজীবনে আমি .কালিমপং-এ অনেক 


লোকের বাড়ীতে বড় বড় বাক্সে ( সংখ্যায় প্রায় দশ ) 


‘মৌমাছি ও মধুভরা চাক দেখিয়াছি 1 গত ৪ বছর আগে 


ভদ্রেশ্বরে  বিঘাটিগ্ৰামে মৌনাছি-পালন কেন্দ্র 
দেখিয়াছি। 

আমি বুঝতে পার্জর না যে বিশেষজ্ঞ চালিত বনবিতাঁগ 
উন্নত প্রথায় বাক্সের ভিতর মৌমাছি পালন ও সেন্টি,- 
ফুগাল প্রথায় হাত-যস্ত্রের সাহায্যে মধু নিষ্কাষণ না করিয়া 
এ যাবৎ আদিম প্রথায় চাক ভাঙ্গা ও মধুসংগ্রহ করিবার 
ay এই অভাবগ্রস্ত লোকগুলিকে কেন বিপদসম্ুল 
জঙ্গলে যাবার জন্য লাইসেনস্‌ দেওয়! হয়। 
লাইসেনস্‌ বিলি করিয়া, ৩৫০ কুইন্টাল মধু, আড়াই 
টাকা প্রতি কেজি হিসাবে এই অপরিশোধিত মধু কিনিয়া 
তাহ! পরিশোধন ও প্রায় সাত টাকা প্রতি কেজি দরে 
বিক্রয় করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া কি ভাবে 
বনবিভাগ web থাকিতে পারেন! ব্রিটিশ আমলে 
বনবিভাগের আয় দেখাইতে পারিলে চাকুরিতে উন্নতি 


হইত, এ ব্যবস্থার এখন পরিবর্তন হওয়া দরকার। 


১০০০ 


আমি কর্মজীবনে বহুবার হ্বন্দরবনে গিয়াছি। জন- 
কল্যাপত্রতী ota, ভানিয়েল হ্যামিলটন ও ব্রহ্মচারী 
ভোলানাথের কর্মন্থচীর সহিত সহযোগিত| .করিয়াছি। 
তাই ৫৩৬০ বর্গমাইল বিক্ষিপ্ত এই বনসম্পদ মধু যাহা 
একটি পুষ্টিকর গ্ন,কোসসমৃদ্ধ খাণ্ডা ও চাক-পরিত্যক্ত অতি 
প্রয়োজনীয় মোমের উৎস যদি আধুনিকভাঁবে সংগৃহীত | 


১১০ 








হয় তবে দেশের প্রভুত কল্যাণ হইবে। ইহাতে য ফলন ২০ 
গুণ বেশী হইবে | | 

এই মধু. সংগ্ৰহ কিরূপ লাভজনক তাহা পাশ্চাত্য 
দেশের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায়। এই সব দেশে 
সখ .ও ব্যবসা হিসাবে মৌমাছি-পালনে লোকের 


যথেষ্ট আগ্রহ STH ৬০৭০ বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে 


৩০:৪০ হাজার কর্মী মৌমাছি ও রাণী সহ একটি চাক 
৩০ শিলিং এ বিক্ৰয় হইত। ১৯৪৪ সালে আমেরিকায় 
&৯ লক্ষ ১০ হাজার মৌচাক হইতে -২২৮. কোটি 
১৬ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড মধু ও ৪৪ লক্ষ ১২ হাঁজার 
পাউণ্ড মোম পাওয়া গিয্নাছিল। এই মধুর মূল্য ৫ কোটি 
৯২ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার ও মোমের মূল্য ১৯ লক্ষ ৬৩ 
হাজার ডলার হিসাব করা হুইয়াছিল। এবার স্থন্দরবনে 
গামছায় মৌমাছি; ডিম, শিশুপোরার রসমিশ্রিত যে 
অপরিশোধিত মধু বাহির হইয়াছে তাহার পরিমান ৩৫০ 
কুইনটাল মাত্র ইহা নিশ্চয় eyes এক বিরাট 
পরিহাস । | 7 

আমি All Bengal Co-operative Home Crofter 
Association এর President থাকাকালে বাংলার ফল 


আসা-যাওয়া 


আসা-যাওয়া 


. [ আষাঢ়, ১৩৮১ 





পুষ্পশোভিত গ্রামে কিছু নি -পাঁলনের বাক্স বিতরণ 
করিয়াছিলাম। টাকার অভাবে ইহা বন্ধ করিয়া, দিতে 
হয়। এই NAT একটি নমুনা এখনও আমার কাছে 
আছে। 


এখন পশ্চিমবঙ্গে BHATT উন্নয়ন টী ও সমবায় ' 


সমন্বয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে।: অতীতের ক্রটি বিচ্যুতি 
ভুলিয়া বনবিভাগের কর্ণধারগণের ও সরকারি কৃষি, 


সমবায়, কুটিরশিল্প ও পরিকল্পনা বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত 


ব্যাঙ্কের ॥ খণদান বিভাগ ও বেকার ব্যক্তিগণের 
সহযোগিতায় এবং আমেরিকার, দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত 
হইয়া, আমুল দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের মত একটি বিশেষজ্ঞ 


পরিচালিত সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া মৌমাছি পালনের 


এই কাজকে একটি প্রকৃত অর্থকরী রূপ দিবার সময় 
আসিয়াছে। British Bee Journal, American Bee 


Journal, উত্তর প্রদেশের 'রামগড় হইতে প্রকাশিত 


Indian Bee Journal মৌমাছি-পাঁলনের বহু তথ্য. 


থাকে এ বিষয়ে আমাদের সংবাদপত্রে ও রেডিও 
মারফৎ আলোচনা করিলে দেশবাসীর আগ্রহ বুদ্ধি 
হইবে। 


শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ 


যে যায় সে চ’লে যায়, যায় চিরতরে . 
কাহারও সাধ্য নাই ধরে রাখে তারে | 
নৃতন দেশের লাগি’ ছেড়ে পুরাতন 
চলে যেতে চায় মন মানে AL বারণন 
স্নেহের বাঁধন তাই সব ক'রে ছিন্ন 

যাত্রা করে-অনিশ্চিত অজানার জন্য | 
সেখ! গিয়ে গড়ে পুনঃ নব পরিবেশ 
আত্মীয়-স্বজন কত মিলে যায় বেশ। 


এই ভাবে কতবার আসে আর যায় 
নিয়তির চক্র তাকে নিয়ত থুরায়।' 
এক ছাড়ে আর ধরে ঘুরে কত দেশ, 
কত ভাঙ্গে কত গড়ে নাহি তার শেষ। 
কৰ্ম্মৰশে ধরে জীব নব নব দেহ, 

' নিবৃত্তি ইহার কবে জানেনা তো' কেহ I 
যতদিন না ঈশ্বরে wal ভক্তি'হয়, 
ততদিন জন্ম-মৃত্যা হইবে নিশ্চয়। 


fos 


ra 


A 


সজ্ব-্নংবাদ : 
আশ্রমী - 


প্রবর্তক সঙ্ঘ SHY তৃতীয়া, উৎসব ঃ 
atts সভ্যতার চিরপ্রসিদ্ধ পুণ/ তিথি অক্ষয় তৃতীয়া। 


মহাভারতে সত্যযুগের আবিৰ্ভাব, wey গঙ্গার অবতরণ, 


তার্গব পরশুরাঁমের আবির্ভাব ও যহারাজ পুথুর মানব- 
সমাজের নবসভ্যত-র কৃষিপ্রবর্তন। চন্দননগর প্রবর্তক 


সঙ্ঘের জন্ম এই পুণ্যতিথিতেই। ' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 


অক্ষয়তৃতীয়া লগ্নেই লীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্তক 
সঙ্ঘে WEISS a] উৎসব আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবর্তিত 
হয়। ১৩৪৪ বঙ্গাকে তাহাঁরই রজত-উৎসব এবং ১৩৭৯ 
বঙ্গাব্দে তাহার zed মহোৎসব সার্থকমণ্ডি হইয়া 
স্বসম্পন্ন হইয়াছে। : 

এই মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য --মহাভারতে ধর্মের অভ্যুদয় 
ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা। চৈত্ৰশপৃণিষায় ব্ৰন্ধেশ্বর বিগ্রহ পৃজান্তে 
মন্দিরচুড়াঁয় উৎসব-পতাঁকা স্থাপন তৎপরে প্রতি সন্ধ্যায় 


. শাস্ত্ৰপাঠ, যথাবিধি পুরশ্চরণাদি শেষে ১১ই বৈশাখ 


১৩৮১ বঙ্গাব্দ বৃহষ্পতিবার অক্ষয়তৃতীয়ার স্প্রভাতে 
সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীশ্ররচণন্ত্র দত্ত উৎসবের বোধন-বাণী 
উচ্চারণ করেন! পরে শ্রীমন্দিরচুড়ে সঙ্ঘ-পতাকার 
উত্তোলন ও সঙ্ঘ-পত্বিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। 

অপরকে উদ্বোধন সভার নির্বাচিত সভাপতি 
বর্ধমান বিশ্বধিগ্ভালয়ের উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখো- 
পাধ্যায় অনিবাৰ্য কারণে 
পারায় এদিন সভা স্থগিত রাখিতে উৎসব কমিটা 
বাধ্য হন। 
॥ ১২ই বৈশাখ শুক্রবার £ / পূর্বস্থগিত উদ্বোধন সভা 


. নির্ধারিত ory সভার অনুষ্ঠান একসঙ্গে হয়। 


পৌরোহিত্য করেন শীজয়গুক গোস্বামী এম.এ. ভি.ফিল- 
ভাঁগবতশাস্ত্রী। এই দিবসের আলোচ্য বিষয় “বাংলার 
সাধনা ও ভবিষ্যং"। সভাপতি মহাশয় তার সহজ 
মরল 'আবেগময়ী ভাষায় বাংলার সাধন বিবর্তনের বিশদ 


পরিচয় বিশেষতঃ বৈষ্ঞবাঁচরিত ভক্তিসাধনার মহিমা, 


বৰ্ণন করিয়া! প্রায় sie ঘণ্টা ভাষণ দান করেন। 
তাহার ভাষণ অতীব সাবলীল ও মনোজ্ঞ হওয়ায় 


অনুষ্ঠিত হয়। 


উপস্থিত হইতে না. 


উপস্থিত শ্রোতৃমগুলী মন্তমুগ্ধের ন্যায় রসসভোগ করেন। 
পূৰ্ব্বদিনের wage! তিরোহিত হইয়া যায়। 


১৩ই বৈশাখ শনিবার £ উৎসবের তৃতীয় দিবসে, 


আলোচ্য বিষয় ছিল “দেবতাষার বিজয় বৈজয়ন্তী” | - 


নির্বাচিত সভাপতি বর্ধমান খিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কৃত 
কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রগোবিন্দগোপাল মুখো- 
পাধ্যায় বেল: দুর্ঘটনায় উপস্থিত হইতে না পারায় পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীন্ছশীলকুমার রায়ের পৌরোহিত্যে সভার কার্ধ্য 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ" করেন স্থানীয় 
কলেজের অধ্যাপক শ্ীকালীপদ্ কর্মকার | সভাপতি 
মহাশয় তার পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভাষণে দেবভাষা ব| সংস্কৃত 
ভাষ| সম্বন্ধে VS পরিচিতি দান করেন। পরে সংস্কৃত- 
ভাষার প্রতিষ্ঠাকল্পে তার উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সৰ্ব্ব- 
সন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। | 

১৪ই বৈশাখ, রবিবার: ef দিবসের আলোচ্য 
বিষয়-হুচী ছিল--“জ্যোতিষের চক্ষে নেতাজীর জীবন 
ব্ৰত”। প্রথমে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা 
হয়! উৎসব-সভাপতি শ্রীঘরুণচন্ত্র দত্ত মহাশয় 
নেতাজীর বর্তমানতা ও জীবনব্রত সম্পর্কে ভাঁষণ'দেন। 
তাহার ভাষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমাণমূলক হইয়াছিল | 

.১৪ই বৈশাখ, সোমবার £ পঞ্চম দিবসটি মহিলাদিবস 
ছিল। এই দিবসের বিষয়বস্তুঃ সজ্ঘগুরু ও সমাজ দর্শনে 
ভারতীয় নারীর আদর্শ । স্থানীয় কন্তাকুমারী আশ্রমের 
অধ্যক্ষা শ্ৰমতী, কমলা দেবী সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত 
করেন। প্রবর্তক নারীমন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ৰধানা 
শিক্ষিকা শ্রীমতী ইন্দু দেবীর সুদক্ষ পরিচালনায় এই 
দিনের অনুষ্ঠান হুচারুরণে সম্পন্ন হয়। সভায় উৎসবের 
তাত্পৰ্য্য বিশ্লেষিত বিবরণী পাঠ করেন কুমারী আশালত' 
চৌধুরী । সঙ্গীত পরিবেশন করেম কুমারী শিপ্রা, 
লীলা, এষা, উমা, মিনতি প্রভৃতি কন্যাগণ। আবৃত্তি 
করে এষা মজুমদার, মিনতি দে, শোভা ভট্টাচাৰ্য্য । 
প্রবন্ধ পাঠ করেন বিজয়| মজুমদার | 

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার £ উৎসবের ষষ্ঠ দিন। এই 


ন 


ৰ 


১১২ - _ সজ্ব-সংবাদ a [ আষাঢ়, ১৩৮১ 
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দিন সভার আলোচ্য বিষয় ছিল প্রভু জগবন্ধুর. পুণ্য- তৰলায় শ্রীভবানী ঘোষ। শ্রীমতী বন্দন! চক্রবর্তী ও 
জয়ন্তী । সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন ইষ্টেনা স্থানীয় তরুণ শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় কয়েক্টী আধুনিক 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রভু জপবন্ধুর প্রবীণ শিষ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। . 
শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য । শ্রীশ্যামাদাস দে প্রভু জগবন্ধুর ১৯শে ও ২০শে বৈশাখ £ নবম ও দশম দিবসদ্য়ের 
ফরিদপুর' গোবিন্দ আশ্রম সম্বন্ধে তাহার পিতাঁসহ বিষয় ছিল বিজ্ঞান। এই বিষয়ে শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী 
ংযোগের বিবৃতি প্রদান করেন সভাপতি মহাশয় চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান পরিবেশন ও বক্তৃতা করেন প্রথম 
প্রভু জগবদ্ধুর লৌকিক ও আলৌকিক বহুল ঘটনাবলী দিবসে সৌর-জগতের গ্রহ-নক্ষত্ৰাদির বিষয়ে আধুনিক 
উল্লেখে তাহার সিদ্ধ ও অবতারজীবনের মূলমন্ত্র একমাত্ৰ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যাদি পরিবেশন করেন। 
হরিনাম_-এই সম্বন্ধে yay চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান দ্বিতীয় দিনে তিনি মহাকাশ তথা চন্দ্রাভিযানে 
করেন। 74 . ,রকেটের বিচিত্র প্রক্রিয়া, পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ প্রভৃতি 
al বৈশাখ, বুধবার : সপ্তম দিবসে সভার বিষয়ে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ছায়াচিত্রে পরিবেশন করিয়া 
আলোচ্য বিষয় ছিল সঙ্ঘ-সাহিত্যে সৃষ্টি ও সংগঠন বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর পক্ষে অতীব উপাদেয় ও 
সভাপতি হসাহিত্যিক শশ্যামাদাস দে। প্রধান শিক্ষক তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন | 
শ্রীজয়দেব পাল সঙ্ঘগুরুর সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে, মনোজ্ঞ ২:শে বৈশাখ সোমবার £ উৎসবের . একাদশ 








ভাষণ দেন সভাপতি তার gad লিখিত ভাষণে দিনের ধস্থধিগ্য| প্রদর্শনী অনুষ্ঠান সাফল্যের সহিত | 


সজ্ঘগুরুজীর শক্তিশালী সাহিত্যপ্রভাব দেশ ও জাতির সম্পন্ন করেন স্থানীয় অর্জুন আচ্চারী ক্লারের সভ্য ও 
প্রাণে যুগোপযোগী যে প্রেরণা, আশা ও উৎসাহের সভ্যামণ্ডলী। 

সঞ্চার করিয়াছিল তাহা সঙ্ঘগুরু-লিখিত পুস্তকাদি  ২২শে বৈশাখ সোমবার £ উৎসবের সমাপ্তি দিবস 
হইতে উদ্ধৃত করেন ॥ শরীমন্দিরে প্রাতঃ পাচ ঘটিকায় সমবেত উপাসনা তৎপরে 

১৮ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার £ ৮ম দিবসের কার্য- Saye স্নানানুষ্ঠান হয়। 

সুচী ছিল সঙ্গীত আসর।; স্থানীয় প্রসিদ্ধ গীতশিল্পী সন্ধ্যা ৬* টায় সযাপ্তি সভা ও পরে aa 
শ্ীবি প্রদাঁস নন্দী এই সভায় নেতৃত্ব করেন | Sry আলাপ, সম্মেলনের অনুষ্ঠান হত্র। সভানেত্রীন্ূপে For. হন 
করেন কুমারী জোনাকী ঘোষ, ভজন সঙ্গীতও গীতাভাবরতী শ্রীমতী সাধন! দেবী । তিনি রামায়ণ গান, 
পরিবেশিত হয়। সঙ্গতৈ যোগদান করেন_ ক্রেন। পূর্ণ প্ৰশস্তি মনতে উৎসব সমাপ্ত হয়। 
হারমোনিয়মে কুমারী দীপা পাল, মুদঙ্গে Aafia দেও, ) ওঁ শাস্তিং শান্তিঃ শান্তিঃ 
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উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশ- 
চন্দ্র বাখল (ন্মারক গ্রন্থ )। প্রকাশক-_যোগেশচন্দ্র 
বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি, নববারাকপুর, ২৪ পরগণা | 
পরিবেশক £ অংল্ফা পাবলিশিং কনসাৰ্ণ, ৭২, মহাত্মা 
গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। সম্পাদনা £ মোহনলাল 
মিত্ৰ ও কানাইলাল দত্ত। মূল্য ২৫২ 

যোগেশ্চন্দ্র বাগল শ্ৰুতকীতি এঁতিহাসিক। উনিশ 
শতকের বাংলার নবজাগরণের কথা তিনি চারণের মত 
আমাদের শুনিয়েছেন। জীবনান্তকাল পৰ্যন্ত” নানা 


অহবিধার মধ্যে থেকেও যোগেশবাবু স্বদেশ ও সাহিত্যের 


সেবা করে গেছেন | ' স্থযোগ ও সুবিধার অভাব সত্বেও 
ুতিনি তার নবেষণার দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন উনিশ 
শতকের বঙালীর মধ্যে নিখিল ভারতীয় জাতীয় 
চেতনার প্রসার. ঘটে'ইল। বাঙালীর জাতীয় মুক্তি 


প্রচেষ্টার প্রথম সুগঠিত রূপ দেখি-হিন্দুমেলার মধ্যে। 
এর পূর্ণাঙ্গ . ইতিহাস পাই যোগেশচন্দ্রের রচনায়। 


1 ছাড়া ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
7], বেথুন কলেজ, ইংরেজ শাসনের প্রথম 


পর্যায়ের শিক্ষার ইতিহাস, ভিরোজিও সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ 


আলোচনা প্রভৃতি যোগেশচন্দ্রকে অমর - করে রাঁখবে। 
তবুও তার মৃত্যুর পর বন্ধু ও অনুরাগীজনেরা যে স্মারক- 
গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, নানা কারণে তা ইদানীং 
কালের শ্ৰেষ্ঠ স্বারকগ্রন্থ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য ॥ . 
মোট 3টি অংশে বইখানি বিভক্ত-(১) জীবন 
সাধনা (২) জীবনকথা ও প্রথা ও প্রসঙ্গ, (৩) উনবিংশ 
শতকের বাংলার কথা এবং (৪) রচনাপজ্জী। 
ডঃ রমেশচল্র মজুমদার, aay বন্দ্যোপাধ্যায়, AGH 
গুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, দেবীপদ ভট্টাচার্য, দিলীপকুমার 
বিশ্বাস, তবতোষ দত্ত প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের 


তথ্য সমৃদ্ধ রচনা প্রত্যেকটি বিভাগকে বৈশিষ্ট্য দান 
করেছে । শ্রীদিলীপ বিশ্বাসের লেখাটি রামমোহন ও 
ভিরোজিওর উপর নতুন আলোকপাত করেছে। 
উনিশ শতকের বাঙালী নানা ক্ষেত্রে কাজ করেছেন | 
সেই সব কাজের যেমন, নারী জাগৃতি, খেলাধুলা, 
সাহিত্য প্রয়াস, ধর্মজিজ্ঞাসা ও ধৰ্ম সাধনা, শিক্ষা 
প্রচেষ্টা, নাটক ও নাট্যশালা, সমাজ সংস্কার, সামাজিক 
বিবর্তন, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইত্যাদি বিষয়ের 
আলোচনা বইখানিকে অশেষ গুরুত্ব দান করেছে। 
যোগেশচন্দ্রের রচনাপপ্ভীটি বহুজনের নিকট অবশ্য 
প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে। যোগেশচন্দ্রের জীবনী- 
টুকুও স্বখপাঠ্য এবং নান! জ্ঞাতব্য তথ্যে সমৃদ্ধ ৷ 
agentes বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ৷. 

নবযুগ প্রবর্তুনে শ্রীপ্রীসঙ্ঘগুরু (গীতালেখ্য ) 
রচয়িতা ডাঃ gota চক্রবর্তী ।  চন্দননগ্ণর, হছগলী। 

আলোচ্য পুস্তকখানি প্রবর্তক সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা 
সিদ্ধাচার্য সঙ্ঘগুরু প্রমতিলালের জীবনালেখ্য। বিপ্লবী 
সংগঠনব্রতী . কর্মবীর, etter শ্রীমতিলালের বহুমুখী 
বিচিত্র জীবনাবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত । সভা-সমিতিতে 
পরিবেশনের উপযোগী উপভোগ্য রচন! ! গ্রন্থথানির 


প্রাপ্তি সংবাদে গ্রন্থকারকে লিখিত পত্রে কবিকঙ্কন 


হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই লিখিয়াছেন £ 
“আপনার প্রেরিত “নবধুগ প্রবর্তনে শ্রীশ্রীপজ্ঘগ্ুরু £ 


গীতালেধ্য’ পুস্তকখানি পেয়েছি। খুব আনন্দিত আমি। 


আমার লাইব্রেরীতে এই পুস্তকখানি অমূল্য সংগ্ৰহ বলে 
মনে করি। আমার শৈশবজীবনে শ্ৰদ্ধেয় Asha 
গুরুকে wats দেখেছি এবং তার কথা অনেক শুনেছি। 
বিপ্লবী জীবনে তার দান ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে 
আছে। পরবর্তী জীবনে তার নবধুগ প্রবর্তনে তপস্ত! 
তাকে অমর করে রেখেছে। তার গানগুলি 
আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ এবং সহজ সরল তথ্যে উদ্ভাসিত ৷ 
এইগ্রন্থ প্রণয়নে আপনার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে 1” 
শীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 





ছত্ৰপতি শিবাজীর ত্ৰিশতকপূৰ্ত্তি জয়ন্তী উৎসব? 

গত ২রা জুন, রবিবার, হুগলী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে 
আয়োজিত ছত্ৰপতি শিবাজীর রাজ্যাঁরোহণের ত্রিশতক- 
afe জয়ন্তী উৎসবসভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবর্তক 
সজ্ঘের সতাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত | 


সভার উদ্বোধন করেন হুগলী জেলার চুঁচুড়া মহকুম| . 


সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীমনোজ কুমার 
চট্টোপাধ্যায় । সমিতির সহ-সভাপতি, ইতিহাসের 
অধ্যাপক শ্রীবিষুপদ দাস ছত্ৰপতি শিবাজীর 
রাঁজ্যারোহণ সংক্রান্ত এঁতিহাসিক তথ্যমূলক দীর্ঘ 
আলোচনা করেন | | 
জয়সিংহের প্রতি শিবাজীর এঁতিহাসিক পত্রের 
মারাটা হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ পাঠ করে শুনান 
এক তরুণ ও আর একজন রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী 
উৎসব” কবিতা আবৃত্তি করেন। আরও কয়েকজনের 
প্রাগতর| শ্রদ্ধানিবেদনের পর, সভাপতি শ্রদত্ত তাহার 


পৌরোহিত্যতাষণে বলেন--‘তিন শতাকীর পরও ' 


ছত্ৰপতি শিবাজী মহারাজের মহতী প্রেরণা--'এক ধৰ্ম্ম 
রাজ্যপাশে খণ্ড, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি’. 
সে, মহাসঙ্কল্প সিদ্ধ হ'তে এখনও বাকী আছে। 
মহাকবি. রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বপ্রতিফলিত তিনটা 
পর্ধ্যায়ের জাতীয় সাধনার যথার্থ মর্মব্যাখ্যাস্বরূপ তার 
তিনটি বিখ্যাত ও বিশিষ্ট কৰিতা--শিবাজী উৎসব, 
গুরুগোবিন্দ ও অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার--এই- 
গুলিতে মহারাষ্ট্রের সাধনা, পঞ্চনদের সাধনা ও বাংলার 
-ণ্ডেখণ্ডে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ মহাভারত সুঠিরই সংগ্রাম 
ও তপন্তার জীবন্ত উদ্দীপনা বহন করে। 

সভাপতি শ্রীদত তার অশীতিপ্রায় পরিণত বয়সেও 
ছাত্রজীবনে মুখস্থ করা.“শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি স্মৃতি 
হতে আবৃত্তি করে শোনালে উপস্থিত সকলে আশ্চৰ্য 
বিস্ময়ে আনন্দ প্রকাশ করেন | 


রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির ? 

জনশিক্ষ| মন্দির ১৯৪৯ সালে প্ৰতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণ ও স্বামীজীর আদর্শে গত ২৪ বৎসর ধরে এই 
প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের .সেবা করে আসছে। গত 
বছরের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল | 

১। বয়স্ক শিক্ষাগত বৎসর ৯টি নৈশবিগ্ভালয় 
পরিচালিত হয় এবং ১১১ জন বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ করেন! 
২। শ্রুতি prea) বিভাগ £, (Audio-visual) চলমান 
audio-visual unit-এর সাহায্যে মোট ১৪৭টি ধর্ম, 
শিক্ষা ও নীতিমূলক চলচ্চিত্র দেখান হয়--মোট দর্শক- 
সংখ্য ১,৫২,৩২০ জন। ৷ | 

৩1 খাগ্ভবিতরণ প্রকল্প: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৩,৩৫,৬০০ পাঃ বাল্গাঁর, 
১,০০১০০০ পাঃ বালহার ও সয়াবিন সালাদ তেল 
৬১,৩৫৩ পাঁঃ sa কেন্দ্রের মাধ্যমে, প্রতিদিন ১০,০০০ 
শিশু ও প্রস্থতিমাভাকে বিতরণ করা- হয়েছে। 


81 গ্রন্থাগার বিভাগ £ গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা রি 


১৭,৭৪৬। ৪টি বিভাগে ১,২৩০ জন গ্রাহককে ৮১৪২১টি 


পুস্তক দেওয়া হয়। ৫! শিশু ও কিশোরকল্যাণ 


+ বিভাগ £ বেলুড়ের মূলকেন্ড্রে প্রতিদিন ( রবিবার বাদে) 


প্রায় ২০ কিশোর ও শিশুকে বিনামূল্যে পুষ্টিকর জল- 
খাবার দেওয়া হয়। পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুৰতিতা 
সম্বন্ধে শিশুরা যাতে সচেতন হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া হয়। এখানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মন্থচীও 
আছে--ষ্টাডি সার্কেল, খেলাধুলা, ব্যায়াম, কারিগরি 


ু 


Ns 


শিক্ষা-_ছবি আঁকা, বই বাধাই, গান, মাটির কাজ' এবং ৰ 


কাঠের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। . 
ইউনাইটেড ইন্ডান্তিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ? 

আমরা সম্প্ৰতি উক্ত ব্যাঙ্ক-এর ৩৪তম , বাৰ্ষিক 
রিপোর্ট ও ১৯৭৩ সালের হিসাঁব-নিকাশের বিবরণ 
পেয়েহি। ১৯৭৩ সাল ভারতীয় অর্থনীতির এক 
সংকটময় কাল। এই বওসরে মুদ্রা-্ফীতি-প্রবণতা 
আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । বছরের শেষের দিকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এই অস্বাভাবিক মুদ্রস্কীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে 


‘ব্যাঙ্ক-এর লগ্রীকারবারের উপর কিছু বিবিনিষেধও 


আষাঢ়, ১৩৮১ ] 





NOE eee 


সামরিকী 





১১৫ 


> 








আরোপ করে। ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রসারে কিছুটা 
গুতিবন্ধকতা স্ষ্টি হয়। 


সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ইউনাইটেড ইন্ভান্রিয়াল ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায়ের সমস্ত দিকে উন্নতির ক্রম বজায় রাখতে সমৰ্থ 


হয়েছে | 


এই বৎসৰ ব্যাঙ্ক-এর আয় গত বৎসর-এর তুলনায় 
বেড়েছে ৩০'-৪ লক্ষ টাকা--১০৩'৩৩ লক্ষ টাকা থেকে 
১৩৩৩৭ লক্ষ টাকা । সমস্ত খরচ, ক্ষয়-ক্ষতি ও কমি- 
বৃনন্দর বোনাস ইত্যাদি বাদ দিয়া মোট লাভ হয়েছে 
৪,২০,৬৬৭ HF) পূর্ববর্তী বৎসরে মোট লাভের 
পরিমাণ ছিল--৩,৬৭১২২৪ টাঁকা। এই বৎসর ব্যাঙ্ক- 
এব জমার অঙ্ক বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৮৮,৭৩ 
লক্ষ টাকায় পোঁচেছে গত বংসর এর পরিমাণ ছিল 
১,৩৩১-৭৯ লক্ষ টাকা: এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, যেখানে 
hy ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গড় বৃদ্ধির হার শতকরা ১৯৭ 
সেখানে এই ব্যাঙ্ক-এর হার শতকরা ২৬৮। দাদনের 
ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এ বৎসর ১৯৪'?০ লক্ষ 
টাকা বেশী ৰাদন কর হয়েছে! এই বৎসরের দাদনের 
পরিমাণ ৯৬**৭৮ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে অগ্রাধিকার 


ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শল্প-সংস্থা সমেত দাদনের পরিমাণ ৩৯৫"৩৬. 
টাকা । বিসিয়োগতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 


৩৫৮২৩, লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৪৮৫৪৭ লক্ষ টাকা 
হয়েছে | এর শতকরা ৯৮৮ ভাগ বিনিয়োগ হয়েছে 
গতর্ণমেন্ট ও ট্রাষ্ট সিকিউরিটিতে ৷ ১৯৭৩ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর বৎসর শেষে দেখা যায়, ব্যাঙ্ক-এর চল্তি সম্পত্তি 
(Liquid asset) মেট জমার শতকরা ৪৪ ভাগ। 
রিজার্ভ-পজিশন আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে এ 
বছরও কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি | 


| পরলোকে সঙঘমিত্র জন্ছর ভাইঃ 


চট্টল (বাংলাদেশ ) প্রবর্তক সঙ্ঘের চির অনুরাগী 
হুদ ও পৃষ্ঠপোষক আলহ্বর জহুর আহম্মদ চৌধুরী 
সাহেব গত ১লা জুলাই ঢাকার পি. জি-হাসপাতাঁলে 
পরলোকগঃন করেন। জীজহুর সাহেব বাংলাদেশের 
শ্রম ও কল্যাণমন্ত্রী ছিলেন) চট্টন Freq তার 


এ সত্বেও আমরা আনন্দের 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এই সঙ্ঘের কল্যাণ ও 
বৃদ্ধির প্রতি তিনি বরাবর দৃষ্টি রাখতেন। চট্টল 
প্রবর্তক সক্ঘের সম্পাঁদিকা শ্রীমতী মীরা সিংহ এক পত্রে 
লিখেছেনঃ 


“আমাদের ay ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলহ্বর 
জহুর আহম্মদ চৌধুরী সাহেব গতকাল সকাল টায় 
ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। 
যুদ্ধের পর তিনিই প্রথম ৩৫০০০০০ হাজার টাকা 
দিয়ে অনাথ বালকবালিকার অন্বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। 
প্রথম আশ্রম পরিদর্শন করতে এসে তিনি ঢোখের 
জলে ভাষণ দেন তিনি চট্টগ্রামেরই মানুষ । গতকাল ' 
তার মরদেহ ঢাকা থেকে এখানে আনার পর আমরা 
ফুল নিয়ে গিরেছিলাম। তাকে শেষ এক পলক দেখার 
জন্য অগণিত জনতার cate” 


গীতা-ভারতী মিশন £ 


হাতিয়া ( নোয়াখালি, বাংলাদেশ ) কেন্দ্রীয় গীতা- 
ভারতী মিশনের ২৮তম বাধিকী উৎসব বিগত ১৫ই 
মাঘ হইতে .১৯শে মাঘ ১৩৮০ নিষ্ঠার সহিত 
কর্মহুচী অনুযায়ী গীতাপাঠ, নামকীৰ্ত্তন,. ভক্তসম্মেলন, 
গীতাযজ্ঞ ও Woe সমাপন হয়। সহস্ৰাধিক ভক্ত 
প্রসাদ পায়। ৷ 


২০শে মাঘ মহধি মহারাজের তিরোধান দিবসও 
শ্রদ্ধার সহিত প্রভিপালিত হয়। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর 
পরিচালনায় অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়। 


গত এই জ্যেষ্ঠ ১৩৮১ গীতা-ভারতী মিশন প্রতিষ্ঠাতা 


মহৰি প্রেমানন্মজী মহারাজের ৬৪তম জন্মবাধিকী 


উৎসব, প্ৰভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন, সংকল্প বাণী 
ও গীতাপাঠ, গুরুবেদী ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, 
আচাৰ্যবরণ, শিশুনারায়ণ সেবা ও দীপদান প্রভৃতি 
মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। প্রতিটি উৎসবে প্রেমিক 
ভক্তসন্তানেরা বাস্তব ভাবসমাধি, দর্শন, উপলদ্ধি ও 
বিভিন্ন প্রকারের ঠাকুরের বিভূতি দর্শনে মুগ্ধ হয়। 


১১৬ প্রবর্তক বিজাপন--আষাচ, ১৩৮১ 





বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


_ রামকানাই মেডিক্যাল জা 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোনঃ ৫৫-৩৭১১; 





A 
2 .__ ,_ পেটেন্ট ওঁষধ ' 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী Cae . 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 
সকল সময়ে প্রেসক্রিগ শন যতনসহকান্ৰ সরবরাহ-করা হ্‌ইয়া থাকে। 
০১১ . 











ন্বিজ্ভ্রি রে Ass আদ | 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, 
স্ুটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারমী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । : 
ৰজ্ৰনিল্গে একমাত্ৰ নিৰ্ভৰ সোপ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্ৰাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গাছ ae ( বড়বাজার ) £ ১৬ ॥ ফোন 2 £ ৩৩-২৩০৩ 








‘A BOON TO THE INDUSTRY 


* ELECTRICAL MOTOR DOUBLE ENDED-GRINDER 
_%& POLISHING & BUFFING 
MANUFACTURED BY: 


RAMKANAL ELECTRO WORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56, 
Phone : Resi. 33-2332 


চলোক পাপা 


Phone : Office 61-1715 





সম্পাদক: ভ্রীঅরুপণচক্জ দত্ত ও ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ পরিচালকঃ Safa কর 


PIPL LILIA IOS NAPA LEN ALG, 


ae Important Announcement === — 


FLEXIBLE SHAFT GRINDER | 





re 


সিটি 


OS, কলিকাতা-১২ হুইতে শ্রীরাঁধারমণ চৌধুরী বি. এ. কতৃক প্রকাশিত। 


র্‌ 
a 


cee পারিশার্স, ৬১ বিপিন্বিহারী গাঙ্গুলী 
প্রবর্তক প্ৰিণ্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহ্ারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিভ। 


/ 


Se. 
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বণ ১৩৮১ 


শ্রা 


পু TARTS = wT. 8 


4 





চাননি ৰু > ie 
ৰ চা = : 
ee i উপ রর 


অগভীর, নলকূপ ও অন্যান্য সেঢকার্ষের জন্য We ব্যয়ে, স্বজ্ঞ মূল্যে 
CHG ডিজেল aie মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫%৬.২৫ সে. মি. পাগলা, 
oS সাক্ষসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


FAT ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর .. 


--2ব্ৰশিষ্ট্য-- 
মাইকো ফুয়েল, ইন্‌জেক্‌- | - 
সন, হেপোলাইট; ইন্ডিয়া & 
লাইনার, পিন, Host, ১ 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার . 
ইউনিট,ষ্ঠীল পার্টস, উৎকৃষ্ট $ 

মেটাল বিয়ারিংস্ও উন্নত €. 
কারিগরী t 





. এস, কে, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং 
1 শো-রুম? ১৮, নেতাজী স্মুভাষ রোড, কলিকাঁতা-১ _* 
.. "লিঃ দ্রঃ-ভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন৷ 
টেলিগ্রাম ২ «মেসিনারিস” অফিস ফোন 2 ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২, রেসি ঃ 89-২৯১৫ 


aera neste কুনু অন্তুনোল্ছিভ 





০০০ INSEE HIN সি তি 


=e ea পান্ডা 


UNITED INDUSTRIAL 
BANK LIMITED 


has the pleasure to ANNOUNCE 


INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 


FIXED DEPOSITS 


AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 


¥ 








DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS — . ... 10% 
_ FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE 

BUT JPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS | sg: OY, 
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE 

BUT LESS THAN 3 YEARS ন sa 8% 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 

BUT LESS THAN 1 YEAR a TH 
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE - 

BUT LESS THAN 9 MONTHS ine OG 
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 

BUT LESS THAN 6 MONTHS 27 ed 


EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
H_GHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE 
CONTACT: হই 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 


নি প্রবর্তক ব্জাপণ-- শ্রাবণ, ১৩৮১ 


চর ছে ছানা 


RL { চে [ই HAS TS 
ms ৰ, বতৰ 6526 }" } 
রি 


yn 


pr ppp Ta টিসি স্টিকি 
Gat: PURNIDRUSH ESTD. 1930 


|, JESSORE COMB 1817০ ৫ CO. | 


MANUFACTURERS OF 
‘JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC (x fF ২ 
COMBS & NOVELTIES. 





উচ্চমান ও ১ বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গধের নিৰ্ভৱযোগ্য গ্রতিন্ঠান 


ৰ টযধানয়-ঢাকা 


BRANT _* 
| জি. টি. রোড £ £ বড়বাজাঁর . 
 পরিচালক--কবিরাজ ্রীগোপালচন্ ভট্টাচাৰ্য্য 
| বিস্যারত্ব, আয়ুর্কেদশান্্রী 
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জীবনের আলে! 7 ৰ 


হে উন্নত গিৱিশৃঙ্গ! বিধাতার. শুভ্র-রূপ আশীৰ্ব্বাদ তুহিনপাতে তোমার শির মণ্ডিত। জগতের 
আলো রর্ধ্য কিরণম্পর্শে কাঞ্চন-মুকুটের মত সেথায় শোভা পায়। বিশ্বের সম্রাট তুমি। ভারতের চিরকীত্তি, 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠস্থের পরিচয় ঘোষণা করছ । আজ আমাদের অবনত জীবন তোমার প্রেরণায় জাগরিত হ'তে চায়। 
নিজেদের সনাতন সত্য আশ য় করে’ আত্মপরিচয়ে আমর! উদ্যৃত। দীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে আর মুহুর্ত আলস্তে 
পরমায়ুঃ বায় করতে এ জাতি প্রস্তুত নহে। এই রা আজ সত্যের নিয়ে তোমার গৌরবের 
সঙ্গে যুক্ত হতে চায়্‌। 

বিন্দু- বিন্দু অমৃত ক্ষরণ করে”, তুমি, যে প্রবাহ দেশের বুকে আছি করেছ, তাদের মহিমা, বেদে, 
পুরাণে চির কথিত। আজ তার মৰ্ম্ম বুঝি উপলব্ধি হয়। অমৃতে অতিষিক্ত জাতির প্রাণ দেবতার 
আসন চায়--এই erates] অনির্বাণ আগুনের মত বক্ষঃ পঞ্জরে অলে উঠে। ধ্বংস পায় সেই ঘোর তামস-_ 
যে শুভ্র চেতনাকে ঘিরে আমাদের পঙ্গু করে রেখেছিল, যে মায়ায় আমাদের মাথা অবনত হয়েছিল। 

তোমার ওঁ গগনস্পশী শির আমাদেরই যে পরিচয় fox: বিস্মৃতির কুহক বিদ্ুরিত হোক; 
আমাদের. সনাতন বিজয়ীর বেশে জেগে উঠুক । আপনাকে হারিয়ে থাকার মোহে আর সচেতন 
থাকা মৃত্যযন্ত্রণার চেয়ে নিদারুণ, এ বেদনার ভার বহন করবে কোন অপদার্থ? শক্তির বরপুত্র ! 
উঠ, চেতনার স্পর্শে তুমি দীক্ষিত, জাগ্রত-জীবনের পথে যত fax অবধারিত সূৰ্য্যকিরণের সম্মুখে 
আধারের ন্যায় fecatfew aca) সমস্যা নাই, অন্তরায় নাই, আরা! নাই, মৃত্যু নাই, শত্ৰু মাই, অক্ষমতা 
নাই, wie চেতনার প্রভাবে উজ্জল আলোকচ্ছটায় সম্মুখের পথ উত্তাসিত। চল, অগ্রসর হও-- 
সৌভাগ্যের পরমতীর্ঘ তোমার সম্মুখে । আলস্ত'আজ পাপ, সকল চিন্তাই আজ ছুর্ভাবনা । অভিযান 
তোমার ধৰ্ম্ম-আপনার সত্যে তোমরা gaffes হও || | 


| wees শ্রীমতিলাল 
, (৮ই জুন ১৯২৯-এর “সঙ্ঘবাণী” হইতে ) 


alt. 


বেদ মন্দ 


প্রথমোহষ্টকঃ ৷ প্রথমোহধ্যায়ঃ॥ দ্বশমং সৃক্তং॥ দ্বিতীয়া খক্‌॥ 
(মগুলস্য ষট পঞ্চাশং সুক্তং ) 


তং গূর্তয়ো নেমন্বিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিয্যবঃ | 
পতিং meg বিদথস্তা নূ সহো গিরিং ন বেনা অধিরোহ তেজসা ॥২ - 


অন্বয়__সনিষ্যবঃ অঞ্চরণে ন সমুদ্রং পরীণসঃ ( ব্যাপ্নুবন্তঃ) নেমন্বিষঃ Perm তং ইন্দ্ৰং ( ব্যাগ্নবস্তঃ ) ' 


a 


বেনাঃ তেজসা দক্ষস্ত বিদথস্ত পতিং সহ গিরিং ag অধি-রাঁহ ॥২ | : | 
ব্যাখ্য!--সনিধ্যবঃ (সনিং ধনং আত্মনঃ ইচ্ছস্তঃ বণিজঃ--ধনাভিলাষী বণিকগণ ) সঞ্চরণে ( ধন- 
নিমিত্ত সঞ্চরণ করিয়া.) ন (যেরূপ ) পরিণসঃ ( ণস্‌ ধাতু, পরিতঃ নসন্তি গচ্ছস্তীতে পরিণসঃ_চতুদ্দিকে ) 
mae (সমুদ্রকে) (ব্যাপ্র-বস্তঃ_ব্যাপিয়া থাকে) wat cafes: (নীতহবিফ, হব্যবাহী ) yeu 
(গৃ শব্দ, গৃণস্তি স্তবস্তীতি গূৰ্তয়ঃ_স্তোতাগণ ) তং (সেই, ইন্দ্রদেবকে ) [ ব্যাগ্,বস্তঃ--ব্যাপিয়া থাকে] 
বেনাঃ ( কান্তাঃ, স্তিয়ঃ--সায়ন। উপাসকগণ ) তেজসা (তেজের দ্বার], দেবতাপ্রকাশক মন্ত্রের দ্বারা) 


wee (প্রকৃষ্ট, প্রবৃদ্ধ ) বিদথন্য (যজ্ঞের) পতিং (পালক) সহ (তেজোপূর্ণ, বলশালী ) গিরিং ন’ 


(পর্মতারোহণের ন্যায় ছুরারোহ ) [ ইন্দ্ৰদেবের নিকট ] নূ (শীঘ্ৰ) অধিরোহ (অধিরোহণ' করুন ) ॥২ 

সরলার্ঘ_ধনাভিলাধী -বণিকগণ ধনের নিমিত্ত যেমন সকল দিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্রের চতুৰ্দ্ধিক 
বেষ্টন করিয়া থাকে-_তদ্রপ. THU ভ্তোতাগণও দেবতা ইন্দ্রকে সৰ্ব্বদা ঘিরিয়। থাকেন। অতএব হে 
উপাসকবৃদ্দ! আপনারাও দেবতাপ্রকাশক স্তোত্রের ছারা প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের পালক বলশালী ইন্দ্রদেবের 
নিকট, পর্বতারোহণের ন্যায় দুরারোহ হইলেও. শীঘ্র অধিরোহণ করুন ॥ ন 

বেদমন্তরসমূহে: গিরিনদীপরিবেষ্টিতা দেশমাতৃকার এবটি সাৰ্কাভৌম রূপের বেথাচিত্ৰ ফুটিয়া উঠে। 
সেই সঙ্গে বেদপন্থী সমাজের একটি সুসঙ্গত জীবন-নীতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে, একটি স্বর 
সব্‌ সময় অনুরণিত হইতে দেখা যায়--সে ত্বরটি, ঈশ্বর_যিনি পরম মহৎ; তার প্রতি নির্ভেজাল 
বিশ্বাস এই বিশ্বাস হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতি। তাদের বিশ্বাস_দেবতার কৃপা ভিন্ন মানুষ বাচিতে 
পারে AL] মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ। মন্ত্র-প্রভাবেই দেবতা খ্বাবির্ভত হন। তাই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার 
প্রধানতম কর্শ-যক্ঞ'। যজ্ঞক্ষেত্রে স্বতি-মন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে আবাহন করা, জীবনকে দিব্য ভাগবতময় 
করার আকুলতায় দেবতাকে প্রসন্ন করা, VR ও সমষ্টি জীবনের সুখ, শান্তি, এশ্বর্য্য, মাধুৰ্য্য প্রভৃতি 
-জীবনের ey যাহা কিছু প্রয়োজন সবই অকুণ্ঠচিত্তে, নিদ্ব'ন্দে দেবতার নিকট প্ৰাৰ্থন৷ করা, এক কথায় 
দেবানুগ্রহে জীবন-যাপন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র কায্য। 


ea 


এই খক্মস্ত্রে Geo উপম! পদ আছে--একটি “সনিষ্যবঃ সঞ্চরণে ন সমুদ্রং”_অপরটি “গিরিং ন 
বেনাঃ”। প্রথমটিতে বেদপন্থী সমাজের মধ্যে বাণিজ্যপ্রথার ., যে প্রচলন ছিল, তাহা পরিস্ফুট হয়। . 


দ্বিতীয়টির “বেনাঃ” পদের আচার্য্য সায়ন্‌ অর্থ করেন কাছাঃ, স্ত্ৰিয়ঃ:--কি্তু fee, নিকুক্তমতে বেনাঃ 
পদে অচ্চনাকারীগণ। “face অথার্চতি কর্মণি পদসমূহের অন্তর্গত অর্চতিঃ গায়তি প্রভৃতি পদের 
সঙ্গে বেনতি পদও দৃষ্ট হয় | সে অর্থে এবং নিরুক্তের অন্তান্য অঙ্কের অৰ্থেও বেন শব্দে অর্চনা- 
কারীকে, উপাসককে বুঝাইয়া থাকে । সেই বেন শব্দের বহুবচনে বেনাঃ পদ সিদ্ধ হইয়াছে ৷” কিন্তু 
আচাৰ্য্য দেবের মতে ‘গিরিং ন বেন), একটি উপমা পদ- ইহার অর্থ স্ত্রীগণের পর্বতারোহণের aq 
স্বীগণ পৰ্ব্বতে কেন উঠিতেন, তাহার অন্য কোন কারণ না দর্শাইয়া আচার্যদে বলেন “স্বাভিমত পুষ্প 
চয়নার্থণ ইহাতে বৈদিক সমাজ জীবনে যজ্ঞই যে প্রধান, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যজ্ঞের জন্তু পুরুষরাও 
যেমন তৎপর থাকিত ; Mate CA | 





রেণুকণা ঘোষ 
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অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা। 

'অর্থজিল্ঞাস।” এ যুগের ধৰ্ম--যুগধৰ্ম | | 

এই যুগবৰ্মের প্রবন্ধ! ধর্মবীর শ্রীমতিলাল। ঘুগধর্ম 
বলিতে তাহাই যাহাতে যুগের আশা-আকাজ্কা, ক্ষোভ- 








‘বিক্ষোভ, অপূর্ণের পরিপূর্ণতা মুখী অভীগ্স| অভিব্যঞ্জিত। 


এই কেন্দ্রীভূত সমাজ-মানস যে পুরুষপ্রবরের জীবনে, 
কৰ্মে, বচনে আচরণে অভিব্যক্ত ভিনিই যুগপ্ৰবৰ্তক-- 
চ্গারতীয় বিভর্তবাদী পরিভাষায় যুগাবতার। স্বামী 
বিবেকানন্দের কথায় বর্শবীর ! ম্ধীষী বিপিন পাল এমন 
মানুষকে ‘ফুগের মানুষ’ বলিয়া অভিহিভ করিয়াছেন | 
বর্তমান কালে বিশেষ বাংলায় এইরূপ যুগ-চিহ্নিত 


-মাঈুষ স্বনিশ্চিত সঙ্ঘগুরু শীমতিলাল। তার জীবন, কর্ম 


ও বাণীর fafa নিরপেক্ষ ঘনিষ্ঠ অহ্ধ্যান ও অনুধাবনে 
atari সিন্বান্তের সত্যতা উপলব্ধ হইবে। বিশেষ 
আজিকার বিশ্বব্যাপ্ত মার্কসীয় বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
অর্থনৈতিব সমাজবাদের পরিপ্রেক্ষায় ভারতীয় 
বিকল্প হিসাবে শ্রীমতিলালের সমাজ-প্রকল্প আজকের 
দিনে বধ বিভক্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট 
অবচ্ছিন্ন চিত্তে ও চিন্তায় এই মন্তব্য আদিখ্যেতা 
ও অতিশয়োক্তি মনে হওয়াই স্বাাবিক। কোন 
যুগেই নৃতনকে অভিনন্দন করার অপ্রস্তুত মানসে ইহা 
সহজগ্রাহ হয় নাই__বর্তমানেও হইবে না। আবেগহীন 
নিরপেক্ষ এঁতিহাস্কি দৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। 
আমাদের, ভারতীয়দের সহজ প্রবণতাই হইতেছে 
নিজের . মনের মাধুরী" মিশাইয়া, কল্পনার রং ফলাইয়া 
সহজকে অসহজ কাল্পনিক করিয়া গ্রহণ করা ও অবাস্তবকে 
তাঁবালুতান মধ্যে আআস্বাদ করা। কিন্তু সত্য চাপা 
থাকিবার নহে। খনতিদূর আগামীকালে নিরপেক্ষ 
বিবেক-বিহারশীল অ্রতীতের মোহযুক্ত বৃদ্ধিতে এই সত্য 
নিশ্চিত উদ্ভাসিত হইবে। | 

ধর্মের নামে জবনধারণের অপরিহার্য বস্তু অর্থকে 
হেয় Sale সজ্ঘশুৰুজী তণ্ডামী মনে করিতেন। 


১০০০০ 


নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিক 


এযালবার্ট কম্যু (Comus) এই সত্যটি মৃক্তকণ্ঠে.ঘোষণ! 
করিয়াছেন £ “It is spiritual snobbery to suggest 
that money is not essential in this world.” 
সঙ্ঘগুরুজী ভাবের ঘরে চুরি না করার জন্য সতৰ্ক করিয়া 
দিয়াছেন suey উদ্দেশ্যে কথিত তাঁর নিৰ্দ্বেশনামাতে £ 
“fag তুচ্ছ নয়! অর্থ চাই।. এত ক্ষুদ্ৰ চাওয়া! ! ভাবের" 
ঘরে চুরি করে| না । এ অর্থ আত্মভোগরতির জন্ম" নয় 
ভগবানের অভীষ্টসাধনের জন্ত | পুষ্প-বিন্বপত্র বললে 
মন তাহা তুচ্ছ বলে না। অৰ্থ চাই--এই কথায় অতীতের 
স্বভাববশতঃ নাসিকা কুঞ্চিত হয়--ভণ্ডামী! 

“আজ পুষ্প ছু্বা চাহি না--চাই অৰ্থ | ' আর সজ্ঘের 
প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা-ভবনকে- সংহতভাবে রক্ষা করা 
চাই। আমার ধর্ম একটা-সংগ্রাম। আজ কোন কথা 
নাই, হাসি নাই, পরিহাস নাই- নিষ্ঠুর কর্মক্ষেত্র । প্রতি 
প্রাণের অবদান! যে চায় অব্যাহতি, তার সহায় 
প্রার্থনা, নাই। কে দরদী, মরমী আছ, সঙ্ঘের 
অর্থ নৈতিক প্রাণকেন্দ্রে হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে” 
(প্রাভাত বাণী-_২৪1৩।৩৬ ) | 

“অথাতঃ অর্থ জিজ্ঞাস!” যে ধুগধর্ম তাহ! সঙ্ঘগুরুজীর 
প্রজ্ঞালোকে প্রস্ফুটিত সত্য দৰ্শন | তিনি তারই কল্প 
স্বপ্নের ভারতজাতির ভ্ৰুণমৃতি প্রবর্তক সঙ্ঘ তথা জাতির 
উদ্দেশ্যে এই যুগসত্য. ঘোষণা করেন (প্রভাত বাণী, 
১৬২৩৬ ) | ভার সত্যদর্শন, একটু বিস্তৃত হইলেও নিয়ে ৷ 
উদ্ধৃত হইল ও ততঃ | 

“আমাদের অর্থক্ষেত্র সামান্য ক্ষেত্র নয়.। "আমাদের 


জীবনের মূলে আত্মসংশয় যতটুকু ঘনিয়ে আছে, ততটুকুই 


বাহিরে অস্পষ্টতা স্জন করে। তোমাদের কর্ম যে 
ভাঁগবত-_এই বিশ্বাস Gata কর--দেখবে আচাৰ্য শঙ্করের 
বেদান্ত প্রচার অথবা শ্রীচৈতন্তের প্রেমধর্ম প্রচারের খোল- 
করতাল অপেক্ষা তোমাদের স্বাবলম্বন সাধনা যুগধর্ম 
প্রচারের অধিকতর অনুকূল আশ্রয়। বর্তমান যুগে 


88৮... 
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wees ভারতীয় ধর্মে সচেতন করার জন্য আমরা 
আমোঘ অস্ত্ৰ আবিষ্কার করেছি। প্রবর্তক সঙ্ঘের 
অর্থনৈতিক বাণী নিয়ে ধর্মপ্রচার যেখানে বাধা বলে মনে 
হয়, সেখানে আছে অতীত উপকরণসমূহে ‘মোহ, 
আসক্তি। 

“তোমার স্বভাব, তোমার চরিত্র, তোমার ত্যাগ- 
বৈরাগ্য মৃতিই এই অভিনবকে প্রকাশ করবে | মানুষের 
মন হ'তে এই অন্ধকার দূর হবে। কাম কাঞ্চন বাধা 
নয়, কাম-কাঞ্চনে আসক্তি পাপ । এই ছন্দ দূর করার 
জন্যই কাম-কাঞ্চন শোধনের ay নিবিকার কণ্ঠে 
উচ্চারিত ee) _ 

"দেশের ধনসম্পদ আত্মভোগের GT নয়, ভগবানের 
sy} উপন্ষিদের-“মা গৃধ ক্তসিদ্ধনসূ* মন্ত্র সাধন 
করার খধিমন্ত্র আজ জন্মগ্রহণ করেছে। .এই পরম 
ত্যাগধৰ্মে স্প্রতিষ্ঠিত' জীবন কেবল ঈশ্বরযুক্তির অমৃত 
arate করেই শতবর্ষ পরমায়ু চায়--‘জীঙ্জিবিষেৎ শতং 
Hats” (প্রভাত-বাণী, ১৬-২-৩৬ ) ।” | 

ভগবান’ কথায় আধুনিক অনেকের মনে হেঁয়ালী 
wi করিতে পারে। 'ভগবান’. এই একটি শব্দে 

wer বলিতে 'টাহিয়াছেন যাহা তাহা স্বামীজীর কথায়র 
“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর” | 
অর্থাৎ ‘বহুজন স্ৰখায়’, ‘বহুজন হিতায়’ অর্থোপার্জন। 
ইহাতেই অর্থের শোধন ও অনৰ্থ নিবারণ | 

উপরে উদ্ধৃত বাণীতে সঙ্ঘগুর নিজেই অত্যন্ত জাগ্রত 

' সচেতনতায় ‘অথাতঃ অৰ্থজিজ্ঞাস|’ অৰ্থাৎ ধর্মভিত্তিক অর্থ- 
সাধনাকে ‘যুগধৰ্মে’র 'অর্থদ্তোতক বলিয়া অতিহিভ 
করিয়াছেন। যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সত্যতার 
বিবর্তনক্রমে বর্তমানে, বিংশ শতকের মধ্যান্কে এই 
বিবর্তনের গতি আসিয়া অর্থকেন্দ্রিক পরিণতি লাভ 
করিয়াছে ইহা এঁতিহাসিক সত্য । শুধু ভারতের নয়, 
আজ বিশ্বব্যাপী অশান্তি চাঞ্চল্য ও আন্দোলনের চরিত্র 

বৈশিষ্ট্য হইতেছে অর্থনৈতিক আন্দোলন । অসংযমিত 
অথ যে অনৰ্থ we করে তাহ! নিবারণার্থে 
atte ধর্মের . ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা 'করা। 
সঙ্ঘগুরুজীর যুগাবদানের wtway বৈশিষ্ট্য এখানেই | 


প্রবর্তক. 
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ধর্ম যে মনুষত্বের উদ্বোধক, স্তায় সত্য বিচার বিবেক 
বিনয় নঅ্রতা শীল সদাচাঁরের উৎসমূল, ধর্মের এই 








মূল্যবোধ বিকৃত, বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইবার ফলেই - 
আজিকার সমাজের "সর্বাত্মক অধঃপতন, উচ্ছ.জ্বলতা, 


দুর্নীতি, বিবেকহীনতা’ অনাচার অত্যাচার প্রভৃতি 
অমানুষিকতা ৷ ধর্মবর্জিত, অর্থেরই ইহা ফলশ্ৰুতি! 
ভারতাত্ব। এই যুগগ্লানি দূর করিবার নিম্নিত্তই tigen 
ধ্বলি তুলিয়াছেন যুগপুরুষ গ্রীযতিলালের কঠে ৷ 


ইতিহাসের চাকা কোনদিন wa হয় নাই। সমাজও 


চিরদিন অন্ড থাকে নাই। যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথা, বাদশাহর আমলের bray ইংরাজ আমলে অচল | 
যে পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে আচাৰ্য শঙ্কর ও 


শ্রীচ্তৈন্তের আবির্ভাব -সেই পরিস্থিতি ও প্রয়োজন ' 


বর্তমান কালে নাই।. শ্রীমতিলাঁল এই যুগ-প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মন্তব্য. করিয়াছেন £ “আচার্ষ . 





শঙ্কবের বেদান্ত প্রচার অথবা শ্রীচৈতন্তের wil. 


প্রচারের খোল করতাঁল অপেক্ষা স্বাবলম্বন সাধন! যুগধর্ম 
প্রচারের অধিকতর অন্থকুল।” আজিকার অর্থমুখ্য 


 মার্কলীয় সমাজবাদ ও অর্বব্যাপ্ত অর্থনৈতিক সঙ্কটের 


প্রেক্ষাপটে শ্রীমতিলালের এই মন্তব্য ae বাস্তব 
সত্য! উন্নাসিকতায় উড়াইয়া দিলেও ইহার 
যথার্থতা নিবারিত হইবার নহৈ। অন্নহীন, নিত্যদিনের 


।অর্থাভাব পিস্ট মাহ্ুষের কাছে অদ্বৈত জ্ঞানের অথবা 
প্রেমের বা কোন TAR শ্রতিস্বখদায়ক হইবে না । 
অগণিত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-পীড়ন 
অথবা তনু রক্ষার উপায় যে বাণী, যে মৃত-পথে নাই 
তাহা তেমন ভুক্তভোগী, মানুষের কাছে ফাকা 
বুলি বলিয়াই অগ্ৰাহা হইবে ৷ মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানই 
চিরদিন এই বাস্তব জীবনসম্পর্বহীন তত্বকথা লইয়া 


বিলাস করিয়াছে--এখনও করিতেছে, কিন্তু এরূপ সমাজ- ৮ 
বিচ্ছিন্ন জীবনে ধর্মদর্শন অনুবাদিত হয় নাই। এমনটি: =, 


হইলে সমাজের চেহারা আজ STAT হইত | 

বিগত শতকের শেষাধে”খষি বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়া- 
ছিলেন, “যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতীয় 
নিামধর্ম একত্রিত হইবে সেদিন মানুষ দেবতা হইবে। 


af 
t 
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তখন বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম 
প্রয়োগ হইবে ay” | 








খষি বস্কিমচন্দের এই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সঙ্ঘগুকু 
গীমতিলালে বাস্তবায়িত করার একটা মহতী প্রচেষ্টা দৃষ্ 
হয়। কাম-কাঞ্চনকে তিনি নিষ্কাম ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া! 
একটা বস্তুভগ্ত রূপ দিবার তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। 
Stes কথা £ “কাম ও কাঞ্চন এই দুই নিয়ে আমার 
সাধন। €ই উভয়ই বন্ধনস্বরূশ চিরযুগের পরিতাঙ্জয 
ভাগবত ae আমি গোঁড়া থেকেই মাথায় তুলে নিয়েছি 
শবের মাথায় গেঁযুখীধারা গঙ্গার মত । এইখানে 
আমার ধর্মশীতি মূর্ত হয়েছে।” 
বিশ্বভাব্বতে ধৰ্মপাধনার ক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত আশ্চর্য 
অভিনব কযা আর কেহ কখনও উচ্চারণ করেন নাই | 
ভারতীয় ধর্ম ও সমাক্ত-বিবর্তনের ইতিহাস areata 
করিলে আমাদের এই মন্তব্যের সত্যতা Yoo হইবে। 
“ এক একটা যুগান্তকারী যুগপ্রয়োজনে ভারতীয় সত্যতা 
ও সংস্কৃতির মোড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতীতের সেই 
প্রয়োজন বর্তমান যুগে আর নাই--গ্রয়োজনের রূপ, 
প্রকৃতি ও প্রকার পান্টাইয়াছে। ,শ্রীমতিলালের ধর্ম অর্থ 
কামের সমন্বয়ী প্রেরশা।ও সাধন! শিবের গোমুখীধারা 
ধারণের সং্জই তুলনীয় । ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যভার 
বিবর্তনক্রবের যুগপহিণতি স্নিশ্চিত শ্রীয়তিলাল। 


ভারতীয়তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্ম ও 
সংস্কৃতি অভিন্ন ওতপ্রোত। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে 
সেই আদি বৈদিক ফুগে ধৰ্ম-সংস্কৃতি ছিল যাগযজ্ঞমুলক 
কর্মকাণুভেন্দ্রিক। পাঁপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাঁল, স্বর্গ- 
নরক, পশুবলি, বহু দেবদেবীর অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টার 
মধ্যে fie । বৈদিক কর্মকাণ্ডের বাহুল্য ও শুদ্ধ 
প্রাণহীন areas কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় আবিভূ্ত 
হইল বিশ্ববন্দিত বেদাস্ত বা ওপনিষদিক যুগ--ষে যুগে 
মাহযষের ইতিহাসে স্বতীন্রিয় জগদাতীত বিজ্ঞান ও পরম 
সত্যজ্ঞান্র চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। 


এই বেদ-উপনিত্বদ যুগের পরে, জৈনধর্মের আবির্ভাব 
--অনুষ্ঠান সর্বস্ব was বৈদিক ক্রিয়াকাঁণ্ডেরই ফলশ্রুতি। 


সম্পাদকীয় Mae at 
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তারপর ধর্মবিপ্লবী বৃদ্ধের আবির্ভাব । বৈদিক ও 
জৈনবাদের, সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। 

বদ্ধদেবের ধর্মমতের ভিতি'বেদের কর্মবাঁদ ও জৈনের 
নিরীশ্বরবাদ। বৈদিক ধর্মের মেরুদণ্ড বৰ্ণাশ্ৰম হইল 
afore: ওপনিষদ্দিক গোষ্ঠীগত জ্ঞানানুশীলন, ধর্মাচরণ 
(পৌরোহিত্যবাদ ) ও সংস্কৃত চর্চাকে পরিহার করিয়া 
বৃদ্ধ তাঁর ধর্মমত ও ধর্মাচরণ অষ্টশীলকে কথ্য প্রাকৃত 
ভাষায় সর্বজনবোধ্য ও গ্রহণীয় . করিয়া উপস্থিত 
করিলেন | ' এ যুগের মার্কসীয় চিন্তানায়ক মানবেন্দ্ৰ" 
নাথ রায় বুদ্ধদেবকে অতীতের এবং হয়তো সর্বকালেরই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বলিয়া অভিহিত'করিয়াছেন। 

এখানে, উলেখ্য যে, সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে 
'ভারতীয় ধর্ম 'সভাতা-সংস্কৃতির বিবর্তন পরিক্রমায় 
পতঞ্জলী-গোরক্ষধারার যোগপন্থা, সাংখ্য-চার্বাক প্রমুখের 
নিরীশ্বর বস্তুনিষ্ঠ নাস্তিক্যধারা এবং ifs ও বৈদিক 
বর্ণাশ্রয়ী আস্তিক্যদর্শন যুগে যুগে সমান্তরালভাবেই 
প্রবাহিত। বৈদিক 'আনুষ্ঠানিক . কর্মপদ্ধতির vifte 
প্রভাব জনগণের মধ্যে, ব্যাপকতা লাভ করিলেও, 
ওপনিষদিক জ্ঞানবিজ্ঞান গোঠীচক্রের বাহিরে বিস্তার 
লাভ করিতে পারে নাই | 

বৃদ্ধের প্রায় দেড় হাজার বছর বৎসর পরে 


. আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব এই আবির্ভাবের মূল হেতু 


ছিল বৈদিক বর্ণাশ্রমী সনাতন ধর্সের পৃনঃ প্রতিষ্ঠা যাহা 
তিনি যুক্তিতর্কপ্রতিষ্ঠ ব্ৰহ্মবাদের মাধ্যমে পূর্ণ'ঈ্ভাবেই : 
করিয়াছিলেন | এই সময় হইতেই বুদ্ধবাঁদ ক্রমশঃ ভারত 
হইতে নিৰ্বাপিত হইয়া বহির্ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে | 
আচাৰ্য শঙ্কর-উত্তরকালে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্থ 
তথা নিত্যানন্দের আবির্ভাব ও প্রেমধর্ষের প্রচার । 
এই সময়ে ভারতীয় ধর্মবিবর্তন-প্রবাহের একটা: 
বৈপ্লবিক দিক পরিবর্তন ঘটে | অনড় বর্ণাশ্রমী বিশেষ 
শান্তরবাক্যাশ্রয়ী ব্রাক্ষণজাতির ন্ায়-যুকিতর্কের 
নীরস কচকচানি ও নির্মম প্রাণহীনতা, পুরোহিত- 
তন্ত্রের নিশ্রাণ উৎপীড়নে পঞ্চদশ ও ষোড়শ 
শতাব্দীতে বাংলার সমাজে মানুষে-মানুষে বর্ণ বৈষম্য, 
জাতি বিভেদের সংকীৰ্ণতা উৎকট হইয়া উঠে। দেখা দেয় 


ই ত ও পপ পপ পপ ০৯ ৯০৯৯ ke pe et ৬ পচ ৯৯ 


প্রবর্তক. 
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মুখতা দারিদ্র্য ও অস্পৃশ্যতা । বর্ণাশ্রমী হিন্দুধর্মের 
উচ্চশ্রেণীর | উৎগীড়ন হইতে মুক্তি পাইতে নিয়বর্ণের 
হিন্দুরা ব্যাপকভাবে মুসলমান ধর্মের" উদার সমাজে 


অনুপ্রবেশ করিতে atte: জীচৈতন্রের সাৰ্বজনীন 


প্রেমধর্ম চণ্ডালকে কোলে স্থান দিল, দীন হীন নীচ যার! 
তাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। বস্তুত শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ 
বান্মণ্য ধর্মের গৌড়ামী ও অনড় বর্ণ প্রথার মূলে হানিলেন 
আঘাত। হিন্দুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণের catece তিনি 
প্রতিরোধ করিলেন। ‘বাংলার সমাজের তলে তলে 
প্রবাহিত বিকৃত বৌদ্ধ তন্ত্র ও সহজিয়াবাদের অন্তর্থাতী 
কার্ষকলাঁপও খানিকটা প্রতিরুদ্ধ হুইল | 

বাংলার প্রীৈতন্ঠ-নিত্যানন্দ প্রবর্তিত গৈঁড়ীয় 
বৈষ্ণববাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ও অবদান হইতেছে 
মানবতাবাদের অভ্যুত্থান এবং জাতি-্ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে 
সমষ্টিগতভাবে উপাসনা ও নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন | 

শ্রীচৈতন্তদেবের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অসমাপ্ত 
কার্যটি পরিসমাপ্ত হইল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাঁজ 
আগমনে ও ইংরাজী ভাষা-সাহিত্য প্রচলনে | শাস্ত্- 





সর্বকালের শোষক-শোধিতের অসাম্যমূলক ব্যবধান- 
প্রতিরোধক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের উদ্গাতা কার্ল 


মাসকে এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আখ্যা দিলেও বোধহয় / 


অতিশয়োক্তি হইবে ন! । ভারতবর্ষের আত্মিক এতিহ্ের 
প্রতিভু হইয়া শ্রীমতিলাল ‘অধাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা'র 
মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জেরই প্রত্যুত্তর দিবার প্রয়াস 


করিয়াছেন 


এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাকৃ-ব্রিটিশ আমলের বুদ্ধ, 
চৈতন্য প্রমুখ যুগমানবের বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
চরিব্রবৈশিষ্ট্য ছিল ধর্শাত্বক। এমন কি বিগত 


. শতকের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। 


ধর্মের পরিবর্তে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন ব্যজি- . 


'দ্বাতন্্যবাদ বৈজ্ঞ-নিক দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তি ও কিছু-না-মানার 
প্রবৃত্তি পাইল প্রাধান্ত 1 ইংরাঁজ আমলের বৈশিষ্ট্য রাজ- 
নীতিমুখ্যত।। ইহার ফলে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
দেখা দিল তাহা হইতেছে বংশগত কৌলীগ্গের স্থলে 
শিক্ষা ও বৃত্তিগত কৌলীগ্ের প্ৰতিষ্ঠা শ্রেণীদংকীর্ণতা, 
বৰ্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা ও অন্পৃশ্যতাঁর শুচিবামুতা 
অনেকখানি সহনীয় ও শিথিল হইল'। শ্রেণী- 
বৈষম্যের কূপ ও প্রকার বদলাইল। . 

_ ইংরাজের ভারত-ত্যাগ ও স্বাধীনতান্উত্তরকালের 
যে সমস্ত! তাহা ধর্মনীতি নয়, রাজনীতি নয়, পরস্ত বস্তুনিষ্ঠ 
অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্ৰী যুগের চ্যালেঞ্জ । এই শ্রেণীহীন 


যুগ প্রয়োজনেই ইহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা 
যায় যুগপুরুষ শ্রীমতিলালে | তিনি ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্গকে এঁক্য্থত্রে গ্রথিত করিয়া অর্থনৈতিক এক 
অভিনব ধর্মমতবাদের প্রথম প্রবক্তা ও প্রবর্তক বলা যায় 


| 
শ্রীমতিলাল ধর্মকে অর্থে ও কামে অর্থাৎ বম 


শীলতায় অন্বিত করিয়! ধর্মের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান 


করিক্লাছেন। এই পূর্ণাঙ্গ ধর্মের প্রত্যাশায় জ্ঞানে- * 


অজ্ঞানে বিশ্বমানৰ অপেক্ষমান। মাঁনবসভ্যতা বিবর্তনের 
Rai অপরিহার্য ধাপ স্বামী বিবেকানন্দেরও ভবিষ্যদ্বাণী 
“আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে ভারত 
উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধৰ্মরূপ অমূল্য ay পাইয়াছে সেই 
পূৰ্ণাঙ্গ ধর্মেরট্প্রত্যাশায় জগদ্বাসী সত্ফ নয়নে ভারতের 
দিকে চাহিয়া. আছে» | J 

সংস্কারমুক্ত বিচারবুদ্ধির আলোকে এযুগের মনীষী 
ধারা তাদের ভারতীয় মর্মালোকে, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতে, ভারতের এতিহপন্মত দিগব্র্শনটির সংকেত 


' জানিতে হইলে এযুগে যুগপুরুষ শ্রীমতিলালকে জান! 


ও বোঝার একান্ত প্রয়োজন আছে। 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


“বৰ্তমান দুরববস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে যে চরিত্রগঠনের প্রয়োজন কেবল তাহাই সুসিদ্ধ করা 
নয়, tag এমন আদর্শ চরিত্র গড়িয়া তোলা, যাহাতে সমগ্র নিশ্বের উহ| সাধ্য হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর এই 
সাধনার সিদ্ধিই মানবজাতির মুক্তির কারণ হইবে। স্থষ্টি হউক হ্নামাদের মূল উদ্দেশ্য, নির্শাণই আমাদের কৰ্ম ৷ 


এই নির্মাণের প্রথম কথা অন্তরের খাটি দেশাত্মবোধ ও আত্মচেতলার উন্মেষ ৷” 


-সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 


ৰ 


| | গণ্ডোয়ান| রাজ্য ও রাণী দুর্গাবতী 
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ৰী, পঞ্চতীর্ঘ এম. এ” পি. আর. এস. 


মোগল সমাচ্‌ আকবরের অন্ততম সেনাপতি ও 
< জায়গীরদার আসফ খাঁ মধ্যভাঁরতের গণ্ডোয়ানা রাজ্য 


ভয় করিয়া উহাকে মে-গল সামাজ্যের অন্তভূক্ত করেন। 


rates প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজল তাহার রচিত 
‘আকবরনাম্ম'-নামক পারস্ত ভাষাময় গ্রন্থে এই বিজয়ের 
ব্ণনাপ্রসঙ্গে গণ্ডোয়ানা রাজ্যের অবস্থান, সীমা, ইহার 
রাজবংশ এবং তদানীন্তন রাণী দুৰ্গাবতীর অসাধারণ 
বীরত্বের বিবরণ লি“পবন্ধ করিয়াছের্ন। তাহা ছাড়া 
সমসাময়িক অন্তান্ত এতিহাসিকের রচিত গ্রন্থগুলিতেও 
এই সম্বন্ধে নু তথ্য, নিবদ্ধ আছে। যদিও এই রাজ্যের 
প্রধান অধিবাসীরা এবং সম্ভবতঃ রাজবংশের লোকেরাও 
গণ্ড নামক খণ্ডজ;তিব অন্তর্ভুক্ত থাকায় রাজ্যটি 
সাধারণতঃ গণ্ডোয়ানা নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, তথাপি 
" দলিলপত্রাদিতে ইহার সংস্কৃত নাম গৰহ-কটঙ্ক’ লিপিবদ্ধ 
ae) আবুল ফজলও এই সংস্কৃত নামটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। গণুজাতীয় লোকের! বৈদিক আচার- 
২ আচরণ তেমন মানিয়া চলিত না) এই কারণে BOTY 
আর্ধাদেশের জনগণ এই দেশের লোকদ্দিগকে অবজ্ঞার 
চক্ষে দেহিতেন। Sede দেশের রাজারাও ক্ষত্ৰিয়- 
সমাজে অপাঙ,ক্তেয় (ছলেন। কিন্তু আক্রমণকা রী দুৰ্দৰষ 
মোগল শ্ৈন্যের বিরুদ্ধে দেশ ও ধৰ্ম্মবক্ষায় সংগ্রামে রাণী 


ofa, তদীয় কিশোর পুত্ৰ বীরনারায়ণ এবং ' 


গণ্ডোয়ানর অধিবাসীরা যে অলোকসামান্ত বীরত্ব 
প্রদর্শন করয়াছেন, তাহা দ্বারা বহু ক্ষব্রিয়নূপতির বীরত্ব 
গৌরবও ম্লান হইয়| গয়াছে। পাঠকগণের অবগতির 
‘জন্তু এই গৌরবান্বত ,গাণ্ডোয়ানা রাজ্য, তাহার 
রাজবংশ এবং রাণী দুৰ্গাবতী সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন 
কর! প্রয়োজন বোধ করি। 

আবুল ফজল লিখিয়াছেন--গৰ্হকটঙ্ক রাঁজে)র পূর্ব- 
সীমায় ছিল ঝাঁড়খণ্ডের অন্তর্গত রতনপুর রাজ্য, পশ্চিমে 
মালবদেশ, উত্তরে. পান্নারাজ্য এবং দক্ষিণাপথ। এই 
রাজ্যটি পুৰ্ব্বপশ্চিমে ১৫০ ক্রোশ এবং উত্তরদক্ষিণে ৮০ 
ক্রোশ বিস্তৃত ছিল এই রাজ্যের প্রধান নগরীর নাম গহ 


এবং ইহার-পার্শবন্থী গ্রামের নাম কটঙ্ক হইতে রাজ্যটি 
গহ-কটক্ক নামে খ্যাতিলাভ করে। প্রধান নগরী গর্হ 
হইলেও এই রাজ্যের গৌরবময় যুগে ইহার রাজধানী 
ছিল চৌরগড়ে ; কারণ চৌরগড়ের পার্বত্য ছূর্গট 


অত্যধিক স্বরক্ষিত ও'দুৰ্ভেদ্ব থাকায় আক্রয়ণকারীদের 


পক্ষে ইহা অধিকার কর! দুঃসাধ্য ছিল। আবুল ফজল 


লিখিয়াছেন_-এই রাজ্যে মোট ৭০,০০০ গ্রাম ছিল। _ 
বস্তুতঃ ইহা -অবিশ্বান্থ ; কারণ রাজ্যের যে আয়তন ও _ 


সীমা তিনি স্বত্নং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এত 
অধিক গ্রাম থাকা অসভব। সমসাময়িক অন্যান্য 
এঁতিহাসিকদের লেখা হইতে জানা যায়, গহঁকটঙ্ক রাজ্যে 
মোট গ্রামের সংখ্য! ছিল ২৩,০০০| আবুল ফজল' 
নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, শিক্ষিত লোকদের মুখে 
তিনি শুনিয়াছেন--গৰ্হকটঙ্ক দেশে মনুষ্য অধ্যুষিত গ্রামের 
সংখ্যা ছিল মোট ২৩,০০০ | বস্তুতঃ যে সকল টিলায় 
বা বনে মানুষ বাস করে না, তাহাদিগকে গ্রাম বল! চলে 
না! অতএব, এই শেষোক্ত সুংখ্যাটিই বিশ্বাসযোগ্য 
বলিয়া মনে হয়। | 
| ২ ৷ 

গর্থ-কটক্ক রাজ্যের রাজবংশ সম্বন্ধে আকবরনামা 
গ্রন্থে, নিয়লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পূর্বে এই 
দেশ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বা জমিদারীতে বিভক্ত ছিল, 
এবং গর্হ নগরীর রাজা বা জমিদারের প্রভাবই ছিল 
সর্বাধিক। এই বংশের খারজি নামক জমিদার বুদ্ধি 
কৌশলে পার্শ্ববর্তী জমিদারদের ভূমি অধিকার করিয়া 
নিজ জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং so হাজার 
পদাতিক ও ১০৫ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য 
জমিদারদের ভীতির কারণ হন। ক্রমে বহু জমিদার 
তাহার আহুগত্য স্বীকার করতঃ তাহাকে কর দিতে 
থাকেন। এইভাবে তিনি যথার্থ রাজার মর্যাদায় উন্নীত 


'হন।- খারজির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র উত্তরাধিকারী 


BAA দাস রাজ্যের আয়তন ও সৈন্যসংখ্য। আরও বৃদ্ধি 
করেন। স্বধনলালের সময়ে এই রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা 


1 





৬৯,০০০, পদাতিক এবং ৫০০০ ন কৰৰ উন্নীত হয়। 
খওজাতীয় লোকের! তেমন সাহসী ও রণকুশল নহে 
দেখিয়া হৃখধনদাস বহুসংখ্যক রাজপুত যোদ্ধাকে fra 
সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ ৪০ বৎসর রাজস্ব 
" করিয়া এই রাজা! পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র 
অর্জনদাঁস পিতৃসিংহাপনে আরোহণ করেন। অর্জুন 
দাসের সময়ে রাজ্যের জৰ উন্নতি রি কোন 
সংবাদ Stal যায় না ।) 

অৰ্জুনদাসের রা পর তাহার পুত্র. অমরদাস গহ- 


কটক্কের রাজা 'হন। বাল্যকাল হইতেই অমর ছিলেন - 


উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির | জনৈক প্রজার প্রতি দুর্ব্যবহার 
করার অপরাধে রাজ| অর্জ্জুনদাস পুত্রকে কঠোর দণ্ড 
দিতে উদ্যত হইলে রাজপুত্র অমর পলায়নপূৰ্ব্বক পার্শবর্তী 
পান্নারাঁজ্যের রাজা নরসিংহদেবের নিকট আশ্রয় লাভ 
“করিতে সমৰ্থ হন। স্নেহশীল নরসিংহদেব 'অমরকে 
অপত্যন্সেহে পালন করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পরে 


সিকন্দর cating সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, 


শিশুপুত্রের দেখাশোনার ভার অমরদাসের উপর দিয়া 
রাজা নরসিংহদেব যুদ্ধ করিতে চলিয়া যান। তাহার 
অন্থপস্থিতিকাঁলে অমর স্বীয় কর্তব্য যথারীতি পালন 
করিলে নরসিংহদেব তাঁহার প্রতি আরও বেশী প্রসন্ন 
হন। _ 7 
পান্নারাজের সঙ্গে গর্হকটঙ্কাধিপতির সন্ভাব ছিল না; 
এই কারণে অপরাধী জ্যেষ্পুত্ৰ পলায়নপূৰ্ব্বক পান্নারাজের 
শরণাপন্ন হওয়ায় স্বভাবতঃই রাজা অর্জ্জুনদাস ক্ষুৰ হন ৷ 
তখন তিনি ঘোষণা করেন, তাহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় পুত্ৰ 
যোগীদাস গহঁকটঙ্করাজের সিংহাসনে বসিবে। এই 
সংবাদ শুনিয়া অমরদাঁস বিচলিত হন এবং গোপনে 
পিতৃরাজধানীতে আসিয়া তাহার জননীর গৃহে আশয় 
গ্রহণ করেন। এদিকে যোগীদাস পিতার পাদমূলে 
প্রথিপাতপুর্বক নিবেদন করিলেন_-জ্যেষ্টভ্রাতাঁর 
জীবদ্দশায় তিনি সিংহাসনে বসিতে অনিচ্ছুক | 
জ্ৰীৱামচন্দ্ৰেৱ বনবাসকালে ভরত যেমন সেচ্ছায় 
সিংহাঁদন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, গণ্ডোয়ানার রাজপুত্র 
যোগীদাসও তেমনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুকূলে হস্তগত 


প্রবর্তক 


[ শ্রাবণ, ১৩৮১ 


হিন্দু ভারতের কি 





NA 


সিংহাসন পরিত্যাগ ক 
বিচিত্র ত্যাগশীলতা!  . " 
ষ্টবুদ্ধি অমরদাঁস এত সংবাদ নি না। 


“সিংহাসনের উত্তরাধিকার পাইবেন ন! ভাবিয়া তিনি 


অত্যধিক বিচলিত হইলেন এবং একদা রাত্রিকালে 
পিতার কক্ষে প্রবেশপূর্বক তাহাকে হত্যা করিয়া 
রাজধানী হইতে পলায়ন, করিলেন। যদিও মুসলমান 
এতিহাঁসিকেরা অযরদাসের চরিত্রে পিতৃহত্যার কলঙ্ক 
আরোপ করিয়াছেন, তথাপি এই ঘটনার সত্যতা 
সন্দেহাতীত নহে |, যাহ! হউক, শেষ পৰ্য্যন্ত কনিষ্ঠ 
যোগীদাসের আনুকুল্যে জ্যেষ্ঠ অমরদাস 055 
উপবেশন করেন | | 
চন্দেল্পরাজ শালিবাহনের অসাধারণ কূপলাবণ্য- 
ভূষিতা তীক্ষবুদ্ধিশালিনী এক বন্যা ছিল। এই কন্তারই 
নাম ছুর্গাবতী। অমবদাসংছুৰ্গাবতীর পাণিপ্রার্থনা করিলে); 
শালিবাহন প্রথমে আপত্তি করেন ; কারণ তিনি নিজে "= 
উচ্চকুলসভূত ক্ষত্ৰিয়, আর অমরদাস' নীচবংশীয়। / 
শেষ পর্য্যন্ত অমরদাসের বিপুল এঁশ্বৰ্য্য' ও সামরিক শৃক্তি 
দেখিয়া শালিবাহন কন্তাদানে সন্মত হন। অমরদাঁস 
উচ্ছৃখল প্রকৃতি হইলেও এই ধীশক্তিসম্পন্ন| ক্ষত্ৰিয়কন্তার 
প্রভাবে তাহার চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘকাল 
রাজ্যভোগ অমরদাসের age’ far না। বিবাহের মাত্ৰ 
কয়েক বৎসর পরে একটি, পাচ বৎসর বয়স্ক পুত্রসন্তান 
রাখিক্সা রাজ! অমরদাপ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
তখন হইতে শিশুপুত্রের অভিভাবিকারূপে তীক্ষবুদ্ধি- 
শীলিনী OI রাঁজ্যশাসন করিতে থাকেন। ক্রমে 


শিশু বীরনারাঁয়ণ যৌবনে পদার্পণ করিলেন) কিন্তু ২৪ 


বৎসর বয়স ন! হওয়া পর্য্যন্ত তাহার রাজ্যাতিষেক 
হইতে পারিবে না বলিয়া তখনও রাণী ছুর্গাবতীর হস্তেই 
রাজ্যের শাসনভার রহিল। দুৰ্গাবতীর বয়স তখন প্ৰায় = 
৩৫ বুৎসর ; কিন্তু তাহার অটুট স্বাস্থ্য, কাচাসোনার মত 
গায়ের রঙ এবং অসাধারণ, লাবণ্য দেখিয়া প্রজার! 
সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে তাহাকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিত। দুর্ভাগ্যবশত: রাণীর রূপলাবণ্যের খ্যাতি 
সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় পাৰ্শ্ববৰ্তী কারারাজ্যের মুসলমান, 


খে বল 


' করিলেন সা; কিড 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 








গণ্ডোয়ানারাজ্য "ও রাণী দুর্গাবতী 


১২৫ 


LPL OOO 





শাসনকর্তীর অন্তরে কামানল জ্বলিয়া উঠে এবং ইহারই 


ফলে গঞণ্োয়ানা-বান্দ্যের সূর্বনাশ ঘটে। 


I ৩ | 


মোগল সেনাপতি etal আবদুল মঞ্জিদ বিভিন্ন যুদ্ধে 
অসাধারণ সাফল্য প্ৰদৰ্শন করিয়া সত্রাট আকবরের 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে ক্রমে সম্রাট তাহাকে আসফ a 
উপাধিতে ভূষিত = বিয়া তাহারই রণকৌশলে বিজিত 
কারারাজ্যের শাসননর্তারূপে নিযুক্ত করেন। কামাতুর 
শাসফ খঁ:বিধব৷ বাণ দুৰ্গাৰতীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া 


তাহাকে হস্তগত বিকার ay নানারপ পরিকল্পনা! 


করিতে থাকে । শাঁঠান সম্ৰাট আলাউদ্দীন যেমন 
চিতোরের রাণী পদিশীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া হিতাহিত 
জ্ঞানশুস্ত হইয়াছিল্নে, আসফ খাও তেমনি হুর্গাবতীকে 


. হস্তগত করিবার অন্তপ্রায়ে বিবেকবুদ্ধি বিসৰ্জ্জন দিল | 
'" একদা ate tare রাণীর কাছে একখানা পত্র ও কিছু 


উপঢৌকন লইয়া ত্ৰসিল ৷ পত্র পাঠ করিয়া রাণীর তো 
চক্ষুস্থিব। হতভাণ| বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছে 
যেসে রানীর পাশিশ্রহণ করিতে চায়। দূত অবধ্য) 
সৃতরাং হিন্দু রান তাহার কোনরূপ ক্ষতি বা অপমান 
এই পত্রের উত্তরে তীক্ষ্ণ ভাষায় 
আসফ tice ferata করিয়া জানান হইল যে, এই 
প্রকার পাপ fowl হইতে সে যেন চিরতরেবিরত ey | 
রাণীর উত্তর weal আসফ খঁ| উন্মাদ হইয়া উঠিল। 
সে গণ্ডোযান! রাঞ্)ের অতুল এশ্বৰ্য্যের বিবরণ জানাইয়া 
এই রাজ; আক্রমণ করিবার জন্তু সম্রাট আকবরের 


_ অনুমতি ও সৈন্য rely চাহিল। আকবর তাহাকে 


agate দিলেন এই দিল্লী হইতে বহু সৈন্য ও সমরাস্ত্র 
পাঠাইয়া আসফ oa সামরিক শক্তি বিপুল পরিমাণে 


"' বৰ্ধিত করিলেন। আসফ খঁ| নিজেও নূতন নৃতন 


অশ্বারোহী এবং দবাঁতিক সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া গণ্ডোয়ানা 
আক্রমণ্রে জন্তু ese হইতে লাগিল !. রাণীর সেনা- 
বাহিনীতে ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং 
পদাতিৰ সৈন্য ছিল | ইহাদিগকে লইয়া রাণীও দ্বেশ- 
রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন | 
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বহুসংখ্যক: 


আসফ খঁ চিন্তা করিয়া দেখিল--সন্মুখযুদ্ধে রাণীকে 
পরাজিত কর! খুবই শক্ত; তাই সে দৃুষ্টবুদ্ধির সাহায্যে 
তাহাকে পরাজিত করতঃ বন্দী করিবার জন্তু যত্ববান 
হইল। সমৃদ্ধ গণ্ডোয়ানা রাজ্য এবং ইহার পরমাস্থন্দয়ী 
রাণীকে sete করিবার উদ্দেশ্যে আসফ খাঁ দীর্ঘকাল 
যাবৎ ফকিরের ছদ্মবেশে বহুসংখ্যক গুপ্তচর পাঠাইয়া এই 
রাজ্যের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। সে 
জানিত-_রাণীর প্রধানমন্ত্রী অধর নীচজাতীয়, হীনচেতা 
ও লোভী; প্রলোভন ।দেখাইলে এই লোকটাকে 
বশীভূত কর! AST! প্রজার! রাঁণীকে দেবতার Vy 
ভক্তি করিত, এই কারণে প্রকাশ্যে রাণীর বিরুদ্ধাচরণ 
করিবার সাহস অধরের ছিল না। আসফ খঁ গুপ্তচরের 
মাধ্যমে অধরকে জাঁনাইল--সে শুধু গঞ্োয়ান! BAT 
রাণীকে পাইতে চায়; যুদ্ধ করিয়া! রাজ্য অরিকার 
করিতে পারিলে অধরকেই cH গণ্ডোয়ানা রাজ্যের 
সিংহাসনে বসাইবে। হীনচেতা অদুরদর্শা অধর 
আসফ খাঁর এই চাটুবাক্যকে যথার্থ মনে করিয়া গোপনে 
তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রতি দিল | অতঃপর 
আমফ খঁ ও অধরের মধ্যে গোপন আলোচনার পর 
যুদ্ধের পরিকল্পনা রচিত হইল। 

হঠাৎ একদিন রাণী জানিতে পারিলেন--বাঁজধানী 


' হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ দূরবর্তী কারাসীমান্তের একাংশে 


আসফ খা মোঘল' বাহিনী, প্রবেশপূৰ্বক তাহার কৃষি- 


জীবী প্রজাদিগকে হত্যা করতঃ তাহাদের ধনসম্পদ 


লুঠন wise করিয়াছে | অধরই এই সংবাদ রাণীকে 
জানাইল এবং বিশাল মোগল বাহিনীর প্রতিরোধের 
gy অবিলম্বে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠাইবাঁর 
প্রস্তাব করিল। প্রজাদের দুর্দশার কথা শুনিয়া করুণা- 
ময়ী রাণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
সম্মতি জানাইলেন। রাণীর অনুমতি পাইয়া অধর 
রাণীর দেহরক্ষী দল ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয় সৈন্ত সেই 
দুরদেশে পাঠাইয়া দিল এবং সম্ভবতঃ এই সংবাদ 


গোপনে আসফ খাঁকে জানাইল। 


উল্লিখিত উপায়ে, গণ্ডোয়ানার বণছুর্শদ সেনা" 
বাহিনীকে দুরে সরাইয়! নিয়া আসফ খা নিৰ্জ্জন অরণ্যের 


১২৬ 


we 





ভিতর দিয়া এক শক্তিশালী সেনাদল সহ রাজধানী 
চৌরগড়ের দিকে অগ্রসর হইল। রাণীর সেনাবাহিনী 
যখন রাজধানী হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সরিয়] 
গিয়াছে সেই সময়ে দেখা গেল ১০ সহ সুশিক্ষিত, মোগল 
অশ্বারোহী সৈন্ত সহ আসফ খা! স্বয়ং রাজধানী চৌরগড়ের 
উপকঠে আতিয়া উপস্থিত হুইয়াছে।' সংবাদ পাইয়া 
রাণী তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী অধরকে ডাকাইয়া আনিয়। সৈন্যসজ্জা 
করিতে বলিলেন! অধর জানাইল--রাজ্যের সমুদয় 
সৈন্তই সীমান্তে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কেবলমাত্র রাণীর 
দেহরক্ষী coo অশ্বারোহী এবং নগরীর শান্তিরক্ষায় ' 
নিযুক্ত অল্পসংখ্যক পদাতিক সৈন্তই রাজধানীতে অবশিষ্ট ' 
আছে। এই সংবাদ শুনিয়! 'বাণীর মাথায় আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেখ Satria ফয়েজী শিরহিন্দী 
“আকবরনাঁমা” নামে পারস্য ভাষায় যে গ্ৰন্থ রচন| করেন 
(ইহা আবুল ফজলের, 'আকবরনামা হইতে ভিন্ন) 
তাহাতে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, সীমান্তে সৈন্য 
প্রেরণের পর রাণীর সঙ্গে মাত্র ৬০০ সৈন্ত (অশ্বারোহী 
ও পদাতিক মিশ্রিত?) fare, অধরের উল্লিখিত 
উক্তি শুনিয়া রাণী তাহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার 
করেন এবং বলেন--তিনি নিজে কখনও এমন মারাত্মক 


ভুল করিতেন al) ‘কিন্তু শত্রু যতই বলবান্‌ হউক. 


আত্মপমর্পণ করা চলিবে না। যথাসম্ভব অসামরিক 
লোককে অস্ত দিয়া! তাহাদিগকে লইয়া রাজধানী ক্ষার 
জন্য শেষ সংগ্রাম করিতে হইবে | রাণী আরও বলেন 
যদি মোগল সআট্‌ স্বয়ং এখানে উপস্থিত থাকিতেন, 
তাহ! হইলে বরং আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
পারিতাম, কিন্তু এই কামাতুর আসফ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার কোন প্রশ্নই উঠে না। y 

শেখ ইল্লাদাদ লিখিয়াছেন_বহু চেষ্টায়. সাধারণ- 
_ ভাবে aR ব্যবহার করিতে পারে, এই রকম চারি 
হাজারের মত লোক পাওয়া গেল। ইহাদের অঙ্গে নিজ 
দেহরক্ষীদেরে মিলাইয়া মোট প্রায় ৫০০০ সৈন্য সঙ্গে 


' লইয়া রাণী তাহার হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ।" 


* ভারতবর্ষের ইতিহাস ( ইংরেজী ), এলিয়ট ও ডবসন সম্পাদিত; 
বষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১৭। 


. করার গ্লানি সহ করিতে পারে না। 


[ শ্রাবণ, ১৩৮১ 


FAS অধর যাহাতে আর কোন রকম নূতন অনৰ্থ UE 
করিতে ন! পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকেও তাহার, 
হদ্বীর পৃষ্ঠে তুলিয়া নিজের সম্মুখে বসাইলেন। 
রাজধানী রক্ষার জন্য পুত্র বীরনারায়ণের অধীনে কয়েক { 


শত মাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্ঠসহ রাণী কয়েক 


মাইল দূরে আসফ খাঁর দ্য অশ্বারোহী বাহিনীর গতি- 
রোধ করিতে গেলেন । ইতিমধ্যে আসফ খাঁর গোলন্দাজ 
বা'হলীও আসিয়া পৌছিয়াছে। গণ্ডোয়ানার এই 
মুষ্টিমেয় বীরপুরুষেরা তাহাদের মহীয়সী রাণীর নেতৃত্বে 
অলৌকিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
সারাদিনের তুমূল সন্মুখ সংগ্রামে দুর্দর্ মোগল অশ্বারোহী 
বাহিনীর প্রায় ২০০০ সৈন্য নিহত এবং আরও ১০০০ 
‘আহত হইল। রাণীর পক্ষেও হতাহতের সংখ্যা প্রায় 
অনুরূপ । বিশাল মোগল বাহিনীর ২,৩ হাজার সৈন্য 
মরিলেও তাহাদের শক্তি তেমন কমিল না, কিন্তু রাণীর re 
সৈম্তবল অৰ্দ্ধেক হইয়া গেল। 
সমাগত হওয়ায় অন্ধকারের যুদ্ধে শক্রপক্ষেরই স্ববিধা 
হুইবে বুঝিয়া রাণী দৈন্যণলসহ পশ্চাদপ্ুসরণ করতঃ 
পাৰ্শ্ববৰ্তী অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। = 

রাত্রিতে রাণী তাহার সৈন্নদিগকে গণনা করিয়া যখন 


"সারাদিনের যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি বুঝিতে পারিলেন, তখন 
তিনি প্রস্তাব করিলেন- আগামী দিবসের সন্মুখযুদ্ধের ' 


বিপজ্জনক ঝুঁকি না লইয়া নৈশ আক্রমণের সাহায্যে 
“ace চূৰ্ণ কর! আবশ্যক। অধর ইহাতে আপত্তি 
করিয়া বলিল__গণ্ডোয়ানার ক্ষব্রিয়েরা যদি অন্ধকারে 
শত্রুকে অতক্কিতে আক্রয়ণ করে, আহ| হইলে ভবিষ্যতের 
ইতিহাসে তাহারা কলঙ্কিত হইয়া থাকিবেঃ। এই উক্তি 
শুনিয়া ক্ষত্রিয় সৈন্তেরা ইহাতেই সমর্থন জানাইল। 
তাহার! মরিতে ভয় পায় না; কিন্তু বীরত্বের অবমাননা 


এইরূপ আপত্তি না করিলে হয় তো রাণীর সৈন্তর| তাহার 
প্রস্তান মানিয়া লইত; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে 
পারে? রাণী তখন বলিলেন--শক্রুপক্ষের সৈন্যবল 
আমাদের তুলনায় অত্যধিক এবং তাহাদের কামান- 


অধর aay ” 


ইতিমধ্যে সন্ধ্যাকাল =- 


এ 


গুলিও আসিয়া পৌঁছিয়াছে; স্বৃতরাং রাত্রির মধ্যে ) 


= 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 


গণ্ডোয়ানারাজ্য ও রাণী ছর্গাবতী 





তাহাদিগকে fata করিতে ন! পারিলে আগামীকল্য 
সকালবেলা তাহারা এই অরণ্যের চারিদিকে কামান 
বমাইয়| আমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে। এই সতর্কতা- 
মূলক উক্তি শুনিয়াও ক্ষত্রিয় সৈন্তেরা রাত্রির অন্ধকারে 
শত্রুকে অতকিতে আ্রমণ করিতে সন্মত হইল না। 
রাত্রি প্রভাত হইলে রাণীর আশঙ্কাই সত্যে পরিণুত 
হুইল। মুসলমান Crews অরণ্যের সম্মুখে কামানের 
শ্ৰেণী বসাইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল এবং পার্খবর্তী 
গ্রামগুলিতে নুন ও হত্যাকাণ্ড চালাইল। প্রজাদের 
দর্দশার সংবাদ শুনিয়া রাণী আবার ‘বিচলিত হইলেন | 
আর বিলম্ব করা অনুচিত ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ চরম যুদ্ধে 


পাইয়া শড়িবার জন্ত' তিনি তাহার সৈষ্যদিগকে 


আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
নকলের পুরোভাগে চলিলেন। অধরকে এবারও তিনি 
হাঁড়িলেন না। তাহারই হজীর পৃষ্ঠে তাহার সম্মুখে 
বসাইয়া রাখিলেন। রাণীর মুষ্টিমেয় সৈন্বেরা ঝাড়ের 
বেগে শত্ৰসৈয্তের উপর ঝাঁপাইয়! পড়িল। শত্রুরা 


কামান দাঁগিবার অবসর পাইল না! দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ বীর, 
ক্ষত্ৰিয়ণণ শত্ৰুশির ভূলুষ্ঠিত করিয়া অগ্রসর হইতে 


লাগিল, ক্ষণকাল মধ্যে কয়েকশত অশ্বারোহী শক্র ও 
তাহাদের অশ্বগুলি বিনষ্ট হইল । ক্ষত্রিয় সৈন্তের| ইহার 
ফলে Vex fae হইয়া দ্বিগুণ বিক্ৰমে শত্ৰু সংহার করিতে 
করিতে অগ্রসর হইয়! চলিল। 

এই সময়ে একটি তীর আসিয়া রাণীর কপালে বিদ্ধ 
হইল। তিনি স্বহস্তে উহা টানিয়| বাহির করিলেন | 
ক্ষতস্থান হইতে প্রবলবেগে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। 


ইহা was করিয়া রাণী পুনরায় হস্তী চালাইলেন এবং ' 


শক্রসৈন্য মধিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আর একটি তীর আসিয়া রাণীর গলদেশে 
বিদ্ধ হইল। Rare তিনি টানিয়া তুলিলেন বটে ; 
কিন্ত প্রবল রক্তপাতে তীহার দেহ অসাড় হইয়া পড়িল। 
এদিকে শত্রুরা চারিদিক হইতে আগাইয়া আসিতেছে | 
রাণী দে-খলেন--শতুর| তাহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী 
করিতে চহিতেছে তখন তিনি অধরকে বলিলেন-- 
এমহ্রিবর সারাজীবন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া 


য় 


তুমি যাহাই করিয়া থাক না কেন, 
_গণ্ডোয়ানার শেষ মৰ্য্যাদ] রক্ষা কর। এই দেশের রাণীকে 
জীবিত অবস্থায় শক্রহত্তে বন্দী হইতে দিও না। 
তোমার হস্তস্বিত তরবারি দ্বারা এখনই আমার মন্তকটি 


আসিয়াছি। 


কাটিয়া ফেল।” অধর রাণীকে জীবিত অবস্থায় আসফ 
খাঁর হস্তে তুলিয়া দিয়া acetate: রাজ্যের রাজা 
হইতে চায়! সেকি এই কৰ্ম্ম করিতে পারে? অধরকে 
অনিচ্ছুক দেখিয়া রাণী স্বয়ং তাহার, হস্ত হইতে তরবারি 
কাড়িয়া লইলেন এবং স্বহস্তে উহ! নিজের উদরে প্রবেশ 
করাইয়া প্ৰাণত্যাগ . করয়িলেন। এইভাবে এক 
অসামান্তা নারী-জীবনের সমাপ্তি ঘটিল ৷ রাণীর মৃত্যুর 
পর তাহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের ক্ষণকালের মধ্যেই শত্রু- 
হস্তে নির্শংল হইল | 

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসফ খাঁ রাজধানী 
চৌরগড় অবরোধ করিল। সেখানে যে অল্পসংখ্যক 
সৈন্য ছিল, তাহারা পরাজয় নিশ্চিত বুঝিয়! সন্মান 
রক্ষার চিন্তা করিতে লাগিল। রাজধানীর মধ্যস্থলে 
এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া নগরীর প্রতিটি নারী ও 
শিশুকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইল এবং অবশিষ্ট 
পুরুষেরা অস্ত্ৰহস্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া AG 
সৈন্ঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক একজন হিন্দু 


‘দৈন্য ৪1৫ জন মোগল সৈন্য বিনাশ করিয়া ভূমিশয্যা 


গ্রহণ করিতে লাগিল। সেইদিনের যুদ্ধে কিশোর 
নৃপতি বীরনারায়ণের হস্তে বহু মোগল সৈন্যের জীবন- 
দীপ নিৰ্বাপিত হইল। অবশ্য বীরনারায়ণ নিজেও 
বীরের “মত মৃত্যু বরণ করিলেন গণ্ডোয়ান| রাজ্য 
অধিকার করিয়া আসফ খা! নিজেই উহার শাসনকর্তা 
হইল ৷ অধরের কোন সংবাঁদই আর পাওয়া যায় না। 
সম্ভবতঃ তাহার ভাগ্যেও মৃত্যুই ' ঘটিয়াছিল। 

রাণী দুর্গাবতীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে মুসলমান 
ওঁতিহাসিকের| সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন 


- তিনি কেবল অসাধারণ রূপবতীই ছিলেন না, তাহার 


বুদ্ধি, রাজনীতি জ্ঞান, অস্্রচালনা কৌশল এবং সর্বোপরি 
প্রজীবাঁৎসল্য ছিল অসাধারণ | ais শিকারে রাণীর 
মত নৈপুণ্য গণ্ডোয়ান| রাজ্যের কোন পুরুষ শিকারী ও 
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ছিল না। হিন্দু বিধবারূপে রানী বিশুদ্ধ নিরামিষ আহাৰ্য্য 
ব্যতীত অন্ত কিছুই ভোজন করিতেন না; তাহা 
ছাড়া দেবাচ্চলার ব্যবস্থা এবং বিদ্বান ত্রাঙ্গণদিগকে 
সম্মানদানও ছিল তাহার নিত্যকৰ্ম্মেরই অন্তর্গত। 
এই eter সতীর প্রতি বাস্নালোলুপ দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়। ইন্দ্রিয়পরাঘণ আসফ খা যে মহাপাপ 
করিয়াছিল, wafer মধ্যেই তাঁহাকে উহার ফলভোগ 


করিতে হয়। গণ্ডোয়ানা রাজ্যের অতুল OU হস্তগত . 


করতঃ তাঁহার, অধিকাংশই নিজের জন্য রাখিয়া সে 
at আকবরের নিকট অল্পপরিমাণ সম্পদ প্রেরণ 


টুট এবং ওরা Vey | 
॥ চাঁর | | : 
শ্যামাদাস দে. 


এ 


বিখ্যাত বহরমপুর জেলে থাকতে'হবে আমার সারা 
জীবন | জেলে গিয়ে আমার কি কি করতে হবে তারও 
একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন প্রফেসর টুটুর বর্ণনাহুযায়ী | 


বাড়ীতে তো আর আসবেই না ঠিক করেছিল টুটু। ওর = 


মহাবীদ্বাকে নিয়েই গৃহত্যাগিনী হবে সে ব্যবস্থাও পাকা 
হয়ে গেছিল। তাঁদের নাকি অনেক গরু ভঁইয আছে, 
'ছুধ-ঘিউ-দহি-মখন খাবে টুটু প্রাণ ভরে এবং খেয়ে খেয়ে 
ঠিক মহাবীদ্দার মত তাগ্‌ড়া হবে|. তাদের নাকি মস্ত 
আম-কাঠাল-লিচুর বাগান আছে, আর আছে একটা 
টলটলে জলের মস্ত পুকুর! সে পুকুরে অনেক পদ্মফুল 
ফোটে । মহাবীদ্া নাকি ওকে পুকুরে সাতার শেখাবে 


আর পদ্মফুলের মাল! পরাধে প্রতিদিন। ও সেইখানে, 


চলে যাবে, সেই ‘মজপপুব’, বহরমপুরের এ পচা 
বাড়ীতে. ও থাকবেই aly. যেখানে রাঙামাসী পরের 
ল্যাঙা ছেলেকে আদর করে,যার সঙ্গে ওর জন্মের 
আড়ি, সে বাড়ীতে ও কী করে থাকে। থাঁকবেই না। 
মহাবীদ্দাকে ও সব বলেছে" মহাঁবীদ্দাও WAC ওকে 
নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে । ' | 


করে। ইহার ফলে ক্ষুব্ধ হইয়| সম্ৰাট তাহাকে বন্দী 
করতঃ দিলীতে লইয়া যাওয়ার জন্য এক শক্তিশালী 
সৈহ্ছদল পাঠান। হতভাগ্য আসফ খা! 


সাধ্যমত ' 


বাধাদান করতঃ সমাটের আরও বেশী বিরাগভাজন - 


হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বন্দীদশায় দিজীতে প্রেরিত 
হয় রাস্তায় পলায়নের চেষ্টা কৰিলে ভারপ্রাপ্ত 
সেনাপতির অস্ত্রাঘাতে তাহার দক্ষিণ eter তিনটি 
অঙ্গুলি ও নাসিকা ছিন্ন হয়। পুনরায় ধৃত হইয়া 


পলায়ন করিবার কালে সে আবার বন্দী হয় এবং নিজ = 


কুকৰ্ম্মের ফল ভোগ করে। 


\ 


শুনতে শুনতে বুকে কীপুনি ধরে যায় আমার | 


| REO FH CATT কোথায় কোন মহাবীদ্বার কাছে কী বলে 


এসেহে কে জ্বানে। ১ ৷ 

ঠুকে কোল থেকে নামাতে নামাতে প্রফেসর 
মহাগস্তীর গলায় ঘোষণা করেন, ‘মেয়ে তো দেশত্যাগিণী 
হয়েই যাচ্ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করে ফিরিয়ে 
আনতে পেরেছি এক সর্তে।' চায়ের কাপে শেষ চুমুক 
দিয়ে আমায় শুনিয়ে দিলেন সেই সর্ত,_তোমার সঙ্গে 
আমার আড়ি! জন্মের আড়ি। মনে থাকে যেন ছোট 
গিন্নী ৷’ ৰ | টু 
হু* জন্মে-এর আড়ি ৷” RE তর্জনী আপ্ফালন.করে 
শুনিয়ে দেয় কথাটা বাবুর কোল ঘেঁসে নিরাপদ আশ্রয়ে 
দ্বাড়িযে। = | 

‘আচ্ছা মনে থাকবে 1 চোখ পাকিয়ে বলি আমি | 
‘তোর বাবু আর কতক্ষণ থাকেন ঘরে । চব্বিশটা ঘণ্টা 
তোদের সামলাতেই আমার প্রাণান্ত। আর আমার 
নামেই নালিশ করে বেড়ানো হচ্ছে যেখানে সেখানে? 


7 


t 


১ 


ate, তোদের সব কটার সাথেই আমার আড়ি। এবার ৷ 
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mote ee দিশা 


বুঝবেন তেদের বাহু! আমার ছুটি। আমি কালই 
চলে যাব। বলতে' বলতে BAL দাঁপ পা ফেলে ওঘর 
L থেকে বেরিয়ে আসছিলাম | 

অভিনয়টা বোধ হয় ভাঁলই হয়েছিল৷ হঠাৎ BF 
প্রতিজ্ঞা ভূলে ছুটে এল। পেছন থেকে আমার কাপড় 
টেনে ধরে কলে, “ও রামাসী, তুমি যেও না ৷’ 

এ স্বযেগ ছাড়া হাঁয় না। এক টানে ওকে কোলে 
তুলে নিলুঘ। চুমু খেয়ে আদর করে, মান ভাঙ্গালুম। 
ভারপর আঁচল দিয়ে ওর ধূলো মাথা মুখ মুছিয়ে দিতে 
দিতে শুখাই, “কী ডি পুলিশের কাছে আমার 
নামে? বল না লক্ষ্মীসোনা। 





‘তোমাৰ নামে নালিশ করিনি cot | বাবা কী 


মিথ ক!’ 

‘এই কণা ছিল মা জননী? তুমি না বলেছ আর কথা 
বলবে না তোমার রাঙামাসীর সাথে।' | 
'বলবই তো। তুমি মিথ্যে কথা বললে কেন? 

আমি কি রাঙামাসীকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছি? 
আমি তো বলেছি চিম্‌কে ধরে নিয়ে যেতে । বলেছি” 
চিনুকে জেলে দিতে । দেখো ওকে নিয়ে যাবে সেই 
কতো-ও উচু জেলে ' আর কোনোদিনও বেরুতে 
পারবে না। !মহাবীদ্া বলেছে ওকে কিচ্ছু খেতে 
দেবে না, আর এই এ্যাত্ববড় বাল্তি ভরে জল আনতে 
হবে| না পারলেই চাবুক । সত্যি বলছি রাউামাঁসী !” 
আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, “তোমাকে জেলে দিতে 
afar fay . | 
‘তোদের' এখালে তো আমি জেলেই আছি রে!’ 


অভিমানী গলায় বলি আমি। ‘চব্বিশ ঘণ্টা তোর! 
আমায় জাঁলাস। আসল জেলে এর চেয়ে অনেক 
শান্তি ।’ | 


প্রফেসর বড় বড় চোখ করে তাকান আমার দিকে। 
_ আমি ইচ্ছে করেই চোখ সরাই না টুটুর চোখ থেকে৷ 
‘আমি কিন্তু তোমাকে আলাই না রাঙামাসী। 
আ্বালায় তো বদ্দ৷। বন্বাটা খু-উব অসত্য | তাইনা? 
‘তোর সব সমান।’ " } 
Ca, হেসে বলেন প্রফেসর, ‘আমার মা জননী 


ঃ 


" টুটু এবং ওরা দু'জন 
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অতিশয় স্্সভ্য মেয়ে |’ তারপর গভীর গলায়, “সত্যি 
তোমার এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে ছোটগিন্নী। সত্যিই তো 
তোমার কাছে এটা একটা জেলখানা। এই ভূতের 
ব্যাগার খাটতে ভাল লাগবার কথাও তো নয়। . একট! 
বনের পাখিকে আমি খাঁচায় এনে বন্দী করে রেখেছি | 
তাও সোনার খাঁচা নয়, নিতান্তই লোহার খাচা। 
সত্যিই তো কারাগাঁর |” কথার শেষদিকে গ্রফেসরের 
চোখেমুখে অকৃত্রিম বেদনার কালো ছায়াটা বড় স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে | 

বুকের মধ্যে TH একটা আনন্দের ঢেউ বইতে 
থাঁকে। গহন বনের নিভৃত কোণে কোন এক ক্ষুটমান 


'বুজগোলাপ কলি দখিন। হাওয়ার ছোয়ায় শিউরে ওঠে 


বৈকি । এ বন্ধনে যে আমার কী Be, এ কারাগারে 
যে আমার. সারারাত কার্টে' কী মধুর ws, সে কথা 
আমি বলব না ওকে কোনদিন। এ নিষিদ্ধ yaw 
থাক আমার গোপন সম্পদ হয়ে চিরদিন! ভাবুন না 


উনি আমায় হস্বধী। থাকুন ন| কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে। 


' “বাবুজী ঘরমে হ্যায়? মোড়ের সেই পুলিশট! 


সেলাম ঠুকে এসে দাড়াল দরজা য়। 


ওমা, সত্যিই যে এসে পড়ল পুলিশটা। বুকের 
মধ্যে একট! ঝাঁকুনি দিল আঁমার। মুহূর্তে সরে 
দাড়ানুম দরজার আড়ালে। ' 
" প্রফেদর নিধিকার মুখে বলেন, ‘আমাকে তো 
মিথ্যেবাদী ঠাউরেছিলে। এবার বোঝো ঠ্যালা। 
এবার হাতকড়াটি পরে সোজা চলে যাও ওর সঙ্গে 
জেলে। বহরমপুর HT জেল। নামকরা জায়গ!। 
স্থখে থাকবে ছোটগ্রিন্নী। টুটুর নালিশের ফল 
বোঝ এবার |? ঢ় 

পুলিশ জাতটাকে আমি বরাবর তয় করি। ওরা 
না পারে হেন কর্ম নেই। কারও মান-সম্মান বোঝেন! 
eal! কী জানি কি বলে এসেছে হতভাগা মেয়েটা 
ওর কাছে। ও ব্যাটা কি এখন আমার কৈফিয়ৎ 
চাইবে? ছিঃ ছিঃ। ভয়ে ভয়ে প্রফেসরকে বলি, 
‘একটু উঠুন at) গিয়ে গুন্নন না ও কী চায় ?" 

‘আমাকে চায় না তো। চায় তোমাকে ৷’ নির্বিকার 


১৩০ 


~~ ~—~ 





গলায় বলেন প্রফেসর! শুনে হাঁড়পিত্তি জলে যায় 
আমার। দস্তরমত ঘামতে শুরু করেছি। 
সময় মুস্কিল আসান, করল টুটু। 


এমন 


তুম কিছ রাঙামাসীকে ধরতা আয়া? কেন! 


আমি কি রাঙামাদীর নামে নালিশ করত] হায়। আমি 
তো চিনুকে ধরতা বোলতা হাঁয়।” 

ওর রাষ্্রভাষা শুনে 09 ও প্রফেসর একসঙ্গে 
হেসে পড়েন। 

REI চোখেমুখে একট! তয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। 
উনি খবরের কাগজে মুখ আড়াল করলেন। টুটু তথাপি 
সাহস দেখিয়ে বলে, ‘GT Vel আভি চলে যাও!’ 

‘লেকিন বাবুজী যে বললেন মায়জীকে...? 
ধমক ‘খেয়ে পুলিশটাও বুঝি একটু ঘাবড়ে গেছিল। 
ও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা । বুঝতে পারছে না 
প্রফেসর কেন কাগজে মুখ ঢাকলেন। বুঝতে পারছি না 
আমিও। ওদের কথা হচ্ছে দোরগোড়ায় দড়িয়ে। 
পুলিশটাকে আমি দেখৃতেও পাচ্ছি না। _ 

‘নেহী, মায়ঙ্কীকে নেহী ধরতে হোগা» 
করে ওঠে টুটু। ‘তুম্‌ মিথ্যুক হায়। যাও!” 

পুলিশট। তবু নড়ে না দেখে টুটু দৌড়ে এসে আমায় 
জড়িয়ে ধরল । যেন পুলিশের হাত থেকে ও-ই আমাকে 
রক্ষা করবে ৷ জড়িয়ে ধরেই ওর যে কীকান্না। কাদতে 
কাদতে বলে, 'আমি-বলি নি। সত্যি বলছি রাঙামাসী, 
আমি বলি নি তোমাকে ধরতে | বারুও বলেনি। ও 
মিথ্যুক ৷’ ’ | 

পুলিশপুঞ্জব ব্যাপারটা বোধহয় বুঝল এতক্ষণে। 
হো হো করে হেসে পড়ল। ্ | 
তুম কেন কান্না করছ খৌকি ? হামি কাউকে ধরবে 


চিংকার 


নাই। বাবুজী এই কাপড়াকা পাকিট হামার পাশ 


ছোড়কে আয়া। বলেছেন মায়জীকে দেনা পড়েগা। 
এই লেও। মায়জ্জীকে দেও।” বলতে বলতে কাপড়ের 
প্যাকেটটা দরজা থেকে হাত বাড়িয়ে ধরল টুটুর দিকে। 

RE একটানে পুলিশের হাত থেকে প্যাকেট! 
ছিনিয়ে নিয়ে মুহূর্তে ওর কান্নাটাকে হাসিয়ে ফেলল। 
মুখ ভেঙ্‌চে বলল, “এতক্ষণ বলনি কেন? a! 


টুটুর - 


প্রবর্তক [ শ্রাবণ, ১৩৮১ 
জিভ বের: করে কড়| ভেঙ্‌চি কেটে আবার 


বলল, ‘এ যা-এ |!’ 


ভেঙচিটাকে আস্বাদন করতে করতে হাসছে - 


পুলিশটা, আর বারে বারে বিচিত্র মুখভদী করে 
ভেউংচি কাটছে GR! কান্না ঢাকা দেবার এ এক 
অপরূপ কৌশল BRT ৷ 

লিংজী কাগজের আড়ালে অদৃশ্য প্রফেসরকে সেলাম 
ঠুকে প্রস্থান করল। এতক্ষণে কাগজ নামল উর মুখ 
থেকে। সে মুখে মিটিমিটি হাসি। আর সে হাসি' দেখে 
আঙ্কার সর্বাঙ্গ জলে গেল। 

.প্যাকিং পেপারটা একটানে ছিড়ে ফেলে BR বের 


করে ফেলল একখানা চমৎকার জরীপাড় ঢাকাই সাড়ী।, 


তারপর সে কী নাঁচ। নাচতে নাচতে ছুটে এল আমার 
কাছে। ঢ়: 





i 


£? 


“ও রাঁঙামাসী, দ্যাখ দ্যাখ কী স্বন্দর সাড়ী! 
) 


আমাকে আজ পরিয়ে দিতে হবে কিন্তু: 


এতক্ষণে ক্রোধ প্রকাশের একটা যোগ পেলুম পি 


আম্মি। ওর হাত থেকে নিয়ে একটানে সাড়িখানা ছুঁড়ে 


ফেলে দিলুম বারান্দায়। টুটু ভয় পেয়ে, গেল "আমার : 


দিতে তাকিয়ে 

‘ছোবওনা ও সাড়ী sai পরগে যা তোরা |’ 
‘টুটুকেই সাক্ষী মেনে বলি, “দেখলি তো BR তোর বাবুর 
কাঁণ্ড। পুলিশটার সমনে তোকে আমাকে কী অপদস্থ 
করলেন। ছিঃ ছিঃ!” . 

‘ৰাঃ, তুমি যে আগেই ভয় পেয়ে গেলে। আমিও 
ভয় পেয়েছিলাম রাঙামাসী |” 

‘এ সবই ওঁর ফন্দী৷ দেখলি না আমাদের 
বিপদে ফেলে কেমন কাঁগজের' আড়াঁলে পালিয়ে ৷ 
রইলেন ৷ 

“বাবৃটা ভারী অসভ্য তো। আর কক্ষনো কথা 
বলব না বাবুর সাথে | তুমিও বলবে না কিন্তু ।” 

“কী অপরাধ করলুম মা জননী?’ 

থা ফুটল এবার । 

টুটু মাথা গুঁজেছে আমার কাধে । ও আর কথাই 
বলবে না| | 


=n 


প্রফেসরের মুখে: 


BF এবং ওরা দু'জন 





আবণ, ১৩৮১ ] ১৩১ 
‘ক্ষম| করো মা জননী ৷’ উনি PRs মুখের কাছে “বাধ্য করবার বৃদ্ধি থাক| | চাই তো ডি হেসে 


+ মুখ এগিয়ে আনলেন । 

টুটু মুহূর্ত মুখ ঘুরিয়ে নিল আমার অন্য কাধে। 
আমাকে বেইন করে সেদিকেও মুখ এগুতে যাচ্ছিলেন 
Sh আম ধমক লাগালুম+ “সরুন মশাই | আমরা 
দু'জনেই আড়ি দিয়েছি আপনার সঙ্গে । শুনলেন তো, 
ও সাড়ী আমি ছবও'না। টুটুও না।. ইচ্ছে“হয় নিজে 
পরুন গে।? 

'আপভি নেই’, ঠোঁটের কোণে হাসি চাপতে চাপতে 
বলেন প্রফেসর, ‘তবে A সঙ্গে বেণীটাঁও যদ্দি--- 

‘বেণীর সঙ্গে মাথাপ্তক্ধংতৈ কাটা যাচ্ছিল আজ | 
ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা | 
বিরক্তিভর] মেজাজী পলায় বলি আমি |. 

“তাবল", দুষ্ট, হাস হেসে বলেন প্রফেসর, “প্রফেসর 

(সেন-এর হোটগিন্নী একটি মহাভীতু মহিলা 1 একটি 
স্বশুদ্ধ গেঁও মেয়ে ৷” ৃ 

‘আপনার মহাসাহসী শহরে মেয়েও কিন্তু ভয়ে কেঁদে 
দিয়েছিল | 


কাদিনি তো ৷’ দৃঢ় প্রতিবাদ করে টুটু। 'তুমিইতো 


ভীতু। শুধু পুধু ভয় পেয়ে গেলে। তাই জন্যে তো. আমিও... 


টুটুর অবাধ স্বাধীনতায় যদি কখনও হস্তক্ষেপ করে 
বসি তাহলে কৈফিয়তের অস্ত থাকবে না। অধ্যাপক 
মশাই-এর হাজারো রকম cas) শিশুচরিত্র গঠনের 
ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ খাড়বেন। দেশী বিদেশী অসৃংখ্য 
মহামনীষীর মহৎ্বাণীর উদ্ধৃতি শুনিয়ে আমাকে একেবারে 
কোণঠাসা করে ফেলবেন! মনন্তত্বের অধ্যাপক |. 
তর্কশাস্ত্রে সৃপণ্ডিত । কুটতর্কে ওঁর জুড়ি নেই! আমার 


সাধারণ দাসকোসেৱর faca দিয়ে ওঁর সঙ্গে পেরে উঠব - 


কেন? গুর মতে BF একটা বিশেষ টাইপ। ওকে 
ট্যাকৃল্‌ করতে হবে খুব জাবধানে। ঠিকমত গাইড 


করতে পারলে ও নাকি হবে একটা আশ্চর্য ক্যারেকৃটর |, 


‘কিন্তু সাইড, করবেটি কে মশাই ?? তর্ক তুলি আমি, 
“কলেছের ছেলে পড়ানো আর টুটুকে পড়ানো এক কথ! 
নয়। অকাধ্যতাই ওর স্বভাব ।’ 


কী ভাবল পুলিশটা বলুন তে! ?’ 


বলেন প্রফেসর | | 

হার-মানলুম। সে পরিমাণ বুদ্ধ আমার ঘটে নেই । 
বুদ্ধিমান প্ৰফেস্রকে এবার চাকরি ছেড়ে মেয়ের উপর 
বুদ্ধি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মহাশয়ের 
জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি, র্তার বয়স ছয় বছর হতে 
চলল এখনও নামটা লিখতে পারে না? « 

“তা অবশ্য পারে না”, টুটুর পক্ষ টেনে বলেন উনি, 
‘কিন্তু দশ বছরের AS, .যতটা বোঝে ও তার চেয়ে 
অনেক বেশি বোঝে অনেক বিষয়ে ৷’ 


“তার নাম ইগড়েপন্বত্ব।” জেদী গলায় বলি আমি। 

‘না, তার নাম ইনটেলিজেন্স। জোর দিয়ে বলেন 
প্রফেদর। GR ওর বয়সের তুলনায় অনেক বেশি 
ইনটেলিজেপ্ট ৷” 

কথাটা মনে মনে স্বীকার করেও আমি. তর্কে হাল 
ছাড়ি না। হেসে বলি, ‘সব পিতাই হয়তো তাদের 
সন্তান সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন। ওটা 
অন্ধ স্নেহ ৷ ' আপনি স্সেহান্ধ পিতা |”. 


' ‘কেবল পিতা নই, আমি মনস্তত্ের গবেষকও | 
কেবল শিশুমন নয়, নারীমনও |’ 


ধারালো চোখে তাকাল আমার দিকে . এক মুহূর্ত 
বুঝি একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিলুম। বুঝি একটু 
রঙের খেলা ৰেখা দিয়েছিল চোখেমুখে । আঁচল দিয়ে 
মুখ মোছার' ভান করে সামলে নিলুম। সহজ হেসে 
বললুম, যেন ওঁর কথার শেষটুকু আমি শুনিই নি, ‘চুটিয়ে 
গবেষণ। করুন; আনন্দে থাকুন আপনার ইনটেলিজেন্ট 
কন্যাকে নিয়ে। আমি হার মানলুম। আমি সানন্দে = 
ছেলেদের ভার নিচ্ছি, কিন্ত কন্ঠাকে কনট্ৰোল করুন 
আপনি ৷’ | 

Bs আছে”, সদর্পে ঘোষণ| করেন প্রফেসর, ‘আজ 
থেকেই আমি ওর ভার নিলুম। ক্লাবে আর যাব না ।’ 

অত্যন্ত সাধু প্রস্তাব ৷” মৃত হেসে বলি আমি, ‘ey 
টুটু নয়, আমরাও কৃতাৰ্থ হব। রক্ষা পাব রাত জাগার 
ডিউটি থেকে ।’ 


‘ee, কৌশলে বন্দী করার ফন্দী আটা হচ্ছে? 
এতক্ষণে বুঝিলাম অভিসন্ধি তব? ওরে দুষ্টা কৌশলিনী 
কুফন্দিনী নারী ৷’ | 

বিয়ে গেছে আমার কৌশল করতে ’ ধরা পড়ার 
লজ্জা ঢাকবার জঙ্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্রোধ প্রকাশ 
করে বলি, ‘যান না যেখানে খুসি । তবে ভাত আগলে 
আর বসেথাকছিনে |: ঢাকা থাকবে ঠাণ্ডা ভাত ৷”, 

' ‘তথাস্ত দেবী | দাও এবে পাঞ্জাবী টর্চ আর ঘড়ি, 
ক্লাবে যাই দাবার সমরে |” |, 5 

'ঈস্‌, অত সতীসাধবী রাজপুত রমণী নই যে নিজ 
হাতে সমর সাজে সাজিয়ে CHT’ কপট ক্রোধের 
অভিনয়টা হয়তো ঠিক হল না। বুঝি'ঠোটের কোণে 
একটু হাসি লেগেছিল আমার! প্রফেসর আমার চোখে 
চোখ রেখে হাসলেন অর্থপূর্ণ হাসি। এক পা এগিয়ে 
এসে বললেন, ‘এদেশের হিন্দুরমণীর কপাল রাঙাবার 


[ আবণ, ১৩৮১ 





ত-হলে কি ভাবৰ মনে মনেই রাঙিয়ে নিয়েছ? কহ দেবী 
কেবা সেই ভাঁগ্যবাঁন বীর ৷’ '. 


এবার বুঝি সত্যিই রাঙা হয়ে উঠল আমার সারা : 


Wi মনে পড়ল ওঁর, একটু আগের কথাটা, 
গবেষণার বিষয় কেবল শিশুমন নয়, নারীমনও | তাহলে! 
কি ধর! পড়ে গেছি আমি? হায় এ মুখ আমি কোথায়, 
লুকোই ! আবোল তাবোল কী সব বলতে বলতে ছুটে 
গেলুম রান্লাঘরে | বুকের মধ্যের গুরু গুরু গুঞ্জন আৰ 
থাকাতে পারি না । ওর মনের আয়নায় কি ছায়া পড়েছে 
আমার মনের অতি গোপন একটা রাঙা বাসনার? 
ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জ|, কী লজ্জা ! মনে. মনে শপথ করি, 
এর পর থেকে শক্ত হাতে আকড়ে ধরতে হবে আমার 
নিজের ভূষিকা। এবার থেকে আমি শুধু গভীর' 
tera | :ছোটগিন্নী ay; এ হান্ধ৷ সম্বোধনের 


seats নিয়ে star কথাকে প্রশ্রয় আর দেবে না। 


ওর = 


নি 


আগে col সতীসাধবী হবার রেওয়াজ নেই ছোঁটগিন্ী। (ক্রমশঃ ) 
| _৬ I 
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ওয়ার্ডসওয়ার্থের সহকর্মী কৰি-সমালোচক কোলরিজ 
এই পরিকল্পনা' নিয়ে অনেক চিন্তা করেছেন, অনেক 
লিখেছেন ৷ তবে তিনি ছিলেন দার্শনিক এবং জার্মান 
প্রভাবিত দার্শনিক । তাই তার আলোচন| অনেক সময় 
স্থক্ষ ততৃগত, সাঁধারণ্যে দুর্বোধ্য ৷, অতএব তার আলো- 
চনার গহন অরণ্যে পূর্ণ প্রবেশ না করে সাধারণ াবে 
কিছু বলবার চেষ্টা করৰে!। আযাডিসনের মত কোলগিজও 
ইম্যাজিনেশনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তবে তার 
বিভাগ আরও গভীর। তাঁর মতে প্রথম পর্যায়ের 
ইম্যাজিমেশন হচ্ছে সকল প্রকার মানবীয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
প্রধান এজেণ্ট বা কাৰ্যনিৰ্বাহক প্রতিনিধি. এবং ওটা 
. পরম-পুরুষের (the infinite “Iam”? ) স্থজনীশক্তির 
repetition ব| পুনরা বৃত্তি। ঈশ্বরসূষ্ট সমষ্টি প্রাণশক্তির 
স্ষুরণে যেমন জগতে নানান অবয়বের উদ্ভব হয়, প্রতি 
মাছের অন্তঃস্থিত বাষ্টি প্রাণশক্তি সেইরকম জড় বহি- 
বিশ্বকে আপনার অন্তরাত্ন'র সঙ্গে মিলিয়ে বিষয় আর 
বিষয়ীর সন্মিপিত একটা ভাবায়বের সৃষ্টি করে। 
কোলরিজের সংজ্ঞায় প্রত্যেক মানুষের এই স্বষ্টিক্ষমতাই, 
প্রাথমিক ইম্যাজিনেশন এবং এই মানবীয় স্যঙ্গনীকর্ম 
আসলে Gay সুজনীকর্মের অংশগ্রহণ মাত্র। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের ইম্যাজিনেশন হচ্ছে প্রথমটির, 
প্রতিধ্বনি, গোত্রে এক গুণাগুণের তৌলে পৃথক 


(icentical with the imagery in the kind of 
its agency and differing only in degree). 
প্ৰত্যেক মানুষই যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করে তখনও 


.সে.একপ্রকার স্থষ্টি করে, ইন্দ্ৰৈয়গৃহীত, ব্যাপারকে, 
staat দেয়। শিল্পী তা হলে বেশী কি করে? 


তাৰ আছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনাশক্তি যে শক্তির গঠন-, 
ক্ষমতা আরও অধিক। প্রাথমিক কল্পনার. সাহায্যে 
পাওয়| প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে গলিয়ে, গুড়িয়ে, ভেঙ্গেটুরে 
সমস্ত মিশিয়ে বিশেষ প্রচেষ্টায় আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী 
এক নতুন আকার দান করেন কবি! যে আধ্যাত্মিকতা 
জীবনে প্রধেশ করলে মানুষ বহিবিশ্বের সঙ্গে একাক্ষীয়ত| 
উপলব্ধি করে, সমগ্র বিশ্বে একই প্রাণের খেলার নিশ্চিত 
বোধ জন্মে তার সেই জীবনে প্রবিষ্ট কবি তার দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ইম্যাজিনেশনের সাহায্যে: বিশ্বৈকাত্নীয়তার এই 
বোঁহকেই প্রতীক ত্বক অবয়ব দান করেন। কবি ষদি- 


2 


AP SCS কেবলমাত্র অনুসরণ করেন, তবে তা নিরর্থক, 


প্রতিদ্বন্ত্বিতা হবে;--1{[ the artist copies nature, 
what. idle rivalry ! 


প্রকৃতপক্ষে ইম্যাজিনেশন 
সাদ্বশ্যের সঙ্গে পার্থক্যের, সাধারণের সঙ্গে বিশেষের, 


ভাবের সঙ্গে মূর্তির মিলন ঘটায়; সকল প্রকার বিভিন্ন- ' 


তার বিরোধিতার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করাই 
ইম্যাজিনেশনের কাজ |. ইম্যাজিনেশন যে. অন্নকরণের 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 


Anas বকে কার করব কুকের বক কিক কক কক কক ০০০০ 





সাহায্য নেয়, সে অনুস্থরণ সদৃশও নয়, পৃথকও নয়, 
) RR AIS! এক ব্যাপার, কোলরিজ যাঁকে meso- 
“thesis বলেছেন | এই অনুকরণ্রে' পক্ষে পার্থক্যের 
প্রয়োজন সাদৃশ্যের মতই, কারণ পার্থক্য না থাকলে 
মিলবে মাত্র কারবন-কপপ | তাতে লাভ কোথায়? 
কোলরি-জর মতে শিল্পপ্রতিভার নিগুঢ় রহস্ত হল 
এই যে, বাহ প্রকৃতির ছবিগুলোকে এমনভাবে একত্রিত 
করে মাহুষেন মনের সঙ্গে যোগ করতে হবে যে, তাদের 
থেকে একট নৈতিক ভাবনা স্বতঃ বিচ্ছুরিত হবে। 
তার মতে বৃহির্ষ্ঠের প্ৰতিবিম্ব তখনই কাব্যধর্মী হয়ে 
উঠে যখন কবির আত্মা থেকে একটা মানবীয় সত্তা 
তাঁতে আরোপিত syle অন্যত্ৰ বলেছেন, করির 
আত্ব। এবং বুদ্ধ গ্রাকুতিক দৃশ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে 
মিলিত করতে পারলেই ভাবনা ইম্যাজিনেশনের 
| পর্যায়ে উচেছে বল! যাবে। বল] বাহুল্য ফ্যান্সির 
লক্ষ্য উচ্চ নয়--ও হল দেশ-কালের বন্ধনযুক্ত স্মৃতি । 
ব্যক্তি তখ কবি ওর উপাদানকে বিন্যাস ও সংশোধন 
করে মাত্র, ভেঙ্গে গড়ে না। সাধারণ স্মৃতির মতই 
ফ্যান্সি ত'র তৈরী (ready made) উপাদান সংগ্রহ 
করে অনুসস্গ আইনের ভাড়ার cass কোলরিজের 
ভাষায় Fancy must receive all its materials 
ready made from the law of association. 
ফ্যান্সি কব্যের পোষাক হতে পারে, হতে পারে। 
তার অলঙ্কার, কিন্তু আত্ম! সে কিছুতে নয়। ইম্যা- 
জিনেশনই এই আত্ম যা কাব্যের প্রতি অংশে ব্যাপ্ত 
থেকে তাকে একটি মনোরম অখণ্ডতা দান করে | 


ইম্যাফ্জিনেশনের মধ্যে যে কবির আপন মনের অনু- 
ভূতি ও অ বেগ অনুপ্রবিষ্ট থাকা প্রয়োজন তা ওয়ার্ডস্‌- 


ওয়াৰ্থও Te বার বলেছেন তার প্রবন্ধে এবং বিশেষ 

করে তার কবিতায় কাব্য সম্বন্ধে তার বিখ্যাত দুটো! 

সংজ্ঞা এই সম্পর্কে স্ম্বণীয়। তার মতে কাব্য হচ্ছে 
* Ah, from (09800116901 must issue forth, 


A light, a glory a fair luminous cloud 
Enveloping the Earth ইত্যাদি 


লেখক | 


১৫০ শিপ পিপিপি পিক এত পপ পা nn panne ডিক--ৰ==-= 


spontaneous overflow of powerful feelings অৰ্থাৎ 
প্রবল অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেলতা এবং emotion 
recollected in tranquillity অর্থাৎ গ্রশান্তিতে স্মরণ 
করা হৃদয়াবেগ | আবেগ ও অনুভূতির তীব্রতা না থাকলে 
ইম্যাজিনেশন প্রাণবন্ত হবে না এবং নিরুত্তাপ নির্জীব 
ইম্যাজিনেশন ফ্যান্সিরই সামিল। সকল ছবির আকর 
প্রকৃতি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাছে প্রাণহীন জড় ছিল না, 
ছিল অত্যন্ত জীবন্ত এক সত্ব, কাজেই প্রকৃতির সংসর্গে 
তার হৃদয়াবেগ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেল হয়ে উঠত | 
আকাশে রামধন দেখে যখন তিনি খুসীর প্রাচুর্যে গেয়ে 
উঠতেন, My heart leaps up when I behold a rain 
bow in the sky, অথবা মাঠে একরাশ ড্যাফোডিল ফুল 
দেখে বাড়ী ফিরে যখন তিনি সেই দেখার আনন্দ স্মরণ 
করে লিখতেন, And then my heart with pleasure 
fills, and dances with the daffodils, তখন তাঁর সেই 
আনন্দের অকৃত্রিমতা পাঠককে সংক্রামিত না করেই 
পারত না। তিনি তার Prelude-gq একস্বানে 


লিখেছেন» 


From Naiure and her overflowing soul, 

I had received so much that all my thoughts 
Were steeped in feeling! Iwas only then 

Contented, when with bliss ineffable 

I felt the sentiment of Being spread 

O’er all that moved and all that seemed still. 


অর্থাৎ প্রকৃতির উপচে-পড়া আত্মার খণ স্মরণ করে তিনি 
ভাবে অভিভূত হয়ে পড়তেন এবং দৃশ্যমান জগতের সব 
কিছুতেই একই সত্বা বিরাজমান-_এই নিশ্চিত অনুভবে 
তিনি তৃপ্তিবোধ করতেন | এই Pantheism বা সর্বেশ্বর- 


বাদ আমাদের উপনিষদের “যো দেবো অগ্নৌ যো wT, 


যো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ” ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে 


দেয়। যে কবিএই বিশ্বাসে স্থিতিলাত করেছেন তার পক্ষে 


বহিবিশ্বের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়ত! অনুভব কর! একান্তই 
ত্বাভাবিক। তার কাব্যে যে উপমেয় ও উপমান ওত- 
প্রোততাবে মিলিত হয়ে একটি মহৎ ভাব, একটি রমণীয় 
রসরূপ লাভ করে মূর্ত হয়ে উঠবে তা আবৰ বিচিত্র কি? 
কোলরিজ এবং ওরার্ডস্ওয়ার্থের যে কোন একটি সার্থক 
কবিতার বিশ্লেষণ করলেই তাদের মতে সত্যকাঁর ইম্যাঁ 
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জিনেশন কি gal যাবে । কবি শেলী যিনি কাব্যকে 
expression of imagination বলেছেন তারও শ্রেষ্ঠ 
কোন কবিতার বিশ্লেষণ করলে ইম্যাজিলেশনের স্বরূপটি 
ধরা পড়বে । নামকরা কাব্য থেকে ইম্যাজিনেশনের 
উদাহরণ দেবার পূর্বে আমরা ফ্যান্সির কয়েকটি উদাহরণ 
দেব, ব্যতিক্রম পন্থায় ব্যাপারটা ভাল বোঝাবার জন্ম | 


মনে করুন কোন কবি তার অনুপস্থিত বন্ধুকে 
“আমি তোমাকে স্মরণ করবে” বলতে গিয়ে লিখলেন, 

Thy image on her wing 

Before my fancy’s eye shall memory bring. 
কাব্যের প্রধান অলঙ্কার উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাঃ 
সমাসোক্তি (personification) এখানে নিশ্চয় রয়েছে। 
কবি ফ্যান্সি এবং মেমারিকে প্রাণ-রূপে কল্পন| করে- 
ছেন। মেমারী বা স্মৃতি যেন পাখী, সে তাঁর পাখায় 
বন্ধুর মূৰতি চাপিয়ে ফ্যান্সির চোখের সামনে এনে হাজির 
করবে । একে নিয়স্তরের ফ্যার্সি বলতে হয় বলুন, 
ইম্যাজিনেশন এ কিছুতে নয়। কারণ এখানে হদয়াবেগের 
একান্ত অভাব, কাজেই সমাঁসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার 
অহেতুক এবং অসঙ্গত। এ যুগের নামকরা সমালোচক 
কডওয়েলও বলেছেন, আবেগের বশবতা হয়েই মানুষ 
তার ভাষার উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, 
সমাসোক্তির ব্যবহার করে এবং যেহেতু কবির মনকে 
প্রবল কোন অনুভূতি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী 
নাড়া দেয়--তীর ভাষাও সেই হেতু আরও অধিক কাব্য- 
ধর্মী হয়ে ওঠে অর্থাৎ উপমা, অতিশয়োছ্ি, সমাসোক্তি 
প্রভৃতি অলঙ্কারের অধিক প্রাচুর্য দেখা ষায়। কিন্ত 
আবেগ যেখানে অনুপস্থিত অথবা কৃত্রিম সেখানে 
অলঙ্কার অসঙ্গত ও প্রাণহীন। উল্লিখিত উদাহরণটি 
কোঁলবিজ দিয়েছেন তার কোন প্রবন্ধে । তারই crea 
আর একটি উদাহরণ স্বয়ং শেক্ষপীরের Venus and 
Adonis থেকে নেওয়|-- - | 
Full gently now she takes him by the hand 

A lily prisoned in a gaol of snow, 


Or ivory in alabaster band. 
9০ white a friend engirts so white a foe. 


বাংলা ছন্দে এর ভাবাৰ্থ দাড়ায় এই রকম-- 

পরম আদরে FR ধরে তার হাত, 

শ্বেতপদ্ম বন্দী যেন আগারে তুষার, 

শ্বেত পাথরেতে বুঝি বাধা ater ers 

শুভ্র বন্ধু ধরে শুত্র অরাতি তাহার | 

এখানেও কয়েকটি উপমাকে নিছক ক্রীড়াচ্ছলে 
একত্রিত করা হয়েছেঃ শুভ্রবরণ ভিনাস শুভ্রবরণ 
এডনিসের (প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে তাই শত্ৰু) হাত 
ধরল, এই সাঁধান্ত কথাটি কবি নানান উপমা দিয়ে এখানে 
বলেছেন। উপমাগুলিতে কোন অনুভূতির স্পর্শ নাই, 


তাই শেক্সপীয়রের রচন! হলেও ভাব এখানে SATB বাঁধে- 


নাই, ছবিগুলি কল্সনাস্তরে উঠে নাই--ফ্যানি-স্তরেই, 
রয়ে গেছে। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ফ্যান্পির যে 


উদাহরণটি দিয়েছেন তা এই-- | 
The dews of the evening most carefully shun. / 


They are the tears of the sky for the loss of 
| the Sun. 


ংলা ছন্দে একে এই রকমে অহ্থবাদ করা যায়-- 

সন্ধ্যার যে শিশির সযতনে করি পরিহার 

ee শোকে তাই বুঝি আকাশের নয়ন-আসার | 
মন্তব্য অনাবশ্যক। কল্পনার উচ্চাদর্শ এখানে নাই--এ 
নিরুত্তাপ ফ্যান্সি, যাঁকে লী হান্ট poetical part 
of wit অর্থাৎ কাব্যিক বাকচাতুর্য বলেছেন। : পক্ষান্তরে 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এই চার লাইন পড়ুন 

A violet by a mossy stone 

Half-hidden from the eye 
Fair as a star, when only one 


Is shining in the sky. 


নির্জন পরিবেশের মধ্যে লুসির অপরূপ মাধুৰ্য কি a 


হয়ে উঠে নাই এই কয় লাইনে,_কবির প্রাণের প্রগাঢ় 
মমত| কি ফুটে ওঠে নাই এই দুইটি সহজ উপমায় এবং 
সর্বোপরি একটি ফুল আর একটি তারা কি সত্যই একটি 
মানব eats সগোত্র হয়ে উঠে নাই? কোলরিজের 
এই ভয় লাইন পড়া যাক্‌-- 


\ 


তি 
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Flowers are lovely 1 Love 18 flower-like, 

FriendsLip is a sheltering tree 

O the joys, that came down shower-like, 

Of Frieadship, love and liberty, 

Ere I was old. 

অন্তত £ হৃদয়াবেগের এখানে অভাব নাই। বিগত- 
যৌবন কবির যৌবনের অজস্র আনন্দের ব্যথাতুর স্মরণ 
তার Bante লকে যাখাৰ্থ্য এবং উপভোগ্যতা দিয়েছে 
বই কি! বল! tea: ছুটি উদাহরণই ইম্যাজিনেশনের 
নিদর্শন | 


এখন Ay হচ্ছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে এই দুই 
বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন মানের কবিতাকে কোন্‌ 
শব্দ সাহাযো পৃথক কর| যাবে৷ ঈশ্বর গুপ্ত যখন বর্ষা 
বর্ণনা করে ববিতা লেখেন-- 
OT ST ফন্‌ ফন্‌ মশকের ধ্বনি 
কত দপ নব রূপ, অপরূপ গণি । 
শশধশ জরজর জলধর রবে ্‌ 
তাঁরা যার! পতিহারা কাঁদে তার! সবে। 
wear ad অভ-গিনী হাহাকার মুখে 
কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল সুখে | 
আবার দেক্নে সেন যখন লেখেন-- 
শ্যামান্দী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি 
এলায়ে দিয়াছে তার মসীবৰ্ণ কালো কালো চুল; 
Ds প'রেছে বালা, অপরাজিতার্‌ মালা 
ছু'কর্শে দোহুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল | 
কিছ্ব| রবীন্দ নাথ যখন উল্লাসে গেয়ে ওঠেন, 
এ আসে এ অতি ভৈরব হরষে 
জল সঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে 
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা 
শ্যাম গভীর সরস | 
তখন এদের সকলকেই কি কল্পনার কর্ম বলা যাবে? 
অথচ তা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কারণ আমাদের ভাষায় 
একটি শব্দই পূজি, ইংরাজী ভাষায় যাকে “কেবল মাত্র 
wife? বনে সরাসরি নাকচ করতাম, বাল! ভাষায় 
তাঁকেও FEA নামেই অভিহিত করতে হচ্ছে। এ যেন 


মুড়ি মিশ্রীর এক দাম না হলেও এক নাম, আমি প্রবন্ধের 


গোড়ার দিকে এই ভস্বিধার কথাই বলেছি! আমার 
মনে হয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অস্ববিধ| উপলদ্ধি করে- 
ছিলেন নখন তিনি তার বিখ্যাত “এবার ফিরাঁও 
মোরে” লিখেন। এই কবিতায় তার নিশ্চয় অতিপ্রায় 
নয় যে তিন ইংরাজিতে যাকে ইম্যাজিনেশন বলে তার 
নেতৃত্ব থেকে পরিত্রাণ চাইছেন, কারণ কাব্য-ত্রত তিনি 


ত্যাগ করতে চাইছেন না, তিনি চাইছেন গভীর, গভীর 
সত্যভিত্তিক কবিতা লিখতে, তার ভাষায়-- 


মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গতে নাচিতে নাঁচিতে 

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সতোরে করিয়া IST | 
শেলীর মতে A poem is the very image of life 
expressed inits eternal truth. অর্থাৎ কাব্য হবে 
জীবনের শাশ্বত সত্যের প্রকাশ! রবীন্দ্রনাথ সেই কাব্য 
লিখতে চাইছেন, তাই তিনি লিখছেন -_- 

এবার ফিরাঁও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে, 

হে কল্পনে রঙ্গময়ি ! 


অর্থাৎ যে রঙ্গময়ী কল্পনা আপনার দায়িত্বদ্ঞানহী 
খেয়ালী ক্রীড়াঁয় মশ গুল, সেই কল্পনার কবল থেকে মুক্ত 
হয়ে, অপর এক কল্পনার অনুসরণ করতে চান তিনি। 
আমাদের ভাষায় যদি ইংরেজির মত ছুটো পৃথক শব্দ 
থাকতো, তবে তিনি হয়ত বলতেন, “না আর ফ্যান্সি 
নয়_এবার হবে আমার ইম্যাজিনেশনের সাধনা ৷” 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর এক বাঙ্গালী কবি ফ্যাব্সির জন্য 
পৃথক বাংলা শব্দ না থাকায় কিঞ্চিৎ গোলে পড়েছিলেন। 
তাঁর মহিলা কাব্যের অসম্পূর্ণ “ভগ্নী” অংশে আছে-- 
“হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া, 
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভাহুমতি ! 
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী 
চড়িয়! পুষ্পক বথে 
ভ্ৰম গিয়| ছায়াপথে 
কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন! 
কিম্বা কর পরীসনে চন্দ্রিকা ভোজন, 
আমি ন! করিব দেবি! তব আবাহন |” 


স্পষ্টই কবি ফ্যান্সি চান না, চান ইম্যাজিনেশান | 
রবীন্দ্রনাথ যেমন “কাষ্ট ছাড়া স্থষ্টি মাঝে” আর বাস 
করতে চাঁন না, সুরেন্দ্রনাথও তেমনি কায়াহীন ছায়াসার 
ফ্যান্সির উপাসনা করতে নারাজ, তার ভাষায়-- 

“তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার: 

লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার |” 


স্বধীসমাজে আমার প্রস্তাব ফ্যান্সির জন্য একটা 
পৃথক শব্দ চালু করুন। লী হান্ট ফ্যান্সি আর ইম্যাজিনে- 
শনকে দুই ভগিনীরূপে উপস্থাপিত করেছেন--সেই wa 
ধরে ফ্যান্সিকে কনিষ্ঠা কল্পনা বললে কি হয়? ওর 
চপল স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে লঘু কল্পনাও হয়ত বা 
বলা যায়। আমাদের. অলঙ্কারশান্ত্ে রসাভাস বলে 
একটা, কথা! আছে, যার অর্থ নিকৃষ্ট রস। সেই 
আদর্শে ফ্যাম্মি কি কল্পনাভাস? 


সংস্কৃত-চর্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি এবং রামমোহন 
শ্রীকরালীকৃমার মধ্যভারতী 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ র'মমোহনকে এক কথায় প্রকাশ 
করেছেন, “ভারত-পথিক”। ভারতকে আবার জগৎ- 
' সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবার জন্তই রামমোহনের 
আবির্ভীব। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বলেছেন, “পূর্ণ মনুষ্যত্বের 
সর্বাঙ্গীন আকাজ্কাকে বহন করে এদেশে রামমোহন 
রায়ের আবির্ভাৰ হয়েছিল”--( শীর্তিনিকেতন ) 

এ-কাজটি হতেই পারে al বেদ-বেদান্তের প্রচার 
ছাড়া | কেবল প্রচার নয়, আপন জীবনে, পারিপান্থিক 
জীবনে তাকে PHYA ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পাঁরলে 
সম্ভব হতে পারে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার. জন্তই 
রামধোহনের আত্বীয়সভার প্রতিষ্ঠা য| পরে রূপ নিল 
SHAS] তথ! ত্রাহ্মদমাজ | ভারতকে প্রাচীন মহিমায় 
নব গৌরবে প্রকাশের জন্যই রাঁমমোহনের বেদান্ত 
প্রচার সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষার 
মাধ্যমে । এই ইংরাজী ভাষায় প্রচারের জন্যই ইউরোপ 
আমেরিকায় অলোড়ন VS হয়। সে কখন? বাংলা 
ও সংস্কৃত এবং হিন্দী ১৮১৫, ইংরাজী ১৮১৬ বিদেশে 
আলোড়ন স্ুষ্টি হলো, পণ্ডিতমগুলী অবাক্‌ বিস্ময়ে 
দেখলেন--“এ কোন্‌, ভারত?” তাদের দেশে রাম- 
মোহনকে আহ্বান করবার জন্য তাঁরা Syste হয়ে 
উঠলেন। রামমোহনের জাহাজ লিতারপুলে পৌছাবার 
সঙ্গে সঙ্গে € ১৮৩০ খৃঃ ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত বিখ্যাত 
ধঁতিহাসিক উইলিয়ম রস্কো--তখন ইংলণ্ডের সর্বমান্ত 
শ্রদ্ধেয় মনীষী, নিজের জ্যেষ্টপুত্রকে পাঠালেন ate 
মোহনকে অভ্যর্থনা এবং শ্রদ্ধা জানাবার জন্য] পৃথিবী- 
বিখ্যাত এই এঁতিহাসিকের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে 
রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এঁতিহাসিকের 
পুত্র লিখেছেন, তার পিতার উক্তি ছিল-_] bless God 
that I have been permitted to live to see this 
day.” বজ্ৰকঠিন লৌহমানব রামমোহনের চক্ষুও অশ্রু 
সজল হয়ে উঠেছিল। এঁতিহাঁসিকের কেন এই আগ্রহ? 
রামমোহনের বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি ভারতগৌরব 
গ্রন্থের অনুবাদের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত এতিহাসিক চিরন্তন 
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তাঁরতের দেখা পেয়েছিলেন ৷ না 


মোহনের সঙ্গে থাকতেন | 


মাত্রেই সেজন্য ভার প্রতি কৃতজ্ঞ । 


স্ববিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তখন অতি- 


Tay লোকজনের HCH দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করেছেন | . 


রামযোহন রাত্রি ১০টাঁয় লণ্ডনে হোটেলে পৌছবার 
সংবাদ পাওয়া মাত্রা সেই বৃদ্ধ দাৰ্শনিক রামমৌহনের 
হোটেলে উপস্থিত। কেন এই আগ্রহ ? সত্য সত্য“ 
সন্ধানী সত্যেরই খোঁজ করেন, সত্য এ-দেশের ও-দেশের 
হয় ন! ; ভারতের পর্বতে কন্দরে নদীতটে তপোবনে 
যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হাজার হাজার বৎসর পুর্বে, যা সযত্নে 
শ্রদ্ধায় মণিকোঠায় রক্ষিত বেদাস্তগ্রন্থে--রামযোহন 
সেই সাবিক সত্যই উন্মোচন করেছেন, তারই আলোক- 
ably মুগ্ধ বৃদ্ধ দার্শনিক বেন্থাম। সেই রুদ্ধদ্বার যিনি 
উন্মোচন করলেন তিনি ভারতপথিক রামমোহন | রাম- 
মোহনকে শ্রদ্ধা মানেই ভারতকে শ্রদ্ধা, রামমোঁহনকে 
শ্রদ্ধা মানেই বেদাস্তকে শ্রদ্ধা। 


জেম্স সাঁদারল্যাণড পূর্বেই রামমোহনের গ্রন্থ পাঠ 


করে এবং এখন দেখে এমনই মুগ্ধ যে, তিনি সৰ্বদাই রাঁম- 
রামমোহনকে শ্রদ্ধার জন্যই 
পরবর্তী কালে রামযোঁহনের স্বদেশ ভারতবর্ষে তিনি 
এসেছিলেন এবং হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন | 
HUG সাদার্ল্যাওড রামমোহনের সেই সময়ের সাথী এবং 
প্রত্যক্ষদর্শী রূপে যে বিবরণ লিখেছেন, ভাঁরতবাঁসী 


“যখনই লণ্ডনে জানাজানি হয়ে গেল যে, ভারতের ব্রাহ্মণ 
দার্শনিক এসেছেন, তখন হতেই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের 
ভিড় ge হলো রামমোহনকে দর্শন এবং তার সঙ্গে 
আলাপ করবার জন্য । সফাল ১১টা হতে অপরাহ্ন ৪ট| 
পর্যন্ত তার হোটেলের সম্মুখে গাড়ীর সারি! দিনের 


পর দিন এই অতিরিক্ত চাপে রামমোহন অস্থস্থ হয়ে a 


পড়লেন এবং চিকিৎসকগণ বাধ্য হলেন সব রকম দেখা- 
সাক্ষাৎ বন্ধ করবার দুঢ নির্দেশ দিতে 1” 

ভারত তখন ইংলগের aha অথাপি কেন 
সেখানকার পণ্ডিত; জ্ঞানী, গুণী, দার্শনিক, এঁতিহাঁসিক, 
রাজনীতিবিদ ah, পার্লামেন্ট সদস্তদেব এত ভিড় 
ভাব্রতের একজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপের 


\ 


তিনি লিখছেন». ' 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 


সংস্কৃত-চর্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি এবং রামমোহন 


১৩৭ 








জন্য, কেন এই অস্বাভাবিক আগ্রহ ? রামমোহনের 


বেদান্ত প্রচ-র। ভারতের বেদাত্তকে ঘিরে এই সহৰ্ষ 
আগ্রহ | 


জেরেচি বেনৃথামের জীবনী-রচয়িতা বিখ্যাত 
দার্শনিক ডঃ জন বোরিং (পরবর্তী কালে ‘সার’) রাম- 
মোহুনকে দর্শন করে এমনি অভিভূত যে, ভার উচ্ছবাসময়ী 
বাণী--“হাঙ্কার হাজার'মাইল দূর হতে যিনি এসেছেন, 
তার আবিষ্াব হাজার হাজার বৎসরের কালের ব্যবধান 
দূর করে যোগী খষিদের আবির্ভাবেরই মত। আজ 


ইংলগের গণীসমাঁজ তাঁবছেন__এই মুহুর্তে যদি প্লেটো, 
সক্রেটিস, মিলটন, নিউটনের আবির্ভাব হতো!” 


রামমোহনকে যে এই শ্রদ্ধাপৃজা, প্লেটো সক্রেটিসের 
আসনে প্রতিষ্ঠা--সে কি রামমোহনের এ বিশাল 
সৌম্য মূৰ্ছির জন্ত ? ভারতের বেদান্ত রামমোহনের মধ্যে 


নবজন্ম লত করেছিল, সেই বেদাস্তের আবির্ভাবে 
‘. ইংলণ্ডের বিদ্বন্মণ্ডলীর এমন তড়িং-চাঞ্চল্য | 


রামমোৌহনের আপন জন্মভূমি বাংলাদেশেও কম 
চাঞ্চল্য হন নি। এখানেও পণ্ডিতের দল দীর্ঘকালের 
fami হতে জেগে উঠলেন । বোধহয় বাংলাদেশেরই 
এটি নিজহ ধার! যে মহৎ লোকের পিছনে বালখিল্যদের 


লেলিয়ে দেওয়া । পণ্ডিতদের ছড়া ছেলেদের মুখে মুখে 
ছড়িয়ে পশ্ডলো-- 


বেটার বাড়ী খানাকুল 
বেটা মজালে তিনকুল 
বেটা ওঁ তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে স্কুল। 
রামমোহনের দুর্ধর্ষ কীতি সতীদাহ নিবারণের জন্য 
এই SHS অপমানন| নয়, রামমোহনের বেদান্ত 
অনুবাদ ভাষ্য বাংলা ভাষায় সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরার 
জন্যই পণগুতমগুলীর এই অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা। 
বেদ্বত্ত প্রচারই রামমোহনের প্রধান ব্ৰত, বেদান্ত 


প্রতিষ্ঠাই রামমোহনের জীবন-সাধন| | 
প্রচার হতেই পারে না সংস্কৃত ভাষার উপযুক্ত চর্চা ছাড় | 
রামমোহন সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেছিলেন 
যদি CHE বলেন, তবে এই কথাই বলতে হয়, হয় তিনি 
রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা তার প্রতি 
বিদ্বেষ i 


আর, বেদান্ত 


বৈশাখ মাসের প্রবর্তকে, পূজাপাদ Az 
স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁর “সংস্কৃত চর্চা ও বৈদিক 
সংস্কৃতি” প্রবন্ধ-বভৃতায় যে. বলেছেন, “ইংরাঁজিতে 
শিক্ষা-প্রবর্তনের সমর্থক হইয়া তিনি ভারতের ভাবী 
জীবনের হিতসাধন করিয়াছেন, না অহিতসাঁধন 
করিয়াছেন, এ কথায় তর্কের অবকাশ আছে 1” 

রামমোহন যদি সংস্কতের নির্বাসন এবং ইংবাঁজির 
প্রবর্তন ইচ্ছা করতেন তবে তিনি হিন্দু স্কুলের আরভের 
সঙ্গে সঙ্গে সম্পূৰ্ণ নিজ ব্যয়ে বেদ-বিছ্বালয়, বেদান্ত 
কলেজ স্থাপন এবং পরিচালনা করতেন না। 
কলিকাঁতার সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পরিদ্ধার 
বলেছিলেন--কমিটিতে রামমোহন থাকলে ভারা কেহই 
সহযোগিতা করবেন না| রামমোহন স্বেচ্ছায় কমিটি 
হতে সরে এসেছিলেন ৷ 

রামমোহন কি চেয়েছিলেন? রামমোহনের, 
তদানীস্তন গভর্ণর জেনারেলকে (১৮২৩) লিখিত যে 
পত্রে এত আলোড়ন, সেখানে রামমোহন পরিষ্কার 
চেয়েছেন-—“education to instruct the natives of 
India in Mathematics, Natural Philosophy, 
Chemistry, Anatomy and other useful Science.” 
আজ কে বলবেন, বিজ্ঞানের চর্চায় গবেষণায় ভারত 
লজ্জিত? সেই সময়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছিল 


সংস্কৃত শিক্ষার টোল। রামমোহন চেয়েছিলেন, যে সব 
মনীষী আপন স্বন্ধে স্বেচ্ছায় এই জ্ঞানপ্রচারের কাজ করে 
চলেছেন, সরকার হতে তাঁদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া 


হোক | ওঁ চিঠিতেই রামমোহন লিখেছেন, পণ্ডিতমহা শয়- 
দের এ তদ্নের সাধনা কুক্ষিগত করে একটি সংস্কৃত 
কলেজ স্বাপন--যার ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে দীপগুলি 
নিবে যাবেন! করে “their diligent cultivation 
wolud be effectually promoted by holding ott 
premiums and granting certain allowences to 
‘those most eminent Professors, who have already 
undertaken on their own account to teach 
them, and would by such rewards be stimulated 
to still greater exertions.” 
কেবল সংস্কৃত তাষাই ay, সেকালের টোলের 
পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতিও রামমোহনের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল] 


গ ঃ 








প্রমথনীথ থেকে স্বামী প্রত্যগাত্বানন্দ 
| ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার = 


কঠোর সাধনায় মগ্ন প্রমথনাথ। সংসারের বন্ধন ঘুচে 
গেছে ।. তবুও সেই অপাধিব শান্তি কোথায়! নির্মল 
আনন্দের সাগরে ডুবে থাকতে পারছেন কোথায়! কে 
হবেন তার গুরু? কার নির্দেশে তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন 
জীবনের ছন্দ? satay ব্রসচারীর সেই ইঙ্গিতবহুল 
কথাটি মনে আছে ‘SAP যাও’--অথাৎ আবৃতচক্ষু হও | 
অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করো_সেখানে স্থিত হও । স্বাদীর্ঘ- 
কালের Sis] ও কৃচ্ছসধনার ফলে সম্যক DF 
হয়েছে ইষ্টদেবে। তবুও যেন আড় আছে কোথাও । 
সেই অর্গল খুলে ফেলতে পারলেই শান্তিসমুদ্রের ঢেউ 
প্রবেশ করতে পারবে | 

দেওঘরে একাকী বাস করছেন প্রমথনাথ। হৃদয়ে 
অপূর্ণতার বেদনা) নিশিদিন আতির তরঙ্গ উল হয়ে 
উঠছে। একদিন রাতে অর্গলবদ্ধ কক্ষে শুয়ে আছেন 
তিনি। লঠনটিকে প্রায় fag faq করে রেখেছেন। 
ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়েছেন। হঠ1ং জেগে উঠলেন বিচিত্র সম্বোধন শুনে | 
বদ্ধ ঘরে দাড়িয়ে আছেন এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী-- 
তিনি প্রমথনাঁথকে সম্বোধন করছেন ‘নমো নারায়ণায়? | 
তিনবার একই ভঙ্গীতে বললেন দেই তেজোঘৃপ্ত 
সন্ন্যাসী | আকস্মিকভাবে অন্তৰ্ধান করলেন তিনি প্রমথ" 
নাথের বাক্যস্ষুতি হবার আগেই। আর ঘুম হলো না। 
অস্তদ্বন্দ্বের অবসান হলো । ঘর এবার ছাড়তে হবে। 
জন্মান্তর হবে এবার । উন্মুক্ত প্রান্তর, স্থবিশাল পৰ্বত- 
রাজ্য, স্বববিস্তীর্ণ সমতল ভূমি তার গৃহ হবে। আনন্দে 
ভরে গেল অন্তর | শেষ হয়ে এলে! রাত। পূব আকাশে 
উষার আলপনা! অকা হয়ে গেছে। তপোবন আশ্রমে 
বেজে উঠলো প্রভাত আরত্রিকের মধুর ঘণ্টাধ্বনি। 

গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য আর নয়। সন্ন্যাস নেবার সঙ্কল্প দৃঢ় 
হয়ে উঠলে । কিন্তু কে দেবেন সেই হেমগৈরিক 
ধারণের অক্ষয় মন্ত! আবার ব্যাকুল হয়ে পড়লেন 
তিনি। নির্জনে বসে ধ্যান করছেন। অশ্রধারাঁয় 
বিধৌত হয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ | প্রায় অনাহারে আছেন | 
রজনী নিদ্রাবিহীন। শুধু ধ্যান আর জপ। ক্রন্দন আর 


আতি। প্রিয়পরিজনের acy মাঘ কাঁদে, কিন্তু 


ঈশ্বরকে না পাবার বিরহে Stews ক'জন? Hal ১ 


সত্যিই কাদেন, তাদের হৃদয় দুয়ারে ঈশ্বরের রথ অবশ্যই 
নেয়ে আসে। Vet প্রতীক্ষার অবসান হলে! ১৩৪৫ 
সালের জন্মাষ্টমী দিনে । এই দিনটিতেই জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন প্রমথনাথ। আবার এই শুভলগ্ে বিধাতা 
গৃহের নাম, আবরণটি খসিয়ে দিলেন। সন্ন্যাস নেবার 
উপক্করণ তৈরী । এবারে এক অলৌকিক ঘটনায় বিষূঢ় 
হয়ে গেলেন প্রমথনাথ। শিবাবতার শঙ্করা চার্য আবিভূৰ্ত 
হয়ে এক অলৌকিক ভাবগাজীর্ষের মধ্যে প্রম্থনাথকে 
দিলেন তার চিরবাঞ্ছিত গৈরিক। দিলেন আলোকের 
রাজ্যে যাবার . নিৰ্দেশনা ৷ শক্তির প্রচণ্ড প্রবাহে, 
অলৌকিক ঘটনার অভিঘাঁতে অভিভূত হয়ে পড়লেন 


সাধক। প্রণাম করে উঠেই দেখেন অন্তৰ্ধান কৰেছেন | 


গুরু শঙ্করাচার্য। পরবর্তী কালে স্বামীজী লেখক 
বলেছেন, “দেখ প্রাণের আকুতি তীব্ৰ হলে স্বয়ং 
ভগব-ন গুরুরূপে আসেন ।’ কথাটি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন। তবুও মনে হয় তার নিজের জীবনেও 
তিনি যেন তা প্রতঃক্ষতাঁবে উপলব্ধি করেছিলেন | সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর ভার নাম হলো প্রত্যগাত্বানন্দ”। 

সন্ন্যাস নেবার পরে শান্তি পেলেন তিনি বিগত 
২২. ৯. ১৯৩৮ সালে এক পত্রে তিনি পূর্বাশ্রমের এক 
সহকর্মীর কন্যা, নিজ কন্তাসমা "শ্ৰীমতী Ags দেবীকে 
লিখেছিলেন, ‘আমি গেল জন্মা্টমীর সময় সন্ন্যাস 
নিয়িছি। নিয়ে ভেতরটায় একট! প্রগাঢ় শাস্তি ও নিৰ্ম্মল 
আনন্দের স্পর্শ পেয়েছি। এ শান্তি, আনন্দের মাত্রা 
থেকে তোমরাও যেন বাদ না পড়ে যাও, ভগবানের 
কাছে তাই প্রার্থনা করি ।” স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সন্ন্যাসী 
হয়েও ত্যাগ করেন নি তার সেবাধর্ম যা 
করেছেন তিনি। কর্মপুরে (খুলনা ) বন্তাপীড়িতের জন্তে 
গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডধারী এই সন্ন্যাসীপ্রবর 
ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন গ্রামে গ্রামে । সর্বভূতে বিরাজিত 
নারায়ণের সেবা যে তাকে করতেই হবে | 

ভোলানাথধামের মালিকের! ছিলেন স্বামীজীর ভক্ত | 


অভীতে ~ 


রি 


| 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 





গ্রমথনাথ থেকে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 


১৩৯ 











৩৩1২ বিডন শ্বীটের ভোলানাথ ধাম পবিত্র হয়ে রয়েছে 
স্বামীজীর পরম্পর্শে। কলকাতায় এলে এঁদের সাদর 
আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারতেন না তিনি। কিন্তু 
সন্ন্যাসের রীতি-নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। 

প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজীর স্নেহধন্তা স্বৰ্গতা পীযুষ দেবী 
_সন্ন্যাসে শান্তি পাওয়া যায় কি ক'রে? উত্তরে লিখে- 
ছিলেন স্বাম জী, “সন্ন্যাসধৰ্ম নিয়ে সহসা শাস্তি ও নির্মল 
আনন্দ পেলাম কি করে? উৎসের মুখ সহসাই খুলে 
যায় গো খুলে যায়! হদ্দিও. মুখটা খোলার acy বিস্তর 
মেহন্নংও ভরতে হয়ে থাকে । Attempt, Effort 
বা সাধনাটা দীর্ঘ, ক্লেশবহুল হয় বটে, fag ফল বা 
সিদ্ধিটা যখন আসে-বিশেষ করে এই আধ্যাত্মিক প্লেনে 
-তখন সে আঁর একটু একটু ক'রে ঝুঁতিয়ে কুঁতিয়ে, 
“যাচ্ছি যান ক'রে” আসে না! হাজার বছরের জমাট 
আধার লড়াই ক'রে তাড়ান যায় নি, একটা স্থইচ টিপে 
saree তাকে উধাও ক'রে দেয়া যায়। শে আর 
আস্তে আস্তে যায় না: যেতে ওজর করে না। 

“আমি ছেলেবেলায় ( ১৫|১৬ বছর বয়সে ) একবার 
ঘর ছেড়ে বনে বেরিয়ে প'ড়েছিলুম, কিন্তু নিজেই 
আবার ফিরতে হয়েছিল! তারপর, খ’সে পড়বার 


' জন্তে কত সময় কত না ছট্ফটানি হ'য়েছে। কিন্তু এত 


দিন atte | এর ভেতর পণ্ডিত, দার্শনিক, সাংবাদিক, 
দেশসেবী, সাহিত্যিক কত কি হলুম। ৩০/৩৫ বছর আগে 
আমার হাত দেখে আমার আত্মীয় এক জ্যোতিষীও 
ব'লেছিল--সন্ন্যাস হবে, শান্তিও মিলবে, কিন্তু co থেকে 
৬০-এর ভেতরে । আর, এতদিন ধরে যে ধস্তীধস্তি 
a fife তার এক কফৌটাও বাজে যায় নি দেখছি | যাক 
এসব F211 তবে শাস্তি আর আনন্দ সত্যি সত্যিই 
মিলেছে । And the darkest hour of the night was 


. nearest the Dawn. সব ব্যর্থ, সব পণ্ড, সব নিরাশ যখন 


মনে হচ্ছিল তখনই জ্যোতি, রস, ছন্দের অনন্ত বিপুল 
ফোয়ারাগুলো অকুগায় ফুটে উঠল! আশ্চৰ্য্য নয়? 
প্অন্যসধর্ম বাইরের জিনিষ মোটেই নয়_যদিও ছু” 


একটা চিহ্ন (যেমন গেরুয়া ইত্যাদি ) ধারণের রেওয়াজ 
আছে। আমিও গেরুয়া ধরিছি, মাথাও মুড়িয়েছি, 
সময় সময় কৌপীন পরে ধুনি জেলে ছাইভস্মও গায়ে 
মাখি, কম্বলে শুই, বালিশ সচরাচর ব্যবহার করি না! 
এ সবই বাইরের ‘ভেক’। ভেতরের ভাব আর কাজটাই 
হ’লো আসল । ভেতরে নতুন ক'রে আবার জন্মাতে 
হয়। সেইটে নৈলে প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না| যেমন, 
শুধু WHT পরেই ATS কংগ্রেসী হওয়া যায় না। 

“ওসব ছাড়াও বাইরে আর দ্ল'একট| নিয়ম মেনে 
চলুছি--তেমন দরকার না থাকলেও সন্যাস 0702-এর 
কল্যাণ-এর জন্যে মেনে চলছি।--কামিনী ও কাঞ্চন 
স্পর্শ করছি ন! । মেয়েদের পা চুইয়ে প্রণাম কর'তেও 
দিই না| অবশ্যি তাদের ধারে যেতে বা তাঁদের 
সঙ্গে কথাবাৰ্তা কৈতে বাধে না। ভবে, এ একটা 
পছু'চিবাই” এক বিশেষ কারণে ধরতে হঃয়েছে। দেওঘর 
ও অন্যত্ৰ দেখেছি_-কামিনী ও কাঞ্চন দুই-ই গেরুয়ার 
ধারে বেশী ক’রে আকৃষ্ট হয়ে এসে থাকে; গেরুয়া 
সব সময় তা থেকে নিলিপ্ত থাকে না মনে হয়৷” 

সন্ন্যাসী হয়েছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি স্নেহ- 
মমতাশুন্ত হন নি। বরং তার ভালবাসা আরো প্রগাঢ় 
হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে । অন্তর ভরে উঠেছে কানায় 
কানায়। যে পরমধ্ন তিনি লাভ করেছেন তা সবাইকে 
অকৃপণভাবে দেবেন বৈকি ! এই ভাবেই প্রকাশ দেখি 
স্বামীজীর লেখা চিঠিতে । তিনি সেই wT ১৯৩৯, 
সালে লিখেছেন, “তোমাদের ওপর স্নেহহীন হই নি। 
মোটেই না। তোমরা সেই রকমেরি প্রিয় আছ, 
আদরের আছ বরং বেশী ক'রে । তবে গণ্ডী ভেঙ্গে 
গেছে_সাগরের ডাক শুনিছি--সাগর উথলে এসেছে 
অন্তর বাইরে সৰ্ব্বত্ৰ ! 

সেই age আশ্চর্য সাগরের নাম-_ প্রত্যগাত্মন্-_ 
প্রত্যগাত্মা ) অর্থাৎ সকল আলাদা আলাদা আত্মা বা 


9০এর পেছনে যে বিরাট, অখণ্ড আত্মাসচ্চিদানন্দঘন--- . 
সেইটে |”, 





বিদ্রঃ দেওঘরের কাহিনীটি স্বামীজী নিজেই লেখককে বলেছেন। সন্যাস নেবার অলৌকিক কাহিনী লেখক স্বামীজীর এক প্রধান! 
শিল্ঠার weg সামান্য শুনে বিশদভাবে স্বামীজীকে লিখেছিলেন। পুজ্যপাদ স্বামীজী লেখককে তা প্রকাশ করতে অনুমতি দেন। 


উত্তরণ 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাত্রির শেষ প্রহরের প্রান্তবর্তী সেই গাঢ়তম অন্ধকার 
মুহুর্ত, যার পরই আলোর উন্মেষে আকাশ, FUR বন্ধ 
হয়। | 
নিকষ কালে! ওই সংকীর্ণ রাস্তাটা প্রশস্ত পথে এসে 
পড়েছে। পথের অপর কিনারে নদীতট। গভীর 
অন্ধকারেও দেখ! যায়, ওই ঘাটের সিড়ি নেমে গিয়ে 
স্রোতশ্বী জলধারাকে স্পর্শ করেছে। দেখ! যায়, গঙ্গা- 
বক্ষে নিশীথ আকাশের অস্পষ্ট ছায়া। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ রাস্তা আর প্ৰশস্ত পথ 
যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখান থেকে অনেকটা! দূরে 
আলোকস্তম্ভের মাথায় জলছে উজ্জল আলোকবতিকা। 
কিন্তু প্ৰগাঢ় অন্ধকার তার বিস্তারকে করেছে সঙ্কুচিত | 
সেই স্বল্পপরিসর আলোকনসীমানার মধ্যে এক বিগলিত 
fogs বিঅপ্তবসনা নারী ক্লান্ত পদক্ষেপে এখানে 
সেখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন খুঁজে 
বেড়াচ্ছে। 
গঙ্গার স্ৰোত প্রবহমান | 
অবিশ্রান্ত বয়ে চলেছে। কিন্তু ওই উন্মাদিনী নারীর 
খোজার অন্ত নেই। 
পুণ্যস্নানাৰ্থী এক দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ এগিয়ে আসছেন। 
Wit শুভ্র কেশ ও শ্নত্ৰশোভিত মুখ | উজ্জল creas | 
যৌবনক্ুলভ গতিভঙ্গী। তার আবেগকম্পিত উদাত্ত- 
কণের অপূর্ব আবৃতি নদীজলকল্লোলের পটভূমিতে আশ্চর্য 
সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হচ্ছে। নিশীথ রাত্রির নিস্তদ্ধতায় 
নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে তার প্ৰতিধ্বনি: 
নাহং জানে তব মহিমানং | 
ত্রাহি কৃপাময়ী মামজ্ঞানং। 
রোগং শোকং পাপং ভাপং 
হুর মে ভগবতি কুমতিকলাপং॥ 


© আলোকস্তম্ভের কাছে এসে থমকে থেমে দাড়ালেন ' 


সৌম্যকাস্তি পুরুষ । কি যেন কিসের অন্ুসন্ধাননিরতা 
সেই বিভ্রান্ত। নারীকে সহানুভূতিভরে প্রশ্ন করলেন £ 
অমন ক’রে কি খুঁজছে, মা? 


অনেক, অনেক জল _ 


সন্ধান-নিরতা নারী যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে চম্‌কে ১. 
উঠে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকলো 
প্রহকারীর প্রশান্ত মুখের ওপর। তারপর, সসংকোচে 
বললে ঃ খুঁজছি৮_যা” হারিয়ে গেছে | 

আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে আবারে! সে খুঁজতে শুরু 
করলা | 

পুরুষ কঠের FHS প্রশ্ন £ কিন্তু, কি হারিয়েছে, মা? 

অসংলগ্ন উত্তরঃ যা” ছিলো! । আমাকে সৰ্বস্বান্ত 
ক'রে দিয়ে হারিয়ে গেলো | 

_কি হারিয়েছে জানলে, 
অনুসন্ধানে সাহায্য করার চেষ্টা 

তার কথা সমাপ্ত করতে না দিয়েই ‘ব্যাকুল কণ্ঠে 
ব'লে উঠলো বিভ্রান্তা নারী £ খুঁজবে বাবা, খুঁজবে ? ).. 
একটু গ্ভাখো না। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। 

সকরুণ মিনতির মতো শোনালো ওর বক্তব্য। 
কিন্তু, ফিরে পাওয়ার প্রত্যয়ও AYE I 

কোন্‌ জায়গায় তোমার জিনিষ হারিয়েছে ব'লে 
মনে হয়, মা? কখন হারিয়েছে? 

বিহ্বলা নারী কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা ক'রে নিয়ে 
অভিভূতের মতো বললে ঃ হা-রি-য়ে-ছে- হ্যা, হ্যা! 
তখন নিঝুম রাঁত। গভীর অন্ধকার। আর কোন্‌ 
জায়গায় হারিয়েছে? মানে, কোন্খানে } 

মুহূর্ত চিন্তার পরে যেন মনে প'ড়ে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই ব'লে উঠলো! ঃ হ্যা, হ্যা ! বললাম যে, হারিয়েছে 
দুর্যোগের অন্ধকারে ! কি সর্বনাশা অন্ধকার! ওই যে 
দূরে মিশ মিশে কালে! সাপের মতো ওই সক অন্ধ 
গলিটা--ও-_ওইখানে। ওই ভয়ংকর অন্ধকারে হারিয়ে — 
গেছে। পে” 

বিশ্ময়-বিমূঢ় পুরুষ মন্তব্য করলেন; আশ্চৰ্য ! 
ওই অতো দূরে অন্ধকারে তুমি যা’ হাৱরিয়েছে|--তা’ 
খুঁজছে! এতো! দূরে, এখানে, এই আলোতে ? 

খানিকক্ষণ নীরবে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে এলে! সর্ব- 
স্বান্তা নারী। অত্যন্ত নিকটে এসে, দেই সৌম্যপুরুষের 


আমিও তোমার 


চে 


ধাবণ, ১৩৮৯ ] । 


১৫১০৮, 








উর্লিউ-টি 





১৪১ 








{শান্ত মুখের ওপর শ্বেত দৃষ্টি মেলে ধ'রে afte স্বরে 
ললেঃ হ্যা: তাই তো পাবো। গভীর অন্ধকারেই 
ey হারাঃ। আর আলোয় এসেই তো তা’র 
দীবনের হারানো সবকিছু সে খুঁজে পায়। অন্ধকারে 
ঢারিয়েছে বলৈ অন্ধকারে তো আর ফিরে পাওয়া যায় 
11 নৃ-না,ন!! আলো, আরো আলে1-- 

সর্বস্বান্তা নারীর দু’গাল বেয়ে অবিশ্রাস্ত অশ্রধার! - 
rea পড়ছে আবারো সে অঙ্থসন্ধানে আত্মবিস্ৃতা 


হ’লে| ৷ অনুসন্ধানঃ আরো ৷ আলো। 
তার জীবনের হারানো সর্বস্ব | 

বিস্ময়ে হতবাক সৌম্যপুরুষের আয়ত হা চোখেও 
অশ্রু উপচীয়মান। ' 

পূৰ্বাকাশে প্রাগুষার আলোক-উন্মেষে আকাশ- "লিপি 
ফুটে উঠলে! £ তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়। 

পশ্চিম দিগন্তের অন্ধকার, আকাশেও আলোক 


অনুসন্ধান £ . 


রেখায় স্ুম্পষ্ট আকাশ-লিপি £ Light, More Light | 


wate OU. 


ব্ৰীব্যোমক্শে ভট্টাচার্য -__ 7 


ডঁব্লিউ-টি মানে উইদাউিটু টিকেট অর্থাৎ বে-টিকেট। 

স বেশীদিনের কথ! নয়, কয়েকদিন আগের ঘটনা । 
রাত তখন আটটা, সবেমাত্র প্যাসেঞ্জার গাড়ী 
Gai করেছে গৌহাটী থেকে লামডিং-এর পথে। 
পাহাড়ী লাইন। ষ্টেশ্ৰনে গাড়ী পৌহলেই পয়েণ্টসূ- 
ম্যান সবকে স্বাগত জানায় আর বিদায় 'দেয় মশাল 
মালিয়ে। এ প্রথা বোধহয় এ" অঞ্চলে বুনো হাতী 
আর বাঘের ভয়ে। 

ছোট কণ্মরা, ভিত মোটেই নেই। পাশের সিটে 
অলোক ats ডাঁকাচ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে । টিকিট চেকার 
এসেই অলোককে লক্ষ্য করে বল্লেন £ টিকেট দেখি। 
টিকেট. নেই  ভাঙ্গাগলায় উত্তর দিল অলোক । 
টিকেট নেই: এর মানে? টিকেট করনি, আর ভদ্র- 
লোকের মৃত বসে রয়েছ এক সিট জুড়ে! এ 


পয়সা বের কর। নচেৎ' পুলিশের হাতে । জেলের 

ৰ ও 
ভাত খেতে, হবে। জোর গলায় শীসালেন-চেকার -: 
সাহেব | | 


অলোককে নিরুত্র দেখে চেকার পা বাড়ালেন 
অন্ত আসামীর সন্ধানে । কিন্তু দৃষ্টি থাকলো /অলোকের 
প্রতি! কি জানি সে যদি গা ঢাকা দেয়। 

পাহাভী অঞ্চল। ষ্টেশনে বাঘ হাতীর ভয়ে নামতে 
ভয় হয় সুলিশ-ডিউটিও থাকে না সব শেষ্টনে1' 


নিয়মে সকলেই তক্দাচ্ছন্ন। 


রাত ঘনিয়ে এসেছে | তিনদিন হয় পেটে দানা পড়েনি 
অলোকের। ৩০1৩২ বৎসরের যুবক অলোক ।-চেহারায় 
যৌবনের ছাপ পড়লেও চোখ ছুটি ভার কোটরাগত। 
কঙ্কালসার দেহখানা ছেঁড়া জামায় আবৃত । পরণের 
কাপড়খানা শতছিন্ন। অন্নহীন, বস্ত্রহীনের মর্মবেদনা 
ক'জন বুঝেন {, অসাড় দেহে একমাত্র আশ্রয় অলোকের 
নিদ্রা! খালি পেটে দিদ্রাদেবীরও যে কৃপা পাওয়া . 
যায় না। ও ' 

নিৰিড় বনানীর মধ্য দিয়ে গাড়ীখানি বাকৃবক্‌ করে 
ছুটেছে। শুধু বি fa পোকার আওয়াজ। প্রকৃতির 
টিকেট চেকারের হাজার 
হলেও তো মানুষের শরীর | আমাদের মত তারও ক্ষুধা- 
তৃষ্ণ| রয়েছে | পেটের দায়ে ডিউটি দিতে হয় দিবারাত্র 


' পাশের দরজায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিল্নে কয় মিনিট | 
তোমার বাহার গাড়ী নাকি? দশ টাক! পঞ্চাশ am | 


লামডিং বহুদূরে নয়। - আসামীর নিকট থেকে 
ভাড়ার টাকা Bea করা সম্ভব নয়, চাৰ্জসিট্‌ তৈরী : 
করতে হরে, তাই চেকার অলোকের পাশে এসেই 
জোর গলায় বল্লেন £ টাকা বের কর--ন| হয় লামভিংএ 
নেমেই পুলিসে হাঁগুঅভার..রুরব | জানো Gor টাকা 


জরিমানা, টাকা না দিলে--কারাবাঁস। 


এতক্ষণে অলোক মুখ খুললো £ হাতে এক 
পয়সাও নেই, জেলে যাহোঁ, খেতে তো পাবো। 
অমনি তে] না খেয়ে মরতে বসেছি। 


Ed 
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al, তোমার নাম, ভোমার বাবার নাম, বাড়ীর পোলাওর গল্প। আমি রেলওয়ে কৰ্মচারী--ডিউটাইজ 
ঠিকানা। ডিউটা। উদ্বাস্ত সমস্তার সমাধান হচ্ছে না, বাঙ্গালীর 

হায় রে কপাল! ‘বাড়ী থাকলে তো. বাড়ীর নয়, PAR, পাঞ্জাবীর ৷ টাকা পয়সা. তোমার কাছে “ 
ঠিকানা? -. Man লেই বুঝেছি। তবে 'তোমার বাবার নামটা বলো, আর ''* 

তবে তুমি ভবঘুরে? ' '' = যাৱে কোথায়? = | 

না, আমি ভবঘুরে নই, .রিফিউজী, uv, বা ভবকান্ত নন্দী ছিলো বাবার নাম] বাবার কাছে 
শরণার্থী। গৌহাটিতে কটুরীপাঁনার ডোবার ধারে স্তনেছিলাম আমার এক পিসিমা রয়েছেন লামভিংএ 
তাঙাটিনের এক ঝুপড়ীতে থাকি। এখানে পুলিশ 'আর পিসতুতো ভাই রেলওয়ে কর্মচারী। সে তো 


গিয়ে কি আদায় করবে? - '. -- অনেকদিনের কথা | পিসিম| কি বেঁচে রয়েছেন? 
অলোকের কথা শুনে চেকার সাহেবের, গলার তবে যাই শেষ ভাগ্যপরীক্ষা করে আসি। 

স্বর একটু নামলো । | 4০, পিসাতো ভাই-এর নাম বলতে পারো? 
পূৰ্বে বাড়ী কোথায় ছিলো ?. বলে কী লাভ হবে? মা তো বলেিলেন--অমিয় | 


পল 


_, এসব শুনে কি করবেন? আপনি কন্ঠাদায়গ্রস্ত বায়। , 
নাকি? এ হতভাগা -কঙ্কালযার যুবককে কে পছন্দ আচ্ছা, তোমার পিসেমশায়ের নাম বলতে 
করবে 1 তবে-শুনতে চান, বলছি বাড়ী ছিলো পারো কি? | 
“পার্শ্ববর্তী রাজ্যে | দেশবিভাগের সময় আমি ছিলাম মনে. আসছে না তো। যা, বাবা বলেছিলেন এ 
এক বালক | সবকিছু ‘মনে নেই। তবে বাবা দীপক রায়। 
ছিলেন বড় জমিদার ।'. ঘরে ছিলো মড়াই ভরা টিকেট চেকারের. হাত থেকে. টপ করে পড়ে 
ধান। পুকুরে প্রচুর মাছ। দুধের অভাব মোটেই গেলো : 'চার্জসিটের- কাগজ আর পেন্সিল ' মেঝের ' 
ছিল না। আমার সামনে মা বাবাকে. দস্থ্যরা টুকরো উপর।' কপালে হাত দিয়ে দরজায়: মাথা ঠেকিয়ে 
চুকরে৷ করে কাটলো। আমার যুবতী বোনকে' তিনি ছু'নয়নে চেয়ে রইলেন অলোঁকের দিকে | 
* কামান্ধ নরপিশাচগণ----* না, না ওসব বীভৎস চোখে দেখা দিলো | রুমাল বের করে 
দৃশ্যের কথা আর বলবো না। অলোক, অলোক-- চোখ মুছে নিলেন। কিন্তু" aa 
করুণ -ডাক, এখনো আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হলে অলোক নীরব। পাশের ন হতভম্ব । গৌহাটী 
নিজে দিশাহারা ' হয়ে পড়ি। মনের ছুঃখে' এ সব থেকে সুরু হয়েছিল কত কথা কাটাকাটি। এ আবার 
কথা বলে ফেল্লাম। লেখাপড়া শিখবার স্বযোগ পাইনি, কি দৃশ্য! . ০. 
তাই, শরণার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি একটু ঠশাই-এর .অরুণোদয়।. কাক ডাকছে। গাড়ী আস্তে মা 
“সন্ধানে । আপনি তো লম্বা মাহিন/ পান। আমার প্রবেশ করলো লামডিং প্র্যাটফর্মে। চেকার আপন 
মত সর্বহারার দুঃখ কি বুঝবেন? - পকেট থেকে অলোকের ভাড়াটা দিয়ে -এক টুকরা. 
হ্যা, এ সব কাহিনী তো বে- -টিকেটওয়ালার: কাছ কাগজে লিখলেন তার, বাড়ীর ঠিকানা। আর, 
থেকে সর্বদা শুনে শুনে নিজে অভ্যস্থ হয়ে গেছি। এ অলোককৈ বলেনঃ যা, তোর বৌদির কাছ থেকে - 
দেশে থাকতে যে ছিলো কুড়ে ঘরে, সেও বলে অক্টালিকার জামা কাপড় নিয়ে পরবি | খেয়েদেয়ে ঘুমোবি | মাকে 
কথা | যার শাক-ভাত জোটেনি, ' তার মুখেও শুনি মাংস বলিস্‌ আজ মাইনে পাৰে| | বাড়ী ফিরতে দেরী হবে | - 
' - |) 





প্রেমপন্থী 


এ 
1 


শ্রীদিলীপকুমার রায় < 
আসবে BAT আল্ল] ক'রে রাঙবে যেদিন লগ্ন, " নয় এ-জীবন মায়াকানন, আনন্দ নয় ভ্রান্তি, 
সেদিন মরুজ্জাগলণে ফুল ফোটাবে স্বপ্ন । তুমি আছ, তাই ব্যথায়ও বিছায় গভীর শান্তি | 
'_ কী লাধনা করব আমি : অশ্রমেঘও তোমায় চিনি 
বলে- তো অস্তরযামী ? | হয় বালকে সৌদামিনী £ 
বত্নাকন্বের ডাক শোনে যে সে-ই পায় CARAT | | তোমার উষায় নিশার বুকেই জাগে সোনার কান্তি, 
- যাকে তুমি ছো4--শুধু হয় সফল তারি স্বপ্ন! বাধাই জয়ের দেয় ভরসা, দুঃখে নামে শান্তি | 
পারের রশি পড়বে *সি’--ঝীপ দেব নিঃশঙ্ক, চে “অনিন্নন্দর ! অন্তর চায় তোমাকে কান্ত ?” 
যেমনি আম-য় “ote আয় আয়” ডাকবে তোমার শঙ্খ |, ' এই গান যার গায় প্ৰাণ--হয় তোমার পথের পাস্থ। 
সেই আহ্বান শুনে চিনে. = দাও মন্ত্ৰ এই সাধনার-- 
নেব তোমায় দিনে দিনে- | _ ভক্তি সরল আরাঁধনার, 
এই দৃষ্টির জালা প্রদীপ £ “তোমার erway “আমার আমার” করেই ঘুরে.মরে পথভ্রান্ত ঃ 
দীক্ষা দেবে স্বরের--” গায় ও তোমার অভয়শছ | “তোমার তোমার” গেয়ে হব তোমার পথের পান্থ। 
চু | e 7 
আমার কাজ, ৷ | 
হাসিরাশি দেবী . | 
এইতো এখানে নারে ছায়া, নেমে আসে রজনী এবার . ওখানে যে লোহার তোরণ, সেখানে যে ঘেরা বেড়াজাল/ 
এখন সময় হয়েছে চি আমার প্ৰদীপ আলাবার ! এ কারা মাটি খুঁড়ে খু'ড়ে সোনা তুলে আনে তাল-তাল ! 
উটের পাঁজর চিরে চিরে এই যে সময় দেখে চলা,-- 
যে অশখ, খুজিছে মাটিরে | '_ পাওনা-দেনার কথা বলা, 
সে মাটির ঠাই এই মনে, ৷ এর মাঝে সহজ প্রাণের গতি কই ? জীবন-জোয়াঁর, 
সেথা নাই সোনার পাহাড়; , কোন বাঁকে থেকে থেকে যায়-- 
এখানে কি ote ছিলে মোরে এতটুকু দীপ আলাবার ! হারিয়েছি নিশানা যে তার! <: 
আমি যে পাতার কুঁড়েঘরে, এখনও জাগিয়া আছি আজ. ২ 


কখন আদেশ দাও তুমি, হে আমার রাজ-অধিরাঁজ | 
যে আদেশ নেবে বুক পাতি’, 
আমার দিবস আর রাতি, 
যে আদেশে আকাশ পৃথিবী মিলে মিশে হবে একাকার, 
সেথা কি আমারে কাজ দিলে 


আঁরতির দীপ আলাবার £ 
গু ৰু 


যোগ বিয়োগের ভেল্কি 


শ্রীআতুব্রত সান্যাল 


দুই আর দুই যোগ করিলে কত হয়? 


গায়ের ছেলে। পড়ুয়া। ক্লাশে প্রথম হয়। বৃত্তি 
পাইয়া পাশ করে। বৃত্তির টাকাতেই কোন্ক্রমে পড়াশুনা 
করে। দুঃখী গরীব মায়ের ছেলে। কষ্টে যা অন্ন 
জোটায়। বই-এর টাকা সংগ্রহ হয় না । বৃত্তির টাকা 
কখনও আবার মায়ের হাতেই দিতে হয়। সংসার চলে 
না। মাষ্টারমহাঁশয়রা সাহায্য করেন, বই জোগাড় 
করিয়া দেন। সতীর্থ বদ্ধুরাও ভালবাসে । বই দিয়া 


. সাহায্য করে। ভাল ছেলে। সকলেরই স্নেহের" 


পাত্ৰ | 


প্রধান শিক্ষক বিরূপাক্ষবাঁধু বড় রাশভারী লোক। 
আজ ক্লাশে আসিয়া প্রধান শিক্ষকমহাশয় প্ৰশ্ন করেন, 
ছয়ে আর ছুয়ে কত হয়? = 


একে একৈ সকলের দিকেই মুখ ঘুরাইরা লন। 
‘সকলেই উত্তর দেওয়ার স্বষোগ পাঁয়। সকলেরই একই 
উত্তর চার? | ৷ , 

কৃতিত্বের আনন্দে সকলেই স্লৃশ্বিত। নির্ভুল উত্তর | 
সুখী হইবারই কথা ৷” 


প্রধান শিক্ষকের চোখ তখন সেই প্রথম ছেলেটির 
দিকে |. একে একে সকলেরই বলা শেষ হইয়াছে। 
' এবার প্রথম ছেলেটির বলার স্বযোগ | : 

মাষ্টারমহাশয়ের স্নেহের পাত্র । বিজ্ঞান, দর্শনের 
নানা গল্পে প্রবন্ধে তাহার খুব রুচি। সকলের কাঁছেই 
‘সে গল্প শোনে। 
সঙ্গে তাহার কত গল্প, কত আমোদ । বিজ্ঞান, দর্শনের 
কত খুটিনাটি প্রশ্নে তাহার কত উৎসাহ । মাষ্টার- 
মহাশয়দেরও তাহাকে পাইলে কথার ঝরণা বহিয়া যায়। 
সত্যসন্ধ CUT হইয়| সব শোনে।“ 

সত্যসন্ধর দিকে এবার প্রধাল।শিক্ষকের চোখ, “তুমি 
বল।” | 

হ্যা OTT) .বস্তুর ক্ষেত্রে আপাতঃ লক্ষ্যে এটাই 
সত্য, হুই আর Hew চারই হয়। ছুটি ইটের উপর দুটি ইট 
চাপালে চাধই হয় বটে । তবে অন্ত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও 
আছে। প্রধান শিক্ষক ঝুনো লোক । বহু পড়ুয়া তাহার 
হাত দিয়! গিয়াছে । বুঝিলেন এ ছেলে ঠিক উত্তর দিবে । 
জহুরী যেমন সোনা চিনে, তিনিও তেমনি মুহুর্তে ছাত্র 
চিনিয়া লইতে পারেন | - 


" একটি পচে গলে মাটি হয়ে গেল। 


স্কুলের ছুটির পর মাষ্টারমহাশয়ের 


ন 


' তাহাকেই বলিতে বলিলেন, “বল!” | 


সত্যুসন্ধ বলিতে লাগিল, “একটি পেয়ালার সঙ্গে আর 
একটি পেয়ালা রাখিলে ছুটিই হয় বটে। পেয়ালা ছুটি 
ভেঙ্গে গেলে আমর! ফেলে দিই | ইহার ভবিষ্যৎ আর 
আমাদের জানা থাকে না। 


আবার এক গ্রাশ জলে বেশ খানিকটা চিনি মিশালে - 


দুই মিলে একই সরবৎ ৷ চিনি আর জল এখন একীভূত 
"-অপৃথক | একের সঙ্গে আর এক মিলে এখন একই 
সরব | 'আবার অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই ছুটি 


' বাঘ্ববীয় পদার্থের সঙ্গে বিন্যুৎতরঙ্গ সংযোগে এ তিনের 


পরস্পর স্পর্শে যাহা মিলে তাহাই বিশুদ্ধ পানীয় জল ৷ 
জলের ভিতর এ তিনের অস্তিত্ব এখন-নুকিয়ে রয়েছে | 


একটি বীজের সঙ্গে অপর একটি বীজ, ছুটি-ই'জাষের, 


‘অপরটি বড় একটি গাছ হয়ে প্রতি বছর প্রচুর ফল দেয়! 
তার দানা হতেও” আবার গাছ হয়--ফল দেয়--দানা 
“হতে গাছ হয়-বিরামহীন গতি | | 
আবার ভিন্ন শ্রেণীর দুইটি-বীজ, একটি জাম, একটি 
কুমণড়া--গতি নিয়তি তাদের বৈচিত্র্যের ধারায় চালিত। 
বীজ হতে গাছ, ফল। আবার বীজ, আরও কত কি! 


একের সঙ্গে অন্য একের স্ত্রীকোষের সঙ্গে পুংকোষের, 
এ Var মিলন সংশ্লেষেই তো এক একটি জীব, এ 
‘মানবের স্থষ্টি। অর্থনীতি বর্তমান বাজার, ও মুদ্ৰাস্ফীতি 
মানব মনে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে সে সচেতন । 

wifes অনটন দূরীকরণে ১০ টাকা বধিত বেতন 
wa অর্থে ফলপ্রস্থ নহে! কেনন! পরিণামে দ্রব্যমূল্য; 
বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধিকে ছাপিয়া যায়! প্রাপকের মনে পাওয়ার 
মাদকতা আনে, ঈর্ষা লোভ বাড়ায় সংশ্লিষ্ট সকলে 
সংক্রমণ ঘটায়। শ্রমবিমুখতা ও নানা জটিলতা wy 
মূলতো ইহাই । বিয়োগ হয় Soa, দক্ষতা, কর্মকুশলতা। 


অপর. সকলে তাহার সংক্ৰমণ লোভ, ঈর্ষা, আঘাত, he 


প্রত্যাঘাত। 


মাটিতে পোতা, .. 


৮৯৯৯০ 


কালো টাকা য| সঙ্গোপনে অজান্তে পড়ে থাকে ' 
সেখানে কিছু যোগ দেশীয় অর্থনীতিতে প্রভাব নাই । ‘ 


সেই টাকা বাজারে চলমান হলেই সমপরিমাণ মুদ্ৰাস্ফীতি। 
_ একটি এটম বিয়োগে তিনটি ধারা__ইলেকট্রন, 
প্রোটন ও নিউট্রন |” 


_ @ 


৮... অঙ্-সংবাদ 


| aa 
মুলকেন্দরে শ্রীপ্রীসঙ্ঘমীতৃকীর আবির্ভাব তিথি ও দম্পতি, দুইজন বিবাহিতা নারী ও একজন বিবাহিত 
দীক্ষা ঃ পুরুষ, দুইজন কুমারী ও. দুইজন কুমার-_এই ১৭ জন 


পরমারপ্যা শ্রীতীসঙ্ঘজননীর ৬৬-তম পুণ্যময় নরনারীকে স্ঙ্ঘের সহযোগী সত্য বা অভ্যারূপে 
আবিৰ্ভাব।ব্ববস বিগত ৬ই আষাঢ় ১৩৮১, ইং ২৪শে জুন তি দীক্ষ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া ৬ জন ছাত্র 
১৯৭৪, শুক্রবার মুলকেন্র সজ্ঘতীৰ্থে এবার অভিনব, ও ছুইটি ছাত্রী সঙ্ঘ-সভাঁপতির নিকট যথাবিধি সারস্বত 
উৎসাহে সম্ঘসন্তানগণ কর্তৃক পরিপালিত হয়। বরতগরহণপৃর্বক ছাত্রজীবনে সফলভাবে অগ্রসর হওয়ার 

গুরুশক্তিই দীক্ষার. Ser) এতাবৎ পরমারাধ্য বিশেষ অনুপ্ৰেরণ৷ লাভ করে। 
DA ners ২২শে পৌষ আবিৰ্ভাব দিবসেই সঙ্ঘজীবনে নববারাকপুরে $ 
প্রবেশেচ্ছু নরনারীর দীক্ষাতিথিরূপে নির্ধারিত ছিল নববারাকপুর থেকে axgrnin বসাক জানাচ্ছেন 
ও অনুসৃত.লুইতেছিল। সঙ্ঘের বিগত বাধিক গভনিং = “মূলকেন্ত্রের wy অনুযায়ী হোম ও দীক্ষা বাদে 
বডির সভায় সং্ঘ-মভাপতির প্রস্তাবে ীপ্রীসজ্ঘমাভৃকার মাতৃ-উৎসর আমাদের এখানেও খুব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
আবির্ভাব তিথি ৬ই আষাঢ়ও দ্বিতীয়, দীক্ষাদিবসরূপে হয়! পূর্বদিন ৫ই আষাঢ় সন্ধ্যায় উপাসনা, ধ্যান, 
নিরূপিত হয়। = মায়ের ক্থাপাঠ ও ৮৬টি প্রদীপ জালিয়ে সঙ্গীতে মাতৃ- 
'_ এবার ৬ই আষাঢ়; গী্জীমায়ের আবিৰ্ভাব দিবসে আবাহন ও আরতি করা হয়। পরদিন ৬ই আষাঢ় 
তাই নূতন দীক্ষার্থী ও দীক্ষাথিনীগণকে দীক্ষা দেওয়া সকাল ন্ট থেকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত একটানা 
হইবে, ইহ] উৎসবের মাত্র কয়েকদিন পূৰ্বে ঘোষণা আনন্দোৎসব চলে। বহু লোকসমাগম হয়। পূৰ্ণেন্দুৰাবু, 
করা হয়। অতি অল্প সময়ের ঘোষণায়ও এবার বহু কালীশঙ্করবাবুঃ খোকনের দাদাশ্বশুর, সঙ্গীতশিক্ষক 
দীক্ষাপ্রার্থী নরনারীর আবেদন আসিয়া পৌছায় ও কালাচীদ সরকার প্রভৃতি বহু স্থানীয় গুণী শিল্পীর 
তন্মধ্যে ১৭ জনের আবেদন গৃহীত হয়। তাহারা সমাবেশ হয়। মায়ের পূজা ও ভোগারতি করেন 
অনেকেই পূৰ্ক্বদিন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সঙ্ঘে উপনীত , প্রীবিনোদবিহারী চন্রবর্ভী। স্থানীয় একজন শিক্ষক স্বতঃ- 
হন ও অধিবাস-সন্ধ্যায় সান্ধ্যোপাসনার পর আশ্রমের প্রণোদিত হয়ে মায়ের সামনে বসে সমগ্র গীতা পাঠ 
‘দীক্ষাক্ষেতে দীপদানের মাঙ্গলিক 'অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, আমাদের রঞ্জিত্বাবু চণ্ডীপাঠ করেন! গুরু- 
করেন। ভাইবোঁনেরা সকলে যিলে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি 

সৃঙ্ঘ-স্ভাপতি দীক্ষাপ্ৰাথা নরনারীদের ‘সহিত দিই। সঙ্গীতেও গুরুভাইবোনেরা এবং মেয়েরাও অংশ 
আলোচনাকালে দীক্ষার মর্ম ও তাৎপর্ধ্য সরল ভাষায় গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা, সন্ধ্যারতি যথারীতি 
বুঝাইয়া বেন। . ২ | হয়। স্থানীয় কীর্ডনগায়িকা শ্রীমতী স্রেহলত! রায়ের 

পরদিন প্রভাতে যথারীতি প্রাতরুপাসনা, মাঁতৃপূজা হ্বমধূর পালাকীর্ভনে মাতৃ-উৎসব সমাপ্ত হয়। আমি 
ও সঙ্ঘহোমের পর, শাশ্রমের দীক্ষাীঠে ১৭ জন নর- মায়ের কাছে প্রার্থনা করি-_প্রতি বৎসর যেন মাতৃ-উৎসব 
নারীকে লইয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর পৌরোহিত্যে এইভাবে আমরা করতে পারি, মা সেই আশীর্বাদ 
আনৃষ্ঠানিভ wigs সম্পন্ন হয়। আরও কয়েকজন আমাদের করুন।” | 
বালকবালিকাঁও এই সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক সারস্বত ব্ৰতে আগড়পাড়ায়ঃ 
দীক্ষা লইনার. aa এই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে অংশ গ্রহণ আগড়পাড়| থেকে ডাঃ বিধুভূষণ মজুমদার জানান 
করে। অতঃপর সভ্ব-সভাপতি টা স্বামী-স্ত্রী সমেত - -_"গত ৬ই আযাঢ় গুক্ৰবার দিন পরমারাধ্যা সজ্ঘজননী 


১৪৬ Co . প্রবর্তক , [ শ্লাবণ, ১৩৮১ 


= 
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শীশ্রীরাধারাণী দেবীর ৮৬তম আবির্ভাবোৎসব আমাদের গুরু-পুণিমা ও চাতুন্াত্য ব্রত £ 
বাড়ীতে wast কয়েকজন পল্লীবাসীদের নিয়া বিগত ১৯শে আষাঢ় ১৩৮১, ইং ৪ঠা ante, ১৯ ১৯৭৪ A 
সামন্ত গান ও উপাসনার আয়োজন করেছিলাম। নালা বৃহস্পতিবার গুরু-পৃণিমা। এই উপলক্ষ্যে এদিন "+ 
রকম ফুল ও ৮৬টি প্রদীপ আলাইয়া মনোষত কেন্দ্রজ্ঘে নিয়লিখিত সুচী অনুযায়ী অনুষ্ঠান পালিত 
সাজাইয়! ছিলাম কিন্তু হঠাৎ বিজলী আলো নিভিয়| হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় আশ্রমে-_শীীগুরুপূজা, 
যাওয়ায় উৎসবানুষ্টানের সামন্ত কিছু ব্যাঘাত ঘটে, পুষ্পাঞ্জলি, গুরুগীতাপাঠ, প্রদক্ষিণ। বেলা ১১)টায় = 
কিন্তু আর একদিক দিয়ে ভালই, হয়। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীমন্দিরের দ্বিতচল--প্ীপ্রীসজ্ঘগুরুদেবের প্রতিকৃতিতে 
ওমায়ের সম্মুখের ৮৬টি প্রদীপের আলো. তখন উজ্জ্বল পুজা) ধ্যান! গুরুগীতাঁপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি | সন্ধ্য| { ৬টায় 
হইয়| অভিনব সৌন্দৰ্য্য xe করে। প্রদীপের স্মি শ্রীমঙ্গিরে পূর্ণিমা সন্মেলন--সঙ্গীত, সমবেত উপাসনা, 
মনোরম আলোয় অন্ধকার দূর 'তো হয়ই আমাদের গীতাপাঠ_-১২ অধ্যায়, সঙ্ঘবাণী পাঠ, ভাষণ, WHAT 
অন্তরও আলোয় ভরিয়া উঠে৷” ও পূর্ণ প্রশত্তি মন্ত্ৰে সমাপ্তি। পরদিন ২০শে আষাঢ় 
ফ'াসিপাড়ায় ? হইতে চাৰ্তুৰ্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। চাতুৰ্শ্মাস্য ব্রতের পালনীয় 
এই বৎসর দীক্ষার্থী সংখ্যা কাঁজিপাড়। ante বিধি ঃ প্রতিদিন প্রাতঃ ও সান্ধ্য-উপাসনায় “ও 
বেশী। শ্রীমান বীরাজকুমার মজুমদীরই এ বিষয়ে সক্সিদেকং ব্রহ্ম’ এই মন্ত্ৰ ১২ বারের স্থলে ২ বেলায়, 
অধিক Boot) ধীরাঁজের ভগিনী কুমারী পূর্ণিমা ১০০০ বার জপ। অস্ববিধা পক্ষে একবারে ১০০৮ বার (_ 
মজুমদার বলে--“কাক!, কাকিমা ও দাদ! দীক্ষাধিদের জপ। স্বাধ্যায় হিসাবে প্রাতরুপাসনার পর সঙ্ঘবাণী 
নিয়ে কেন্দ্রসঙ্ঘে যান, আমার উপর ভার দিয়ে যান পাঠ, গীত! আবৃত্তি । সান্ধ্যোপাসনার পর শরীশ্রীসঙজ্ঘগুরু- 
মাতৃপৃজার। ৬ই আযাঢ় আমি মনোমত করে ঠাকুরঘর রচিত গীতাভাত্ত পাঠ! প্রত্যহ শৰীমন্দিয়ে abl পর্য্যন্ত 
সাজাই-পঁচ রকম রায়না করে দুপুরে যা ও ভগবানকে মহাভারত পাঠ । খাদ্ধবর্জন--১ম মাসে শাক, ২য় দধি, 





ভোগ দিই, tai করি--সন্ধ্যায় কাকিম:রা সব এসে তয় মাসে দুধ, ৪ৰ্থমাসে মংৎস্ত- -মাংসাদি। ‘+ =“ 
পড়েন--তখন সকলে মিলে উপাসনা করা হয়। এই কেন্দ্রসজ্ঘে এই ব্রত যথাযথ ATG হইয়াছে. সঙ্ঘের 
বৎসর এইভাবেই আমাদের এখানে মাতৃ-উৎসব সম্পন্ন 'অঙ্গরাগী ভক্ত শিয় সকলেই এই ব্রত সাধ্যমত পালনে 
হয়।” | | ব্রতী হইয়াছেন। , | 
f ৬. | 
\ ’ . = 
তবুও মানুষ 
্‌ শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচাৰ্য্য 
রাত্রি দ্বিপ্রহর ৷ ৷ নিশুতি রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় ' 
নবজাত শিশুর ক্রন্দন রাজপথে Bae, ধাত্ী খাদ্য - . ০ 
আলো আধারে বারান্দার গা ঘেঁসে = , "কিছু নেই! রঃ রি এডি £ 
পড়ে আছে-অন্তপ্ৰসূত শিস্তঃ + সার সঙ্গীর দেওয়া 
অৰ্দ্ধ যুচ্ছিতা বেদনা-বিহ্বল জননী : ভাঁতের ফ্যানে 
শিশুর নিরাপত্তা খুঁজতে চাইছে চুটি জীবন বেঁচে যায় 


অক্ষম হাত দিয়ে ৰ ৫৪ | অনাবৃত মুক্ত SRS সদনে ৷ 





শ্রীনিত্যানন্দ_লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর | 
প্রকাশক শ্রীরুকদেব ঠাকুর । ধাড়সা, সাতরা- 
গাছি, হাওড়া-৪ | __ 

পঞ্চদশ ষোড়শ শৃতান্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস 
যেভাবে বিবতিত হয়েছিল, তাঁরই অনুবর্তন নিয়ে 
' বত মান বিংশ শতাদীর আবর্তন | এই দীর্ঘদিনের মধ্যে 
যে তিনটি মৌলিব সমস্তার সমাধান করতে আজও 
স্বাধীন ভারত হিমলিম খাচ্ছে, সেই তিনটি সমস্তাই প্রথম 
নজরে পড়ে__শ্রীগেএরাঙ্ও শ্রীনিত্যানন্দের ya দৃষ্টিতে | 
সেই ব্রিতয় সমস্তাঁন জ্মাধান করতেই বৈষ্বতাবাদের 
মাধ্যমে মানবতাবা দর পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন শ্রীগৌরান 
ওক্রীনিত্যানন্দ। তথাপি উভয়ের মধ্যে কার্ধতঃ জীবন 
সমৰ্পণ করেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দই। যেক্ষেত্রে প্রথম 
উদ্বোধন করেই শ্রী গীবাঙ্গ সন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলেই 
সমগ্র জীবন অতিব হিত করেন, কিন্তু তার পরিকল্পিত 
মানবতাবাদের পৃ" রূপদান করেন জীনিত্যানন্দ। 

তৎ্কালের Tray ধারা ছিলেন উচ্চবর্ণের, তাঁর! 
তাদের চিরাচরিত প্রথায় পুরোহিততন্ত্রের বর্ণ বৈষম্য ও 
জাতিতেদ প্রথার দ্বারাই প্রতিটি বাঙ্গালীর মধ্যে cox 
বিভেদের সংকীর্ণ ”ষ্টিকে প্রথিত করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, 
এর ফলে সমগ্ৰ WHT সমাঁজটাকেই করেছিল দুর্বল, 
যার জন্য প্রবল” শক্তিশালী বহিঃশক্তি এই বাংলাকে 
অপরদিকে ভারতকে সহজেই করায়ত্ত করে ফেলে। 
ক্রমে বাংলার মানবসমাজে দারিদ্র্য, মুর্খত! ও অস্পৃপ্ততা 
এই তিনটি মৌল সমস্ত! আরও প্রকট হয়ে ওঠে । কারণ 
সেই অহিন্দু বনিঃশক্ি তাদের রাজাশাসনযন্ত্রটকে 
কায়েম করতে ৭ তিনটি oars অনুকূল বলেই গ্রহণ 
করার পূর্ণ সুযোগ পায়। 

এইভাবে দিকে হৃযোগ করে দেওয়ার ফলে 
হিন্দুর সংখ্যাগক্ডিত। ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে! সবার 


ওপরে ছিল বিকৃত বৌদ্ধতন্ত্ৰ ও সহজিয্লাবাদের অন্তৰ্থাতী 


কার্যকলাপ | 


এই সময়েই আবিষ্ূ্ত হন মহান্‌ দয়ালু শ্রীগৌরাঙ ও = 
শ্রীনিত্যানদ্দ। এ'দেরই দুরদৃষ্টিতে বাংলার হিন্দু-সমাজের 
সেই অবক্ষয় নিবারণের পথ হ্বগম হয়, তারাই প্রথম 
সুচনা করলেন হিন্দুর সমাজগঠনে নূতন এক পরিচিন্তন। 


"সেই পরিচিস্তন হিন্দুর সমবেত উপাসনার মাধমে | 


এর আগে বাংলায় তথা ভারতের হিন্দুসমাজে ঈশ্বর 
উপাসনার ক্ষেত্রে সমবেত উপাসনার ভিতর দিয়ে 
সবাইকে একত্ৰ করার কোন রীতির প্রবর্তন স্থচিত হয় 
নাই। স্থদুর অতীতে ভারতে আৰ্য সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে 


' সকলকে এক্যহদ্ধ করার একটি যাজ্িক ধার! ছিল, কিন্তু 


সে ধারাটি কালবিবর্তনে পুরোহিততন্ত্রের দ্বার! বিনষ্ট 
হয়ে যায়, তারই পরিণতির রূপ ভারতীয় মানবসমাজে 
খণ্ড বিখণ্ড রূপ ও নানান ধর্ম উপধৰ্মের দলাদলি। 
বাংলার Acalaine শরীনিত্যানন্দের আবিৰ্ভাব এবং 
তাদের যুগোপযোগী বিপ্লবসাধনই তাদের মহতম se | 
তাদের প্রবল ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নব ধারায় প্রবতিত 
নামযজ্ঞের মাধ্যমে | বাংলার তথা ভারতের AAT এক- 


' কালেই আকৃষ্ট হন সেই নাম-সংকীর্তনের অভিনব ধারায়, 


এ ধারা আজও অব্যাহত | প্রীগৌরাঙ্গের পরিকল্পিত এবং 
প্রত্যক্গত আরব কাজটির পূর্ণরূপ দান করেন শ্রীনিত্যানন্দ। 

এই গ্রন্থের fang. স্বল্লায়তন হলেও প্রখ্যাত 
দার্শনিক, সাহিত্যিক পণ্ডিত শীক্বষ্ণচৈতন্ত ঠাকুর মহাশয় 
জীনিত্যানন্দের সমগ্র জীবনটিকে একটি প্রামাণ্য 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভাস্বর মৃতিতে প্ৰতিষ্ঠিত করেছেন, যা 
এতদিন বাংলার উচ্চভম শিক্ষিতমহলে ছিল অজ্ঞাত। 
Heiss দাসের শ্রীচৈতন্তভাগবত অবলম্বন করে ঠাকুর- 
সহাশয় প্রচুর যুক্তিতথ্য ও এতিহাসিক নজির উপস্থাপিত 
করে দেখিয়েছেন চিরকুমার পরমহংস অবধৃত 
শ্রীনিত্যানন্দের আরব্ধ কাজটিই আজ বাংলাকেন্ৰিক হয়ে 
সমগ্র ভারতে মানবতাবাদের একা, সাম্য ও শাস্তি 
স্থাপনে প্রথম উদ্বোধন! 

গ্রন্থটির রচনাভঙ্গী, ভাষার সাবলীল গতি এবং gfe” 
তথ্যের প্রচুর সমাবেশে গ্রন্থকারের Yate যুলিয়ান! 
অক্ষুণ্ণ রয়েছে? যার! বৈষ্ণবসাহিত্যের উচ্চতর পথে 
গবেষক, তাদের এবং শ্রীনিত্যানন্দের জীবনসাধনার প্রকৃত 
তথ্যপাঠক, তাদের প্রভূত সাহায্য করবে নিঃসন্দেহ | 


শ্রীবাধারমণ চৌধুরী | 





ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ২৪ অবতারের পুজা? 

্শ্রিগৌরাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের Bootes শ্রীগোঁরাঙ্র- 
মন্দির” শ্রীভূমিভে আচার্য্য প্রভুপাদ শীপ্রাণকিশোর 
গোস্বামীর পারমার্থিক প্রেরণায় ও পরিচালনায় গত 
১৯শে বৈশাখ ১৮১ শুক্রবার থেকে ২২শে বৈশাখ 
সোমবার পর্যন্ত ভগবান্‌ শ্রীকঞ্চের ২৪ অবভাঁর বিগ্রহ 
পূজার মাধ্যমে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার এক 
নবজাগিরণের ভক্তিনম্ৰস্নিগ্ধ ভীবপরিমগ্ডুলের স্থ্টি করে। 
এই পৃজানুষ্ঠানে প্রত্যহ চব্বিশজন পৃজক অংশগ্রহণ 
করেন। প্রত্যহ এই পুজা উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, স্তবপাঁঠ, 
কীৰ্ত্তন ভজন, পণ্ডিত সম্মেলন, শ্রীগৌরাঙ্ষ সংস্কৃতি 
পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশন, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অবতাঁরবাদের ক্রমবিবর্তন 
সম্বন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন--আ'চার্ধ প্রভুপদ 
প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজ, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, 


অধ্যাপক জাহ্নবীকুষার চক্রবর্তী, অধ্যাপক্ক ধ্যাণেশ- - 


নারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীমৎ বিনোদকিশোর গোস্বামী 
পুরাণরত্, নিরগ্নঙবরূপ ব্রহ্মচারী, ‘পীতাম্বর্ব ঝা, প্রমুখ 
পণ্ডিতবর্গ । সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণের ২৪ অবতারের 
পূজানুষ্ঠান এই-ই প্রথম |. 
মূল্যবৃদ্ধিতে ভারতণীর্ষে, মভুরীবৃদ্ধিতে সর্বনিন্পেঃ 
বিশ্বসংস্থার €কাশিত একটি সংবাদে গত ৫ 
sara ছুনিয়ার অকমিউনিষ্ট দেশগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের দাম ও সেই অনুপাতে মভুরীবৃদ্ধির শতকরা 
হারের তালিকা ata £ 


বুক্তরাজ্য-_মূল্যবৃদ্ধি ৪৫, মজুরীবৃদ্ধি ৬.৭৬, মাকিন 


যুক্তরাষ্ট্র -মুল্যবৃদ্ধি ১৫, মজুরীবৃদ্ধি, ৩৭.৫, জাপান-- 
মূল্যবৃদ্ধি ৪০» মন্ধুরীবৃদ্ধি ৮৭.৫, পশ্চিম জার্মানী 
মূল্যবৃদ্ধি, ৩৭.৫; মন্জুরীবৃদ্ধি ৩০, ফ্রা্স_ মূল্যবৃদ্ধি ৩২.৫ 
মজুরীবৃদ্ধি ৬৫, বেলজিয়াম মূল্যবৃদ্ধি ১০, মজজুরীবৃদ্ধি 
ac, ইতাঁলি--মুল্যবৃদ্ধি ৪৭৫, মজুরী বৃদ্ধি wae, কানাডা 


মূল্যবৃদ্ধি ৩৫, মজুবীৰৃদ্ধি ৪, অষ্ট্রেলিয়া মূল্যবৃদ্ধি ৩০, 


মজুরীবৃদ্ধি ৭২, ভাঁরত-_মূল্যবৃদ্ধি ৩০০, মজুরীবৃদ্ধি wo | 
আর কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে শতকরা ৪ থেকে ৬ 


ভাগ দাম বেড়েছে ও সময়ের মধ্যে আবার কোন কোন . 


নিত্য দরকারী জিনিষের দাম কমেও গেছে। = 


শহীদ উধম সিং-এর স্মৃতি তর্গণে 3 

ভুবনেশ্বর, ২৫শে জুলাই, ১৯৭৪ | শহীদ উধম সিং এর 
ভস্মাবশেষ ভারতে আনা| উপলক্ষ্যে স্থানীয় রবীন্দ্রমপ্ডপে 
২১শে জুলাই উৎপল দত্তর “জালিয়ানওয়ালাবাগ? নাটকটি 
ভারতী সজ্ঘের সভ্যরা অভিনয় করেন। নাটকটি 
পরিচালনা করেন বিশ্বমিত্ৰ। ' বাঙালী ছাড়! অন্যান্ত 
ভাষ[ভাষীদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পাঞ্জাবী দর্শকরা খুবই 
উল্লসিত হন | শহীদ উধম সিংএর প্রতিকৃতিতে মালা 
দেন সর্দার সন্তোক fie! ভিনি জাঁলিয়ানের শহীদের 


স্মরণ করে বিশ্ব-্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হ'তে আহ্বান, 


জানান। 
ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান কুষ্ঠ রোগ £ 


ভারতবর্ষে কুষ্টরৌগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে |, 


প্রতি দশ বছরে আমাদের যে লোক গণনা হয়, তা'তে 
দেখা যায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে--২০ থেকে 
২৫, ২৫ থেকে ৩১, এখন এই সংখ্যা আনুমাঁণিক 
দাড়িয়েছে ৩২ লক্ষর উপর । পশ্চিমবঙ্গে এই রোগীর 
সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬০ হাজারের উপর। সারা পৃথিবীতে 
যত কুঠরোগী আছে, তার এক চতুৰ্থাংশ, অর্থাৎ শতকরা 
২৫ ভাগ বাস করে আমাদের এই ভারতবর্ষে | 
এখাঁনে উল্লেখ্য যে ১৮৭৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী 
নরওয়ের বার্গেন সহরে ডাক্তার হানসেন এই রোগের 
বীজাণু প্রথম আবিফার করেন। তারপর কুষ্ঠরোগ যে 
বীজাণু জনিত এবং অন্ত সংক্রামক রোগের মতই একটি 
ংক্রামক রোগ, হ্বানসেনেয় আবিফার এটাই প্রমাণ 
করেছে। এ রোগের ওষুধও বেরিয়েছে ইদানীত্তনকালে 
ড্যাপদন। এই ওষুধটী নিয়মিত সেবন করলে রোগী 
আরোগ্যলাভ করে ও বীজাণুমুক্ত হয়। ' 


শ্রাবণ, ১৩৮১ ] 


= 





সামরিকী 





১৪৯ 


পা 








প্রবর্তক স'হিত্যচক্রের মাসিক অধিবেশন £ 


বিগত অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী 'গত ৩র! 
আগষ্ট ১৯৭২ শনিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় প্রবর্তক 
ভবনে (৬:, বি. ৰি. গাঙ্গুলী স্ত্রী, . কলিকাতা-১২) 
চক্রের মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রস্তাবে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বর্তমানে ডাঁকব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি 
হওয়ায় সভ্যসভ্যাদের কোন স্বতন্ত্ৰ পত্র দেওয়া হইবে A | 
প্রতি ইংরাক্সী মাসের প্রথম সপ্তাহে শনিবার (ছুটির দিন 
ছাড়া) এই অধিবেশন, নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইবে | 


অনুষ্ঠানে পৌন্োহিত্য করেন “হুগলী জেলার 
ইতিহাস’-রচয়িত| বববীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীস্থধীরকুমার 
মিত্র। কুমারী বীথিক1 দাসের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর 
চক্রের সম্পাদক Ageia চক্রবর্তী তার সম্পাদকীয় 


ভাষণে আগষ্ট মাস ও রাখীবন্ধনের তাৎপর্য স্বরণে একটি 


তথ্যপূৰ্ণ erg পাঠ করেন। চক্রের যুগ-সম্পাদিকা 
শ্রীমতী অরাধন! গুপ্তা বিদেহী সম্পাদক ইন্দু গুপ্তের 
অপ্রকাশিভ কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 


অতঃপর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও ভাষণে অংশ গ্রহণ 


করেন HID) উত্তর বস্তু, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ৃষমা 


মৈত্র, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সতীশরপ্রন চক্রবর্তী, জগদীশচন্দ্র 
দাস, রতন দাশগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও 


ধীরেন্দ্রলাল ধর! কুমারী বীণাপাণি ভট্টাচার্য হৃদয়গ্ৰাহী 


কীর্তন গান করেন। চক্রের সভাপতি প্রীরাধারমণ 
চৌধুরীর ‘অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর 


বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, 


করেন | 


বিশ্বের সর্বাধিক ভাষান্তরিত পুস্তকের সংখ্যাঃ 


লেনিনের বই আজকের বিশ্বে সর্বাধিক ভাষাত্তরিত 
পুস্তক একং বাইবেলকেও ছাড়িয়ে গেছে । লেনিনের বই 
২৮১টি ভ'ষায় রূপান্তরিত হয়েছে আর বাইবেল ২১৫টি 
ভাষায়? ইউনেস্কোর afte বিবরণীতে এই তথ্য 
প্রকাশ পেয়েছে এতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালে 
বিশ্বের ভাষান্তরিভ পুস্তকের সংখ্য! ৪২,৯৭০টি, ১৯৭০ 
সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৮,১৭২টি | ক্ৰেমানুযায়ী এখানে 


‘উপরের’ বারজন লেখকের নাম ও নামের পাশে কতটি 
ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে দেওয়া হলো : ' 


১1 লেনিন ২৮১, ২1 বাইবেল ২১৫, ৩ এনিড 


'ব্রাইটন ১৬৫, ৪! কার্ল মার্কস ১৪৮, cr আগাথ| 


ক্রীষ্টি ১৪৪, ৬ | জুলে ভাৰ্ণে ১৪৩, ৭ | জর্জেস্‌ সিমেনন্‌ 
৮! এঞ্জেলস্‌ ১২৮, >| ডষ্টয়ভস্কি ১১০, 
১০ | মার্ক টৌয়েন ৯০১ ১১। পাৰ্ল বাক্‌ ৮৯, ১২ | এষ্রিভ - 
লিগুগ্রেণ ৮৫ | ' ভাষান্তৱিত পুস্তকের বিষয়বস্তুর দিকে 


১৩২) 


' নজর দিলে আমরা কি ধরণের পৃথিবীতে বাস করছি বা 


কোনদিকে এগোচ্ছি তার এক প্রতিফলন পেতে পারি। 


কোন দেশে কত বই ভাষান্তবিত হয়েছে তারও 
একটা হিসেবে পাওয়া -গেছে। সংখ্যার দিক থেকে 


প্রথম বারটি দেশ এইরূপ £ রাশিয়া ৪.৭৩৩, পূৰ্ব ও পশ্চিম 


SIGN (একত্রে) ৪,৬৪৯, স্পেন ৩, ৩১৮, ভেন্মার্ক 
৩,*৩৮, ইউ. এস. এ. ২,২৮২, জাপান ২,২২৫, ফ্রান্স 
১১৯৯১, নেদারল্যাও ও ব্রাজিল প্রত্যেকে ১,০৩৬, 
বেলজিয়ম ১,০৫৮, হাঙ্গেরী ১,০৫৩, তুকী ৭৯৯ | 

এ আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষের মত বৃহৎ একটি দেশের 
স্থান এর মধ্যে নেই। = 


সমাজসেবী শ্রীদীপেন রাহার অবদান?” 

জনপ্রিয় সাহিত্যিক, বিবিধ জনকল্যাণব্রতী শ্রীদীপেন 
রাহার সমাজসেবা বিশেষ উপেক্ষিত অপাংক্তেয় ও 
অবহেলিত কুষ্টরোগিদের সেবা ও নিরাময় স্বব্যবস্থার 
ক্ষেত্রে সুবিদিত। শ্রীরাহার এই এঁকান্তিক সেবানিষ্ঠার 
স্বীকৃতিতে সরকার তাঁকে cw fA. অর্থাৎ জাঠিস্‌ অব 
fay নিযুক্ত করেছেন। এ দুর্লভ সৌভাগ্যে রাজনীতির 
বাইরে সম্ভবতঃ শ্রীরাহাই প্রথম সন্মানিত হয়েছেন । 
সম্প্রতি প্রকাশিত কুষ্ঠরোগ-সম্পকিত সমাজপ্রকল্প 
ত্রৈমাসিক ‘নূতন আলো!’ শীর্ষক বৃলেটিনও তারই 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরণের সমাজসেবা- 
মূলক সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশী নেই | কুষ্ঠরোগ- 
সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশন ও সর্বসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য । আ্রীরাহার 
অন্ততম স্মরণীয় অবদান একাম্বী নাটক “Yor আলো, । 


১৫০ a 


ne 








প্রবর্তক 





[ শ্রাবণ, ১৩৮১ 











আশা ও আনন্দের কথা এই-শ্রীদীপেন রাহার ‘নতুন 
আলো” একাঙ্কিকা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য 


বিভাগে ডকুমেন্টারী ফিচার ২ হাজার ফিট দৈর্ঘোর' 


‘fear করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | - এই বইটিতে 
কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসনের একটি সুন্দর অথচ হৃদয়গ্ৰাহী 
কাহিনী রয়েছে। কুষ্ঠরোগ বিষয়ে একাঙ্কিকা নাটক এই 
প্রথম |.” ‘অধিকন্তু ‘নতুন আলো’ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সাঁওতালী ভাষায় অনুবাদ করে 'পছিম বাংল!’ 
পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করছেন। অন্ধ প্রদেশের 
সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সৌসাইটী বইটি তেলেগু 
ভাষায় অনুবাদ করে বিগত ১৪ই আগষ্ট, বিংশীত 
‘বাধিকী উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন । 
অন্ধ প্রদেশের এই সংস্থা যে একটি প্রচারমুলক বাংলা 
একাঙ্কিকার বিষয়বস্তুর প্রতি, বিশ্যে আগ্রহ প্রকাশ 
করে তেলেও ভাষায় রূপ দিয়েছেন তাতেই পুস্তকখাঁনির 
প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। 


খান্ধসমস্তার সমাধানে জীবাণু, £ = 


শেষ পর্যন্ত কি ‘জীবাণু’ খেয়েই মানুষকে বাঁচতে 


হবে? বিশ্বে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে -খাদ্যাভাবের যে 


ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সমাধানে নিযুক্ত ' 


বৈজ্ঞানিকগণ এ দিকেই নজর দিয়েছেন মনে হয়। 

প্রোঃ টোকুয়া হারাদী, ওসাকা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মাইক্রোবায়োলজিষ্ট, ইউনেস্কোর ত্ৰৈমাসিক পত্র 
ছিম্প্যা্ট-এ এ বিষয়ে একটি নিবন্ধে বলেছেনঃ ক্ষুধাৰ্ত 
জনতার ক্ষুধা প্রশমনে ‘জীবাণু’কৈ ভবিষ্যতে সফলভাবে 
site লাগানো যেতে পারে। 
জীবাণু এবং Hoty কীটাণু যেমন ঈষ্ট ইত্যাদিতে থাকে, 
এগুলো মানুষের সমতাপূর্ণ খাদ্যের তালিকায় বিশেষ 
গুরুতপূর্ণ খাদ্যপ্রাণ প্রোটন, এন্জাইম, ভিটামিন, 


তিনি আরও বলেন, 


নুক্লিয়াই এযাসিড ইত্যাদি তৈরী করে। তাছাড়া এগুলো 
মাছ, মুৰ্গী বা অন্য পশু ইত্যাঁদির চেয়ে কম জায়গায় এবং 
তাড়াতাড়ি হয়! জীবাণু প্রাকৃতিক গ্যাসেই বেঁচে ৬ 
থাকে। ঈষ্ট জাতীয় কীটাণু ১ টন প্যারাফিনে আরও 
অতিরিক্ত ১ টন ঈষ্টের জন্ম দেবে এর অর্ধেকটাই হবে 
প্রটেন ৷ পৃথিবীর « শতাংশ পেট্ৰোলিয়ায়--৩০০ মিলিয়ন 
টন যদি ঈষ্ট কীটানুর পরিচর্যায় ব্যবহার করা হয় তা 
হলে এর থেকে সাড়ে সাত মিলিয়ন টন প্রটেন পাওয়া 
যাবে | এই পরিমাণ আগামী ২০০০ ys পৃথিবীতে যে 
পরিমাণ প্রটেন ঘাটতি হবে বলে হিসেব. করা হয়েছে তা 
পূরণ করেও বাড়তি হবে। j 
উপবাসের উপকারিতা £ 

মস্কোর ফাষ্ট মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের গবেষক 
পিওতর আনোখিন্‌ কতকগুলি রোগে উগ্লাবাঁস চিকিৎসার 
প্রয়োগে Vea পেয়েছেন হাঁপানি, বহুমূত্র ও অন্্রক্ষত + 


, রোগে উপবাসের উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে" - 


প্রয়োজনবোধে ৪০দিন পর্যন্ত রোগীকে শুধু জল পান 
করিয়ে রাখা যেতে পারে, তারপর এক বিশেষ পথ্যের 
ব্যবস্থা করা হয়ে'থাকে। তিনি বলেছেন, চিকিৎসার 
তিনদিনের মধ্যেই নাকি নাটকীয় ফল পাওয়া যায়| 
উপবুস্ত প্রচলিত চিকিৎসার বিরোধী শক্তিকে পরাভূত 
করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। শারীরিক প্রক্রিয়া 
ঠিকমত চলতে থাকে এবং এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার 
প্রস্তুত ঘটে। প্রাণীদেহের উপর পরীক্ষা করে দেখ! 
গেছে যে, দেহের ওজন এক-চতুৰ্থাংশ কমে গেলেও 
বিশেষ কোন ক্ষতি হয়না এবং পরে স্বাভাবিক ওজন 
চিকিৎসার পর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসে? এই 
চিকিৎসায় অনেকের উপকার হয়েছে, তবে এই পদ্ধতি 
সব রোগের পক্ষে বা সর্ব অবস্থায় কার্যকর, এ কথা যেন 
কেউ না ভাবেন 


bd 


সম্পাদক: শ্রীঅরুণচক্দ দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ৷ পরিচালন্ক?ঃ Bafa কর 
প্রবর্তক পারিশীর্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে 'শ্রীরাধারমণ oth বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী HP. কলিকাতা-১২ হইতে শ্ৰীফণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--শ্ৰাবণ, ১৩৮১ a 


mem জগ্গাতে feos আন্ৰশ্দল 


ইন্দ্র === 


9 উত্কৃষ্ট দাধি, ও বিস্তদ্ভ Wor নোনৃতা খাবার 
© নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
@ রেস দরবেশ ও মিভিদানা = 
© সুপ্রসিদ্ধ ও ISATS বেলের মোৱববা 


| বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত যাকে। 
# 





b 








৮৬ আমহাৰ্্য AB, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 2 ফোন £ ৩৫-৪৮০১ 
eed : 





৬ + প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ, ১৩৮১ 
খুদ 





পি AUST PIU UEP 


বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান | . 


রামকানাই মেডিক্যাল ar 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ | ৫৫-৩৭১১ 


' পেটেণ্ট ওঁষ্ধ 
| সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী Cay 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে। 
৪৬৮৮৬৪৬০৬০৮ এ pa pA pa p PANG 





Saar’ 
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শিচিত্ৰ জেল Sips SISTA 
' ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং 
স্থটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক | বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্ৰয়াৰ্থে সর্বদা TES থাকে। 
ন্ৰস্ৰন্শিল্সে একমাজ frSacatets প্রতিষ্টান 


| রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ ৬৯৯৪৭ ॥ slay ৩৩-২৩০৩ 





রি Important, Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


‘ Xx ELECTRICAL MOTOR রী DOUBLE ENDED-GRINDER 
x POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


'_ MANUFACTURED BY: 
RAMKANAI ELECTRO WORKS 


26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1715 Phone : Resi. 33-2332 








‘a 
৷ ‘ 
(- ৰীঁ 
i 





| প্রবর্তক সাহিত্সন্ভার। | 


ae . 
॥ সঙ্ঘগুরুঃত্রীমতিলাল ॥ | , aol নজরল দত্ত ॥ ">. 
গ্ীমূভগবছ্গীতা (Aq সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০ ৰ অরবিন্দ মন্দিরে (২য় সং) ৮. ৩:০০ 
বেদান্ত দর্শন ( ২য় রা ১ম ও হয় খণ্ড ২৬০০ 1 ৷ 
জীবনসঙ্জিনী (অয়ন সং) £৪০ =. তল বাগত (রন) oe 
যুগাচাৰ্য্য হিবেকানন্দ (৩য় সং) ২:৫০ অনুশীলনী (৩য় সং) ১:৫০ 
বিপ্লবী শহার কানাইলাল, (. ৪র্থসং) _, ২০০. Light to Superlight 15.00, 
আত্মদমর্পণ যোগ (২য় সং) . ২০০ i 
ডী ঠাকুর নামকৰা ষ্পত্যজীবন (২য়) ২:৫০ Message & Mission of Prabartak 
রঃ . Samgha—2,00 
জাতি সাধনায় সঙ্বশক্তি ৩:০৪ | 
উপাসনা মন্দিরে (২য় সং) ১ম ‘৩০০ i বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহরায় ৷৷ ae 
এ এ. ২য় wre সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল : ১:০০ 
শতবর্ষের বাংলা (২স্ব সং) ৬০৪, | 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২'৭৫ ৷৷ শ্ৰীইন্দুভুষণ ৰে সঙ্কলিত ॥ ন ৰা 
জীবনয়োগী গান্ধীজী ; 2740 -সৃঙ্ঘগুরু মতিলালের জঁ বনপঞ্জ ৮০০ 
নারদীয়-ভ-ক্ত্ত্র [১২৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ॥ 
ঘুগপুরুষ শ্রী অরবিন্দ ae a গুরুবাণী _ ,.__ ০৬৫০ 
' ব্ৰহ্মচৰ্য্য (তয় সং) ২৫০ ঠা 
জীবনের আলো (১ম খণ্ড ) ১২৫ :-.. উপাসনা . ১০৯৫ | 
@ (rr খণ্ড ) ২০০ ৰ 
. ভারতের নবজন্ম ( ২৯ সং ) ৰু ২৫০ [ প্রবর্তক ACSF নিত্যদিনের উপাঁসনা- পদ্ধতি 1 
জাতিসাধন-য় সজ্ঘশক্তি (২য় সং) ৩:০০ , ইহা সার্বজনীন, জাঁতি-ধ ধৰ্ম্ম- ad নিবিশেষে প্রযোজ্য qh 
. ॥ কয়েকখানি সুনিৰ্ব্বাচিত গ্ৰন্থ ৷ 
| স্বামী প্ৰত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী ৷৷ মি ॥ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য | 
হিন্দু যঢ় দর্শন ৮০০ ' সঙ্গীত অনুসন্ধিতসা 72৪০০ 
॥ মহথ্ি প্রেমানন্দ ৷ 1 +; ॥সুধীরকুমারদত্ত। |); | 
য় ভগবান ._ ৫০০ সঙ্গীত ও সাধনা + ৪:০০ 
॥ ডঃ হরেন্্রকুমীর,দে চোধুরী ॥ ০. ॥ বিজনবিহারী বসু ৷ "৯, 
God in Indian Religion 1500 ., কৰ্ম্মবীয় রাসবিহারী-ব বসু টা ৫০০ 
বেদান্ত বিজ্ঞান sooo.) ॥ রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৷ 
'অম্বতের সন্ধানে woo -আরবিন্দ-রবীন্দ্র _. ৪০০ 
! নিৰ্ম্মলচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত | আচাৰ্য শ্রীদুশীলকুমার রায়, “বিরচিত ও 
রোগ ও আরোগ্য 8:00 ডঃ শ্রীঙ্গীব ন্তায়তীৰ্থের ভূমিকা সম্বলিত 
স্বষ্িতত্ব _ ১০০ 5 ১২০০ 
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" ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্রশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 








অগভার নলকূপ ও অন্যান্য সেঢকার্ধের জন্য স্বল্ম ব্যয়ে, ক্স মূল্যে 
নাচা ডিজেল গাঙ্গিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭.৫ ২৬:২৫ সে.মি. পার্গট্রলী, 
__ সাক্কসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


মূল্য ৩৪২২২ টাকা মাত্র ও স্থানীয় কর 


--শৈশিষ্য্য-- 


মাইকো ফুয়েল, ইন্‌জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইন্ডিয়া ৫4.’ 
লাইনার, পিষ্টন, ট্রাঙ্কো, 


ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট, ষ্টীল পাৰ্টস্‌,উৎকৃষ্ঠ 

মেটাল বিয়ারিংস্‌ ও উন্নত 
| কারিগর |, 





ভারতে ই ধরণের যে কোন Bead ডিজেল গাপিং মেটের মধ 


"এস, কে, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং. 
1. শেোঁৱমঃ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
বিঃ দ্রঃ _ভিলারশিপের জন্য যোগাযোগ Sere | 


টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিস” . অফিস ফোন £ ২২ "0২৭৫, ২২- ৭৩৭২ £.8৭- ২৯১৫ 


স্স্চিমনজ্ক সল্পক্কাল্স PSS SETH দিক 
-oe~w বলব 











প্রবর্তক বিজ্ঞপন--ভীদ্র, ১৩৮১ 
OOOO 


UNITED INDUSTRIAL 


~ BANK LIMITED 


has the pleasure to annousce 


INCREASED © 


RATE OF INTEREST ON 
FIXED DEPOSITS 


. AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 


RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 


10% 


DEPOSIT PERIOD 


FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS ~ 

FOR DEPOSITS ‘FOR 3 YEARS AND ABOVE 
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS 

FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE 
BUT LESS THAN 3 YEARS 

৷ DEP SITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 1 YEAR 

FOR DEP SITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 9 MONTHS * 

FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 6 MONTHS 





9% 
8 % 
7 % 
6 % 


, 55% 
EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 


HIGHEE INTEREST RATES FOR THE 185 PORTION 


OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 


IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEM= AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE 


০০141: 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 


TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 


> ৷ অবওক [4B] পন--তাদ্র, ১৩৮১ 





এ ইইউকর্ওখ়ারিস-ী 





১০০০০ 





; 948: PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHONE : 35-4882 1 


_ JESSORE COMB INDUSTRY CO. 


MANUFACTURERS OF 
“JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC 0) 
COMBS & NOVELTIES. 










' "উচ্চমান ও বিশুদ্ধ তমুব্রেদীয় sues নির্ভরযোগ্য গ্রাতির্তান 


“Wee ওধবলয ঢাক | 


ভৰসা ৰ 
জি. টি. রোড 3 ঃ বড়বাজার _/, 


পরিচালক-_কবিরাঁজ শ্ীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
faotay, আয্ুর্ধেদশান্তরী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি গষধালয়ের ভূতপূৰ্ব্ব কর্ম্মসচিব। 


38 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও.উপাদানে প্রস্তুত ওষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি? 


চ্যবনপ্রাশ ৪ বিশুদ্ধ স্বৰ্ণঘটিত মকরধ্বজ $ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশনসংস্কার চূর্ণ £ 
সারিবাগ্যারিউ ? অশোকারিষ্ট £ ব্ৰাহ্মী ge (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাভূঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্রঃ--কলিকাভায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ খোলা হইয়াছে। 


শিরোনাম বিষয় 


জীবনের আলো প্ৰশস্তি 
বেদয়ন্ত্ৰ ' নিবন্ধ 
সম্পাদবীয় 
মহাভারতে দণ্ডবিধি | প্রবন্ধ 
প্রার্থন! কবিতা! 
BR এবং ওরা দু'জন | উপন্যাস 
প্রাচীন নাঙ্গাল! সহিত্য ধৰ্ম্মশাস্ত প্রবন্ধ 
অপ্ৰাৰৃত লীলা প্রবন্ধ '_ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনী. 
এক-একটা দীর্ঘ পথের শেষে | কবিতা 
তুমি কবিতা 
স্বাধীনতা ও পর-ধীনতা প্রবন্ধ 
সে মুক্তি আমার ইঞ্সিত aha 
জ্ীঅরবিন্দ কবিতা 
তোমার চিঠি কবিতা 
gray অশ্বথ নিবন্ধ 
সেও আমি গল্প 
দুর্ঘটনা! . গল্প 
কর্কট রোগ সাহচর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ কবিতা 
সঙ্ঘ-যংবাদ বিবরণী 
সমালোচনা ৰু 
সাময়িক্কী 


লেখক Bi 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১১ 
রেণুকণা ঘোষ ১৫২ 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ১৪৩ 
আভূপেন্দ্রনাথ রায় ১৫৬ 
শ্রীমতী শান্তিলতা দত্ত | ১৫৭ 
শ্যামাদাস দে ১৫৮ 
' শ্রীষ্বরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার ১৬০ 
'_ শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ ১৬২ 
ডাঃ তারা প্রষন্ন সরকার ১৬৪ 
ভবঘুরে ১৬৫ 
শ্ৰীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬৪ 
অধ্যাপক কালীপদ সমাদ্দার ১৬৬ 
প্রশান্ত ভবাই ১৬৬ 
আ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ১৬৭ 
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৬৭ 
শ্ৰীনিৰ্শ্বলকুমার সেনগুপ্ত ১৬৮ 
আীনলিনীকান্ত গকোপাধ্যায় ১৬৯ 
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ১৭২ 
Ay গুপ্ত '_ ১৭৩ 
আশমী ১৭৪ 
| ১৭৫ 
১৭৬ 





প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী 


প্রতষ্ঠা--১৮১৫। পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চল্ছে 


ways ৬তিহবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম ও - 
সংস্কৃতিমূলক পত্ৰিকা ৷ 


বৈশাখ থেকে ANTS] যে কোন মাস হতে গ্রাহক 
হওয়া চলে | দক্ষিণা--সডাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা | 
গঠনমূলক, গব্ষণা ও স্জনধর্মী রচনা বাঞ্ছনীয় | 
পত্রোভর ও রুচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা 
ভাঁকটিকিট প্রেরিতব্য ! অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে 
বা নষ্ট-হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে, কপি 
রেখে লেখা প্ৰেৰ্বিতব্য | 

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত বচয়িতারই-- 
সম্পাদকের ন্‌ | 


এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া 
হয় না। 


প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে 


atvltrot oar) 





'প্রবর্তক'-এর 
সম্পাদকীয় উপদেষ্টামগুলী 3 
শ্রীচারুচন্দ্র beset (জরাসন্ধ ) 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক) 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 
ety বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী ) 


. ব্যবস্থাপনায় £ শ্রীনিতাই চক্ৰবৰ্তা 
পরিচালক: জ্রীরবি কর 


সম্পাদক £ 
পশ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- শ্রাবণ, ১৩৮১ 





কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 
কলিকাতা-৭০০ ০১০' 
< is 
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চুৰ 


হিমকলাণ ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ —_ es 
- কলিকাতা-৪ ‘*" ফোনঃ ৫৫-২৮৩৭ 








1 রি 
ভাদ্র £ ১৩৮১ 
৫৯ বর্ষ ঃ (মে সংখ্যা 
আগষ্ট সেপ্টেম্বর £ ১৯৭৪ 


প্রবর্তক 





a | জীবনের আলো 


পৃথিবীর ধর্ম সংশয়, পৃথিবীর ‘ধৰ্ম স্বার্থপরতা, পৃথিবীর ধর্ম নিজের ক্ষুদ্র মনকে কেন্দ্ৰ করে 
টিকে থাকর চেষ্টা। তুমি! বিশ্বাসের আগুন জাল, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম হ'ও। ভগবানকে কেন্দ্র করে’ 
জীবন Soe কর। পৃথিবীর ধৰ্ম তোমার ' নয়--তুমি ভগবানের মানুষ, তাই ভাগবত-ধৰ্মে তোমায় 
দীক্ষা নিতে হয়েছে । | - 
| দীক্ষা কি ভোমার ব্যর্থ হবে? পৃথিবীর ধর্মকে কি তুমি ভয় দেবে? ভগবানকে কি তুমি 
অস্বীকার করে” নিজের ক্ষুদ্ৰত্বকে প্ৰতিষ্ঠা করবে? | 

না তুমি সবকিছু হারিয়ে ফেল, বিচার wa 'না। বিচার হারাতে দেয় না, পৃথিবীর 
আবজ্জনাকে বিসর্জন, দিতে বাধ! দেয়--তাই তত্ত্বের, আবিফার হয় না। যখন সব যায়, তখন তত্ব 
জেগে উঠে ।, তত্ব যাবার নয়, শাশ্বত। নিজেকে ঘিরে থাকার চেষ্টা পরিত্যাগ করলেই তোমার 
অমর অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে। এই অস্তিত্বের কেন্দ্র চিরযুগের যে সত্য, তা"_সে বস্তু ভাগবত। এই 
সনাতন জীবন-নীতি. যদি প্রবর্তন করতে পার, তবেই তুমি প্রবর্তকের স্বপ্ন সফল করবে। নিষ্ঠা রাঁখ। 
বিশ্বাস wai. হৃদয়কে বিশুদ্ধ করে’ তোল। আজিকার দন্দ এক মুহূর্তে ঘুচে যাবে । জগতের ধৰ্ম 
তোমায় কোনদিন টলতে পারবে না। = | 

'“অস্ত,-ভাতি, প্ৰীতি” বেদান্তে xx এই তিনটি লক্ষণের কথা আছে। তুমিই-চিত্শক্তি, তুমিই 
আনন্দের চির শির্ঝর| আত্মস্থ হওয়ার পরিচয় দাঁও। তোমার সবখানি সৎ, তোমার কৰ্ম্ম চিদের 
প্রকাশ; মূলে আছে আনন্দ। কাজেই অবসাদ কোথায়? ছৃঃখবেদনা কোথায়? জগতের ঘটনা কি 
কখনও এই ব্ৰহ্মযুক্ত চৈতন্তকে ম্লান: করতে পারে? ব্যথা দিতে পারে? লাঞ্ছিত করতে পারে'?--- 
এই চেতন! জাগ্রত রাখ! বামাক্ষেপার কণে সতত “জয় তারা” শব্দ উঠত। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শ্বাস 
“সোহহং” ববে তরে থাকত। তুমিও ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক |. ব্রহ্গরবে তোমার কঃ মুখরিত-_তথাঁপি 
ভ্ৰহ্মনয় নও কেন? এই ব্ৰহ্মানন্দ সৎ, চিৎ ও আনন্দের ত্ৰিবেণী তীর্থ । তোমার রক্তত্রোতে তারকত্রক্গ. 
নাম ভেসে যায়, বুকের পীজরায় নাম বাজে, হদয়স্পন্দনে উপাসনার মন্ত্র বঙ্কার দেয়। বাতাসে 
ভাসে জ্ঞান, শক্তি; কর্ণের মধুর Peal | 'স্ুজনের সিদ্ধ দেবত|--মহাস্থষ্টির পরিপূর্ণ বীর্ধ্য তুমিই ৷ 


সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
'_ (১৯২৯-এর “সজ্ঘবাণি' হইতে ) 


Ly 


বেদমন্ত্ 


. প্রথমোহষ্টকঃ | চতুর্থোহধ্যায়ঃ ৷ দশমং সুক্তং ॥ তৃতীয়া-চতুর্ী বক্‌ ৷ 
(মগুলস্য ষট.পঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


স তুৰ্ব্বিৰ্ম্মহী অরেণু পৌংস্তে fray Ba লাজতে তুজাশবঃ। 
' যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে RS আভূষু রাময়ন্নি দামনি ॥৩ 


| দেবী যদি তবিষী ত্বাৰ্ধোতয় ইন্দ্ৰং সিষক্ত্যষসং ন সূৰ্য্য; | 
: | ১. যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়ত্তি রেণুং ৃহদরহরিষ, ণিঃ ॥৪ 
অন্বয়--সঃ তুৰ্ব্বণিঃ মহানৃ শবঃ পৌংন্তে অরেণু তুজা গ্িরেঃ ভৃষ্টিঃ ন ভ্রাজতে। আয়সঃ ছুধঃ মদে যেন 
মায়িনং wee আভূষু দামনি নি-রাময়ৎ ॥৩ 
| ূরধ্যঃ ন উষপং, দেবী তবিষা যদি উতয়ে Weel ইন wate | যঃ ধৃষ্ণনা শবসা তমঃ বাধতে অহরিষণিঃ 
বৃহৎ রেণুং ইয়ত্তি ॥৪ 
ব্যাখ্যা__সঃ (ইন্দ্রদেব) তুর্কণিঃ, ( শত্ৰুগণের হিংসক, অথবা ক্ষিপ্রকারী ) মহান্‌ Cage হওয়া ) 
শবঃ (বল) পৌংস্তে (বীরপুরুষোচিত কর্তব্য বা সংগ্রামে ) অরেণু ( অনবদ্য, অনিন্দিত ) তুজা ( শক্রগণের 
হিংল্রকরূপে ) গিরেঃ (পর্বতের ) ভৃষ্টিঃ ন ( শৃঙ্গের স্যায়|) ্রাজ্ভে (দীপ্যমান হয়) আয়সঃ ( অতি দৃঢ়, লৌহ্‌- 
বর্শধারী) ga ( দুইগণকে দমিত করে, gat) মদে 'সোমপানজনিত আনন্দে বা হর্ষে) যেন (যে 
বলের দ্বার!) মায়িনং শুষং (মায়াবী ও সর্বশোষণকারী অস্থবকে ) আভুযু (কারাগারে, নিগড়ে ) নিশ্রাময়ং 
(নিয়ত বন্ধন করিয়| রাখে ) ॥৩ 


} 
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সুৰ্য্য: ন উষসং ( সুৰ্য্য যেমন উষ্-কে সেবা! করেন) Sar দেবী ( দ্বোতনাত্মিকা ) তবিষী ( বল ) Bory : 


(রক্ষার নিমিত্ত ) ত্বাবৃধা (তয়! বর্ধিত ইতি তাবৃং_-তোমার স্তোত্রের দ্বারা বন্ধিত ) ইন্দ্রং (ভগবান ইন্্রদেবকে ) 
যদি সিষক্তি (যখন সেবা করে) যঃ (যিনি, ইন্দ্রদেৰ) ধৃষ্ণুন| (ধর্ষণকারী, পরাভবকারা ) শবসা 
(বলের দ্বার!) তমঃ (অন্ধকারকে, কৃত্রকে ) বাধতে (নাশ করে, বধ করে, বাধা প্রদান করে ) অর্থরিষণিঃ 
(গচ্ছন্তী, ere) ইতি অর্হরয়ঃ শক্রবঃং তেষাং ব্যথোৎপাদনেন--গমন করে, হরণ করে এই অর্থে 
ace শক্রদিগকে বুঝায়--তাহাদের ব্যথা উৎপাদনের দ্বার! শব্দায়িত ইন্দ্রের ) বৃহৎ (বিশেষভাবে ) রেণুং 
(রী গতিরেষণয়োঃ | “গতি বা রেষণ অর্থে হিংসাকে ) Safe ধ্বংস করে, অপসারণ করে ) ॥৪ 
সরলার্থ ইন্দদেব ক্ষিপ্রকারী ও মহান্‌। তাহার শক্রবিনাশক ও অনিন্দিত বল পুরুষোচিত সংগ্ৰামে 

“পর্ব্বতশৃঙ্গের হ্যায় দীপ্যমীন হয়। লৌহবর্শধারী ও শক্রদমনকারী ঘুৰ্দ্বৰ্ধ ইন্দ্ৰদেৰ সোমপানে, আনন্দিত হইলে 
সেই বল দ্বারা মায়াবী শুফকে কারাগৃহে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখেন ॥৩ 


সূর্য্য যেমন উষাকে সেবা করেন, গ্যেতনাত্বিকা শক্তি wat তোমার জঃ নিমিত তোমারই - 


স্তোত্রের দ্বারা বন্ধিত ভগবান ইন্দ্রদেবকে যখন সেবা করে, খন সেই ভগবান ইন্দ্রদেৰ ধর্ষণকারী বল দ্বারা 
তমোর'পী বুত্রকে বিনাশ করেন এবং শত্রুদের ব্যথা উৎপাদন করিয়া 1 তাহাদের হিংসাৰ্বত্তিকে সমূলে ধ্বংস 
করেন ॥৪ 


খক্‌ দুইটিই সৌরজগতের সহিত পাৰ্ধি ২ জগতের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাহাই পানি করে। মর্ভ্যের " 


মানুষকে আকাশপানেই তাকাইয়! থাকিতে হয়। আকাশের রৌন্রকিরণ, আকাশের বারিবর্ষণ, আকাশের 
উত্তাপ, আকাশের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক প্রভৃতি না হইলে পৃথিবীর মানুষ শুধু কেন মাটি, তৃণ, লতাগুল্স, পত্তুপক্ষী 
কেহই জীবনধারণ করিতে পারে নী! সৃষ্টিতত্বের.' মুলই আকাশ। আকাশ হইতেই বাতাস, বাতাস হইতে 
তাপ, তাপ হইতেই জল, জল হইতেই, মাটি--পৃথিবী ৷ এই সকলই মূল প্রকৃতির . বিকৃতি বা 
কাৰ্য্য মানুষের ' ক্ষমতা নাই এই প্রকৃতির উপর উঠার বা প্রকৃতিকে বশে আনার | “বর্তমান 
বিজ্ঞানগৰ্বিত, যুগেও ইহা নিত্য গরাত্যহিক জীবনে প্রমাণিত। প্রকৃতির বড়বঞ্জা, বৃষ্টিবন্যা, আবার 


অধাতঃ অৰ্থজিজ্ঞাসা | 

প্রবর্তক সঙ্ঘ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্‌ আলোক- 
দিশারী wee শ্রী-তিলাঁল প্রোক্ত এই যুগশ্লোগানটি 
পূৰ্ণাংগ ধর্মভিত্তিক নবজাতি-্জজনের ঘ্যোতন| বহন 
করে। | | 

পূৰ্ণাংগ ধর্ম অভিন্যক্ত হয় ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের 
সমন্বয়মূলক পরিপূর্ণ জীবনে, যাহা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 
‘integral’ যোগ-জীছন | : 

অর্থ ও কাম alts সজনী ৃত্তিবঞ্জিত কেবলমাত্র ধর্ম 


ও মোক্ষাত্রয়ী যে জীবন তাহা অপূর্ণ পংগু। আদি, 


বৈদিক কৃত্যুগোত্তঃ কালে ক্রমশঃ এই পংগুত্ই গ্রশ্রিত 


হইয়া ভারতজাতিক্কে ক্লীব নিবীর্ঘ করিয়াছে-করিয়াছে . 


নিশ্রাণ পরাভব-স্বীহার-প্রবণ । কাম হইয়াছে পরিত্যজা | 
| অর্থমনথম্‌ ধারণা হইয়াছে হেয়। অর্থের অবশ্য 
+ প্রয়োজনীয়তা ইহাত এতটুকুও হাস পায় নাই | 
বিগত শতকে ঘাঁরতের হীনবীৰ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই 
কালমার্কন মন্তব্য বরিয়াছিলেন যে, ভারতের ইতিহাস 
ধারাবাহিক পরাজশ্বের ইতিহাস | 


চৈতন্য এমন কি গত শতকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত জীবন ও 
জগৎ হইতে পলা-নপ্রব্ণতাঁর ধারাই অব্যাহত ছিল। 
এ সম্বন্ধে শ্ৰাক্‌-ব্ৰিটিশ যুগ পর্যন্ত কোন বিতর্কই উঠে নাই। 
পরস্ত WEY ভাব্ৰে ঘরে বুদ হইয়াই আত্মতুষ্টি লাভ 
করিয়াছে। ইংহাজ আমলের যুক্তিনিৰ্ভর স্বাধীন 





চিন্তার সংঘাতে ও জাতীয়তাবোঁধের উন্মেষের সঙ্গে সজে 
এই শৃন্ঘগর্ভ.ভাববাদিতাঁর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 
এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ভারতজাতির প্রাণের 
আকর উৎস ধৰ্মে যাহ! স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 
“বাক্ষপীর প্রাণপাধী? £ “এখন বুঝতে পারছ তো এ 
রাক্ষপীর প্রাণ পাখীটি কোথায় ? ধর্মে। সেইটির নাশ 
কেহ ‘করতে পারে নাই বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও 
বেঁচে আছে।” জনমানদে এই হৃগভীর ধর্মসংস্কার এত 
শত পরিবর্তন, পরাজয় ও বিচিত্র বিপর্যয়করী দুর্যোগের 
মধ্যেও জাতিকে মরিতে দেয় নাই--ন| দিয়াছে নিশ্চিহ্ন 
হইতে | কিন্তু ইহা স্নিশ্চিত মেদিনী-কম্পনকারী বাঁচার 
মত বাঁচা ইহ! নহে ৷ অপাংক্রেয় ওদাসীন্য ও অবহেলার 
পাত্র হইয়া কোন রকমে আত্মরক্ষা | এ বাঁচায় শক্তির 
বীর্য বিক্রম বা প্রাণের পরিচয় নাই। এ রকম এঁখবর্যহীন . 
জীবনধারণমাত্রে কোন মাধুৰ্য মহিমা নাই--না আছে 
জীবনসম্ভোগের আস্বাদ তা “ত্যক্তেন ভূঙ্জিথা” বা ‘ভোগঃ 


, ষোঁগায়তে" যাই হোক না কেন। 
কথাটা ওঁতিহাসিক 
সত্য । বৈদিক যুলের পরবর্তীকালে জৈন, বুদ্ধ, শঙ্কর-- 


এ অবৈদিক অপূর্ণাংগ ধর্ম বৈদিক যুগোত্তর কালে 
ভারতবর্ধকে যে সৰ্বনাশের পথে টানিয়। আনিয়াছে তার 
চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ তার ‘প্ৰাচ্য 
পাশ্চাত্য" গ্রন্থে। একটু বিস্তৃত হইলেও বিবুতিটির 
আংশিক এখানে উদ্ধৃত হইল: 

“মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। 
তারপর বুদ্ধই বল, আর Nek বল, সব ওখান থেকেই 


প্রকৃতির খরা, অনাৰুষ্টি--কোনটাই মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করিতে পারে নাই। Hee সহজ 
বৎসর পূৰ্ব্ব খাষি-ু্টিতে ইহা ধর! পড়িয়াছিল। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া বস্তজগতের পশ্চাৎ 
এক অতীন্দ্ৰিয় Tz জগৎ আছে-যেখান-হইতে এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত। খধি-দৃষ্টিতে সেই অতীন্দ্ৰিয় জগতের 
ভাবরূপও Ea ইঠিয়াছিল-মগ্রমাধ্যমে তাহার! তাহাই প্রকাশ করেন। ইন্দ্র সৌরজগতের রাজা-_-অমিত- , 
বলশালী তিনি--পৃথিবীর কল্যাণে মায়াবী ware তিনি নিগড়বদ্ধ করিয়! পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন । 
পৃথিবীর খরা দুর করেন! শুষু বৃষ্টি শোষণকরা মেঘ--পৃথিবীর অকল্যাণকারী, Fouts অস্বর | অস্নরকে বধ 
করার শক্তি যখন মানুষের নাই, তখন মাঁনবেরই কল্যাণের জন্য সেই অতীন্দ্ৰিয় শক্তির স্তব করা, স্তুতি করা, 
তাদের প্রসন্ন কৃপাদৃষ্টি লাভ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? খধিরা নিজ জীবনে ইহা আচরণ করিয়া . 


আমাদের পথপ্ৰদৰ্শক হইয়াছেন। 


রেণুকণা ঘোষ 


এপস 


‘নির্বৈর সৰ্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ’--বেশ কথা, 
উত্তম কথ|। তবে জোর।করে দুনিয়া শুদ্ধকে ও মোক্ষমার্গে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে-মেজে রূপ, আর ধরে- 

. বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মান্ষটা মোক্ষ চায় না, পাবার 
উপযুক্ত নয়, তার জন্তু বৃদ্ধ বা Ne কি উপদেশ করেছেন 
বল,_-কিছুই ন্য়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি 
Beng যাও, এ ছুই কথা | মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা 
করবে, সে আঁটখাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ ছুনিয়াটা 
একটু ভোগ করবে তার কোনও রাস্তা নেই, বরং 
প্রতি পদে বাধা । কেবল বৈদিক ধৰ্ম্মে এই চতুৰ্কাৰ্গ 
সাধনের উপায় আছে --খধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ 
করলেন আমাদের সৰ্ব্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস রোমের 
সর্বনাশ 1! . তারপর, ভাগ্যফলে ইউরোগীগুলে। 
প্রটেষ্টা্ট (protestant) হয়ে, যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে 
দিলে; হাফ ছেড়ে বাচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল 
ফের Sault চালালেন, শঙ্কর আর রামাহ্জ চতুর্বর্গের 
সমন্বয়ূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন কল্লেন, 
দেশটার বাচবার আবার উপায় হলো। 

“বৌদ্ধধর্শের আর বৈদিক ধর্ণ্মের উদেশ্য এক | তরে 
বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত ত. 
আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? “কালেতে হয়’ aH" 
fe চলে? কাল fe কাৰ্য্যকারুণ সম্বন্ধ ছেড়ে কায 
করতে পারে? : 

“অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বোধের 
ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে।” 
বুদ্ধদেব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, এ কথা হয়তো 
সত্য। কিন্তু এ বিপ্লব ভাংগার, না-মানার | pall 
টা foe চতুৰৰ্গমূলক সমাজকে সংস্ক 
. প্রাণায়িত কর! নয়। মৈত্রী মুখের রর 
রা রহিল। 
ও আচরণ ইহার সাক্ষ্য বহন করে। ধর্ম: সেখানে 
মঠে নৈক্র্মবাদী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মধ্যে কোণ 
ঠাস|। বুদ্ধদেব যদিও বার বার বলিয়াছেন, ‘এষ - 
ধর্ম সনাতন’, তথাপি সনাতন চতুৰ্ব্গের ক্রম ভংগ: 


‘ 
V 


ত যা কিছু গ্রহণ । আচ্ছা, তার! ছিলেন সন্ন্যাসী,-- 


‘নিয়ত চোখের সামনে বিদ্যমান | 


প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা 








ক্রিয়া অধিকারী-অনধিকাঁরী নির্বিচারে বুদ্ধদেবের ধর্ম 
ও নির্বাণ মোক্ষকে একান্তভাবে গ্রহণ ও প্রচারের ফল 
হইয়াছে সামাজিক নিঃস্বতা ও 'ক্ষাত্রবীর্যহীনতা। 
ভারতকে পাতিত করার মন্তব্যে ্বামীতির ৯ 
ছিল ইহাই 


জৈনধর্সও ইহার ব্যতিক্রম নহে । কঠোরতম ত্যাগ _ 


তপস্তাবলম্বী-মুক্তিকামী মুষ্টিমেয় মুনি ধীহারা, তাহারা 
সমাজে আশ্চর্য বিশ্ময় ও 'নমস্ত হুইয়াই রহিলেন, কিন্তু 
জৈনধর্সাশ্রয়ী বিপুল .জনসমাজের নিত্যদিনের জীবনে 
কর্মে আচরণে আর ধর্ম অনুশীলিত অনুবাঁদিত হইতে 
পারিল না। পারে যে নাই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা" 
জীবন ধর্মের বিগ্রহ 
অথবা ধর্মাচরণের বিজ্ঞাপন তো হইতেই পারে নাই, 
পরস্ত হইয়াছে অবাঞ্ছনীয় আত্মকেন্দ্রিকতায় অর্থসর্বস্ 
আর ব্যবসায়াত্মিক| বুদ্ধিমুখ্য যার ফল হইয়াছে 
দেশাত্ববোধত্র্টতা | 

বৈষ্ণবযুগের এত বড় অবদান বিশাল জনসমাজ কেন 
প্রভাবিত করিলেও বস্তুতঃ উহা বিগ্রহসেবা, অকিঞ্চনত| 
আর. ভাববাদিতাঁর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়| থাকায় সমাজ- 
মানসে নৈতিক অধঃপতন, অপ্রেম, অন্তায়প্রতিরোধী: 


' শৌর্ধ-বীর্য সঞ্চার করিতে-পারে নাই। বৈষ্ণবধৰ্মের যে 
মুখ্য উদ্দেশ্য সার্বজনীন : প্রেমভিত্তিক মানবতাবাদ ও 


ৰ 


বলিষ্ঠ নবজাতি নিৰ্মাণ, তার পরিবর্তে প্রশ্রিত হইয়াছে : 


' সমাজবিচ্ছিন্ন ভাববাদিতা যার ফল হইয়াছে সাধারণে 
তমোপ্রাবল্য হেতু NV} | 

স্বামীজি তার ‘প্ৰাচ্য পাশ্চাত্যগ্রন্থে মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, 
ও তমোগুণের দতল 
* একটা,তামাসা CHR 


পড়েছি । 


ছুনিয়াটা ছুণ্চারদিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর 
আমাদের ঠাকুর (কৃষ্ণ). বলছেন, মহ! উৎসাহে সর্বদা 


‘কাৰ্য কর, শত্ৰু নাশ কর; ছুনিয়া ভোগ sai কিন্তু 


J 


[মাদের দুর্ভাগ্য, “এ জৈন বৌদ্ধ, 


'ইউরে1পীয়দের - 
ঠাকুর যীশ্ত উপদেশ করেছেন.যে, নিৰ্বৈর হও, এক গালে 
বোদ্ধধর্মাশ্রয়ী দেশগুলির জীবন, চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজকর্ম বন্ধ কর, , 
পোটলাপুটলী বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি 





aA 





“উণ্ট| বৃঝ ল বাম” হলো) ওরা ইউরো পীয়রা যীশুর কথা 
গ্রাহের মধ্যেই আনলে AL সদা মহারজোগুণ, মহাকাৰ্য্য 


শীল, wz উৎসাহে দেশ দেঁশান্তরের ভোগস্বখ আকর্ষণ . 


করে ভোগ করছে । আর আমরা ঘরের কোণে বসে, 
পৌঁটলাপুটলী বেঁধে দিনরাত মরণের. ভাবন! 
ভাবছি ।” - 


স্বামী'জরই কথ-, “এখন উপায় হচ্ছে, ও ভগবদ্বাক্য: 


_ শোনা, “trae মাস্ম গম: ' পার্থ” “তম্মংতঘতিষ্ট 
যশোলাভঙ্ব ৷’ wafer শ্লোগান ছিল, “these 
জাগ্রত’_বর্তমান শুন্নগর্ভ ভাববাদ্দিতাঁর ক্লৈবতা যুক্ত 
হইয়া বীরবিক্রমে কঠিন সংগ্রামমুখর বাস্তব জীবন ও 
জগতের মুখোমুখী হওয়া ! 

শ্বামীজর তমোগুণাচ্ছন্ন জাতীয় মানসের মোহনিদ্রা- 
ভংগের এই জাগরণ-বাণীই দশক তিনেক পরে শ্রীমতি- 
লালের, 303 প্রতিধবনিত হয় আরও বৈপ্লবাত্মক সরে 


' নবযুগের নূতন চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে £ “নূতন বাণীর ' 


রংকার তোল। অর্থ চাই, শক্তি চাই, শাস্ত্র চাই, 
সমাজ চাই, লোকবল চাই, দেশ চাই, সাম্ৰাজ্য চাই-- 
যতকিছু আছে সবই চাই ।- কিন্তু চাই'সবেরই রূপান্তর । 
সবকিছুবে ভেগ্সেচুরে বিপ্লবের ভীম আবর্তে ফেলে 


,নুতনের উপযোগী করে নিতে হবে” (প্রভাত বাণী, 


২৫।৬,৩৬) _ ৰ 

অর্থ সাম্যমূলক নূতন সমাজতন্ত্রের প্রবর্তনে 
কার্ল মার্কসের যে বিপ্লবী ভায়ালেক্টিক্স তার সংগে 
শ্রীমতিলা2লর এই বাণীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সঙ্বগুরুজীর 
অত্যন্ত ছু£সাহসিক সুগঘোষণা 2" “অজ্জুনের সন্দেহতগুনের 
জন্তু যে শস্ত্র সেই গীতা প্রভৃতির বাণী আজ প্রয়োজনে 
লাগে না ৷ বড় কম্‌ দত্তের sel নয়! কিন্তু ইহা! সত্য ৷ 


১৯০৯০ ~ 








৬৮৯৮৯, 





আজ আমাদের রচনা করতে হবে অভিনব জীবন ক্ষেত্র, 
নব নব অনুভুতির নূতন থকু-_( প্রঃ বাঃ ২৫।৬,.৩৬ 91” 

অতীতের 'অনড় সংস্কারাচ্ছন্ন মানসে শ্রীমতিলালের 
এই মন্তব্য কালাপাহাড়ী মনোভাবের মতো মনে হইতে 
পারে। কিন্তু হঠকারিতায় উড়াইয়া দিবারও নয়। 
নিবিকার চিত্তে ইহা বিচারণীয়। 

সমসাময়িক কালের আত্মীয়স্বজন বধজনিত অঙ্ঞুনের 
বিষাদ বা'বর্ণপাংকর্ষে সমাজ উচ্ছন্ন যাবার আশংকা যাহা 
তাহ আজ আর নাই। যুগ্পরিস্থিতি ও সমাজনিষ্ঠ মানস 
সংস্কার প্রায় সম্পূর্ণ ব্লাইয়া গিয়াছে। ‘ইহা প্রত্যক্ষ 


' অভিজ্ঞতা যে. গীতার এঁতিহাসিক পটভূমি আমলে না 


আনিয়া যৌগিক বা আধ্যাত্মিক রূপকের আশ্রয় নেবার 
মান্স ভাববাদিতা, ব্যক্তিগত ধামিক জীবনগঠনে সহায়ক 
হইলেও, ব্যাপক বাস্তব জনজীবন ক্ষেত্রে বলদঞ্চার 
করিতে পারে নাই। . 

স্বামীজী বিগত শতকের শেষাশেষি জাতীয় মানসের 
এই, তামসিক বিবশতাঁর বিরুদ্ধে বার বার সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর ভাব ও ভাবনার 
বিবর্তনের অন্ুবর্তনক্তমেই সঙ্ঘগুরুজী বর্তমান শতকের 
প্রথমার্ধে আজিকার বিশ্বব্যাপী ভাবাবর্তনে উহারই 
ভারতীয় ভাবনার অনুকূলে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে যুগ 
সংগতি দিয়াছেন। 

এঁতিহাসিক ঘটনা পরিক্রমায় অতীতের মোহমুক্ত 
বিচার বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে কর! চলে যে, 
বর্তমান বিংশ শতকে বিগত শভকের বাস্তব বেদান্তবাঁদী 
স্বামী বিবেকানন্দের যুগপরিণতিই.শুধু নয়, বাস্তবজীবন- . 
মুখী ভাবনার পরিপূরক সম্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। 

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


\ 


শ্রম ও যধ্যবসায় ধৰ্মজীবনের গুণ, এই সঙ্গে থাকবে ইচ্ছাশক্তি আর বজ্রসঙ্কল। তবেই অব্যর্থ অমোঘ, 
তোমার লক্ষ্য। সিদ্ধকাম হবেই ofa যে দেশে মানুষ জীবিকার্জনে অক্ষম, সে দেশ এই ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্প 


'হারিয়েছে। এইরূপ অসহায় মানুষ নিয়ে জাতিরক্ষা হয় না। 


অধঃপতিত দেশে, ধৰ্মীয় গ্লানি দেখা দিয়েছে! 


- যোগশক্তির অভ্যুথান অবশ্যভাবী। এই শক্তির আশ্রয়ে যারা তার! দিব্যযোগের মানুষ, প্রবর্তক সঙ্ঘ নিরুপায় 
জীবনের সমষ্টি নহে । সবল সক্ষয় ব্যক্তি নিয়ে এই সঙ্ঘ রচনার aq) আজ তাই'প্রতি ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী 
হতে হবে । যে ব্যক্ত বাঁচে নিজেকে ঘিরে সে তোর উপাদান নয়। যে ব্যক্তির মধ্যে বিরাটের ভাব বিদ্যমান 
সেই ব্যক্তির yee সঙ্ঘ | এই হেতু সঙ্ঘ অমর। ইহার বিপুল বিস্তার অনিবার্ষ। সঙ্ঘ অতঃপর বেকার ও 

* অলস ম'নুষের সংখা! বৃদ্ধি করবে না। কর্মঠ, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী মান্থষই সংগ্রহ করবে । উড়ো-শ্রমের মানুষ 

. প্রায়ই হয় উদ্বাদীম | যে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে স্থির হয়ে দাড়ায় সেই বীর্যবান। এই রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের 
দরকার। শরীর যেমন বিশেষ লক্ষণবশতঃ বিশেষ নামে পরিচয় দেয়, আপনাকে নির্দিষ্ট করে, 
প্রত্যেবের CHT কর্মসাধনার লক্ষণ আছে] এইরূপ না হলে গোল বাধে, গতি শ্রথ হয়, ধৰ্মসঙ্কট দেখা দেয়। 


--সঙ্ঘগুর শ্রীমতিলাল, ( প্রভাত-বাণী ২৭।৩|৩৬ ) 


কী 


০০০১ 


হি ্গহ তা 


শ্রীভৃপেন্দ্রনাথ রায় 


যে দণ্ডনীতির অভাবে ব| অপব্যবহারে সারা ভারত 
এ সময়ে উচ্ছ বলত! ও দুর্নীতির ভাগুবে দিশেহারা ও 
 কিংকর্তব্যবিধুঢ় মহাভারতের শান্তিপর্কো সে দণ্ডনীতির 
মাহাত্ম্য ও প্রয়োগবিধি বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
মনুষ্যমাত্রেরই বিশেষতঃ (দেশ, কাল নিবিশেষে ) 
প্রত্যেক রাজনীতিবিদেরই তাহা aay পাঠ্য এবং 
প্রণিধানযোগ্য 1 : এই প্রবন্ধে মাত্র দু'একটি শ্লোকের 
, উল্লেখ করা হইতেছে | | 
রাজা কৃতযুগ (সত্যযুগ ) জট! 

ত্রেতায়! BAGS চ 
যুগস্ত চ চতুর্থন্ত রাজা 
ভবতি কারণম্‌ ৷ ৷ 
রাজাই সত্য, ত্ৰেতা, atta কিংব| কলিযুগের অষ্ট 
রাজাই ভালমন্দ যুগ অর্থাৎ কালের কারণ। স্বৃশাসন্রে 
ফলে যেমন প্রজাকুলের স্বখ-্বাচ্ছন্দা, শান্তি, নিরাপত্তা! 
ও ধর্শজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, তেমনি কুশাসনের ফলে রাজ্যে 


t 


"দুৰ্নীতি, পাপাচার ও eects তাণ্ডব-লীল! আরম্ভ হয়] 


পরিণামে প্রজাকুলের : দুঃখ, দুৰ্দশা ও অশান্তির ইয়তা 
থাকে না। এই কথা, তীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে আরও একটি 
শ্লোকে পুনরায় পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন। 


কালো বা কারণং রাজ্ঞো 

রাজা বা কাল কারণম্‌ 

ইতি তে সংশয়ে! মাংভুদ্‌ 
‘রাজা কালস্ত কারণম্‌। 

হে কুরুনন্দন yess, কাল রাজ্যে স্বখ-দুংখের কারণ, 
কিংবা রাজ! কালের পরিবর্তনের কারণ এ বিষয়ে তোমার 
যেন কোন সন্দেহ না থাকে । কারণ রাজ্বাই কাল ব৷ 
যুগ-পরিবর্তনের কারণ | সুষ্ঠ; বাষ্ট্রশাসনের ফলে যেমন 
সত্যযুগ (স্বধ-শান্তির ও ধর্থের-যুগ ) কষ্ট হয়, তেমনি 
কুশাদনে দুঃখ, দুর্নীতি ও অধৰ্ম্মের যুগ ( কলিযুগ ) সষ্ 
হয়। 
কি উপায়ে সত্যযুগ (প্রজাকুলের ai স্বাচ্ছন্দ্যের 

যুগ ) হুষ্ট হয়, তাহাও FREI ব্যক্ত করা হইয়াছে'। 


দণ্ডনীত্য! যদ রাজা” 
সম্যক্‌ SY CHA WETS 
তদা কতযুগংনাম কালস্ষ্টং প্রবর্ততে। 
রাজা যখন উপযুক্তভাবে সৰ্ব্বত্ৰ দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন, 
তখনই সত্যযুগ নামক শ্রেষ্ঠ কাল প্ৰতিষ্ঠিত হয়। 
রাজ্যে দণ্ডনীতির সুষু প্রয়োগেরই উপর প্ৰজাকুলের 
স্বৎ-শান্তি, আনন্দ ও পঁশ্বৰ্য্য নির্ভর করে। অন্তথ| 
দণ্ডনীতির অভাবে বা অপপ্রয়োগে কৃলিযুগের (দুঃখ ও 
দু্ম্যুতি যুগের ) প্রতিষ্ঠা হয়। | . 
বর্তমান ভারতে সর্কস্তরেই এখন দণ্ডনীতির অভাব. 
হৃম্পষ্ট | দুৰ্নীতি, কালরাজ্যের ব্যভিচার, চোর- 
ডাকাতের ও সর্ববিধ সমাজবিরোধীদের তাগুবে 
প্রজাকুল দিশেহারা এবং অধৰ্ম্ম ও পাপের বিজয় দুন্দুভি 
ব্রিলাদে তাহার! শঙ্কিত ও Somes | সবই দগুনীতির 
অভাব কিংবা অপপ্রয়োগের পরিণাম | 


| 


ms 
শিষ্টাৰ্থং বিহিতো BY 
দণ্ডে ন বৃদ্ধার্থং . 
বিনিশ্চয়ঃ = 
যে চ শিষ্টান্‌ প্রবাধস্তে দণ্ড carte 
বধং YS | 


শিষ্টের রক্ষার্থে ই দণ্ডের বিধান, ইহা নিজেদের ধনবৃদ্ধির 
জন্য নহে! যাহার! শিষ্টপুরুষগণকে পীড়িত করে, 
বধই . তাহাদের '“দণ্ড”। পরবর্তী শ্লোক আরও 
তাৎপধ্যপূর্ণ | | : 
‘যে চ রাষ্ট্রোপরোধেন বৃদ্ধিং কুৰ্ব্বত্তি কেচন ; 
তদৈব তেইনুমার্য্যস্তে কুনপে কৃময়ো যথা || 


“যাহারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করিয়া নিজের উন্নতির (ধনবৃদ্ধির ) 
চেষ্টা করে, তাহাদিগকে মৃত দেহে উৎপন্ন কৃমির স্তায় 
তৎক্ষণাৎ বধ কর! কর্তব্য I 

সারা ভারতে এখন এ প্রকার দ্গুৰিধি অপৰিহাৰ্য্য (7 
এই দণ্ডনীতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে মহাভারতের একটি 
দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। মহারাজ স্বৃদ্যয়ের- রাজত্বকালে 
শঙ্খ ও লিখিত নামে. দুই তপস্বী ভ্রাতার দুইটি পৃথক 


১ 


ভাদ্ৰ, ১৩৮১ ] 


আশ্রম ছিল। দুই মহাত্মার তেজংখ্যাতি সারা রাজ্যেই 
। স্বীকৃত ছিল৷ 
__ কালচক্রে একদিন শঙ্খমুনির অনুপস্থিতিতে লিখিত 
মুনি তাহার আশ্রমে ভ্রমণ করিতে উপনীত হইয়া দেখেন 
আশ্রমবৃক্ষগুলি wie ফলে পূৰ্ণ। লিখিতমুনি লোভ- 
বশতঃ অনেক ফল সংগ্রহ করেন এবং কতকগুলি ভক্ষণও 





করেন। এবতাবস্থায় শঙ্খমুনি আশ্রমে উপস্থিত হয়েন 


এবং লিখিতমুনিকে হলেন, “আমার অনুপস্থিতিতে, 
এভাবে ফল সংগ্রহ করিয়া তুমি চৌর্য্যবৃত্তির অপরাধে 
অপরাধী হইয়াছ। তুমি রাজার নিকট যাইয়া দণ্ড 
গ্রহণ কর। তবেই এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে ।” 
“তথাস্ত’ বলিয়া লিখিতমুনি তখনই রাজসকাশে 


উপস্থিত হইলেন দ্বারবান মুনিবরের উপস্থিতির, 


"সংবাদ মহারাঁজাকে জ্ঞাপন করিল। মহারাজ তখন 
| অমাত্যগণধহ যন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন। মুনিবরের 
উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া মাত্র তিন্নি মন্ত্ৰণা স্থগিত 
রাখিয়া অমাত্যগণসহ, নগ্রপদে মুনিবরের অত্যর্থনার্থ 


'ঘ্বারদেশে উপস্থিত হয়েন এবং যধাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ-' 


পূৰ্ব্বক মুনিন্রকে পাণ্য-অৰ্থ্য দিয়া যথাযোগ্য আসনে 
উপবেশন ক্রান। অমাত্যগণসহ মহারাজ মুনিবরের 
শুভাগমনের কারণ অবগত হইয়া বলেন, “মুনিবর, 


৫ 


প্রার্থনা 


১৫৭ 


=e ৫১১০৬০৮৫৯৮৫, 


আপনি সাময়িক মোহবশতঃ এ কাধ্য করিয়াছেন এবং 
অপরাধ শ্বীকারও- করিয়াছেন এ অপরাধ ক্ষমার 
যোগ্য ৷” মুনিবর বলেন যে; তিনি দণ্ডের জন্য আসিয়াছেন, 
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসেন নাই। তখন মহারাজ, 
তৎকালীন দণ্ডবিধি অনুযায়ী মুনিবরের দুই বাহুছেদনের 
আদেশ করেন। রাজাজ্ঞায় মুনিবরের ছুই বাহুই ছেদন 
করাহয়। . 
১ এখানে ব্যক্তি নিব্বিশেষে দণ্ডবিধি যে মুহূর্তে 
ভারতে প্রবর্তিত হইবে, সেই মুহুর্ত হইতেই ভারতেও 
সত্যযুগ মুর্ভ হইবে। কালোবাজারী, মজুতদারী, 
ভেজালকারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার দুৰ্নীতি সমাজ হইতে . 
বিদূরিত হইবে। | 
ঝতয়শ্চ সুখাঃ সৰ্ব্বে 
ভবন্ত্যচ নিধাময়াঃ! 
ষড়খতু স্ুখজনক ও.নিরুপদ্রব হইবে | 
“ase পচ্যা পৃথিবী ভবস্তোষধয়স্তথা ।”’ 

তুমি কধিত ন| হইলেও শস্তশালী ও ওঁষধি পূর্ণ হয়। 

এই দণ্ডবিধির অপ্রয়োগে পরিবারগুলিও উচ্ছ. অল | 
পুত্রকন্তা অন্যায় করিলেও অনেক পিতামাতা স্লেহাসক্তি- 
বশতঃ শাসন করে না ৷ ফলে সমাজ ও দেশ ধ্বংসমুখী, 
স্ববধীসমাজ কিংকর্ভব্যবিমুঢ় । 
৩ 


প্রার্থনা 


আমি অতি দীনা, ভক্তিবিহীনা, 
আছি তব পানে চাহিয়া; 
নিজ কৃপাগুণে, আসিও অদিনে, 
জীবনের পথ বাহিয়া। 
ভুল যদি হয়, শেষের সময়, 
তুনি যেন ভুল করো না, 
পুরাইও সাধ, ক্ষমি’ অপরাধ 
সদ্মুখ হতে সরে| না। 


শ্রীমতী শান্তিলতা দত্ত | 


অজানা জগতে দুৰ্গম পথে 
_ একলা দিওনা ছাড়িয়া fl 
নিজে ধরি হাত, লয়ে যাবে সাথ, 
আঁলোক-শিখাটি ধরিয়া ৷ 
পারিনি ডূবিতেঃ.ভকতির স্রোতে, 
ভাগীরথী নীরে তাঁসিয়া, 
তবু মনে আশ, না করি নিরাশ, 
লৰে মোরে নিজে আসিয়া | 


BP এবং ওরা হুজন: 


e 


পাচ ॥ 


। 


শ্যামাদাস দে 


মহাভারতের ভাস্বতী-অনল গল্পটা বোধহয় পড়েন নি 
প্রফেসর | 
স্পেন্সর মুখস্থ কর! মানুয-_রামায়ণ মহাভারত পড়তে 
যাবেন কোন BTA! পড়েন নি তাই রক্ষে, তা না হলে 
ওর আর আমার নামের মধ্যে সেই পৌরাঁণির গল্পের যে 
ঠাট্টাটুক্‌ জড়িয়ে আছে, সে ঠাটটাও কি না করে ছাড়তেন 
একদিন? অন্তে শুনলে কী ভাববে কে জানে, হ্বরোদি 
শুনলেও হয়তো সহজভাবে নিতে পারবেন না, কিন্ত 
"আমি তো জানি ওঁর ঠাট্টাগুলি নিতান্তই সমুদ্রপৃষ্ঠের 
ate ঢেউ | তার গভীর তলদেশে অটুট BES) | 
সেখানে ঢেউ নেই, সাড়া নেই। সেখানে কেবল 
নিষ্প্রাণ শুচিত! | 
অনল সেন, আর আমার নাম ভাম্বতী we | 
নাম ভাস্বতী ও অনল | 

শুনেছি আমার নাম . রেখেছিলেন আমার ue 
তুর নামটা কে রেখেছিল? বুড় হলে rig একদিন 
ভাম্বতী-অনল কাহিনীটি আমায় শুনিয়েছিলেন। তখন 
কে চিনভ অধ্যাপক অনল সেনকে ? গল্পটা শুনে সেদিন 
ছলনাপ্রিয় কৌতুক-রসিক নলের উপর আমি বীতশ্রদ্ধ 
হয়েছিলাম! হদয়হীন অগ্নিদেবতা 
প্রেমহধারস আস্বাদন করতে চান না| অন্তপূর্ব 
নারীকে বলপ্রয়োগে বক্ষোলগ্রা করেই তিনি তৃপ্ত। 
আর মাহিম্মতিপুরীর নীলতনয়া নীলনয়না ভাস্বতী চায় 


1 
আমাদের 


এমন এক পুরুষকে বরমাল্য দিতে যে তাকে দেখে মুগ্ধ ' 
হবে, হবে প্রণয়প্রার্থী। তার নীরব পূজার নৈবেদ্য 


নিবেদিত হয় সেই আজও অদেখা প্রেমিক পুরুষের 
উদ্দেশ্ে। মাঁহিত্মতী কুমারীর বরমাল্যপ্রার্থীরূপে 


যেদিন দেখা দিলেন অনল, ভাস্বতী প্ৰশ্ন করেছিল, 


‘আমার পৃজা গ্রহণ করে আপনি কি তৃপ্ত হয়েছেন দেব?" 
‘তৃপ্ত হয়েছি, কুমারী ৷ 
কিন্ত অনলের অগ্নি-নয়নে মুগ্ধতার আবেশ কোথায়? 
কোথায় প্রেমবিহ্বলত11, তিনি মুগ্ধ নন, তিনি লুঝ। 
সে কথা স্বীকার করতেও সংকোচ নেই নির্লজ্জ 'অনলের | 


সক্রেতেস্‌, প্লাগে, কান্ট, হেগেল, স্সিনোজা, : 


সেই একনিষ্ঠ wa পত্নীপ্রেমের নাম 


নারী হৃদয়ের 


‘a বরমাল্য আমি ভাকেই দেব যিনি মুগ্ধ হবেন 
আমাকে দেখে ৷) | ১ 
“তাই দিও |’ 
. TSR এক তরুণ ব্ৰাহ্মণকুম।র সুবর্চা। কী আকুতি 


ছিলে হ্ববর্চার চোখে । একদা তাস্বতীর বরমাল্য লাভ 


করল স্ববর্চা। এ স্ববর্চাও আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী 
অনল। অনলের ছলনায় দীন ব্ৰাহ্মণকুমার এলেন 
রাজকারাগারে বন্দী হয়ে, আর রাজ্যর কাছে গোপনে 
আত্মপরিচয় দিয়ে সুবর্চারপী অনল যুক্ত হয়ে আবার 
এলেন অনলরূপে ভান্বতীর কাছে। ভাম্বতীর হৃদয় 
তখন স্ববর্চাকে দান কর! হয়ে গেছে। অনলের কাছে 
ভাস্বতী আজ পরন্ত্রী। লুৰ অনল, কামার্ত অনল পরম 
উল্লাসে উপভোগ করলেন একটি বিমুখ .নারীদেহ। 
তৃপ্ত হলেন তিনি! কিন্তু ভাম্বতীর তৃপ্তি তখন সুবর্চার 
সন্ধানে ভেসে গেছে জোতস্বিনীর জলে। সুবর্চার 
উদ্দেশ্যে রচিত বরমাল্য সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে 
জলে । 

‘হে সৰ্বৃতুখ,, আমার এই দেহই কেবল আপনার 


. অধিভারে, হৃদয় সুবৰ্চাব ৷” 


“সেই স্ববর্চাই যে আমি ।” 

‘না, আপনি অনল। হৃদয়হীন অগ্নি !’ 

‘এই মন নিয়ে তুমি আমাকে দেহ দান' করবে? 
এ যে অশুচি দান!” ; 

‘এ আপনারই কৌতুকের দান। শুচিতাকে দগ্ধ 
‘করেই আপনার তৃপ্তি? ভাস্বতীর্‌ দু'চোখে গভীর 
বেদনার তপ্ত-ধারা। 


গল্প শেষ করে দাছুর চোখের পাঁতাও ভারী হয়ে - 


এসেহিল। ভারী গলায় বলেছিলেন, ‘জানিস দিদি, 


f. 


পুরাণকার এ গল্পে পুরুষকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।' ' 


একদল অনল, যাঁরা নারীকে কেবল ভোগের সামগ্রী" 


রূপেই চায়--নারী কোনদিন ভাঁলবাসেনি তাদের ।'' 


আর একদল YAS], যারা নারীকে দেখে মুগ্ধ হতে জানে 
নারীর বরমাল্য লাভ করে তারাই ৷ আশীর্বাদ করি 


ভাদ্র, ১৩৮১ | 


তোর জীবনে যেন স্ৃবৰ্গার আবির্ভাব ঘটে। কোন 
অনল যেন ছলিয়ে না টলাতে পারে তোকে | 

aig কি জানতেন সেদিন যে আমার জীবনেও এক- 
দিন অনল দেখা দেবে এমনি করে? ভাস্বতী চেয়েছিল 








সরস 





অনলের yar, নিজেও চেয়েছিল মুগ্ধ হতে। তৃপ্ত: 


হতে। Fa হতে নয় | কিন্ত আমি কি aa হয়ে পড়েছি 
এক বিবাহিত পুরুষের গ্মাসঙ্গ কামনায়? ছিঃ ছিঃ, কী 
অশুচি বাসন! ! এই জন্যেই কি এতখানি বিশ্বাস করে! 
স্বরোদি তাঁর সংসারটা আমার উপর ফেলে নিশ্চিন্তি 
আছে স্তানাটোরিয়াম-এ ? না, স্বরোদি না, তোমার 
অনল অনল নয়, সে YAS | তাঁর চোখের সবটুকু আলো, 
তার সবটুকু তৃপ্তি তোমারই। তাইতো এ-ভাম্বতীর 
সব পূজা সহ নৈবেগ্ধ নিস্ফল হল। মুগ্ধতার একটি 
আলোকশিধাঁও জলল না এ অনলের চোখে। তুমি 
ভয় পেওন| স্থবরোদি। আশীর্বাদ করো! দাদুর দেওয়া 
নামের মর্ধাদা যেন আমি রাখতে পারি । লুন্ধতার কাছে 
t পরাজয় যেন আমার না ঘটে । সে যে মরণ। 

‘ও রাঙামাসী, শীগ্‌গির সাজিয়ে দাও। বাবুর 
আসার সময় হল না?” পাড়া বেড়িয়ে ঘেমেচুমে ছুটতে 
ছুটতে এসে একধাক্কায় আমার দিবাস্বপ্র ভেঙে দিল টুটু। 

প্রফেসর কলেজে, মন্টু YS, স্থলে, পাড়ার মাসী 
পাড়ায় পাড়ায় সংবাদ সংগ্রহে রত। সারাটা! VAT 
এত বড় বাড়ীতে অসম্থ অবসরের চাপে আমি হাঁপিয়ে 
উঠি। আর সেই আইডল্‌ ব্রেইণটা পেয়ে এ পুরোনো 
গল্পের ডেতিলটা আমায় মাঝে মাঝে বড় জালায় ! 
যেমন আজ দালাচ্ছিল। বাঁচিয়ে দিল, টুটু ! মনে 
মনে হাসলুম খানিক! “অলস মস্তি দ্ধ শয়তানের 
কারখানা” কথাটা ভীষ্বণ সত্যি। তবু রক্ষা যে এই 
শয়তানের কারখানাটা চোৰে দেখা যায় a | 

আমার ভূমিকাটা এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। অধ্যাপক 

এসেনের স্ত্ৰী eyes চিকিৎসার জন্যে ‘আছেন র"চ়ির- 


BE এবং ওরা VHA 


১৫৯ 





একটা স্তানাটোরিয়াম-এ। ওদের তিনটি নাবালক 
শিশুর দেখাশোনার জন্তে স্ৃতরাং একজন forty 


“ আবশ্যক এক্ষেত্রে মানুষ প্রথমেই খোজে আত্মীয়স্বজন | 


তারপর চেনাজন। এ ভার নেবার মত আত্মীয়স্বজন 
বড় সহজে জোটে না । যদিবা জোটে তার অথবা তাদের 
ভারটাই. শেষ পর্যস্ত বেশি হয়ে পড়ে । তাদের বেতন 
দেওয়া যায় না বলেই তাদের কাছে সর্বদা নত হয়ে 
থাকতে হয়। অধ্যাপকের ভাষায় সেটা একটা বিঞ্জী- 
ওব্‌লিগেশান। ওঁর মতে বেতন না নিলে কেউ যথাৰ্থ 
দাঁয়িত্ব'নেয় না। তাই উনি চেয়েছিলেন উপযুক্ত বেতন ' 
দিয়ে একজন উপযুক্ত গভর্ণেস্‌ রাঁখতে | চেনীজনদের 
মধ্যে পড়ে গেলুম আমি, তাই চাকরিটা জুটল আমারই 
বরাতে । আর জুটল এমন সময়ে যখন এই চাকরি না 
পেলে আমার তল্নি গুটিয়ে চলেই যেতে হত পাকিস্তানে । ‘ 
যেতে হত সেই পরম বৈষ্ণব কাকার কাছে। যে কাকার, 
কাছ থেকে একদিন আমি পালিয়ে এসেছিলুম জীবন 
বিপন্ন করে। 

- এই তিনটি অসহায় শিশুর গভর্ণেস্‌ আমি'। গৃহকর্তার 


, অনুপস্থিতি কালে এ বাড়ীর কেয়ার টেকারও আমি।. 


এদের সকলের হ্বধ-্থৃবিধা বিধানের জন্যেই আমাকে 


মাইনে দিয়ে রেখেছেন অধ্যাপক অনল সেন । এ চাকরি 


আমার অস্থায়ী |’ এর মেয়াদ মিসেস্‌ সেনের স্বস্থ হয়ে 
ফিরে আসা পর্যন্ত । আমি অশিক্ষিতা হলে বলা চলত 


আমি এ বাড়ীর ঝি। নিতান্ত বি. এ- টা পাশ করেছিলুম 


টেনে;বুনে তাই বেতনটাও বেশি এবং পদটাও সম্মানিত 
_গতৰ্ণেস্‌ | এই কুমিকাট মাঝে মাঝে ভুলে যাই বলেই 
তো যতো সমস্তা? টুটুর সাড়া পেয়ে আবার ফিরে 
এনুম স্ব-ভূমিকায়। 

এবার সাজাতে, বসব টুটুকে। aa বাদেই এসে 
পড়বে AG, UHL | তাদের AST ধুইয়ে খেতে দেবে 


ঠাকুর | 
(ক্রমশঃ) 


- রচিত হইয়াছে 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যধর্ম শাস্ত্র 
শ্রীস্বরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার 


আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাঁস 
আলোচনা করিলে নিইসন্দেহে"বুঝিতে পারা যায় যে 
আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য ধর্মমূলক। আমাদের দেশের 
প্ৰাচীন ধর্মমতগুলির প্রচারের উদ্দেশ্টেই,যেন আমাদের 
প্রাচীন ' বাঙ্গাল সাহিত্য গীতিসাহিত্যরূপে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল । আমাদের সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি 


পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ধর্মভাবের বিকাশ সাধন! 


Fal | সেজন্যই আমাদের গাহস্থ্য এবং সামাজিক জীবন; 
এমন কি রাজনীতি যুদ্ধবিগ্রহাদিও ধর্মের, প্রভাবমুক্ত 
নহে। তাই আমরা দেখিতে। পাই বাম রাবণের যুদ্ধ 
লইয়া রামায়ণ, কুরুপাগ্ডবের যুদ্ধ লইয়া মহাভারত, গীতা 
এভাবে প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের 
লেখনীমুখে কেবল ধর্মের কাহিনীই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাই বলিতে হয় আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ধর্ম- 
শাস্ত্ৰ ৷ এবং আমাদের ধর্মমতগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যেই 
যেন আমাদের বাঙ্গাল! সাহিত্যের জন্ম। 

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাষার ইতিহাস আলোচন! 
করিলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মমতগুলির 
দলাদলিতে লৌকিক ভাষার জাহিত্যের সৃষ্টি এবং পুষ্ট 
হইয়াছে । এই পুণ্যভূমি তারতেই ত্রাঙ্মণ্যধর্মের সহিত 


'প্রতিদ্বন্থিতায় বৌদ্ধধর্মে কি পালি-সাহিত্যের উৎপত্তি হয় 


নাই? প্ৰাচীন ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া! 


কি শিখদের ধর্মে পঞ্জাবী-সাহিত্যের স্থষ্টি হয় নাই ।{- 


. ইউরোপে রোমীয় খৃষ্টানদের সংঘের বিবাদে তাহাদের 


দেশীয় সাহিত্যের কি পরিপুষ্টি হয় নাই? এভাবে 
প্ৰতিদ্বন্দী 
সাহিত্যের উৎপত্তি অস্বীকার . করার উপায় নাই। 
আমাদের বাঙ্গাল! সাহিত্য ধৰ্মমূলক গীতিসা হিত্যব্ূপে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। “সেদিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতা- 


' ময়ী, তাহার প্রতি চরণক্ষেপে বিচিত্র ছন্দের লীলাভঙ্গী, 


তাহার কণ্ঠে নানা মন-মাতান রাগরাগ্িণী” 
(ডঃ শহীছুলাহ)। বাহার] বাঙ্গাল! ভাষাকে সাদরে 
আহহ্বান করেন নাই, তাহারা বলিয়াছিলেন-- 


ধর্মের ঘাঁতপ্রতিঘাতেই বিভিন্ন ভাষার 


“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ত চরিতাঁনি চ। 
_ ভাষায়াং মানবঃ শ্ৰুত্বা রৌরবং নরকং ব্ৰজেৎ |” 
বাংলাদেশ তিন যুগে তিনটি ধর্মমত সমস্ত ভারতকে 
দিয়েছে। প্রাচীন যুগে মীননাথের নাধধৰ্ম, মধ্যযুগে 
চৈতন্যদেৰের বৈষ্ণবধর্ম, এবং বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের সেবাধর্ম। * * মীননাথই বঙ্গের 
আদিকবি। তিনিই প্রাচীন "ধর্মের শাপে বিনু 
বঙ্গসন্তানগণকে পুনরুজ্জীরিত করিবার জন্য সর্বপ্রথম বাণীর 
সরস মন্দাকিনী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত “করেন” 
(ডঃ শহীদুল্লাহ )| মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
কতৃকি নেপাল হইতে আবিষ্কৃত এবং চর্যাচর্য বিনিশ্য়েৰ 
টাকায় উদ্ধৃত মীননাথ রচিত এক্‌টি পদ--- 
“কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট । 
কৰ্ম্মকু রঙ্গ সমাধিক পাট ॥ 
কমল বিকপিল কহিহ ন জমরা | = 
. কমল মধু পিঁবিবি ধোকে ন ভমরা॥” 
নাথযোগী মীননাথ রচিত উপরে উদ্ধৃত পদটিকে 
আমাদের সাহিত্যাচাৰ্যের| বাঙ্গাল! ভাষার প্রাচীনতম পদ 
বলিয়! একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার “পরমাৰ্থের” 
এবং “বিকসিল” আধুনিক বাঙ্গালা রূপের সমান । 
“যতদুর দলিল প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে বলতে 
হয় যে মীননাথই বাঙ্গাল ভাষার আদিম লেখক। ক*, 
মীননাথ বাঙ্গালী, “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে” তাকে, “চন্দ্ৰদীপ 
বিনিৰ্গত” বলা হয়েছে, “নিত্যাহ্নিকতিলকে” ( লিপিকাল 
১৩৯৫ খৃঃ অঃ) লেখা আছে তীর “বরণা বঙ্গিদেশে” 
au) “চন্দ্ৰদ্বীপ বাঁখরগঞ্জ জিলার প্রাচীন নাম” 
(ডঃ শহীছুল্লাহ ) মীননাথ রচিত উপরে উদ্ধৃত কবিতার 
ব্যাখ্যায়ও বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ধৰ্মমূলক। 


পরমার্থ লাভের পথ, এবং সমাধি অবস্থাই পরমার্থ 
গুহার দরজা | সমাধিযোগে সহত্রার কমল বিকশিত 


হইলে WAT ভয় থাকে না, কারণ চিত্ত ভ্রমর এখন 


অনবরত সোমধারাপানে মত্ত থাকে” (প্রতিধ্বনি )। 
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তাহা এই--“গুরু বলিতেছেন, বিবিধ প্রকার কৰ্মযোগইঁ- 4", 


ভাদ্ৰ, ১৩৮5 | 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ধৰ্মশাস্তৰ 


১৬১ 


aaa et Nf APA AAO পিপিপি 





প্চ্যাচর্যবিনিশ্টয়* একখানি চৰ্যা বা গানের সংগ্রহ 
~ গ্রন্থ! মহাফহোপাধায় হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী মহাশয় ৯৯০৭ 
| ইংরাজিতে নেপাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া- 
_ ছিলেন। তাহার "চলে ভাষাতত্বামোদিগণ বাঙ্গাল! 
ভাষাতত্বের আলোচনার এক অপূর্ব স্থযোগ পাইয়াছেন। 
ডঃ শহীদুল্লাহ, ডঃ গুবাধচন্দ্র বাগচী, ডঃ স্ন্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ডঃ স্বৃকুমার সেন, ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
প্রভৃতি ' সাহিত্যাচাহ্রেো , এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা 
করিয়াছেন। "চৰ্য” অর্থ হইল আচরণীয়, এবং “অচৰ্য” 
অর্থ হইল শ্বনাচরণীয়। অতএব বুঝিতে “হইবে ধর্ম- 
সম্বন্ধীয় বিণিনিষেধ লইয়াই চৰ্যা বা গানগুলি রচিত 
হইয়াছিল । এবং Ml বা গানগুলিতে উভয়বিধ নির্দেশ 
নিশ্চিতরূপে প্ৰদত্ত হইয়াছে-_তাই ইহা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় | 
ইহাতে ৫০টি চৰ্যা =| গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে | 
সাহিত্যরথীন্বা এগুশি সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়া সিদ্ধান্ত 
। করিয়াছেন যে, এগুল বাঙাল! সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা 
কীর্তনের প্রাচীনতঙ নিদর্শন! এবং এগুলির ধৰ্মতত্ব 
. প্রধানতঃ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । অধিকাংশ 
চর্যাপদে দার্শনিক স্দত্বের আলোচনা দৃষ্ট হয় (চর্যা বা 
গাঁন--১১ €, ১০১ ১২, ১৩, ২৬, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৫৯ ), 
কয়েকটিতে যোগের ( চর্যা--২, ১৯,,৩৬ ), আলোচনা 
আছে, কে'ন কোন চর্যাতে যোগ -ও তন্ত্রের সহিত 
তত্বালোচন-ও দৃষ্ট হুইয়া থাকে (চর্যা--১৪), কয়েকটিতে 
তান্ত্রিক মতবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে (৩, 
গীতা এবং বেদান্তের উপদেশের ন্যায় চৰ্যা বা গানগুলিতে 
গুরুর উপর নির্ভর sata উপদেশ আছে।' কোন কোন 
চর্যাতত্ব হ্বোগবাশ্ঠি রামায়ণের অনুকরণে রচিত 
হইয়াছে (১১৪, ৪৯, ৫০ ইত্যাদি ৷; চৰ্যা গুলিতে সংস্কতের 
জাতিছন্দ অহুস্থত হয় নাই, এগুলি মিত্তাক্ষর রীতিতে 
নী রচিত, এবং 'যথাসন্তব সংক্ষেপে এগুলির ভাব প্রকাশ 
"করার চেষ্টা করা হইয়াছে তাই টাকা ব্যতীত এগুলির 
মৰ্মাৰ্থ বুঝা কষ্টকর। সন্ধ্যা বা সমাধির afew বিশেষ- 
ভাবে বিচার বিবেচনা না করিয়া লৌকিক এবং 
আভিধানিক্ক ভাষা- সাহায্যে চর্য| বা গানতন্তের বিচার 
করিলে অনেকস্থলে ভূল হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। 


৪১২৭) | 


fee | 


চর্যাচর্ধবিনিশ্চয়ের টাকাকাঁর হইলেন wifes মুনি- 


‘দত্ত শর্মা । যদি টীকা না থাকিত তবে আলোচনাকারি- 
গণ কতক আলো sos অন্ধকারে সবকিছু ঝাপসা 


দেখিতেন।, অর্থাৎ খানিক বুঝা যায় আবার খানিক 
বৃঝ। যায় ন! অবস্থায় পড়িতেন--এঁ চর্যাগুলি রচনা 
করিয়াছেন কাহার| ? "এগুলি বৌদ্ধদের, এগুলি নাথদের 
_শৈবযোগীদের | * * বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালার ছড়া,’ 


বাঙ্গালার দৌহা--এককালে তর্জেমা হইয়া এশিয়ার 


দেশদেশান্তরে ছড়াইয়| পড়িয়াছিল! তাহারা আদর 
করিয়া বাঙ্গালার সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ শুনিভ, দেবতা 
বলিয়া তাহাদের পূজা করিত, তাহাদের প্রতিমা'গড়াইয়া 


মন্দিরে মন্দিরে রাখিত, তাহাদের নামে যাত্রা উৎসব 


করিত।- তাহাদের গানগুলি, ছড়াগুলি, দৌহাগুলি 
নিজ নিজ ভাষায় তৰ্জম| করিয়! বিহারে বিহারে রাখিত, 
যত্ন করিয়া পড়িত পড়াইত। হ্বতরাং বাঙ্গালা ভাষা 
এবং বাঙ্গালী জাতির একটা শক্তি ছিল, যাহাতে শুধু 
প্রতিবেশীদের নয়, দূরদূরাস্তের. লোককেও মোহিত 
করিতে পারিত” (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী )। 
আমরা চর্যা বা গান হইতে বাঙ্গালার সে সময়কার 
সমাজচিত্রের কিছু কিছু আভাষ পাইতে পারি। সে 
সময় অখণ্ড বাঙ্গালাদেশে কাপালিক এবং যোগিনী দৃষ্ 
হইত। কাঁপালিকের1 উলঙ্গ থাকিত-_“নিঘিন siz 
কাপালি, জোই লাঙ্গ” .(চৰ্য৷ ১০), ৷ “সহজ শিংদালু 
কাহিল লাঙ্গা” (চর্যা--৩৬ ),* তাহাদের কানে কুণ্ডল, 
পায়ে ঘন্টা ও TIT পরা থাকিত, তাহারা ডমরু বাজাইত, 
শরীরে ছাই মাধিত (চর্ষ--১১), যোগিনীগণের মধ্যে 
কেহ কেহ ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিল ( চৰ্য|--৪, ১৮ ), নটা- 
বৃত্তি এবং গায়িকাবৃত্তি ডোম মেয়েদের একচেটিয়া ছিল, 
ইহারা নগরের বাহিরে থাকিত কার" তাহার? অন্পৃশ্যা 
তাহার? তাঁত এবং বাশের চ-ঙ্গারি বিক্রী করিত 
এবং গণিকাবুত্তও চালাইত (চর্য _-১০, 
হাতী গৃহপালিত পণ্ড fox, ইহার" ছাড়া পাইলে ay 
বনে faa পাড়ত ৷ চর্যা - ৯. ১৬), ৰন্ত উট কৌশলে ধরা 
RES, তখন ইহার। বিকট চীৎকার করিত ( চর্যা--১৭ ), 
কবি সরহ তাহার গানে উটের উল্লেখ করিয়াছেন। | 


১৮), তখন 


১৬২ 





te 





~~ 


তখন হরিণ শিকার করা আমোদগ্রদ ছিল, কখন 
কখন জাল দ্বারা হরিণ শিকার করা হইত (চর্যা__৬, ২৩) 


“গৃহসংসারের ড্রব্যাদির মধ্যে কুঠার, দর্পণ, তালা, চাবি, . 


টাঙ্গি প্রভৃতির ব্যবহার ছিল (চর্যা_-৪, ¢, ৪৫১ €০, ৩২), 
নদীপথে নৌকা চলিত, লঙ্কা পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশের 
. নৌকা পাড়ি দিত, জলপথে ডাকাতের তয় ছিল 
(চর্যাঁ-৮, ১৩, ১৪, ৩২, ৩৮), নানাবিধ aoa 
বাজাইয় বেশ ঘটা করিয়া বিবাহ-উৎসব হইত | বর- 


প্রবর্তক 


et ee গাল পি-ল 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


[ ভাদ্র, ১৩৮৯ 





লাঁউয়ে তাতের তার বারা, 
এবং দান্ডী ও চাকি দিয়া বীণা নিথ্রিত হইত, ছড়ি দ্বারা 
বীণা। বাজান হইত (ও--১৪ ), দাবাখেলা জনপ্রিয় ছিল, | 
(&--১২ ), wx মন্ত্র প্রথা ছিল, গুরুশিষ্য প্ৰথাও ছিল 
(৩৪, ৪০ ), কাহারও বঙ্গদেশে (পুর্ববঙ্গে ) স্ত্রী গ্রহণ 
নিন্দার বিষয় ছিল (এ--৩৯), পদ্মানদী দিয়া 
নৌকাযাগে gece বাহির হইতে আসিয়া 
বাঙ্গালদেশ লুটপাট করিত (এ--৪৯ ), মদ প্রস্তুত 


কন্ত| খাটে শয়ন করিত, কর্পূর দিয়! “তাহার! তাছুল করা হইত, কাপালিকেরা খুব মদ খাইত 
খাইত (চৰ্য৷--২৮), বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণার প্রচলন (এ-_৩,৯)! 

অপ্ৰাকৃত লীলা 

শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ 


ভক্তের সঙ্গে ভগ্রাদের লীলা চি “মধুর ' ভক্তের 

মাধ্যমে সৰ্ব্বকালেই এ বিচিত্র লীলা | বিলাঁসের পরিচয়ে, 
_ আমাদের মন সীমাহীন অনন্ত আনন্দের অনুভূতি ats 
করে। এ জন্য যুগে যুগে আমরা প্রত্যেকেই এই অসীম 
আনন্দময় মধুরের পিয়াসী | 


সেদিন বরাহনগর গঙ্গার তীরে “রামকৃষ্ণ সেবায়তনে” ৷ 


গিয়েছিলাম “সাধু-সম্মেলন” উৎসবের ভারিখ জানতে | 


আমার সঙ্গী 'স্নেহের উষ!|-মা’র বিশেষ : প্রয়োজনেই. 
যাওয়া । ছুই যুগ বর্মহনগরবাসী হয়েও এ আশ্রমের. 


সঙ্গে যোগাযোগ নেই ৷ ৷ 
আশ্ৰমমাত| ৷ শ্রদ্ধেয় অর্চনা 
আলোচনা শেষে আশ্রমবাঁিলী' শ্রদ্ধেয় ' 
মায়েদের পূজিত বিগ্রহমন্দিরে গেলাম গোপাল বিগ্ৰহ 
প্ৰণাম করতে (এর অলৌকিক লীলাকাহিনী পূর্বে 
জান! ছিলে), কিন্তু গিরিধারী বিগ্রহের মধুর জীবন্ত 
হাসিতে আমার মন আনন্দে আত্মহার! হওয়ায় আমি 
মনের একান্ত আকুতিতে প্রণাম জানিয়ে আবার ফিরে 
এলাম আশ্রমমায়ের কাছে। সেখানে আশ্রম-অধ্যক্ষ 
* স্বামী নির্ধেদানন্দ মহাঁরীজও উপস্থিত ছিলেন।, এর! 
উভয়েই ‘আমার মনে বিগ্রহ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন 


পুরীমা’'র সঙ্গে 


J প্রাচীন | 


সাধিক!' 


ত, 
* 


জেগেছিলো, তার সুন্দর সমাধান করলেন ও আমার 
অনুরোধে এ লীলা-কাহিনী প্রকাশের অনুমতি দিলেন, 


.এজন্ত.আমি তাদের faa চিত্তের প্রণতি জানাই। 


এবার অপ্রাকৃত মধুর মনোহর মুরলীধারী নয়নাভি- 
রামের বিচিত্র লীলা-কাহিনী পরিবেশনের আগে 
কাহিনীর পূর্ণতা রক্ষার জন্ত স্থান-কাল-পাত্রের বিষয় 
ক্ষুদ্ৰ লেখনীর মাধ্যমে একটু জানাই | 

যুগাবতার . ঠাকুর রামকৃষঞ্চেদবের .লীলাভূমি 
দক্ষিণেশ্বর। ইহারই সংলগ্ন বরাহনগর শহর আরো 
কারণ প্রায় পাঁচশত বছর আগে বাংলার যে 
মহাপুরুষ সমগ্র ভারতে নাম-কীৰ্ত্তনের প্রেমানন্দে জীবকে 
অপ্রাকৃত আনন্দদানে এ মরজীবন ধন্য করেন তাঁর 
পুত-পবিত্র পদধুলি স্পর্শ এ সহর আজও. Baer 
হৃদয়ে ধারণ করে রয়েছে! | 

আবার এখনও দেড়শত বছর পূর্ণ হত্বনি যুগাবতাৰ & 
ঠাকুর শরীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র পদরেণু স্পর্শে এ 
সহর ধন্য । ঠাকুরের বড় স্নেহের দুলাল যে বারোজন, 
তারা অর্বত্যাগী HATA) এঁদের মধ্যে ঠাকুরের 
আশীষে কয়েকজন দিকপালম্বরূপ অর্থাৎ জাগতিক 
সবকিছুর সম্পর্ক দূরে ত্যাগ করে সাধনায় মগ্ন হন নি, 














হয়েছেন | ৃ | 
এইরূপ অমৃতণথের : দিকৃপাঁলস্বরূপ ছিলেন 
ঠাকুরের মানস সন্তান এবং আমার পরমগুরু স্বামী" 
অতেদানন্দ মহারাজ! এ সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধেয় আমার 
গুরুদেব স্ার্মী est লিখিত “যেমন শুনিয়াছি” 
বইখানিভে বিশেষ পরিচয় পাই | 

সর্বজল্শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দজীর প্রিয় শিষ্য স্বামী 
সত্যানন্দ' ইহার সংসারশ্রমের নাম সত্যব্ৰত মুখাজা। 
এবং আম-র গুরুদেবের অতিপ্রিয় “সত্যব্রতদ1” | এর 
গৃহজীবনের পরিচয় বিশেষ গৌরবপূর্ণ। বংশগরিমায়, 
শিক্ষার ক্ষেত্ৰে, আঁহিক অবস্থায়, যে দিকেই লক্ষ্য কর 
যায়, সৃবতেই বৈশিষ্ট্যের গৌরবে এ পরিবার 
গৌরবাছিত। আবার ভবিষ্যৎ জীবনে পরিচয় পেলাম 
অন্তর-সম্পদ্দে লোকাঁতীত । 

এক সময়ে কাশীপুরে মহেন্দ্ৰনাথ মুখাজীর বাড়ীতে 
স্বামী অতেদানন্দ মহারাজ. আসেন এবং পিতা মহেন্দ্র- 
নাথের কাছে পুত্র সত্যব্রতকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন, কিন্তু আমাদের মন সাংসারিক বিচারে. যা’ 
করে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো 1. বিত্তবান, 
উচ্চপদস্থ রাঁজকর্দ্চ:রী পিতা Ags মহেন্দ্ৰনাথ মুখার্জী 
স্বামীজীন মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 

কিত্তব কালের অমোঘ বিধানে পরমযোগী স্বামী 
অতেদানন্দজীর ইচ্ছাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। 
আমরা তাঁকে চিনলাম জনকল্যাণে সর্বত্যাগী 
সচ্চিদান্ন্দময় পরমযোগী স্বামী সত্যানন্শ রূপে । তার 
স্থাপিত বরাঁনগর “sree সেবায়তন” এ সহরের বিশেষ 
গোঁরকের বস্তু এখানে জনকল্যাণ এবং সাধনা, দইয়ের 
মিলন এক সঙ্গেই চলছে। এ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হতে 
স্বামীজী বাণিক উৎসবে একদিন “সাধু-সম্মেলন” ব্যবস্থা 
করেন! বর্তমানে" তার আশ্রিত সন্তানের! স্বামীজীর 
জন্মতিতথতে এ উৎসব পালন করেন | 

স্বামীজীর পিতা ২৭।২৮ বছর আগে নিজ পরিজন সহ 


তীৰ্থভ্ৰমণ করে, বাড়ীতে তার ছোট মেয়ের জন্ত জয়পুর 


হতে "গিরিধারী” বিগ্রহ নিয়ে কাশীপুরের বাড়ীতে 


ভাদ্র , ১৩০১ | অপ্রাকৃত লীলা ১৬৩ 
বরং আমা:দের মত সাধারণ জীবেরও পথের দিশারী ফিরে এসে সাদরে কন্যাকে দিয়েছিলেন। সেই হতে 


এই বাড়ীর তিনতলার “ঠাকুরঘরে” এই বিগ্রত সেবিত 
হয়ে এসেছে; কয়েক বছর পরে বিগ্রহ অধিকারিণীর 
পরলোক প্রাপ্তিতে বাড়ীর বড়বধূ অর্থাৎ সকলের প্ৰিয় 
“stam” বিগ্রহ সেবার ভার নেন। 

২৪1২৫ বছর আগে স্থরুল গ্রামের রাখাল ছেলে 
বৰ্দ্ধধান শ্যাম-সায়র দীঘিতে- এক দেবীমুণ্তি পায়। 
সে বিগ্রহটীকে নিয়ে, এসে এক জদ্রলোককে দিয়ে 
দেয়। সেই ভদ্ৰলোক সিউড়ীর আশ্রমে এসে তার 
গুরুদেব স্বামী সত্যানন্দজীর হাতে বিগ্রহটী দেন। বিগ্রহটী 
বহুদিন জলে থাকায় কালে রং এবং এ বিগ্রহ কোন 
দেবী তা বোঝা যায় নি। উহা পরিন্ধার করার জন্য 
কুলুঙ্গীতে রাখা হয়েছিল সন্ধ্যার পরে স্বামীজী জপে 
ব্‌সে আশ্রমবাসীদের জানান এ বিগ্রহ “ভোগ” চাইছেন, 
sors কিছু খাবার দাও। স্বামীজীর ইচ্ছাস্থযায়ী ভোগ 
দেওয়া হোল। পরের দিন বিগ্রহ পরিষ্কার করার পর 
জানা গেল ইহা অষ্টধাতুর শ্রীমতী বিগ্ৰহ ! পরে স্বামীজী 
সিউড়ী হতে (‘রামকৃষ্ণ সেবায়তনে"” আশ্রমবাষে 
শ্রীমতী রাঁধারাণীর বিগ্রহ স্থাপিত হয়। আর রাস, দোল 
ইত্যাদি উৎসবের সময় কাঁশীপুর হতে গিরিধারী বিগ্রহ 


'আশ্রমে আন| হোত এবং রাধারাণী সহ gH বিগ্রহই 


বসনে ভূষণে যথারীতি সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে লীলা- 
বিলাসে সকলকে আনন্দ দান করতেন। উৎসব শেষে 
গিরিধারী স্বস্থানে চলে যেতেন। কয়েক বছর আগে - 
উৎসব শেষে যথারীতি কাশীপুরের মন্দিরে গিরিধারী 
বিরাজিত। 

দুপুরবেলা “ভালমা” স্বপ্নে দেখেন একজন হিন্ধুস্থানী- 
বেশী মহিলা তিনতলায় উঠে যাচ্ছেন । ভালমা তাকে 
উপরে উঠতে মানা করলে, তিনি দুই কোমরে হাত দিয়ে 
বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন হিন্দীতে “গিরিধারী আমার 
জিনিষ চুরি করে এনেছে, আমি জিনিষ সহ তাকে নিতে 
এসেছি ।” স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এ স্বপ্নে ভালমা এত 
তন্ময় হয়েছিলেন যে, তিনি ইহা বাস্তব মনে করে 
ছোঁটজা’কে ডেকে বলেন তিনতলার মন্দিরে দেখতো 
কে উঠে গেল। কিন্তু উপরে কাউকে দেখা না গেলেও, 
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গিবরিধারীজীর চাদরে শ্রীমতীর গহনা রয়েছে দেখা গেল: 
- আশ্চৰ্য্য এ জিনিষ কারো নজরে পড়ে নাই | 
এ ঘটনা বরানগরে শ্বামীজীকে জানানো হলো। 


তিনি সব শুনে চিরদিনের জন্য গিরিধারীজীকে .গঙ্গাতীর' 


প্রবর্তক ' 


Nr 


[ ভাদ্ৰ, ১৩৮১ 


ao 





. পূজিত বিগ্রহ-মন্দির ৷ এখানে আনন্দময়, নয়নাভিরাম 


প্রেমময় প্রভু অমর যুগলরূপে বিরাজিত। 


০০৮ 


এ মন্দিরে মানসসরোববৈর চন্দচুড়' মহাদেব এবং .. |" 


তার পুজার উপকরণ এখানে উপস্থিত হওয়া অতি 


সংলগ্ন আশ্রমে নিজ বাসকক্ষে শ্রীমতীর পাশে স্থাপিত বিস্ময়কর। সব শেষে এ কথাই মনে জাগে অপ্ৰাকৃত 
করলেন। বর্তমানে এই বাস-কক্ষ আশ্রমমাতাদের লীলা আজও হয়। 
জীবনশিস্পী মতিলাল _ 
'_ ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
, | ৩০ | | ; 
গ্োন্দলপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ অবাঞ্চনীয়' ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা স্থষ্টি হইতে পারে সেই- 


মতিলাল শ্রীঅরবিন্দকে সহরের'' দক্ষিণ প্রান্তে 
গোপালবাবুর বাগানের নিকট পথিমধ্যে নামাইয়া দিয়া 
যান! 
যাহাতে গোলমাল না ঘটে, এজন্য উভয়ের মধ্যে এক 
BES সঙ্কেতের ব্যবস্থা হইয়াছিল | অধিক রাত্রে গোন্দল- 
পাড়ার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে 
তাহাকে লইয়া যাওয়| হয়। তারপর দিন সন্ধ্যার পর 
হালদারপাড়া অঞ্চলে ৮রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
ভাড়া কর! চালাঘরে. লইয়া যান। এই সময়ে 
এীঅরবিন্দের সকল প্রকার তত্বাবধানের ভার নৱেন্দ্ৰনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেন। চাঁলাঘরে অবস্থানকালে 
Base দুধপান ও ফলাহার এবং নরেন্দ্রনাথের 
বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিতেন | 


. সেই বৎসর সরস্বতী Jel উপলক্ষে চন্দননগর ষ্টেশন 7 


রাস্তায় বাগবাজার করদের বাগানে, এক প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। ওঁ প্রদর্শনীর সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্য 
যথাস্থানে প্রেরিত হয়। অরবিন্দবাবূর আত্মগোপন 
কালে প্রদর্শনীর কাজ শেষ হইলেও, বাগানবাড়ীর চাৰি 
প্রীশচন্দ্র ঘোষের নিকট ছিল । সেই বাগানে অরবিন্দ- 
বাবুকে রাখার মতলবে একদিন রাত্রে 'নরেন্দ্রনাথ 
গীশচন্দ্ৰের বাড়ী গমন SCAT | তথায় তাহাকে না পাইয়া 
চারু রায়ের বাড়ীতে শ্রীশচন্দ্রে সাক্ষাৎ পান। চারু 
রায়ের সাক্ষাতে নরেন্ত্রনাথ সকল জানাইলে এক 


অরবিন্দবাবুকে রাত্রিকালে চিনিবার পক্ষে 


জন্য উভয়ে সেই স্থান, পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া আসেন । 
এবং 
প্রীঅরবিদকে ' করদের বাগানে স্থানান্তরিত করেন] 
সেই সময়ে Aga fey নরেন্্রনাথকে' চাঁরিটী বাণী দেন £ 
“গীতার শিক্ষা সর্বদাই মনে রাখিও। 
কথা, চন্দননগরে অবস্থান কালে তোমার সহিত আমার 
নিয়মিত দেখা পাওয়া দরকার--কলিকাতার' নিখুত 


সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবে | তৃতীয় কথা, 


সময় অমুল্য, মানুষ দুপ্রাপ্য, অতএব সময় আর মানুষের 
দিকে লক্ষ্য রাখিও ৷ চতুর্থ কথা, আচরণের মধ্য দিয়া 
যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ হয়--তাহারই চেষ্টা করিও 1” | 
শ্রঅরবিদ্দকে গোন্দলপাড়ায় পৌছাইয়া দিয়া 
শ্রীমতিলালের ঘাড় হইতে দায়িত্বের গুরু বৌঝ। নামিয়া 
গেল। তিনি নিজকে স্বচ্ছন্দ মনে করিলেন, একটা আস্ত 
মানুষকে সতত গোপন রাখিবার চেষ্টা যে কি সাংঘাতিক, 
তাহ! মতিলাল প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছিলেন | 
শ্রীঅরবিন্দকে লইয়াই তাহার স্থত্ৰপাত। 
এদিকে সংসারের অপচ্ছলতা 
চলিয়াছে।' 
একযোগে gary হইয়া না উঠে. তাহা হইলে টানা 


ক্রমেই বাঁড়িয়। 


চারু রায়ের অগোচরে ‘তারা একদিন পরে | 


পারিবাঁরিক জীবনের মধ্যে যদি সকলে 


/ 


টানি শুধু বাহিরেই ঘটে না, অস্তরেও বিপ্লব বাধিয়া ' 


যায়। 
উঠিতেছিল। 


মতিলালের জীবনও ক্রমেই বিষময় হইয়া 


রর 
Ba 


দ্বিতীয় . 
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সংসারে সকলেই উদাসীন । আঞ্তাবলে ঘোড়ার 
ছোলা নাই । গোয়ানে এক পাল গরু, তাহাদের বিচালী 
নাই! মালি, avis ঝি, কয়েকমাস মাহিনা বাকি 
“বলিয়া! বকাবকি আত করিয়াছে! সহিস কোচম্যান 
আসিয়া তলুবর তাণাদা করে| এই অবস্থায় যাহাদের 
দ্বারা যে কাজ তাহা হচারুরাপে সম্পন্ন করাও যায় না। 
মনিবের দুরবস্থা বুৰিল বি চাকরও অবাধ্য হয়। মাহিনা 
এক কড়া ছাড়ি না fey কাজে ফাকি দিবে 
দশ বাড়ীর কাজ লই৷ মনিবকে আলাতন করে । 

এদিকে রাঁধারা দেবী মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর পর 
peels কঠিন গীভায় শয্যাশায়িনী হন ৷ তাহাকে 
দেখিবার জন্তু মতিলাল্রে যাই যাই করিয়া আর যাওয়া. 
হইতেছে,ন | শেষে পীড়া সঙ্কটাপন্ন। মতিলাল জরুরী 
খবর পাইয়| geste উপস্থিত হইলেন। মতিলাল, 
যাইয়! দেখিলেন রঞ্ধারাণীর স্বর wa তিনি উত্থান", 
শ্তিরহিতা। wate অন্ধকারে রূপের ডালি যেন' 


মৃত্যুবার্ভ। 


ঢাকা পড়িয়াছে। মতিলাল বৃঝিলেন মধ্যম ভ্রাতার 
ৃত্যুবিরূহে তিনি অধৈর্য! হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ 
নিদারুণ শোকে তাহার হৃদয়খানি একেবারে ভালিয়| 
পড়িয়াছে। মতিলাল: তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন. “যদি সবখানি হৃদয় আমায় দিয়া থাক, তবে সে 
হৃদয় আত্মীয়স্বজন যেইই হউক, কাহ:রও মমতার ঠাই 
পায় কেন?” সেইদিন রাধারাণী সে কথা এমন গুরুতর 
করিয়া লইবেন মতিলাল কখনও ভাবে নাই। ইহার '' 


' কিছুদিন পর চোখের উপর দিয়া শৌকপ্রবাহ বাহিয়া 


গেল। জনকের মৃত্যুশয্যার. net রাধারাণী প্রস্তুর- 
পুগ্তলিকার মত দীড়াইয়৷ রহিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
শ্রবণ করিয়া নিমেষহার! নেত্রে তিনি 
মতিলালের মুখের দিকে চাহিয়া বৃহিলেন। এক বিন্দু 
অশ্রু তাহার গণ্ডে বহিয়া পড়িতে তাহা .রুদ্ধ হইয়া 
গেল। জগতের যত কিছু ভাব, প্রবৃত্তি, সংস্কার তিনি 
বুকে চাপিয়! নিষ্পেষিত করিলেন। 

| (ক্রমশঃ) 


এক-একট দীর্ঘ পথের শেষে _ 
ভবঘুরে 
[জ্রসি দাস হ্বচরিতাস্] : 
(কোন-কোন পলশব্দে নৃপুরের ধ্বনি বেজে ওঠে = 
কারো-কারেো কণে অজন্তার সৌন্দর্য মুখরিত হয় 
কেউ-কেউ ব্যশার হৃদয়ে হাত রেখে 
নতুন দাআজ্য জয্বের স্পর্ধা এনে দেয়।' 


কখলো-কখনে মনে হয়, পৃথিবীতে এখনো অনেক 
নরম আলো ছড়িয়ে আছে, 
অনেহ পাখি-তকা প্রভাত আছে: 
অনেক শৈল্পিন্দ সন্ধ্যা আছে 
এক-একটা দীর্ঘ পথের শেষে সত্যই মিলে যায় 
রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য | 
e 


ঢ় তুমি 
শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায় : 
কেউ যদি নাই কাছে ডাকে 
তবু মোর কেটে যাবে দিন। 
বাজে তো বাজুক নিরাশীয় 
আমার এ স্বুরহারা বীণ! 
হয়তো বা Va মোর 
নিতে যাবে আলোর এ রেশ 
চোখের জলের পারাবারে 
দেখা দিবে রজনীর শেষ | 
তবুও তো জানি আমি রব 
আমার ভুবনও মিছে নয়, 
এরই মাঝে একদিন তুমি 
. ডাক দেবে ওগো মায়াময় | 


. _ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা 
| অধ্যাপক কালীপদ সমাদ্দার 


এই সাতাশ বছরের স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের 
পরাধীনত| যে কিছুই ঘুচে নাই বরং উহার সংস্কার 
জাতিকে পরাধীনতার মুখে আরও অগ্রসর করাইতেছে। 
আমর! বসনে এবং অশনে পাশ্চান্ত ভাব অনুকরণ 
করিতেছি। ইহার ফলে আমাদের রুচি ও জাতীয়ভাঁব 
বদলাইয়াছে। ইহা কি পরাধীনতার বৃদ্ধির কারণ 
নহে? হিন্দু জাতির সংস্কার যদি এইরূপে.রূপাস্তরিত 
হইতে থাকে তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা 
আশু লোপ পাইবে | | 


দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া 


দেখিলে আমর! জীবশে ভুলপথে 'চলিতেছি, ইহাই 
বোধ হইবে। 
সন্তান | বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ ইহাই আমাদের প্রাচীনত্বের 
পরিচয় দেয়। এই জাতিই ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামনাকে 
সমবায় পদ্ধতিতে প্রচলন করিয়া সমাজজীবন গঠন 
করিয়াছিল | ওঁ পদ্ধতি এ জাতি এখন অনেকস্থলে 
বিস্মৃত হইয়াছে, তাই স্বাধীনতা হারাইতেছে। 

এই জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে 
হইলে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদন করাইতে হইলে 
'চাই ধর্ম, অৰ্থ ও কামনার সমতা বা অবিচ্ছেগ্ভ সম্বন্ধ 
প্ৰতিষ্ঠা eg | এ জাতিকে আর ভ্রষ্টপথে চলিতে দেওয়া 
কোনোমতে উচিত নহে। এই বহুকাল আচরিত পথে 
চলিয়া জাতি ধৰ্ম্মে, কৰ্ম্মে যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিত 
তাহা আজ সমাজজীবনে ছু্লভ দেখা যায়, জাতি আজ. 
মরণের পথে অগ্রণী | 


আমরা অমৃতজাতির ও আধ্যজাতির 


এই আর্যজাতীয় হিন্দুধর্শাবলম্বী দেশ, কাল উপযোগী **” 


মান্বগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং মানবের & 


কল্যাণসাধনায় স্বাবলম্বী স্বধশ্মী সমগ্র মানবজাতিই হইতে 
হইবে ৷ নার - 
জাতির অন্ন ও বসন সংস্থানে জাতীয় জীবন গঠন 
কৰিতে হইলে চাই স্বাবলম্বন ও স্বধৰ্ম্মের জ্ঞান ATS Fal | 
কিন্তু পরিবেশ ও অবস্থার পরিবর্তনে আজ জাতি ভ্রষ্ট- 
পথে চলিতেছে। ইহার প্রতিকার আধুনিক পরিকল্পিত 
যাবতীয় নিরাপত্তা বিধান বিফল হইতেছে। বৃদ্ধিভ্রষ্টতার 
দরুণ স্বাধীনতার পথ ত্যাগ করিয়া পরাধীনতার অতল 
গর্ভে অগ্রসর হইতেছে। 
জাতির দুষ্ট রুচির ও আচরণ জীবনধৰ্ম্মে নানাবিধ 
বিঘ্ন বা সঙ্কট উপস্থিত-করিতেছে। একালে খাদ্যদ্রব্যের 
STS বসনের অভাব ও সভ্যতাৰ রূপায়ণে জাতীয় = 
দুর্বলতার পরিচয় দিতেছে। জাতিকে শক্তিশালী... 
করিতে হইলে অচিরে জাতীয় ধর্মের অর্থনীতির ও 
কামনার সংস্কার আবশ্যক। _ 
আশার বিষয় যে, প্রবর্তক সঙ্ঘ, স্বরূপানদ্দজীর = 
অযাচক আশ্রম প্রভৃতি কতিপয় ধৰ্ম্মসংস্থা একাঁলে জাতীয় 
জীবসরক্ষার্থে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, যোক্ষে সমতা রাখিয়া 
শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতিতে কর্মসাধন * 
করিতেছে | ' এইরূপ. জীবনেই প্রকৃত দান, যজ্ঞ ও 
তপস্তায় সুষ্ঠ মূল্যায়ণ সাধিত হইভেছে। কল্পিত যাবতীয় 
শিল্প-অনুষ্ঠান দেশের বেকার সমস্তা, শান্তি অন্নসমস্ত| 
এবং আনন্দের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে পারিবে AL 
ঙ 


সে মুক্তি আমার ইপ্সিত 


প্রশীস্ত-ভবাই 


অন্ধকারের আলোয় খুঁজে পাই আমার মুক্তি 
" আলো বাতাস পুষ্পে পত্রে 
প্রতিটি রঙে খতু-বৈচিন্যে . - 

আমার মুক্তি আমার সৌন্দর্য । ৷ 


| | A 
বিশ্বের স্থিতিশীলতায় যে পবিত্রতা . | 
যে মাধুর্য আজো জেগে আছে ' *. 
আমাদের হদয়াকাশে 

আমি এখন সেই মুক্তির উপাসক 

সে-মুক্তি আমার ইদ্সিত। 


শ্রীঅরবিন্দ 


শীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


সেই সে চেতন-দীপ্ত বহ্নির ন্ফুলিঙ্গ দিয়া 
প্রাণকেন্দ্র HSA. ভারতের ভাঁব-ভাঁবনায় 
বিনিদ্র প্রহর কত আত্মসমাহিতে তব 


4 হে যুগধি অরবিন্দ, প্রাণ-অরবিপ্দে মম 
fray প্ৰণাম ছন্দে পাতি আজ তোমার আসন; 
সকল পঙ্কিল গ্লানি দুঃখ-ভয়-ক্লেশভার 
তোমার প্ৰদীপ্ত ভায়ে SH আজ কর বিমোচন। 


যুগের তামসী রাত্রি প্রজ্ঞার সবিতৃ দিয়া 

জীবন-মন্ত্রের বাণী নব খকে উচ্চারিয়া 

প্রোজ্জল করেছ খষি, ভ-রতের তীৰ্থক্ষেত্ৰ: 
লভে আজ নব রূপায়ণ। 


সে এক অতীত বহ্নি বিপ্লবের দাবানল 

_ ঘন্তর-গুহীয় আলি’ রচিয়াছ যজ্ঞ-ইতিহাস; 
ক্লীবক্লিষ্ট ক্ষীণ খণ্ডে আর যত হীনবলে 
নুতন সঙ্কেত দানি’ সে অস্তিত্ব করেছ বিনাশ। 
মিথাা নয়, স্বপ্ন নয়, নহে তো কল্পনা 
তাকিকের তর্ক নয়, জটিল জল্পনা, 

মিথ্যা কোন দম্ভ নয়--একটি চেতনা মাত্র 


স্বপ্নের সমুদ্র ay যাপিয়াছ fee যাতনায়। 
অখণ্ড তাঁরত-সতা! জাঁতি-বর্ণ ভেদ 
তোমারি সে স্বপ্নলোকে ভিন্ন কোন ছেদ 
যুগাবর্ডে মান নাই, অভেদ আত্মার ভাব 

| ছিল তব ধ্যান ধারণায়। 


হে মহৰি, otras প্রশান্ত প্রমূৰ্ত্ত মূণ্ধ 


' অন্তর-আকাশে মম আর এই পৃথিবীর পথে 


অনন্ত গ্রহের মাঝে তুমি এক জ্যোতিগ্রহ সম 
আমারে উত্তরি” লহ তুচ্ছ এই মলিনতা হ'তে | 
জীবনের মৃত্যু নাই নাহি কোন.লয় 

দেবত্বে বিলীন হ'তে এ মহা প্রত্যয়. 


' তোমার ভাবনা হ'তে মোর এই ভাবলোঁকে 


WAIT করেছে প্রকাশ । রেখে দাও সদ] পুণ্যব্রতে | 
| ৬ ৰ 
তোমার চিঠি. 
অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
চিঠি পাবো ৰ +, একঘেয়ে দিনগুলো 


মাঝে মাঝে এই আশা হয়; 
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যবে বসে থাকি siete ৷ 
বৈদ্যুতিক পাণার তলায়-- 
চকিতে চমক দিয়ে দূরে চলে যায় 

ae কার যেন হাক, 

মনে হয়, ডাক পেয়াদার-_+ * 

আশা নিয়ে মনে দাড়াই জানালা-পাশে ; 
ও BY মনের SA | 


বয়ে চলে মন্দাক্রান্তাগতি মন্দবেগনিঝ/রিণী সম। 
পরাণে শ্বসিয়া ওঠে সুদুরের আশা 
আবদ্ধ বিজন নিসাথী-আলয়ে। ফু 
গোধূলির রাঙা আভা মনে আনে 
বিদেশি-সঙ্গীত-স্বৃতি |. 


অকস্মাৎ কোনদিন কোন এক ডাকে 
চমকি’ জড়তা ভাঙি’ -হয়তে| দেখিব 
এসেছে তোমার চিঠি 
.. 'বাণী বয়ে সেই বিদেশের ॥ 


grate অশ্ব 
'কবিরাজ নিচ সেনগুপ্ত 


' অথ বৃক্ষ বিশাল শাল্মলীগোষ্ঠীর একটি asta 
প্রাচীন তথা সনাতন অটবীরপেই সর্বজন-আদৃত 
দেবপ্রতীকমন্য। যুগষুগান্ত কাল হইতেই শক্তিসীধকগণ 
এই বৃক্ষতলেই নিবদ্ধ শক্তিগ্রতিমা স্থাপন করিয়] পূজাদি 
করিয়া আসিতেছেন। খধিযুগেও এই মহাবৃক্ষছা য়াতেই 
বেদী স্কাপন করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! 
করাইতেন। গীতাশাস্তের দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিজ 
মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন “অশ্বথ সর্ববক্ষাণাং”। ইহা 
আকারেও যেমন বৃহৎ গুণেও অতীব Heyy ইহার 
উৈষজ্যশক্তি এত অসীম যে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 
কারণে অশ্বথ বৃক্ষকে বৃক্ষরাজ উপাধি দান করিলে তাহ! 
যথোপযুক্তই হয় সন্দেহ নাই। ইহা ভারতের সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাবৃক্ষের পরমায়ু এক হাজার 
বংসরেরও অধিক হয়। বিশেষতঃ নাগা, 
SIA, গাড়ে। প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে দেখিয়া 
'আপিয়াছি এই বৃক্ষকে মহাশক্তিপ্রতীকরূপে তাহাদের 
পুরোহিত যথারীতি বহুল উপকরণে পূজা-অৰ্চনা করিতে 
(ভোগরাগের প্ৰাচুৰ্য্য নিবেদনে ) এবং হাতী, হরিণ 
বলিদান দিতে--এঁ বলির পশুমাংস প্রসাদীরপে ভাগ 
কঁরিয়| নিতে, এ পশুরক্তের তিলক গ্রহণ করিতে এবং 
ওঁ পৃজাতে উপচৌকন ও অঞ্জলি দিতে দেখিয়া চমৎ্রুতই 
হইয়াছি। আমাদের দেশের দুৰ্গাপূজা, কালীপুদ্ধা বা 
অন্যান্য শক্তিপূজাপেক্ষা কোন অংশেই হেয় নহে, বরং 
অধিক প্রেরণা ও ভাবাবেগপূর্ণ ও গুরুগন্ভীর ৷ 

এরার এই ৃক্ষরাজের তৈষজ্যসম্পদ সম্বন্ধে আলোচন! 
করা যাক, আয়ুৰ্বেদ বলেছেন £-- 
এপিপ্পলো জৰ্জ্জর শীত পিতপ্রেক্রণাঅন্প্রজিং I 
৷ গুরুত্তবরশে রুক্ষো বর্ণ্যো যোদিনিশোধনঃ ৷৷” 

. অর্থাৎ অশ্বথ দুষ্পাচ্য, শীতবীৰ্য্য, পিত্ত্ন, ক্ফাপহারক, 
ব্ৰণ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক 
ও যোনিবিশোধুক1 = 

ইহাৰ ভৈষজ্যলক্ষণ নিয়নরূপ £-- 
রোগাক্রান্ত. রোগী বা রোগিণী স্থিরভাবে থাকিতে 
ভালবাসে, নড়াচড়া করিতে ইচ্ছা করে ন|। AAU 


সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে৷ 


ভূটান, 


বিমর্ষভাৰু। মাথা-ঘোরা, বমনেচ্ছা, মাথার তালু 
আলা এবং উত্তাপবোধ, মুখমণ্ডল হরিদ্রাত। এই বৃক্ষের 
ত্বক, চামড়া, ফুল, ফল ও পাতা যেকোন একটির ক্কাথ 
বা কাচা রদ নিয়লিখিত ব্যাধিতে বিশেষ উপযোগিতা 
যথা 

নাসিকা হইতে রক্তত্াব, রক্ৰসাবী অর্শ, রক্তাতিসার 
এবং রক্তামাশয়, Tea কাসি, রক্তমূত্র, রক্তবমন, 
সজীলোকের উজ্জল লালবর্ণের অত্যধিক খতুত্াব দেখা 
দিলে পুরাতন অশ্বথ-বৃক্ষের শিকড় হইতে ত্বক লইয়া 
যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করতঃ যথামাত্রায় প্রত্যহ মিছরি 
যোগে ছুইবার সেবন করিলে ২৩ দিন মধ্যেই দুরন্ত 
ব্যাধির নিরশন হয়। স্ত্রীলোকের রজোরোধ হুইয়া যদি 
পাকস্থলী হইতে রক্ত উঠে বা রক্তবমন হয় এ sy 
সেবনে রোগ বিদুরিত হুইবে।' we 

নাসিকা হইতে উজ্জল লাঁলবর্ণের রক্তত্রাব হইলে 
শিকড় হইতে ছাল বা কাচা স্বপুষ্ট ফলের রস নস্ 
(বা নাসাপান) গ্রহণ করিলে অবিলদ্বেই রক্তআব বন্ধ 
হইয়া যায়। 

PP হইতে রক্তআব বা রক্তোৎকাসিতে শ্বাস- 
ome, তা সহ উজ্জল লাল বর্ণের রক্তপাত হইলে বিশেষতঃ 
জীৰ্ণ অবস্থায় (অর্থাৎ রোগ পুরাতন হইয়া যন্মাকারে 
পরিণত হইলে, অতীব পুরাতন অশ্বথবৃক্ষের শিকড়ের 
att, পাকা ফল, যষ্টিমধু, বাসকছাল সমপরিমাণে নিয় 
যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়! যথা মাত্রা প্রত্যহ feasts 
মিছরি সহযোগে সেবন করিলে স্বনিশ্চিত.ও আশু ফল 
প্রদান করে ও BIB রোগের সম্পুর্ণ নিরাময় হইয়া যায় 

রক্তাতিসার, রক্তামাশয়, প্রচুর লালবর্ণের উজ্জ্বল 
রক্রসংযুক্ত প্রস্রায, আঘাতহেতু, কিডনী হইতে রক, 


'হইলেঁ; ঘন ঘন প্রস্রাব প্রবৃত্তি কিন্তু প্রস্রাবের সম 


ব্লাডার চাপিয়! না ধরিলে প্রস্রাব হয় না অথচ বেগ ধার 
করিতে অক্ষম--এইসব অবস্থায় অশ্বথ বৃক্ষের পূর্বোজ্ 
ক্কাথ মিছরী সহযোগে প্রত্যহ যথামাত্রায় ৩ বার সেব 
করিলে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। অতি অল্প সময়েই রোগে 
উপশম হয়। | 


ডি ১৩৮৯ পু 


বজাৰ ন্ট উক্ত কাথ প্রত্যহ ফলপ্ৰদ একটি 
মহৌষধ | 

স্ত্রীলোকের থতুকালে অতিরজ বা অন্ত সময়ে জরায়ু 
mics প্রচুর পরিমাণে রভ্তত্রাব হইলে উক্ত কাথ বিশেষ 
চপযোগী | 

দেহে উপদংশ দেখ! দিলে অশ্বথ বৃক্ষের কচি পাত৷ 
্টাচা হলুদসহ পিষিয়া খাটি সরিষার তৈলে মিশ্লাইয়া 
ল্যাত্রাস্ত স্থানে উত্তমরূপে মালিশ করিলে রোগের উপশম 
wes যায়। 


Gy ত ৭11৮ ২ 


cetyl হইলে ইহার স্বপন ফল ae নিয়! কিছু 
সৈন্ধব লবণসহ পিয়িয়| উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে 
স্ফোটকের ব্যথ! বেদনা চলিয়া যায়, কখনও বসাইয়া 
দেয় অথবা কখনও ফাটাইয়া are বাহির করিয়া 
দেয়। উক্ত sly THOM রোগেও বহুল ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। | 

এই gate শক্তিরই প্রতীক, gore রক্তঘটিত 
রোগেই ইহার নানাবিধ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, কেনন| 
রক্তই মানবদেহের প্রধান শক্তি । 


মহ 


সেও আমি 


7তপতী মিত্রের সংগে আমার সম্পর্কটা ঠিক কী, 
এ-নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুমহলে আলোচনার অস্ত নেই। 
Wee, আমি নিজে আজও পর্যন্ত এর সত্যাসত্য আবিষ্কার 
শ্করতে পারি নি। বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, 
যখন আমর! খুব ঘনিষ্ঠ ছিলুষ, তখন জাঁনতুমই ন! আমরা 
পরস্পরে কে কার SSB] BCR এসেছি! আজ কিন্তু 
শ্তাঁবি অন্ত কথা | তবে, সে-কথা এখন থাক্‌ ।'-- 
তপতী মিত্রের সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় 
বালিগঞ্জের সিংহী পার্কের এক গানের জলসায়! সে 
প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা । আমারই এক 
অধ্যাপকবন্ধু বলেছিল, গান যদি শুনতে চাস্‌ তো 
শুনিস্‌ “কোকিলকষ্টা”র গন। অমন অপূর্ব স্বরেলা গলা 
খুব কম শুনেছি । কথাটা মিথ্যে বলে নি। চোদ্দ-পনের 
বছরের কিশোরী তপতী ত্র যখন তাঁর নিটোল কালো 
চেহার! নিয়ে শচীনকর্তার “ও বিদেশী বন্ধু” আর “নৃতন 
Bsr যবে” গান ছ'খানি শুনিয়েছিল, তখন তাঁকে 
মনে মনে ‘কোকিল|” বলতেই ইচ্ছে গিয়েছিল | সেই 
আসবেই আমার সংগে তপতী মিত্রের পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছিল আমার সেই অধ্যাপক বন্ধুটি। আমি গানের 
আকর্ষণে ধরা পড়লুঘ | 


নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


তপতী মিত্রের সান্নিধ্যে আসবার স্থযোগ এসেছিল 
অতি সহজেই | জানলুম, আমারই এক বন্ধু ওর গানের 
শিক্ষক | সেই সুত্রে মাঝে মাঝে রায়সাহেব ফণী মিত্রের 
বাড়িতে আমার আবির্ভাব ঘটত তার একমাত্র কেন্তা 
তপতীর গান শোৌনবার জন্তে | হাসি পেত, কী সমঝদার 
শ্ৰোতাই না আমি গানের | 

এই আসা-যাঁওয়ার মাধ্যমেই একদিন গানের শ্রোতা 
থেকে লেখাপড়ার গৃহশিক্ষকের পদে পদোন্নতি হয়েছিল 
আমার । বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে রায়পাহেবের ছিল 
একান্ত আগ্রহ আর অটল বিশ্বাস আমার ওপরে । তার 
ধারণা, তার আদুরে, ঈষৎ স্ুলকায়া উদ্ভিন্নযৌবন| sors 
উপযুক্ত গৃহশিক্ষক,_আমিই | আমার দ্বারা তার কন্কার 
দৈহিক ও মানসিক ক্ষয়-ক্ষতির কোন সম্ভাবনাই নেই। 
ভাল কথা । আমিও পরম নিষ্ঠাভরে তপতী মিত্রকে 
সৰ্বগুণে গুণান্বিত। কোরে তুলতে আরম্ভ করলুম ৷ 

প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলার পড়ার আঁসরটা ভালই FITS} | 
শুরু হ'ত প্রচুর জলযৌগের সদ্ব্যবহারে আর শেষ হ'ত 
হাসিহাঁসি মুখে বিদায় সম্ভাষণে । মাঁঝখানটা ভরিয়ে 
দিতাম আমার অধ্যাপনার ঠাসবুহ্ননিতে। অধিকাংশ 


. দিনই তপতী থাকত নির্বাক শ্রোতা, আর আমি 








নিষ্ঠাবান্‌ বক্তা । দু'জনে দু'জনের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে 
থাকতুম। এইভাবে কোথা দিয়ে যে ঘণ্টা রি কেটে 


যেত বুঝতেই পারতুম না। 


Batis তপতীর ছু'চোখে ছিল গানের নেশা, 


' আর আমিও ছিলাম একজন নির্ভেজাল টড 1 


কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাকি ছিল না। stew 


. কাজেই অতি সহজেই আমরা ee পরস্পরের 


কাছাকাছি এসে পড়ে ছিলুম,_-তাতে আত্মিক যোগাযোগ 
ছিল যতট! সাবলীল, জৈবিক চেতনা ছিল ততখানি 
ফন্তনদীর মতো! অন্তঃসলিলা। সাহিত্য, বিষয়ে তপভীর 
‘অনুরাগ ছিল অপরিসীম, তাতে আমার দিক থেকে 
পড়ানোর প্রতি' নেশা ধরে গিয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক 
পড়ানোর ফাঁকে ফাকে সাহিত্য নিয়ে প্রায়ই 
আলোচনা চলতো?,_-সেখানে শেলী বায়রণ কীট্‌স 


এমনকি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের “লুসী পোয়েমস্” কিছুই বাদ 


যেত ন! | রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলে তপতী হয়ে উঠত 
একেবারে আত্মহারা $ মুহুৰ্তে চলে যেতো রবীন্দ্রনাথের 
বাণীপ্রধান গানের প্রাণমাতানে! হবরের ভাবজগতে,-- 


ভূলে-যেতো নিজের সদা-সচেতন আভিজাত্যের কথা ।. 


: 
কখন যে তার শরীর থেকে আঁটসীট- করা সাজ-পোষাক 
শিথিল হয়ে গেছে, 'লক্ষ্যই করত নাঁ। অনেক সময় 
আমার প্রলুন্ধ দৃষ্টিকে শাসন কোরে অন্যদিকে চোখ 


ফেরাতাম, আর সেই অবসরে সে আত্মসচেতন হয়ে. . 


সলজ্জভাবে নিজেকে সংবৃত ক'রে নিত। এতে যে 
আমর! মনে মনে খুশীই হতাম এ-কথ! অস্বীকার করলে 


" সত্যেরই অপলাঁপ করা হবে। 


আমাদের অবস্থাটাকে কিছুটা জটিল ক'রে তুলল 
বেরসিক অংকশান্ত্র। ছুই-এ ছুই-এ যোগ করলে যে চার 
হয়, এই সহজ সত্যটা তপতীকে বোঝাঁতে গিয়ে আমি 
হিমসিম. মাঝে মাঝে ওর ওপর খুব রাগ হ'ত, আর. 
ভাঁবতুম মানুষের হৃদয়টাই কি সব, afew বলে কি কোন 
পদাৰ্থ ই নেই ! আমি অংকশাস্ত্রের নিয়মকাহন; ফরমূল। 


' ইত্যাদি নানাভাবে, সহজ কোরে ওকে বোঝাতে চেষ্টা 


ওর Site ater | 


করেছি | মাঝে মাঁঝে মুখ দেখে বুঝেছি জিনিসটা এখন 


— SSO 





কিন্ত কাঁগজ-কলমে যে-বস্তুটি 


চু তত ঢোক 


DRA ee ne eee eee nee 


আমার কাছে হাজির করা হত অধিকাংশ সময় তা 


থাকত ভুলে-ভর1 | ‘আমি মৃদু Se AAT করেছি, তপতী 
সলজ্জ হেসে আমার Ces aa ফিরিয়ে, দিয়েছে | 
মনে যনে নিজেকে বিব্রত বোধ করেছি,--ধনী-সন্ৰস 
ব্যক্তির একমাত্র guts গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব নেওয়া কী 
বিড়ম্বন ! অগতা! পালটে দিলাম নিরাপদ দূরত্বে থেকে 
পড়ানোর আগেকার পদ্ধতিটা । এখন থেকে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে 
তপতীর পাশে বসে প্রত্যেকটি অংকের সমাধান আমি 


. নিজে হাতেই'ক'রে দিতুম | তপতী খুশী, আমি ক্লান্ত 


এবং বিপন্ন । '_ 
একদিন আবিষ্কার করলুম তপতীর এই না-বোঝার 


.. ব্যাপারটা নিছক অভিনয় । আসলে, তপতী চায় আমার 


ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য । আশ্চর্য, নারী এতখানি ছলনাময়ী ! 


“ভাবতে ভালই লাগত, কিন্ত তপতীর বাবার কথা স্মরণে 


রেখে মন সায় দিত না। বেশ খানিকটা সঙ্কোচ এবং 
আড়ষ্টভাব নিয়ে ওর পাঁশে.বসতুম | এক-একদিন অবশ্য 
ওর বাতাসে উড়ে-আসা৷ অবিন্যত্ত চুলের my 
আমাকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে তুলত। আর, আমি মনে 
মনে আমার এক কবিবন্থুর লেখা কবিতার কয়েকটি 
লাইন আবৃতি .করতাম £ | 
“চুলের গন্ধ.জড়িয়ে ধ’রেছে মোরে 

চুলের গন্ধ হৃদয় জড়িয়ে ধরে 

ডুবে যাই আমি গন্ধের ডুবজলে ৷” 
"আমি গৃন্ধের ডুবজলেই ডুবে গেলাম। 
আমাদের এই পারস্পরিক ভাল-লাগার পর্ব কিন্তু 
বেশিদিন স্থায়ী হম্ঘনি। হঠাৎ মাঝপথে ছেদ পড়েছিল 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রায়সাহেব ফণী মিত্র, অর্থাৎ 
তপতীর বাবার অকাল মৃত্যুতে । ব্যাপারটা যেমনি 
আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয় | . এক নিমেষে সব কি 
যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন ৰ 
আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা এবং শোক- 


' মিছিল। অবস্থাটা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে বুঝলুম 


এ-বাড়িতে আমার প্রয়োজন এবার ফুরিয়ে এসেছে! 
এখন আমি প্রক্ষিপ্ত। তপতীরও বেশ খানিকটা রূপাস্তর 


ভাদ্র, ১৩৮১ ] 


EEE 


, সেও আমি 


১৪১ 


ee eae 








ও তাঁবাস্তর ঘটেছে, যেন এক লাফে দশটা বছর পেরিয়ে 
এসেছে । সে-ই এখন এ-বাড়ির আসল গৃহকর্জা, রায়- 
সাহেব গিন্নী নাযেমাত্র অতিভাবিকা | কিন্তু, আমার 
সংগে তপতীর জস্র্কটাতো! কিছুট। wer! ওর এই 
শ্রীরাধিভার শীশুড়ী-শীশুড়ীভাব আমার আদৌ বরদাস্ত 
হচ্ছিল না।, | 
এমনি সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। বেশ 
কিছুক্ষণ ধ'রে চুণচাপ ব’সে আছি। সেদিকে ভ্রক্ষেপ 
না কোর, বই খৌজবার অছিলায় তপতী গুন্‌ গুন্‌ 
কোরে শান ধরলে £ ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্গুনিয়ে---। 
এই উপেক্ষ। আমি সহা করতে পারলাম না। 


বিরক্তিন হরে বললাম তপৃতী, ভুলে যেও না, এটা 


পড়ার ঘ্র,গানের আসর নয়। 
তপতী সংগে দংগে জবাব দিয়েছিল ঃ ভুল করছেন, 
আমার কাছে গানের অসির সর্বত্র। আর, তা ছাড়া, 
যারা গানের সমাদর করতে. জানে না, তারা তো 
খুনী ! | 
নিজেকে আরও সংযত কোরে নিয়ে বলেছিলাম : 
ও তো! অনেক পুরানো কথা। আসল ব্যাপারটা কি 
জানে| আমার যে-জন্তে এখানে আফা তা তো 
পড়াপ্তন| | ডি 
. তপ্তী এর কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু ওর 
চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল গভীর অবজ্ঞ।| সেদিন সে 
তার SUAS স্ব, হাবভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, 
লেখাপড়াটা আসলে তার কাছে বিলাস । আমিও মনে 
মনে ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম, আর নয়, এখানেই ইতি । 
ধাকাটা সামলিয়ে নিতে ছুঃচার দিন কেটে গিয়েছিল। 
তাঁরপতে, যেদিন প্রথম তপতীদের বাড়িতে “গেলাম, 
রায়সাহেব গিন্নী হঠাৎ সোজা আমাদের পড়ার ঘরে 
এসে উপস্থিত হয়েছিলেন | কোনও ভূমিকা না কোরে 
তিনি সনুনয়ের aca আমাকে বলেছিলেন £ আমি বেশ 





বুঝতে পেরেছি, সেদিন তপতী তোমাকে কিছু অপমান- 
জনক কথ! বলেছিল। * তোমাকে অনুরোধ করছি বাবা, 
তপতীকে তোমার ছোট বোনের মতো দেখো | 

আমাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে তিনি ব'লে 
চললেন ঃ আমরা ছুট প্রাণী ছাড়া এ-সংসারে আর 


কেউ নেই। তপতীর ভাল-মন্দ: সবকিছু তোমাকেই 


দেখতে হবে। যে-কোনো ভাবেই হোক তপতীকে 
অন্তত এই পাশটা করাঁতেই হবে। 

আমার মনের উত্তাপ এক নিমেষে জুড়িয়ে জল হয়ে 
গিয়েছিল। আর, তপতীও শান্তশিষ্ট সরলা বালিকার 
মতো মাথা নীচু কোরে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ কোরে- 
ছিল। আমাদের চিড়-খাওয়া সম্পর্কট! আবার জোড়া" 
লেগে গিয়েছিল। আগের চেয়ে অনেক সহজ, সরল ও 
স্বচ্ছ--কিছুট| আত্মিক | | 

এমনিভাবে আরও একটা বছর কেটে গেল! তপতী 
অবশ্য তখনো! Wis পরীক্ষায় পাশ করে নি। আমার 
জীবনে এল পরিবর্তন | একটা কলেজে পেয়ে গেলাম 
অধ্যাপনার কাজ। এদিকে আমার পিতৃদেবও আমার 
অজ্ঞাঁতসারে স্থির কোরে ফেললেন একটি সন্তৰান্ত পরিবারে 


' আমার বিবাহের ব্যবস্থা ৷ বলা বাহুল্য, আমি Beats 


নিয়ে" তপতীকে পড়াঁতে গেলাম। 


বালকের মতো পিতৃ-আজ্ঞা পালন করলুম । বিয়ের 
কয়েকদিন আগে একখানা সুশোভিত নিমস্ত্রণ-পত্র সংগে 
এক ফীকে নিমন্ত্রপ- 
পত্রখান| তপতীর হাতে দিয়ে বললাম £ যাবে few! 
এক নিমিষে আমার মুখের দিকে চেয়ে তপতী 


খামখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে'। পর মুহূর্তে লক্ষ্য 


করলাম টপ কোরে এক ফৌটা জল এসে পড়ল আমারই 
হাতেলেখা “তপতী মিত্ৰ” নামটার ওপর | দেখলাম, 
চোখের জলে সেই নাম ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে| 
আমি আর দাড়ালাম ন! ৷ এলোমেলো পা ফেল সিড়ি 
বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম | 


য় 


“YU 


ভ্রীধীরেন্দ্রলাল ধৰব 


১ বিশেষ কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম | 
কলিকাতায় ফিরছি । 
গাড়ীতে যে ক'জন আরোহী সবাই বাঙালী | 
ট্রেন ছাড়তে বেশী দেরী নেই। রিজার্ভেশন ছিল 
না! কোনমতে একটু জায়গা নিয়ে বসেছি । ঘন্টা 
পড়লো | হস্তদন্ত করে এক ভদ্রলোক সুটকেশটা হাতে 
নিয়ে কামরায় চুকে প্রথম চলন্ত ট্রেনের ধাঁকায়' ঝুঁপ 
করে একেবারে আমার কোলের উপরেই বসে (পড়লো | 
বিরক্ত হলাম ৷ 
ভদ্ৰলোক তাড়াতাড়ি দাড়িয়ে উঠে - বললেন-- 
"ঝাকানিটা সামলাতে পারিনি, মাপ করবেন। 
যাভীড়! / _.. 
চলবার পথের একধারে BAT স্বটকেশটা Aas 
রেখে তাঁর উপর বসে পড়লেন | সামনা সামনি তার 


কাজ শেষ করে 


মুখের পানে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। TASS, 
যুবক, বয়স বোধ হয় ত্রিশ বছর পার হয়নি। 

আলাপ হলে! | 

এক বছর বাদে কলকাতায় ফিরছেন। বাড়ীতে 


আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখ! করার জন্য মন উৎস্বৃক 
হয়ে আছে। ' বাড়ীতে মা আছেন, ছোট ভাই আছে, 
স্ত্রী আছে। ঠিকাদারীর কাজে fra এসেছিলেন, কাজ 
শেষ হয়েছে, টাকাও আদায় হয়েছে। এবার টালি- 
গঞ্জের বাঁড়ীটা আগে দোতলা করবেন। নীচের তলা! 
ভাড়া দিয়ে উপরে উঠে যাবেন। একট! স্থায়ী আয়ের 
বাবস্থা হবে। ত 

কথায় কথায় বিয়েটা যে লাভ ছে সে কথা- 
টাও বলে ফেলেন! 


এক সময় পকেট বই থেকে একখানি কার্ড বের 


করে এগিয়ে দেন, বলেন, টালিগঞ্জে গেলে আমার 
বাড়ীতে যাঁবেন। 
নিজের কথাই অনগঁল বলে যান, খানিক শুনি 
খানিক সুনিন৷ । E 
গাড়ীতে ভীড় খুব! 


কত লোক উঠছে, কত নামছে। 


প্্যটফরমে কোন ভিখারী কিছু মাঙলেই, সে কিছু 
না কিছু দিচ্ছে। 

প্যা'ড়ার প্যাকেট কিনছে । জোর করে হাতে গুজে 
দিয়ে বলছে- খান না দু’ৰান|, অস্তুখ করবে না। 

মাহিষটি চুপ করে বসে থাকতে পারে না, হয় কিছু 
খায় লা হয় কথা বলে। আমি শুনছি কিনা সে 
তোয়াক। সে রাখে ay | | 

রাত নটার সময় খান খেয়ে AS শুরু করলাম, 
শোঁবার জায়গা নেই | বসে বসেই রাত কাটাতে হবে| 

সে বললো--এভাবে কখনও ঘুম হয়? _ 

জবাব দিলাম না, ঝিমুতে লাঁগলাম। 


of এবার সে চুপ করলো । 


ঘুম সেভাবে হয় না সত্যি, তবুও চোখ বুজে থাকলে 
দেহের ক্লান্তি বোধ হয় কিছুটা কমে, দু দশ মিনিট 
sate আসে খানিক-খানিক। 

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই, মুখ ধোবার 
দাত মাজার হুজুগ আগে? স্টেশনে সকালে গাড়ীটা 
কিছু বেশীই দীড়ায়।, অনেকে টির নেমে মুখ 
ধুয়ে আসে। 

- গাড়ী আবার চলতে স্তর করে। 

অমন্ববাবু জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাতঘড়ি 
দেখে হিসাব. কষে! খানিক পরে বললেন- ঘন্টাঁয় 
চল্লিশ মাইল করে গাড়ী যাচ্ছে, এই টেলিগ্রাফ পোষ্ট- 
গুলোর চব্বিশটায় এক মাইল হয় | | 

তারপর হাঁসতে হাসিতে বললে|--এই চব্বিশট। 


' পোষ্টের একটা ইতিহাস আছে আমার জীবনে । কলেজ 


ক্লাসে আমার রোল নম্বর ছিল তেইশ । আর ললিতের 
ছিল চবিশে। ললিতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হলেই সে 
আমাকে লম্বা লেকচার দিয়ে বুঝয়ে দিত যে পরীক্ষায় 


বেশী নম্বর পাওয়ার ব্যাপানট! জানা নেই, নাহলে সব ' 
* বিষয়েই সে আমাকে হারাতে পারে। খেলাধুলায় সে 


আমার চেয়ে ভাল, ব্যায়ামে আমার চেয়ে সে বেশী 
ওকজ্রন তুলতে পারে, কলেজ ,ম্যাগাঁজিনে তার কবিভ। 
ছাপ! হয়েছে, আমার হয়নি, তাছাঙা -রোলু নম্বরেও 
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তার জ্য়ঞ্জয়কার | একদিন হয় চব্বিশ ঘণ্টায়, রেলপথে 
চব্বিশটা টেলিগ্রাফ পোষ্টে হয় এক মাইল, আরো কত 
কি-- . 
যা জামার কাছে অবান্তর, এমনি আরো! অনেক 
কথাই সবলে |. খাঁনিক চুপ করে থেকে আবার বলে 
গাড়ীর স্পীড কমে গেল নাকি? 


এক বছর পরে বাড়ী ফিরছে, দেরী যেন আর সয় = 


সা 

সময এগিয়ে চলে | 

মানুষটি জানালায় দাড়িয়েই ate) স্থটকেশের 
উপর বলতে যেন আর মন চায় না। রিয়ার 

চাওয়ালাকে ডেকে একসঙ্গে তু’ ভাঁড় চা খায়, 
আমাকেও খেতে হয়! 

' ট্রেন কলকাতার কাছাকাছি আসে | 

ety মানুষটির কথা যেন থেমে গেল। 

গাড়ী ধীরে ধীরে প্রবেশ করলো হাওড়া ষ্টেশনে | 

অনৱবাবু স্নটকেশট! হাতে নিয়ে উঠে দাড়ালেন। 
পাশেই দরজা | TIA খুললেন। প্ল্যাটফর্ষের উপর 


তার ব্যাকুল দৃষ্টি । 


কর্কট-রোগ-সাহচর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 


কর্কট-রোগ-সাহচর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ 


১৭৩ 


nn পা ৯৬ 


বললাম-ব্যস্ত হবেন না আগে গাড়ী থামুক | 

ধ্যাটফৰ্মের উপর এক তরুণ ও সুবেশা এক যুবতী 
দাড়িয়ে ছিল। তাদের গাড়ী পাশ কাটিয়ে গেল। 
অমরবাবু হাত তুলে চীৎকার করে উঠলেন-- 
সমর-- 

তরুণ ও যুবতী এদিকে চোখ ফেরালো | | 

ট্রেনটি ঠিক সেই সময় বাম্পারে ধাক্কা দিয়ে থামলে? ' 
একটা ঝাকানিতে গাড়ী কেঁপে উঠালা। এক হাতে 
স্বটকেশ এক হাত সামনে বাঁড়ানো। কোন অবলম্বন 
ধরা নেই। সেই ঝাঁকানিতে অমরবাঁবু ঝুপ করে বাইরে 
পড়ে গেলেন। | 

-গেলেোগেলো- Issa 
উঠলো । = 

লাফিয়ে উঠলাম । প্ল্যাটফর্মের ফাকের মাঝখানে 


শঙ্কিত স্বর 


অমরবাবুর গায়ের জামাট! চোখে পড়লো। তখনও 
গাড়ীরচাঁ কা কি ঘুরছে! 
গাড়ী থেকে নেমে দাড়িয়ে রইলাম। কুলিবা 


চাকার নীচে থেকে দেহটা টেনে বের করলো | স্পন্দন. 
হীন ৷ | 


fe 


aria গুপ্ত 


অতিথি কর্কটংব্যাধি--হিংঅ আগন্তক, 

এ ভঙ্গুর দেহ-গেহে এলে আশা-ভরে 5 
অধিষ্ঠান করো aca শান্ত সমাদরে , 
সাধ্যমত সৎকাঁরেতে র’বে| FASTA | 
পরম-প্রেরিত তুমি; সমুৎফুল মুখ 

তাই মোৱ । মহাকাল-বিনিগিত ঘরে 
দেহাত্ত অবধি রহো ; দোহে তারপরে 
সে-শিব-সানিধ্যে যাবো সমপিত-বুক । 


~ 


আমি যা’র--তুমিও তে! তাহারই নিৰ্যাণ | 
অনিত্যের সমাহাৰে নিত্য-লীলা তা’র ; 
এ লীলা-রহন্তে কা’র মুগ্ধ নহে প্রাণ !-- 
এ যে মহোদধি মাঝে উনিরই উৎসার | 

_ সে-শাশ্বত সবারেই প্রেম করে দান !-- 
এলে ব্যাধি মৃত্তিতে যে প্ৰীতি-পরীক্ষার | 


সভ্ব-নংবাদ _ 
রেণুকণা ঘোষ 


কেন্দ্রসঙ্ঘে বিভিন্ন অনুষ্ঠান 8 ১৭ই শ্রাবণ ১৩৮১ 
(ইং ২রা আগষ্ট ১৯৭৪ ) শুক্রবার ঝুঁলন-পৃর্ণিমা-সগ্মেলন 
গোস্বামীঘাটস্থিত শ্রীমন্দিরে অনুষ্টিত হয়। অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘ-সভাপতি। সঙ্গীত,সমবেত 
উপাসনা, শ্রীমন্তগবদ্গীত!' পাঠ; মহাভারত পাঠ, সঙ্ঘ- 
বাণী পাঠ, ভাষণ"ও পূৰ্ণ প্ৰশস্তি মস্ত্রোচ্চারণে অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি হয়। | 

২৫শে শ্রাবণ ১৩৮১ (ইং ১০ই আগষ্ট ১৯৭৪) শনিবার 
HAT |, শ্রীত্রীসঙ্ঘগুরুদেবের বিধানানুযায়ী এই 
দিন সংযম-ব্রত-গালল ও রাত্রি ১২টা হইতে ১টা একঘন্টা- 
কাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিরত থাকা হয়! 

wort শ্রাবণ ১৩৮১ (ইং ৯৫ই আগষ্ট ১৯৭৪) 
বৃহস্পতিবার শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা-বর্ষণের মধ্যেই 
ভারতের অষ্টাবিংশতি স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের 
আবির্ভাবোৎ্সব পালিত হয়। আশ্রমে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় 
মাঙ্গলিক সঙ্বধ্বনি, জাতীয় সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রো- 
চ্চারণের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সঙ্ঘ 


সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত! সঙ্ঘ' সম্পাদক হ্বামী 


শ্রদ্ধানন্দজী সকলকে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাণী পাঠ করান । 
অতঃপর আশ্রমের নাটমন্দিরে শ্রীঅরবিন্দের হ্বসঙ্জিত 
প্রতিকৃতির সমক্ষে তার পুণ্য জীবন-কথা সঙ্গীত, আবৃত্তি 
ও ভাষণে আলোচিত হয়। আলোচনায় অনেকেই 
অংশ গ্রহন করেন। '.পৌরোহিত্য ' করেন সঙ্ঘ 
সভাপতি শ্রীঅরুণচন্্র দত্ত'। | 
পূৰ্ণিমা-সন্মেলন 2 পূণিমা-সম্মেলন সঙ্ঘের একটি 
বিশিষ্ট নীতি! সঞ্ঘের-অনুরাগী ভক্ত ও দীক্ষিত সন্তান 
মাত্ৰকেই শ্ৰীঞ্জীসজ্ঘগুর্ুজী প্রতি পূর্ণিমায় সমবেত হইয়া, 
সমবেত কে ব্ৰহ্মোপাসনা, তৎসহ সঙ্গীত, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
ও শাস্ত্ৰালোচনার নির্দেশ দান করেন। তদনুযায়ী 
সাধ্যমত সর্বত্রই ইহা পালিত হয়। | 
নবৰারাকপুরে ৰৈশাখী-পৃণিম|-সস্মেলন অনুষ্টিত হয় 
এবার শ্রীরঞ্জিৎকুমার মিত্রের গৃহে। এই অহষ্ঠানে স্থানীয় 
অনেকেই উপস্থিত vicars কে হইতে রেণুকণ! 
ঘোঁষও ইহাতে যোগদান করেন। অন্থান্ত অনুষ্ঠানের 


সঙ্গে ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনীও আলোচিত - হয়| 
জ্যৈের পুণিমা-সম্বেলন অহঠিত হয় শ্রীমতী বকুলরাণী 
দাসের বাড়ী ৷ 


আনুষ্ঠানটি সৃসম্পন্ন করেন। আষাঁঢ়ী পূর্ণিমা গুরুপণিমা 


. বেলঘরিয়ায় শ্রীমান নরেশচন্দ্র বসাকের বাড়ী এই সম্মেলন 


অতীব নিষ্ঠার সহিত gama হয়।' নববারাকপুর হইতে 
৯৮ জন সভ্য-সভ্যা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 
সমবেত উপাসনার পর গুরুপৃজা, গুরুবন্দনা, গুরু বিষয়ক 
আলোচন|. ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতাদি হয়। পরিশেষে 
ভোগারতি, গুরু প্রণাম ও পূর্ণ প্ৰশস্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর 
সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমান নরেশের 


পিতামাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনও এই পুণ্য = 


অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়] প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। 
শ্রাবণী পৃিমা-সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীস্থখরঞ্জন গুহের 
বাড়ী। শ্রীস্বখরগ্রন ও omy পত্নী শ্রীমতী হেনারাণী 
সপ্রেমে সকল গুরুভাই বোনকেই রাখী পরাইয়া দেন! 
সমবেত উপাসনান্তে সঙ্গীতাদিরও আয়োজন করেন । 
অনেক ববাত্রি পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান চলিলেও সকলেই ইহাতে 
প্রচুর আনন্দ লাভ করেন। 

_ সম্প্রতি কাকিনাড়াতেও পুর্ণিমাসম্মেলন ye হইয়াছে। 


আষাঢ় মাসের গুরু পূর্ণিমায় Degas সরকারের গৃহে 


উপাসনার আসন. প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী রমাঁরাণী 
মজুমদার সারাদিন .উপবাস-বরত পালন করিয়া শ্রীগুরুর 
আসন পাতিয়া দেন।' কীকিনাঁড়া নিবাসী সকল দীক্ষিত 
সভ্য-সভ্যাই ইহাতে যোগদান করেন। .গুরু-পৃজা-গুরু 
বন্দনা, উপাসনা-প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি 'স্বচাকুক্মপেই সম্পন্ন 


হয়। শ্রাবণী পৃণিমা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীভোলানাথ - 


শৰ্ম্মার গৃহে । শ্রীমতী শকুন্তলা শৰ্ম্মা এই দিনে তার গৃহে 
আসন প্রতিষ্ঠা করেন। অতি yaa নিষ্ঠার সহিত 
সপরিবারে অনুষ্ঠানটি পালন করেন | কীকিনাড়া নিবাসী 
সকল দীক্ষিত সভ্য-সভ্যাই ইহাতে যোগদান. করেন। 
কেন্দ্র হইতে রেণুকণা ঘোষও উপস্থিত থাকেন। তিনি 
রাখী পুণিমা সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় সকলকে বুঝাইয়! 
বলেন। গুরু প্রণাম ও পূর্ণ মদ-মস্ত্রোচ্চারণের পর 
অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইলে শ্রীমতী শর্মা সানন্দে প্রত্যেককেই 
প্রসাদ বিতরণ করেন। 


স্থানীয় সকল 'অভ্য-সভ্যাঁ মিলিয়াই = 
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তত্বদিগরর্িনী_পণ্ডিতপ্রবর আচাৰ্য শ্রীমদ্‌ 
হৃশীলকুমার রায়. ব্ব্যব্যাকারণপুরাণতীর্থ (স্বর্ণপদক. 
প্রাপ্ত) তত্বনি'ধ মহাম্য বিরচিত ও মহাকবি ডঃ শ্রীজীব 
হ্ায়ীর্ঘ লিখিত ভূমিকা সদ্বলিত। প্রকাশক ঃ 
শ্ীশ্বীগৌরসভা, চন্দন্নগর ৷ প্রাপ্তিস্বান £--জয় গৌর- 
ভবন, আনন্দ ভবন, চন্দন নগর, হুগলী। মূল্য £ বারে! 
টাকা মাত্র। 

সদ্যপ্রকাশিত নালোচ্য মহাগ্রন্থ ততৃদিগ্রণিনী 
বাংলার ভত্তিগ্রন্থ ভ-গারে স্বনিশ্চিত অমূল্য সংযোজন 
হিসাবে অতিনন্দনীয় | গ্রস্থখানি সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে 


লিখিত ছু'জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যজির স্বতংস্ফুর্ত নিরপেক্ষ - 


অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে গ্রস্থপ্রতিপাদ্য 
বিষয়ে একট! ধরণা পাওয়া যাইবে-_ প্রঃ সঃ ॥ 

(১) প্রনর্তক সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
লিখেছেন (3ঠ] আঁহাঢ় ১৬৮১) ২ 

“......জাপনার = প্ৰীতিধন্ত অমূল্য 
“তত্ৃিগদশিনী” গ্রন্থখানি আমি পড়েছি ও এখনও 
পড়ছি। ইহা আমার নিতাপাঠ্য 'স্বাধ্যায়েরই সহায় 
হয়েছে। | 

শরীত্রীগুর তত, শ্রীক্ীগোবিন্দতত্ব ও শ্রীতীগৌরাঙ্গতত্ 
"এই ত্রিতত্ের উপ আলোকপাত করার অসংখ্য 
শাস্ত্ৰোক্তি ও সাধনতর্তের সারভূত যর্মসত্যের একত্র 
সঙ্কলল এই একখননি গ্রন্থে দেখে আমি. শুধু 
মুগ্ধ ও বিস্মিত a, বিশেষ উপকৃতও হয়েছি, 
BSI আপনাকে HAI থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচিছি।” 
৯: (২) শীশ্রীরামরঞ্জসারদাঁ বিহার, ঠাকুরপুকুর 
কলিকাতা ৬৩ were Day স্বামী নচিকেতসানন্দঙ্গী- 
লিখেছেন ১৮ই জ্বাষাঢ় ১৩৮১) 

“.-'আপনার গ্রন্থটি অপূর্ব হইয়াছে। ভক্তের নিকট 
এ গ্রন্থ অমূল্যরত্ব্বরণ । এ গ্রন্থটি এ দীনসেবক তাহার 


উপহার '- 


নিত্যপাঠোর গ্রহগুলির অস্তভুক্ত করিয়া লইয়াছে। 
উহা! এখন আমাদের স্বাধ্যায়ের অঙ্গীভূত হইয়| গিয়াছে | 
যে শ্লোকটিই পড়িতেছি, মনে হইতেছে, আহ! কী হন্দর, 
এইটি কণস্থ করিয়া ফেলি। আপনি কত কষ্ট করিয়া 
সত্য সত্যই রত্বাকরের নিকট হইতে এই অমুল্য ale 
রতুমুক্তাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন! ইহারা কঃলগ্ন হইয়া 
থাকিলেই ইহাদের যথার্থ মর্যাদা দেওয় হয়) এ তো 
গেল ভক্তের কথা | প্রচারকদের পক্ষেও এই গ্রন্থ একটি 
অমূল্য সম্পদ হইয়াছে! ভাষায় এ গ্রন্থের উপযুক্ত 
প্রশংসা করা সম্ভব নহে | অন্তরের আনন্দই এই গ্রন্থের 
যথার্থ মুল্যায়ন করিতে সমর্থ। ইহা “ভূতাৰ্থব্যাহৃতিঃ 
ন স্ততিমাত্রম’ জানিবেন। Ses গোবিন্দ আপনার 
সর্বকল্যাণ করুন ৷” ্‌ 

জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্ত ? Aa মিত্ৰ 
প্রণীত। প্রকাশিক1--শ্রীমতী জ্যোৎস্স। মিত্র । ১২৷১ বি 
গাংগুলীপাড়। লেন, কলিকাতা-২। প্রথম সংস্করণ | 
মূল্য চারি টাকা ৷ পৃষ্ঠা ১১২ | 

যার্কারী এস্ট্রোলজার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত ফলিত 
জ্যোতিষী শ্রীননী মিত্রের দীৰ্ঘ গবেষণার ফলশ্ৰুতি 
আলোচ্য গ্রন্থ ‘জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্য' | গ্রন্থকার 
স্বল্প কলেবর গ্রন্থের বাইশটি.পরিচ্ছেদে দ্বাদশ লগ্নে দ্বাদশ 
গ্রহের কারকত| এবং এ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যই 
পরিবেশন করিয়াছেন! এমন কি কবচ মাছুলী প্রসঙ্গ 
হইতে প্রতিকারকল্পে ay, ধাতুর উপযোগিতারও 
দিগ্র্শন দিয়াছেন। apy ভবিষ্যৎ ও ভাগ্যরহসা 
জানার মানুষের যে সহজাত কৌতূহল তাহা নিবৃত্ত 
করাই হল ফলিত জ্যোতিষের অবদান এবং এই 
স্বাভাবিক আগ্রহ নিবারিত হইবে এই গ্রন্থে । গ্রন্থকার 
বহৃমতী পত্রিকার প্রশ্নোত্তৰদাতা “মার্কারি এস্ট্রো- 


_লজাস-এর পাঠক-পাঠিকার নিকট হাপরিচিত। গ্রন্থের 


ভাষা সহঙ্গ সরল স্বখপাঠ্য! আকর্ষনীয় প্রচ্ছদপট 
্রন্থবক্তব্যের AS সংগতিপূর্ণ। আশ। করি কৌতুহলী 
পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে | 


ডাঃ তারা প্রসন্ন সরকার 





সন্যাস রোগ ও তাঁর প্রতিকার 2 


মারাত্বক রোগ হিসাবে হার্টের ব্যাধি ও ক্যানসারের 
পর মস্তিষ্কের সংবহন নালিকাঁর রোগ বা সন্যাসরোগের 
স্থান তৃতীয় । সন্ন্যাস রোগে বংশধারারও একটা তাৎপর্য 
আছে। তাছারা বায়ু-মালিন্ত, নিয়মিত age ধূমপান, 
অতিরিক্ত ভোজন, অনিয়মিত আহার ইত্যাদি এ 
রোগের অন্যতম কারণ ৷ তবে এর প্রধান কারণ স্নায়- 
বিক-মানসিক অতিচাপ বা মনস্তাত্বিক অস্বাচ্ছন্য ৷ 
অত্যধিক শ্রম যেমন শরীরের, পক্ষে খারাপ, তেমনি 
নিজের প্রিয়, স্বব্যবস্থিত শ্রমে আনন্দ মেলে এবং তা 
উপকারী । অতএব মস্তিষ্কের রক্তসংবহন ক্রিয়া বিকল 


হওয়ার একমাত্র কারণ শ্রম নয় ববং অত্যাধিক, 


উদ্বেগ, স্নায়বিক: উত্তেজনা, ব্যতিব্যস্ততাই প্রধান 
কারণ । সম্ন্যাসরোগ ঘটে গেলেও আজ আধুনিক 
ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি অসহায় বোধ করে না। 
মস্তিক্ষের 'রক্তসংবহন ভয়ানক বিকল হলেও তা 
সারাবার নূতন পদ্ধতি আজ আবিফার হয়েছে। 
বংশসক্রমিত ব্যাধি £ 

সম্প্রতি বোম্বাইতে বংশসক্রমিত ব্যাধির চিকিৎস! 
ও প্রতিরোধ সম্পর্কে এক সেমিনারে নানা তথ্য 
পরিবেশিত হয়েছে। ১৯৫৮সালে চিকিৎসকদের জানা 
জেনেটিক ডিসিজের সংখ্যা ছিল ৪১২। আজ কম পক্ষে 
১৮০০টি বংশসংক্রমিত রোগের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
গর্ভাবস্থায় . “ঞ্যামনিও সেনটেসিস” (জণের দেহরস 
নিধাশন) দ্বারা পূর্বাহ্েই রোগ নিৰ্ণয় সম্ভব। যদিও 
এখনও চিকিৎস| বিষয়ে খুব একট! অগ্রগতি ঘটেনি, তবু 


কতকগুলো নিয়ম মেনে চললে কোন কোন রোগ - 


প্রতিরোধ yea! প্রসূতির খাদ্য নির্বাচনে বিচার 
বিবেচনা দ্বারা কিছু রোগের হাত থেকে অব্যহতি পাওয়া 


যেতে পারে | একসময়ে যে সব রোগকে “শিবের অসাধ্য ’ 


মনে করা হত, এখন জন্মের আগে থেকে তার বিরুদ্ধে 
অভিযান চাপানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে | মনে হয় 


শীঘ্রই মানদিক- ব্যাধির সম্ভাবনাও ভ্রণাবস্থায় জানা , 


যাবে এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা 
যাবে | 
জহ্লাদদের ও মজুরীবৃদ্ধির দাবী ঃ 

উত্তর প্রদেশের জেলসমূহে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী- 


দেরুফাসী দেওয়ার জন্য মাত্র দুইটি পরিবারের লোকের! 

ংশানুক্রমিক বহু বৎসর যাবৎ জহলাদের কাজ করে 
আসছে! এদের একটি পরিবার মীরাটের অধিবাসী, 
অপরটি লক্ষৌর। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের 


নিকট এদের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি পেশ করা. 


হয়েছে | তাতে বল! হয়েছে আজকের দিনে মাসিক 
বেতন ১৫ টাকা অত্যত্তকম। এটা বাড়িয়ে অন্ততঃ ২০০ 
টাকা করা হোক এবং প্রতি ফীসীর আদেশ কার্যকরী 
করার জন্য বর্তমানের ২৫২.টাকাঁর অঙ্কও স্তায্যভাবে 
বদ্ধিত করা হোক। 
গড়পরতা। আয়ু বৃদ্ধি £ 

১৯৪৬ সনে ভারতের গড়পরত। আয়ু ছিল-_পুরুষ- 
দের ৩২৪৫ এবং নাঁবীদের ৩১*৬৬ বৎসর । আজকের 
হিসাবে তা দাড়িয়োছি পুরুষের cova ও নারীদের ৪৯*৩ 
বৎসর । এই উন্নতির কারণ হিসাবে সবৃকারের কিছু 
স্বাস্থ্যপ্রকল্পের FS রূপায়ণের কথা কথা বলা হয়েছে। 
গড মৃত্যুসংখ্যাও হাস পেয়েছে । ১৯৪১-৫০ মৃত্যু গড় 
ছিল হাঁজারকড়া-২৭'৪ জন, ৯৯৭১ এই সংখ্যা হয়েছে 
ves | শিশুমৃত্যু হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে | 
১৯৪১ ৫০ প্রতি হাজারে মৃত্যুহার ছিল ১৮৩; ১৯৭১; 
সালে হাস পেয়ে সহরাঁঞ্চলে হয়েছে--৭৭*৫ এবং গ্রামা- 
ধুলে_-১১৪৮। ন 
কাশীধামে মীরাবাঈ জনিল 


কাশীধামস্থিত মীবাবাণী প্রচার মন্দিরের উদ্যোগে 
মীরাবাঈ আবির্ভাব উৎসব বিগত ২৭২১ জুলাই, ভাব 
tarts সহিত সম্পন্ন হয়েছে । প্রথম দিবসে 
পূজা, আরতি, রাত্রে ভক্ত মহিলাগণের নামসংকীর্ভন | 
দ্বিতীয় দিবসে ও পঞ্চনন চট্টোপাধ্যায়, এড ভোকেটের 
সতাঁপতিত্বে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়! প্রচার মন্দির 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য glee স্বাগত 
জ্ঞাপন করে “gfe” বিয়য়ে ব্যক্ত করেন যে, বৈদিক যুগ 
থেকে আচার্য শংকর পর্যন্ত সকলে মৃক্তিপ্রয়াসী ! তৎপর 
অদ্যাবধি ভক্তগণ ভগবৎপ্রেম বন্ধনের অভিলাসী। 
মীরাবাই ছিলেন ও প্রেমরাজ্যের আঁলোদিশারী। 
সভায় As) বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, দেবী নীরায়ণজী, বায়ু 
নন্দন পাণ্ডে শাস্ত্ৰী, ব্সম্তকুমার স্মৃতিতীর্থ, সতীন্দ্রদেব 
ভট্টাচার্য মীবাবাঈ, ভক্তি সাধন! বিষয়ে ভাষণ দেন। 
সভাপতি মহাশয়ের তথ্যপূৰ্ণ অভিভাষণে সকলে [তি 
হুন । 

Tal ভজন পরিবেশন করেন সর্বশ্রী স্বপ্না দাস, 
অজিত অধিকারী, মিলি চক্রবর্তী, দিবাকর মারিক, 
সতীশচন্দ্র লাহা, নীলরতন দে সরকার । প্রসাদ দ্বারা 
সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। 


‘ 
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্ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ভাঁদ্রঃ ১৩৮১ 
হুঃ ৯ 








fein জঙ্গাভে fac আক্কর্মল 


€ উৎকৃষ্ট Wf বিশুদ্ধ ঘতের নোনৃতা খাবার 
৬ নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজাতাগ 
e দরেপ দরাবশ ও মিৱিদানা | | 
গ সুগ্রসিন্ধ ও WAITS বেলের মোরববা 
বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে । [ 


৮৬.,আমহা্ট AB, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন ? ৩৫-১৩৮৩ ফোন £ ৩৫-৯৮০১ 
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প্রবর্তক ৰিজ্ঞাপন-_ভান্ব, ১৩৮১ 





বহু বিখ্যাত নির্ভরবোগ্য প্রতিষ্ঠান 


রামকানাই মেডিক্যাল RI 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা- ৪ ফোন ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট ওঁবধ | 
সৰ্ব্বপ্ৰকায় দেশী ও বিলাতী Gay 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য = 


‘সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়। থ থাকে। 
০১৯০০০০০০২০ 











fase শজ্জেল্স এলচনন্দ্ৰ SIS 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং 
সুটিং. আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক ।. বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 


রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে I 
বস্ৰ্শিল্সে একমাত্ৰ নিশভল্লতমাগ্য অভিষ্টান 


রামকানাই যামিনীরঙ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৬, মহাত্ম| গান্ধী রোড ( বড়বাঁজার ) £ কলিকাত|-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





An Important Announcement = 


‘A BOON TO THE INDUSTRY 


- ELECTRICAL MOTOR DOUBLE ENDED-GRINDER 
* POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


- RAMKANAI ELECTRO WORKS 


_' 26/2 PRIYA NATH mente ROAD, CALCUTTA-56 


Phone : : Office 61-1715 | - Phone: Resi. 33-2332 
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সম্পাদক: গ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ পরিচালকঃ Hale কর 
প্রবর্তক পারিশীর্স, ৬১ বিগিন্বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কর্তৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক শ্রিটিং এও ছাফটোন লিমিটেড, ৫২।৩ বিপিলবিহীরী গালুলী HS, কলিকাতা -১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রার কতৃক Fes 


পন পাকা লালে 





bce abe এ এ কিয় de 


ৰ 





UNITED INDUSTRIAL 
BANK LIMITED 


has the pleasure to announce 
, INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 
FIXED DEPOSITS. 
AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 | 


DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 


FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS ... 10% 


‘FOR DEPOSITS FOR ও YEARS AND ABOVE 
. BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS 


FOR DEPOSITS FOR | YEAR AND ABOVE 
. BUT LESS THAN 3 YEARS 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 1 YEAR 
FOR DEPOSITS FOR 5 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 9 MONTHS 
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 6 MONTHS 


EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE 
CONTACT: 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 
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অনেক রাত্রি গার হ'য়ে aaa দিনগুলিতে ফের... 
অলস বেলায় টগর রও... 
শিরশিরিয়ে ওঠে ভাওয়। শিশিরে শিউলিতে আনন্দে **. 
কাছে AAT অ/ক্ুলতায় 
দুরের বশির টানে চঞ্চল দিন... 


দুর হোক নিকট, নিকট হোক নিবিড় 
পথপরিক্রম। শুভ হোক, fafay হোক 





গর্ব রেলপথ 





হি ETM {7য় MIE বশ হস্ত ১ 
চি টিকা বরা বারা হারের 


ভারত সরকারের স্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চপ্ৰশংসিত, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 


z 


অগভার নলক্কৃপ ও অন্যান্য সেঢকাৰ্যের জন্য স্বল্স VA, WH মূল্যে 
BHI ডিজেল গান্দিং মেট’ ৫ ঘোড়া, ৭৫১৬.২৫ (সে. মি. পাগলী, 
_ সাক্ষসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংস সমেত 


--শ্ৈশিষ্ঠ্য-- 


মাইকো ফুয়েল, ইন্জেক্‌- 
সন, হেপোলাইট, ইণ্ডিয়া €.4% 
লাইনার, পিষ্টন, ট্ৰাঙ্কো, 
ভাল্ভ, জি. জি. গিয়ার 
ইউনিট, ৰীল পার্টসৃ,উৎকৃষ্ট 
মেটাল বিয়ারিংস্‌ও উন্নত 
কারিগরী । 





ভারতে এই ধরণের যে কোন উট ডিজেল afte গেটের মক 


এস, কে, ভট্টাচাৰ্য্য এণ্ড কোং 
! শো-বম 2 ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতী-১ 
বিঃ প্ৰঃ--ভিলার্পণশিপেল জন্য যোগাযোগ pape | 
টেলিগ্রাম £ “মেসিনারিল” অফিস ফোন £ ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২ রেসি £ ৪৭-২৯১৫ 
| সশ্িমবচ্ছ Sate কৰ্তৃক জঅন্মুমোচছ্চিভ 
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দুর্গাপৃচ্জা হলো নানারঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব । কিন্তু ধারা প্রতিমা গড়েন, উৎসবের 
অন্তর-ল সেই ম্থৎশিলীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে । ব্যবসার মরশুমে পুঁজির 
জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে ৷ ফলে, মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে উপার্জিত টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে ৷ পরিশ্রমের অনুপাতে 
লাভ শ্বাকে না। 

aap বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাল থেকে ইউবিআই মুহশিল্পীদের সাহায্য করে 
আসছে | ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তারা ব্যবসার মরশুমে প্রতিমা-নির্মাণের 
প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে পারেন | মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার 
--এহনি কতকিছুই তো সময়মত কিনে রাখতে পারলে ভালো ৷ পুজোর বিক্রির পর ব্যাঙ্কের 
টাকা শ্ৰাধ করতে হয় ৷ 


AG সময় ইউবিআই-এর সাহায্য তাই মুৎশিল্পীদর কাছে দৈব আশীর্বাদের মত নেমে আসে | 





৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আঁশ্বিন, ১৩৮১ 
এ 





faery BATS fan আক্চনশল৷ 


৪ উৎকৃষ্ট দধি ৩ বিশুদ্ধ Toa নোন্তা খাবার 
© নাভান গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাভাতাগ 
$ রেস দরবেশ ও মিৱিদানা | 
© সুপ্রসিদ্ধ ও বন্তখ্যাত বেলের ম়োরববা 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে | 


৮৬ আমহাফ্ট" Ab, কলিকাঁতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ | ফোন £ ৩৫-০৮০১ 
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প্রাণলক্ষমী-প্ররিত্রীর গভীর আহ্বানে 
মা দাঁড়ায় এসে 7 
(য.ম| টিরপুরাতিন নৃতনের বেশে ৷৷ 
_-রবীন্দ্রনাথ 
= ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফামাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 


কলিকাতা-১৬ 
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| cr PURNIBRUSH ‘ESTD. 


ডি INDUSTRY C0. | 


\ MANUFACTURERS OF ভজ 
‘JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
_‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC XQ ‘i 
~ COMBS & NOVELTIES. 


"Gopal Hosfery, Calcuttag 


উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুব্রেদীয় dues নির্ভরযোগয প্ৰতিষ্ঠান 


নু উবার ঢাকা 


| চন্দননগর ~ 
জি. টি. রোড ২ £ বড়বাজার 


পরিচালক--কবিরাজ মীগোপালচন্দ ভট্টাচাৰ্য্য 


বিদ্যারত্ব, আয়ুৰ্বেব্দশান্ত্ৰ 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূৰ্ব্ব কৰ্ম্মসচিব। . 


গু 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শান্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি £ 


চ্যবনপ্রাশ ৪ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাঁদ্রাক্ষারিষ £ দশনসংস্কার চূর্ণ £ 
সারিবা্যারিষ্ট £ অশোকারিষ্ট £ ভ্রান্মী ge (ছাত্রবন্ধু) ঃ মহাভূঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। 


প্রবঙক (বজ্ঞাপণ-_ আন্বণঃ ১৩৮১, ৰু 4 
ee if 








পপি শি 


PRIS সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কতৃক প্রকাশিত | 
দুটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - - 


স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর 
মূল্য ঃ পাঁচ টাকা 


চিন্তা-ভ-্বনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্ৰতী. সাংবাদিক ও অন্যান্য যাদের বিশিষ্ট অবদান আছে, 
তাদের eters প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । যাঁর! পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক এবং 


=~ 


সামাজিভ পুলরুজ্জীবনে ভিত আগ্ৰহান্বিত তাদের কাছে = গ্রন্থটি তি বলে 
ৱিৰেচিছ হবে = ৬ | 


পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি 
মূল্য ঃ সাড়ে পাঁচ টাকা 


লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও 
অন্ুরাগীদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক সঙ্কলন-গ্রন্থ 


প্রাপ্তিস্থান ৫ 
._ প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয় 
'_ ৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭. 
প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট ' 


১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১ 
পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ ৩৭৬০/৭৪ 








_ = টি . 
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এক বিশেষ চা চক্রে শ্রীঅহোম নাথ বড়ুয়া 
বললেন - আসামের চাব্ৰ্পৃত্তের জলে বানিয়ে 
গণ্ডারের ,ছুধ আর উত্তর প্রদেশের চিনি 
সহযোগে খেলে তবেই বোঝা যায় আসামের 
চা কি জিনিষ; তামিলনাড়ুর বালকঞ্চ 
নাম্বিয়ার শুনে বললেন কেরলের ডাবের জলে 
নীলগিরি হিলসূ-এর চা সেরা পানীয় তবে 
অন্ধপ্ৰদেশের তির ভাঁবালু চেয়ার বললেন 
' কথাটা fe কিন্তু, ওতে অন্ধ প্রদেশের 
আখের গুড় আর কিছুটা গোদাবরীর জল 
সহযোগে ওর নীলগিবির চা আরও ভাল 
লাগে, আবার আন্নামালাই ইউনিভাগিটির 
রিসার্চ ফেলো প্রফেসর হরেরাম হবে কৃষ্ণশ্বামী 
মুদালিয়ার বলেন তেঁতুলের জল দিয়ে আসাম 
দাজিলিং ও নীলগিবির চা cae করে একটা 
দাকণ পানীয় তৈরী করার ব্যাপার নিয়ে 


রিসার্চ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে তবে আপাততঃ মহিশ্ররের হাতির দুধ দিয়েও চলতে পারে, অথচ রাজস্থানের 


ঘনশ্যামদাস বিঠলদাস সারদ! বলেন আসামের চা আর সাদা রাজস্থানী গাই-এর দুধের রাবড়ী মিলিয়ে যে বস্তুটি 
তৈরী হয় তা নিজেদের তো দুরের কথা এমনকি গোবিন্দজীর ভোগ পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। সর্দার করনাইল সিং 
মাঝখিরা সব শুনে বললেন --ও তোমরা যাই-ই বল পাঞ্জাবী মোষের দুধ আর দাজ্জিলিং এর চা, কোন জল চলবে না, 
কেবল সামান্য বিহারের চিনি চলতে পারে-ব্যাস ও এক গ্রাম পান করে লেল্যাণ ট্রাক একটানে অমৃতসর থেকে 
পাটনা পৰ্য্যন্ত অনায়াসে আনা যায়, কথা শুনে হরিয়ানার ছেদিলাল বেদি বললেন কিছুই জাননা, আসলে দাঞ্জিলিং 
আর আসামের চাঁ মিলিয়ে হরিয়ানা গাই-এর দুধ দিয়ে acy বম্বের চিনি মিশিয়ে খেলে তবে বুঝবে চা কাকে বলে 
--সব শুনে উত্তর প্রদেশের তিব্বতি Gate পাশাং লাম! বললেন আমরা কিন্তু দাৰ্জিলিং এর কীচা চা গরম জল, মুন 
আর চমুরি গাইয়ের বা ভেড়ার দুধের মাখন দিয়ে বাশের চোঙীয় ঘেটে খেতেই অত্যস্ত--বিহারের বজ্ংবালি 
হনুমান্সিং গৌফে চাড়া দিয়ে বল্লেন-যত সব বাজে কথা, আরে বাবা সেরা চা ভারতের চা, তা আসাম, বাঙ্গাল আর 
নীলগিরি যেখানকারই হোকনা কেন, cae গল্পাজীকা পানি দিয়ে পান করলে স্বাস্থা ও পুণ্য দুই-ই লাভ হয়। এবার 
কোলকাতীর শ্রী বন্গভূষণ ঘোষ মহাশয় মুখ খুললেন, বহুকালের নাম করা চা রসিক -এক কথায় সেরে দিয়ে বললেন 
আসাম দাঁজ্জিলিং aoe ফ্যানিংস্‌ অন্ততঃ আমার কাছে সেরা, আর ভারতীয় চা-ই হলো পৃথিবীর সেরা চা যা রপ্তানী 
করে ভারত প্রতি বৎসর বহু মূল্যবান বিদেশী yet অর্জন করে,--আৱ চা-এর ফলন বহুগুণ বাঁড়ার আরও বেশী 
সাহায্য করছেন দি ফাৰ্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড এর বিনাখরচে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন 
ধরনের সেরা রাসায়নিক সার, যেগুলি দেশে, দেশী কারখানায়, দেশের লোক দ্বার! উৎপাদিত! 


মনে রাখবেন চা এর আরও বেশী ফলনের জন্য চাই এফ, সি, আই এর স্বস্তিক ছাপ সেরা 


রাসায়নিক সার। যথা ঃ সুক্ষলা, ইউরিয়া ইত্যাদি । |» 


দি ফার্টিলাইজার কর্সোরেখন অফ Sea লিমিটেড 


পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬ ॥ 
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আগমনী 
মহালয়া 
দেবী-মাহায্ন্য 
সম্পাদকীয় 


মহাভারতের Hey 


বাঙ্গালীর চর্গাপূজা- লোক-শক্কির এক্যসাধনা 


ছুর্গোতসবেন উৎপত্তি ও রূপান্তর 
বন্কিমচন্দ্ৰেঃ মাতৃসাধনা 


পরিণাম কি গৃহযুদ্ধ? 


22 


নর্মাতা 3 


চা 


কোল্ল বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 
কলিকাতা-৭০০ ০১০ 
"ত 





॥ সূচন| ॥ 
yer শ্রীমতিলাল 
শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্বান্দ স্বৱস্বতী 
Ay গুপ্ত 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
॥ প্রবন্ধ ॥ 
শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধাস্তশাস্ত্ী 
ঠীকৃষ্ণচৈতন্ত ঠাকুর 
শ্রীবামাশঙ্কর মৈত্ৰ 
শ্রীসতে)স্ত্রনাথ চৌধুরী 


॥ বিশেষ প্রবন্ধ iI 
3 বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
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১০ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশ্বিনঃ ১৩৮১ 


= = 
| প্রবর্তক সাহিত্যসম্ভার | 

॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥ ৷৷ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ৷ a rs 
AST ATAS] (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ২২০০ অরবিন্দ মন্দিরে (৩য় সং) ৩০০ |: 
বেদান্ত দর্শন ( ২য় সং ) ১মও ২য় খণ্ড . ডে __ পাতঞ্জল যোগসুত্ৰ (৩য় সং) i. ০:৭৫ 
জীবনসঙ্গিনী (য় সং) হাতি Light to Superlight 15,00 
যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) ২৫০ রা , 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ( sf সং) we Message & Mission of Pr রর 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২:০০ হারার ; 
শ্রীপ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২য়) veo . বিপ্লব নগেজ্রকুমার গুহরায় ॥ | 
জাতি সাধনায় সঙ্ঘশক্তি ৩০০ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১:০০ 
উপাসনা ae ibe ২য় সং) ১ম  যন্সথ ৷৷ জীইন্দুভূষণ রায় সঙ্কলিত ৷ * 
শতবর্ষের ৰ লা! ২য় সং ৬০৩ ; 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ Tees শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্জী ৯০০ 
জীবনযোগী গান্ধীজী - to | ॥ শ্ৰীকৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ৷৷ 
নারদীয় ভক্তিঙ্থ্ত + *“ ই গুরুবাণী 060 
যুগপুরুষ অরবিন্দ +২২৫ ॥আ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ j ly 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (ওয় সং) es অধাভো অর্থজিজ্ঞাসা যন্ত্ৰস্থ | ' 
জীবনের আলো (১ম খণ্ড ) ১০৫ ৷ ৰ 

@ ( ay খণ্ড ) | # & ২০০ উপাসন! ০২৫ 
ভারতের নবজন্ম (২য় সং) '_ ২৫০ [প্রবর্তক সঙ্ঘের নিত্যদিনের উপাসনা-পদ্ধতি। 
জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (২য় সং) ৩০০ ইহা সার্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে প্ৰযোজ্য ] ৷ 









এবারের শারদীয়া আভ্ভাক্তৈ পাৰেন 


দীপংকর সেনের উপন্যাস ‘রক্তগোলাপ’, Detar, আশাপূৰ্ণা দেবী, মায়া বস্তু, দীপংকর : 
দাশশর্মার ছোট গল্প, শুদ্ধসত্ব বস্তু, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ সাহার কবিতা, ডঃ জিতেন 
ঘোষালের প্রবন্ধ, আর পাবেন কুলবস্ত সিং-এর প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এ ছাড়া 
দেবনারায়ণ গুপ্তের শিল্প ও চলচ্চিত্র জগৎ, এছাড়াও নিয়মিত ফিচার ইত্যাদি আছে | 







যোগাযোগ করুনঃ ৭৩, শরৎ বোস রোড, কিবি 
ফোন ঃ -৪৭*৩২৬৫ 
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৷ . ॥ রম্যরচনী || - 
আলোর Barat | ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার ১৯৪ 
কেরালাঁয় কয়েকদিন জরাসন্ধ, ২২৩ 
| 7 ॥ কবিতা ॥ 
আগমনী সঙ্গীত . ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ২০০ 
বিগ্রহ ৷ গ্রীমচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ২০১ 
আমরা ৰ বনফুল ২০২ 
হায়রে হায়! ৰ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার ২০২ 
অঙ্ক প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ ৰ ২০৩ 
যা’ ছিল-ত|’ আজ নাই . হাসিরাশি দেবী = ২৯৩ 
দুর্গোৎসব সন্তোষ ভট্টাচার্য ২৪৪ 
গান মৃহখি প্রেমানন্দ ২০৪ 
কাকুতি এ অভয়পদ মজুমদার ২৯৭ 
মুক্তির সন্ধান | প্রবীর বিশ্বাস (সমুদ্রগুপ্ত) - ২৪৫ 
‘স্নান করিনিকো গঙ্গায় ভবঘুরে ২০৫ 


ধনে বন্যা ছিল কি বাধা? 


সত্যিই রমণীয় কেশ হবে রমণীর শোভা 
বেঙ্গল কেমিকালের BBB ই ডিন 


কেশ তৈল কেশরাশিকে এক অনুদ্দাম ক্লপলাবণো 

ভরিয়ে দিতে পারে ৷ | 

এঁতিহামণ্ডিত এই ক্যান্থারাইডিম কেশ তৈল 

চুলের নিয়মিত খাদ্য যুগিয়ে কেশরাশিকে পরম 

রমণীয় করে তোলে যা আপনার সম্পদ তথা, 
4 গর্বের বস্তু । 


কস্মেটিবস্‌ ডিভিসন 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 


কলিকাতা ০ বোস্বাই ০ কানপুর 
দিলী ০ মাদ্রাজ ০ পাটনা ০ জয়পুর 








১২. . শ্রবর্তক বিজ্ঞাপন_-মার্থিন, ১৩৮১ 















ন্‌ ৰণ 
Fer ৷ 


FOR ACCURACY AND QUALITY SPECTACLES 


VISIT 


৯ 


. EUPHRASY OPTICIANS 


"5A, DR. DEBENDRA MUKHERJEE ROW, SEALDAH © ৷ 
CALCUTT.A- 700 009 


PHONE : . 35-8404 © 





| প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশ্বিন, ১৬৮১ ১৩ _ 


শতাব্দীর মৃতদেহকে ভালবাসি . Rtas বিশ্বাস _ ২০০ 
পূর্ব-পশ্চিম শ্রীমতী টগর দাস 573 Roe 
tL | | অনুবাদ গল্প i | 
ডাকসাইটে ঘোড়া - ভি. এফ. ফ্লোরেধ ৮৬ aa শ্যামল চট্টোপাধ্যায় ২০৬ 
| ৷৷ ছোট গল্প ৷ 
অনেকজনের একজন . শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ge OM ২০৭ 
পট পরিবর্তন = শ্ীপ্রভাতকুমার গোস্বামী . ্‌ ২০৯ 
পাওনা | শহর্গাদাস ভট্ট oe ২১১ 
সম্ৰাট -ও সন্ন্যাসী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২. ,., ২২৬ 
কুয়াশা - গীদীপংকর সেন a ".- ২৩০ 
ভূত-তবিষ্যৎ-তৌতিক - শ্রীদীপক খাস্তগীর | ২৩২ 
সাময়িকী ae | '_ ; _,, ২৩, 
aa | ৷ _;; 





Residence : 56-3430 . | '_ |. Office : 55-4693 


STAR MOTOR ENGINEERING WORKS 


( ESTD—1939 : OWN SITE ) © 


AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, 
SPRAY PAINTERS & DEALERS . 


@.. k সি 


| Office : 241-1, Acharya Prafulla Ch. Road, CALCUTTA-4 
| WORKSHOP : 6, ULTADANGA ROAD, CALCUTTA-4 
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প্রবর্তক £ 














ং প্রসীদ ত্বং 


প্রণতাণাং 


দেবী বিশ্বাপ্তিহারিণি 


ত্ৰৈলোক্যবাসীনামিডো লোকানা 


ংবরদা ভব ॥ 


আ্ৰীবঙ্কিম্‌চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের সোঁজচ্ছে 





৫৯ বর্ষ, ভ্ঠ সংখ্যা | , শারদীয়া আখিন, ১৩৮১ 
আগমনী 


খামায় দে মা পাগল করে!” জ্ঞানবিচারের ঘরে দম বন্ধ হইয়া যায়, ভারত চায় প্রেম আর 
“fei ঠাতৃ-সাধনায় ইহার সিদ্ধি। যে মাতৃপ্রেম়ের আস্বাদ পায় নাই, সে মানুষ হইয়াও পণ্ড । Fees 
বলি এই বাতৃপ্রেষে। মায়ের মুখ চাহিয়া কাহাকেও পাগল হইতে দেখিয়াছ কি? 

নে শুধু আমার তোমার ম নয়, সে জগতের মা। বাংলার দুর্গোৎসব শুধু বাঙ্গালীর পূজা নয়, জগতের 
॥ পূজা, জগুদ্ধাত্ৰীর পূজা। এই 'পৃূজামণ্ডপে শুধু যে হিন্দুরই অধিকার আছে, আর কোন জাতির নাই, তাহা 
নহে; জীবমাত্রেরই আজ মায়ের উপাসনার দিন। শরতের আকাশ আজ স্বচ্ছ-নীল। সরোবরে কুমুদ-কহ্লার 
বিকশিত আঙ্গিনায় দোপাঁটী-স্থলপন্মের রাকা হাঁসি। প্রাবুটের জলধারাক্নাত বিটপী-বল্পরী শুচিবেশে 
শ্যামবসনে দেবী আহ্বানে উদৃগ্রীব। সূৰ্য-কিরণে গলান সোনা ছড়াইয়া পড়িতেছে--জরা ব্যাধি, মৃত্যুর আগল 
ঠেলিয়া পুলকের স্পন্দন আবালবৃদ্ধবণিতার শরীরে শিহরণ তুলিয়াছে। হ্রিৎ-নীল, কৃষিক্ষেত্রে কাশকুস্থুমের 
ঢেউ, দোয়েল-বুল্বূলের শিষ--মরি মরি, অলক্ষ্য পদসঞ্চারে বাংলার পৃজামণ্ডপে এ কার নৃপুর-গুঞ্জন রে ! 

এই জগৎপাঁলিনী মহাশক্তির আরাধনামণ্ডপে কে জাতি-বিচার করিবে 1 কাঁহাকে অনধিকাঁরী বলিয়া 
দূরে রাঙ্জিব? আমার ধর্মক্ষেত্র শীক্ষেত্ররূপে সর্বজাতি ও সর্বসম্প্রদায়ের তীর্থ। আমার পৃজামণ্ডপ ব্ৰাহ্মণ-চণ্ডাল, 
হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খৃষ্টান সকল ধর্মবিশ্বাসীর উপাসনাক্ষেত্র। আমি বিশ্বের পদরেণু মাথায় বহিয়া শুচি 
হইব, জগতের চরণে লুটাইয়া মায়ের দয়! লাভ করিব। মা যে আমার জগদ্ধাত্রী | 

যে শক্তি সর্বভূতে সমভাবে বিরাঁজিত, সেই শক্তি উদ্বোধন করার অধিকার-বোধ সৰ্বজীদ্বৰ যাহাতে 
জাগ্রত হয়, পৃথিবীর সর্বজাঁতি একই জননীর আরাধনায় একই কণ্ঠে যাহাতে জয়ধ্বনি তুলে, লক্ষকোটি 
বাহু একই জননীর সন্তান, এই অনুভূতিতে ভাইকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দেয়--এইরূপ পূজার ব্যবস্থা! যদি 
আমরা করিতে পারি তবেই তে! দেবীপৃজার “যোগ্য আয়োজন করা হইল। কুম্ভ ভরিয়া সপ্তসিন্ধুর বারি 
আহরণ করিতে গিয়া সপ্তসিন্ধুর তীরে যত দেশ, যত জনপদ, যত জাতি, সবাইকে আজ মায়ের দেউলে নিমন্ত্ৰণ 
কর, আনায় বিশ্বের মহামেলা বসাইয়া দাও | সপ্তসিদ্ধুর জলে তোমার হরিপাদপদ্ননিঃস্ঘত গঙ্গীবারি 


মিশাও। আকাশনিঃস্থত অমল জলধারা ধরিয়া--আোতব্বিনী সরস্বতী নদীর বক্ষ ছানিয়া-পদ্মরেণু-মিশ্রিত, 
চন্দন-স্ববসিত নির্করোঁদকে, র্বতীর্থজলে দেবীর বেদীতল বিধৌত কর। মহাদেবীর আসন বিশ্বের উৎসর্গে 
মহিমামশ্থিত হউক । এস, জাতি নিবিশেষে এই আছ্ভাশভির চরণে প্রণাম করি--সর্বমঙ্গলমঙগ্গল্যে শিবে 
. অর্বার্থসাধিকে 1” | 
aes শ্রীমতিলাল 





‘মহালয়া, | ee 
Shas স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সৰস্বতী ঢছঃ ; 


; ‘ জ্যোতিধ্বন্তে Gee তদপিনিবমতো দেশকালা-দিভাজী ( সর্বতো দ্বে তথাপি) ৷ ৃ 
'_' বিগ্ভাবিষ্ভেইপি।তদৃবন্‌ মিলনবিরহজং প্ৰেন্নি ছুঃখং সুখং বা।, বহে 
বদ্ধো দন্বাভিভূতঃ ক্ষণসুখমিতরদ্‌ কর্মজন্মঞ্চ ভূঙক্তে . 
দ্বস্থাতীতেহপি মুক্তোপরমপুরুষে যৌগপছেন CSE _ & 


অসীমানন্দে ব্যোমজলনিধিবৎ পুংসি পরনে 


জগত্যাং জ্যোতিধর্বাস্তনিখিললহর্ষ্যোহপি বিধৃতাঃ | 
সদানন্দোপুংসিমীহ নিপতিতছায়াহস্তুখকৃতা 
হশেষানন্দ ক্লেশমন্লভবিতা যোহপি যুগপৎ ॥২ 


জ্যোতিঃ এবং ধ্বাস্ত ( অন্ধকার ) পরস্পর /বিরোধী, তা 
হইলেও ছুটিতে এই বিশ্বে দেশ কাল নিমিত্ত সম্বন্ধভাঁক্‌ 
হইয়া 
জীবের জীবনে বি্বা-অবিদ্যাও সেভাবে সহাবস্থান করে। 
সেহ-ভালবাসাতেও মিলন-বিরহজনিত ম্বখ-ছুঃখও 
* তদ্রপ। বদ্ধজীব এই দ্বন্দের গর্ভে নিপতিত এবং অভি- 
BS) তাই সে কখনো! কর্মজন্ত সখ, কখনো বা ছুঃখ 
ভোগ ক্রে! যখন, যেক্ষণে,, যেটা আসে তাতেই সে 
' ডুবিয়। যায়! কিন্ত দ্বন্থাতীত যিনি মুক্ত তাতে, কিংবা 
' স্বযং-পরমপুরুষে, অসীম আনন্দ (ভূমা ) এবং, অসীম 
করুণ ( জীবের ক্লেশে সমবেদনা) যুগপৎই থাকে 1: এটি 
ষড়ই age | হাসিকান্ন৷--দুই-ই অপার ; অগাধ, দুই-ই 
কিন্তু দবন্বহীন | 

এটি অসীম ব্যোম আর অনন্ত জলনিধির উপমায় 
safes বুঝিতে চাহিয়া বলা হইতেছে--অসীম ব্যোম ও 
অগাধ জলধিসদৃশ পরমপুরুষে জ্যোতি্বাস্ত, ye 


ছুঃখাদির নিখিল লহয়ী উদিত এবং বিলীন হইতেছে 


বসবাস করে, অর্থাৎ স্বাধিকারে। 'মনুষ্যাদি- 


সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সবই হইতেছে বিপুলজ্যোতি এবং 
অসীম আনন্দের আধারেই। সব কিছুর ‘হিল্লোল’ তাতে 
‘দোলা আনে বটে, আর সে ‘দোল!’ এ বিশ্বের পক্ষে 
সমবেদনা, অনুকম্পা, এমন কি, স্নেহ-ভালবাসারও 
‘দোলা’, তবু, সে দোলায় যিনি ‘দোদুল’, তিনি তো! 
‘Tea’ রূপে চিররাসদোলেই চিরবিরাঁজমান ! এ 
এক পরমাডুত ‘বিশ্ব-দোল! নয়? 

ভক্ত আতিতে ডাকে--হে অহেতুক erica 
'করুখাবরুণালয়' 1 এ সব ডাক কি স্বন্নপজ্যোতিঃ-- 
আনন্দ মহাব্যোঁমে বা মহাসিন্ধুতে কোনো সাড়া পাবে 
না? ভক্তি ভালবাসার যেটি ey সেটি দরদ" | আমার 
প্ল্রদে’ সমদরদ কি তাতে নেই, আমার ব্যথায় সমব্যথা ?, 
শুধু সম কেন, অসীম: ব্যথা, অসীম দরদ? যেমন, 
শ্রীগৌরাঙ্গে, Arise এবং সারদামায়ে, রর 
আনন্দময়ী ও শরীসীতারামদাস ওফকারনাথ--এদের 
মতো অবতার ও মহামানবের মাঝে! এসব কি শুধু 
মায়ার এপারেই আছে, মায়ার ওপারে নেই? 


খঁশ্বিন, ১৩৮১ ] 


মহালয়া 


সপ ৮০০ ==-======-==-= === ==-=======-=======--=-=-====== = 


- খেযপারের মাঝি কি বলেন? গীতায়, ভাগবতে--সব 


ঠাই তার শ্রীস্খের বাণীতে 

re হ্‌ | { ডবা টী 
ACTIN হি ACM যন্যাং যাহব্যাকৃতা মহালয়া ৷ 
সৰ্বেয়ামলয়ে৷ স্যাং বদা ব্যাকৃতা মহালয়া ॥ 


নিখিলের য’তে লয় হয়, সেই মহারান্রিরূপিণী ‘অমা’কে 


'‘অব্যাকৃত|” নহালয়া সানিবে |, আর নিখিলের ‘আলয়’ 


(আএলয়) যেটি (কালাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং অনব- 
fron ছুইভাবেই ), সেটিকে ব্যাকৃতা ( অনুলোমে ‘অমা’ 
থেকে ব্যাক্কভা A? এবং বিলোমে “পূর্ণিমা? থেকে 
‘aay’ ) মহালয়া জানবে। 


ধুমযানং পিতৃযান্ং চাচ্চিরাগ্ভয়তে যতঃ | 
দেবীপক্ষ পিতৃপক্ষ দ্বয়োঃ সন্ধিম হালয়! ॥ 


‘যে সন্ধিতে আসিয়া ধৃমযান-পিতৃষান অচ্চিরাদি যান 


প্রাপ্ত হয়, পিতৃপক্ষ (কব্য--স্বধ| ) দেবীপক্ষ (হব্য ৷ 
“স্বাহা ) বিবত্ধিত হয়, সে সন্ধিকে ‘মহালয়|”-ব্লপে 
জানিও | এই বিবর্তন পথেও আরও সব ‘সন্ধি’ আছে, 
তন্মধ্যে প্রসিদ্ধা (অষ্টমী + নবমী ) সন্ধিপূজা | তাঁরপরে 
কোজাগরী লক্ষমীপুজা ( পৃণিমায় ) এবং শ্রীশ্ঠামাপুজা 
(অমাবস্তায় )! এ সব ‘সন্ধি’ শুধু বাহ্‌ পঞ্চিকায় নয়,’ 
অধ্যাত্মজীবনপঞ্জীতেও ঠিক ঠিক বুঝিয়া মিলাইতে 
হইবে। ঢ় 


দেবী মাহাত্ম্য টি এ 


! শ্রীসুধীর গুপ্ত ও 


মাতৃ মাহাগত্ম্যের গুঢ় গাঢ় প্রেরণায় 


অজ্ঞানে সজ্ঞানে সবে মাতৃ-পৃূজা করে 
বৈপরীত্যপূর্ণ ভবে, লভিতে অন্তরে 

শিব শক্তি--কল্লোলিত চলোনি-ধারায়। 
অল্প ক্ষণে ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্র Booty 

কোথায় মিলায় কোন্‌ মুগ্ধ লীলা-ভরে | 
মাতৃ-ধ্যানে ধীরে ধীরে সর্ব মোহ মরে। 
মাতৃ-স্পর্শ মৰ্ত্যে তাই সবে এত চায়! 


মাতৃ-তীৰ্থ--শান্ত শুভ্ৰ সাধনার স্থল 
বিচিত্র এ ভূমণ্ডল কৌতৃহলময়। 
মাতা-ই হুব'ল করে ; দু্ব'লের বল 
মাতা-ই বাৎসল্য-স্রিপ্ধ শাশ্বত আশুয়। 
। দেবী-পক্ষে মাতৃ-ভাবে ভৱি',বক্ষতল 
দুর করো উগ্র যত রিপু-দৈত্য-তয় | 


অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা I 

মহাপৃজা প্রসংগে ঘর্থভিজ্ঞাস| অপ্রাসংগিক শুধু নহে, 
অবান্তর মনে হইবে এবং প্রচলিত সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ- 
মানসে হওয়াটাই স্বাভাবিক | 

কিন্ত যে অতীতের সর্ধর্মসংস্কারমূক্ত যুগবিপ্লবী 
পুরুষপ্রবরের প্রসংগে এই অর্থের জিজ্ঞাসা উত্থাপন-_ 
তার কাছে অর্থ ছিল ধর্ম। দুর্গোৎ্সর বাঙালীর জাতীয় 
উৎসব। এই রাজকীয় উৎসবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
ধাৰ্মিক, সামাৰ্জিক, সাৰ্বজনীন যাই হোক, মধ্যমণি 
অর্থ যাহা সাড়ম্বর wise বা ওপচারিক সর্ব 
অপরিহার্য উপকরণের ক্রয়মাধ্যম | 

AIPM দুঃসাহসিক ঘোঁষশাঃ “ভগবান 
চাইছেন বাংলায় হিটলার, মুসোলিনী, লেনিন, 
ডি, ভেলেরা, কামালপাশ! | তাঁদের যেমন Politics is 
religion & religion is politics, এখানে এখন দরকার 
Economy is religion and religion is economy. 
ভাষায় ও মনের সংকীর্ণতায় আমর! ধর্মকে যুক্তি দিতে 


পারি নাই। মনে করি শংকর, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের 


প্রবর্তিত ভাব ও কৰ্মই শুধু ধর্মের রূপ | . ধর্মের রূপ 
নূতন করে ফুটিয়ে তুলবে প্রবর্তক সঙ্ঘ |” 


দরিদ্রনারায়ণের সেবা নয়। আত্মবুক্তির সাধন! 
নয়, ধর্মের এই নূতন রূপ ফুটিয়ে তোলাই ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
প্রবর্তক সঙ্ঘের যুগমিশন। ইহা সুনিশ্চিত প্রচলিত 
ধর্মসাধনার ধার! হইতে সম্ঘগুরুজীর একট! বৈপ্লবিক 
দিক পরিবর্তন। aera ধর্মের নূতন রূপেরও 
একটা ধারণ! দিয়েছেন? “জীবন ছন্দে producing 
and distributing সৃষ্টি ও বিকিরণতৎপর | যুগপৎ এই 
দুইটির অভাব যেখানে, ধর্ম সেখানে জড় TEI যোগের 
ঘরে চুরি নাই! যোগঞ্জীবনে নিত্যষজ্ঞ জাগিয়ে রাখে। 
শক্তির অনাহত গতি। কেবল মনে মনে ডানা মেলে 
উড়ে না। শুধু নিজেই দেখে না, বিশ্ব দেখে স্তম্ভিত হয়।” 
(প্রতাত-বাণী, ২০১২,৩৩ ) | 

ধরমক্ষেত্রে ধর্মকে মধ্যযুগীয় রহস্তঘেরা কল্পনাবিলাস 





হইতে মুক্তি দিয়া বর্তমানের বাস্তবজীবনমুখীণতাঁর £ 
উপযোগী নূতন প্রাণবন্ত রূপ দিবার এমন বৈপ্লবিক 
উক্তি ইতিপূর্বে wicca আর কেহ করিয়াছেন কিন| 
তাহার নজীর মিলে ay 
ভারতবর্ষে ধর্ম, বলিতে যে বোধ (concept), তার 
সঙ্গে পশ্চিমের 'রিলিজিয়ন'-এর, কোন মিল নাই। ধৰ্ম 
ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ_- তার রজ্ত-মাংস-মেরু-মজ্জা 
সবাংগে ওতপ্রোত ! ওদেশে, পশ্চিমে মুখ্য রাজনীতি, 
রিলিজিয়ন গৌণ-- পোষাকী ;. যে জিনিষ কাজের সময় 
ব্যবহার করা ও অন্য সময়ে খুলে 'রাখা চলে। 
ইউরোপের সামাজিক শক্তি রাজনীতি । অপর পক্ষে 
ভারতবর্ষের সামাজিক শক্তির উৎস ধৰ্ম। সঙ্ঘগুরুজী 
ওনদেশের politics is religion অর্থে এই কথাই বলিতে 
চাহিয়াছেন যে, politics পশ্চিমে religion-ag স্থলা-+ 
fete) ভারতীয় ভাঁবসম্মতভাঁবে শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই 
বলিয়াছেন, ভারতে রাঁজনীতিই সমাঁতন ধর্ম 
article of faith’ পাশ্চাত্য রাজনীতির ইহা ভারতীয় 
করণ-_ধর্মীয় রূপ | 
শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি বিংশ শতকের প্রথম দশকের 
রাজনীতি যখন স্বাধীনত! সংগ্রামে মুখ্য স্থান আবিষ্কার 
করিয়াছে। এই শতকেরই চতুর্থ দশকে সঙ্ঘগুর শ্রীমতি 
লালের ঘোষণ1, ‘Economy is religion and Reli- 
gion is economy” | কেবল তাহাই নহে, তিনি উৎপাদন 
(producing) ও বণ্টনের (distributing) কথাও 
বলিয়াছেন__যাহা মাক্সীয় অমাজতান্ত্রিক অর্থনীভিরও 
মৌলিক ভিত্তি। এই উক্তিটি তার সমাজদর্শনের পরীক্ষা 
ও পুয়োগক্ষেত্ৰ প্রবর্তক সজ্ঘের উদ্দেশ্যে ঘোষিত 1 এ 
কথাও তিনি বলিয়াছেন যে যুগপৎ ইহার অভাব যেখানে, 
ধর্ম সেখানে জড় ও AFL এই ঘোষণ! অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
ও টেলিগ্রাফিক, যাহার বিস্তার তিনি সনাতন ভারতের 
ওঁতিহা ও অধ্যাত্মভাবনার আলোকে পরবর্তাকালে 
সঙ্ঘসাধনার নির্দেশনামায় পরিবেশন করিয়াছেন । 
উক্তি pasta ইংগিতগর্ভ ও হৃদুরপ্রসারী তাঁৎপর্যবহ। 


আশ্বিন, ১৮৮১] 
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ভাঁরত-রাষ্্র স্বাধীনতা লাভ করে এবং রাজনৈতিক 


, গণতান্ত্রিক কাঠামে র মধ্যে সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্য হিসাবে 


গ্রহণ করে৷ fracas কথা এই যে, সঙ্গুরুজী যেন 
ইহার দূরাগত পদধ্বন শুনিতে পাইয়াছিলেন | 

স্ভ্যগুরম্জীর স ক্ষিপ্ত উক্তির বিশদ করার অবসর 
বা প্রসংগ ইহা নহে তথাপি first ate হিসাবে মোটা 
মুটি একটা রেখাচিত্র দেওয়া হইল | 

(১) অৰ্থ পুজার পুষ্প-নৈবেছ্ের মত ধর্মাংগ নহে 
পরস্তু অর্থ ও ধর্ম এক অভিন্ন। এই সমীকরণে ধর্ম ও 
অর্থ ভাবনায় দ্বান্ছিক বিতর্ক দূর হইবে ৷ এই বিপরীত 
প্রান্তীয় দ্বন্দের ফলে বহুভাষ| জাতি উপজাতি অধ্যুষিত 
সমাজতান্ত্ৰিক রাঁশিায় ধর্ম বঞ্জিত এবং ভারতে ধর্মকে 
নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় ঠেলিয়া ফেলা হুইয়াছে। 
কিন্তু ধর্ম ও অর্থ ফেখাঁনে অভিন্ন সেখানে ধর্মকে বর্জন বা 


৮ উহ রাখার প্ৰশ্নই উড ন! | 


এক অমণ্ড সর্ববাপ্ত চেতনসতার আলোকেই একমাত্ৰ 
ধৰ্ম ও অর্থের Wher সম্ভবপর! সমাজতান্ত্ৰিক দেশের 
ধর্মবিহীন অর্থকেভিক সমস্তা সমাধানের সত্যতা কাল 
প্রমাণ করিবে। অন্ততঃ বিগত ২৭ বৎসরে ভারতের যে 
বিপর্যয়করী' অবস্থা তাহা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ। সঙ্বগুরু- 
জীর এই মৌলিক যুগাবদান অনতিদূর- আগামীকালে 
মানবেতিহাসে সামগ্ৰিক সত্যের আলোক-দিশা হিসাবে 
গণ্য হইবে। 

(২) সং্ঘগুরুজ র জীবন ও. মিশন অনুধাবন করিলে 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একটা অমাহুধী দৈবী 
প্রেরণা তর মানুষ্ SY আশ্রয়ে অবতরণ করিয়াছিল। 
বিপ্লবোত্তরকাঁলে উনি যখন তার স্বপ্নকে রূপ দিবার 
জন্য প্রবর্তক সত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সমস্ত প্রচলিত 


_ ধৰ্মসম্প্রদায়ের ব্যতিক্রম হিসাবে এই সজ্ঘের আদর্শ ও 


লক্ষ্য ঘোষণা করেন—culture, commune, economy 
—afe মোক্ষ লয় নয়। ধর্মের অনড় প্রাণবীর্ষহীনতাঁকে 
দূর করিয়া একট” dynamic সতত নিরলস প্রাণচঞ্চল 
রূপ দিতে চাহি ছিলেন সঙ্ঘগুরুজী। তার কথা 
“af সংকোঁচ ন প্রসারণ | অনিবাৰ্য প্রকাশ তার। 


তার এই যুগবোষণাল (১৯৩৩) এক যুগ পরে (১৯৪৭) মধ্যযুগীয় ভারতের ধৰ্মানুভূতি সম্পূৰ্ণ নহে। অখণ্ড 


নিগুণা প্রকৃতিকে সে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। সাত্বিক 
শক্তিকে শ্ৰেয়োবোধে উপলব্ধি করিতে গিয়া কখন 
ঘোর তাঁমসিকতাঁকে আশ্রয় করিয়াছে 1” 
'_ ভারতের বিশেষ মধ্যযুগীয় ভারতের প্রচলিত সাঁধন- 
ধারাসমূহে সাধ্য ও সাধন-পদ্ধতিতে কিছু হেরফের 
থাকিলেও লক্ষ্য একই-_ব্যন্টি সত্তার বিশ্বজনীন নিত্য 
অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্তার সহিত সংযোগ স্থাপনই 
পরম ও চরম লক্ষ্যর্বূপ মুক্তি মোক্ষ। ধর্ম- 
সাধনার এই চিরাচরিত বাস্তব জীবনবিমুখ 
"লক্ষ্যকে ATTY তথ| বৃহত্তর সামাজিক চেতনায় 
রূপান্তরিত করাটা সঙ্ঘগুরুজীর মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ 
অন্যতম যুগাবদাঁন। প্রবর্তক সঙ্ঘের সাধ্য হিসাবে 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নির্বাণ মুক্তি মোক্ষ 
নয়, পরস্ত সঙ্ঘত্ব। তার সমাজবাদের তত দর্শনেরও 
অন্ততম ভিত্তি এখানেই | 
(৩) সঙ্ঘগুরুজীর এই সঙ্ঘত্ব তথা বৃহত্তর সমাজ তথা 
শাশ্বত বিশ্বজনীন চেতনসত্তার সংযুক্তি-বিজ্ঞান অবশ্য 
অনুধাবনীয়। অন্যথায় তার সঙ্ঘত্ব তথা অমাজদর্শনের 
নিগুঢ় মর্মটি অধরাই রহিয়া যাইবে | 
সর্বকালের সমাজতত্ববিদূরা এক্যমত যে, সমীজ- 
বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অকল্পনীয় (এই অখণ্ড সমাজ- 
সত্তার সংগে যুক্তিতেই ৰ্যষ্টির পূর্ণতা ও চরিতার্থতা | 
সঙ্ঘসাধনার ক্ষেত্রেও ও একই সার্বজনীন জীবননীতি 
প্রযোজ্য! সমষ্টি সঙ্ঘসত্তার সঙ্গে ব্যষ্টিসপ্তার বিযুক্তি 
যখন, তখন HE বস্তুত শষ্য অনস্তিত্ববান | আবার এই 
অখণ্ড একের সংগে যুক্ত যখন তখন এই HS হয় দশ | 
এখানেই, শৃষ্ভের পূর্ণতা-ব্যষ্টি সত্তার সৰ্বাৰ্থসিদ্ধি | 
ইহা ভারতীয় স্জনবিজ্ঞানসম্মত। স্বষ্টি বহু বা বিচিত্রের 
যোগফল নহে, পরস্ত এক সর্বাতিশায়ী অৎ-এর 
গুণান্বিত দুই তিন চার প্রভৃতি স্ষ্টির 'নানাত্ব। বহুত্ব 
মনের প্রতীতি-দৃষ্টিভ্রম মাত্র! ইহাই মায়া অবিদ্যা 
অজ্ঞান। যুগের ঠাকুরের কথার এক জ্ঞান জ্ঞান, বহু 
জ্ঞান--অজ্ঞান। এই এক আত্মতাব ও আঁপনতত্বের 
উপর ভারতের অধ্যাত্ম সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। সজ্ঘগুরুজীর 
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যোগজীবনের FETS এখানেই । ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পৰ্ক 
নিয়ন্ত্রণ করে এই যুক্তি--যোগজীবন--মুক্তি মোক্ষ লয় 
নয়। প্রবর্তক সঙ্যে ব্যষ্টি জীবনে সঙ্ঘত্ব তাই সাধ্য-- 
পরম লক্ষ্য বলিয়! পরিগৃহীত। | 
কার্ল মার্কসের এই অধ্যাত্ম যৌগজীৰল বিষয়ে অস্তঃ- 
প্রজ্ঞার অতাব ছিল। 


মাত্র! কেবল গ্রাসাচ্ছাদন, ও ভোগ্যবস্তর স্বাচ্ছল্য- 
বিধানেই ব্যষ্টিসভার অন্তংপুষ্টি ও বাহ কাম্য সিদ্ধ ও 
সার্থকতা লাভ করিতে পারে. ন| ৷  দেহচেতনার 
উপরে. AIRY ও মনুষ্যত্ব | মার্কপীয় সমাজতন্ত্রের 
মূলনীতি জীবনযাত্রার , মানের ক্রমাগত ' বৈষয়িক 


উন্নতির মধ্যে প্রতিফলিত। সমস্ত পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে | 


পার্টির প্রধান ধ্বনিটি হইতেছে “সমস্ত কিছুই মানুষের 
নামে, মানুষের” সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই সবকিছু |” 
যেন জনভোগ্য বস্তুর বৃদ্ধিই স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবন-মান ! 
বস্তুর উৎপাদন এবং বৈষয়িক, স্বখস্াচ্ছন্থযের ন্যায়সঙ্গত 
ভাগবণ্টনকেই বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা | 

(৪) শ্রীমতিলাল ছিলেন যোগজীবনবাদী। ইহার 
ইংগিভও তিনি দিয়াছেন £ 

“যোগের, ঘরে চুরি নাই, যোগজীবনে নিত্যযজ্ঞ 
জাগিয়ে রাখে। 'যোগশক্তির অর্নাহত গতি ৷”: 


যজ্ঞ--সমষ্টির, বৃহতের WE, পুষ্টি ও কল্য্যণে art 


"অবিরাম উৎসৰ্গ ।. সং্ঘগুরুঞ্জীর কথা £ “রক্ত আর 
মাংস। টা ফুল আর পাতা গাছের শোভা, তেমনি 
রক্ত আর মাংস মানুষের রূপ! ফুলের 'মতই, রূপের 
ডালি উৎসর্গের--ভোগের নয়। ভোগ তৃপ্তি দেয় না, 
ধন্ত করে না wR উৎসর্গেই সার্থক হয় স্থাবর 
জংগম পৃথিবী | পৃথিবীর সনাতন ধর্ম উৎসর্গ |” 
ভারতের জীবনসংগীতও ‘ত্যক্তেন SH ats’ —cotsy 
ত্যাগের মধ্য দিয়া. বিশ্বপ্রকৃতিতে এই ত্যাগ, এই 
আত্মোৎসর্গ-লীলাই অহরহ প্রচীরিত,। বীজ-অংকুর-বৃক্ষের 
ক্রুমরূপান্তরে বিবর্তন-অন্ছবর্তন ধারা অবিরাম গতিশীল 
প্রাণসভার উৎসর্গের বার্তাই বহন করে। এই উৎসর্গের 
মধ্য, দিয়াই, অপূর্ণাভিমানী আত্মবিস্মৃত পুর্ণের অবিরাম 


প্রবর্তক 


মার্কসীয় সমাজদর্শনে ব্যষ্টি ও - 
aaa সম্পর্কে ব্যষ্টি সমষ্টিযস্তরের প্রাণহীন যন্ত্রাংশ : 


[ আশ্বিন, ১৩৮১ 





পূৰ্ণতাতিমুখী অভিসার । অনাহত গতি যোগশক্তির-- 
চিরের অন্তহীন জগৎলীলার আনন্দলহরী। উষর গিরির 
বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে স্ৰোতোস্বিণী প্রবাহ্মানা তার ১ ea 
গতি সাগরসংগমেই যেমন a হয় মা, তেমনি মুক্তি, : 
মোক্ষে জীবজীবন চেতনার নৈরন্তর্যের | অনাহত - 
গৃতিচ্ছদ্দও থামিয়া যায় না! শৈশব, বাল্য, কৈশোর, 
যৌবন, প্রৌচ়ত্ব, বৃদ্ধত্ব এই HUT জীবনগতিরই 
তরংগভংগ। আয়ে আবার যায়। বৃদ্ধত্বে বিগত : 
যৌবনের জন্ত কেহ শোক করে না। চলমান জীবন- 
caves. উদ্নিমালার উদয় বিলয় জন্ম মৃত্যু । অবিচ্ছিন্ন * 
অবিরাম জীবনচেতনাঁর প্রবাহ । কোথাও ছেদ 
নাই, না আছে বিরতি । জীবন অক্ষয় 5 
“চনৈবেতি? | | 
সঙ্ঘগুরুজী ছিলেন এই নিত্য যজ্ঞপ্রতিষ্ঠ জীবনবাদী 14 


‘ এই অবিরাম উৎসর্গের হোমানলে পুড়িয়া ধৰ্ম্ম অর্থ কাম ? 


মোক্ষ এক অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে । তীর সষ্ট, পুষ্ট +} 
প্রবর্তক-সঙ্ঘমিশন এই নিত্য. যজ্ঞশীল জীবনবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ৷ 'সঙ্বগুরুজীরহী,ঘোষণা £ “জীবন ছাড়া পথ: 
aye) জীবন ial অস্তরায় মনে করেন তাঁরা আত্মঘাতী | ' 
জীবনের দাবীই আমাদের কঠে_প্রবর্তকের ঘোষণ|। 
ধর্মক্ষেত্রে বিপ্লবী আমরা। .লক্ষ্য আমাদের লয় নয়, 
মোহ নয়, ' শূন্য নয়_জীবন। জীবন দিয়াই অমৃত 
আহত হইবে 1” * 

. প্রবর্তক সজ্ঘের নিরস্তর উৎসৰ্গময় প্রাণচঞ্চল জীবন 
ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুজী সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, 
যাদের মধ্যে এই সহজ বিরাটের! ভাব অজাগ্রত তারা 


সজ্ঘস্ব তথা সমষ্টি জীবনের অধিকারীত্বই “লাভ করে 


নাই। এইরূপ আত্মকেন্দ্রিক মানুষ পত্তজীবনের দেহ- 
চেতনা হইতে মুক্ত হয় নাই, বুঝিতে হইবে ৷, 

as. wang সমাজবাদ সম্ঘগুরুজীর অভিশ্রেত ছিল | « 
মানবদেহে মুখ্য প্রাণের যে স্থান, সমাজদেহে অর্থেরও = 
অনুরপ স্থান ! ভারতের , যুগপ্রতিভ হিসাবে চৈতন্তের 
তোরণ-দ্বারে দীড়াইয়া rer শ্রীমতিলাল আজকার 
সর্বব্যাপ্ত 'বহুজনকাম্য জড় বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক WHAT 
সমাজবাদের চ্যালেঞ্জের যে fasta সত্য ও সৰ্বোদয় ৷ 


আশ্বিন ৪৩৮১ ] 


ee eee eee 


সম্পাদকীয় 





পা 





সম্ভাবনাময় প্রত্যুত্তর দিয়াছেন তাহা সুনিশ্চিত কালজয়ী 
ওঁতিহাসিব ঘটনা পিয়া গণ্য ও স্বরণীয় হইবে। 

.(€) সজ্বগুরুজ্বব ধর্ম ও অর্থের সমীকরণ সম্বন্ধে 
-. এ পর্যন্ত যাহ! বল হইল তাহার অনতিক্ৰান্ত বৈশিষ্ট্যচি 
লক্ষণীয়। প্রাচ্য ৬ প্রতীচ্যে ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার 
বিবর্তন পনিক্রমার ted যুগে যুগে যেসব সাম্য ও সমন্বয়- 


. মূলক বিপ্লত ঘটিয়াহে তাহা; মূলতঃ ধর্কেন্দ্রিক। ধর্মীয় ও = 


আত্মিক সম্যপ্রধন্রে ফল হইয়াছে আর্য-অনার্য-অস্ত্যজ, | 
বর্ণ-ধর্ম-সন্ত্রদায়, বিভিন্ন আচার-আচরণ-প্রথা-পৃজা, 
বিচিত্র দেবদেবীর ‘সমীকরণ। ধর্ক্ষেত্রে সঙ্বগুরুর 
ূর্বগামীদের মধ্যে অর্থের কথা ভাবনার মধ্যেই আসে 
নাই। নেই হেতু ব্যাপক জনসমাঁজের সক্রিয় জাগরণও 
ঘটে নাই না হইমাছে তাহাদের অবহেলিত দুরবস্থার 


প্রতীকার। যুগপুরুষ শ্রীমতিলালই সর্বপ্রথম ধর্মক্ষেত্রে 


ধর্মের Ht ধ্্রে 'সুজনশীল রূপ অর্থশক্তির প্রসংগ 
. উত্থাপন করিয়াহেন। মার্কস্-এংগেলসের অর্থনীতি- 
'_ তিত্তিক প্রলিতাপ্রিয়েত সাম্যবাদের ইহা alk S 
ূর্ণতর যুণ-প্রস্তাকন] ৷ 
সজঙ্থএকজীরই জবানীতে বলিঃ “অৰ্থ যোগ- 
শক্তি। একথা স”সগ্ৰে আমিই ঘোষণা করেছি। সেদিন 
ইহার সমর্থন ছিল না, আজ শুনি_শ্ীঅরবিন্দ ইহার 
সমর্থনবাধী উচ্চাণ করেছেন | যেখানে শক্তি সেখানে 
অর্থ । যোগশভ্বি অভিব্যক্তি অর্থ, যে অর্থ দেবকর্ম- 
সাধনে প্রযোজ্য হবেই। অর্থ ব্যাপ্তি আনে, ব্যাপ্তির 
GY যে Sib, তাঁহই organisation, তাহাই constitu- 
tion. Drganization-এর ব্যবহারকৌশল চাই, con- 
stitution-এরও যোগ্য ব্যবহার আছে। ব্যাপ্তি যদি 
না হয়, যুগের ঢাক আসবে যেদিন, সেদিন তোমার 
অক্ষৌহিণী চমু পাই, নির্বোধের ন্যায় বসে থাকবে। 
জনাৰ্দন সারথচ সব্যসাচী. যোদ্ধ/_তবুও তাদের 
৮ অক্ষৌহিণী (Te ছিল । শ্রমিক-কৃষক ভবিষ্য-যুগের 
সৈন্তব্যূহ । যালা রাজনীতিক অভীষ্ট সিদ্ধি চায়, তাদের 
সহজ প্রেরণা এই দিকে লীলায়িত হয়। আমার লক্ষ্য 
af, আমারও তাছে কুরুক্ষেত্র |” _'সঙ্ঘবাণী, ৩১. ৭. ৩৬ 


মধ্যযুগীয় লয়, মুক্তি মোক্ষমুখী জীবনগতিকে 


 ফিরাইয়! সঙ্ঘত্ব বা সমাজচেতনায় রূপান্তরিত কর! যেমন 


সং্ঘগুরুজীর অনন্ত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ যুগাবদান তেমনি, 
বাঙালীর 'জাতীয় উৎসব দুৰ্গোৎসবকে তাঁর এই 
জীবনবাদের আলোকে নবরূপ দান করা অগ্ঠতম 
যুগান্তকারী স্মরণীয় অবদান ।, | 

' দুৰ্গোৎসবের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনের yd 
পরিক্রমায় যে-সব রূপান্তর ঘটিয়াছে তার মধ্যে ষোড়শ 


শতাব্দীতে TS রঘুনন্দনের এই দুর্গাপূজাকে লোকায়ত 


সার্বজনীন সামাজিক শক্তির কেন্দ্র এবং বলিষ্ঠ এক্যবদ্ধ 
জাতিগঠনের পাদপীঠ xa সফল কৃতিত্ব আজও 
অনতিক্রান্ত হইয়া বিদ্তমান। বাঙালী মিশ্ৰ জাতি-- 
আৰ্য অনাৰ্য মঙ্গোলীয় আর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন জীবনধারার 
আচার-মাচরণ প্রথার এতিহ্যবাহী। এই বৈচিত্র্যকে 
সমাহৃত করিয়া একটা অখণ্ড জাতীয় রূপ দেওয়া ও 
উহার সামাজিক প্রবাহ we কর! স্মতিনিবন্ধকার 
রঘুনন্দনের এঁতিহাসিক কৃতিত্ব। এই পূজায় অপরিহার্য 
অংগ উচ্চ-নীচ-পতিত এমন কি অপাংক্তেয় গণিকারও 
অংশ গ্রহণ দুর্গোৎসব একটি মাত্রই উৎসব যাহা 
সর্বপর্যায়ের সমাজমানুষের সম্মিলন-কেন্দ্র ও বিচিত্র 
ভাবসমন্য়ের মুক্ত প্রাংগণ বল! যায় 

স্মাৰ্ত 'রঘুনন্দন-উত্তরকালে বর্তমান বিংশ শতকে 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল এই জাতীয় উৎসবের , একটা! 
যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তনের প্রয়াস 'করিয়াছেন তার 
ভাগবত-চেতনপ্রতিষ্ঠ। নবজাতি সংগঠন লক্ষ্যে । ভার 
অভীষ্ট সিদ্ধির সংগতি-সামঞ্জস্তে এই মহাঁপূজার সর্বাং- 
গিকের তিনি যে নবরূপ দান করেন তাহা অনুধাবন 
করিলে তার সর্বতোমুখী সংগঠনী প্রতিতায় আশ্চর্য 
বিস্মিত হইতে হয়। সঙ্ঘগুরুজীর অমোঘ বিশ্বাস ছিল 
“সভ্বের এই উৎসব ধীরে ধীরে জাতীর উৎসবে পরিণত 
হইবে” | তার কথা, “এই বিশ্বচৈতন্যের বিগ্রহ জগদ্ধাত্রীকে 
কেন্দ্ৰ করিয়| “বিশবরাজ্য প্রতিষ্ঠার’ স্বপ্ন ভারতই প্রথম 
দেখিয়াছিল। সে স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে না। প্রবর্তক সজ্ঘ 
বহু যুগ পরে আবার কাঁসবের গায়, বমচন্তেয় ন্যায়, 
wads ন্যায় মহাপূজার অনুষ্ঠান করে। দেবীর 


১৮৪ 








বরাভয়ুকর সচক্ষে সন্দ্শন করে| নি£সংশয় হও, দিব্য 
রাজ্য সংগঠনের এই মহামন্ত্ৰ অমোঘ।” 

এই মহাপূদ্রার কৃত্য শাস্ত্র বিধিবিধানের একট! 
যুগদংগত নবরূপ, দিয়াছেন yes তার প্রনীত 
‘শক্তিপূজ৷”-শীৰ্ষক পুস্তিকায় ৷ পৃত্তিকাখানি প্রবর্তক সজ্ঘের 
উদ্দেশে রচিত হইলেও, [SA আলো ও নব দিশার জন্য 
জনারণ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। এখানে 
কেবল পুজার্থীমাত্রেরই অবশ্য করণীয় পুঞ্জামন্ত্ৰের 
কয়েকটি দৃষ্টান্তশ্ববূপ উপস্থাপিত হইল | 

৷ আসনশুদ্ধিঃ ৷ 

হে পৃথিবী, যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার বুক মূর্ত 
ভগবানের চরণ-চিহ্নে লাঞ্চিত-পুণ্যময়। তোমার 
অপরিসীম পবিত্রতায় আমায় পূর্ণ কর। ধৰ্মক্ষেত্ৰ-- 
তোমার পুণ্যপীঠে, আমার আসন স্থিরপ্রতিষ্ঠ কর_-হে 
ধরিত্রি, দেবী ভারতীর মৃতিতে তুমি লীলায়িত|-- 
তোমাকে আমি বার বার প্রণাম করি। 
= _.॥ জলশুদ্ধিঃ ৷৷ 


ব্ৰহ্মবারি কলুষনাশিন্‌, পবিত্র গঙ্গোত্রীধারা তোমার 
স্পর্শে আমার অন্তর বাহির নিন্ধলুষ হউক। আমায় 
অভিষিক্ত কর! অশেষ পুণ্যে, শ্রদ্ধায় আমার সবখানি 
ভরাইয়া দাও। আজ আমি শক্কিপূজার যথার্থ অধিকারী 
হই | রি 
॥ ভূতশুদ্ধিঃ ॥ 
দেবি ভগবতি, ভগবানের আনন্ববিধানে চতুবিংশতি 
তত্বে আমায় মৃত্তি দিয়াছ ৷ আমার tates হইতে কেশাগ্র 
পর্যন্ত আজ নিঃস্বার্থ, নিফলুষ, ভাগবতময় হউক! আমার 
করপল্পব ভগবানের চরণে অর্ধ্যদানে উদ্ধৃত হউক । 
আমার বাক্‌, পবিত্র ae ও মন্ত্রময় হউক | ' আমি আজ 
সর্বতোভাবে সৰ্বাঙ্গ, ভাগবৎ-প্রেমে অবগাহিত করিয়। 
শক্তিপৃজার অধিকারী হইতে চাহি। 
৷৷ ধ্যানম্‌ ৷৷ 


মেঘ-মেহুর-আলুলায়িত-কুম্ভল| ভগবতী দশভূজা, নানা 
অস্ত্রধারিণী, বীৱবেন্ত্ৰপৃষ্ঠে সমাহিতা, অন্থর-নিধণে উদ্যৃতা, 
মধুরামৃত-হাস্তময়ী, স্থিরযৌবনা, গৌরকান্তি জননী, 
সন্তানপালিনী, ছুঃখ-ভয়াতি-নিবারণী মহামায়া, যশো- 
বীর্ধৈশবর্ষ-দায়িনী, আনন্দময়ী, স্বভাষিণী, ত্ৰিজগৎপালন- 
শক্তিধারিণী মহামায়া আজ আমাদের হাদয়-মন্দিরে 
জ্যোতির্ময়ী মুতিতে আবির্ভূত হও। আমি জগদ্ধাত্ৰী 


প্রবত্তক 


NASON DLA ৬৮৯ ০২৫৬৮৯০৯৬০৯ PP OIL PLO পপির পাস 


[ আশ্বিন, ১৩৮১ 
বীর মাতার, জগজ্জয়ী বীর পুত্ৰ। ভগবানের পাঞ্চজগ্ত 
aang আমার জীবন দিয়া সিদ্ধ হউক! অনন্ত ন্তান- 
ব্রত সিদ্ধ করার শক্তি দাও বর দাও! হে জগদ্ধাত্ৰী, 
তোমার রূপের আলোতে আমি দ্রবীভূত হইয়া 
থাকি। _ | 





\ 

৷৷ পুষ্পাঞ্জলিঃ ৷৷ 
রক্ত-কোঁকনদ, অলক্ত-রপ্তিত-করতল-চন্দ্রেজ্ৰল 
অসীম সৌন্দর্যময় যুগলচরণনখরে হিরণ্ময় বিদ্যুদয্ি 
ঝলস্য়া উঠে। নবনীত কোমল-অভয়-শীতল পদযুগল 
সম্পন্নে হে দশভূজে, আমার হৃদয়ার্থ তোমার চরণে 
অৰ্পণ করি। হে দ্বেবজননি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ 

কর। 

__ ॥প্রণাম্‌ঃ ৷ 
afe অপরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-দাঁয়িনি ব্রহ্মস্বরপিনি, 
চিদঘন আগ্যাশক্তিত্বরূপিনি, ভাবরূপিনি, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ 
ও অপরোক্ষ অনুভূতি, জাগ্রতশ্বপ্র-স্যুণ্তি-তুরীয় সকল . 
অবস্থার জনয়িত্রী, হে জগদ্ধাত্ৰী, তোমায় নমস্কার করি। 


nd 


মন্ত্রগুলি সুললিত সংস্কৃত ছন্দে রচিত। শ্লোকগুলির ' 


'বংগান্ুবাদের অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত হইল । মন্ত্রগুলি 


ভাগবতজীবন ও ভগবদ্‌-চেতনপ্রতিষ্ঠ তার প্রকল্পিত নব- 
জাছিগঠনের উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রবর্তক সঙ্ঘজীবনে 
wifes | সঙ্বগুরুজী অর্থের যে বিশুদ্ধ শক্তির উদ্ধার 
করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাই দৃষ্টান্ত ইহাতে মিলিবে। 
নিষ্কাম ' জগদ্ধিতাঁয় অর্থপাঁধনায় অর্থের faite 
ভাংগিয়া কল্যাণতম রূপের প্রকাশ। বিশ্বজীবন ও 
সমাজ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক 
সম্বন্ধ-কাঠামে| এই. অর্থ মানদণ্ডে বিবতিত। 
সত্য শিব সুন্দর জাতি এই বিশুদ্ধ অর্থ-নির্ভর। ভারতীয় 
অধ্য-ত্ব সংস্কৃতি -সভ্যতার অন্তঃশায়ী গতি এই পরি" 
পূৰ্ণতাভিমুখী। জঙ্বগুরুজী নীরব সংগঠনী তপস্তার 
মধ্য দিয়া আজীবন ইহারই পুষ্টি ও পোষণ করিয়া 
গিয়াছেন | -আজিকাঁর দিনে অর্থের ব্যাপক অবিশুদ্ধ 
Bee অপব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুজীর 
ভাগবত জীবন ও জাতিগঠনের এই মৌন নীরব অনন্ত-. এ 


‘সাধারণ তপোনিষ্ঠা আকাশ-প্রদ্ীপের মতোই উদীয়মান 


জাতির সামনে আলোকদিশ। হইয়| রহিবে | 


মহাভারতের দুর্গাস্তব ঢু 
শ্রীরবীন্দ্রকুমার fatwa ৷ 


সর্ধমঙ্গলমী জগনাঁতা দুর্গার নামটি মাত্র শুনিলেই 
“det মস্তক ভক্তিভ-ব অবনত হুইয়া না আসে এমন 
ভাগ্যহীন ব্যক্তি, হিন্মভারতে দুৰ্লভ। বিভিন্ন শাস্ত গ্রন্থ 
বিশেষতঃ মাভণডেয় পুরাণে বলা হইয়াছে--বিশ্বস্থির 
প্রাক্কালে সর্ববাপী ভ্ঞাবান্‌ বিষ্ণু বিশ্বজননী যোগমায়ার 
প্রভাবে নিদ্ৰাহ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বিষ্ণুর, 
নাভিকমল হইতে উত্তত ব্ৰহ্মা দেখিলেন--বিষ্ণুর ছুই 
কর্ণের যল হইতে উৎপন্ন হইয়া দুইটি ভীষণাকার aga 
তাহাকে হত্য- করিব-র জন্য চুটিয়া আসিতেছে। ব্ৰহ্মা 
দেবতা, SA স্বভাকতঃই স্বজনপ্ৰয়াসী, আর অস্থরেরা 
স্বভাবতঃই- afta বি;রাধী। তাহারা যাবতীয় সৃষ্ট 


পদাৰ্থকে হয় ভোগ ন হয় ধ্বংস করিতে চায়। মধু - 


এবং কৈটভ নানক এই GRA দুইটিও স্বভাঁবদোষেই we 
এর্যাহত করিবান উদ্দেশ্যে তাহাকে হত্যা করিবার জন্গ 
আসিতেছে' দেখিয়া aa প্রমাদ. গণিলেন। মহাবল 
অস্থরদের হাত ears পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে মহা- 
শক্তিধর বিষ্ণুর সাহা যু পাওয়া তাহার একান্ত আবশ্যক; 
কিন্ত বিষ্ণু যে যোননিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। তীক্ষধী, বগা 
উপায়ান্তর না (দখিয়! জগন্মাতা মহাঁমায়াকে স্তবদ্বারা 
‘সম্বষ্ট করতঃ fey ন্দ্ৰাভঙ্গ করিতে চাহিলেন। ব্ৰহ্ম| 
এই সময়ে যে স্তব করিন্রাছিলেন তাহাই আদি দুর্গাস্তব। 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ হুল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্বে 
পরিপূর্ণ এই মহাস্তবটি লপিবদ্ধ আছে। _ 
আবার যখন মহাঁপরাক্রান্ত মহিষাত্বরের অত্যাচারে 
দেবগণ স্বৰ্গভষ্ট হইয়াছিলেন, আর এই মহাশক্তিধর দানব 


স্বৰ্গ, মর্ত্য, রসাভল অৰকাঁর করিয়া ধাম্মিক জনগণের | 


ত্রাসের কারণ হইয়া উঠয়াছিল তখন এই দুর্বৃত্ত দানবের 

এঅত্যাচার হইন্ডে বিশ্বীসীদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 

দেবগণ সম্মিলিতভাবে ভগবতীর স্তব করেন। ইহাই 

দ্বিতীয় gies : মাকণ্ডেয় চণ্ডীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই 

চিত্তাকর্ষক wate লিপি ।দ্ধ আছে। ছু 
পুনরায় যখন eS 3 নিশুভ্ত নামক দানব ভ্ৰাতৃযুগল 

ত্ৰিভুবন অধিকার কলিয়া নিত্য ধাগ্মিকদিগকে দলন- 

২ 


পূৰ্ব্বক পাপের পুষ্টিসাধনে মাতিয়া উঠিয়া ছিল, এবং Vee 
দেবগণ নিজেরা এই ব্রিপদ হইতে পরিত্রাণের কোন 
উপায় খঁজিয়| পাইতেছিলেন না, তখন পুনরায় তাহারা 
সম্মিলিত হইয়া পরম ভক্তির সহিত দেবী দুর্গার স্তব 
করেন। ইহাই তৃতীয় ছুর্গান্তব। মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণের 
অন্তর্গত দেবীমাহাত্মো এই স্তৰটিও লিপিবদ্ধ আছে। এই- 
ভাবে যখনই বিশ্বের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই 
দেবতা ও খধিগণ সম্মিলিতভাবে জগন্মাতার নিকট 
প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছেন, আর পরম কৃপাময়ী 
জগজ্জননী অবিলম্বে তাহাদের প্রার্থনা পূরণপূর্ববক বিশ্বে 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইভাবে কতবার যে কত 
দুৰ্গাস্তব রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

কথিত আছে লঙ্কেশ্বর রাবণের বিরুদ্ধেযুদ্ধ করিবার 
কালে যখন রাক্ষসদের প্ৰতাপে শ্রীরামচন্রের বানর- 
সৈন্যরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সীতা উদ্ধারের 
সম্ভাবনা! তিরোহিত হইতে চলিয়াছিল, তখন ভগবান 
বিষ্ণুর অবতার রান স্বয়ং অষ্টোততরশত নীলপদ্ম 
এবং BID উপকরণ দ্বারা জগন্মাতা দুর্গার অর্চন] করতঃ 
স্তবদ্বার! দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দেবীর প্রভাবে 


অবিলম্বে Dae যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হন। 
Ed 


মহাভারতের বিরাটপর্ধ হইতে জানা যায়--অজ্ঞাত- 
বাসযাত্রার প্রাক্কালে যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির জানিতে 
পাঁরিলেন যে, অজ্ঞাতবাসকালে তাহাদের সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া পুনরায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য তাহাদিগকে বনবাসে 
পাঠাইবার উদ্দেশ্যে TALS দুৰ্য্যোধন দেশে দেশে অসংখ্য 
চর নিযুক্ত করিয়াছে; তখন স্বভাবতঃই বিপদের আশঙ্কায় 
তাহার চিত্ত আকুল হয় এবং সম্ভাবিত বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পরম ভক্তিভরে দুর্গতি- 
হারিণী দুর্গার স্তব করেন। ভগবান শিব যেমন 
আশুতোষ, জগজ্জননী gite তেমনি Sheth আহ্বানে 
অতি শীঘ্ৰ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন | যুধিষ্টিরের কাতর প্রার্থনায় 
করুণাময়ী জগজ্জননী স্থির থাকিতে পারিলেন না! 
তখনই জ্যোতিৰ্ম্ময় দেহ ধারণপূৰ্বক আকাশে উপস্থিত 





১৮৬ প্রবর্তক [ আশ্বিন” ১৩৮১ ' 
হইয়! পরম ভক্ত যুধিষ্টিরকে আশ্বাস. দান করিয়া বলেন £ “তত্র তে বৈ মহাত্বানো দুৰ্গাং ভক্তিপুরস্কৃতাঃ। 


, ভয় নাই বংস! আমার আশীর্ধাদে GAS দুর্য্যোধনের 
চরেরা এই এক বৎসর কাল তোমাদের কোন 
সন্ধান পাইবে না। . আর পুনরায় আশীৰ্ব্বাদ করিতেছি, 

 অজ্ঞাতবাসের এক বংসর পূর্ণ হইলে তোমর! পাচ ভাই 
কৌরবদিগকে পরাভূত করিয়া সম্পূর্ণ সাআজে)র 
অধীশ্বর হইবে! এইরূপ অভয়বাঁণী দিয়া, ভগবতী দুর্গা 
অন্তহিত হন। তাহার আশীৰ্ব্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে 
ফলিয়াছিল, মহাভারতে বণিত ঘটনাগুলিই তাহার 

' প্রমাণ | 

ছুঃখের বিষয়--সম্প্রতি এক' শ্রেণীর লোক প্রচার 
করিতেছে যে, মাত্র কয়েক শতাব্দী পূৰ্ব্বে ৰঙ্গদেশে, সর্ব 
প্রথম দুৰ্গাপূজাৰ প্রবর্তন হয়। বস্তুতঃ স্মরণাতীত কাল 
হইতে নানা নামে জগন্মাতা দুৰ্গা সমগ্র ভারতের বিভিন্ন 


অংশে, এমন কি ভারতের বাহিরেও অচ্চিত হইয়া | 


আসিতেছেন। মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে জানা যায়--অতি 
প্রাচীনকালে সুরথ নামক রাজা এবং সমাধি নামক বৈশ্য 
যথাক্ৰমে ছুর্ভাগ্য হইতে পরিত্রাণ ও জ্ঞান লাভ করিবার 
উদ্দেশ্যে সন্মিলিতভাবে সর্বপ্রথম wy প্রতিমাতৈ 
ভগবতী দুর্গার অর্চনা করেন । শ্রীরামচন্্ও যে লঙ্কাযুদ্ধে 


জয়লাভের জন্য ভগবতীর অর্চনা: ‘করিয়াছিলেন, তাহা 


পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীযস্ভাগবত নামক বৈষ্ণব মহাপুরাণে 
দেখা যায়-গোপকন্তারা ভগবান গীকৃষ্ণকে পতিরূপে 
. পাইবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়ণী নায়ী'ছুর্গীর ব্ৰত ও অর্চনা 
করিয়াছিলেন? তাহা ছাড়া ভাগবতের নানা স্থানে 
মহামায়া মহেখবরী মহাযোগিনী প্ৰভৃতি অন্তান্ত নামেও 
দুর্গাচ্চনার প্রমাণ আছে। | 
মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, যুধিচির শুধু গার 
স্তবই করেন নাই, তাহারা পাচ ভাই মিল্য়া পরম ভক্তির 
সহিত বিভিন্ন, উপচারে দেবীর: পূজাও করিয়াছিলেন 
এবং এইরূপ. FH ও WI অস্তষ্ট হইয়াই. ভগবতী 
যুধিষ্ঠিৱকে ' দর্শনদানে ধন্য 'করেন। মহাভারতের 
তাষায়-- ‘ 


্মরস্তঃ পূজয়াঞ্চত্ৰৰ্দেৰীং ছুর্গবিনাশিনীম্‌ |” 
সা পূজিতা তদা সর্কৈঃ পাত্ৰবৈশ্চ সমাহিতৈঃ | 
- প্রসন্না বাগুবাঁচাখ স্বয়ন্তী বিয়তি স্থিতা 1” 
যুধিষ্টিরকৃত দুর্গাস্তব হইতে পরিস্কার বুঝ! যায়-- 
সেই যুগেও বর্তমান কালের স্তায় বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিতা 
দেবীর প্রতিকৃতিতে অর্চনা করা. হইত। তখনও 
মহামায়া, কৌমারী, কৃষ্ণা, কালী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে, 
এবং বিভিন্নরূপে হূর্গাদেবী অচ্চিত হইতেন এবং তাহার 
পূজায় বলিদানও কর! হইত। যুখিটির যে রগাপ্রতিমার 
অৰ্চ্চনা করেন, তিনি ছিলেন- ঢতুর্ভু'জা, তনুমধ্যা এবং 
পীতশ্রোণী পয়োধরা। তাহার মুখমণ্ডল ছিল প্রাত:- 


, ee 


কালীন wea মত উজ্জল এবং পূৰ্ণচন্দ্ৰের মৃত স্নিগ্ধ | 


“বালার্কসদ্বশাকারে ! পূর্ণচন্দ্রনিভাননে 1?” = 
দেবীর সর্ধাঞ্গে ছিল কেয়ুর, অঙ্গদ প্ৰভৃতি অলঙ্কার 
এবং তাহার মস্তক ছিল ময়ুরপুছবলয়ে শোভিত 


স্তব করিবার কালে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন 


“হে দেবি! তুমি কখনও কুমারীরূপে , বিশ্ববাসীকে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য পালনের জন্য প্রেরণা দান,কর, আবার কখনও 
কৃষ্ণবৰ্ণা দৈত্যকুলনাশিনী কালী নামে মন্ধমাংসাদিও 
গ্রহণ করিয়া থাক। হে দেবি! তোমার আকৃতিতে 
যে লাবণ্য রহিষ্নাছে, একমাত্র নারায়ণপ্রিয়া ভগবতী 
লক্ষ্মী ছাড়া এত হ্বন্দর দেহলাবণ্য সম্ভবতঃ আর কাহারও 
নাই} তুমি যুগে যুগে অস্বরকুলকে বিনাশ করিয়! 
জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। তোমার এই 
সকল অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া মাহুষ তো দূরের 
কথা, দেবতারাঁও ভক্তিভরে তোঁমার্‌ অঙ্চনা করিয়া 
থাকেন। অতএব, হে সদীপ্রসন্না করণাময়ি! রাঁজ্য- 
ভ্ৰষ্ট বিপন্ন হতভাগ্য পাঁগুবগণের প্রতিও তুমি প্রসন্ন 
হও |” এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে যখন যুধিষ্ঠিৰে 
নয়নযুগল হইতে, ভক্তি অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, 
তখনই জগন্মাতা তাহার wae আবিভূ্ত 


হুইয়াছিলেন। 
রি 


TITIAN QUIT ওল কলার এক) AWA 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ ঠাকুর 


দ্বাদশ শতাব্দীর 
সভাপণ্ডিত দ্বিতীয় হলায়ুধের ‘ব্ৰাহ্মণ সর্বস্বে'র আগে 
"অন্য কোন স্মার্ভ গ্রন্থে অথবা আচার এবং ব্যবহার- 
পদ্ধতির গ্ৰন্থে--‘চণ্ডিকা’ ada দুর্গার প্রতি পূজা বা 
সন্মাননা fecal অর্চনার উল্লেখ আছে বলে কেউ 
প্রমাণ করতে পারবেন না; কারণ ষোড়শ শতাৰ্দীর 
রঘুনন্দন তার অষ্টাবিংশতি তত্বের অন্যতম “তিথি তত্ত্বের’ 
মধ্যে দুর্গাপূজা করাটি যে বাৎসরিক অন্যান্য কৃত্যের 
মধ্যে অনুতম কৃত) এবং তার প্রকারভেদে ( সাত্ত্বিকী, 
রাজসী, ,তামসী--শ্রই তিন প্রকারে ) যে অর্চনারও 
প্রকারভেদ হয় এমন ধারণ! সর্বভারতীয় হয়ে থাকলে 
তা অন্তান্ত প্রদেশের ন্মার্তগ্রস্গুলিতেও উল্লেখিত 
হোতো | 
অর্থাৎ মন, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবন্ধ, উশনস্‌, 
. অঙ্গিরস, যম, আপশুদ্ব, AWE, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, 
persia, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাঁতাতপ, 
বশিষ্ঠ, এই কুড়ি জনের কুড়িটি স্থৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কোনও 
একটির মধ্যেও efi অৰ্চনার উল্লেখ নাই। এমন কি এই 
বাংলাতেও যে কয়জন স্মৃতির নিবন্ধকার জন্মগ্রহণ করে- 


ছিলেন অর্থাৎ আনুমানিক ১১ দশ শতকের ভবদেব ভট্ট' 


এবং এরপরে ক্রমে ক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্ট, জীমৃতবাহন, 
শূলপাণি, Date গোবিন্দানন্দ, চণ্ডেশ্বর (১৪ দশ) 
হরিনাথ, 
বাৎসরিক কৃত্য হিসাবে দুর্গা অর্চনার উল্লেখ নাই। 
তাছাড়া বারাণসী প্রদেশের বিশিষ্ট স্মার্ড সম্প্রদায়ের 
আচার্ধ মিত্ৰমিএ (১৭ দশ) এবং দক্ষিণ ভারতের 
দেবল ভট্ট (১২শ ); এদের মত প্রখ্যাত স্মৃতিনিবন্থী 
কারদের ছুই খানি গ্রন্থে (বীরমিত্র ও স্বৃতিচন্দ্ৰিক| ) ছূর্গা- 
পুজার উল্লেখ নাই। অথচ এই বাংলার প্ৰখ্যাত স্মৃতি- 
= নিবন্ধক রখুনন্দন দুর্গাপূজার এমন বিধিবিধানের নির্দেশ 
দিয়েছেন, যেটি ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে বাঙ্গালী- 
জাতি তার নিজের জাতীয় উৎসবরূপে' অবশ্যই গ্রহণ 
‘করে আসছেন | এদিক থেকে বল] যায়, লোক-উৎসবে 
বাঙ্গালীজাতি এক্য সময়ের প্রতিষ্ঠাতা | 


-লায় লক্ষণসেনের আমলে তীর : 


বাচস্পতি প্রভৃতি তাদেরও স্বৃতিনিবন্ধগুলিতে . 


রঘুনন্দন এমন কতকগুলি পুরাণের বচনের সমাবেশ 
করে বাংলার ছুর্গাপৃজাটিকে রূপায়িত করেছেন, যেসব 
পুরাণের জন্মকালগুলিকে এতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচন! 
করলে দেখা যায়, প্রায় পুরাণই ৮ম, ৯ম শতাব্দীর পর 


থেকে 'রচিত হয়ে হয়ে ব্রয়োদশে এসে সমাপ্ত হয়েছে। 


স্কন্দ পুরাণের অনেক বচন উদ্ধৃত করেছেন TAMA, এতে 
fag ্রীরামান্বজের জীবন ও সাধনারও উল্লেখ আছে। 
অথচ শ্ৰীৱামানুজ ১১শ শতাব্দীর প্রখ্যাত পুরুষ । 
কালিকাপুরাণে ‘gay’ উপাখ্যান। এ উপাখ্যানটি 
অগ্রিমিত্রের বংশচরিতের কথ! | এ প্রসঙ্গটি ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে যেভাবে আছে সেটিও খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দীর অন্তৰ্গত। | 


“ভাগবতের কাত্যায়ণী ব্ৰতের বাণী তুলে সাত্বিকী পূজার 


উল্লেখ করেছেন রঘুনন্দন। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে 
অশোক ও চন্দ্ৰগুপ্ত এবং নন্দবংশ কাঁধ, অন্ত্ৰ রাজবংশের 
উল্লেখ, তাতেও পরিষ্কার বোঝা যায় ও-পুরাঁণ ছুটি কত . 
খ্ৰীষ্টাব্দে রচিত হয়েছে |! 

তারপর রঘুনন্দন বলেছেন, এই রগপৃজাটির নাম 
শারদীয়া এবং এ পূজ| চতুঃকর্মময়ী অর্থাৎ স্নান, পৃজা, 
বলিদান ও হোম এই চাঁরিটি কৃত্য নিয়ে পূজার বিধি। 
এ বিধি লিঙ্গপুরাণোক্ত “শারদীয়া মহাপূজ| চতুঃকৰ্মময়ী 
শুভ] ৷ তাং তিথিত্ৰয়মাসাদ্ত কুর্যযাৎ তক্ত্য| বিধানতঃ |” 

আৰ্য ও ate আর্যদের প্রচলিত , আচারগুলির 
সমন্বয়ে এমনি একটি উৎসব এবং অর্চনার আয়োজন 
করে একটি জাতির ওঁক্যসাধন রঘুনন্দনের পরম কৃতিত্ব | 
আৰ্থ আচারে কোন রমণীর আকৃতি গঠন করে যেমন ৷ 
পূজা অর্চনার বিধান নাই, তেমনি যব, ঘি ছাড়া অন্ত 
উপচারও নাই, আর" নাই সন্ধ্যায়, রাত্রে বা প্রত্যুষে 
কোন কৃত্য; কিন্তু প্রাকৃ-আর্ধদের তা. আছে, আর 
আছে পশুবলি, a9 মাংস প্রভৃতির অৰ্পণ এবং জনসমূহের 
উল্লাসের সঙ্গে নগ্রদেহে ela জনন-ইন্দ্রিয়ের আকার- 


প্রকার গঠন করে কুৎসিৎ না উচ্চারণ ক'রে নৃত্য 


প্রদর্শন | 
স্মার্ড বঘুনদ্দন এই ee সযারোহের 
সঙ্গে অর্চনার আয়োজন করে এমন একটি উৎসবের 





ove 


এল 


Bry 
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প্রবর্তন করেছেন যেটিতে তৎকালের যে কোন শ্রেণীর 
বাঙ্জালী অবাঙ্গালীর স্বভাব প্রেরণার আদি সামাজিক 
রীতিগুলিকেও একটা জাতির এক্যশক্তির উৎস সৃষ্টি 
করে। এইগন্তই দুর্গার আবাহনের সময় যেমন যে 
কোন উন্নত অবনত শ্রেণীর ass আত্মীয় সহায়তার 


প্রয়োজন হয়, এমন কি গণিকারাও বাদ ষান না, তেমনি 


বিসর্জনের দিনও একেবারে নীচু স্তরের লোকরাও এই 
উৎসবে যাতে যোগ দেয় তারও ব্যবস্থ।__ 
_ বিসর্জশং দশম্যান্ত কুর্ধ্যাৎবৈশাবরোৎসবৈঃ। 
ধূলি কৰ্ম বিক্ষেপৈ ক্রীড়া কৌতুক মঙ্গলৈঃ | 
ভগ লিঙ্গাভিধানৈশ্ঠ ভগলিঙ্গ প্ৰগীতকৈঃ | 
ভগ লিঙ্গক্রিয়াঁভিশ্চ কুৰ্য্যাৎ চ দশমী দিনে ॥ 
রঘুনন্দনের এই ব্যবস্থায় পরিস্কার বোঝা যায়, 


দুর্গোৎ্সবের উৎপত্তি ও রূপান্তর 


ষোড়শ শতকের বাংলায় যদিও শ্রীচৈতন্তের প্রবর্তিত 
ae প্লাবনে বাঙ্গালী জাতি এক্যবদ্ধ হয়েছিল, 
কিন্তু তার দ্বারা একটা শক্তিমান জাতির গঠন হয় নাই, 

কারণ বৈষ্ণবধর্মের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যকৃত্য-= 
qo er aha) এই বর্জন নীতিটি আদিম প্রবৃত্তির 
কাছে অসহনীয়। তাই এমন একটি লোকায়ত 'শক্তির 
উন্মেষের প্রয়োজন বোঁধেই AG রঘুনন্দনকে প্রমুখ করে 
নাঙ্গালীজাতি তাদের এঁক্যবদ্ধ জাতি গঠনের জন্যই 
বাঙ্গলায় এইভাবে সর্ব শক্তির আয়োজনে দুৰ্গ৷ অৰ্চনাকে 
বাৎসরিক অবশ্যকৃত্য হিদাবে একটি লোকোৎসব অথচ 
তাবসমন্বয়ের মুক্ত প্রাঙ্গণ সজ্জন করেছে, এবং 
লোকশক্তির এক্যসাধনায় একটাসমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ 
ক্রেছে এই দুৰ্গাপূজা ৷ 


গৈ 


শ্রীবামাশস্কর মৈত্র 


বাংলার এই দুৰ্গোৎসবেরে উৎপত্তি ও ক্ল্পান্তর লইয়া 
অনেক আলোচনা ও মননশীলতা সাম্প্রতিক কালে 
হইয়াছে । ময়ুৱভ্ঞ্জে প্রাপ্ত হুৰ্গামৃত্তিকে পণ্ডিতগণ একাদশ 
শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন? চাদসদাগরের 
কাহিনী হইতে বাংলার তৎকালীন শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার 
বিবরণ পাওয়া যায়! বক্তিয়ার খিলজির বাংলায় 
প্রবেশের পরে সম্ভবতঃ সমষ্টিগতভাবে fete] ও শক্তি 
ধর্শের প্রসার ঘটে । একাদশ শতাব্দীর ময়ূরভগ্ে প্রাপ্ত 
দুর্গামূত্তি সম্ভবতঃ এই নব্য ছুর্গাপ্রতিমার প্রাথমিক রূপ- 
কল্প বা বীজরূপ। পরবর্তীকালে মা দুর্গার সম্পূর্ণ 
পরিবারের রূপসংযোজিত হইয়া থাকিবে দুর্গোৎসব 
&তিহাসিকতার বিচারে” প্রচলিত. ওঁতিহাসিক কিছ- 
দত্তীর কথা আসিতে পারে। প্রচলিত কিদভুর মধ্যে 
বহু উল্লেখিত একটি এই যে, রাঁজসাহী জেলার তাহের- 
পুরের রাজা কংসনারায়ণ রাঁজসাহী জেলারই বাহৃদেব- 


' পুরের পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্ৰীর ব্যবস্থানুসারে এক লক্ষ 


মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই শারদীয় ছুর্গোৎসবের ব্যবস্থা 
করেন এবং এই পুজায় সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে 
বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কিম্বদন্তী আরও 
এই যে অপর কোন রাঁজা এই দৃষ্টান্তে প্ৰতিযোগিতায় 
উদ্দীপিত হইয়| বাসস্তী পূজার ব্যবস্থা করেন এবং 
উৎসবের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা স্থষ্টির 
এজন নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। কিন্ত, কংসনারায়ণের 
উদ্বোধিত শারদীয় ছুগেণিৎসবই ক্রমে সাঁধারণে প্রচলিত . 
হয় এবং প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ আপন প্রতিষ্ঠাবুদ্ধির 
জন্য এই উৎসবের আয়োজনে উৎসাহিত হুন। ক্রমে 
‘ইহা বাংলার জাতীয় ধৰ্ম্মোৎসবের আকার ধারণ করে 
এবং ইহ! সর্বসাধারণের উৎসবে পরিণত হয়। মধ্য- 


. যুগে স্বয়ভর গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বস্তরে এই উৎসবের 


স্পর্শ ছিল | দুর্গোৎসব শুধু ধৰ্ম্মোৎসব বা ভাবমুখী জিনিষ 


SPI, ১৬৮১ | 


See ee, 


তুগোৎসবের ডৎপাত্ত ও রূপান্তর 
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ছিল all গ্রামের ধনী-দরিদ্র, কামার-কুমার, জেলে- 
চাষী, সব:জিবিক্রেতা, পটুয়া, পণ্ডিত, ঢাঁকী, সঙ্গীত- 
শিল্পী, কথকঠাকুর সকল স্তরের লোকেরই এই উৎসবের 
কিছু না fey করণীত্ব বা কার্যকরী অংশীদারিত্ব ছিল। 
লাঠিখেলা ও নৌকা বাইচ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এই 
উৎসবে অনুষ্ঠিত হইস্বা শক্তিচচ্চার বাস্তবরূপ এই উৎসবে 
ফুটাইয়া তুলিত। সমাজতত্ববিদের বিশেষ বিবেচনার 
বিষয় বাংলার জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুসমাজের সৰ্ব্ব- 
স্তরের মধ্যে কি বিশেষত্বের Gy এই উৎসব আপনার 
স্থান করিয্লা লইয়াছে | 
ইহার স্থান আছে ৷ এজন্ত পুজার পূৰ্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় 
সার্বজনীন ছুর্গোৎদবের মহড়া সুরু হয়! পূজার 
আগমনীর সুর ব| ভাবসচেতনভাব' আজিকার সমাজে 
নাই বটে তবুও অন্তঃকুরণে এই উৎসবের আগমনীর 
লোকগুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। সমাজমনের 
অস্তলোকে আগমনীর ভাবরূপটি আজিও লুকাইয়া 


"আছে এবং ধউহাসিকতার ক্রমপর্ধ্যায়ে ইহার 


Laren 


আলোচনা হইতে ATCT | 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম হইতে উনবিংশ শতাব্দীর 
. সংস্কারমুল্ক ধর্মীয় ধারার ও সমন্বয়মূলক ধর্মীয় ধারার 
অল্লাধিক ব্যবধান আছে। তন্ত্রের প্রভাব-সংস্কারক হইতে 
সমন্বয়-সাধক পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইতে পাবে | 
কিন্তু পৌরাণিক ধর্শের প্রভাব. সেইরূপ পরিলক্ষিত হয় 
না। এ যুগের, বিজ্ঞানমুখী দার্শনিকতা ও ধৰ্ম্মতত্ব 
পুরণিকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না| কিন্ত হূর্গাপুজার, 
ভাব ও স্তন! মূলতঃ পৌরাণিক তত্বাশ্রিত। অবধ্য 
Sire ও সাঁধনতত্বও পৌরাণিক তাবৈর সহিত 
মিশিত। আধুনিক অধ্যাত্বমানসে প্রাচীন শাস্ত্ৰ" 
ব্যাখ্যাত বিশেষ aie নিবন্ধকারদের প্রতি ওংৎস্ুক্য 
প্রবল ALE! তবুও গত ৭০৮০ বৎসর ধরিয়া আধুনিক 
শিক্ষিতম-নসে ছুর্গোৎসবের যে দিকটি স্পর্শ করিয়াছে 


আজিও সমাজমনের গভীরে, 


তাহা হইতেছে, দেশমাতৃকাঁর ভাবের সহিত ছুর্গামাতাঁর 
ভাবের অভেদ কল্পনা । হিন্দুসমাজের সকল স্তরে সমাজ- 
মনের প্রায় অবচেতনে এই পূজার উৎসবের দিকটি 
গভীরভাবে অবস্থান করে এবং সেইজন্য দেশমাতৃকার 
ভাবরূপ মধ্যবিত্ত চেতনায় সাম্প্রতিক কালে শিথিল 
হইতে থাকিলেও সমাজমনের গভীর চেতনায় এই পূজা- 
উৎসবের আকর্ষণ একান্তই শিথিল হইয়া যায় নাই। 
আজিও serie সন্ধ্যাবেলায় কর্মব্যস্ত হিন্দুসাধারণ 
পুজা উৎসবের জন্য ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করে, 
অর্দ-চেতনভাবে আগমনীর স্থর উপলদ্ধি করে। 

মধ্যযুগে একমাত্র পৌরাণিক হিন্দুধৰ্্মই আমাদের 
সমাজজীবনে ওতপ্রোতভাবে ছিল | পুরাণ ঈশ্বরে 
পরানুরক্তিকে নৈধ্যক্তিকতাবে গ্রহণ না কুরিয়| ব্যক্তি ও 
সমাজের স্বখহুঃখের সঙ্গে মিলাইয়া মিশাইয়! দেখিয়াছে। 
পৌরাণিক ধর্শচিন্তায় আমাদের জীবনের যে জুখছুঃখ, 
স্নেহম্মতা, বেদনা তাহা আমাদের দেবতাতেও আরোপ 
করি। আবার দেবতার জীবনের যে প্রশান্তি ও জ্যোতি" , 
য়তা তাহ! আমাদের জীবনে আনিতে চাহি। বিপদে 
আপদে দেবতার আশ্রয় চাই ; দেবতার শক্তির সঞ্চারণা 
চাই আমাদের মধ্যে । দেবতার যে দেববিবোধী ভাবের 
সঙ্গে সংগ্রাম তাহারও রূপটি দিই আমাদেরই. প্রতিকূল 
শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের মত। আমাদের স্নেহমমতা 
দুর্কলতা এমনকি মোহ মাৎসর্ধ্য প্রভৃতিকেও দেবায়িত 
পরিমণ্ডলে আনিতে চাই। আবার দেবতার মধ্যে 
আমাদেরই প্রকৃতির ভাব অন্বেষণ করি | যীহাকে স্ষ্টি- 


-স্থিতিলয়ের হেতুভূতা সনাতনী মুক্তিপ্ৰদায়িনী পরমা 


মঙ্গলময়: ভাঁবিতেছি, Seta সামর্থে বিশ্ববিষ্বতা। তাহারই 
উনমামূত্তির মধ্যে হিমালয় ও মেনকাঁর বাৎসল্য 
দেখিতেছি আর সেই বাৎসল্য ভাবের মধ্যে আমাদেরই 
বাৎসল্যের ভাব-রূপের প্রতিচ্ছায়া। আগমনীর' মূল 
ভাবরূপ রস ও Fa এখানেই | _ 


বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃ আরাধনা” 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ চৌধুরী 


বঙ্ষিমচন্দ্রের মীতৃআরাধনাঁয় আমরা পাই বস্তু আর 
 ঠ5তন্ঠের এক অবিচ্ছিন্ন দিব্যভাব। তার মাতৃবন্দনায় 
আমরা দেখি জননী এবং জন্মভূমি এক এবং Ofer 
তার মাতৃভূমি শুধুমাত্র gral স্বফলা শস্তশ্যামল| ধরিত্ৰী 
নন, তিনি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী। প্রাচীন আর্ধগণ বলেছেন 
মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবে TCS AAR 
ভ্রাতরো WHYTE ACF স্বদেশো ভূবনত্রয়ম॥ = 
বঞ্চিষচন্দ্রের ‘বন্দে মাতবম্‌” ধ্বনির মধ্যে মা এবং 
মাটি এক হয়ে গেছেন, এক অখণ্ড চিন্ময়ী সত্তা আবিভূতা 
হয়েছেন আর সেইহেতু সেই যাটি-মা আমাদের সকলের" 
Asin | মন্তরটর অস্তনিহিত ভাব এই এবং এখানেই 
বঞ্চিমচন্দ্রের খষিত্ব | ৷ | 
বন্ধিমচন্দ্র আমাদের হাত ধরে, হদয়-ছু'চোখ করে 

চিনিয়ে দিলেন দেশমাতৃকার প্রকৃত স্বরূপ । আনন্দ" 
মঠের কথার মর্ম তখন বোঝ| গেল যখন তিনি নিরাসক্ত 
বাস্তববাঁদীর মতে। অথচ আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বোধিত- 
হয়ে সকলের প্রাণের ভাষায় বলে চলেছেন-__-যোগ্য হও 
পরে আকাঙ্। করে|, মানুষ হও পরে অধিকার পাবে। 
বিবাদের পথ BTS | মাকে পূজো করে! | তোমরা সবাই 
এক মায়ের সন্তান ভেবে স্বদেশবাসীকে ভাই ‘বলে মনে 
করে ভালবাসতে শেখ ৷ ধনের গৰ্ব, বিদ্যার গর্ব, বর্ণ- 
ভেদের গর্ব ছেড়ে সকলে' এক হও ।, এক হয়ে মাকে 
পূজো করো। যাই করো! নিজের দেশের মংগলের জন্য 
করো ৷ আর তার জন্য প্রয়োজন এঁক্য, আত্মোৎসর্গ 
এবং সকলের উপরে দেশপ্রীতি, মাতৃতক্তি, দেশমাতৃকার 
যথার্থ উপাসনা প্রাণের উদ্যানে ফোটা পুষ্প দিয়ে অৰ্থ্য 
দেওয়া এক কথায় নিবেদিত হওয়া । এর নামই ধর্ম 1, 

' বঞ্চিমচন্দ্রের ধর্মতত্বের মূল হলো শ্বদেশপ্রীতি। 
স্বদেশপ্ৰীতিই তার চিন্তায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে ধৰ্মচিন্তায় 
দেশমাতৃকার WIR হলো মা জগদ্ধাত্ৰী, মা কালী, 
মা ছু, ম! ভারতজননী যিনি কোনো বিশেষ সীমিত 
বেদিতে অধিষ্ঠিত নন ৷ সমগ্ৰ তারতবাসীর পবিত্র হৃদয় 
হলো তার বেদি যেখানে তিনি নিত্য বির্াজিত| | তিনি 
তার সন্তানদের বলদায়িনী, বরদাত্ৰী। স্বর্গ ও TS 
তার রূপ অভিন্ন । ঢ় 

' ভারতবর্ষের সম্তানগণ দেশমাতৃকার এই অপূর্ব 
Hts, রূপভাবনাকে সাকার এবং নিরাকার ভাবনার 


বিকীর্ণ করিতেছে । এই কিমা। 


এই : 


অস্তগত এবং একইভূত করে, সমস্ত পাৰ্থিব স্বখকে তুচ্ছ- 
জ্ঞান করে দেশের সেবায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এবং 
আত্বোৎ্সগের আদর্শগ্রহণ করেছিলেন দেশজননীর জন্য 
বীরগণ, মায়ের বীর সম্তানগণ অয়ানবদনে জীবন দিয়ে- 
ছেন। এই সব আদর্শপুকষগণ এবং ভারতবর্ষের সেই 
নিবেদিত আত্মার মুর্ত চেতন! ভারতের জাঁতীয়তাবোঁধকে 
মানক্ধর্মগাঁধনের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য বলে মনে 
করে-ছলেন এবং কাজের মধ্য নিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন । 
দেশভক্ত মাতৃভক্ত বন্ধিমচন্দ্ৰ আমাদের সন্মুখে দেশ 
মাতৃকার যে রূপ ভুলে ধরেছিলেন, যে রূপের ধ্যানে 
মগ্ন ছিলেন, তা আধ্যাত্মিক, তা হলো সন্তানের হৃদয়ের 
জিনিষ, নিজের মাকে দেশমাতৃকাঁকে উপাসনা করার 
মুতি--অনন্ত তাবমূৰ্তি যা কোনো পটশিল্পীর দ্বারা নিৰ্মিত 
নয়। বঞ্চিমচন্দ্রের নিজের ভাষায় সেই ভাবচ্ছবি-- . 
“সহসা স্বৰ্গীয় বা্যে কর্ণরন্ধ পরিপূর্ণ হইল--দিঙমণ্ডল 
প্রতান্তারণোদয়বৎ লোহিতোজ্বল আলোক বিকীৰ্ণহইল 


frie পবন বহিল সেই ভৱঙ্গ-সঙ্ুল জলরাশির 


উপরে .দূরপ্রান্তে দেখিলাম স্ববর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর 
শারদীয়া প্রতিমা ' জলে হাঁসিতেছে, ভাসিতেছে* আলোক 
ইা, এই মা ৷ চিশিলাম 
এই আমার জননী. জন্মভূমি--এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকাব্ূপিনী 
অনন্ত বরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা | রত্বমণ্ডিত. 
wigal দশদিক--দশদিকে প্রসারিত তাহাতে নানা 
আয়ংরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্ৰু বিমদ্দিত, 


পদাশ্রিত-_বীরজন কেশরী শত্ৰু নিগীড়নে নিযুক্ত 1 --এ . 


মূৰ্তি এখন দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব-_দিগভূজা 
নানাপ্রহরনধারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ,ভাগ্যর্ূপিনী, বামে 
বাণী বিজ্ঞান বিদ্ধ|-মৃণ্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাণ্ডিকেয় 
কার্ধসিদ্ধিরূপী গণেশ | আমি সেই কালস্রোত মধ্যে 
দেখিল}ম এই স্বাবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা 1” ' ; 

, বঞ্চিমচন্দ্ৰের এই 
বিন্দেনাতরম্* |: একদিন এই 'আত্মোপলব্ধির মন্ত্ৰে 
তিনি দেশবাসীকে, দীক্ষা দিয়েছিলেন। তার মাতৃ: 
'আরাধনার এই হলো আধ্যাত্মিক অৰ্থ । 
মাতৃ আবাধন। পুরোহিত তন্ত্র নয়--দেশমাতৃকার 
বেদি. সন্মখে এক যথাৰ্থ নিবেদিত। আত্মার 
প্রার্থনা ৷ 7 | 


মানস-প্রতিমার আরাধনা মন্ত্র হলে! 


তাঁর ' 


পরিণাম কি গৃহযুদ্ধ ?.. 


 শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


১৯৬২ সালে প্ৰথম প্রজাতন্ত্রী ভারতে সাধারণ 


_ নির্বাচন ও নিয়মিত পার্লামেন্টারি শাসন সুরু হয়েছিল। 


তারপর থকে একমাত্র ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর 
ছাড়া! আর প্রায় সমস্ত সময়েই ভারতের সর্বত্র কংগ্রেপী 
শাসন কায়েম ছিল এবং আজও আছে। একথা সত্য 
যে, পালণাষেপ্টারি গণতন্ত্রের উপর এই দেশের শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এতটা মোহ আছে 'এবং সেই মোহের 
কারণ পশ্চিমী গণতস্ত্রের প্রভাব | বিশেষতঃ ধারা ইংরেজী 
শিক্ষিত তাদের প্রায় -সকলেরই প্রেরণার উৎস “মাদার 
অব পার্লামেন্ট” ইংলণ্ড এবং পৌনে ছুইশত বছরের 
'ইংরাজ শাসনে আমাদের মনের উপর এই সংসদীয় 
গণতান্ত্রিক শাসনের ছাপ অত্যন্ত দৃঢ়তাবে অঙ্কিত হয়ে- 
ছিল। Sy ১৯৫২ সালের পর গত ২২ বছরে সংসদীয় 
গণতান্ত্ৰিক শাসনের মূল শিকড়গুলি যেন আলগা হয়ে 


'+-' পড়েছে | আজ শিক্ষিত মহলওে প্রশ্ন জেগেছে এই পার্লা- 


মেণ্টাৰ্বি গণতান্ত্ৰিক শাসনের মূল্য কতটুকু ? যে দেশের 
গণতন্ত্রে একটি ম'ত্র দলই সর্বেসর্ব| এবং যেখানে প্রধান 
শাসক নলের বিকল্প অন্ত কোন পার্টি নেই, সেখানে 
সংসদীয় গণতস্লের মূল্য কতটুকু? অর্থাৎ দরকার মত 
সরকার বিরোধীদল যেখানে ক্ষমতা দখল করতে অক্ষম, 
সেখানে site: একটি মাত্র পার্টির ডিক্টেটরি মেনে চলা 
ছাড়া উপায় cael নিঃসন্দেহে এটা পার্লামেন্টারি 
গণতন্ত্রের আদর্শ-সম্মত নয়। 
যুগ ধরে একটি মাত্র পার্টির একচ্ছত্র শাসন চলছে। 
কিন্তু এই শাসনের ফলাফল কী দেখতে পাচ্ছি? 


বৃটিশ আমলের দুৰ্গতির তুলনায় আমাদের অধোগতি: 


“কী বর্তমানে' কম ? অন্ন-বস্ত্ৰ, শিক্ষ। ও বেকার সমস্ত|--এই 
তিনটি প্ৰশ্ন বিচ'র করলেই যে কোন দেশের আসল 
চেহারা ধরা পড়বে ৷ প্রথমেই দেখা যাচ্ছে আজ দেশ- 
ব্যাপী প্রচণ্ড অন্ন সংকট । রাজ্যে রাজ্যে অন্নের জন্য 
হাঁহাকার পড়ে গেছে। এই পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ দেড় 
কোটি লোক উপবাসের মূখে, এই তথ্য স্বয়ং ত্রাণমন্ত্রীই 
Hote করেছেন । বিহার, ওড়িশ্যা, আসাম, রাজস্থান, 


কিন্ত তাঁরতরর্ষে দুই ' 


গুজরাট, মহাৰাই, মধ্যপ্ৰদেশ ইত্যাদি রাজ্যগুলিতেও 
অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের 
বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জুড়ে সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের আঁতঙ্কিত 
পদৃধ্বনি শুনা যাচ্ছে। যে দেশের সরকার প্রজাপুঞ্জকে 
খেতে দিতে পারে না, সেই দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের 
মর্যাদা কতটুকু? আমরা এমন গণতন্ত্রে বায় করছি, 
যেখানে মা তার আপন সন্তানকে ক্ষুধার জালায় 
হত্যা করে! --হযখানে পিতামাতাসহ সমগ্র পরিবার 
একসঙ্গে আত্মহত্যা করে! আর অনাহারে মৃত্যু? 
সেই মৃত্যু গ্ৰামাঞ্চলে প্রতিদিন ঘটছে। 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার প্রশ্ন বিচার করলে দেখা যাবে যে, 
বৃটিশ আমলের তুলনায় অনেক স্কুল কলেঞ্ক ও ইউনিভা- 
পিটি এবং গবেষণাগার বৃদ্ধি পেয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্ত 
মোট শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা আনুমানিক হারে বুদ্ধি 
পায় নাই। অর্থাৎ ৰৃটিশ আমলের মত এখনও ভারতবর্ষে 
শতকরা "৭৭ জন মানুষ অশিক্ষিত বা নিরক্ষর। স্ৃতরাং 
আমর! যখন গণতন্ত্র ও নির্বাচনের কথ! বলি, তখন মনে 
রাখা দরকার যে, তোটদাতাদের অধিকাংশই নিরক্ষর 
বা লেখাপড়া জ্ঞানশূন্য। এই ভুরি পরিমাণ অশিক্ষিত 
লোকেঁর' ভোটের উপর ‘পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র’ 
নির্ভরশীল--এ কথা চিন্তা করলে কি মনে হয় না যে এই 
‘নিরক্ষর গণতন্ত্র ফাঁকির উপর দণ্ডায়মান? আধুনিক 
সমাজ ও রাষ্ট্র বাবস্থা এত.জটিল যে, এখানে গণতান্ত্ৰিক 
শাসন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ত মেজরিটি সংখ্যক মানু- 
ষের লেখাপড়! জানা চাই। কিন্তু মেজবিটি যেখানে 
অশিক্ষিত বা নিরক্ষর সেখানে অর্থাৎ, মূৰ্খ ও 
কুসংস্কারচ্ছন্ন লোকের দ্বারা কিভাবে আধুনিক গণতন্ত্ৰ 
পরিচালিত হতে পারে? যদিও সংবিধান অহসারে 
ভারতের সর্বত্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের নির্দেশ ছিল, তথাপি ভাঁরত-রাষ্ট্রের প্ৰভূর| 
সেই দিকে অগ্রসর হতে পারেন নি, বরং জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে দিরক্ষরতাঁও বেড়ে গেছে। 

' তৃতীয়তঃ, বেকার-সমস্তা ও দারিদ্র্য । এই সমস্তার 








কোন ইয়ত্তা নেই | 
বেকার, তার. কোন বিজ্ঞানসম্মত হিসাব নেই। এক- 
মতে পশ্চিমবঙ্গেই ভূমিহীনচাধী ও ক্ষেতমভুরসহ 
শিক্ষত অশিক্ষিত মোট বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ 
VSM সারা ভারতে কত কোটি নর-নারী বেকার ও 
অর্ধ-বেকার সে কথ! চিন্তা করার মত । আগামী দিনে 
এই বেঁকারের সংখ্য! কমে যাবে বলে মনে হয় না| কেন 
না, প্রতিবছর জননংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
হিসাবে | এই বৃদ্ধির হার অনুসারে উৎপাদনের হার 
বাড়ছে না, ফলে দেশে খাছ্যদংকট যেমন তীব্র হবে, 
_ তেমনি. তীব্র হবে বেকার সমস্ত | প্রকৃতপক্ষে ধনতান্ত্রিক 
শাসন ব্যবস্থায় এই সমস্টার প্রতিকার হওয়া কঠিন ৷ এই 
জন্তু দেখা খায় যে, পৃথিবীর সেরা ধনশালী দেশ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক বেকার রয়েছে । সেখানে 
নিয়মিত বেকারের সংখ্যা বোধহয় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ । 
ষদি ধনকুবের আমেরিকায় এত লোক (ভারতের তুলনায় 
যাদের জনসংখ্যা অর্দেকেরও কম) বেকার থাকতে 
বাধ্য হয় তাহলে আমাদের মত গরীব ও অঙ্্নত 
দেশে বেকারের সংখ্যা কি হতে পারে, তা” সহজেই 


অনুমেয়। বলা বাহুল্য যে, মাক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রেও 


পার্লামেন্টারি গণতান্ত্ৰিক শাসন | অথচ যে সমস্ত দেশে 
এই বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি শাসন নেই, সেই কমিউনিষ্ট 
দেশগুলিতে কিন্তু কোন: বেকার সমন্তাও নেই। 
পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যা চীন দেশে--বৰ্তমানে সেখানে 
৮০ কোটি লোকের বাঁস। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, চীনে 


কোন বেকার জমন্তা নেই, খান্ত বৃত্তের অভাব নেই. 


--একথ| চীন থেকে প্রত্যাগত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও 
স্বীকার করেছেন। অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া, পুর্ব 
জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় কমিউনিষ্ট দেশগুলিতেও 
কোন বেকার নর-নারী নেই | স্বতরাং দেখা যাচ্ছ 
বেকার-সমস্তা ও দারিদ্র্য. ধনতান্ত্ৰিক শাসন ব্যবস্থারই 
অঙ্গীভূত--যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের শোষণের ওপর 
প্রতিষ্টিত | | | 

সারা দেশব্যাপী কেবল MIA নয়, অভূতপূৰ্ব 
অর্থ নৈতিক সঙ্কটেও আজ জনজীবন জৰ্জ্জরিত | এতকাল 


ভারতে সত্যি সত্যি কত লোক 


আমনা দেখেছি যার! সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুষ এবং 
প্রধানতঃ যারা খেটে খায়, তাঁরাই সাধারণতঃ অভাব 
ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। কিন্তু এবারের 
অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিয়মধ্যবিত্ত 
কিম্বা ভদ্রশ্রেণী বলে যাঁরা পরিচিত, তাদেরকেও আক্রমণ 
করেছে। অর্থাৎ একমাত্র বিত্তশালী ও ধনশালী শ্রেণী 
ছাড়া আঁর বাকী. সকলেই আধিক সঙ্কটে বিব্রত ও 
বিপন্ন। যুদ্রান্ষীতির ফলে অবস্থা এমন দীড়িয়েছে যে, 
শহর অঞ্চলে কোন ভদ্র পরিবারের পক্ষে মাসে হাজার 
টাকা আয়ের কমে? সংসার যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করা কঠিন | 
কিন্ত কত সংখ্যক লোকের মাসিক আয় হাজার টাকা ? 


' সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ যে, গ্রামাঞ্চলে ভদ্রশ্রেণীর 


মানুষও আজ , উপবাসক্রিষ্ট। নিঃসন্দেহে অবস্থা 
নিদাকণ। _ 


কিন্তু যাদের রাজত্বে এই নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি 


, হয়েছে, তাদেরকে হটাবার উপায় কি? একটি উপায় 


[ আশ্বিন, ১৩৮১ 
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হইতেছে ইলেকশান বা নির্বাচন ৷ কিন্তু শাসক পার্টির . 


বিরোধী শক্তিগুলি যেমন এক্যবদ্ধ নয়, তেমনি মস্তানী 
রাজনীতির ফলে ইলেকশান আর ্তায়সঙ্গতভাবে 


অনুষ্টিত হওয়ার উপায় নেই ৷ ১৯৭২ জালে পশ্চিমবঙ্গের 


নির্বাচনে যে কারচুপি হয়েছিল, সেকথা কংগ্রেসীরাও 
অস্বীকার করতে পারেন না। নির্বাচনে জালিয়াতি, 
ee, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি একটা নিয়মিত 
কৌশলে পরিণত হয়েছে । ফলে, গণতন্ত্র ও নির্বাচন 
যেমন প্রহসনে দাড়িয়েছে, তেমনি আগামী দিনের 
ইলেকশানে বামপন্থীরা জয়লাভ করবে, সেই সম্ভাবনাও 
নষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ শাসক-পাঁটি” দুৰ্নীতি, গুপ্তামী ও 
কারচুপর দ্বারাই ব্যালট্‌-বাজ্ের বাজীমাৎ করবে এবং 
সরকারী ক্ষমতা SATS রাখবে । স্বৃতরাং যে শোষণ" 
মুলক সমাজ ব্যবস্থার উপর ' বর্তমান শাসন প্রতিষ্ঠিত, 
নিয়মতান্ত্ৰিক উপায়ে তার কোন পরিবর্তনের অভাবন! 
দেখা যাচ্ছে না! j 

এদিকে ভারতের সমাজদেহ দুর্নীতি,“ দারিত্য, 
অভাব এবং অজত্র- সঙ্কটে বিপর্যস্ত । ইতিহাসে দেখা 
যায় এই ধরণের অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল ফরাসী বিপ্ররের 


আশ্বিন, ১৯৮১ | 
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আগে ফ্ৰান্সে। সোভিয়েট বিপ্লবের আগে জাবের 
রাশিয়ায় এবং নভাঁচীনের মাওবাদী বিপ্লবের আগে 
চিয়াং কাইসেকের চীনে । এই তিনটি বিপ্লবই ইতিহাসে 
নতুন যুগের we করেছে । কিন্তু পার্লাষেন্টারি পথে, 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই বিপ্লবগুলি ঘটে নি। ফ্রান্স, রাশিয়া 


ও চীন রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পথে গিয়েছিল। এমন কি. 
ইদানীং কালের ভিয়েখনাম ও কিউবার বিপ্লবও রক্তাক্ত 


পথে ছাড়া সম্ভব ভুয় নি! ভারতের স্বাধীনতাঁও এক 
ধরণের বৈপ্লবিক পৰিবৰ্তন বটে, কিন্তু তাতে জনগণের 
মুক্তি আতসনি। অর্থাৎ একমাত্র রাজনৈতিক 
স্বাধীনত।ই যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা জনগণের নিকট অর্থহীন | কিন্তু 
বর্তমান ভারতের অর্থনীতি কোটি কোটি মানুষের 


দারিদ্র্য ও জীবন-বন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। ১৯৭২ 


সালের 'গ রবী হটনো'র শ্লোগান আজ ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনির 
মত শুনাচ্ছে। ১৯৬৯-১৯৭২ সালের মধ্যে ইন্দিরা 
গান্ধীর যে ভাবমূতি তৈয়ার হয়েছিল, আজ তা’ সম্পূৰ্ণ 
লোপ পেনেছে। '্বনসাধীরণ উত্যক্ত ও fare কিন্ত 
ংগ্রেসী কুশাসনের হাত থেকে তারা রেহাইও 


, পাচ্ছে না! এই অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে একদিন 
‘জনগণ ধৈৰ্য হারিয়ে ফেলতে পারে এবং বেপরোয়া হয়ে 
উঠতে পারে। পশ্চিমবঙের নকশালী বিস্ফোরণের মত 
ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে আকস্মিক একটি, প্রকাণ্ড 
অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারে। কারণ সমগ্র পরিস্থিতি 
জনগণের সহনক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন 
জনসাধারণ ছুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে_- 


বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী এবং বিপ্লববিরোধী। এই দুই 


ংশের মধ্যে ভবিষ্যতে লড়াই বাধার সম্ভাবনা! কিন্ত 
এই লড়াইয়ের অর্থ হচ্ছে গৃহযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ সর্বদাই 
ভয়াবহ ও বীভৎস হতে বাধ্য । বৰ্তমান ভারতে যে সমস্ত 
কাণ্ড কারখানা চলছে এবং যেভাবে দুর্নীতি, অনাচার ও 
অসততা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, তা’তে মনে হয় সমাজের 
অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির লাভাপ্ৰবাহ সঞ্চারিত হচ্ছে 
এবং একদিন সশব্দে ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ করে ভূমিকম্পের 
আলোড়ন সৃষ্টি হবে। যদি আগামী দিনের ভারতবর্ষে 
এই কম্পন না ঘটে, তবে, বুঝতে হবে একমাত্র ধনিক 
শ্রেণীর জন্যই ভগবানের অনুগ্রহ, আর বাকী সকলের 
জন্তু একমাত্র নিগ্ৰহ ! কিন্তু ভগবান একচোখা নন! 


| _বাণীঃ strata 
ভগবান পশুকে সীমিত শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে 
দিয়েছেন অসামান্য মানসিক ও আত্মিক ক্ষমতা । এর ফলে সে 
নিজের শ্রেয় নিজেই স্থির করে নেয়। সুনিয়প্ত্রিত পথ ধরে সে উন্নতি 
,. লাভ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজেও উন্নীত করতে 
পারে। মানুষের জীবন তখনই সত্যিকার পূর্ণতালাভ করে, যখন সে 
ও সকল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যেতে থাকে । যখন মানব- 
'_ কল্যাণ আমাদের কাজের লক্ষ্য হয়, তখন এ কাজ পীড়াদায়ক হয় 
না। তখন সংকীর্ণ আত্মতৃপ্তিতে আমরা ASP থাকতে পারি না, 


কারণ আমাদের. আনন্দ. তখন সকলের আনন্দ__ আমাদের কাজের 


সম্ফল ভোগ করে সমুদয় মানবসমাজ অনন্ত কাল ধরে ।-----7া 


কার্ল মার্কস্‌ 


1 


ৰ 





১... আলোর ঠিকানা 
\ 1 ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার . 


যে কথা অন্তরের তাকে'কি বাইরে প্রকাশ করা যায় 
সঠিকভাবে? জানি না।' মেলবোর্ণের খ্যাতনামা 
বিজ্ঞানী ডক্টর জনসন বলেছিলেন, ভারতের পুণ্য- 
ভূমিতে যতো ব্ৰহ্মজ্ঞ খুষি আছেন তার ক্ষুদ্ৰতম ' অংশও 
পৃথিবীর আর কোথাও নেই |; বিশাল ভারতভূমির 
নান| স্থানে ছড়িয়ে আছেন কতে| উচ্চকোটির সাধক 
তাদের. হদিস পাই না আমরা। অতি সংগুপ্তভাবে 
নিজেদের রেখেছেন Sta | কখনো! আকস্মিকভাবে 
দর্শন মেলে তাঁদের ।- .শতাব্বীর পর শতাব্দী ধরে নানা 
অত্যাচার, অবিচার, উচ্ছ লতার মধ্যেও যে ভারত 
তলিয়ে যায় নি, তার কারণ বোধহয় সেই ব্ৰহ্মজ্ঞ Afzal 
অলক্ষ্যে ধ'রে আছেন আমাদের সৃষ্টির খিলানকে ৷ 


দিল্লী থেকে চলেহি বৃন্দাবনের পথে। পথে পড়ছে কতো” 


মসজিদ, সমাধিমন্দির আর দেবদেউল। 

" বেলা দশটায় পৌঁছালায় বৃন্দাবনে। শ্রীরামকৃফ্ণ 
মিশনে চক্রযানটিুক “রেখে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির 
দর্শনে |. মহাবাক্ত বললেন এখানেই প্রসাদ পাবেন। 


বারোটার মধ্যে ফিরে আসবেন ৷ খানিকটা পথ যেতেই 
এক পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা | 


বললেন, মন্দির দেখতে যাচ্ছেন ? . আমার সন্মতি পেয়ে. 


তিনি আবার বললেন, “একটু অপেক্ষা, করুন, এক বুড়ো , 

পাণ্ডাকে ঠিক করে দিচ্ছি 1. সব জানে আর পয়সাও 

কম নেবে |’ | ৷ 
মিনিট দশেক বাদে ভদ্রলোক ea এলেন এক 


ব্রজবাসী ব্রান্মণকে |. ছোটখাটো চেহারা । রং এক- 
কালে গৌর fer) কদম-ছাট চুল। gfe হুণটু 


থেকে অল্প নেমেই থেমে গেছে। গায়ে একটা BP । 


ংল] ৰেশ বলতে, পারে। বললোঃ £ বাবু, গাড়ী 


নেবেন না। একটা Fra san তাতে হাবিধে 


হবে। 

মে মাসের বেল! । 
মন্দির দর্শনের তীব্র আকাজ্ক! | 
‘পাণ্ডাজী, আগে সোনার তালগাছ, দেখবে!” পাণ্ডা 
সে কথায় কান না দিয়ে রিজ্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিতে 


x 


ঘাম ঝরে পড়ছে। মনে রয়েছে 


+ দমে গেল। 


পাণ্ডাকে বললাম, - 


লাগলো | মানসিংহের মন্দির দেখে যখন সোনার 
তালগাছ দেখতে গেলাম তখন, বেলা এগারোট! বেজে, 


গেছে। চত্বরে নানাদিকে সারি সারি' মন্দির । সব 
TAR বন্ধ। বুড়ো পাণ্ডা বলল, ‘বহুৎ দেরী করে 
এসেছেন। তিন বাজে দেরী করতে হবে ৷? মনটা বড্ড 
এলাম অথচ কোন মন্দির দেখা যাবে ন| । 


মনে চলছে তীব্র আক্ষেপ। দশটি মন্দিরের একটির 


'দরজাও খোলা নেই! সত্যিই তো নিজের আত্তর 


মন্দিরের দরজাই তো খোলা নেই, দেবতার দর্শন হবে 
কি করে? | 


তাকালেন যেন কত পরিচিত ।- 


বৃন্দাবনচন্দ্রের দেখা মেলে? বললাম, ‘বাবাজী, আমি 
তো তার চিন্ময় রূপ দেখার সৌভাগ্য নিয়ে আসি নি, 
মৃন্ময় রূপও যে দেখতে পেলাম না। সেখানেও তো 
দরজা! বন্ধ ।’ 


খিল খিল ক’রে হেসে উঠলেন রা ‘সত্যি কথা 
তৰে কৃষ্ণচন্দ্র এত দয়াল 


বলেছ বাবা, দরজা যে বন্ধ । 
চোখের জল ফেললেই ঠিক থাকতে পারেন ন। ৷’ 

£ fee আমার চোখ দিয়ে col জল পড়ছে না, 
আর সে তক্তিই বা কোথায় ?. 


£ বাবা; চোখ দিয়ে জল গড়ালেই কি কান্না হয়, . 


ভেতরে কি.কাদা যায় না? তুমি তো কীদছ। দেখ, 


আবার. যাও মন্দিরের দিকে। 
দরজার পাশে ৷. 


বৃদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর কথ! উপেক্ষা করতে পারলাম ন| | . 


" তীর. চোখে কি এক সম্মোহনী দৃষ্টি । আবার গুটি গুটি 
এগিয়ে চললাম মন্দিরের দিকে। পাণ্ডাও আমার 
পেছনে | তারপরেরকাঁর ঘটনা আমার কাছে বিস্ময়কর ৷ 
কোন মন্দিরে পৃজারীঠাকুর কোন কারণে দরজা! 
খুললেন কোন জিনিস বাইরে আনলেন। আমারও 


দুঃখিত হৃদয়ে ফিরে আসছি। এমনি সময় এক বৃদ্ধ ' 
ৰৈষ্ণ সাধুর সঙ্গে দেখা'। অচেনা অথচ এমনভাবে. 
হেসে বললেন, কি 
- বাবা, দর্শন হলো না?” বললুম £ না। সাধুটি আবার - 
স্নিপ্ধ হাসি দিয়ে বললেন, ‘বাবা, আকুতি না হলে কি: 


ধর্না দাও aa বন্ধ 


A 


আশ্বিন, ১৩৮১ _ 





oe. 





আলোর Sata 





১৯৫ 


RA OLA AES 
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দর্শন হলো | এমনিভাঁবে দশটি মন্দিরের দরজা খুললো 
অপময়ে । বিস্ময়ে হতবাক আমি । tel বললো £ 
'বাবুজী এমনি ভো কখনে। হয় না। আপনার বহুৎ 
ভাগ, আছে। Sty না ছাই! বারে বারে মনে 
পড়তে লাগলে| বৃ বৈষ্ণব সাধুর কথা। মন্দির দর্শনের 
পর ভ্রতপায়ে এগিয়ে গেলাম গেটের দিকে, যেখানে 
দেখা পেয়েছিলা বুদ্ধ তাপসের! নেই-কোথাও 
নেই | মন আবাঁ হু ছু ক'রে উঠলো কষ্খকৃপাপ্রাপ্ত 
সাধকের কথা স্মরণ করে । চোখ দিয়ে আপনা হতেই 
জল গড়িয়ে পড়লে ৷ 
রিক্সায় উঠতে পাণ্ডা বললো £ এবারে নিধুবন, 
কুঞ্জবন দেখিয়ে অনি চলুন | কিছুদূর যেতেই কে যেন 
পেছন থেকে ডেকে উঠল £ «এ গুপ্ত সাব, ঠীয়রিয়ে 
তো!’ তাকিয়ে দেখি কলকাতার বড়বাজারের ব্যবসায়ী 
বাবুলাল উপাধ্যা-। faa থেকে নামতেই বললেন, 
''বাবুজী, গুরুজী তো বনারস্‌ সে আয়া বৃন্দাবনমে। 
আপ চলিয়ে ভেট করনে কি লিয়ে” 

বাবুলাল Sania গুরুজীকে চিনতাম অনেক 
দিন aca, প্রচ্ছি হঠযোগী। অনেক সিদ্ধাই তাঁর 
করতলগত। তবে প্রয়োগ করেন না। শঙ্করপন্থী 
সাধু। চেহারা দখলে মনেই হবে না যোগীপুরুষ। 
তার অন্তরূপ দেখ র সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল তারই 
অহেতুক-কপায়। বললাম £ “বাবুলালজী, এখন তো 
বেলা হয়ে গেছে, পরে যাব। বাবুলাল উপাধ্যায় 
হচ্ছেন এমন এন্জন লোক ধার হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায় না অবশেষে বললাম £ 'চলুন আমার 
বিক্সাকে পথ দেশিয়ে | 

ছুটি রিক্সা পাশাপাশি চলতে লাগলো! | একটা ছোট 
আশ্রমের কাছে গিয়ে রিক্সা দাড়ালো! নেমে অপেক্ষ! 
করছি! বাবুলালজী কয়েক মুহূর্ত বাদেই ফিরে এসে 
বললেন, “গুরুজী প্লান করছেন। আপনাকে ডাকছেন 
সেখানেই ৷’ গিঃয দেখি একট! বিরাট কাষ্ঠাসনে বসে 
আছেন, হিমাপ্রি তুল্য যোগীপ্রবর | প্রণাম করতেই 
বললেন, ‘বৃন্দাত্নর ACT তো তোমার শ্রদ্ধা নেই 
বাবা! আজ সকালেই তে! একবার ঘা খেয়েছে! I 


1 


পয়সা নেবার SCH ওৎ পেতে বসে আঁছে। 


আবার যাচ্ছো কোথায়? নিধু বন আর কুঞ্জবনে!{ 
সেখানে তো আরো ভাল লাগবে না বাব| ৷} 
_ বললাম, মহারাজ, আপনি তো সবই জানতে 
পেরেছেন। ঘ| খেয়েছি ঠিকই, তবে দর্শন তো হয়েছে ॥ 
উনি বললেপ--আরে আভি সমঝ! নেহি! এক 
যোগী তৃমকো কৃপা কর দিয়া!’ 
বলি- হ্যা বাবা, তার জন্যেই তো অসময়ে দর্শন 
হয়েছে ৷ 
দর্শন তো হয়েছে! উ তো আখো সে দর্শন্‌। 


. অনুভূতি হয়েছে কি ?. 


স্বীকার করলাম, তা হয় নি। 

বললেন, “নিধুবন আর কুঞ্জবন রাঁধারাণী আর 
শ্রীকৃঞ্চের লীলাস্বান। গিয়ে দেখবে কত মেয়েছেলে 
তবে এক 
কাজ করতে পারলে স্থানমাহাত্য কিছুটা বুঝতে 
পারবে 1? | 

জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে তাকাতেই জবাব দিলেন, ‘ওখানে 
গিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে শুধু আগার প্যান্ট পরে 
বালির মধ্যে. গড়াগড়ি fre; তাহলে বুঝবে। 
আচ্ছা এখন এসো? | 

রোদ্দুর ঝঁ। Fi করছে। যথাস্থানে পৌছে দেখলাম 
বাঁদরের উৎপাত। যা cats. ওদের উপেক্ষা করে 
বালির টেম্পারেচার দেখে আঁতকে উঠলাম'। সর্বনাশ, 
এই উত্ভাপে খালি গায়ে গড়াগড়ি দিলে হাসপাতালে 
আশ্রয় নিতে হবে। মন্দির দর্শন করে আবার ফিরে 
গেলাম যোগীবরের আশ্রমে ।, আমাকে দেখেই রেগে 
উঠলেন! আর সে কী গালাগাল! আবার ফিরে 
গেলাম সেই উত্তপ্ত বালুকারাশির কাছে। দ”*রোঁয়ান 
একটু অবাক হলো আবার আসতে দেখে । এবারে 
দ্বিধাহীন হলাম। ভাবলাম, পরখ করেই দেখা যাক 
না। যোগীবর আমাকে cre করেন। নিশ্চয় খারাপ 
হবে না! যাই হোক জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি খুলে আমি 
তখন একটি খোকা বনেছি। স্বীকার করতে লজ্জা 
নেই পাপমনে রাধা-কৃষ্ণের নাম অনেকবার স্মরণ ক'রে 
প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালির মধ্যে গড়াগড়ি দিলাম। 
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কোথায় গরম ! মনে হলো কার ঠাণ্ডা হাত যেন আমার 


গায়ে লাগছে। He জুড়িয়ে গেল। কী একটা. 


অদম্য আবেগে কঃ রুদ্ধ হয়ে এল । কী দেখলাম জানি 
না। ছোট ছোট ছুয়ে পড়া গাছ থেকে যেন মধুর 
বাতাস বইছিল। মনে হচ্ছিল এই "বুঝি, ‘মধুবাত! 
খতায়তে, মধুঃ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীৰ্ণঃ সস্তোষধিঃ। 
মধুমৎ পাখির wae) চেতনা হলো! পাণ্ডার সকাতর 
আহ্বানে। ভেবেছে গরম লেগে আমি বুঝি অজ্ঞান 
" হয়ে গেছি। 
মন তখন কোথায় চলে গেছে! সম্বিৎ ফিরে এলে 
দেখলাম রিক্সা থামছে ষোগীবরের আশ্রমে । তার কাছে 
যেতেই দেখি--হাসছেন। শিষ্যরা জিজ্ঞাস! করছেন, 
‘বাবুজীর কি হয়েছে গুরুত্রী।” যোগীবর মুচকি হেসে 
বললেন, ‘aes কী মাহাত্ম্য থোড়া মালুম হুয়া ৷” 
আমার কণ্ঠে ভাষা নেই। Fa আবেগে শুধু বললাম 
‘আপনার কৃপা।” স্নানাহার সেখানেই সেরে আবার 
পথে নামলাম | এবারে কালীয় দমনের ঘাটে। বুড়ো 
-পাণ্ডার দেখি খুব উৎসাহ | সেখানে গিয়ে হঠাৎ বলে 
ফেললাম, ‘পাণ্ড জী, এ ঘাট তো কালীয় দমনের নয়।’ 
অবাক হয়ে পাণ্ডা তাকিয়ে রইল। বললো, ‘এ কথা 
কেন বলছেন UGA বলেছি নিতান্তই অবিশ্বাসের 
ভঙ্গিতে । ' , কোন কিছু, তেবে বলি নি! কিন্তু পাণ্ডার 
বিস্মিত ভৰি দেখে, মজা পেয়ে গ্রভীরভাবে বললাম, 
‘এখানে কালীয় দমন হয় নি ।” 
বুড়ো পণ্ডি আমার মূখের দিকে তাকিয়ে ae 
কিছুক্ষণ | পরে বূললো, ‘বাবুজী আমার-উমর্‌ হলো 
তিন কুড়ি পনদর। এতদিনের মধ্যে কেউ তো এমন কথা 
বলে নি। আচ্ছা আস্বন আমার সাথ” ৷ হু'জনে গেলাম 
প্রাীন মদনমোহন মন্দিরের দিকে। এগলি-সেগলি 


ঘুরে আমর! হাজির হলাম এক বৈষ্ণব সাধুর গোফায়। : 


সাধুর বয়স কতো হয়েছে জানি না! পাণ্ডার কাছে 
আমার বক্তব্য শুনে বললেন, ‘বাবা, আপনার মনে 
এমনি ভাব জাগলো কেন জানি না । তবে কথাটা 


সত্যি। ওখানে দেখানো হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত স্থান 
অনেক দূর। যেতে পারবেন কি?’ 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৮১ 








CUTS চেপে গেছে তখন 1 মনে ভাব জেগেছে একটা 
দারুণ কিছু আবিফার করতে চলেছি। মনে জাগলো 
বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ভাব। মনের মধ্যে এমনি ভাব 
চলছে, দেখি সাধু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন. 
হেসে বললেন, ‘বাবা, কৃষ্ণ পেতে কৃপা হলে তো ভক্তি 
চাই, অহং-কে তো দূরে ঠেলতে হবে । না হলে ঘাট 


- তো BER ঘাট থেকে যায় ৷? 


আবার চাবুক খেলাম। আজ সকাল থেকেই এমনি 
রকম চলছে। অন্থতাপ এলো। প্রণাম করলাম 
সাধৃজীকে। তিনি পাণ্ডাজীকে নির্দেশ দিলেন, কালীয় 
দমনের যে ঘাট দেখানো হয়,. সেই ঘাট দিয়ে নীচে 
নেমে মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে হবে অনেকদূর । বলে 
দিলেন আর এক বৈষ্ণব সাধকের কথা | আবার প্রণাম 


করতেই বললেন, ‘বাবা, রাধারাণী আর জীকৃষ্ণকে 
প্রণাম করুন। আমাকে ক'রে কি হবে! প্রার্থনা করি? 
তার! যেন কৃপা করেন |’ 


পাণ্ডাজী আর আমি চলেছি মাঠের মধ্যে দিয়ে। 
চারটে বেজে গেছে। তখনো স্বর্যের দাপট কম নয়। 
কুর্ষের রশ্মি নয় তো, যেন অগ্নিবাণ ৷ শরীর ঝলসে দেয়। 
চলেছি তো চলেইছি। যমুনা অনেক দুরে সরে গেছে I 
চরের উপরে চাষ করেছে চাষীর! ক্ষেতে কাজ করছে 
ব্ৰঙ্গবাসিণীর| ৷ গানের কলিও ভেসে এলো । মনে 
হচ্ছে সত্যিই কি কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন? .আঁর যদি 
সতি-ই তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন তাহলে তখনকার রূপ 
কেমন ছিল। আর কালীয় বলে প্রকৃতপক্ষে কোন সাপ 
ছিল কি? মনে হয় এ যেন রূপক। কালীয়'নাগের 
ফণা সম্বন্ধে কেউ বলেন পাঁচ, কেউ বা তিন আবার 
কেউ বলেন HE | পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে পাচ ফণা, সত্ব, 
রজঃ, তম এই তিন ফণা আবার আমাদের অসংখ্য, 
কামন! কালীয় নাগের অজস্ৰ ফণা বলা যেতে পারে। 
কৃষ্ণ সেই ফণার উপরে নাচলে আমাদের ত্ৰিবিধ দুঃখের 
নিবৃত্তি হবে, বশীভূত হবে পঞ্চেন্ত্ৰিয়, শান্ত হবে কান! | 

আবার ব্ৰজবাসীদের চিত্ত কালীয় হদে সংস্কার করে 
মলিনতা বিমুক্ত করাই তো! কালীয় দহন । কাঁলীয়ের 
অসংখ্য পরিবার-অসংখ্য নাগিনী। ক্ঞ্চপাদস্পর্শে 


tel 
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আলোর ঠিকানা 
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তারা বিদুরিত হলো-_কোথায়? না বহুদূরে সমুদ্রগর্ভে। 
সত্যিই cel সংসার সচদ্রে তারা al থাকলে জীবজোত 
_ বহাল থাকবে কেমন sta? তাহলে কৃষ্ণ কি শুধুই 
"কোন মহাকনির কল্পন * =, | 
নান! কথা ভাবতে Sv acw চলেছি । চমক ভাঙলো 
পাণ্ডাজীর কথায় £ বারুহ এসে গেছি। একটা মাটির 
গোফার কাছে এসে চান্ডালাম। দেখে মনে হয় বড়ো 
উই-এর টিবি। পাঁশ্রজী উঁকি দিলেন। ফিস্ফিস্‌ করে 
বললে আমাকে ঃ বান্জী গোঁসাই ধ্যান লাগিয়েছেন। 
এখানে বসে AVA | 
গোফার aces Be দিয়ে দেখি চোখ ছুটি cate | 
মনে হলে! অন্ত প্রান দেহ। চামড়া কুঁচকে গেছে। 
পদ্মাসনে বলে আহেন। ঘরটির ছাদ এত নীচু, যে 
দাড়ানে| যায় না। বেশ কিছুটা সময় ‘বসে রইলাম। 
‘ক্লান্তি দূর হলো craey স্থানমাহাত্ম্যে। আধঘন্টা 


"কাদে চোক মেলে তাকালেন প্রবীন সন্ন্যাসী। কী: 


অন্তর্ভেদী চাউনি! চোখ নেমে গেল ভয়ে। পরক্ষণেই 
চোখ তুলে দেখি সেই হ্চোধে fas হাসি ঝরে পড়ছে। 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণ ম করতে গেলাম। নিলেন না। 
পাণ্ডাজীকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেম। বুঝলাম 
পরিচয় আছে। steel আমার সংশয়ের কথা, 
' আগেকার বৈষ্ণব সলুর কথা আর সকাল-থেকে যা যা 
ঘটেছে বললে তাকে | . 

প্রবীণ সন্ন্যাসী এবার বললেন আমার দিকে 


তাকিয়ে £ ‘কৃষ্ণ ছিন্দন, আছেন এবং থাকবেন। এ 
তোমার রূপকথ| নয়বাৰা । মনে হচ্ছে বাবার জ্ঞানের - 


গরিমা আছে। তা দিয়ে তো sere মাপা যায় না 
বাবা | দেখাও Te না। আগে রাধারাণীর কৃপা 
ats কর, তাহলে ae দর্শন পাবে। . 
৩ বললামঃ ‘বাবাজী বৃন্দাবনে এসেছি কৃষ্ণের পবিত্র 
ধাম দেখতে | 

সঙ্গে সঙ্গেই কষ ঘ-ত,.করলেন বাক্য দিয়ে £ “বাবা, 
সেই ভাব নিয়ে তো ভূমি আসো নি! তোমার ধারণা 
যাঁদের জীবনে wae হয়েছে বাসনার পথে সেই সব নারী 
পুরুষের ছিল হয়েছে বৃদ্দাবনে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী 


দেখলেই তোমার মনে স্বণার ভাব 'জেগেছে। তাই 
নয় কি? দেশে অমনি ধারার কয়েকজন দেখেছ বলেই 
কি সবাইকে একপেশে ক'রে ফেললে ? এ যে অপরাধ ৷’ 
নিরুত্তর রইলাম! মনে মনে ভাবলাম ‘আমি 
বিদেশের অমুক অমৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্ৰীধারী, | 


SY এত বড় সরকারী কর্মচারী। আর এ সাধু বলছেন 


কী! মুহূর্তের মধ্যে সন্ন্যাসী যেন আমার অন্তর দেখতে 
পেয়ে বললেন, ‘বাব! দস্তে ঘা লেগেছে! তুমি যে বিদ্যা 
শিখেছ তা দিয়ে কি করতে পার বলে! দেখি |. পারো! 
কি এই মাটির টুকরোটাকে তুলতে {’ 

মাটির ডেল! এগিয়ে নিয়ে তুলতে বললেন। তুলতে 


গিয়ে দেখি এক চুল নড়াতে পারছিনা ৷ গলদঘর্ম 


হয়ে যাচ্ছি একটা ছোট ক্যাম্বিস বলের সাইজের ডেলা 
তুলতে । ক্লান্ত হয়ে ক্ষমা চাইলাম | 


সন্ন্যাসী হেসে. বললেন £ “দেখলে বাবা, তোমার ' 
কত শক্তি। যাক দুঃশাসনের তেজ ভাঙলো |’ 

'এবারে দম্ভ চূর্ণ হলো। করজোড়ে বললামঃ 
বাবাজী, সত্যি বলতে কি ঝৌকের মাথায় পাণ্ডাজীকে 
বলেছি কালীয় দমন ঘাট ওটা নয়।’ 

সাধুজী শিশুর মতো হেসে তাকিয়ে বললেন ঃ “বাবা 
পথে আসতে আসতে. কালীয় নাগের কতো ব্যাখ্যাই 
তো ভাবছিলে। তোমার কালীয় দমন আগে হোক। 
আর এখানে যে এসেছো তাও পূর্বনির্দিষ্ট একথা মনে 
রেখো), - 

আর থাকতে. পারলাম ন| ৷ আচমকা সন্ব্যাসীর 
পায়ের উপর মাথা, নোয়ালাম। মনে. হলো শান্তির 
SIF প্রবেশ করছে। কৃপা হলো সন্ল্যাসীর। বললেন ? 
“বাবা, এ দেখ অশ্রমতী নদী, এ দেখ কালীয় হদ। শুধু 
মাঠ দেখে কি হবে, তাহলে কি মনে ধরবে ?' 

আর্তকঠে অনুনয় করলাম £ ‘বাবা এতই যখন কৃপা 
করলেন অভাজনকে তখন দয়! করে স্বানমাহাত্মা 
দেখান | বোধহয় ঈশ্বর আমার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন 
অকৃত্রিম :কাতরতা অন্ততঃ সেই সময়ে। পাণ্ডাজীকে 
গোফায় বদৃতে বলে তিনি আমাকে বললেন বাইবে 


, যেতে । কিছুদূর গিয়েই মনে হলো চারদিকের সব 
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দৃশ্যপট যেন বদলে গেল। আবর্তত সঙ্কুল BTL তীরে 
কদম গাছ।‘ জলে দাপাদাপির আওয়াজ ৷ চারদিকে 
ভীত yaw ধনি। আবার তাকাতেই দেখি নানা রঙের 


শাড়ির অস্পষ্ট আভ৷ ৷ ভেসে আসছে মধুর বংশীধ্বনি। 


হঠাৎ তীব্র আলোকচ্ছটায় চোখ ধশাধিয়ে গেল। 
চেতনাহীন হয়. পড়লাম । সম্বিৎ ফিরে আসতেই দেখি 


সন্ন্যাসী আছেন পেছনে । করযোড়ে। চোখে অবিরল ' 
ধারা বইছে। 


সত্যি না মায়া। | . 
_ কৃষ্চনাম করে চলেছেন সন্ন্যাসী | উত্তর দিলেন 
TS £ ‘বাবা যা দেখেছ তা চিরন্তনী ৷’ 

_কিন্তকোন মানব আকৃতি তো! দেখলাম না। 


বললাম-বাঁবাজী এ কি দেখলাম! 


।শুনলাম শুধু বাশীর আওয়াজ আর দেখলাম বিজলী 


Vas | 


_বাবা য| শুনেছ,য| দেখেছ তার চাইতে বেশি যে 


তুমি পাবে না। যার যা প্রাপ্য তার চাইতে' সে তো 


' বেশি পায় না। বংশীধাঁরীকে দেখতে হলে সৰ্বস্ব ছেড়ে 


পাগল হতে হবে | 

. চিত্তে আনন্দ ও বিষাদ দুই-ই চলছে। গোফায় 

ফিরে, এসে বললাম, “বাবাজী এবারে যাবার অনুমতি 

দিন৷ আর বলুন আবার কবে আপনার দর্শন 

পাবে! = 2 
--আর তে| দেখা হবে না বাবা। তোমার মনে 


এখনো রয়েছে অনেক সংশয়, আছে অনেক প্রশ্ন । তার, 
জবাব পাবে মধুরায়। 
ধীরে পায়ে চলে আসছি। রিক্সায় উঠতেই পাণ্ডাজী . 


বললে, “বাবুজী বাঁকে বিহারীজীর মন্দিরে চলুন ৷” 


রাযকৃষ্ণ মিশনে আসতেই সেক্রেটারী মহারান্জ = 


সন্গেহ feasts করলেন। সেধানে রাতের প্রসাদ নিয়ে 
আবার বেরোলাম যোগীবরের আশ্রমের দিকে 1 যেতেই 
বললেন, ‘ক্যা বাবা, তুমহাঁরা কালীয় দমন হে! বহা?’ 
কোন কথা বলতে পারলাম ন! ! বললেন, ‘আজ ইধরই 
রহো। wat একদফে মন্দির দর্শন কৰে|’ 

ভোরে ঘুম ভেঙে গেল প্রভাত আরত্রিকের মঙ্গল 


* ধ্বনিতে ৷ প্রত্যুষে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস যেন 


প্রবর্তক 





কষ্ণময় | 
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মনে হলো cafes খষিদের প্রার্থনা মন্ত 
মধুমান্নো বনম্পতিমধূমী অস্ত wis, মাধ্বীৰ্গাবে| 
ভবস্ত ন’, সোম আমাদের কাছে BAZ হোক, VT 
veel হোন, কিরণপুঞ্জ আমাদের .কাছে সুখকর” 
হোক। 

সারাদিন বৃন্দাবনে কেটে গেল। সন্ধ্যার একটু 
আগে যোগীবর বললেন, .“এবারে দিল্লী রওন| হও | 
মথুর| দর্শন করে যেও!" , । 

মথুরা যেন টানছে। কংসের কারাগার ও শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মস্থান বলে প্ৰসিদ্ধি আছে যেস্থানে তার পাশেই রয়েছে 
নন্দরাজ আর যশোঁদারাণীর মন্দির |. 

. স্থানটি পথ থেকে কিছুটা উচুতে। বেয়ে উঠতে 
হয়! দূরে গাড়ী দাঁড় করানো রয়েছে। ড্রাইভার বসে 
থাকলো গাড়ীতে’! উঠছি পথ বেয়ে। অন্ধকার নেমে 
এসেছে। জনহীন স্থানে একটু ভীতির সঞ্চার যে হচ্ছিল 
ন|তা নয়! হঠাৎ শুনতে পেলাম ঠায়রে? | তাকিয়ে - 
দেখি এক দীর্ঘকায় সাধু! প্রায় নগ্ন বললেই হয়। 
একটি কৌপীন পরা মাত্র ৷ কৃষ্ণবর্ণ। হাঁতজোড় করে 
নমস্কার করলাম । কোন কথা নেই। প্রায়ান্ধকার স্থানে 


সেই সাধুর সামনে দীড়িয়ে আছি। সাধুটির চোখ 


দুটি কী প্রচণ্ড তীব্র যাকে আমরা বলি “এক্স-রে 
চোখ’ | অন্তর্ভেদী দৃষ্টি | axe লাগছে। সেই 
সঙ্গে খানিকটা ভয়।- পাঁচ মিনিট অমনিভাবে দ্বাড়িয়ে 
থকার পরে আমার মনে হতে লাগলো কী ভয়ঙ্কর এ 


 নিস্তদ্ধতা। সাহস সঞ্চয় ক'রে বললাম, মহারাজ এবারে 


agafs দিন আমি যাই ৷’ আবার সেই ব্জ্রকঠিন স্বর 
ঠায়রো”। | ।/ 

পা-ছুটি যেন আটকে গেল। সাধু'তখনো নির্বাক। 
দশ মিনিট কেটে গেল। মিনিট নয়তো যেন ঘণ্টা। 
এবারে মৌনতা ঘুচিয়ে কথা বললেন সাধু । নিজে 
থেকেই দিলেন আমার পরিচয়, বললেন অতীত, 
জানালেন বৃন্দাবনের- যাবতীয় ঘটনা আর সেই সঙ্গে 
দেখালেন ভবিষ্যতের চিত্র । আমার মনের .কন্দরে যে 


শি 


সব সংশয় ছিল তার প্রতিটির জবাব পেলাম তার কথা 


থেকে | কোন প্রশ্ন করতে হয় নি। 
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অতীত সম্বন্ধে স্মৃতি থাকে, ভবিষ্যৎ তো দেখা যায় 
না। ভাবছি সাধু হয়তো থট রিডিং জানেন! পরক্ষণেই 
দেখি সাধু একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভান হাতের 


৯-চেটো আমার সামনে প্রসারিত। বিস্ময়ে হতবাক আমি। | 


হাতের তালু যেন সিনেমার পদ“ হয়ে গেল! একের 
পর এক অতীতের চিত্র দেখলাম | সেই ছেলেবেলা থেকে 
শুরু করে আজ পর্যন্ত . কৈ, আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে 
তো এভাবে. দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই ভং্গ'না 
করলেন সাধু, “যে! জ্ঞান তুমকো হায় উসিসে ক্যায়সে 
বিচার করোটো।' যে জ্ঞান আমার আছে তা দিয়ে এই 
বিষয় বিচার করা তো যায় না ।. : 


জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মৃহারাজ আপনার দৰ্শন পেলাম 
কেন’ উত্তর দিলেন, ‘তোমার ইচ্ছাতেও হয় নি, আমার 
ইচ্ছেতেও নয়। এ সাক্ষাৎ হবেই ভা আগে থেকেই 
ঠিক করা আছে।’ একটু থেমে আবার বললেন, 
‘জীবনে অনেক ate! খেয়েছ তুমি। এখনো কর্মপাক 
শেষ হয়নি। আরো! অনেক পাক ঘুরতে হবে। ধান্ধা 
খেয়েই তুমি বৃন্দাবন দর্শনে এসেছো ৷’ 

-মহারাঁজ, যে অশান্তিতে আমি ভূগছি তা থেকে 
রেহাই পাব কি ক'রে 

নিজের অহংকারের খোলমটাকে ছাড়তে হবে 
আর গুরু.কুপাচাই! 


--আপনি কি আমার গুরু? কিন্ত আমি তো গুরু- 


বাদে বিশ্বাস করি at 
, আমি তোমার গুরু নই।. আর, একদিন গুরুকে 
মানতেই হবে। তিনি তোমার সব সন্দেহ সরিয়ে 


দেবেন। লেখাপড়া শিখেছ তো গুরুর নির্দেশ মেনেই |; 
সেখানে তো তুমি শিশু 1 


এ লেখাপড়া সবচেয়ে বড়ো | 
২ কিছুই 'জান না । তোমার পূর্ধজন্মের জ্ঞান আসে নি 
তাহলে বুঝতে কতো! কাজ বাকি। তার জন্যে গুরুর 
দরকার নেই? | 

বললেন, 'আকাশ্রে দিকে তাকাও ৷” দেখলাম জল 
জল করছে, একাক্ষর মন । ‘এই মন্ত্ৰ জপ করো, তোমার 
সমন্তার সমাধান হবে P | 


আলোর ঠিকানা 


. অন্ধকার | 
'জ্বলছে। কতক্ষণ কেটে গেছে মনে নেই তাকিয়ে 


নি। 


১৯৯ 





ee 
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বললাম। “আপনার দর্শন পাবো কি?’ উত্তর 


দিলেন, ‘জরুর, ফিন্‌ মুলাকাৎ হোগা ৷’ 


পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক্রলাম। মাথা তুলেই 
দেখি তিনি নেই। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম! কোথাও 
কেউ নেই । ছুটে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। 
শুধু ড্রাইভার আমাকে ছুটতে: দেখে চেঁচিয়ে উঠলো £ 
সাব, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন, পথ নেই | = 

সত্যিই তো পথ একদিকেই। আমার জন্তে নির্দিষ্ট 
তো একটি পথ। একটি pra 

ড্রাইভার feds পথে ছুটে চলেছে । চারিদিকে 
মাঝে মাঝে রাস্তার আলো খগ্োতের মত 


দেখি দূরে আলোকন্তত দেখা যাচ্ছে! দিল্লী এসে ' 
পৌছালো বোধ হয়।. আলোকস্তভকে লক্ষ্য করেই 
যেতে হবে। ' 
কক ফু গু 
নৰ্মদার তীরে .একটি নির্জন কুটিরের বারান্দায় বসে 
আছি আমি আর প্রবীন বিজ্ঞানী ডক্টর গুপ্ত। আন্তর্জাতিক 


খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডক্টর গুপ্ত মোটা মাইনের চাকরী 


ছেড়ে দিয়ে এখানে.বাসা বেঁধেছেন অনেকদিন! ' চার 
বছর আগে কুস্তমেলাতে পরিচয় হয়েছিল তার সঙ্গে। 
বাঙ্গালী দেখে যেচে আলাপ করেছিলাম | তখনো চিনি 
একজন ভদ্রলোক ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন 
আমাকে । লোকমুখে শুনেছিলাম বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে 


এক সাধু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন জগৎ সম্বন্ধে 


কয়েকটি ay) তার উত্তর দিতে পারেন নি তিনি! . 
ক্ষুৰ বিজ্ঞ'নীর we আঘাত লেগেছিল সেদিন। 
তারপরে বহুদিন চেষ্টা করেছেন সত্যকে জানবার, 
পারেন নি। oe 

এবার নর্মদার তীরে ওঁর কুটিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম তার জীবনের প্রথম ঘটনা যাঁর ফলে তার 
জীবনে নতুন বাঁক এসেছে। বললেন, “কি হবে তা 
জেনে |” আমি নাছোড়। ‘এত মান সম্মান প্রতিপত্তি 
অর্থ ছেড়ে, আপনি চলে এলেন তার কারণ জানবার কি 
কৌতুহল থাকতে পারে ন|।’ উনি নিঃশব্দে একটি 


৩৩ 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৩৮১ 








ডায়েরী এগিয়ে দিলেন। সেই ডায়েরীরই কয়েকটি পৃষ্ঠা 
উপরে তুলে ধরেছি। 


বললাম, 'যা পড়লাম তা কি সত্যি?” মৃদু হেসে 


বললেন প্রবীণ বিজ্ঞানী, ‘এর চেয়ে বড়ো সত্যি আমার ৷ 


জীবনে আর কিছু নেই ।’ 
ভায়েরীর অনেকগুলি পাতা ক্লীপ দিয়ে আটকানে|। 
জিজ্ঞাসা করি_-“এ গুলো দেখতে পাই না? 

"জবাব দিলেন--'ওখানে আরে! এমন কাহিনী আছে 
য| তুমি এখন বিশ্বাস করতে পারবে না । বহু রোমাঞ্চকর 
_ ঘটনা লেখা আছে যাঁর ব্যাখ্যা তুমি খুঁজে পাবে না।” 

আপনি কি পেরেছেন? 

কথাটাকে এড়িয়ে বলেন, “আমি যে দেহটাকেই 
ল্যাবরেটরী করেছি ভাই । দেহের যন্ত্রটাকে ঠিক দা 
বাধতে পারলে সত্য দর্শন যে হবেই। 

বিজ্ঞানের সত্য কি এর চেয়ে আলাদা? 

বিজ্ঞান সীমিত সত্যের সন্ধান দেয়। আর-এ সত্য 
সামশ্রিক। এর পরিবর্তন নেই! কিন্তু দেখ বিজ্ঞানের 
অনেক থিয়োরী যুগে যুগে-বদলায়। 








-ষে সত্যের কথা|. আপনি বলছেন তাকে কি 
পরীক্ষা করা যায়? = | 

_নিশ্টয়! তবে. 
আলাদা | . 

এমনি সময় একটি ছোট মেয়ে থালায় খাবার নিয়ে 
এলো । বিজ্ঞানী বললেন, ‘এ তোমার জন্তে ভাই |’ 


তাঁর পরীক্ষা পদ্ধতি 


. আমার দৃষ্টি মেয়েটির fers 1 কি অপরূপ লাবণ্যে ভরা! 


সেয়েটি যেন: হাওয়ায় উড়ছে। থাল| রেখে মেয়েটি ঘরে | 
গিয়ে ঢুকলো! ছোট ঘরে বিজ্ঞানীর আরাধ্য! | 


' দেবীমৃত্তি রয়েছেন। ঘর থেকে বারান্দায় বেরোবাঁর 


দবজ| একটিই । হঠাৎ খেয়াল হলো, দেখিনি তো 
মেয়েটাকে 'ঘরে ঢুকতে । তড়িৎ বেগে উঠেই ঘরে: 
গেলাম । কেউ নেই । ঘরের একটি মাত্র জানালা দিয়ে 


"চাদের আলো মাতৃমৃতির উপরে পড়েছে। দিব্য বিভায় 


উদ্ভাসিত তার আনন ৷ 
আমি বিমূঢ় হয়ে ফিরে দেখি থাঁলাটি ঠিক যথাস্থানে / 
আছে। বিজ্ঞানীর চোখে কৌতুক। হেসে বললেন, = 
ভাই, ইুখ ইজ ষ্টেনজার দ্যান ফিকৃশন ৷’ | 


" আগমনী সঙ্গীত 


--(আশাবরী-একতালা ) 


শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


মা.এস্ছে আজ এসেছে মা আজ 

( ওরে ) চেয়ে গ্ভাখ, এলো জননী, 
তবু ঘুম ঘোরে মগ্ন কেন রে 

(চেয়ে ) দ্যাখ, স্নেহভরা চাহনি | 
নবারুণ রাগ দেয় রাঙা আলে! 
শারদ শিশির চরণ ধোয়ালো 
শত HORA মা'র পদতল 

বুকে করে ধরে অমনি | 
১ ভুলেছিলি মায়ে খেলায় ধুলায় 
মা এসেছে তাই মায়েরি মাস্নায় 
ধলা কেড়ে কোলে তুলে নেবে বলে. 

' মহামায়া এল আপনি। 


চেয়ে গ্ভাখ, দেখি মা’র মুখপানে 
ফিরে না নয়ন আর কোনোখানে 
পীযুষ নিবার ঝরে পয়োধরে : 

_ চিরতরে তৃষ্ণ| হরণী | 
জননী Ve’ জ্ঞানালোক দিল 
জননী ‘বহ্নি পাপ ভস্মিল = 

' জননী ‘চন্দ্ৰ’ পরমানন্দে 
পূৰ্ণ হইল ধরণী ৷ 
চেয়ে TIA LA কে এলো 
' মাএলো মা এলো . 
| RCL আলো হল ধরণী. 
বল বল সবে ‘জয় জননী” ॥ = 


+ সিল 


aa. 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত. | 


t 


‘ব্ৰহ্ম সর্বিশ্বব্যাপী আর বিশ্ব বিস্ময়-আবহ, 
সেইখানে গোটাকয় ধাতুমূতি. নিয়ে তুমি অহরহ 
কী খেলা খেলিছ শুনি ? 


পৃজারি কহিল £ "নিভে গেছে মোর ধুনি 
দরকার তাহাকে জ্বালানো, 
দয়া ক'রে গ্রাম হ'তে একটু, আগুন চেয়ে আনো 
"তারপর দেব তব প্রশ্নের BSE,’ 


কতক্ষণ পর 
bs ফিরে এসে বলিল সে লোক £ খুঁজেছি তল্লাট, 
এনেছি আগুন, faa,’ লিল পুজারি দৃঢ় যুক্তির ভাষায় £ 
আগুন কোথায়, a 
এ তো এক অর্ধদগ্ধ কাঠ। 
আমি কাঠ চাহি নাই, চাহিয়াছি বিশুদ্ধ আগুন 
দয়া ক'রে নিয়ে এস তাহাই অন্যুন |’ 


‘দগ্ধ কাষ্ঠে অগ্নি আছে!’ প্রশ্নকর্তা টলে না আঘাতে | 
“আগুন তো! সমস্ত বস্তুতে, এমন কি তোমারে! Pars | 
দুই হাতে করিলে ঘর্ষণ | 
হবে সুপ্ত বহি-উদ্বোধন। 
আমি চাই খাট অগ্নি, নয় কাঠ পোড়া 
আমি চাই টাটকা ও আনকোর। 
নিরিন্ধন নিরঞ্জন অনলশিখারে 
১ কাঠে কোনো প্ৰয়েজন নেই, নয় বা অঙ্গারে |’ 


\ 


‘অগ্নিকে কাঠেতে আঁরোপ করা ছাড়া! 
বলে সেই প্রশ্নকর্তা'মু আত্মহারা £ 
“কী ক'রে আগুন আনা যায় 
'ব’লে দিন কী আছে উপায় }’ 


‘যে আগুন সর্বভূতে তাহাকে আনিতে হলে” বলে সাধু 
| | নিধিকার ? 
“লাগে স্থূল সম্যক আধার | 
তাই দগ্ধ কাষ্ঠ তুমি অনায়াসে করিলে সংগ্ৰহ | 
তৈমনি এ সর্বভূতে নিহিত ব্ৰদেরে নিকটে আনিতে হ’লে 
আনন্দে ও অশ্ৰুজলে 
লাগে এই faa বিগ্ৰহ | 
পথ নেই আর 
অন্তরঙ্গ আত্মীয় হবার। 
অগ্নিময় কাঠ ক্রমে শুদ্ধ অগ্নি হয়. 
' সেবার আগ্রহ পেয়ে বিগ্রহও হয়ে ওঠে অস্তিমান 
আনন্দঠিম্ময় ৷” 


e 


তারপরে এইবার সেই চোখে দেখ মানুষেরে = 
আবিষ্কার করো, ব্রহ্ম সকলের মধ্যে ঘোরে-ফেরে' 
_ করে! অনুভব 
যাকে ভাবে| বিকলাঙ্গ তার মধ্যে আছে সেই বৃহত্বের 
a % বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব, 
> = প্রত্যেকে প্রত্যহ - | 
. আত্মীয় সম্পদে ভরা 
সেবায় ঘনিষ্ঠ করা 
জীবন্ত বিগ্রহ ৷ 


আমরা ._ 


ভন্রলোকরা অপদস্থ “এসব সহ করব-ন! যে” 
মস্তানদের আমোদ, ছাপা হচ্ছে মাঝে মাঝে ণ 
ঢং করছেন রঙ্গীনিরা -_'_, . 'এ ধরণের গর্জন ৷ রি 
গীটার বাজায় কাযোদ |... “gta পাশেই ছাপা দেখি 
2 টি তিল ও সত, |. দ্বিবালোকে হচ্ছে একি . ' 
' চাল বাজারে মিলছে না বলাৎকার ও ধর্ষণ . . ' 
_ মদের বিক্রি বাড়ছে পুলিশ কিংবা জনতারা = 
 - চোর ভাকাতে রোজই শুনি পারেনি তা রুকতে . 
পরের জিনিষ কাড়ছে। মন্তানদের মস্তানিটা . 
ছিন্তাই ও রাহীজানি | টির 
বন্দুকের হানাহানি ৰি কোথাও পাত্তা না পেয়ে তাই 
হচ্ছে যত্ৰ তত্ৰ, ০, ', '.. _ গণথকারের কাছেতে যাই 
... এবং করি হুলাহুলি Oo -;.' Meee ‘+ ', , 
ছাপছে সেই বাৰ্তাগুলি তিনি বলেন প্রবাল পর. টু 
' সনদংবাদ পত্র। _ নীচন্থ মঙ্গল ।* ee | 
* বনফুলের অপ্রকাশিত দিনলিপি 'মজিমহল” থেকে। | aa 
| জৰী ডে oy টি ২8 টি 
| + i হায়রে হায়! | 
দ্য (সংস্কৃত মতমাত্দলীলাক্কর ছন্দে রচিত ) | 
; | যোগীজ্ৰনাথ মজুমদার 


দুঃখতাপ দেশটা আজ করছে খাক্‌ রাত্রদিন 

বিত্ত নাই শূন্য সব চিত্ত তাই দুঃখে ম্লান বি্ততায় ৮ — 
আত্মাদর, গোঠীপ্রেম,ভণ্ডামীর গুণ্ডামীর . 

হায়রে হায়! চলছে স্রোত ছুনিবার ভরছে প্রাণ 


NN 


লোভটা আজ 'ছৌয় আকাশ' নেতৃদল দেয় মদত 
হায়রে হায়! নাইরে নাই একটি' ভাই এই দেশে _ 
ঠিক মানুষ ! 
হীন, কা বিৰ আজ সামিল 
লক্ষ লোক ধুঁকছে আজ ৰ দেখেও-দেশনেতাঁর 


তিক্ততায়। . 
৷ হয়না হুশ। 


বক্তৃতার নাইরে কাজ দেশ যে যাস দেখছো কী?চ . . 77 ্চ 
যৌবনের দীপ্তিময় দুনিবার কই ভয়াল রূদ্ররূপ , 
জাগছে কই কৈশোরের বহ্নিময় আত্মত্যাগ 
হায়রে হায় ! দেশ যেযায়-জাগছে কই . 
লক্ষপ্রাণ সব যে চুপ 7 
গু 


একটি কঠিন অঙ্ক রর সে অঙ্ক না কষো যদি 
চিরক-ল শ্নেটে লেখা আছে, _ ক্ষতি নেই ৷ 
তবু ভব পড়ে না চোখে, মাটি, জল; গাছ শুধু চেনো, , 
এত ন্ড় প্রকাণ্ড সে ফ্লেট ৷ বেদনার মুল্য দিয়ে 
আকাশটা বড় হয়ে এ সংসারে __ 
ছড়াতে ছড়াতে কিছু আশা কেনো ' 
কিছুতেই তাঁকে আর তাই নিয়ে নাড়ো চাড়ো। 
ছাড়াতে পারে না। সেই শ্লেট ছোট হয়ে 
_ জানালার ফাকটুকু হবে হয়ত ৰা, 
- | ' “8 উত্তর হয়ে 
অঙ্ক হবে. দিগন্তের শোভা | 
৩ 


যে! ছিল, তা আজ নাই’ 


হাসিরাশি দেবী 


জন্মের প্রথম ক্ষণে আমাদের এই পৃথিবীর 
at ছিল, তা আজ নাই! হয়ুতো-সে শান্তির, বস্তির 
আশা রা আশ্বাস , ১ 


কবে দগ্ধ হ'য়ে গেছে! তবু তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস 


. আকুল ক্ষুধাতি নিয়ে অবশিষ্ট ছায়া পানে ধায়! 


বুঝি এর লেলিহ জিহ্বায় 
খোজে -রক্ত, খো-জ মাংস--অত্প্তির প্রচণ্ড উত্তাপে 


দৃষ্টিহীন চোখ মেন্ল,--উত্তেঞ্জিত স্নায়-তন্ত্ৰী কাপে! 


আজ এই দিনের. 

পরিচ্গ পত্র লেখা যার 
নিঃসর্ত শক্তির দস্তে,--কেবল স্পর্ধার | 
সে আমার-_সে তামার দ্বারে 
প্রত্যাশার হাত পেতে রূপে-রূপে ঘোরে বারে ACA | 

তবু এর আগে একদিন, 
যেদিন সকাল ছিল সোনালী রোদের রঙে ভরা, *. 
রূপ-রস-স্বাদে-গত্রে যেন এক প্রাণের পশর] - 
পরিপূর্ণ_-আজও যার স্মৃতি অমলিন! 
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তবু ATH বেলা বেড়ে বেড়ে 
সে মাটি আগুন হ’ল,--ফেটে ফেটে হ'ল-যে চৌচির, 
সবুজের স্বপ্ন গেল মুছে 


বুৰি কোন মমতার প্রাণ-গ্গা-ধারা খুঁজে খুঁজে 


কোন এক ঘূর্ণিঝড় নোয়ানো আকাশটাকে ছোবে।! 
_ ছিড়ে নেবে ওর 
-শ্যাম-স্নিপ্ধ নীল রংটাকে, 
7 এতদিন'পায়নি সে যাকে-- , 
শুধু সেই না-পাওয়ার ক্ষোভে | 


তারপরও গেল দিন...) গেল কত রাত !... 


দেখা.দিল আজ যে প্রভাত _ 


. মুখে'তার we হাসি, চোখে তাঁর হিংসার আগুন! 


যে আগুন মাটি আর প্রাথর.ফাটিয়ে 
গলিত লাভার স্রোতে চলে, 
মাহষের মন ছুয়ে ছুঁয়ে, 
বল আঙ্গ--একে তুমি ফেরাবে কী বলে? 
যদি এক ক্ষ আজ বহু সূর্য হয়ে ওঠে অ’লে! ' 


দুর্গোৎসব _ 


শ্রীসন্তোষ ভট্টাচাৰ্য Ce 

পরমানন্দ্ময়ী | 7 7 ৰ 
.সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্ৰহ্ম ar 
জীবাত্মার কলুষ অপসারণে . 
সহজ সহসু বৎসর ধরে = তি : আঁস্থরিক প্রবৃত্তির হয় বলিদান 
শারদ-ষ্ঠীতে | * তোমার পাদমূলে পৃ 
আবিভূ্ভা হও! ae উদ্দীপনায় বিচ্ছুরিত হয় 
পূর্বপুরুষের CANTY সমাপনের পর ._ শুদ্ধ ভক্তি প্রেম ভালবাসার অপূৰ্ব জ্যোতি। 
সুরু হয় পরমাত্মা,আঁবাহনের প্রস্তুতি ।' অমৃতময়ি! জীবাত্মার বিরহে কাঁতর। . 
eal WA 2 ¥. | .  বরদাতৃ! | ৰ ৰু 
তুমি বুদ্ধি, জ্ঞান, স্মৃতি, ক্ষমা, ৷ [তোমার স্মৰণ-চিত্তা- = 
“কল্যাণময়ী আনন্দ । '_ _ আত্মসমাধির পরম. শাস্তি। 
‘তাই তোমার বোধনে জীব-জগৎ . . 17... আত্মা পরমাত্মায় মহা মিলনের মহোৎসব 
আনন্দে উত্তাল। _ | 2 ছুর্গোত্দব | > ৰক: 

৮8 এ | 

মহৰি প্ৰেমানন্দ i 


প্রভু, তুমিত একজন | ৰ 
তোমারে করেছে বহু | | oe ce 
| মাহ্যেরি মন। 1 ae ae ঢ় কাকুতি 
আল্লা, হরি, গড, কালী ; ot রি 
 অজ্ঞানের বিবাদ খালি, as 9 
জ্ঞানী নেয় যে দুধের স্বাদ গো কি ফুলে আজিকে পূজিব তোমায় প্ৰভু ? . 
'_ দেখেনা গাভীর বরণ | নানা বর্ণ ফুলে পূজিয়া পাইনি, কভু । 
wee আর কল্ব ধরে কতদিন যায় নিদ্রাবিহীন 'রাতি,. 
হিন্দু রি মেষ কৰে - দেখা হবে বলে রয়েছি আসন পাতি! । = 
বৌদ্ধ খৃষ্টের Bat সনায় 4 চঞ্চল মন খুজে ফেরে দেশে দেশে, . _ 
". একেরই যে.লয় শরণ | আকাশে বাতাসে মরু-প্রাপ্তর শেষে। ৮ 
তোমার প্রেমের নাই পারবি . কোথায় কী বলে ডাকিব তোমায় হরি ! 
| তুমি জোড়া জগৎসংসার ভেঙ্গে যায় বুঝি এ মম জীবন-তরী | 
হিংসা গেলে তোমায় মিলে তয়”ভাবনায় চাহি যে অভয় তব: 
মোর পুজ্জাশেষে তোমারি চরণে রবো। 


প্রেমেতে পায় দরশন। ' 


~~ 


মুক্তির সন্ধান - 


১ 


প্রবীর বিশ্বাস 


করেছি মুক্তির সন্ধান £ দাসত্ব শৃংখলে 
aaa) ব্যর্থ সে প্রয়াস! বিদ্রূপে 
অপমানে, দ্বণা-জর্জরিত। কখনো বা 

তিরস্কার । কখনো বা বেদনার নীলে 

প্রশান্ত আকাশ কালো। অভিশাপে 
সমূদ্ৰ গৰ্জন ওঠে ইতিহাস হয়ে। = 


HIF. সে সংবর্তে রক্তের a 
etry দিতে পারিনি কখনো | শুধু লঙ্জ! 
পুহ ঘ্বণা--পুঞ্জীভূত মাটির Tacs ! 


aia করিনিকো গজায় 
ভবঘুরে’ 

কতদিন যেন- ata করিনিকো গঙ্গায় 

এক অঞ্জল জল দিয়ে শুধু ভেজাই গা 

আমি ভুলে গেছি, ওহে 


কোন পথ. গেলে অসীম জলধি মিলবে। 
গা ধুয়ে-বুয়ে মেটানো স্নানের তৃষ্ণা 


একি ভালু লাগে? চিরকাল শুধু পাথর বাঁধানো রাস্তায় 


হেঁটে-হেঁটে আমি ভুলে গেছি সেই সিক্ত মাটির গন্ধ । 


আমি কতদিন যেন স্নান করিনিকো গঙ্গায় 
ওহে, CS আছ তোমরা 
আমাকে আবার গঙ্গার পথ চেনাবে? 


কে তারে জেনেছে বলো? কতটুকু প্রয়োজন 
কার? ক্ষুধিতের ক্ষুধা শুধু বিলাসীর 
বিলাসের পাশা । জীবন-যৌবন পণে 
নিত্যদিন হই নিঃসহায়। 


বিলাসী মুক্তির সন্ধান-আঁপন . 
প্রাণের মরু পার হয়ে পারে না 
পালাতে । হ্াজ-ক্ষুন্ধ-পঙ্ হ'য়ে 
বার বার করে শুধু ARV কামনা; 
জটায়ুর ডানার মতন। 


শতাব্দীর মৃতদেহকে ভালবাসি 
“নীহাররঞ্জন বিশ্বাস 


.. শতাব্দীর সারা গায়ে ‘অজস্ৰ ক্ষত; শ্বাসনালীতেও। 


শুশ্রষ! নেই ৷ 
শুধু ছুটে চলেছে আটলান্টিকের ঢেউ-এর মতন। 
লবণাক্ত ঢেউগ্ডলো৷ আছড়ে পড়ছে ক্ষতের উপর-_- 


অবরুদ্ধ শিরার মধ্যে রক্তের প্রহরীদের করতালি | 


ঝুল্‌-ঝুলে চামড়ার বুক কুরে কুরে হাটছে 
অজশ্র অন্ধকার | 


মহলে অপরাধ। 


আয়নাতে . বিকেলে ae ates | 

সীমানা ছাড়িয়ে মেঘ, সূৰ্য ডুব দেয় VATA, 
কিডনিতে বেদনা-ফুসফুসে বিক্ষোরণ 

সাদা ডালিয়া. 

আত্মার সাথে লুকোচুরি 

শতাব্দীর মৃতদেইকে ভালবাসি! 
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শ্রীমতী টগর দাস, এম. এ. 


পশ্চিমের শিক্ষা বলে, honesty-c# policy হিসাবে ধরে নিতে, 

পূর্বের আদর্শ বলে, সততার জন্য প্রাণ দিতে | : 
ভোগবাদী প্রতীচ্যের লক্ষ্য শুধু জীবনকে ভোগ ক'রে নেওয়া, . .. 
প্রাচ্যের জীবনাদর্শ £ ত্যাগ আর পরহিতে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া ৷ 


ডাকপাইটে ঘোড়া ০ 


: .' ভেন্‌থেস্‌লাও ফের্নান্দেস্‌ ফ্লোরেথ 
'_ অনুবাদক £. ডর্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় : 


Wages ২ ্‌ '_( মূল স্পেনীয় গল্প থেকে গৃহীত) 


[ শ্পেনীয় ভাষ। ও সাহিত্য বর্তমান বিশ্বের অন্ততম্‌ শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যগুলির অন্ততম। ear 
হিসেবে ব্যবহারকারীদের সংখ্যার বিচারে স্পেনীয় ভাষার স্থান বিশ্বে তৃতীয়--উত্তর চৈনিক ও ইংরেজির পরেই 
এর স্থান। সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচীরেও বিশ্বের প্রথম পাঁচটি সাহিত্যের মধ্যে এর স্থান | এপর্যন্ত ছয়জন 


স্পেনীয় সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় স্পেনীয় সাহিত্যের বিশেষ কিছু. : 


| ' অনুবাদ হয় নি।. ফ্লোরেথ আধুনিক স্পেনীয় সাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্পলেখক। তার লেখা 

“ঘরে চোর ঢুকেছিল” ( aI এন্ত্রাদো উন্‌ লাদ্ৰন্‌ )-শীৰ্ষক গল্পসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে-এই রচনাটি বিশেয় ক'রে বাংলা- 

ভাষী পাঠকদের জন্তে অনুবাদ করা হ'ল। মূল স্পেনীয় ভাষা থেকে অনুবাদের সময়, মাত্র সেটুকু জিন 
হয়েছে যা না. ক্রলে বাঙালি পাঠক বুঝবেন না। গল্পটির winter কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না 


উত্তর স্পেনের আস্তুরিআ'স্‌ প্রদেশ থেকে আমার 


কাকা বদলি হয়ে আসছেন। স্বৃতরাং তাকে অভ্যর্থনা 
করার জন্তে আমাকে একবার. ষ্টেশনের দিকে যেতে 


হ'ল। আমার সঙ্গে চললেন আমার ছুই বন্ধু। তাই, 
' আম্র! ঠিক করলাম একট! ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করব। 


আমি খুব একট! যু'তখু'তে স্বভাবের লোক aR, আর 


তা ছাড়া স্বভাবতই আমি কখনও একটা পছন্দসই: 


ঘোড়ার গাড়ি পাবার আশা করতে পারি না; কিন্তু তা 
সত্বেও যে গাড়িট! আমি ভাঁড়! করলাম, তাঁর ঘোড়ার 
দিকে চেয়ে আমার মন্টা নেহাৎ মুষড়ে পড়ল। কারণ, 


, তার ঘাড়ের কাঁছটা অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকে গেছে আর 


যতদুর সম্ভব নুয়ে পড়েছে, এতটাই বুকে, পড়েছে যে, 
পথ থেকে তার ঘাড়ের গোড়াট। ষোল ইঞ্চির বেশি 
ওপরে উঠে নেই 

গাড়ি পেলে-চটপট উঠে পড়াই আমার অত্যাসের 
দোষ এবং আমার বন্ধুরা ওঠার পর আমি গাড়ির ছোট্ট 
দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম গাড়োয়ান হাকল £ “পিন্তে|! 
আমরা উত্তরের দিকে যাচ্ছি। লক্ষ্মী ঘোড়া, একটুখানি 
বেড়িয়ে আসি!” এর পর যাত্রা স্থরু হ'ল। _ 

জীবনে কখনে| এমন খামখেয়ালি বিষম পদক্ষেপের 
অশ্বযাত্রা আগে দেখি নি। সত্যি সত্যি মাত্র ত্রিশ মিটার 
গিয়ে ঘোড়া থেমে গেল ৷ খুব বাংসল্যের সঙ্গে নানা 
উৎসাহ্€ক কথ! ব’লে গাঁড়োয়ান ঘোড়াটাকে তাতাবার 


. আমাকে চলার আনন্দ! 


' তাতে লেখা আছে “অন্ধ বেচারা!” 
. সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের গাড়ির gaat দেখে ' 


পা ] 


চেষ্টা করার পর ঘোড়াটা অত্যন্ত শান্তির ভাব নিয়ে এক 
পা এক পা ক'রে চলতে লাগল। এটা তো একট! 
সাধারণ নিয়ম যে, কাজে অবহেলা দেখলে গাড়োস্কানরা 


তাদের জন্তুদের এত ভীষণভাবে অপমান ও তাড়না 7. 


করে যে, স্বকুমারমতি আৱরোহী মাত্ৰই গাড়ির মধ্যে ব’সে 


হতভাগা ভারবাহী পশুটির acy মৰ্মবেদন| বোধ করেন। ' 
‘কিন্তু এক্ষেত্রে অবিশ্বান্তভারে আমাদের চালকটি, সেরকম 


কিছু না ক'রে তাঁকে মিষ্টি কথায় উৎসাহ দিতে 
লাগল £ 
দেখো, রাস্তার এ পাথরটায় 
যেন তোমার পায়ে চোট না লাগে ৷” 
বাক্য শোনার উপযোগী চলার কোন উৎসাহই কিন্তু 
ঘোড়ার তরফ থেকে দেখা গেল A) আমরা চলতে 
লাগলাম, সত্যি বটে, কিন্তু গোরুর গাড়ির চালে। 

এর পর ঘোড়াটা একটা খাড়াই রাস্তা ধ'রে ওপরে 
উঠতে লাগল আর তখনই আমাদের প্রকৃত যমযন্ত্ৰণ৷ স্বর 


' হ'ল। আমাদের অগ্রগতি এত মন্দবেগে হ'তে লাগল যে, 
একজন ভিক্ষুক লাঠি হাতে খোড়াতে খোড়াতে তার. 
. ফোল পা নিয়ে আমাদের পনেরো! মিনিটের মধ্যে ' 


অতিক্রেম করে গেল | তার বুকে একটি কাগজ আটা) 
অন্ধ. ভিখারির 


ঝুড়ি ও কলসি কাখে একটি মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে 


"এগিয়ে চলে| স্পেনদেশের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া! দাও. 


এইসব প্রশংসা-- 


লো 


AUT, ১৮১ | 
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লাগল। ঘোড়া এত বেশি হোঁচট খেতে লাগল যে, 
তয় হ’ল এশার মুখ থুকড়ে না পড়ে । শেষে কোন কারণ 
ন! দেখিয়েই গাড়োয়ান আমাদের উদ্দেশে বলল, “দয়ালু 





অ ভদ্রলোকের গরিবের একটা কথা শুনবেন কি? আমার 


ডাকসাইটে ঘোড়াটা ক্লান্ত, হয়ে পড়েছে, *শ্রান্ত হয়েছি 
আমি নিজেও, এমন অবস্থায় তাড়াতাড়ি যাই কি ক'রে 
: বলুন ৰ 
দিলাম না। হঠাৎ'আমাদের প্রস্তুত হব;র কোন সুষোগ 
ai দিয়ে গাড়িটা প্ৰচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে ye 
করল। fae রাস্তার 'বাঁক ফিরতে না ফিরতে মাদ্রিদ 
নগরের গাতড়ায়ানপ্রবর ক্ষিগ্রবেগে তার গাড়ি বেঁধে 
ফেলে পিছু হঠতে লাগল এবং ছু'মিটারের বেশি পিছু 
হটে গেল খাড়াই শেষ, এবার উত্রাই , সুরু 
হবে। 

আমর! ঘড়ির দিকে তাকালাম | অনেক দেরি হয়ে, 
_ ,গেছে। . জামরা নেমে পড়ব ঠিক করলাম। কিন্তু 

গাড়ির ছু'দিকের ছোট দরজাঁছুটির কোনটিই খোলা গেল 
_ না, এমন মোক্ষম এঁটে বসেছে ।, বিষগ্নভাবে আমরা 
আলোচনা করতে লাগলাম £ ' এখন কি.করা'যায়? 
গাড়োয়ান বলল; “হজুররা মেহ্রবান্ন ক'রে গুমন। 
এতে. কোন সন্দেহ নেই যে, ঘোড়াটা বেশি দুর যেতে 
পারবে না| কাজেই আমাদের একজনকে অন্যদের 
স্বার্থে আত্মত্যাগ করতেই হবে। যেমন ধরুন, বেলুনে 


চ'ড়ে যারা ওড়ে তাঁর রেলুনটাকে উষ্টৃতে,তোলার জন্যে 


বাড়তি োঝাটা ফেলে দেয়! খাড়াই-এর বাকিটুকু 
শেষ করার জন্যে একজনকে নেমে যেতে হবে |” 
. আমার বন্ধুদের মধ্যে যিনি বেশি মোটা, তিনি 


গাঁড়িটাকে চলার হৃষোগ দেবার জন্তে নেমে ঈড়ালেন।. 


গাড়োয়ান fe কায়দায় কে জানে, এক দিকের দরজা 
খুলে দিল। কিন্তু তবুও গাড়ি চলল না, কারণ, 
ঘোড়াটার এক পায়ের নাল খুলে গিয়ে দুরে ছিটকে 
পড়ল। .আমার অপর. বন্ধুটিকেও গাড়ি থেকে নামতে 
হ'ল এবং ঘোড়ার পায়ের হারানো লোহা খুঁজে বার 
ক'রে য্ধাস্থানে স্থাপনের কাজে হাত লাগাতে হ'ল | 
মোটা বন্ধুতি গতিক স্ববিধের নয় দেখে বিদায়-সভভাষণ 


'. ডাঞ্লাহঢে ঘোড়া. 


আমরা এই, অযাচিত প্রশ্নের কোন উত্তর, 


. ভালোভাবে ভাঁড়াট! মিটিয়েও দিতে পারেন। 
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জানিয়ে দল থেকে ছট্‌কে গিয়ে পথে লম্বা লম্বা পা ফেলে 


হাট! সুরু করে দিলেন। । 
ঘোড়া আবার চলতে লাগল এবং আরো! চল্লিশ 
মিটার গিয়ে থেমে পড়ল | এবার সে আর নড়ল না। 


' আমার অন্য বন্ধুটিও নেমে পড়লেন |, আমরা Beats 
ধ'রে নামতে স্বরু ক'রে দিলাম | 


এই সময় গাড়োয়ান আমাকে সম্ভাষণ ক'রে বলল, 
“aga, আমর! আর ' সময়মতো ষ্টেশনে গিয়ে 
আস্তরিয়াসের গাড়ি ধরতে পারবো না; এখন বড় বেশি 
দেরি হয়ে গেছে।” আমি দেখলাম, মজা মন্দ নয়। 
এখন আর ষ্টেশনে যাওয়ার সময় নেই | আমার কাকাকে 
গিয়ে অভ্যৰ্থনা করা আমার কপালে নেই যিনি 


. আস্তরিয়ান থেকে আসছেন । বরং এক বন্ধুকে পাঠাই 
যিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে ইরুন ষ্টেশনের ট্রেনে চ'ড়ে কাকার 


দেখ! পেতেও পারেন। আমার স্থূলকায় বন্ধুটি নিকট- 
বর্তা ইরুন ষ্টেশন থেকে আস্তরিয়াস ' অভিমুখে তৎক্ষণাৎ 
যাত্রা করলেন যাতে ট্রেন আস্তরিয়াসে আসার আগেই = 
তিনি ইরুন থেকে ছাড়া গাড়িতে ক'রে সেখানে পৌঁছুতে 
পারেন। 
আমি আমার অপর সঙ্গীর সঙ্গে রাস্ায় লক্ষ্যহীন- 
ভাবে চলতে লাগলাম। বন্ধু আর থাকতে না পেরে 
গাড়োয়ানকে মুখ খি'চিয়ে বললেনঃ “ya এক 
ডাকসাইটে ঘোড়া জুটিয়েছে। একটা কুকুরকে দিয়ে 
গাড়ি টানালেও সে এর চেয়ে জোরে যেতে পারত ৮ 
গাড়োয়ান বলল, “ওঃ, বাবুমশাই ! এই ঘোড়াটাই 
আমার সমস্ত পরিবার .” বন্ধুটি বিদ্রপের ভঙ্গিতে কাধ 
বীকালেন। গাড়োয়ান আস্তে আস্তে বলে চলল, 
“বাবুমশাই .মেহেরবান ; তিনি আমার কথার মানে 
বুঝতে পারবেন । সব শুনলে আমার ব্রাতে থাকে তো 
বেচারা 
সময় এখন 


পিস্তে| ম'রে গেছে। মস্ত ঘোড়া ছিল সে। 


বড় খারাপ কতা, দানাপানির দামও খুব চড়া। ছোলা 


কোথায় পাবো হুজুর, নিজেরাই খেতে পেতাম না তা 
ঘোড়াকে দেবো । দানার বদলে খড়ের অশাটির খড় 
দিতাম ওকে, পুরোনো-আমলের বড় বড় টুপির খড় খুলে 
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[ আশ্বিন, ১৩৮১ 








খেতে দিয়েছি কতদিন; তাতে ওর পেট ভরত না ব'লে 
ঘাসের সঙ্গে দেওয়াল থেকে বড় বড় বিজ্ঞাপনের কাগজ 


" খুলে নিয়ে,লম্ব! লম্ব৷ ফালি ক'রে কেটে মিশিয়ে দিতাম | : 


অনেক দিন ও'তাই খেয়েই বেঁচে ছিল"! কিন্তু একদিন কি 
ক'রে কাপড়ৰাড়া বুরুশের তারের বাণ্ডিল ওর খাবারের 
সঙ্গে জড়িয়ে পেটে চ'লে গেল ।, সেদিন ও ফেঁসে 
' গেল বাবুসাব, তেমনি ক'রে ফেসে গেল যেমন পুরোনো 
রেশমি টুপি কি বড় জয় ঢাক ছিড়ে গেলে ফে'সে যায়।, 
এখন বেশি দয বার হলে ও মরে যাবে। বুঝে 
দেখুন সাহেব, facet’. ছিল আমাদের সব 
দৌলত ৷” | | 

ঘোড়াটার দিকে ইন্দিত ক'রে বললাম £ 


“ওটা তা 
হলেকি?”, ৰবি 


বিষগুভাবে সে বলল, “ও তো শুধু পিন্তোর চামড়া 
হজুন। ওর- গরিব চামড়ার মধ্যে বসে আছে আমার 
বুড়ো বাবা আর বিধব] বোন যাদের হাতে কোন কাজ 
নেই, দু'জনেই বেকার ৷” : 

' তার হাতে ভাড়| বাবদ ছুটো টাকা গুঁজে দিলাম । 
মুখ দিয়ে সঘনে ফেনপুঞ্জ উদ্‌গীরণ করা ঘোড়াটার দিকে. 
একনার চাইতে গাড়োয়ান চাপা গলায় বলল, “এর ' 
বেশি ও পারে না যে কতা!” . ঘোড়াটার পাশ কাটিয়ে 
চ’লে আসার সময় গাড়োয়ান কেমন এক UGS দৃষ্টিতে 
আমাদের দিকে চেয়ে বলল ঘোড়াটার নাক থেকে নিৰ্গত . 
হাঁপানির শব্দের দিকে ইসারা ক'রে £ “ও যখন ক্লান্ত 
হয়ে Spite তখন. আমি সেই আওয়াজে আমার বুড়ো 


বাপের বুকের ঘড় ঘড়াঁনি শুনতে পাই !” 


অনেকজনের একজন এ 


শেষ পর্যন্ত স্থির হ’ল পুরো চল্লিশই দিতে হবে। 
ঠিক ভোৱর ছ’টায় ট্যাক্সি এসে হোটেলের কম্পাউণ্ডে 
ঢুকবে । আর বেলা দশটার মধ্যে আগ্রা CTS বৃন্দাবন 
এই পথটুকু পার হয়ে যাবে | বৃন্দাবনে পৌছে ওখানে 
পূজো দিয়ে, তারপর ভোজনপৰ্ সারা যাবে। মন্দ- 
ব্যবস্থা নয়। ' 
সারাদিন ওর এই ট্যাক্‌সিতেই সারা আগ্রা শহরটা 
. একরক্ম চষে বেড়িয়েছি। লোকটির ব্যবহারট! ভালো, 
বেশ নত্র এবং ভদ্র । আমার বেশ ভালে! লাগ্‌ছিল। 
বাংলা বলে চমৎকার | অনেকদিন কলকাতায়, কাজ 


করেছে। 


তাতে লেখা আছে “মর্টগেজভ টু, সিটি ব্যাংক অব 
ফতেপুর” কিন্ত গাড়ির. মালিক ও নিজে না অন্ত, 


কেউ | 
কৌতুহল চি এসব তথ্য জানার | কিন্তু সে কথা - 


|| 


, আমার হবে ৷ 


গাড়িটা সকাল বেলা ভাড়া করার সময় দেখেছিলাম | 


- ৰানিয়েছিলাম 


ভবানী যুখোপ-ধ্যায় এ 


'তুলিন আগে | এজন্ঠ হঠাৎ প্ৰশ্ন করে বস্লাম--মকবুল, 
গাড়িটা তোমার না অন্ত. কেউ মালিক? bE 

মকবুল বলুল--ন|, হুজুর ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে = 
কিনেছি। আর কট| কিন্ডি শোধ হলেই, পুরোপুরি 
তবে অনেক খরচ হয়েছে | 

_-এত টাকা, পেলে কোথায়' মকবুল? . 

প্রশ্নটা করা হয়ত ঠিক হল না। কেমন মুখে এসে 
গেল খরচটাই বা কেন? বললাম_-জানতে চাইতে 
ইচ্ছা ছিল না। fee তুমি যে বল্লে অনেক খরচ. . 

হ্যা, হজুর | খরচ হয়েছে, তদ্বির করতে।. 
আমাদের গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে এম. এল. এ. সবাইকে . 
কিছু কিছু দিতে হল। আঁজ্জকাল পয়সা না দিলে 
কিছু হয় না হুভুর। কলকাতায়, নকরী করে কিছু ৷ 
আর-বাকিটা জমি বিক্রি করে 
জোগ:ড় করেছি। ও 
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কি দিনই না 

গরীব 
চাপবার 
কলকাতায় 


অজান্তে দীৰ্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল আমার | 
এল, কেউ fog করতে গেলেই টাক! চায় 
বলে কেউ রেহাই দেয় 'না। কথাটা 
জন্য . বৃল,.লাম--ড্ৰাইতিং কি 
শিখেচ { 

মকবুল বস্ল--ঠিকই বলেছেন । 
কলকাতায় সাহেববাড়ি আরদালি ছিল।, তখনকার 
দিনে আরদালির কাজ ইজ্জত ছিল। ‘aif wre 


মরিসন? কোম্পানী তখনকার দিনে বড় কোম্পানী | চা- 


রপ্তানির ফলাও কারবার | | 
আমি .বলুলাম £ শুনেছি, তখনকার দিনে বড় 
সওদাগরি অফিস for | 


মকবুল একটু থেমে বলুল--চাচ|, বল্লেন--চল,যা 


হয় একট! কাভ-কাম জুটে যাবে'। 

£ তখন তোমার বয়স কত 1 
Sos একদম বাচ্চা হুজুর ! sical কিংবা তেরো! হবে। 
.বাৰা-মা দই মারা গেল গাঁয়ের মড়কে, সে বছর 
শীতকালে গুটিরোগ হয়েছিল ভীষণ, ও য!কে আপনারা 
বলেন বসন্ত । তখন তেমন দাওয়াই-টাওয়াই ছিল না 
পড়াশোনা সব খতম হল। 


এপাম। 
£ তুমি পড়াশোনা করেছ কতদূর ? : 


£ পাচোয়া ক্লাস উঠেছিলাম | পড়াশোনা ভালোই 
চল্ছিল হুজুর । কিন্তু আমরা | মামুলি লোক বাপ 
নেই"যার তার আরকি হবে? 

£ তা কলকাতায় নকৃরী মিলল | 


. 2 বহুৎ: ভকলিফ্‌ করতে হল, তাঁরপর চাচার ' 


সাহেবের কাছে * বয়” পিওন হয়ে বহাল হলাম! তলব 
পনের টাকা 


ut পনের ট-কা? তা যুদ্ধের আগের চাকা | ভালোই, 


হল বল ৰ ৰ 

£ ইঃ] হুজুর! আমার টাকা ais! পাচ 
টাকায় সব চলে যেত, কিছু বখ্‌শিস মিলত । চাচার 
এক দোস্ত ছিল গণি মিঞা ৷. তার কাছে অমার হাতে 
খড়ি এই ড্রায়াইভরীর | | 


& 


আমার চাঁচা. 


' তখনকার জমান! অন্য ছিল) 


| পৰ্যন্ত সে সামলে উঠেছে। 
আমিও কলকাতায় রা! 


£ গনি মিঞার কাছে গাড়ি চালাতে শিখলে? 
তে [মরা থাকতে কোন্দিকে ? ? 
£ ওয়াটগঞ্জে হুজুর | খিদদিরপুর বাজারের কাছে। 
গণি মিঞা আমাকে লেড়কার মত ভালবাসত। একটু 
ফাক পেলেই আমাকে ওর গাড়িতে উঠিয়ে নিত। 
তিনমাসে একেবারে পাকা ড্রাইভার |. তখন বয়স হবে 
আঠারো কি Cae | 
£ তখনো বয় পিওন? না! ছাইভারি মিলল? 
£ চাচা-ই করে দিল। ‘ছোট সাহেবের ড্রাইভার 
হয়ে লি তলব অনেক, পোষাক ভি মিলল। 
মানুষটার দিল ছিল 
হুজুর । ৮. 
মকবুলের এই কথাগুলি সেই শীতের অপরাহৃকে . 


এক আশ্চর্য মধুরীতে ভরিয়ে দিল। পিতৃহারা অনাথ 


বালকের জীবনমংগ্রামের কাহিনীর সঙ্গে এই দুর্ভাগা 
ভারতের অজস্ৰ অনাথ বালকের জীবনকাহিনীর 


'অনেকটা মিল থাকলেও--সবাই ত তার মত ভাগ্যবান 


aye তাঁর প্রতি অকরুণ, - হলেও শেষ 
আজ তার নিজস্ব 
একটা 


শয়। 


গাড়ি।: আঙ্ক সে গাড়ির মাৰ্ক এটা 
আনন্দ-সংবাদ |, 
মকবুলের কথা STS ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে 
গিছলাম। হঠাৎ মকবুল প্রশ্ন. করল £ হুজুর, আগেও 
ইউ, পি তে এসেছেন নিশ্চয়ই। আপনার টাইম থাকলে 
আমার গাওটা আপনাকে দেখাতায। = 

৮-কালই আমাকে যেতে হবে মকবুল। বড় 
জরুরী দরকার । নইলে যেতাম। কিন্তু গায়ে তোমার 
কে আছে ? | 

£ কেউ নেই- হুজুর! আমাদের গাঁয়ে চোর ডাকাত 
ছিল না। এখন চোর-ডাকাত অনেক। তাদের কেউ 


- পাকড়ায় না 1 মানুষ খুন হয়ে গেলেও পুলিস আসে না। 
-কোভোঁয়াল পৰ্যন্ত টাকা চায়। 


আমরা এত টাকা 
কোথায় পাবো । গায়ের মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। 
যা শাক-সবজি হয়, তা বেচে ক’ট| পয়সা হয়, তার উপর 
এইসব ব্বামেল|-- 





£ মকবুল, তোমার কেউ নেই? সাদিহয়নি?, 


বাচ্চা-্টাচ্চ নেই! I 
.£ সব ছিল- হুজুর । শহৰে এসেছিলাম একটা 
নকরীর খবর ছিল। গাঁয়ে ফিরে দেখি, আমার ঘর 


পুড়ে গেছে | বউটাকে খুন ক'রে সব নিয়ে গেছে। 
যার! একাজ করেছে তারা জান! লোক, কিন্তু পড়োশী 


লোগ, কেউ কচু বলল ন] ৷ ডব্‌ এই সা চীজ। ,এরাই' 


আজ আবার তদ্দর আদমী হয়েছে | 


পট পরিবর্তন... 





মকবুল চোখ মুছল। ' 

আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম মকবুল সাধারণ 
শ্রেণীর মানুষ aa অনেক দুঃখের দিন পার হয়ে CL. 
আজ গাড়ির মালিক সেজে ড্রাইভারের সীটে 
বসেছে। | ৷ 

| মকবুল কিন্ত ভেঙে পড়েনি। সে এখনও লড়ছে। 
'- সবিস্বয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম ৷ আমার 
ভার কোন প্রশ্ন নেই। 


ৰ 


_ প্রভাতকুমার গোস্বামী 


_ সমীর রায়ের' সঙ্গে মাখন চৌধুরীর সেদিন রীতিমত 
ঝগড়াই হয়ে গেল। 


মাখনবাবু অবশ্য ফুস্ছিলেন ক'দিন থেকেই ৷ কিন্তু 
মুখোমুখি ঝগড়া এই প্রথম । এতদিন গরম গরম বাক্য" 


বিনিময় হয়েছে তৃতীয় পক্ষের মারফৎ ; 
সামনি হয়ে গেল। . 

মাখন চৌধুরী বাড়ীর মালিক আর সমীর রায় তার 
ভাঁড়াটে। দু’এক মাসের নয়, অন্ততঃ পাঁচ ‘বছর 
সমীরবাবু এ বাড়ীতে আছেন। এই ক'বছরে যে সম্পৰ্ক 
দু'জনের মধ্যে 
_ পরিমাণ কম ছিল না। আর এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার 
অন্যতম ভিত্তি যে, ভাড়ার টাকা সেটা বেশ. নিয়মিত 
ছিল। আর গোলও বাঁধলো! ভাড়ার টাকা নিয়েই। 


আজ সামনা 


রেলের চাকুরে সমীর রাঁয়। মাসের ভাড়া fics: 


তার অসুবিধা ছিল না । মাইনে পেয়েই প্রথমেই তিনি 
ভাড়া! গুণে দিতেন! মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিনের 
সকাল বেলার রুটিনটা এমনই বাঁধাধর। হয়ে গিয়েছিল যে, 


গুড়ে উঠেছিল তাতে সৌহার্ব্যের. 


প্রতি মাসে তার ুনরা বৃ্তিটা যেন ছিল অতি স্বাভাবিক! . 


ভাড়ার টাকা নিয়ে সমীরবাবু ওপরে উঠে যাবেন; 
যাখনবাবু তখন চা খাচ্ছেন; দেখা মাত্র মাখনবাবু 
চেঁচিয়ে ডাকবেন -ওগে। শুনছো, সমীরবাবু এসেছেন ৷ 
আর এক কাপ চা | মাখনবাবুর স্ত্রীর ততক্ষণে হয় তো, 
চা রেডী হয়ে গেছে । কারণ তিনি সিড়ি দিয়ে উঠতে 
দেখেছেন সমীরবাবুকে। .অন্তদিন না হোক, আজ 
অন্ততঃ এক কাপ চা দিয়ে যে সমীরবাবুকে আপ্যায়িত 
করতে হবে সেটা ভদ্রমহিলারও জানা | 

এর পর সমীরবাবু সামনের চেয়ারটায় বসবেন 
এবং মাখনবাবু বহুবার এই দিনে এই সময়ে যে কথা 
বলেছেন সেই কথাটি হাপতে হাঁসতে বলবেন জানেন 
সমীরবাবু, আপনার এই টাকা দিয়ে আমার দুধের 
কার্ড-এর পেমেন্ট SY! এই টাকাটার ay তাই 
আমি অপেক্ষা করে থাকি। আর জানেন তো 
ওদের কথা। হ্যা, টাকা :ওরাও ঠিকই দেয়। তবে 
কারও দশ, কারো পনেরো, আবার কোনও বাবুর নাকি 
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আবার কুড়ি তারিখে নাইনে হয়। বলুন তো সারা 
মাস ধরে ভাড়া আদান করলে আমার চলে কি করে? 
স্মীরবাবুই একমাৰ ভাড়াটে নন, এ বাড়ীতে 
“Siro আছে কমপক্কে ছ’টি পরিবার। তাই মাখন 
বাবুর কাছে প্রতিমাস্ছে এ ধরণের অভিযোগ শুনতে 
হয়। সমীরবাবুও ভার স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে 
প্রতিবারই একই উত্তর দেন_-যে তারিখেই হোক 
মাসের মাস ভাড়া তো পাচ্ছেন ।’ 
'_ -হাঁযা-ত| বলতে পারেন। তবে আপনার মত 
দুখের টাকার ব্যবস্থা তো কারও কাছ থেকে হয় fF | 


, এই দুধের টাকার যোগান দিতে অসমর্থ হওয়ায় 
গত মাসের প্রথম Ht cer রুটিনটাই শুধু ভাঙ্গেনি, 


সমীরবাবু এবং মাহ্নবাবুর সৌহার্দ্যের সূত্রটাই 


একেবারে ছিড়ে গেছে! 
_ সয়ীরবাবুর চাকুর টা' চলে গেছে রেল-ধর্মঘটের 


সময়। নিয়মিত বেতন বন্ধ হয়ে গেছে! তাই স্বাভাবিক 


কারণেই মাসের প্রথম সপ্তাহের রুটন রক্ষা করা সম্ভব 
হয়নি। ঠিক তার প্রদিন থেকেই মাখনবাবু ক্ষেপে 
গেছেন। তিনি ভালই বুঝতে পারছেন. যে, সমীরবাবুর 
পক্ষে এখন বাড়ী ভাঁড় দেওয়া সম্ভব নয়। কবে সেটা 
সম্ভব তাও অনিশ্চিত 
প্রথম সপ্তাহ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাগিদ দেওয়। 
হয়েছিল, তবে সেটা ছিল মৃদু । দ্বিতীয় সপ্তাহে 
তাগিদটা একটু কড়া হলো, তৃতীয় সপ্তাহে আরও কড়া 
এবং মাস ঘুরে যাবার পর ফেটে পড়লেন মাখনবাবু। 
বাড়ীর দরজাতেই মুখোমুখি হয়েছিলেন ছৃ'জনে | 
আজ আর মাথনবাঁবুর মধ্যে ভদ্রতার লেশমাত্র ছিল না। 
সোজান্বজি তিনি Be করলেন-“আর কতদিন 
২এঘোরাবেন ?” 
আমি তে! স্বেরাইনি”, জবাব দিলেন সমীর- 
বাবু, "আপনার ভাড়া টাক! দিতে পারছি না।” 
পারছি না বললেই হলো? . . 
কেন পারছি না তা তো] জানেন_-কথাট। 
উচ্চারিত হবার অবঙ্কাশ পেল না, ফেটে পড়লেন 


ব্‌ 


পট পরিবর্তন 


২১১ 


২ ৮২০৮ পপ 


মাখনবাবু-.“আমি জেনে কি করবো, আপনার কথা 
জানলে আমার সংসার চলবে ? 

-ন1, তা ঠিক নয়, তবে, 

--তবে মানে ? ধর্মঘট করতে গিয়েছিলেন কেন ? 


জানেন তো হাজার হলেও রাজার সঙ্গে লড়াই। 


হারবেন তো নিশ্চয়ই । 

রাজা ক্রোথায়? I 

--ষে রাজত্ব করে সেই রাজা । 
সঙ্গে লড়াই করে 
পেরেছে? 

-_না জিততে পারে, তাই বলে অন্তায়ের প্রতিরোধ 
করবোনা? : ট , 

প্রতিরোধ, সংগ্রাম কত কি কথ! তো শিখেছেন, 
বাড়ী ভাড়া দেবার যাদের মুরোদ নেই, তারা আবার 
সংগ্রাম করবে, প্রতিরোধ করবে? চুলকোনির কি 


রাজার 
কেউ কোনও দিন জিততে 


দরকার ছিল, বউ ছেলে নিয়ে সংসার করছেন করুন। 


তা নয় গেলেন ধৰ্মঘট করতে | ৷ 

সেটা আমার ব্যাপার। এবার একটু কঠোর & 
হলেন সমীরবাবু | | a + 

-আপনার ব্যাপার আপনার থাক। ' আমার 
টাকা ন! দিতে পারলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে। 

ঘর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া তো অত সহজে হয় না 
মাখনবাবু। 

সহজে কি করে হয় আমি' দেখিয়ে দেব। 
আপনাদের মত সংগ্রামী কিছু আমার হাতেও আছে। 
নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে আমি একমাস সহ করেছি; 
আর নয়। ‘আমি আপনাকে আজকের দিন সময় 
দিচ্ছি। কাল সকালেই ঘর খালি চাই, ন! হ’লে-- 
_ না হলে, ন 

না হলে দেখবেন কি হয় সকাল বেলা। কাঁপতে 


.কীপতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো মাখনবাবু। 


সমীরবাঁবু ঘরে এসে বসলেন। বাইরে বেরিয়ে- 


_ ছিলো কিছু টাকার খোজে । খালি হাতেই ফিরেছেন। 


ফিরবাঁর মুখেই বিপর্যয় | | 
তক্তাপোষের ওপর বসে বাজারের শূন্য থলিটির 


২১২ 


প্রবর্তক 
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দিকে তাঁকালেন। ওটি অমনিই পড়ে থাকবে । তবে 
Bar ধরেছে, কিছু একট] রান্না নিশ্চয়ই চড়েছে। কি 
চড়েছে সেটা আর স্ত্রীকে, ডেকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে 
তার ছিল All ছেলে মেয়েরাও দেখা যাচ্ছে ঘরে 
নেই। fatter হয়ে সমীরবাবু ভাবতে বসলেন | 
চাঁকুরীর ব্যাপারে যা হয় একটা CsI 
জন্যে মনে তার কিছুমাত্র অনুশোচনা GR) কত 


লোকেরেই তো চাকুরী গেছে। ধর্মঘট না করেও তো 


বহুলোক ছাটাই হয়ে যাচ্ছে। এটা একই অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার এদিক আর ওদিক । কিন্তু ভাড়ার টাকাটা? 
কথাটা চিন্ত। করতে গিয়ে হঠাৎ তার হাসি পেলে| | 
এতগুলো ভাড়াটে যে বাড়ীতে সে বাড়ীর মালিকের 


_ দুধের কার্ড করা হয় ন৷ তার টাকা না পেলে? তা 


>on 


ছাঁড়| মাখনবাবু কী একটা ব্যবসাও না কি করেন। 
সে ব্যবসাতেও কি কিছু আসে না? | 
_উত্তর পাওয়া মুদ্ষিল। কারণ এটা পরের 
ব্যাপার। অন্ত লোকে কি করে বুঝবে? আর মাখন 
বাবুর সঙ্গে ভাড়াটে সূত্ৰেই ‘তার সঙ্গে আলাপ। এ 
পাড়ায় মাখন বাবু "মাছে প্রায় দশ বছর। জায়গা 
এক সময় সন্ত! দরে কিনে রেখেছিলেন, হঠাৎ বাড়ী করে 
চলে এসেছেন! কোথা! থেকে এসেছেন, টাকা কিভাবে 
উপার্জন করলেন তা কেউ জানে না। এমনিতে কঞ্জুস 


হলেও পাডার ছেলেদের টাদা তিনি ভালই দেন, . 


তারাও খাতির করে মাখনবাবৃকে | তাই তার হাতে 


_ ফেসংগ্রামী যুবক কিছু আছে সেটা মিথ্যা /নয়। মাখন 


বাবু ঠিক ফাঁকা আওয়াজ করেন নি। ৷ 

আর এইখানেই সমীরবাবু ভয় পেলেন। সকাল 
বেলা যদি মাখনবাবু মস্তান লেলিয়ে দিয়ে. ঘর থেকে 
তাকে বের করে দেন তা হ'লে? ও কাজটা উনি 


ঠিকই পারবেন। অথচ কি ভাবেই বা আত্মরক্ষা করা 


যায়। 


দিন গেল। ভেবেছিলেন কথাটা স্ত্রীকে বলবেন ay 
বলতে হলো । চিন্তায় ঘুম আসছিল ন1। .কথাট! বলে 
খানিকটা হাহ্ধা হতে চাইলেন | 


ধর্মঘটের 


স্ত্ৰী ভয় পেলেন সবচেয়ে বেশী। . তিনি এর আগে 
একটা ভাঁড়াটেকে ঠাণ্ডা করার দৃশ্য দেখেছেন। তাদের 
লোকবল ছিল | বাধাও দিয়েছিল প্ৰচণ্ড কিন্তু পারেনি। 
পুলিশ এসেছিল, তারাও টাঁকা পেয়ে সরে গেল। ১* 

সমীরবাবৃও জানেন, তিনিও দেখেছেন সে দৃশ্য ৷ 
তৃ’জনে তাই নিয়েও অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। 
কোনও ফয়সালা হলো না| শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন 
ছু'জনেই। | | 


হয়তে! দু'জনে একই স্বপ্ন দেখছিলেন। মাখনবাবুর 
BIS একদল মাস্তান এসেছে। তারা জোর করে 
“জনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। .না ডাকতেই পুলিশও 
এসে গেছে সময় মত। কিন্তু এত পুলিশ ?' পুলিশ. 
ঘিরে ফেলেছে বাঁড়ীটা:.. | 

পুলিশ! পুলিশ ! চেঁচিয়ে উঠলে। সমীরবাবুর ছেলে 
হাবলু। মেয়ে রীণা ছিল তাঁর পাশে শুয়ে। প্‌ 


জানালা দিয়ে তাকিয়ে দাদার কথারই প্রতিধ্বনি 


করলো চোখ মুছতে FSCS | . 
সমীরবাবু ও তার স্ত্রীরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। Bate 

উঠে বসলেন। সত্যিই তো পুলিশ ঘিরে ফেলেছে 

বাড়ীটা। পুলিশ ভেতরেও ঢুকেছে। হ্যা সি'ড়িতে 


শব্দ হচ্ছে পায়ের | 


দরজা খুলে সমীরবাবু বাইরে এসে দীড়ালেন। 
ভার ঘরের পাশ দিয়েই সিঁড়ি। পুলিশ প্রায় টেনে 
হি'চড়ে নামাচ্ছে মাখনবাবুকে। মাখনবাবূর কাতর 
অনুনয়--আমায় ছেড়ে দিন দারোগাঁবাবু আমি কিছুই 
জানতাম al) আমার পরিচিত একজন ' 

—“al বলার কোর্টে বলবেন। বহুদিন ধরে জাল, 
ওষুধের কারবার চাঁলাচ্ছেন। কত লোককে মেরেছেন 
এই জাল ওষুধ খাইয়ে । আপনি যদি কিছুই al জানবেন 
তবে আপনার ঘরে এতগুলি জাল, ওষুধের শিশি এলো 


- কোথা থেকে? কোথা থেকে এলো এত জাল লেবেল? 


বার মশাই আপনার শোবার ঘরের পাশে তো জালের 
একটা বড় রকমের কারখানা | 
. বললাম তো একজনকে-- 


.. প্রচেষ্টা । 
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-বেখে দিন ধমক দিলেন দীরোগাঁবাবুঃ আপনার, 
সেই একজন | কজন নয় মশাই, অনেক লোকই এর 
সঙ্গে জড়িত। সবাইকেই দেখতে পাবেন থানায়। 
চলুন তো এবার = 

দারোগাবাবু আর একট! সি’ ড়ি থেকে টেনে 
নামালেন মাখনঝাবুকে | - ঠিক সেই মুহূর্তেই স্মীরবাবৃর 
সম্মুখে পড়লেন ওরা । _ | 


সমীরবাবু তাঁকালেন। চোখাচোৰি ২ হলো মাখন- 


বাবুর সঙ্গে। দেখলেন সে চোখে ক্রোধের বহ্নি নেই, 
বরং আছে ছু" ফৌটা জল। 


ওদের রাস্তা করে দেবার জন্য সমীরবাবু সরে 
দাড়ালেন। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মাখন- 
বাবুর স্ত্রী সিঁড়ির মূখে দাড়িয়ে চোখে কাপড় দিয়ে 
ভীষণভাবে কাদছেন |. 


পাওনা 
্রীছর্গাদাস ভট্ট 


হিমাংশু বে-সদের নিউ সি আইটি রোড়ের বাড়িতে 
ধারা গিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার 


করবেন যে, ওই বোস পরিবারকে ঠিক প্রচলিত অর্থে 


আধুনিক বল যাব না। তা'হলে তারা কী? আধুনিক- 
তার বহিরঙ্গ বাঁপারে কোন ঘাটৃতি! মোটেই নয়, 
বরং মনে-হবে পলিশ আছে কিন্তু জীর্ণতা CAR | এয়ার- 
কুলার থেকে শুরু করে ষ্টিরিও গ্রামোরেডিও এমন কি 
কনটিনেণ্টে যে MA বর্তমানে বাজার মাত করেছেন 


ভার বিখ্যাত ল প্রেয়িংটিও পাওয়া যাবে] শুধু পাওয়া 


যাবে না লোক কে কিছু দেখানো! কিম্বা শোনানোর 
এমন কি হিমাংশুর মা, যাকে এমনিতে মা 
কাকীমার প্ৰতিহুত্তি মনে হবে, চওড়াপাড় শাড়িতে পান 
খাওয়া ঠোটে সম্গ্র সংসারের দরজার চাবি যার আচলে, 
সেই তাকেও' বিশেষ সন্ধ্যায় বিশেষ কোন বিদেশী 


-অভিথির সঙ্গে গল্পরত| দেখে অবাক হবেন। কিন্তু 


সেখানেও কোল বিতৃষ্চার কাট! বিধবে না।,. কারণ 
সব কিছুর মধ্যেই কি যেন একটা আশ্চর্য সহিষ্ণুতা মিশে 
আছে। প্ৰয়োজন যেখানে তার আপন পাঁওনাটা বুঝে 
নেয় এবং অপ্রয়েজনকে এমন একটা কৌশলে ছেঁটে বাদ 
দেওয়! হয় যে cata কিছুতেই চোখ ধাঁধায় না কিন্তু 
মন ভরে। 


. এই জন্তেই "একজন আদর্শবান সেকেলে ইস্কুল 
মাষ্টারের ছেলে বিজয় মজুমদারের বন্ধুত্ব হয়েছিল এই 
বড়লোকের একমাত্র সন্তান হিমাংশু বোসের সঙ্গে | এ 
বন্ধুত্বে নিছক একট! আলাপী ব্যাপার বললে বোধহয় 
ছোট করে বলা হয়। ওর! একই ইস্ক,লে সেই ক্লাস 
ওয়ান থেকে হায়ার সেকেওারী, তারপর কলেজেও চার 
বছর কাটানোর পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বরাবরই 
ওর! একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসত, পড়াশুনো 
করত, গল্প করত, টিফিন ভাগ করে খেত, কিন্ত পরীক্ষার 
ক্ষেত্রে দেখা যেত বিজয় হিমাংগুকে পিছনে ফেলে এগিয়ে 


গিয়েছে। শত চেষ্টা করেও কোন দিনই হিমাংশু 


বিজয়কে যখন ছাড়িয়ে যেতে পারল না ভখন সেও 
বিজয়ের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিল। তাই বিলেত আমেরিক! 


. ঘুরে রীতিমত মানুষ হয়ে এসেও বিজয়ের সম্মুখীন হতে 


পারল না হিমাংশু ; কারণ সে জানত-_বিজয় এখন ভিন্ন 
স্তরের মানুষ | | | 


‘এমনকি সেই বিশেষ উৎসবের ' দিনে, যেদিন 


_ হিমাংগুদের নিউ সি আই টি রোডের বাড়ি আলোর 


মালায় হাসছে, মা বাপের মুখ অমেয় তৃপ্তিতে ভরে 
উঠেছে, নতুন স্বর, নতুন গান, নতুন মেজাজে যখন 
চারিদিক-টলমল করছে, শুধু একজনই এই পরম-পাওয়ার 
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দিনে একজন নিতান্তই না-পাওয়া মানুষকে স্মরণ 
করছিল। বিলেতে থাকতে সে বহুবার বিজয়কে চিঠি 
লিখেছে, চাকরী ঠিক করে প্যাসেজ মানি পাঠাতে 
চেয়েছে, কিন্ত প্রতিবারই বিজয় হেসে উত্তর দিয়েছে-- 


কি হবে কেউ কেটা হয়ে, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ . 


লোকই তো খুব সাধারণ আমি তাঁদেরই একজন হয়ে 
বাঁচতে vis) হিমাংশু বুঝেছে ঠিক কোন জায়গায় 
তার আপত্তি। ওর Sp মাথাটাকে বরাবরই শ্রদ্ধা 
জানিয়েছে হিমাংশু | 


আজ কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে বিজয়কে 
দেখে অবাক হয়ে গেল হিমাংশু। সে দেশে ফিরেছে, 
বাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজন হয়েছে--এ কথাটা 
কিসে জানত! কার কাছ থেকে খবর জোগাড় করে 
এসে মায়ের সামনে দাড়িয়ে বলছে--এ বাড়িতে এর 


আগেও কোন দিন নিমন্ত্রণ পত্র হাতে করে ঢুকি নি, 


আজও তাই | হিমাংশু আমাকে নিমন্ত্ৰণ করল কি 
করল না, এটা আমার কাছে খুব বড় কোন একটা .ঘটন! 
নয়, মাঁসীমা ! মোট কথা আমি আপনাদের আনন্দে 
ভাগ বসাতে চাই এ এ 
হিমাংগুৱ মায়ের ছু'চোঁখ তখন: বাঁধা মানছিল না] 
পরমূত্সেহে বিজয়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন । তার মনে 
তখন ফেলে-আঁস| বহু ঘটনা একটার পর একটা 
বায়োস্কোপের ছবির মত সরে সরে যাচ্ছিল। বিজয়কে 
তিনি চিরদিনই 'নিজের সন্তানের মতই দেখেছিলেন! 


শুধু তার স্পষ্ট উক্তি, সোজা পথ দেখে মনে মনে, 


কীদতেন আর ভাবতেন আজকের সমাজ এর যথার্থ 
মূল্য দিতে পারবে কি? 

ব্যাপারটা, হয়েছিলও তাই। 'স্তাশানাল স্বলারসিপ 
পাওয়া বিজয় কোন চাকরীতেই গ্যাডজাস্ট করতে 
পারেনি । বড় বড় আফিসারেরা নিঃশ্বাস.চেপে বলেছেন 
ও মহান কিন্তু যুগোপযোগী নয় | শেষ পর্যন্ত সেই বাপের 
জীবিকা মানে ইস্ক,ল মাষ্টারী, সেখানে সে মানিয়ে নিতে 
পারল কি না, এই প্রশ্নটি যখন হিমাংশুর মুখে শোনা 
গেল তখন অবাক হয়ে হেসে ফেলল বিজয়--তোৱর 
কি মনে হয়| 


প্রবর্তক 


«annem anna কাক কক ক কবিকে কক কক কবর হককে কুক হক কক ann রবের 
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-_মামার মনে হওয়ায় তোর কি আসে যায় বল, 
আমার কোন্‌ কথাটা তুই শুনেছিস ? 

কথার উত্তরে গদিআটা সোফায় চুপ করে বসে 
রইল বিজয়। কোন উত্তর করল না৷ খাওয়া দাওয়ার 
পর অতিথির! তখন একে একে বিদায় নিচ্ছিলেন ৷ 

এতক্ষণ ষ্টিরিওতে জ্যাজসঙ বাজছিল। এখন ভলিউম্‌ 


কন্ট্রোল করে চাপা অথচ মধুর ভঙ্গীতে রবীন্দর-সঙ্গীত . 


বাজছে ‘অশ্ৰু নদীর Bes পারে ঘাট দেখা যায়. 


কিন্তু একট! ঘাটে এসে রীতিমত চঞ্চল মনে ৰ 
বিজয়কে | হিমাংশু জানত রীতিমত ঝগড়া করে ষ্টোর- 
কন্ট্রোলারের অতবড় চাকরীটা সে ছেড়েছে, গ্রফেসরী 
করতে গিয়ে-ছাত্রদের সে বেশী শেখাচ্ছে বলে অন্থান্ঠ 
প্রফেররা ঘৌট পাঁকাতে শুরু করল তখন গভর্সেন্ট 


কলেঙ্ধের প্রফেসরীটাও এক মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল .. 
বিজয়, কিন্তু এখন"? এখন যেন সব কিছু মেনে নেওয়ার . 


চিহ্ন <4 সর্বাঙ্গে। কাধফাট। গেরুয়া 1 পাগ্ডাবী। কোল- 


| ভাঙ্গা চোখঞ্জোড়! যেন মরা মাছের চোখেরমত ভাবলেশ 


হীন দেখাচ্ছে। আগের সেই উজ্জলতা নেই। ধকৃকরে 
জলে ওঠার খর দীপ্তি নেই, দাড়ানো বস! হেটে চলায় 
পুরুষালী অঙ্গীকার যেন ধূসর ইতিহাস বলে মনে হয়। 
হিমাংশু জানে যে এই বিগত দশবছরে সে যখন 
বিদেশে ছিল ইতিমধ্যে বিজয় বিয়ে করেছে, ছেলে হয়েছে 


বিজয়ের । fag সেই সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওর . 


আজকের এই নিশ্চুপ ভঙ্গী পা-কাপা অস্তিত্ব যা শুধু মেরু- 
দণ্ডহীন হাতকচলানে! মানুষদের মধ্যেই দেখা যায়| 


ae 


এতক্ষণে একটা অসহ. অস্বস্তির মধ্যে প্রায় কান্নার 


স্বরে কথা কয়ে উঠল বিজয়-_ 

_হিমাংশ তোর কাছে কোনদিন কিছু চাই নি | 
কিন্ত আজ চাইছি আমার জীবনে আর.নতুন করে কিছু 
করার নেই | কিন্তু আমার ছেলেটা! যাতে একট! ভাল 
ইন্কুলে ভক্তি হতে পারে তার একটা ব্যবস্থা ‘করে দে 
sie) ও ছু'জায়গাক্স খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছে । কিন্ত 
হয় নি। শুনলাম সবই নাকি পিছনের দরজাঁয়। 

হিযাংশুর সেই মুহুর্তে. সব কিছুতে আগুন জালিয়ে 
দিতে ইচ্ছে করছিল . 

6 


ৰ 


/ 


মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে 
মধুসুদন চট্টোপাধ্যায় 


বিহারের এল ছোট শহর থেকে -টানা মোটর 
' আসছে কলকাত-র দিকে | 


সে মোটরের াঁরোহী অমিত্ৰহ্থদন সেন। 

দৃপ্ত হুর্ষের =তোই তার হৃদ্‌ৃঢ্‌ ভাবভঙ্গী। অবশ্য 
কয়েকমাস আগে তাই: ছিল। এখন কিছু স্তিমিত ৷. 

অমিত্ৰসূদ্দন free নিজেকে নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে 


পড়েছে | কী করুব--কী করলে ভালো হয়, তাই যেন: 


সে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে তার 


মুখ-চোখে ফুটে উঠছে এক তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ, 
তার প্ৰতিচ্ছায়া, এক নিস্ফল আক্ৰোশ, এক নির্দয় - 


HoH) কী ক্রবে_তাই যেন তাঁর অস্থির মন 


এই মুহুর্তে কোননারকম ১১ তাকে আসতে 


দিচ্ছে না। 
বন্ধুবান্ধব বলে অমিত্ৰসূদন কাউকে গ্রাহ করে না। 
জগতে কারো Was সে চায়নি। দিতে এলেও গ্রহণ 


করেনি | অমিত্রহ্দন মনে করে_সে নিজেই নিজের 


বন্ধু | যার পয়সা আছে, শরীরে অমিত শক্তি আছে, 
সে আবার বন্ধুত্ব FINA করবে কার? অমিত্রস্থদনের 
পয়সা নেই? কলকাতা শহরের বড় বড় পল্লীতে তিন 
তিনটে ‘জুয়েলাণি দোকান_বিরাট বাড়ি_একাধিক 
গাড়ি_-প্রচুর দাক্ষুলাসী-_কিপের অভাব তাঁর ? 

সে আবার Fy বলে কাকে আমল দেবে? কার 
কাছে তার দুঃখের কথা বলে সাত্বন| চাইবে ? সে নিজেই 
তো তার নিজের সড়-বন্ধু । ৷ 

ROA ঘটনা অমিত্ৰস্থদনের জীবনেও যে ঘটেছে! !{: 

 অনুরাধা--অক্ত্বাধাতার দ্বিতীয় পক্ষের im 
বত্রিশ বছরের তত্ব যুবতী ৷ যেমন স্থন্দরী, তেমনি স্বাস্থ্য- 


. বতী। অমিত্রন্থদনের বড় অহঙ্কার ছিল, যুবতী স্বাস্থ্যবতী 


মেয়েকে কেমন করে পুরুষের পদপ্রান্তে ফেলে নাচাতে 
হয়--তাকে বাগ স্বানাতে এ ফেলতে হয়, সে 
জানে। 

কিন্তু এ ক্ষেণে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে । 

বিয়ের পর চিতনদিনও কাটেনি। যথারাত্রে ফুল- 


. কায় অনুরাধা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 


“Uli অমিব্রহ্ছদন দৈত্যের মতো দুর্ধর্ষ প্রতাপে অনু- 
রাধাকে লঙ্ঘিত করতে এগিয়েছিল। কিন্তু এক ঝট 


মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শারীরিক ভাবে দুর্বল । কিন্তু 
সেই দুর্বলের দলে থেকেও অনুরাধা" যে অমিত্রস্থদন 
সেনের মতো অস্থর বরকে-তারই বাড়িতে থেকে 
তাকে BID করতে পারে-এ ছিল অমিত্রহ্থদনের 
স্বপ্নের অগোচর | 


অনুরাধা সাপের মতো! ফঁ,সে উঠেছিল £ মুখ সরাও | 
অমন বিশ্রী গন্ধ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসবে না 
তোমাকে মানা করে দিচ্ছি | 

_ জবাবে অমিত্রন্দন তেড়ে উঠেছিল, কেন, বিয়েতে 
কী টাক| খরচ করিনি? 

অনুরাধাও কড়া উত্তর দিতে পিছুপ| হয়নি £ টাকা 
আমাকে দেখিও ন| । তোমার ও খাই মেটাতে আমাদের 
কম ঢালতে হয়নি । 

পরদিনই আরেক অঘটন | 

নূতন বউ স্বামীঘর ছেড়ে উধাও | 

মাসখানেক পরে খবর একট] পেয়েছিল অমিত্রহ্থদন | 

যাচাই করতে তাই ‘সে বিহারে গিয়েছিল--তাঁর 
শ্বশুরবাড়ি। 
, শ্বপ্তর অনেক আগেই মারা গেছেন। 
শাশুড়ী। মেয়ের উপযুক্ত মা-ই বটে। 
'মোটরে আসতে আসতে উত্তেজনায় অমিত্রস্থদনের 
মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠছিল। যত বড় মুখ 
নয়, তত বড় কথা! 

‘আমার মেয়ে তোমার ঘর .-করবে না। তুমি 
দ্বিতীয়পক্ষ_-সে খবর চেপে রেখেছিলে। আমরা তে 
যেচে তোমার সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইনি, 
তুমি এখানে কোথায় শিকার করতে এসেছিলে । আমার 


আছেন 


মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে। আমিও আমার মেয়েকে 


পাত্ৰস্থ করতে এক কথায় দশ হাজার টাকা খরচ করেছি। 
তারপর মেয়ে তোমাঁকে দেখেছে অমাহষ | মেয়ে আমার 
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এম. এ. পাশ 1 নাচতে পারে, গাইতে পারে। 
নিজের পছন্দ'অপছন্দর দাম নেই ? 

বটে ! এম. এ. পাশ! নাচতে পারে, গাইতে পারে 
হশিক্ষিতা বাইজী। আর আমি দ্বিতীয়' পক্ষ! কিন্তু 
তাতে কী হয়েছে ? পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে | 
বউ তো পায়ের GS] তাঁকে ভয় করে চলতে হবে? 

“অন্য মেয়েকে ভয় না করে], আমার মেয়েকে করতে 
হবে। আমার মেয়ে আরেকজনকে বিয়ে করেছে_- 
তোমার মতে বরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্ত । মেয়ের 
স্বামীর নাম বক্তণঞ্থর বাজঘেরিয়া | বিশ্ব-জকিদের 
একজন তার! দুটিতে এখন বিলেতে ৷ হানিমুন 
করছে। ক্ষমতা থাকে--সেখানে চলে যাও। আমার 
মেয়েকে ধরে আলো । ভাইভোসের নালিস করো। 
তবে মনে রেখে!, বজ্রশঙ্কর বাজঘেরিয়ার স্বাস্থ্য তোমার 
. তিনডবল | আর তার অফিসে তোমার মতো চাঁকরের 
সংখ্যাও অগুনতি |’ "= 

বটে! বটে! 

বিলেত দেখাতে. আসছে অসভ্য শয়তান মেয়ে- 
ছেলে! এমন মা না হলে আর তার মেয়ের এই শিক্ষা 
দীক্ষা! এই Cass! 

বিলেতেই বা যেতে অস্থবিধা কী? জাহাজে কুড়ি- 
দিন কিন্তু প্লেনে ১ আজ চাপলে কাল সকালে... 

বিলেত কী সে যেতে পারে না? না, শেষবারের 
মতো] ওদের হাঁনিমুনের শখ ঘুচিয়ে দিতে পারে না? 
প্রথমা স্ত্রীকে কী সে FRAT শয্যায় শুইয়ে রেখেছিল? 
কদ মে ই,ডে ফেলেনি 1 কোমরের বেস্ট খুলে টুকরো 
Bacal করেনি? 

কিন্তু যাই বলো, পদ্মার মতে! অমন মেয়ে হয় না। 
কী রূপ, কী সেবা, কী যত্ন | | 

. এখনো ভাবলে মনট| হু হু করে ওঠে। 


তার 


মোটরও চলেছে, উত্তেজনায় অমিত্রন্থদনের হাত- 
পাগুলোও যেন যুদ্ধ-ঘোষণা করতে GH করেছে। 

‘আমিও আমার মেয়েকে পাত্রস্থ করতে এক কথায় 
দশ-হাজার টাকা! খরচ করেছি।+ 


লে দশ হাজার টাকা কী অমিত্রস্থদন, ফেরত দিয়ে 


এসেছে ? 
কিন্তু কেন দেবে? বিয়েতে লোকে যৌতুক নেয় না? 


কখন বিকেল হল, সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল--কিছুই 


 অমিব্র-্থদনের যেন হুশ ছিল না। 


মাথায় তার আগুনের খাপর| | 

‘ওর! এখন বিলেতে। হানিমুন করছে i” 

বটে! বটে! 

অশমত্রসুদন একটা তীব্ৰ চিৎকার করে সিটের উপর 
লাফিয়ে উঠল। 
আর, আশ্চর্যের ব্যাপার, মোটরটাও ততক্ষণে বাধা- 
পথ ছেড়ে হঠাৎ নেমে পড়েছে এক জলাজমিতে | সেই 
oil বুঝি তার যাত্রাধিরতি | চাকার স্পন্দন 
স্তব্ধ 1" | ৷ 
যখন আধ ঘণ্টার মধ্যেও কোনো সুরাহা হল না, 
অধৈর্য অমিত্ৰস্থদন নেমে পড়ল মাটিতে ৷ 

এক হাতে টর্চ, অন্ত হাতে তার একটি বিশেষ অস্ত্র | 

অমিত্ৰস্থদন হাঁটতে শুরু করল | কিন্তু কী অন্ধকার." 

আকাশটা কী ভীষণ কালো! রীতিমতো! মেঘ 
করেছে। একটাও তারা নেই। দূর দিগন্তে বিদ্যুতের 
ঝিলিক। কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই | কী ভ্যাপসা 
গরম! এমন কি, একটা জ্নপ্রাণীরও দেখা cae | 

সহসা টর্চের আলো কমে এল। 

আর তার পরমূহৰ্তেই'‘* 

অমিত্রশ্থদনের পাুটে। মাটির সঙ্গে আটকে গেল | 

শরীরট| দুলে উঠল | 

থমকে দাড়াতে হল তাকে ।-- 

সামনেই পথরোঁধ করে দাড়িয়েছে--এ কে? AT? 

স্বৃসজ্জিতা পদ্মার মুখে কী হাসি! শ্রেষ না ব্যঙ্গাত্মক 
বোঝা কঠিন ৷ _ 

পদ্মার কস্বর £ কীগো, দ্বিতীয় বউকে আর বশে 
রাখতে পারলে .ন11? পালিয়ে. গেল তোমার নাগাল 
থেকে? এত তুমি জব্দ ,করনেওলা, তাকে 
আর জব্দ করতে পারলে না? কী. করেই বা 
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মেধের ছায়ার অন্ধকারে . 


২১৭ 





ee. 





করবে বলে? সে তো আর পদ্ম! ছিল না! 

গরিবের মেয়ে হত যদি সে, বিনা পণে তাকে 
: বিয়ে করে নিয়ে যেতে, তাহলে অত্যাচার বরং চুড়ান্ত 
করতে পারতে। তোমার সঙ্গে যে চার বছর থর 
- করেছে, স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে অহরহ সেবা করেছে, 
তুমি তার কী করেছিলে 1. বিকৃত ব্যবস্থাপনার ফলে 


রাত্রে একদিনও তাকে yee দাওনি { তার পেটে 


তোমার যে সন্তান এসেছিল, ছ’মাসের বেলায় তাকে 
নষ্ট করে দিয়েছ | স্ত্রীর নাড়ী অপারেশন করে দিয়েছিলে 
. "যাতে আর কোনোদিনই সে মা হতে না পারে। 


তোমার পেয়ারের লোকের সঙ্গে রাত্রে তাকে শোবার, 


হুকুম দিয়েছিলে | যাতে মোটা টাকা কামাতে পারে। ৷ 
রাজি হয়নি, তাই তাকে দূর করে দিয়েছিলে । পাঠিয়ে 
দিয়েছিলে এক গণুগ্রামে। . সে-গ্রামের ডাক্তারকে দিয়ে 
তার মৃত্যু পরোয়ানা প্রতিষ্ঠিত করেছিলে | এই না হলে 


/. “স্বামী ! - 


ততক্ষণে অমিত্ৰহ্থদনের হাতের পিস্তল গর্জন করে 
উঠেছে_ নির্ভুল প্রমত্ততাঁয়। 


আকাশটাও.হেসে উঠেছে তীব্ৰ বিদ্যুচ্ছটায়। কিন্তু 


সে-মুহৰ্তের জন্তই | 

একটা! তীক্ষ হাসি হেসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে 
পদ্ম| 8 হাজার পিস্তল ছুঁড়লেও আর কিছু হবে না। 
এখন আমি তোমার নাগালের বাইরে | 


গাড়িতে ফিরে আসতে যেটুকু সময়।_. 
চোখে পড়েছে -অমিত্রন্থদনের- শৃগালের মতো! একটা 
জানোয়ার | পশু ন| নরশিশু--তার মুখে। কী ঘোর 


১ অন্ধকার | 


লা 


গাড়ির মধ্যে একটু প্ৰকৃতিস্থ হয়ে অমিত্ৰহ্থদন দেখল, 
ড্রাইভার বসে বসে ধুমপান করছে। 

কীব্যাপার? অমিত্ৰস্থদনের প্রশ্ন । 

দেখছি ভেবে কী করা যায়। এতক্ষণ তো চেষ্টা 
করলাম, পারলাম ন! ৷ 

অগিব্রস্থদন প্রশ্ন করল, আমর! কোথায়? = 

ড্রাইভার কী শুনল, কে জানে। বললে, কলকাঁত 
এখনো মাইল আঠারোর মতো | : 

আমি সে কথা বলছি ন1-_অমিত্রদূদন বললে, 
জিজ্ঞেস করছি, যেখানে রয়েছি, এ জায়গাটা 
কী? | 

ড্রাইভারের হয়ে অন্য এক yfe যেন মোটরের 
পাশে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকার থেকে আরেক জমাট 


অন্ধকার | মাথাট। চৌকার মতো | মুখ এবড়োথেবড়ো|। 


চোখ ছুটে! যেন পচা ইঁদুরের মতো গালে এসে ঝুলছে। 
হাত দুটে| সরু AF | পেটটা জয়ঢাঁক। 
খোন| খোন| ভাষায় মুৰ্তি বললে, * এটা! শ্মশান 


হুজুর । 





[ববাতাবশারদ বঢ়কেশ্বর 
(কৌতুক কাহিনী) 
_গ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো ) 


আমাদের বটুকেশ্বর রাতারাতি পাড়ার মাতব্বর 
হয়ে উঠল | | 

কিছুদিন আগেও সে রোয়াকে বসে পাড়ার 
মস্তানদের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা আর বাংলা 
সিনেম! সম্পর্কে গল! ফাটিয়ে আলোচনা করত | 

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করা গেল যে, বটুকেশ্বরের 
সদা-উন্মুক্ত TIS] রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং কপাটে একটি 
কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে__ 

“AST সমাজসেবী বটুকেশ্বর বটব্যাল” | 

নেতা হতে গেলে যে সর্বসাধারণের সঙ্গে যখন-তখন 
মেপামেশ! চলে না,_-এ কথা বটুকেশ্বর হঠাৎ,টের পেল 
কিকরে? 

খোঁজ নিয়ে জান! গেল, কাশীধাঁমে তাঁর এক ধনী 
পিশি বাস করতেন | সম্প্রতি বিশ্বনাথের চরণে তিনি 
বিলীন হয়েছেন এবং এই অবসরে বটুকেশ্বরের হাতে 
অনেক অর্থ এসে পড়েছে। নদীর এপার ভাঙলে 
ওপারে চরা পড়ে একথা ছেলেবেলা থেকে শুনে 
আসছি। বটুকের জীবন যে তারই উদাহরণ স্বরূপ হয়ে 
উঠবে এ কথা আগে কে ভেবে রেখেছিল? 

তবে এইটুকু আমরা বুঝতে পারলাম যে, বটুকের 
সঙ্গে এখন থেকে আর যখন-তখন বোয়াকে বসে আড্ডা 
দেওয়া চলবে না। দেখা করা ত’ দূরস্থান! রোঁয়াকে 
বসে তেলেভাঁজা আর গরম মুড়ি খেতে খেতে ফুটবল 
খেলার আলোচনা করতে সমাজসেবীর সঙ্কোচ হবে। 
ওর সঙ্গে যদি একান্তই দেখা করতে হয়, তবে সকলের 
আগে কার্ড পাঠিয়ে আগাম এন্গেজমেন্ট করতে হবে | 

বটুকেশ্বর আর যাই হোক,--সে যে বোক! নয়,-- 
এ কথা আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই জানতে পারলাম | 
নেতা হতে গেলে যে পাড়ার ছেলেদের হাত করতে 
হয়,_এই গুহ তথ্য কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল 
বলা শক্ত, তবে দেখা গেল--তার বাড়ীর ছাদে একটি 
বৈঠক আহ্বান করে পাড়ার যত fast] আর বেকার 
ছেলেদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বটুকেশ্বর এক বিরাট 


ভোজের আয়োজন করে বস্ল। সেই থেকে বেকার 
ছেলের পাল “বটুকদা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। 
বটুহ্দার' মত নাকি লোক হয় না। এই পাড়ার উন্নতি 
যদি কেউ করতে পারে ত’ বটুকদাই করবে। 

এই জাতীয় মন্তব্যে বিভিন্ন বাড়ীর রোয়াক মুখরিত 
ইয়েউঠল। . 
" তারপরে এই বোঝা গেল, এখন থেকে. এ হেন 
বটুকেশ্বর বোয়াকে বসে আসর জমাবেন না বটে, তবে 
সে ছেলেদের মধ্যে একাই একশ’ হয়ে বিরাজ করতে 
থাকৃবে। এ হলে! আরে ভালো । নিজের প্রশংসা 
নিজে করা যায় না বটে, কিন্তু ভোজের দৌলতে সবাই 
তার প্রচারের প্রতিযোগিতায় উঠে-পড়ে লাগ.ল। 
আমাদের তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ল-- 

“পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ৷” 

কবি সত্যন্র্টা ছিলেন নিশ্চয়ই | নইলে বটুকেশ্বর নিজে 
ঘরে আবদ্ধ থেকে পাড়াময় কি ভাবে ছড়িয়ে রইবে, 
এ কথা কবি এতদিন আগে জেনে লিখে রেখে গেছেন 
কীকরে! 

আমাদের অঞ্চলে একটা পোড়ো মাঠ ছিল। 
বটুকেশ্বারের উৎসাহ পেয়ে ছেলের দল রাতারাতি 


সেটাকে জঞ্জালমুক্ত করে ফেলল । উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক 


আলোতে সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চলল পাড়ার ছেলেদের 
ব্যাডমিন্টন খেলা! কিন্তু কু-লোকে বলে বেড়াতে 
লাগ ল;--বটুকেশ্বরের সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের একটা 
গোঁপন-চুভি হয়েছে যে, খেলার সমস্ত খরচ নেতা 


'বটুকেশ্বর বহন করবে, আর তার বদলে ওখানে মাবে = 


মাঝে বিরাট জনসভা আহ্বান কর! হবে- এবং তাঁর 
স্থায়ী সভাপতি হবে--দেশকমী ও সমাজসেবী বটুকেশ্বর = 
বটব্যাল। ৷ 

He] শুভ্র কার্ডে সোনার জলে ছাপা প্রথম সভার 
আমন্ত্রণলিপি ষখন হস্তগত হল,--তখন আমর! 
অনেকেই হকৃচকিয়ে গেলাম । মাথা চুলকে ভাবতে 
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লাগলাম, কট্রক নাবার বক্ত হল কৰে থেকে ? 
ছেলেরাই *নর জা নয়ে দিলে, বটুকদা রোজ রাত্রে বড় 
_ আয়নার সামনে দা Gey বক্তৃত| মক করে! 

ভালো Fl | 

সাধনা ছু ড়া সিদিলা হয় না। কাজেই বটুকেশ্বরকে 
কোনে] মতেই দোষ দেয়া যায় না। 

প্রথম = aia জনসমাগম হল প্রচুর। মহিলাদের 
জন্তে বসবারও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে । ছেলের। আতর- 
দান থেকে He ছচিয়ে বেড়াতে লাঁগল। দেশপ্রেমের 
সৌরভ পেলে আমর" সবাই পুলকিত হয়ে উঠলাম | 

গরদের ধুতি ভার মুশিদাবাদ সিল্কের পাঞ্জাবী 
শোভিত বটুকেশ্বর নিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে সভাস্থলে এসে 
হাজির হল! Ste ওপর শান্তিনিকেতনী ছাপা 
চাদর-_মৃদ্র TH সমী-ণে আন্দোলিত হচ্ছে। দেখে কে 
বলতে সাহস করবে যে, এই দেশকর্মী কয়েকদিন আগে 
HEAT সঙ্গে CHATS বসে তেলেভাজা আর প্যাজ- 

ফুলুরী চিবোতে| } | 

আমরা বগ্রস্কের চল একদিকে স্থান করে নিলাম। 
পাড়ার যে “ময়েটিই গান শেখার প্রচেষ্টায় কর্ণপটাহ- 
ভেদী চীৎকন:র প্রত্যহ প্রত্যুষে সবাইকার ঘুম ভেঙে 
যায়,_তারই ক£-নিন্ছত উদ্বোধন সঙ্গীতে সভার কাৰ্য 
সুরু হল। 

বিপুল জরতালি ধ্বনির সঙ্গে সভাপতির গলায় মালা 
অৰ্পণ করা হল এব তারপর সরু হল উপস্থিত গণমান্ত 
জঘন্য ব্যক্তিদের ভীষণ ভাষণ! আমাদের পাড়ায় 
যে এত বক্তার বান তা আগে জানা ছিল না! 
গলা ফাটিনে কে =ত চীৎকার করতে. পারে এ যেন 
তারই একট জোর শাল্ল। PACA | 

প্রত্যেলেরই WS এক--এতদিনে পাড়ার একটি 
_ সত্যিকারের ইতৈষী খুঁজে পাওয়া গেল। বটুকেশ্বর- 
বাবুকে আমতা কেউ চিনতাম না। এই ছাইচাপা 
আগুন Me: প্ৰকৃত হোমাগ্নি শিখার কাজ করবে। 

অবশেষে উঠে বাড়ালো সতাঁর সভাপতি স্বয়ং! 
তার দীর্ঘ বক্ততায় জন! গেল, এতদিন আমরা অন্ধকারে 
ঘুমিয়ে ছিলাম । এইবার আমাদের জাগরণের শুভলগ্ন 
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এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ঘুম ভাঙাবার গুরুদায়িত্ব 
গ্রহণ করেছে--দেশকর্মী--সমাজসেবী বটুকেশ্বর বটব্যাল। 
জীয়ন-কাঠি হাতে নিয়ে সে পাড়ার রঙ্গভূমে আবিভূৰ্ত 
হয়েছে। তাঁর দৌলতে ও অনুপ্রেরণায় ছেলের! যেমন 
একদিকে ক্লাবঘরে “কীচক বধ’ পালার মহল! দিতে সুরু 
করেছে,--তেমনি আর এক দিকে চলেছে পলী-উন্নয়নী 
বিভিন্ন কর্মপন্থা | এই অঞ্চলকে জঞ্জালমুক্ত করতে হবে, 
Sorat দৌরাত্বা থেকে VR] করতে হবে; ছাদে ছাদে 
অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন চালু রাখতে হবে, 
রবাবের বল দিয়ে Tel বন্ধ করে ছেলের দল যাতে 
ফুটবলের তৃষ্ণা মেটাতে পারে তার বিশেষ ব্যবস্থা 
করতে হবে, এবং সর্বোপরি একটি বিতর্ক সভার we 
করতে হবে। এই সময়ে পাঁড়ার একটি ইচড়ে পক ছেলে 
উঠে দাড়িয়ে বললে, তর্ক করতে আমর! সব সময়ই 
প্রস্তুত আছি বটুকদা, কিন্তু বেণী চ্যাচামেচি করলেই 
খিদে পায় যে। 

মৃতু হেসে সভাপতি মন্তব্য করলে, আচ্ছা, তোকে 
আর জ্যাঠাগনো করতে হবে না, বোস। ভক্ষণ প্রতি- 
যোগিতাঁরও ব্যবস্থা থাকবে অতঃপর | 

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সেদিন সভা ভঙ্গ হল। কিন্ত 
এই জয়ধ্বনিটা সভাপতির _না, জ্যাঠা ছেলের প্রাপ্য, 
সেটা ঠিক বোঝ' গেল না! 

এরপর থেকে পাড়ায় ঘন ঘন সভ| আহ্বান করা 
ae হ’ল। সভায় বটুকেশ্বর বিবৃতি দিলে যে, সকলের 
আগে ছাদে ছাদে ফসল ফলাবার আন্দোলনকে সাফল্য- 
মণ্ডিত করে তুলতে হবে। 

উৎসাহের প্রাবল্যে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হল যে, 
সতাপতি মশাই নিজের ছাদে নয়নাভিরাম ফসল ফলিয়ে 
অহ্থপম উদাহরণ উপস্থিত করবেন 

বিবৃতির ফল অসম্ভব রকম কার্যকরী হল। কেননা 
পরদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, বহু লোক 
বটুকেশ্বরের সদর দরজার সামনে জমায়েৎ হয়ে 


শোরগোল করছে,--তারা ছাদে. কি করে BAT ফলাতে 


হয়--তারই কাজ হাতে-কলমে শিখতে চাইছে | 
বাধ্য হয়ে বটব্যালকে তখুনি হুকুম দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি 
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প্রবর্তক 
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মাটি ছাদে এনে ফেলতে হল। সঙ্গে সঙ্গে একদল কারী প্রাণী তাদের এই খাতা-পত্তর কুচি কুচি করে 


লোক খোল-কর্তাল বাজিয়ে কীর্তন স্থরু করে দিলে-- 
“মন তুমি কৃষি কাজ জান না 
এমন মাঁনব-জমিন রৈল পতিত 
- আবাদ করলে ফলত সোনা ॥” 
উৎসাহী বটুকেশ্বর সারা ছাদে তথুনি লঙ্কা, টমেটো, 
উচ্ছে, লাউয়ের বীচি বুনে দিলে | সমবেত সাঁধারণকে 


জানিয়ে দিলে, এই ফসল উঠলে--পরবতী কালে ধান 


চাষ করা হবে | 

ছেলের দল জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল,_-জয় কলির জনক 
রাজ! বটুকেশ্বর বটব্যাল। 

গোটা পাড়ায় সত্যিকারের একটা প্রেরণা জেগে 
উঠল | 

পরবর্তী একটি সঙায় অক্লান্তকর্মী বটুকেশ্বর ঘোষণা 
করলে, হয়ত” আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন যে, ফসল 
ফলানোর জন্য আমার ছাদে যে বিপুল আয়োজন 
করেছিলাম, সেখানে পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের 
দল জুটে ট্যাঙ্ক থেকে THT জল ঢেলে খেয়াল খুশীযতো 
পুতুল তৈরী করছে। কিন্তু পুতুলও ত’ বাঙলা দেশের 
একটি অভিনব কারুশিল্প | তাই তাঁর উন্নতি বিধানে 
আমাদের প্রেরণা সঞ্চার করতে হবে। আর তা ছাড়া 
ছোটদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাও যুক্তিযুক্ত 
বলে বিবেচিত হবে না। তবে আমরা হচ্ছি কমী। 
গীতার বাণী আমর! মেনে চল্বো। ফলের আশা না 
রেখে আমর শুধু কর্ম করে যাবো। 

স্বাই সমবেতকঠে জয়ধ্বনি দিলে»_সাধু! সাধু |! 

একটু দম নিয়ে বটুকেশ্বর বটব্যাল বল্লে, এবার 
আমাদের অভিযান সুরু হবে ই'দুরের বিরুদ্ধে। 
আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ই'হ্ুরের জ!লায় 
কলকাতায় বাস করা একেবারে অসম্ভব ইয়ে উঠেছে | 
বাড়ীর গৃহিণীরা বলতে পারেন, এই গণেশ-বাহনের 
দৌযাত্ম্যে তাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রায় শুন্ত হতে 
বসেছে। বাড়ীর কর্তারা ভুক্তভোগী যে, দামী দামী 
বই আর আসবাব-পত্র এই Syke ধ্বংস করতে 
বসেছে। ছোটর! সাক্ষ্য দিতে পারবে ষে, এই অনিষ্ট" 


ফেলছে, তাদের সাজানো খেলাঘর CHAD করে 
দিচ্ছে। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শত্ৰু এই ইছুর- 


_কুলকে নিৰ্ম'ল করতেই হবে| আপনারা সবাই হাত 


তুলে আমাকে সমর্থন করুন। 

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দেখা গেল, কেউ সভায় হাত 
তুলছে না! সকলেই অধোবদনে বসে আছে | 

তখন বটুকেশ্বর বটব্যাল বিপুল উদ্দীপনায় ঘোষণ! 
করলে, আপনারা কেউ কর্ম-বিমুখ হন, এটা আমি 
চাই নে। তাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রতি ইস্ুরের 
জন্যে আমি চার আনা করে উপঢৌকন দেবো! | যে যত 
খুশী পারেন জীবিত বা মৃত Vea ধরে নিয়ে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করুন। আমাদের সমাজের শত্রুকে বাঁচবার 
আর কোনো স্থযোগই দেয়া হবে না। 

সমবেত হৰ্ষধ্বনির মধ্যে সভার কাজ সমাপ্তি হল। 


পরদিন -অতি এত্যুষে বিরাট হট্টগোলে আরামের ঘুমটা 


ভেঙে গেল | - ৰ 

দোতালার জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি,-- 
বটুকেশ্বরের বাড়ীর সামনে যেন একটা মেলা বসে 
গেছে! আমাদের পাড়ার নেতার বাড়ী থেকে আজ 
কি প্রভাতফেবী বের হবে? এরকম পরিকল্পনার কথ! 
আগেত’ কিছু শুনি নি | চোখ দুটো কচংলে নিয়ে আবার 
তাঁকালাম। উত্তম করে অবলোকনের পর আবিষ্কৃত 
হল, শুধু মানুষেরই ভীড় নয়, প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে 
রাশ রাশি মরা ই'দুর। কেউ খাচায় করে; কেউ 
কাগজে জড়িয়ে, কেউবা র্যাশন ব্যাগ ভর্তি করে মরা 
ইনুর এনে হাজির করেছে! 

আমাদের দেশে সত্যিকারের কর্মীর অতাব, এই 
কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। 


বিস্ময়কর ব্যাপার বলতে হবে বৈ কি। 
একটু বাদেই দেশত্রতী বটুকেশ্বর বটব্যালের দর্শন 
পাওয়া গেল। নিজের ঘোষণায় BES ফল দেখে স্বয়ং 
caste কম অবাক হয় নি। কিন্তু তার ভ্র-যুগল আরো 
কুঁচকে গেল, যখন জানা গেল যে, মাথা-প্ছি ই-হবরের 


কিন্ত গতকাল সন্ধ্যার 
ঘোষণ|--আঁজ সকালে এমনভাবে ফলপ্রস্থ হয়েছে তাকে _> 


/ 
a 


iw 
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জন্যে চার আনা কলে হিসেব করে তখুনি সবাইকে টাকা 
মিটিয়ে দিতে হবে | ৷ 

আমার ক্যাশিক্লায়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি-এই কথা 
জানিয়ে বিরস বদনে নেতা অন্দরে প্রস্থান করলেন। 

সময় চলে যা কিন্ত টাকার থলি. নিয়ে কেউ 
বাইরে আসে ন| দেখ জনতার কোলাহল ক্রমশঃ বেড়ে 
চললো ৷ | 


শেষে এক টেকে ভদ্ৰলোক সবাইকে উঠোনে নিয়ে = 


গিয়ে বসালে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে কইলে, আমারও ত’ 
কমিশন চাই | ছুঁন্ব-নাকরে দিতে পারি। 
সমবেত লোভের! ভেবে ‘দেখলে, একেবারে ন! 
পাওয়ার চাইতে অৰ্থক পাওয়া! আরামদায়ক! তাছাড়। 
CHWS চড়চড় চৰে মাথার ওপরে যেন Stel 
ঘোরাচ্ছিল। শেফকালে দু’ আনা করেই রফা হল! 
কিন্তু সমস্ত হিনেব চুকিয়ে দেবার পর দেখা গেল, 


মরা ইন্দুরে গোটা ঈঠোন ভতি হয়ে গেছে! জিনিসের 


দাম বুঝে নেবে, অথচ খদ্দেরকে মাল দিয়ে যাবে না, 
এমন অকৃতজ্ঞ ডন্তার মধ্যে একজনও ছিল না। 
কাজেই হিসাব নিকাঁশের পর সমস্ত মালই উঠোনে মজুত 
পাওয়া গেল। ততক্ষণে দোতলার ঘরে বটুকেশ্বরের 
সঙ্গে তার গৃহিণীর হুমুল ঝগড়। সুরু হয়ে গেছে। 
নাকে অচল “Wey বিনোদিনী বল্লে, তোমার 
সমাজসেবা নিয়ে কুমি থাকো, আমি আজই বাপের 
বাড়ী চলে যাচ্ছি-- | 
বটুকেশ্বর fire হয়ে জবাব দিলে, সে কি 
বিনোদিনী--তুমি ন'মার অর্ধা্গিনী, কর্মস্গিনী, অনেক 
কণ্টক-পথ রক্তাক্ত *্রণে তোমায় অতিক্রম করতে হবে। 
বিনোদিনী qe বাঁকিয়ে জবাব দিলে, আলতা 
পরলেই আমাদের 534 রক্তাক্ত হয়। তাঁর জন্তে বেশী 
পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ৰাড়ীতে 
থেকে--আমি পচ! ই ছুরের গন্ধ সইতে পারবো না। 
কর্তা-গিন্নির কনহ দেখে চাকর গিয়েছিল একজন 
জমাদার ডাকতে কিন্ত সেও ভগ্নদ্ূতের মত এসে 
সংবাদ দিলে, কেচুলা জমাদারই পচা ইদুর পরিফার 
করতে ঘাড় কাত, করল না! 


Beate আরো খানিক বাদে দেখা গেল, একটা বদ্ধ 
ছ্যাকরা গাড়ী বটব্যালের বাড়ী থেকে নির্গত হয়ে 
গৃহিণীর বাপের বাড়ীর দিকে ধাঁবমান হল। কিন্তু 
সে সময় সমাজসেবীকে Heal দেবার জন্তে একটি 
প্ৰাণীও এগিয়ে এলো না। 


দেশনেতার এই বিরাট স্বার্থত্যাগ কি বিফলে যাবে? 
পুণ্যভূমি এই ভারতভূমিতে অতি প্রাচীন কাল থেকে 
বহু রাজপুত্র, জ্ঞানী, গুণী, তপন্বী_-কর্মের জনা, ধর্মের জন্য, 
তপন্তার জন্য, AW) ত্যাগ করে চলে গেছেন। কিন্ত 
সমাজসেবার পুরস্কারস্বরূপ পত্নী পতিকে ত্যাগ করেছে 
এই caress সংবাদ fe. কোনো সংবাঁদ-পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে! 
দেশনেতা বটুকেশ্বর বটব্যাল মনের দুঃখে আবৃত্তি 
করল ঃ | 
প্ৰরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে, 
নহে সন্ধ্যার দীপালোক-- 
নহে প্রেয়সীর অশ্ৰু-চোখ--" 
মনে শুধু এই সাত্বনা, ভবিষ্যং-সমাজ একদিন তাঁকে 
পুরস্কৃত করবেই | 
উত্তরকালে দেশ কি করবে--এ কথা বলা শক্ত | 
তবে পাড়ার ছেলেরা যে তাকে ভোলেনি, এ কথ! অতি 
সত্বর প্রমাণিত হল। 


দেশনেতা বটুকেশ্বর বটব্যালের 'জন্মতিথি উৎসব 
পালিত হচ্ছে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে ৷ 
পাড়ার ছেলেরা উদ্োগী হয়েই এই উৎসবের 


আয়োজন করেছে। অবশ্য কু-লোকে . রটনা করে 


থাকে, মাঠে যে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী হচ্ছে সমস্তই ওই 
বটুকেশ্বরের টাকায় । 

গোটা পাড়ার দেয়াল পোষ্টারে ছেয়ে গেল। 
প্রেসের দেনাও নাকি শোধ করবার তার নিয়েছে 
বটব্যালের টেকো! ক্যাশিয়ার । 

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় এতটুকু ত্রুটি থাকে নি। যারা 
উক্ত সভায় যোগদান করবে, প্রত্যেকে এক প্লেট করে 


২২২ 


মিষ্টি পাবে --এমন কান|-ঘুষাও শোনা যাচ্ছে স্বেচ্ছা 
সেবকদের মুখে মুখে | 

এই উৎসবে উপস্থিত থাকৃবার জগ্তে বটুকেশ্বর 
বিনোদিনীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পিখেছিল--কিন্তু 
বিনোদিনীর মান-ভঞ্জন এখনো হয়নি | 

সুতরাং সম্মতি-পত্র এখনো আসে নি। 

কিন্তু বটুকেশ্বরের মনে এখনো ক্ষীণ আশার আলো 
প্ৰজ্বলিত হয়ে আছে! 

জন্মতিথি উৎসবে লোকে লোকারণ্য! প্রত্যেকের 
গলায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে ফুলের মালা । আর বিরাট 
তাবুর ভেতর সাজানে! হচ্ছে প্লেটভতি খাবার। 
কাজেই -উপস্থিত জনগণ দীর্ঘকাল ধরে হাসিমুখে 
কটুতিক্ত-কথায় বক্তৃতা শ্রবণ করতে আর বিন্দুমাত্র 
আপত্তি করবে না। 

গান, স্বস্তি -বচন, মাঙ্গলিকী, আবৃত্তি, নৃত্য, কৌতুক, 
ম্যাজিক ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতার পর 
বটুকেশ্বরের প্রতিভাষণ দেবার পাল] | 

বটুকেশ্বর জলদ-গভীর স্বত্ব বললে, আমার দেশবাসী 
আমার জন্মদিনে সোনার দোয়াত কলম উপহার 
দিয়েছেন। কিন্ত আমি লেখক নই। তার! যদি 
আমার জীবনের এই শুভদিনে পথ-পরিফারের সম্মার্জনী 
তুলে দিতেন, তবে আমি হৃষ্টচিত্তে পাড়ার আবর্জনা মুক্ত 
করার কাজে মুক্তমনে অগ্রদর হতাম। 

সভাস্থ শ্রোতার দল ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে 
উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুললেন । একটি উৎসাহী 
ছেলে পাড়ার ধাল্ডড় বস্তি থেকে রাস্ত। সাফ করবার একটি 
বঁটা জোগাড় করে এনে বটুকেশ্বরের হাতে তুলে দিলে। 

বটুকেশ্বর পশ্চাদপসরণের পাত্র নয় | শুভ্র মাল্য গলে 
সেই ঝট! নিয়ে তক্ষুনি পথে নেমে রাস্তা পরিফাঁর করতে 
এগিয়ে গেল | শুধু তার এক চ্যালাকে কানে কানে 
বল্লে; খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারকে জানিয়ে দাও, 
যেন আমার রাস্ত! AG দেবার ফটোট| তুলে নেয়। 
সেজন্ত তাঁকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত কর| হবে। 

কিন্তু বিধির বিড়ম্বন ! | 

রাস্তায় লুকিয়ে ছিল একটি গর্ত | 


প্রবর্তক 


_[ আশ্বিন, ১৩৮১ 








সেইখানে আচম্কা পড়ে গিয়ে বটুকেশখ্বরের একটি 
পা ABLE গেল। 
তখন তার চ্যালা আর সাগবেদের দল চ্যাংদোলা 


TA. 
কৰে কটুকেশ্বরকে তার দোতলার ঘরে নিয়ে বিছানায় 


শুইয়ে দিলে। 


গভীর রাত। | 

গোটা পাড়া ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। প্রচুর 
খাবার খেয়ে কোনো বাড়ীতেই আজ রাত্রে ST আ্বাল্তে 
হয় নি। দেশকর্মীর প্রশংসায় আজ সবাই পঞ্চমুখ। 


কিন্তু এই রাত্রে বটুকেশ্বরের চোখে ঘুম নেই।. 


পায়ের ব্যথায় সে কেবলি এপাশ-ওপাশ করছে। চাঁকর- 
বাকরেরাঁও প্রচুর খেয়ে এখানে-ওখানে শুয়ে ভৌস্‌ 
ভোস করে নাক ডাকাচ্ছে। 

বটুকেশ্বরের মচকানে| পায়ে একটু চুন-হলুদ গরম 
করে দেবে- এমন একটি প্রাণীকেও এই রাত্রে খুঁজে 
পাওয়া গেল না। 

এ কী বিড়ম্বনা! 

বটুকেশ্বর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে । তার 
গলায় যে বেলফুলের মালাটি পরানো হয়েছিল, জানালা 
দিয়ে তার ওপর এক ঝিলিক জ্যোছ না! এসে পড়েছে। 

বেলফুলের গন্ধটিও মিষ্টি ! 

কিন্তু সেই মধুর সুবাসের ভাগিদার কেউ তার 
পাশে নেই। নে 

বটুকেশ্বরের মনে হল, সে আজ বড় এক! 
পা-টাকে-ছুম্‌ড়ে কোনো রকমে উঠে বেড স্বইচ, আজলিয়ে 
সে একটি চিঠি লিখল £ 
প্রাথাধিকা বিনোদিনী, - 

"আমি আঁহত । আমার মন বিষাক্ত । ৷ তু ফিরে 
এসে | 

পচা ই'ছবরের গন্ধ বাড়ী থেকে ফিনাইল ঢেলে দূর 
করেছি । এতেও যদি তোমার অস্থবিধা হয় তাহলে 
‘অগুৰু’ এবং “Evening in Paris” এই দেশী-বিলিতি 
দুই কম QAR তোমায় এনে দেবে| । 

আবার বলছি--আমি বড় একা। ৷ 

তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো-! এখন থেকে 
আর সমাজের সেব| করবো না। তোমার সেবাতেই 
আত্মনিয়োগ করব। ইতি-- 

হতভাগ্য 
বটুকেশ্বর 


~ 


el 


কেরালায় কয়েকদিন 


জরাসন্ধ 


কোচীন এয়ার পোর্টে যখন নামলাম মনে হল না 
_ নতুন কোথাও এসেছ । সহরে ঢুকেও প্রায় তাই। 
ART বন্দরের চেহাঁর সাম্প্রতিক কালের ভারতবর্ষের 
কথা বলছি--প্রীয় সশত্রই মোটামুটি এক । 
পরদিন যখন রেলে করে উত্তরের পথে রওনা দিলাম, 
কৰ্ণাটক সীমান্তে কাভার গোভ্‌ নামে একটি ছোট সহরের 
দিকে, দু’ধারে তাকি-য় হঠাৎ একটা চমক লাঁগল। এ যে 
আমার নিজের ‘দেশ’ এসে পড়েছি। পূর্ববাংল]। 
আমার জন্মভূমি, দ্ীর্ঘদনের কর্মভূমি এবং তার চেয়েও 
বেশী, আমার মর্মভূমি। সেই মাইলের পর মাইলব্যাপী 
নারিকেল বন ( অনণ্য বলাই বোধ হয় ঠিক) সতেজ, 
asta কলাগাছের te, মুকুলিত আমগাছ, কচুরি পানা 
ঘেরা পুকুর, দীঘি, দান ক্ষেত, নদী নালা, মাঝে মাঝে 
এক ঝলক নেবুফুলের মিষ্টি গন্ধ এবং অদূরে কখনে| দৃশ্য" 
মান, কখনে| অদৃশ্য একটি শান্ত সুদ্র_খুলন! ফরিদপুর 
বরিশাল চট্টগ্রামে যা ফেলে এসেছি! 
মানুষ জন য| দে ছি তাদেরও আশ্চর্য মিল আমাদের 
সঙ্গে | চেহারায়, গুনে, বর্ণে ও উচ্চতায় । পোষাকও 
এক, শুধু পরবার ধন্ণটা আলাদা । আমাদের কাছা 
আছে, ওদের নেই । আমর! যেখানে চলাফেরার সময় 
ধুতিটাকে হাটুর উপল্ল তুলে কোমরে গু'জে দিই, ওরা 
সেটাকে উল্টে গি'ঠ দিয়ে সামনে বেঁধে রাখে | Bay 
- বেশির ভাগ খালি, steal কারে! পরণে--ন|-হাফ-সাঁট, 
না-ফতুয়া গোছের হাতকাট| জামা, অনেকটা 
আমাদের মত | 
এতো গেল অক্ষিতি। প্রকৃতিতেও বাঙালী আর 
মালোয়ালী প্রায় সমগাত্ৰ । দিলখোলা, আবেগপ্রবণ, 
_ আজ্ডাপ্রিয় Ratt, আপন-পরের সীমানা মানতে 
_ নারাজ। কথায় কথায় ঝগড়া বাধাতে যেমন বাঁধে না, 
ভাব করতেও সময় লাগে না। রাজনীতি না করলে 
ভাত হজম হয় eli সাহিত্যে, চারুশিল্পে প্ৰগাঢ় 
অনুরাগ 1 বিশেষ করে সাহিত্যিক উৎকর্ষে সারা ভারতে 
এই ছুটি দেশই বোধহয় সমান এগিয়ে আছে। শিক্ষার 


হার ওদের সবচেয়ে বেশী, আমরা ঠিক তার পরে কিংব| 
কাছাকাছি । 

অমিল শুধু এক জ'য়গায়--তাষ| ৷ উড়িষ্যায় আসামে 
বিহারে উত্তর ও মধ্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রে গিয়েছি। কিছুটা 
বাংলা বাঁকীট! খিচুড়ি হিন্দী দিয়ে কাজ চলে যায়। কিন্তু 
দক্ষিণে এ ত্বটোই অচল। ইংরেজি ছাড়া গতি নেই! 
গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোক তাও বোঝে না। তবে 
যাঁকে সাধৃভাঁষ| বলে সেখানে বাংল] আর মালয়ালামে 
অনেকটা! কাছাকাছি। উভয়েই মাতৃত্বরূপিণী দেবভাষার 
কোল ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে। আমরা যদি ‘অন্ন’ বলি 
ওর! বলবেন ‘BRA’ | ‘বসম্‌’ গুদের প্রধান খাদ্য, তেমনি 
পূর্ব বাংলার কোনো কোনে! জায়গায় মাছের বোলকে 
বলে ‘রস৷”। ছ্ুটোই রস-জাতীয়। প্রথমট! নিরামিষ 
দ্বিতীয়টা আমিষ, এইটুকু তফাৎ। 

কিন্তু সাধুভাষা পণ্ডিতজনের জন্যে । বেশির ভাগ 
মানুষ অপণ্ডিত। তাদের কথ্য ভাষাও অ-সাধু। সেখানে 
আমাদের ‘ভাত’ ওদের “চোর”, আমাদের ‘ঘি’ ওদের 
‘নেই’! অর্থাৎ ‘ঘি-ভাত’ হল ‘চোর নেই” । কী সর্বনাশ | 

বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম আচার আচরণ ও বিভিন্ন 
ভাষ! নিয়ে এই বিশাল ভারতবর্ধ। তবু সব কিছুর 
অন্তরালে একট! এক্যবোধ অনাদিকাল থেকে চলে 
আগছে। ইংরেছ্রকে আমরা যতই গালাগালি দিই 
তাদের শাসনকালেই (যে সেটা YH হয়েছে, Indian 
Nationality নামক বস্তুটি বাস্তব কূপ নিয়েছে, সে কথা 
অবশ্য-স্বীকার্য। কিন্তু এ তফাৎগুলোর মধ্যে এখনো 
বিরোধের বীজ রয়ে গেছে। সেটা বোধহয় সংচেয়ে 
বেশী প্রকট ভাষায়। 

ভাষার BH তুলে ধরে আমরা আজও প্রতিবেশীর 
মাথা ফাটিয়ে থাকি। সেটা ঠেকাবার জন্যে আমাদের = 
রাজনীতিক নেতারা এখানে সেখানে কিছুট! ভৌগোলিক 
অদ্ল-বদল করে জোড়| তাড়া দিয়ে একটি নতুন ওষুধ 
আবিফার করলেন। তার নাম linguistic state ভাঁষা- 
ভিত্তিক রাজ্্য। কিন্তু রক্তপাত বন্ধ হয় নি। 
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বিবদমান ছুটো দলকে আলাদা খোপে পুরে দিলে 
তারা সাময়িকভাবে ক্ষান্ত হতে পারে। কিন্তু বিবাদের 
_ জড় তাতে মরে ন|। সেটাকে উপড়ে ফেলতে হুবে। 
তাঁর জন্তে মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, এবং সেখানে 
আমাদেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমর! 
যারা লিখি, বিভিন্ন ভাষ-ভাষী লেখক! আমরা ছুটে! 
ভাষার মধ্যে একট! দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক গড়ে তুলতে 
পারি। হ্'দিকের মানুষকে দেখাতে পারি ভাষাট! 
আসলে বাহন | তাঁদের চেহারা আলাদা হলেও, যাকে 
তারা, বহন করে নিয়ে ষায়, যার নাম ভাব, সে বস্তুটি 
এক। সাহিত্যের কোন জাত নেই এবং নানা জাতের 
মধ্যে একটা এঁক্যবন্ধন স্থাপন করতেও ত-র জুড়ি নেই। 

* * * 

এই গোছের একটা মুখবন্ধ দিয়ে শুরু করেছিলাম | 
বুকটা টিপ-টিপ করছিল । সাহিত্য সভায় এত জন- 
সমাগম মাগে কখনে! দেখিনি ৷ “সমস্ত ক্রোলা সাহিত্য 
পরিষদ” কেরালার সৰ্বপ্ৰধান সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান | 
তারই ৩৪তম বাধিক অধিবেশন।| জারা দেশের 
শিক্ষ।-সংস্কৃতির নান! ক্ষেত্র থেকে বহু বিশিষ্ট নরনারী 
উপস্থিত আছেন। সাধারণ শ্রোতার সংখ্যাও কম নয়। 
অনেকে আছেন ধারা ইংরেজি জানেন না। আমি য। 
বলছি তার এক বর্ণও বুঝতে পারছেন না। তবু এসেছেন 
এবং সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন ঘঞ্চের দিকে | 
সাহিত্য-প্রীতি এদের অদাধারণ। বাংল! সাহিত্য 
এদের অপরিচিত নয়। মাঁলয়ালাম অনুবাদ পড়েছেন 
(আজ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বাংল। বইয়ের আনুবাদ 
হয়েছে) এবং তার সম্বন্ধে প্রচুর কৌতুহল। 

‘তিনদিন ব্যাপী এই অধিবেশনের উদ্বোধনের ভার 
পড়েছিল আমার উপর। প্রখ্যাত মালোয়ালী লেখক 
পি. সি. কুটি কৃষ্ণন যিনি ‘See নামে পরিচিত আমার 
বাড়িতে এসে যখন আমন্ত্ৰণ জানালেন স্বামি স্বভাবতই 
একটু কুঠা বোধ করছিলাম। তিনি আশ্বাস দিলেন, 
আপনি আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত | 
কেরালার সাধারণ পাঠকরাও আপনাকে ভালবাসে। 
Jarasandhan is a household name in Kerala. 





উরুবের বাকী কথাগুলোর মধ্যে অত্যুক্তি থাকলেও 
আমার সামান্য সাহিত্যকর্ম ওখানকার বহু পাঠক-পাঠিকা 
সসেহে গ্রহণ করেছেন সেটা গিয়েই বোঝ। CHAI 


গোড়াতে প্রস্তাব ছিল আমি তৃতীয় দিনের অধিবেশন ৮ 


উদ্বোধন করব । সেটা All India Session, সর্বভারতীয় 
লেখকদের সমাবেশ 1 পরে স্থির হল, সেই সঙ্গে প্রথম 


দিনের মুখ্য ও বৃহত্তম অধিবেশনের উদ্বোধনও আমাকে 


করতে হবে। আমি যধন বললাম, কিন্ত সেখানে তে. 
বিশেষ করে মালয়ালাম সাহিত্যের আলোচন! হবে। 
পরিষদ-সভাঁপতি হৃকুমারণ-আড়িকোড, বিখ্যাত 
সমালোচক এবং কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্- 
চ্যান্সেলর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তাতে কী হয়েছে? 
You are as good as a Malayali writer. ” 

এদের অর্থাৎ লেখক এবং অষ্ঠান্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
কাছে যে সমাদর পেলাম সেট! হয়তো অনেকখানি 
creas অধিবেশনের পরদিন কেরালার প্রথম _ 
শ্রেণীর কাগজগুলোর (যেমন মাক্রভূমি, মালয়ালাম 
মনোরম, Indian Express ইত্যাদি) প্রথম পাতায় = 
ছবি ও বড় বড় শিরোনাম! দিয়ে দীর্ঘ oS জুড়ে সভার 
বিবরণ ও তার উদ্বোধকের পরিচয় ও বক্তৃত"র যে উদ্ধৃতি 
লক্ষ্য করলাম, তার উপরেও খুব একট! গুরুত্ব দিতে 
চাই না| ওট। ওখানকার TS | এখানকার প্রেস 
যেন সাহিত্যকে নেক্নজরে দেখে না, গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য 
সন্মেলনগুলোকে প্রথম পাতায় দুরে থাক তৃতীয় বা চতুর্থ - 
পৃষ্ঠার কোনো এক কোণে ইঞ্চি কয়েক জায়গা দিতেও 
কুঠিত, ওখানে ঠিক- উল্টো | সাহিত্যকে সর্বাগ্রে ও 
সগোৌরবে স্থান দিয়ে থাকে । নিজের চোখে না দেখলে 
হয়তো আমিও এতটা! বিশ্বাস করতাম না। 

সেযাক। আমি বলতে চাইছিলাম প্রেসের কাছে 
যে অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা] পেলাম তাকেই আমি বড় 
করে দেখছি ন! | "তার চেয়েও আমার কাছে বেশী মূল্য- 
বান সাধারণ পাঠক পাঠিকার প্রীতিময় স্বীকৃতি | সে 
কথ! সবিস্তারে বলতে গেলে ঘত্মশ্লাঘার অপবাদ এড়ানো 
যাবে ন! ৷ এমনিতেই অনেকখানি আত্ম প্রচার হয়ে গেছে, 
we দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করব। তাও করতাম না 
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কেরালায় কয়েকদিন 
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যদি ন! বুঝত-ম, আমার উপর যে ALAR গৌরব বধিত 
হ’ল, তার লক্ষ্য ঠিক আমি নই, আমার ভিতরে যে 
_ বাঙালী লেন্ক তিনি। বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের 
একজন সামান্য প্রতিনিধি হিসাবেই আমি সেট| পেয়েছি 
এবং গ্রহণ করছি! 
এনাকুলমে  Maharajah’s College বির.ট 
প্রতিষ্ঠান | প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রী। তারা আমার 
সংবধ'নার আয়োজন করেছেন। বিশাল হল ছাপিয়ে 
দু'দিকের করিডোরগুলোও তরে গেছে। প্রিন্সিপ্যাল 


সভাপতি । অন্যান্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাঁও রয়েছেন। 
বাংলার. অধ্যাপিকা (ওখানে বাংলা পড়ানো হয়) 
নীলীনা ত্যাত্রাহাম্‌ ‘আমার পরিচয় দিলেন । 


মালয়ালামের প্রধান অধ্যাপিক! ডক্টর লীলাবতী 
আমার ayes গ্রন্থক'টির যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন 
তা শুনে মামি wes) মালোয়ালী সাহিত্যের 
-ক্টিপ্রসিদ্ধ সহালোচক, কিন্তু অনুবাদ কেউ অত ay 
করে পড়ে আমার জানা ছিল a | 
আমি বক্ত| নই। কিন্ত কিছু তো বলতে হবে। 
ওদের কাছেই জানতে চাইলাম কি বিষয়ে বলব। একটি 
ছেলে উঠে নলল--_]508911 fiction. সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে 
উঠল একটি মেয়ে--“সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা প্রায় 
রোজই wer থাকি আমরা । আপনি আপনার কথা 
বলুন | How did you become a writer ?” বুঝলাম, 
acy নীলীন বলেছেন “সরকারী অফিসের উচ্চ মঞ্চ 
থেকে হঠাৎ নেমে এলেন সাহিত্যের আসরে”, তার 
থেকেই ওর এ কৌতুহল । মেয়ে তে! । ঘরের খবর, 
ইাড়ির খবকের দিকে cette কিন্তু অনেকেই দেখলাম 
ওর দলে। প্প্রন্মিপ্যালও সায় দিলেন। 
আমি প্রথম ছেলেটির কাছে একটু কৈফিয়ৎ দিলাম-- 
_ পবান্নীর্ডশনে কে একজন প্রশ্ন করেছিল_wha is 
genius? তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাবস্ুলভ ভঙ্গিতে 
জবাব দিলেন, It is difficult for me to define 
আমি তার 
প্ৰতিধ্বনি করছি--][চ is difficult for me to speak 


genius beiag myself in the line. 


on fiction keing myself in the line. তবু সামান্ত 
কিছু বলছি।” 


মেয়েটি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল] নিজের সম্বন্ধে 
আবোল ভাবোল যা খুশি বলা যায়। কিন্তু বাংলা 
উপন্তাস সম্বন্ধে কী বলবো আমি! 

fe করে নিছক দৈববশে একদিন শাসনদণ্ড সরিয়ে 
রেখে লেখনদণ্ড তুলে-নিয়েছিলাম, তারপর আর সেটা 
নামাতে পারিনি, সে কাহিনী যে ওরা উপভোগ করছে 
চোখ মুখ দেখেই বৃঝেছিলাম। তারপর কত যে প্রশ্ন! 
বহু কষ্টে ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে 
পেরেছিলাম। 

উঠেছিলাম শ্রীমতী নীলীনার বাড়িতে । বাঙালী 
মেয়ে, স্বামী মালোয়ালী ক্রিশ্চিয়ান | L. I. 0-র 
উচ্চপদে weer | আমাকে নিয়ে যে কী করবেন, ভেবে 
পাচ্ছেন না| ওদেশে সব নারকেল তেলের রানা | 
পাছে আমার অসুবিধা হয়; মাদ্রাজ থেকে সর্ষের তেল 
আনিয়ে রেখেছেন। ওদের রান্নার লোক আছে। 
একটি কিশোরী মেয়ে। ভীষণ চটুপটে | নাম Teressa, 
আমি বলতাম Mother Teressa, শুনে তাঁর কী হাসি! 
গৃহকর্ত। ডাকেন ‘কচে’ যার বাংল! অর্থ ‘কচি’ অর্থাৎ 
আমর! যেমন অল্পবয়সী মেয়েকে খুকী বলে ডাঁকি। 
চমৎকার রাঁন্ন। করে। শুক্তো ঝাল ঝোল চচ্চড়। 
নীলীন! শিখিয়েছেন | তবু Tharyan Abraham স্ত্রীকে 
বলে দিয়েছেন, তুমি নিজে রান্না করো | অতএব তার 
কলেজে WSU বন্ধ। 

ইংরেজি বলে বলে মুখ Bal হয়ে গেছে | খাবার 
টেবিলে নীলীনার সঙ্গে বাংলা বলে এবটু মুখ বদলাবার 
চেষ্টা করছি। তিনি বললেন, “ইংরেজিতে বলুন। ও 
বুঝতে পারছে না।” আমি তেড়ে উঠলাম, অবশ্য 
ইংরেজি ভাষায়, কেন! আ্যাদ্দিন ধরে করেছ কী ! ঘরের 
লোকটিকেও convert করতে পার নি ? Tharyan হেসে 
জবাব দিলেন, She tried her best, but I failed. 

Tharyan নিজের গাঁড়িতে করে আমাকে নিয়ে ঘূর- 
তেন। কোচীনে যে নতুন পোট তৈরি হচ্ছে, পৃথিবীর 
বৃহত্তম সমুদ্ৰ বন্দরের GIST, তার সব খুঁটিনাটিগুলো 
বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন একদিন। ফেরার পথে বললেন, 
আমাদের একটি বন্ধু পরিবার আপনার সঙ্গে আলাপ 
করতে ভীষণ আগ্রহী । রাস্তায় পড়বে তাদের বাড়ি। 
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বললাম, চলুন না। সেনার জলে দাগ পড়ে না, খোলেন! কেউ পাতা / 

এরা মোজেম। ভদ্রলোক আযাড,ভোকেট। স্ত্রী অহ্থাদিত মধু যেমন যৃথী অনাদ্ৰাত| | ভৃত্য নিত্য 
we} মেয়েটি কলেজে পড়ে। তিনজনে বেরিয়ে এসে ধূল| বাড়ে, ay পৃরা মাত্রা... 
পরম সমাদরে আমাকে নিয়ে বসালেন! ড্রইং রুমে ইংরেজি করে বোঝাতে হ’ল। মহিলাটি বললেন, 
নয়, ভিতরদিকের একটা ঘরে | চারদিকের দেয়াল এরকম : “ভাগ্যমন্তঁ সব জায়গাতেই আছে। তবে 
জুড়ে বই। মাঝখানে একটা ছোট টেবিল ঘিরে আসলে তার! ভাগ্যহীন | “We are lucky. We taste 
ঘন হয়ে বসলাম আমরা । কথাবার্তা চলল। the honey and smell the jasmine. কিছু বই আনতে 

একটা জিনিষ দেখে আশ্চর্য লাগল । আমাদের বললেন মেয়েকে । এখান-সেখান থেকে নিয়ে এল | 
এখানে @ জাতীয় অভিজাতমহলে দেখেছি বই প্রতিটির গায় বহু পঠনের চিহ্ন। দেখে অবাক হলাম, 
আছে, কেউ পড়,ক আর না পড়,ক, কিন্তু সবই প্রায় তার মধ্যে একখানা আমার a) ওদের তাষায় 
ইংরেজি | কোথাও কোথাও হয়তো এককোণে টিনটিন “Neethipitam’ [ন্যায়দ্ড), বললেন, আপনার- 
করছেন ‘রবিঠাকুর’। ওঁদের লাইব্রেরীতে মালয়ালম বইএর সবগুলো! অনুবাদই পড়েছি। তার মধ্যে এইটি 
বই ঠাসা । এসব বই কি সত্যিই পড়েন এরা, 'না শুধু আমার বিশেষ প্রিয়। “মাক্রভূমি'তে যখন ধারা- 
বাইরের শো? সরাসরি জিজ্ঞাসা করা যায়না । অথচ বাঁইকভাবে বেরোয় তখনই পড়ে ফেলেছি। 
কৌতুহল ছুণিবাঁর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘যথাস্থা’ 'মাক্রভূমি তে তখন শঙ্করের ‘সীমাবদ্ধ’ বেরোচ্ছিল। 
এনে ফেললাম--পাষাণ-্গাথ। প্রাসাদ পরে আছেন তাঁর উল্লেখ করতেই বললেন, পড়ছি! বেশ ভাল _ 
ভাগ্যমত্ত। মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ লাগছে। 
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শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশ্ববন্দিত দার্শনিক য়্যারিস্টট্‌ল্‌ মানবমনের জন্য এক ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে কি নিয়ে আসবে, তা” আমি 
নূতন জগৎ আবিষ্কার ও আয়ত্তাধীন করেছিলেন | কেন, পৃথিবীর কোনে! মানুষের পক্ষেই ভবিষ্যদ্বাণী করা 

আর, তার তুলণাবিহীন শিষ্য দিশ্বিজয়ী সম্ৰাট সম্ভব নয়। তেমন কোনো সমস্ত। এলে তখন পুনরায় 
আলেক্‌জাণ্ডার জগৎ-জয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং তা'কে শাসন এই প্রশ্ন আমাকে করবেন। এবং আমি তখন প্রেক্ষাপট 
করবার শক্তিতে সমর্থ ছিলেন | অনুযায়ী উত্তর দেবো। 

২. ay তখন বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের সমন্বয় ! বহু রাজ্যের ভবিষ্যৎ জীবনে সম্ৰাট আঁলেক্‌জাণ্ডার অভিমত '_ 
রাজপুত্রেরা ছিলেন য়্যারিস্টটলের ছাত্র-শন্য। একদিন ব্যক্ত করেছিলেন £ আমার জন্ম ও জীবনের জন্য আমি 
আচার্য তাদের প্রত্যেককে এক এক করে প্রশ্ন করলেন £. প্তার কাছে al) আর, আচার্য য়্যারিস্টটলের কাছে 
রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্ৰে অকস্মাৎ কোনো YRS সমস্তার at সেই জ্ঞানের জন্য, য।' আমাকে যোগ্য মানুষের মতো 





সন্মুখীন হ'লে কি করবে? জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে | 
প্রত্যেকের প্রায় একই বিনীত উত্তর £ তেমন ক্ষেত্রে 
আমাদের প্রজ্ঞাবাঁন আচাৰ্যের পরামর্শ গ্রহণ করবো। ম্যাসিডোনিয়ার সম্রাট ফিলিপ, তার কিশোরপুত্র : 


কিন্ত কিশোর আলেকৃজাপারের উত্তর ভিন্নতর ঃ অাঁলেকজাপারের উদ্দেশে একদিন বলেছিলেন ঃ তোমার 
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যোগ্য সাম্রাজ্য তুমি সাটি কারে নিয়ো | ম্যাসিডোনিয়! 
তোমার পক্ষে নিতাতই ক্ষুদ্ৰ | রর 

পিতার মৃত্যুর পর আলেক্‌জাণ্ডার যখন ম্যাসি- 
~ ভোনিয়ার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, বয়স তখন তার 
কুড়িও পূৰ্ণ হয় নি। আর, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স 
পূৰ্ণ হ'তে না-হ*তেই তীর মৃত্যু হয়! মাঝের মাত্র 
তেরোটি বছর। এই সময়টুকুর মধ্যে দিপ্বজ্য়ের 
যে আশ্চর্য ইতিহাস রচিত হয়েছিলো, wat 
তেইশ শতাব্দী অর্থ-ৎ আজও পর্যন্ত তা বিশ্বের পরম 
বিস্ময় | 

শুধু যুদ্ধ, coon, সাত্রাক্গ্য-বিস্তার আর শাসন- 
পারঙ্গমতার ক্ষেত্রেই নয়, সভ্যতার বিস্তার, উদার 
হৃদয়ব্ত৷ ও দাৰ্শনিভ্তার পরিপ্রেক্ষায় বিচার করলেও 
হমহান yas আলেকৃজ্ঞাণ্ডার ছিলেন এক তুলনাঁবিহীন 
ব্যক্তিত্ব। 
= গ্রীসের স্বাধীন খ্শুরাজ্যগুলি জয় করার পর টার্কি, 
ales, প্যালেস্টাইন্চ পাঁরস্ত, ইরান, ইত্যাদি একটার 
পর একটা দেশ ভেলারে জয় ক'রে দুর্ধর্ষ সম্রাট 
আলেক্‌ দ্রাণ্ডার অবনেষে ভারতবর্ষের সিন্ধু, ও পাঞ্জাব 
প্রদেশে এসে।পৌঁছানলন। তিনি তখন মানুষের জান! 
পৃথিবীর অর্ধেকের অধীশ্বর। স্ৃশিক্ষিত এবং শ্ৰেষ্ঠ 
মারণাস্ত্রে সৃসঙ্জিত পরাক্রমশালী তার বিপুল সৈন্ত- 
বাহিনী। gga ম্য সিভোনিয়া থেকে ভারতবর্ষের এই 
প্রাপ্ত পর্যন্ত সমগ্র offal মাইনরের যুদ্ধযাত্রায় কোথাও 
তা’র| পরাজয়ের অঙ্গে পরিচিত হয় নি। মনোবল 
তা'দের ইস্পাত কঠিন ! 

পাঞ্জাবে তখন জ্শীর্ঘ-বীর্ষে খ্যাতিমান রাজা পুরুর 
রাজত্ব। তাকে অন-য়াসে পরাজিত করতে না পারলেও 
অবশেষে ঝিলাম ন্দীর তীরে তীব্র সংগ্রামের পর 
.আলেকৃক্জাঁণ্ডার জয়ী হ’লেন। | 

তারপর, আলেফুঞ্জাণ্ডাৱ ও পুরুর সম্পর্ক-কাহিনী 
আজ ইতিকথায় afte, বিজয়ী গ্রীকৃসভ্রাট বন্দী 
পাঞ্জাব-রাঞ্জকে প্রশ্ন করলেন £ আমার কাছ থেকে 
আপনি কি রকম ব্যবস্থার প্রত্যাশী করেন? 


পরাজিত পুরু ম ৫1 উচু রেখেই উত্তর দিয়েছিলেন £ . 


রাজার প্রতি রাজার আচরণ যা হওয়া উচিৎ, 
তাই! Be 

শৌর্য-বীর্ধের পূজারী আলেক্জাগাঁর সে উত্তরে 
Wee হ'য়ে মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন রাজা,পুরুকে | তার 
বাঁজ্যও ফিরিয়ে দ্রিয়েছিলেন। অবশ্য ম্যাসিডোনীয় 
সার্বভৌমত্বের রক্ষণাঁধীন এক রাজ্য হিসাবে। 

ইতিমধ্যে আলেকৃজাঁগাঁর শুনলেন পাঞ্জাবে রাবী. 
নদীর তীরে এক আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন সাধক সন্ন্যাসী 
থাকেন। সম্ৰাটের ইচ্ছা হ’লো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার,। পরের দিনই কয়েকজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিকে 
পাঠালেন সেই MATH পুরুষের কাছে। সঙ্গে গেলো 
wa উপঢৌকন এবং সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসার জন্ত 
সুসজ্জিত রথ | 

সমাটের প্রতিনিধিরা সন্ন্যাসীর কুটারে উপস্থিত হ'য়ে 
তার কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলেন সম্ৰাট আলেক্‌- 
জাণ্ড'রের অভিপ্ৰায়৷ 

সন্ন্যাসী নিস্পৃহ উত্তর দিলেন £ আমি দীন-দরিদ্র 
বনবাসী| আমার ধর্ম ও কর্ম ঈশ্বর-চিত্তা । আমার 
মতো অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তির সঙ্গে দিথিজ্রয়ী সম্রাটের 
কোনে! প্রয়োজন থাকার কথ! নয়। অতএব, আপনার] 
আমাকে ক্ষমা করুন। 

রাজকীয় প্রতিনিধির! রীতিমতো বিব্রত বোধ করতে 
লাগলেন। আশ্চর্য! স্ক্মহান সম্ৰাট আলেক্জাগারের 
আমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবে? ফিরে গিয়ে সম্টকে কি 
কৈফিয়ৎ দেবেন ওঁরা ? অথচ সম্রাটের নির্দেশ ছিলো 
সন্ন্যাদীর প্রতি যেন কোনো রূঢ় আচরণ অথবা জোর- 
জুলুম না করা হয়। সম্রাটের প্রতিনিধিরা সন্ন্যাসীর 
কাছে অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু মহাত্ম৷ পুরুষ ওঁদের 
সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন না। 

সমস্ত প্রতিবেদন শোনা মাত্র gee সমাটের সমস্ত 
রক্ত চিন্চিনিয়ে উঠলো!। উত্তেজনায় কপোল হয়ে 
উঠলো রক্তিমাভ। তিনি আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন, 
বলপ্রয়োগে সন্ন্যাসীকে এনে উপস্থিত করতে | 

কিন্তু... ; 

সম্রাট আপেকৃজ্জাপ্ডার দার্শনিক য্যারিস্টটলের স্তযোগ্য 
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শিষ্য | ea অবস্থানের সময় ae দার্শনিক 
ভায়োজেনেসের সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি মন্তব্য করে- 
ছিলেন £ আমি যদি আলেক্জাগ্ডার না হ’তাম, তাহলে 
আমি, ভায়োজেনেস্‌ হ'তে চাইতাম | অর্থাৎ, সম্ৰাট" 
আলেকৃজাগু!রের মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকতো! এক 
বিচিত্র দার্শনিক সত্তা । সন্ন্যাসী সংক্রান্তে কোনো কঠোর 
নিৰ্দেশ দেওয়ার আগে তার মনে পড়লে! আচার্য 
. ্ক্যারিস্টলের মন্তব্য ! বিশ্ববিজয় অভিযানের পূর্বে শিষ্য 
সআটকে য়্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেছিলেন £ ভারতবর্ষ এক 
বিচিত্র দেশ। অফুরস্ত এর্র্য ও শোঁর্যবীর্ঘে সমুন্নত। কিন্তু, 


ভারতবাসীর জীবনাদর্শ ভোগ নয়, ত্যাগ ৷ ঈশ্বর-চিন্ত। 


এবং পরিণতিতে ঈশ্বর-প্রাণ্ডিই ওদের জীবনের চরম 
লক্ষ্য। দর্শন ও আধ্যাত্বিকতাঁয় ভারতবর্ষ অতুলনীয় | 
_ আচাৰ্য য়্যব্লিষ্টটলের কথ। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আলেকৃজাগ্ডার ভাবলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গুরুর 
মন্তব্যকে যাচাই ক'রে দেখবার এ এক স্থবর্ণস্থযোগ | 
নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান রাঁজপুরুষদের চলে যেতে 
বলে সম্রাট মনে মনে স্থির করলেন যে, তিনি নিজেই 
সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন | 
পরদিনই বহু হাতি, ঘোড়া ও সৈন্ত-সামন্ত সঙ্গে 
নিয়ে সত্রাট আলেকৃজাওার সন্ন্যাসীর পর্ণকুটারে উপস্থিত 
হলেন) সমগ্র উত্তর ভারত তখন প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহ 
' কবলিত | তী'ব্রগতি বাতাসের হিমশীতলতা অঙ্গ- 
Hoes অসাড় করে দেয়। কিন্তু বিদ্ষয়াবিষ্ট সম্রাট 
দেখলেন, নগ্রদেহ সন্ন্যাসীর পরিধানে একটি কৌপিন 
মাত্র। তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। | 
কয়েকজন বিশিষ্ট সেনাপতি ও রাজপুরুষ পরিবৃত 
‘সম্ৰাট এগিয়ে এলেন ধ্যানংমীন সন্ন্যাসীর অত্যন্ত নিকটে। 
তথাপি তার ধ্যানভঙ্গ হলো না। বিস্ময়ে হতবাক 
দিথ্বিঞ্জয়ী সম্রাট সন্ন্যাসীর মুখের ওপর বিম্ময়-বিস্ফারিত 
দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরবে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইলেন। 
অবশেষে সাধক পুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হ'লো। সম্রাটের 
সশ্রদ্ধ অবদান, সোনার থালায় সাজানে| বিভিন্ন ফল- 
ফুল, শাল-দোশালা এবং বহুমূল্য বত্নসমূহ সন্ন্যাসীর 
সামনে নিবেদিত হলো | 


প্রবর্তক 


[ আশ্বিন, ১৬৮১, 


সকলের এবং বং সবকিছুর প্রতি শান্ত if Bet ক'রে 
স্মিতহাস্তে সন্ন্যাসী সম্রাটের উদ্দেশে বললেন $ ঈবের 
দেওয়া তাজা ফল ফুলের অভাব এই বন-উপবনে নেই। 


রাবী নদীর স্বচ্ছ স্মি্ জল মাতৃক্সেহের মতোই সতত * 


erat | সারাদিন স্থৰ্যদ্বেৰত| অক্কপণ হয়ে দান 
করেন প্রাণসঞ্চারী উষ্ণতা । আর, রাত্রে বন্ধলের আব- 
রণে নিদ্রাচ্ছন্ন কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞাতসাঁরেই কেটে যাঁয়। 
অতএব, এতো সব আয়োজ্জন, এইসব বহুমূল্য আহার- 
আবরণ-আভরণের আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই, 
সম্ৰাট | 

'আশ্চ্যাম্বিত আলেক্জাগার প্রশ্ন করলেন £ এই 
দুরন্ত শীতে, আমি পর্যাপ্ত শীতবন্তে আচ্ছাদিত হয়েও 
শৈত্যের কবল থেকে মুক্ত নই। অথচ আপনি অমন 
অনাবৃত দেহে রয়েছেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে না? 

মৃদু হাসির সঙ্গে সাধক পুরুষ উত্তর দিলেন ঃ সম্ৰাট ! 
মাত্র অভ্যাস ছাড়া এআর কিছু নয়। 
মণ্ডলও তো অনাঁবৃতই | কই, তার জন্য তো আপনি 
কষ্ট বোধ করেন না। ওটা যেমন আপনার অভ্যাস, 
আপনার সয়ে গেছে,_তেমনি আমার সর্বদেহই শীত সহ 
করতে অভ্যস্ত । তার বেশী কিছু নয়। 

দুর্ধর্ষ যোদ্ধা AEN Fas আলেকৃ্‌জাণ্ডার সেখানে 
সেই মেঝের উপরেই সন্ন্যাসীর মুখোমুখি বসে পড়লেন। 
অতি মেশানো কে প্রশ্ন করলেন ঃ হে সর্ত্যাগী 
স্যাসী ! আমি দেশের পর দেশ জয় করেছি। অপরি- 
মেয় ধন-রত্বের অধিকারী আমি | অজস্ৰ সম্পদ আমার | 
অসংখ্য সৈন্য, সেনাপতি, দাসদাসী | কিন্তু তথাপি আমার 
মনে অন্তহীন অশান্তি । বলতে পারেন? আরে| জয়, 
যশ, সম্পদের লালসা, আরে! অধিকার-্প্রমত্ততা, আরো! 
তৃষ্ণা আমার কিছুতেই তৃপ্ত অথবা নিবৃত্ত হয় না কেন? 


সম্রাটের আতিপূৰ্ণ হুই চোখের উপর অবগাঢ় দৃষ্টি , 


মেলে ধরে সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন £ হে যুবক সম্রাট! 
তৃষ্ণা যার নিবৃত্ত হয়নি, সে যতো বড়ে। সাম্রাজ্যের 
অধিকারীই হোক না কেন, অন্তরের ক্ষেত্রে সে এক 
দীন তিখারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নয়। আকাঙ্ষ। আর 
অধিকারপ্রবণতা যে ক্ষেত্রে দুর্বার, . মানবিকতা-বোধ 


আপনার মুখ 


J 


ললি" 


আশ্বিন, ১৩৮১ _ 





সম্ৰাট ও সন্ন্যাসী 
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সেখানে অবলুপ্ত। তৃষ্ণা ও কামনা মানুষকে ALT 
পর্যায়ে অবরোহিছি করে। আর, পশুত্বে অবরোহণ 


অবস্থাই তৃপ্তি ও শাস্তির পথ নয়। নিজের ক্ষেত্ৰেই 


আপনি সম্যক, eS নিয়ে দেখুন সম্রাট ! কতো অল্প 
বয়স আপনার ৷ মাত্র প্রথম যৌবন। অথচ, এই অল্প 
আয়ুর মধ্যেই ছুর্দম আকাজ্ষ। আর অধিকার- 
প্রমত্ততাঁর শিকার হঃয়ে ক্রমান্বয় যুদ্ধে লিপ্ত থেকে আপনি 
অগণিত মানুষের BIT কারণ হয়েছেল। কতো! নারী 
স্বামীহারা হয়েছে । সম্ভান্হারা কতো জননীর হৃদয় 
হয়েছে বিদীর্ণ। কতো শিশু অনাশ্রয়, অনাথ হয়েছে। 
কতো সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে । আপনার 
যাত্রাপথের সর্বত্র ay হাহাকার, আর্তনাদ আর ক্রন্দন- 
রোল ধ্বনিত হয়েহে। এ সবের ফলশ্রুতিতে আপনি 
বিশাল সাম্রাজ্যেন অধীশ্বর হয়েছেন! তথাপি, অন্তর 
আপনার আজও অশান্ত, অতৃপ্ত; বৃভূক্ষ।-জর্জর | হয়তো 
বা, এই ভ্রান্ত পুথর পরিক্রমা থেকে আজও আপনি 
fare হবেন ন| | কিন্তু, এই অমানবিকতাঁর পথে, এই 
অবনমনের পথে এমন FAG অভিযাত্ৰ৷ কেন, বলতে 
পারেন? এতো বিশাল সাম্রাজ্য, বিপুল বৈভব, 
yearns সৈন্তবাহিল, শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্রের সম্ভার, আপনার 
কোন্‌ কাজে লাশবে কোনোদিন কি “তবে দেখেছেন, 
Wa? এতো! স্ব কিছুও কি আপনাকে শান্তি দিতে 
পারছে? পারবে আপনার আয়ুকে মাত্র একদিনও 
বৰ্ধিত করতে? 

বিভ্রান্ত সম্রাট অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বিনম্ৰ- 
কণ্ঠে অনুরোধ কর-লন £ হে সন্নাসী! আমার ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে BRAS ক'নে কিছু বলুন | 

দুধৰ্ধ সমাট আলেকৃজাগুাঁরের সহচরের| বিস্ময়- 


বিমুঢ়। ধার সনে সেনানায়ক থেকে শুরু ক'রে. 


সম্ৰাট পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ মাথা উচু ক’রে দাড়াতে 
সাহস করে না, Sty এই দৈস্ত-মুতি, এক নগর Aarts 
কাছে এই আতিহ প্রকাশ, উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত 
ক'রে দিয়েছে। 

ধ্যানের ভংগীতে ছুই চোখ মুদ্রিত ক'রে কিছুক্ষণ 
নীরব থাকার পর মহাত্ম| পুরুষ বললেন £ মনে হয়, 


আপনি জীবন উপলদ্ধির প্রান্তপীমায় সমাগত | যদিও 
আপনি যুবক। বয়স সবে বত্রিশ অতিক্রম করেছে 


তথাপি, আজ হ'তে আর মাত্র একশো কুড়িদিনের 
মধ্যেই আপনার এঁহিক জীবনের অবসান হবে। নান! 
দুৰ্যোগ ও প্রতিবন্ধকতার জন্য আপনার অন্তিম সময়ে 
আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মিলন সম্ভব হবে না। 
আপনার প্রত্যাবর্তনের পথেই কোনো এক স্থানে 
আপনার মৃত্যু হবে। এই সামান্ত কয়েকটা দিন যদি 
আপনি ঈশ্বরচিন্তা আর সৎকার্ষে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন 
তাহ'লে শাস্তির অমৃত স্পর্শ আপনি অবশ্যই উপলব্ধি 
করতে পারবেন। এতোদিন আপনি শুধু নিয়েছেন, 
সম্ৰাট! অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছুই ছিনিয়ে 
নিয়েছেন | সফয় করেছেন অপরিষেয় সম্পদ | এরপর 
শুধু দিয়ে যান। দান করুন, যতো অভাব অনটন আর 
দুর্ভাগ্যজর্জর দীন দুঃখীদের। সেব| করুন দুর্গত 
মনুষ্যত্বের | ক্রন্দমানের অশ্ৰু মোছাঁন্‌। বেদনাৰ্ত মানুষের 
বিষণ্ণ ওঠে হাঁসি ফোটান। এ সবে. আপনার অশেষ 
কল্যাণ হবে, সম্ৰাট | একথা তো! শাশ্বত সত্য বলে 
আপনিও স্বীকার করেন যে, সম্পদ অথব! সামাজ্য কিছুই 
সঙ্গে যায় না। মানুষ যেমন রিক্ত হাতে পৃথিবীতে আসে, 
তেমনি রিক্ত হাতেই পৃথিবী.থেকে বিদায় নেয়। 


হয়তো বা ভারতীয় ও নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রচ্ছন্ন প্রভাবেই 
বিশ্ববিজয়াকাজ্কী সমাট আলেকৃজা গার এশিয়ার দুর-পূর্ব 
প্রান্তে তার ঈপ্সিত বিজয়-অভিযান বর্জন ক'রে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করলেন। তার আয়ু যে 
নিঃশেষিতপ্রায়, সন্ন্যাসীর এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো বা 
তাকে বিচলিত ক'রে তুলেছিলে৷ | 

কথিত আছে যে, যুদ্ধ ও দেশজয়ের নেশায় দুর্মদ 
সম্ৰাট আলেক্জাগডারের জীবনে এরপর আশ্চর্য পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হ'য়েছিলো। পূর্বের তুলনায় তিনি অনেক 
করুণার্জন্বদয় এবং fag মানুষে পরিণত হয়েছিলেন | 


সম্ৰাট আলেক্জাঙার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 
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ব্যাবিলনে। মৃত্যু তার রহস্তাবৃত। মাত্ৰ কয়েকদিনের 
স্বাভাবিক yee] অথবা অপরের ata বিষপ্ৰয়োগ 
fea অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা--এর CHAI যেতার 
মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, তা আজও তর্কাতীত নয়। তবে, 
তাঁর জীবনের বিচিত্র শেষ দিনটি ডিবি যুগ ইতিকথায় 
পরিণত হয়েছে। 

মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে সম্রাট আলেকৃজাগার শ্রেষ্ট রাজ- 
পুরুষ ও সেণানাঁয়কদের ডেকে তার অন্তিম ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করে তাদেরকে আদেশ দিলেন £ আমার মৃত্যুর পর 
আমার ছুপ্রাপ্য যতো IAS, বহুমূল্য সব আবরণ ও 


কুয়াশা 


Anan tA SER, nes Oe 
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আভরণ, সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বসমুহ, আমার ব্যবহৃত 
রথ এবং সমগ্র যুদ্ধঙ্জয়ের সাক্ষী আমার প্রিয় তরবারি, 
সবক্কিছু যেন আমার শবদেহের চারিপাঁশে থরে-থরে 
সাজিয়ে রাখা হয়। আমার দেহ আবৃত ক'রে রাখ! 
হ’লেও আমার ছুই রিক্ত হাত যেন অনাবৃত থাকে। 
মাহুৰ যেন আমার ছুই দিকে প্রসারিত সেই রিক্ত দুই 
হাত দেখে BRST করতে পারে যে, বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম 
অনুফায়ীই দিগ্থিঙ্রয়ী বিক্ৰান্ত সমাট আলৈকৃজাণ্ডার 
তার সকল বিজয় ও বৈভব এই মর্তের মাটিতে ফেলে 
রেখেই শূন্তহথাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। 


জআীদীপংকর সেন ৷ 


সিলেক্সানে হেরে গেছে অমরেশ। তার মত 
সর্বগুণসমদ্বিত ব্যক্তি-হেরে যাবে এ কথা কল্পনা করতেই 
পারে না৷ তবু তাঁকে হারতে হোল। ALA ক্ষোভে 
নিজের প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কার দিচ্ছিল সে। যাদের বিশ্বাস 
করেছিল তারাই বিশ্বাপঘধাতকত| করেছে। 
থেকে ফিরে এসে গুম্‌ মেরে বসে রইল সে] 

মানসী ঘরে টুকলো। দেখলে একদিকে জড়ে| করা 
বইগুলো পড়ে রয়েছে। সেগুলি না সরিয়ে চুপচাপ 
শুয়ে আছে অমরেশ। ঘরের আলো নেভানো। কখন 
এসেছে কিছুই বলেনি। অন্তদ্িন কলেভ থেকে ফিরে 
চোখে-মুখে জল দিয়ে চা জলখাবার খেত। আজ নিজের 
উপস্থিতিই জানায় নি। 


খাটের একপাশে বসলো মানসী । ধীরে ধীরে 
- সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো | 
পাশ ফিরে শুপ অমরেশ | বললে, কখন এলে? 


এই তোসবেমাত্র গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এ ঘরে ঢুকে 
দেখি তুমি শুয়ে আছ। কি হয়েছে এত মুসড়ে পড়েছ 
কেন? সিলেকৃসাঁনের খবর বের হোল ? 

বেরিয়েছে | হেরে গেছি। অরুণাংগু মিত্ৰই এবার 
যাচ্ছে। আমি নই ।--একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল 
অমরেশের বুক থেকে | 


কলেজ 


ভালই হয়েছে। তোমার পি. ata. এসটা বাকি 
ছিল দেখ এবার পেয়ে যাবে। 
সাধাসাধি করবে। দুঃখ কৰে| না। 
বছর তোমাকেই ওরা পাঠাবে । 
কথায় সহানুভূতির ya | 

কিন্ত আমি যে আঁশ! করেছিলাম | 

জানি আশা করেছিলে বলেই তো এত দুঃখ পেলে | 
আশ! করো না দেখবে যেচে তোমার কাছে আসবে | 

কথাটা সত্যি। কিন্তু অতটা মল্রে জোর পাই 
কোথা থেকে ? প্রশ্ন করে অমরেশ। 


আমি তো রয়েছি। 
কিছু ভেবো Al | 


মানসীর প্রত্যেকটি 


তোমাকে মনের জোর দেব 


জান মানসী | যেস্কজিতকে আমি পড়াতাম সেই 
কিন" বিট্রে করলে । সে আমার সব কাঁগজ-পত্র চেপে 
দিয়ে অরুণাংগশু মিত্রের কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দিলে। যে 
শাস্তমৃকে আমি চাকরী করে দিয়েছি সেই কিনা 
অরুণাংশুর জন্ত দিল্লী গিয়ে তদ্বির করে এলো । ওরা 
দুজনে আমার প্রতি এই ব্যবহার করলে! কেন বলতে 
পারো ? | 
অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বজিতের 


জামাইবাবু হোল 


তখন তোমায় ওর! . 
দেখবে সামনের 


রি 


৮ 
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অক্লণাংশু। কাজেই সে তোমার কাগজ-পত্র না পাঠিয়ে 
ওর পাঠাবে এ তা স্বাভাবিক । আর TBR সে 





, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে al তোমার ভাববে? অরুণাংশু 


মিত্রের অধীনে ও কাজ করছে কান্দেই এটা তো ওকে 
করতে Alas | ৷ 
কিন্তু আমার ata আমার সাহায্য ওরা ভুললো 
কেমন করে ? | 
এটাও স্বাভাৱিক । যাদের তুমি উপকার করবে 
-তারাই তো তোমার পেছনে: লাগবে 1 
কৈ তুমি তো জামার পেছনে লাগে| ন| ৷ ভোমার 
তো আমি অনেক ঈপকা'র করি। 
দুর পাগল! আমার সঙ্গে কারে তুলনা হয়? 
আমি যে তোমাভ উপকার নেবার জন্তেই জনম্মেছি। 
আর পেছনে লাগি না কে বলেছে? এই দেখ না 
এবার পুজায় কয়ে লট! নুন শাড়ী আর গহনা আদায় 
+ করছি। 
তোমার খালি শাড়ী আর গহনা'র গল্প। 
আমি হেরে গেলাহ। 
ভালই হয়েছে | এক বছর পেছিয়ে গেল তোমার 
যাওয়া। আমি 'তামাকে এখনও এক বছর খুব কাছে 
পাব । - 
মানসী অমরেশের মুখে মুখ ঘসতে থাকে । সোহাগে 
আদরে | অমরেশের অনেকটা নিজেকে teal মনে হয়। 
সে মানসীর কপানের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটা চুমু 
খেয়ে বলে জান একটু ভাল লাগছে! 
লাগবেই তো দেখছো না আমি এসেছি। কে 
যেন বলেছে আমি নইলে মিথো হোত সন্ধ্যা-তার। ওঠা, 
মিথ্যে হোত কাননে ফুল ফোটা । - 
অমরেশ দু'হাতে মানসীর মুখখানা ধরে। তারপর 
ঠোট ছুটে! চেপে ধরে মানসীর ঠোটে। অনেকক্ষণ 
ছাড়ে না। ্‌ 
জি. টি. রোন্ের ওপর দিয়ে মোটর ড্রাইভ করছিল 
অরুণাংশু! পাশের সীটে বসে মল্লিকা | 
মল্লিকা বলছিল একটু আস্তে চালাও | 
._ অরুণাংশু বলনে, চিরটা কাল তুমি ভীতু রয়ে গেলে। 


কোথায় 


কুয়াশা 


কে বলবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী ছিলে । 


পারে না। 
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আমার 
সাহস ছিল বলেই col তোমাদের এ যক্ষপুরী থেকে 
ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলাম তোমাকে | আজও মনে 
আছে তোমার wets পাড়ার মাতব্বরদের নিয়ে 
আমাদের রেজিদ্বী ম্যারেজের পরও কি হদ্বিতম্বি! বলে 
কিনা বিয়ে ভেঙে দিন। আপনার মত সাধারণ মধ্যবিত্ত 
ঘরের ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হতে 
আজ এই অরুণাংশু মিত্ৰই তোমার গুণধর 
ভাইটিকে স্বইন্বাৰ্ণের মত faba ফার্মে কাজ করে 
দিয়েছে | 

আঃ কি হচ্ছে। তিনি না তোমার গুরুজন ৷ আর 
বিয়ের কথ! বলছে । আমি যদি বেঁকে বসতাঁম পারতে 
আমার মত সুন্দরী ধনীর দুহিতাঁকে হাতের মুঠোয় 
পেতে । | 

ও নাপিসাস। খালি নিজের প্রশংসা । নিজের 
রূপেই নিজে বিভোর | কেন ,আমার- মত ব্রিলিয়েন্ট 
ছেলে তোমার এ হেন ভাইটি ভগিনীপতি হিসেবে 
কোনদিন পেতেন | নিজের চেষ্টায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কাজ পেয়েছি | নিজের চেষ্টায় আমেরিকা যাচ্ছি 

বাবা! নিজের প্রশংস| করতে তুমি কম যাও না। 
এই মাস্তে চালাও! স্পীডটা কমিয়ে দাও | 

গাঁড়ীটা টাল খেতে খেতে সামলে নেয়! পাশ দিয়ে 
একট! বেবি অষ্টিন চলে যায়। 

সত্যি জান আজ আমার এত আনন্দ হচ্ছে কি 
বলবো? 

আনন্দ তো হবেই। 
আর ছ'মাস কলকাতা । এরকম চাকুরী কতজনের 
তাগ্যে জোটে! তবে এবার কিন্তু অমরেশ সান্তালের 
যাওয়া উচিত ছিল। ভদ্রলোক তোমার থেকে 
পিনিয়ার। আর. পি. এইচ, ডিটা ওদেশ থেকেই 
করে এসেছিলেন | 

তা কি হয়েছে। ও কি আমার মত গোল্ড 
মেডালিষ্ট। সোনার চামচ মুখে নিয়ে না জন্মালেও 
পরশমূনি আমার হাতের মুঠোয়। যা ধরি তা সোন! 
হয়ে যায়| : 


ছ'মাস আমেরিকা 
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কথাটা সত্যি! 

তার মানে? ঠাট৷ করছো? 

না ঠাট৷ করবো কেন? 

দেখবে আমার সামনে তুমিও সোনা হয়ে যাবে। 
বলেই দু'হাতে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে অরুণাংশু | 
তারপর কানে কানে বলে, সোনা মেয়ে ৷ 

মুহুর্তে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় গাঁড়িট। ছিটকে পড়ে । 
অরুণাংশ্ত খেয়াল করেনি | পাশ দিয়ে একটা লরী 
যাচ্ছিল। 


একটা দিকে হেলে পড়ে মল্লিক] | ষ্টিয়ারিং ট।ঢুকে 


গেছে অরুণাংশুর গলার পাশ দিয়ে। 


প্রবর্তক 


OOO 





[ আশ্বিন, ১৩৮১ 











অরুণাংগু নেই এ কথা ভাবতে পারছে না অমরেশ। 
মলিকার দিকে চেয়ে নিজের চোখের জলকে সামলাতে 
পারে না। - 


বাড়ী এসে মানসীকে বলে জানো, অরুণাংশ্ত 


এক্‌ সিডেণ্টে মারা গেছে। ৷ 
ইস্‌ কেন এমন হোল-_আ্তনাদ করে ওঠে মানসী। 
অমবেশ. বলে আমিতো এটা চাইনি। কেন এমন 
Cale | | 
পিওন এসে একট। চিঠি দিয়ে গেল। 
চিঠিটা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে। অমরেশকে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার জন্ত মনোনীত কর! হয়েছে 
অমরেশের কাছে কাগজট! অর্থহীন মনে হয়। 


ভূত-ভবিষ্যৎ“ভৌতিক 
দীপক খাস্তগীর 


সাড়ে ৬ টায় সন্ধ্যে! একটু আগে ঝড়ও উঠেছিল। 
রাস্তার মাম cosa শীল লেন। সেখানে পচা-গলা 
নৰ্দমা থেকে একট| SAA গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়া য়, 
নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলতে হয় অনেক সময়]: 
তাই এখানে লোক চলাচল কম। ‘তাছাড়া খানকয়েক 
মাত্র বাড়ী নিয়ে এই গলি। দিনের বেলাও পুরানো 


কবরের ভেতরকার আবহাওয়া লেপ্টে থাকে 
এখানে | 
সে য| হোক হঠাৎ বাতিটা নিবে গেল। অবশ্য 


আমার একার নয়, চারধারে | লোড শেভিং জিন্দাবাদ | 
কোথায় কে যেন টেচিয়ে-মেচিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর দীর্ঘায়ু 
কামনা করলো । ভেসে এল কানের গোড়ায় । 

অগত্যা সামনের টেবিলে মোমবাতির আলোটাকে 
শিখণ্ডীর মত দীড় করিয়ে ঠায় বসে আছি! আলো 
জ্বলে উঠলে যদি দু'একজন এসে হাত CHAT) বেলার 
দিকেও চেম্বারে এসে বিশেষ একটা স্ৃৃবিধে হয়নি। 
অবশ্য এ-বেলার লক্ষণও যে খুব একটা ভাল তা নয়-- 


তবে এ যে কে যেন লিখে গিয়েছেন_“আশার ছলনে 
ভুলি.” | 

ইতিমধ্যে ঘড়ির, কাটা মিনিট কুড়ি এগিয়েছে | 
বোধ হয় সামান্য তন্দ্রা মত এসেছে । চটির শব্দে এক 
সময় কেটে গেল সে-ভাব | চোখ খুলে তরুণী দর্শন। 
অর্থাৎ বয়সটা সেরকমই--কুড়ি বাইশ | পরণে নীল 
শাড়ি। বাতি কিন্ত এখনও আসে নি। তবে মোম- 
বাতির আবছ! আলোতেও মেয়েটাকে কী রকম চেনা 
চেনা মনে হ’ল। কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক বুঝে 
উঠতে পারলাম না। জিজ্ঞেদ ক'রলাম-_-“আপনি নিশ্চয় 
হাত দেখাতে এসেছেন?” 

তরুণী ঘাড় নাড়লে| | 


হেসে বললাম--্প্রায় এক ঘণ্ট। বাতি নিবেছে_ 


একটু অপেক্ষ| করুন, মানে এই আলোতেতে| ঠিক দেখা 
যাবে ayy” 

- ও কিছু না ব'লে পাশের একখানা চেয়ারে বসে 
Peal! এই অবস্থায় আলোতেও লক্ষ্য ক'রলাম ওর 


হত্যা, কোন ATR সহ করা যায় A | 
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চোখ ছুটে! যেন অপ্রাভাবিক.রকম অ’লছিল। আসলে: 
ততক্ষণে আমাকে আবার সেই 'ভাবনাটাই ' পেয়ে 
" বসেছে কোথায় ত্েখেছি মেয়েটাকে ? 

হঠাৎ মনে প’ড়ে গেল, মাস তিনেক আগেকার এক 
সকালের কথা। . সেদিন এ-মেয়েটাই চেম্বারে এসেছিল 
হাত দেখাতে । নিয়মমাফিক নূতন মকেলের নাম্‌ 
‘ঠিকানা লিখে নিয়েহিলাম 1 “শিউলী মিত্ৰ, ২৩নং চৈতন্ত 
শীল লেন” অৰ্থাৎ এ গলির.শেষের দিকে থাকে। সেদিন 
. লক্ষ্য ক’রেছিলাম face ওঁর সিদুর। কিন্তু হাত 
দেখে বলেছিলাম--"খামীর সঙ্গে আপনার cot কিছুদিন 
ধরে বনিবনা হচ্ছে না, আর বিয়ে হয়েছে.তো বছর 
তিনেক”...ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই জ্যোতিষী, 
হিসাবে বকতে হ’ল ৷ শেষকালে বলেছিলাম-_-“আগামী 
তিনটি মাস. সময়টা আপনার GT মোটেও ভাল নয়-- 
, বিশেষ ক'রে এই তিনটি মাস আপনি একা কোনমতেই 
থাকবেন না। ' একা, থাকলে ক্ষতি: হতে পারে: 
এমন কি প্রাণহানি শর্ধস্ত-** 
_ ও' ব’লেছিল-_" arya স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এবাড়ীতে 
_ আর কেউ থাকে ন ।' ‘ওতো! সেই সকালে বেরোয়,. 
cata বাত 'দশটা-এগারটায়,। তাছাড়া ওর সঙ্গেও - 
আমার কথাবার্তা TH একসঙ্গে থেকেও আলাদ!।”? 

আমি অগত্যা ওকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী 
. যাবার উপদেশ দিক্কেহিলুম | 

পাঁচটা টাকা অমার হাতে তুলে দিয়ে যাবার সময় ' 
বলেছিল_“উপায় =*ন নেই, তাই করবো!” _,/ 

আসলে ওর হাতের. রেখায়" সেদিন দেখেছিলাম 
মেয়েটি মানসিক, বিক্কারে ভুগছে এবং আগামী তিন 
মাসের মধ্যে এই FAL ও আত্মহত্যা ATS ক’রতে 
পারে--তাই সব সমন্র কারো না কারে! সঙ্গে থাকতে. 
- বলেছিলাম । এসম কথা সোজাহ্বজি বলা জ্যোতিষের 
-/ নীতিবিরুদ্ধ__তাই ছুনিয়ে সাবধান করেছিলাম ওকে | 


UT জলজ্যান্ত মেয়েটাকে. -এ-মুহূর্তে হাত দুয়েক, 
তফাতে বসে থাকতে দেখে. বুঝলাম, হিসেবে আমার 
সেদিন তুলই হয়েছিনব-_ছুঃখ নয়, এতে বরং TRE ary. 
কারণ কুড়ি-বাই* বছরের একটি ফুলের কুঁড়ির আত্ম" 
জগতের 
. এখন ও দেখেছেইব কী. সবে তো শুরু।' 'রামধনুর 
সপ্তরঙের একটা | Wee হয়তো দেখা | হয়নি ওর 


ও আসার, পর তাক মিনিট পনের কাটলো । I নাঃ, 


+ 


"এখনও লোড, শেভিং পার্টিদের দয়া হয় নি। আমার 
' মধ্যে একটা উশখুসে ভাব, কারণটা স্বাভাবিক, আব 


আলোতে, এঅবৃস্বায় পাশে একজন , অপেক্ষারত তাই 
খানিকটা বিব্রতও বটে।' সে-ভাবটুকু কাটাতে টেবিলের 
ওপর থেকে ছারদিন আগেকার খবরের' কাগজটা তুলে 
নিলাম, অনিচ্ছাসত্বেই পণ্ড়তে পণ্ড়তে এক জায়গায় 
এসে চোখ RUB] আটকে CHT TT কয়েক সেকেণ্ড, 
তারপর কী ভেবে আমার: শরীরের, ভেতর থেকে 


' কাপুনি--লক্ষ্য ক'রলাদ ম্যালেরিয়া 'মতই. হাতছুটো 


কাপছে। মেরুদণ্ডে শির্শিরানি। গায়ের লোমগুলো 
যেন সজারুর কাটা | আমি কী কাগজের এ ছোট্ট খবর- 
টুকুই দেখছি__না'। তাহলে ? তাহলে ফ্যাকাশে চোখ- 


জোড়া নিয়ে, কোনদিকে তাকিয়ে আছি নিজেই জানি 


না | water আবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম । জামার 
ভেতরকার শরীর ধামে জবজবে । পিঠের দ্বাড়া থেকে 


ফোটা ফৌটা জল প্যান্টের cows পায়ের গোড়ালী 
" পৰ্যন্ত নেমে এসেছে, অনুভব ক’রলাম। সাহসী ব'লে 


আমার একটা FATA আছে বন্ধুমহলে | অথচ এ মুহূর্তে 
‘কী রকম যেন গুগ্গিয়ে উঠলাম আর ওভাবেই- এক সময় 
মাথা ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পণ্ড়লাম টেবিলের ওপর | | 
পড়তে প’ড়তেই বুঝি লক্ষ্য ক’রলাম, বেশ- কয়েকটা 
হাড়ের গিটলাগানো একটা: জিজ্ঞাসার চিহ্ন এইমাত্র 
বেরিয়ে গেল আমার ঘর ছেড়ে। হাতের কাগজ 
হাতেই ধরা রইল। মোমবাতি গেল বুজে ৷ ' অবকাশ 
হু'লনা কিছু জিজ্ঞেস করার। কারণ ততক্ষণে 


"সে চেতন| ব| সাহস কোনটাই আমার মধ্যে নেই। 


এঅবস্থায় কতক্ষণ টেবিলের ওপর উপুড় হ'য়ে 
পড়েছিলাম জানি না। স্বইচ.আগে থেকেই অন্ছিল_ ' 


একসময় বাতি জলে উঠতেই চোখ মেলে চাইলাম। 
আয়নায় লক্ষ্য করি নি, চোখজোড়! তখনও ফ্যাকাশে 
কি-না a 


মনে হল ভাতের কাগজখানায় ভেসে উঠেছে একটি 


'মুখ--গলায় দড়ির ফাশ ! সেই সেখানে লেখা, আছে-- 


“গৃতকাল মধ্যরাতে উত্তর ক’লকাতার চৈতন্ত শীল লেনে 


' শিউলী মিত্ৰ নামে কুড়ি-একুশ বছরের এক তরুণী গলায় 


ফাশ দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার কারণ. 
এখনও জানা যায় 'নি, পুলিশী cre , চ’লছে।” 


' কিন্তু এতক্ষণে ‘আমার মনে একটাই প্রশ্ন-কেন 


এসেছিল . এ অশরীরিণী--হাত দেখাতে, না কি 


অন্তকিছু.. ৰ 
6 





প্রার্থনার শক্তি ও কার্যকারিতা : | 
ইংরাজী সাপ্তাহিক. ই," পৃত্রিকা ( ১,৩,৭৪) প্ৰাৰ্থ- 
নার শক্তি ও কার্ষকারীতা বিষয়ে বিষদ আলোচনা.করে 


দেখিয়েছে, আর্ত হয়ে প্রার্থনা করলে অনেক ছুরারোগ্য.. 
নোবেল, 


এমনকি অসাধ্য রোগও নিরাময় হতে পারে | 
'প্রাইজ-প্রাণ্ত ডক্‌টর এলেক্রিস ক্যারেলের “The. Man 
Unknown’ গ্ৰন্থ হতে বহু উদ্ধৃতি দিয়া প্রার্থনার 
রোগারোগ্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছে। ডক্টর ক্যারেল 
লিখেছেন, “sometime it ০99 organic diseases 
- in few instants or a few days. ‘However i incom- 
; prehensible those phenomena may be.we are 
‘forced to admit their reality”, - The Bureau of 
Medical Testimony: (Lourdes) প্রার্থনার শক্তিতে 
. ২০০ অন্ধতা, TH, ঝ্যান্সার প্রভৃতি রোগ নিরাময় sate 


সংবাদ দিয়াছে.।- ডক্টর ক্যারেল মন্তব্য করেছেন,.আর্ড ' 


মানুষ কাতর ‘হয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছে, এবং 
ধশী xfer করুণাও পেয়েছে। এই. অতীন্দিয় 
ব্যাপারের Sty যাই হোক, এ প্রত্যক্ষ সত্য চিরন্তন 
কালেই ঘটবে |” 


Be ’ আমেৰিকার got প্রেসিডেন্ট অইসেন- - 


হাওয়ায়ের জীবনে সংঘটিত একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছৈ | আই- 


‘সেন হাঁওয়ারের: ১০ বৎসর বয়সে ‘তার পায়ে একটি . 


ঘা হরর এবং, কিছুদিনের মধ্যেই গ্যাংরিনে . পরিণত. 


হয়ে সমস্ত পাখানিকে বিষাক্ত করে তোলে । সার্জেনের , 
কেটে 


অনতিবিলম্বে 
পরদিন প্রত্যুষে 


ত 
_ বাদ দিবার 


পাখানিকে 
ব্যবস্থা হয়।- 


হাসপাতালে স্থানান্তরিত ' করার, বন্দোবস্ত হয়! সুদৰ্শন 


আইসেন্হাওয়ার পিতামাতা ও ভাইবোন সকলে- 
রই অত্যন্ত প্রিয় fam | এই তগবদ্বিশ্বাসী পরিবার সারা 
“ate আত্মসমাহিত চিত্তে এঁকাস্ভিক ভাবে রোগ নিরাম- 
. য়ের জন্ত,প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে-_কোথা দিয়ে রাত 

কেটে. গেছে তারও খেয়াল নাই। পরদিন প্রভাতে 


সম্পাদক: Hawi দত্ত Ad শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ 


সার্জেন এসে দেখেন সমস্ত পরিবার তন্ময় হয়ে প্রার্থনা 


রত। রোগী পরীক্ষা, করে সার্জেন বিন্ময়াতিভূত হয়ে 
মন্তব্য করেন “The boy is almost cured.” পা কেটে . 
বাদ দিবার আর প্রয়োজন হয় না। প্রার্থনার কার্য- . 


কারীতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না | 
রাশিয়ায় প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ ৪ .. 


কিছুদিন আগে লাম তাস্‌-এর খবরে প্রকাশ, সোতি- 
য় রাশিয়ার কাশ্যপ. ort (Caspian Sea) তীরে .. 
একটি প্রাচীন শহরের SITE খননের ফলে একটি প্রাচীন 


‘হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহাদির খেঁঁজ পাওয়া গেছে। প্রাচীন- 
কালে রাশিয়ার সংগে তারতের বাণিজ্যিক ও অন্তান্ম = 


সম্পর্ক ছিল বলে যে পণ্ডিতেরা ‘অনুমান করেন, উক্ত 
আবিষ্কার ও তথ্যের সত্যতাকে প্রমাণ করে। মধ্য. 


এশিয়ার ও দক্ষিণ পশ্চিম রাশিয়ার আজারবাইজান, 
'আর্মেনিয়া; বাক প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনকালে অনেক হিন্দু 


উপনিবেশ ও হিন্দু মন্দির ছিল।. স্বামী জগদীশ্বরানন্দের' 
‘Hiduism Outside India’ পুস্তকে জানা “যায়ঃ ae 


.অর্ধেনিয়া প্রদেশে এক সময় Fetal প্রচলিত ছিল I 
"ও সব স্থানের প্রাচীন মন্দির ও তজনালয়গুলির সংস্কার ' 


করিয়ে ও সব পুরাকীতিগুলি সংরক্ষণ করার জন্য 
রাশিয়ার গভর্ণযেণ্টের সংগে যোগাযোগ করা কর্তব্য |. 


লগুনে প্রবাসী ay সাহিত্য সন্মেলন ঃ 

পৃথিবীতে যত ATT SCR তার মধ্যে লণ্ডন সহরে : 
বাঙালী বাসিন্দা সবচেয়ে বেশী এবং, বাং লা, ভাষা৮:. 
সহিত্য, সংগীত, শিল্পের vote অধিক | সম্প্রতি লণ্ডনে -- 
স্থায়ী ও প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য সম্মেলন সাড়ম্বরে: 
অনুষ্ঠিত হয়! এই সম্মেলনের: উদ্বোধন করেন 
বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ, ‘আবদুস: স্বলতান- ie. 


সম্মেলনের, পৃষ্ঠপোষক অযৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক: 
জীতুষারকান্তি ঘোষ’ উপস্থিত থেকে ' এই. প্রচেষ্টাকে 
২১নং ক্যাখারিন 2B, লণ্ডন 
erate ২, সম্মেলনের স্থায়ী ঠিকানা'। আগামী বর্ষের 
“ey একট! কমিটিও সংগঠিত হয়। : | 


উৎসাহিত করেন:। 


কপ 


পরিচালক £ শ্রীরবি.কর. 


প্রবর্তক. পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী OB, 'কলিকাতা-১২ হুইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ. কৰ্তৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক" প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ০৮০ এ 55 সায় কৃতি | 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশ্বিন, ১৩৮৯ | ২৩৫ 
রর এ GDA GDA GPA pb 


1 
“আনন্দময়ীর শুভ ‘আগমনে, বাংলার ঘরে ঘরে বেজে টি aa” | | 


- এম্‌, চন্দ্র এণ্ড কোং 


বায ও TORTS Kd পরিবেশক : 


৪, ওয়েলেসলী OB, কলিকাতা- ১৩ 
1: পোষ্ট TH ৮৯২৩ ফোন £ ২৪৬৬২৩ oa oo ৯ . 
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নিকাৰ ওই 1; 


_ কুলিকাতা-৪ 





২৩৬ - | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--আশ্বিন, ১৩৮১ 





বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য তি | ১৪ 


_ রামকানাই মেডিক্যাল arr | 


১২৮৷১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 
| '_ পেটেণ্ট ওঁষধ 
সৰ্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী eae . LC 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 


' সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যরসহকারে-» সরবরাহ করা হইয়া থাকে । 


39 gonial ন 








CRTs ল্বিলিত্স aces ape আনসলান্ী 
' ভারতের বিভিন্ন প্ৰদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং, ts 
স্থটিং। আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে | 
৷ mace esas farsacatats erent 


x কা নাই যামিবীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ 


ae | ২১৩, মহাত্ম| গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাত1-৭ ৷ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 
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A BOON TO THE INDUSTRY 








* “ ELECTRICAL MOTOR ৷ DOUBLE ENDED-GRINDER . Ke 
ok POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 
MANUFACTURED BY: : টি 


| RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 | 
“ Phone ই Office (61-1715 Phone : Resi. 33. 2332 


ঢু হি রিং ee RO তর 
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কার্তিক ১৩৮১ 


৫৯ বর্ষ 


ব্-নবেম্বর ১৯৭৪ 











“পা ee 


{UNITED INDUSTRIAL 
৮ BANK LIMITED 
has the pleasure to announce 


INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 


" FIXED DEPOSITS 


AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 





DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
ঢ় PER ANNUM 
'.$ FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS .. 10% 
3 FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE 
‘ BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS ১৮9 ial 
i FOR DEPOSITS FOR | YEAR AND ABOVE om Gee 
| ‘BUT LESS THAN 3 YEARS ৮80 fod 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 1 YEAR a গত 
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 9 MONTHS .. 6% 
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 6 MONTHS .. 55% 








EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 

FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE ১1 
CONTACT: ম্ঞ্ট্‌ "4 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. - 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 












। K ৪--3174 / 8. 


নির্মাতা 3 
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 


“কে কলিকাতা- -৭০০ eee y ক 
FURNITURE | x 


For 
+ + + * 


HOUSEHOLD: OFFICE 
Sere oe * SCHOOL, 


DUNLODILLO 5৫০০৫" 8 








64. BIPIN BEHAR] GANGULY ST. CMl-12 (TNC. oF CEN TELA) 
' PHONE 3 34-3086 (SHOWROOM) © 24-1836 (WORKSHOP) ~ 


২ প্রবর্তক বিজ্ঞা পন-_কান্তিক, ১৩৮১ 


TH ৩৪০ ৩৭১১৯ 


PHONE: 35. mi নট 


ESTD. 1930 


“IESSORE COMB INDUSTRY CO. 


MANUFACTURERS OF 
‘JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC 
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উচ্চমান 3 বিশুদ্ধ আয়ের এষধের নির্ভরযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান 


(বাদক উযধানয়ুটাকা 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড £ £ ৰড়বাজার 


পরিচালক-_কৰিরাঁজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 

faotay, আয়ুর্বেদ শাল্জ্রী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওষধালয়ের ভূতপূর্ব্ব কৰ্ম্মসচিব ৷ 

। ৬9 । 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওুষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি: _ 
চ্যবনপ্ৰাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্ৰাক্ষারিষ্ট £ দশনসংস্কার চুর্ণ ঃ 
সারিবাগ্ভারিষ £ অশোঁকারিষ্ট ঃ ব্ৰাহ্মী স্বত (ছাত্রবন্ধু) ঃ মহাভূঙ্গরাজ তৈল । 
‘বিঃ দ্রঃ_-কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোল! হইয়াছে। 





Gopal Hosiery, টপ 








ৰু 


সূচাপত্ৰঃ BSF, ১৩৮১ 








শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো : প্রশস্তি Wer শ্রীমতিলাল ২৩৭ 
বেদমন্ত নিবন্ধ রেণুকণা ঘোষ | ২৩৮ 
সম্পাদকীয় শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ২৩৯ 
শ্রীমতিলালের অর্থ-চিন্তা প্রবন্ধ ভীস্পবোধ চক্রবর্তী ২৪৩ 
RE এবং ওরা দু'জন উপন্যাস স্টামাদাস দে ২৪৭ 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা প্ৰবন্ধ ডাঃ জ্যোতির্ময় গুপ্ত ২৫১ 
পাড়ার ছেলে-বণ্ট্‌ গল্প দীপেন রাহা ২৫৪ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনী ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ২৫৬ 
যোগ ' নিবন্ধ শ্ৰীফণীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬০ 
তেলাকুচ! ' নিবন্ধ শ্রীনির্সলকুমার সেনগুপ্ত ২৬১ 
আজও দিন শুরু হবে - , কবিতা শীভূপেক্রনাথ শীল ২৬৩ 
তৃষ্ণা ১১ কবিতা বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৬৩ 
ব্যবচ্ছেদ, AV, গবেষণা , কবিতা দীপ্তোপল রায় ২৬৩ 
"রামমোহন রায় "আলোচনা জীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬৪ 
সঙ্ব-সংবাদ বিবরণী রেণুকণা ঘোষ ২৬৫ 
সাময়িকী । -  - > ৰ: | "ৰ ২৬৯ 
প্রবৰ্ত্তক-এর নিয়মাবলী পরবর্তক-এর উপদেষ্ঠীমগ্ডলী 
প্রতিষ্ঠা-_-১৯১৫ | পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চল্ছে শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ ) 
অগ্রিযুগের এতিহৃবাহী, জীবন, সাহিত্য, ধর্ম ও = 

তি নিকিতা শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক) 

বৈশাখ থেকে বর্ধারভ | যে কোন মাস হতে গ্রাহক  জীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 


হওয়া চলে । দক্ষিণ|--সভাঁক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাক! | 


গঠনমূলক, গবেষণা ও স্জনধন্মী রচনা বাঞ্ছনীয় | 


পত্রোঙর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা 
ডাকটিকিট প্রেরিতব্য ! অনিবাৰ্য কারণে রচনা! হারিয়ে 
ৰা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে, কপি 
রেখে লেখা প্রেরিতব্য | 

প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচয়িতারই-- 
সম্পাদকের নহে। 


7 এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া 


হয় না। 
প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে 


পাঠানো হয়। 
_পরিচালক £ প্রবর্তক 


Hee বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী) 


সহযোগীতায় £ ্রীশ্ঠামা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ব্যবস্থাপনায় ঃ শ্রীনিতাই চক্রবর্তী 


পরিচালনায় : Gate কর 


সম্পাদক ঃ 
Rare দত্ত 
জীরাধারমণ চৌধুরী 


ৰ 


৪ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--কাত্তক, ১৩৮৯ 
| প্রবর্তক সাহিত্যসভ্ভার | 
॥ সত্বগুরু শ্রীমতিলাল ॥ ॥ সভ্বগুরু শ্রীমতিলাল ॥ 
জীবনের আলো ১ম ১২৫১ ২য়-_২*০০ 





শ্রীমদূভগবদগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড 3২-০০ 


ভারতের নবজন্ম (২য় সং) ২:৬০ 
বেদান্ত দর্শন (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড EN জগ টা (২য় সং) ৩৪০ 
জীবনসঙ্গিনী ( ৩য় সং) - ১০০০ | শ্রঅরুণচন্দ্র দত্ত | 
যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) _ ২৭৫০ অরবিন্দ মন্দিরে (ওয় সং) ৩:০০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৪র্থ সং) ২"০০ পাঁতঞ্জল যোগসুত্ৰ (৩য় সং) ৷ ০:৭৫ 
আত্মসমর্পণ যোগ (২য় সং) ২:০০ Light to Superlight 15.00, 
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকুঞ্জের দাম্পত্যজীবন (২য়) ২৫০ Message & Mission of 
তি সাধনায় ঙ্ঘশক্তি তি Prabartak Samgha 2°00 
জাতি সাধনায় সঙ্ঘ ৷৷ বিপ্লবী নগেজ্ৰকুমার গুহ্রায় ॥ 
উপাসনা মন্দিরে (পরিবদ্ধিত ২য় সং) ১ম ৫০০ রিচি জী: ভিলালি টা 
র তি - ১"০০ 
a (পরিবদ্ধিত ২য় সং) aa ৷ ১ 
AL ॥ লীইন্দুভূষণ রায় সঙ্কলিত ॥ 
শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ৬০০ a) ভিলা? জীৱনগভী 
| 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৫ ee eee aes, did 
৷ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ॥ 
জীবনযোগী গান্ধীজী < ২৫০ 
| , .. গুরুবাণী onto 
নারদীয় ভক্তিস্থত্র ১২৫ উপাসনা one 
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ | মিট [ প্রবর্তক সজ্ঘের নিত্যদিনের উপাসনা-পদ্ধতি। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) .২'৫০ ইহা সর্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিধিশেষে প্ৰযোজ্য ] ৷ 


বিঃ ভ্রঃ- প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্তক সঙ্বের সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাঁদের শতকর] ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। 
“প্রবর্তক পাবলিসার্স”--৬১, বিপিন বিহারী গাচুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ 


————— 





h*e222a 


Sis Gace fans আন্ৰশ্দল৷ 


_ -== ইন্দ্র'র === 
ও উত্কৃষ্ট দি বিশুদ্ধ Wor নোনৃতা খাবার 
@ নালন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ 
গ সারস দরবেশ ও ঘ্িতিদানা _ 
© সুপ্রাসিদ্ক ও বন্তখ্যাত বেলের মোৱববা 


বিক্রয়ার্থে সকল সময় মজুত থাকে I - 
৮৬ আমহার্ট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৯ ূ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন 2 ৩৫-১৩৮৩ ফোন 2 ৩৫-০৮০১ 

















ক্কান্তিক ; ১৩৮১ 
৮৯ বৰ্ষ ৭ম সংখ্যা 
মক্টোবর-নভেম্বর £ ১৯৭৪ 


প্রবর্তক 





জীবনের আলো! 


অহংক র ঈষ্বরদয়। লাভ না হইলে দূর হয় ati মানুষের চেষ্টা নিরৰ্থক | দয়া শুদ্ধ আধারে 
অবতরণ করে আধারের শুদ্ধি শক্তির সাধনায় হয়। শক্ত মাতৃশক্তি। আজ মায়ের চরণে আত্ম- 
নিবেদনের আহ্বান! সম্পূর্ণরূপে ভূনত হউক তোমার সবখানি। প্ৰণতি দয়াপ্রার্থীর প্রথম অনুষ্ঠান | 
প্রণাম কর TE ক্তিকে | MITT BY | প্রার্থনা কর। সতত করণ কর তুমি মায়ের সন্তান | বুদ্ধি 
হৃদয় প্রাণ দে” মাতৃপ্রসাদদে অভিষিক্ত নাহলে এইগুলি অনৰ্থ সৃষ্টি করে। অশান্তি উপদ্রব, অসন্তোষ 
প্রভৃতি গরল শরিবেশনে সৃষ্টিকে বিয়ক্ত করে তোলে। বুদ্ধি ভষ্ট, ক্ষেত্র a8, ব্যর্থ জীবন হইয়া মানুষ 
আত্মবাতী হয়। আত্মদানের মন্ত্র পূর্ণ না হলে প্রসাদ বিতরণ greet 
মহামাঘার পৃজা মন্দিরে অবনত শিরে উপবেশন কর। সে কত বড় সৌভাগ্য-ষে ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰিত হয় 
দেবতার ইচ্ছাহ । স্ব্ধাম, BPA স্বভাব আবিষ্কার করার দিব্য পথ তোমার সম্মুখে | মোঁহব্শতঃ 
বিমুখ হয়ো ন৷ ৷ পুনঃ পুনঃ দেবতার আয়ু: তোমায় feats ca অন্নপূর্ণা স্বয়ং স্বৰ্ণথালি হস্তে আবিভূৰ্তা। 
আসক্তির মত শক্র আর ছুটি নাই । নিরাসক্ত তও আাশীর্বাদভাজন হবে ।...যাঁরা আজি সন্তান্ব্রতী, তারাই 
are ভারতের স্বয়-নিশান হস্তে বাহির হবে দিগ্বিজয়ে। মাতৃ-চরণেই জীবের উৎসর্গ_তবেই শক্তিপৃত প্রাণ 
ভারতের মহিহ! রক্ষায় সমর্থ হয়। বিজয়ার শুভবাণী তার ভাঁগ্যেই উপস্থিত হয়--যে আজ vay 
হইয়া মায়ের বক্ষ ঝাঁপ দেয়। বার বার তাই আমার আহ্বান--হে বিশুদ্ধ প্রাণ বন্গ-নরনারী ! আত্মসমৰ্পণ 
যজ্ঞে আপনাদে- আহুতি দিয়া কৃতাৰ্থ হও । ষ'দ যুগের মানুষ হতে পার, তবে তোমাদের হাতে ভারতের 
প্রস্তানত্রয় ভগব-ন তুলে দেবেন। তোমার স্বকপোল কল্পিত ভাব ও ভাষার প্রয়োজন নাই। এ জাতির 
পূর্বসপ্চিত সম্প যোগ্যতা অভাবে কেহ বাবহার করে না। শ্ৰুতি, স্মৃতি, স্ঠায়-_এই প্রস্থানত্রয় ভারতের 
শুধু নয়, জগতেত্র জীবনবেদ। এই শাস্তত্রয় যদি অর্থগত কর, সংস্কৃতির জয় অবধারিত ।'''বাঙ্গালী চায় 
বিশ্বসাআ্রাজ্য | সংস্কৃতি দিয়েই বিশ্বসাআ্রাজা জয় করতে হবে | দেবী যদি ললাটে জয়পত্র বেঁধে না দেন--এ দুর্গম 
পথ কি আশ্রয় করিতে পারিবে? কত করুণার যে প্রয়োজন _কত Gay দয়ার বর্ষণ চাই ; নতুবা নূতন মেধা, 
নূতন হৃদি afer উঠিবে না । মনে রাখিও--“জ্ঞানাৎ মুক্তি” | সে কোন্‌ জ্ঞান? মাতৃজ্ঞান | ক্রমধ্যে মাতৃশক্তিকে 
ধারণ কর। মতৃজ্ঞানরূপ যে অমৃত-_তাহাতে অভিষিক্ত হও। বিজয়ার মহামৃত গ্রহণ করে এই মাতৃরাজ্য 
গঠনের ay ভতধারী হও-য়ে মহামাত্কা পশুশক্তিকে পদদলিত করে পশুরাজের উপর স্বমহিমায় 
অধিষ্ঠিতা | সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
| ( ১৯৩৮-এর ‘সজ্ঘবাণী’ হইতে ) 


বেদ মন্ত্র 


প্রথযোহষ্টকঃ| চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ | দশমং সৃক্তং॥ পঞ্চমী যষ্ঠী ae 
(মগ্ডলস্য ষট পঞ্চাশৎ সৃক্ষং) 


বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোহতিষিপো দিব আতাস্ু বৰ্হণা | 
্বর্মীল্হে যন্মদ ইন্দ্ৰ হৰ্য্যাহন্ব ত্রং নিরপামৌজ্জো অর্ণবং ॥ ৫ 
ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজস| পৃথিব্যা ইন্দ্রসদনেষু মাহিনঃ 

ত্বং সৃতম্যদে অরিণ! অপো বি বৃত্রস্ত সময়] পাস্যারুজঃ॥ ৬ 


অন্বয়--হে বর্হণা Aas! যৎ তিরঃ ধরুণং অচ্যুতং রজঃ fea: atety wis, যৎ মদে হর্ষ্যা 
্বন্মাল্‌হে Jae অহন্‌ অপাং অর্ণবং নিরৌজঃ ie 

হে ইন্দ্র ত্বং মাহিনঃ ওজস| fea: পৃথিব্যা সদনেষু ধরুণং ধিষ ; ত্বং স্নৃতস্তমদে at: অৱরিণ৷ Jaw 
সময় পাষ্য| WEF ॥৬ ৰ | 

ব্যাখ্য|--হে বৰ্হণ| ইন্দ্ৰ (হে শক্রহস্তা ইন্দ্ৰ ) যৎ (যদা-ঘখন ) তিরঃ (অধরুদ্ধ-কার দ্বার! ?-বৃত্রের 
-সায়ন) ধকণং (সকল প্রাণীজগতের জীবনধারক) অচ্যুভং (বিনাশরহিত) বজঃ (উদক, জল) 
দিবঃ (ছ্যলোক হইতে ) আতাস (আতা ইতি দিঙ্‌নাম--সায়ন। বিস্তৃত দিকসমূহের ata, সকল 
দিকে) ব্যতিষ্ঠিপঃ (বি-অভিষিপঃ | বিবিধ প্রকারে স্থাপন করা, বিতরণ করা) যৎ ( তৎ-_তখন ) মদে 
(সোমপানে ) Sari (হৃষ্ট হইয়া) স্বন্মীল্হে (মিল্হমিতি ধননাম। স্বঃ সুষ্ঠু গন্তব্যং মীল্হং ধনং যস্মিন্‌ 
তস্মিন্‌ সংগ্রামে_-সাগন। মীল্হং পদ ধননামে পঠিত হয়। AE গন্তব্য ধন যাহাতে ; সেইরূপ সংগ্রামে ) বৃত্রং 
(বৃত্রকে) ) অহন্‌ ( হনন করা, বধ কর!) অপাং অর্ণবং (সমুদ্রের ন্যায় জলপূৰ্ণ মেঘকে ) নিরৌজঃ (বর্ষণ জন্য 
অধোমুখ করা অর্থাৎ বৃষ্টির জলে ভূমি প্লাবিত করা ) ॥৫ 

হে ইন্দ্ৰ ত্বং মাহিনঃ (হে ইন্দ্রদেব আপনি মহতৃসম্পন্ন ) ওজস| (বলের দ্বারা, স্বকীয় তেজের দ্বার! ) 
fra: (ঘ্্যলোক হইতে) পৃথিব্যা (পৃথিবীর) সদনেষু (প্ৰদেশসমূহে ) ধরুণং ( জীবনধারক বৃষ্টি) ধিষে 
(স্থাপন করেন, দান করেন ) ত্বং VET (আপনি পরিশুদ্ধ সোমরসের) মদে ( আনন্দে, হর্ষে ) অপঃ (জলরাশি) 


অরিণ| (মেঘ হইতে নির্গত করেন ) বুত্রন্ত (বৃত্রের-_আররণাত্বক মেঘের ) সময়া (ধৃষ্টতা) পান্তা (পাষাণ দ্বার! 


বা শিলাদ্বার| ) ব্যরুজঃ (বি-অরুজঃ-_ বিশেষভাবে ধ্বংস করেন ) ॥৬ | 
__ সরলার্থ_হে শক্রহস্তা ses!) বৃত্রের দ্বারা আবরিভ প্রাণীজগতে Paw অক্ষয় জলরাশিকে 
wears হইতে বিস্তৃত দিকসমূহের সর্ধাত্রে আপনি যখন স্বাপন করেন, তখন সোমপানে BV হইয়া ধননিমিত 
সংগ্রামে আপনি বুত্রকে হনন করেন এবং সমুদ্রের ন্যায় জলপূৰ্ণ মেঘকে বর্ষণের GD অধোমুখ করেন অর্থাৎ বৃষ্টির 
জলে পৃথিবী প্লাবিত করেন- যার ফলে ayaa ধনধান্যে পূৰ্ণ হইয়া উঠেন ॥৫ 

হে ইন্দ্ৰদেব! আপনি মহতৃসম্পন্ন স্বকীয় তেজ্রে GIN দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর প্রদেশসমূহে জীবন- 
ধারক বুষ্টিদান করেন] উপাসকগণ দ্বার। প্রদত্ত অভিষব সোমরস পান করিয়া আপনি আনন্দিত চিত্তে 
জলরাশিকে মেঘ হইতে নির্গত করিয়া! দেন এবং বৃত্রের আবরণজনিত ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া শিলাদ্বারা বৃত্রকে 
বিশেষভাবে ধ্বংস করেন ॥৬ - 

মহাকবি কালিদাদ যেমন মেঘকে ' দৃতরূপে কল্পনা করিয়া মহাকাব্য রচনা করেন-_ভারতীয় খষি- 
মণ্ডলী তেমনি আকাশের থন-ঘটাচ্ছন্ন মেঘ, মেঘগর্জ্জন, বারিবর্মণ প্রভৃতি সবকিছুকেই অপরূপ ভাব ও ভাষায় 
র্ূপকাকারে বর্ণনা করেন। রূপক হইলেও ইহা নিছক কল্পনাবিলাস নহে-বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক সত্য। 
দুরহ বস্তুকে সহজবোধ্য করার জন্য গল্পাকারে বা দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপিত করা বড় কম প্রজ্ঞার পরিচয় 


নয়। আবার অন্তদিক দিয়। ইহা আধ্যাত্মিক সম্পদেও সম্পদশালী ৷ যেদিক দিয়াই গ্রহণ করা হউক-- _ 


বেদমন্ত্র আত্ম-উদ্বোধক। প্রজ্ঞাঁদৃষ্টির এক অভাবনীয় চিন্তাকৃহ্বম। যানবকল্যাণকামী খধিমণ্ডলী মানবের 
কল্যাণপ্রদ যাহা কিছু তাহাকেই দেবতান্ধপে বন্দন! করিয়াছেন । যাহা অকল্যাণের বস্তু তাহাই অসুর । 
“মাহষেরই মাঝে ্বরাহৃর’’--গব সময় মান্য তাহ] উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই মনুষ্যাতীত 
ধশীশক্তির শরণাপন্ন হইতে হয় ॥ 
দির . রেণুকণা ঘোষ 








অথাতঃ অহজিজ্ঞাসা। (৭) 

এযুগের ভপৎ"ভাবনা1, সমাজ-পরিবেশ, পরিস্থিতি 
ও জীবন-চাছিলা হইতে উদ্ভূত এই আর্থ চেতনা 
যুগপুরুষ শ্রীম তলালের কণ্ঠে প্রতিধবদিত হইয়াছে। 
জনমত eee অবহেলিত গণশক্তিকে সংহত ও 
স্বনিয়প্ত্রিত কৰিম একটা নিষ্কলুষ নবজাতির watz 
পত্তন করার ইঙ্গিতগর্ভতা বহন করে এই যুগ-জিগীর 
“অথাতঃ অর্থজজ্ঞাসা' | যুগ-দৰ্শন ও জীবন-সত্যের 
মর্যাদা ও 'যুগনংগতিসম্মত এই আর্থ ভূমিকাই ছিল 
প্রীমতিলালের ঘুগ-মিশন। শুদ্ধ ও সিদ্ধ, র্থভাবনায় 
তিনি ছিলেন উন্মাদ Gey বিভোর। সংক্ষেপে বলা 
যায় তার: মিন-ভাঁবনার অত্তঃশায়ী অভিপ্রায় ছিল 
অনর্থকরী অর্থস্ীচ। | 

ছুর্গোৎসক্রে সমাপ্তি পর্ব বিজয়! দশমী ' মহাপৃজান্তে 
মহামানবের 'হহামিলনের শুভক্ষণ! যে পূজার উৎসব- 
মাতামাতিতে আসে অবসাদ ও আত্বোপলন্ধির 
অবগুঃন সেই পৃজা অভাবাত্মক। শক্তিপূঙ্জায় শক্তি- 
সঞ্চারে আত্বান্লভূতির atte যদি না হয় তবে 
বুঝিতে হইবে পৃঙদ্জা হইয়াছে উপলক্ষ্য, মুখ্য ছিল 
উত্তেজন। যার ফলশ্রুতি অবসন্নতা আর আত্মবিস্ৃতি | 

সম্ঘগুরু শ্রীতিলালের নিকট শক্তি আরাধন। ছিল 
তাবাত্মক, লিত্যদিনের আন্ত ক্লান্ত জীবনের পরিপূরক 
_ছিল জীব:নর মহাপর্ব, মহাযজ্ঞ। তার কথা: 


“মহাপৃজায় ছে বিজয়িনী শক্তি উৎসর্গের ফলে মূর্ত হয়” 


সে শক্তি শুধু তোমার আমার জীবন নিয়ন্ত্ৰিত করে না, 
বিপুল বিচিত্র জাতীয় প্রাণশক্তিরও তাহ| নিয়ামক । 
ইহা এক অতু-বশীয় শক্তিবিজ্ঞান। মহাপূজার এই 
সনাতন শাশ্বত শক্তি-বিজ্ঞানে অভিষিক্ত হইয়া ক্ষুদ্ৰ হৃদয় 


মনের ধৰ্ম বিপৰ্ক্তজনে বিজয়ার aig বাজাইয়৷ জাতি এই ' 


নূতন অভিযানে বাহির হউক ” (শক্তিপূজা পুস্তক ) | 

এই শু নিজয়ার মাহেন্দ্ৰক্ষণে সজ্বগুরুজী নিখিল 
তারতবাসীবে আহ্বান জানাইয়াছেন, £ “জয় মা জননী 
জগদ্ধাত্ৰী Tea হে ভারতের নারীপুরুষ, সকল অন্তর 


কালিমা মুছিয়া নৃতন Bow কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও | 
এ ভারত দেবভূমি, ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, পৃজাতীর্থ সেই 
অনুভূতির সিদ্ধক্ষেত্র। তোমাদের জয়যাত্রা জগত্প্রাশে 
উৎসাহ-পুলক সৃজন করুক। মরণের অবসাদ ঘুচিয়া 
যাউক। জীবনের জয়গানে আকাশ মুখরিত কর।” 
-_(শক্তিপূজা পুস্তক ) | 

সঙ্ঘগুরুজীর ধমনী প্রাণ ও প্রতি রক্তবিন্দু ছিল 
একটা মহান মিশন-চেতনায় সতত উদ্যত Baqi যে 
কোন প্রতিকূল অবস্থায়ই নিরাশায় নিরুৎসাহে তিনি 
কখনও ভাঙ্গিয়া পড়েন নাইন! হইয়াছেন আশাতঙ্গ ৷ 
বিজয়ার বাসরে সঙ্বগুরুজী সঙ্ঘলভা-সভ্যাদের উদ্দ্ধ 
প্রাণ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন ঃ “আজ আর 
বর্তমানের কথা নয়। সে বেদনার গান গাহিয়া গা 
চলে না! আবার ছুটিতে হইবে অনাগতকে লক্ষ্য 
করিয়।। কর্মক্ষেত্রে জীবন রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্ছের 
ব্যাণ্ডি-পথে অভিযানও জীবনের অমোঘ দায়। অতএব 
চল উদীয়মান তরুণ। কুবেরের ধনভাগার লুঠনের' 
জয়গান তোল আকাশ বিদীর্ণ করিয়া। সংহতিব্দ্ধ 
হও। অবিবার নাসাপুটে শ্বাস-বিশ্রামহীন কর্ম ৷”-- 
( শক্তিপূজা পুস্তক-)। 

কিবেরের ধনভাণ্ডার ada করিয়া” অর্থে ব্যবসা- 


_ৰাণিজা-কাঁষ প্রভৃতিতে স্জনক্রী শ্রম ঢালিয়া স্বয়ভর 


হওয়া। তারই কথা “ফিলজফি আর জীবন যদি 
এক সুত্রে গ্রথিত না হয়, তেমন দাৰ্শনিকতা শৃকরবিষ্ট' | 
আমার সকল অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। স্বাঃত্ত 
শাসনের এই গোড়ার কথা যেন আমরা না ভুলি। 
তোমার উৎপন্ন (productive) শক্তি যদি না থাকে 
তোমার দুৰ্গতি কেউ নিবারণ করতে পারবে না1৮-- 
€(সঙ্ঘধাণী, ২ ৪৩৫ ) | 

ধর্মের নামে দিবানিদ্রা আর আলস্তে হাই তোলা, 
নিষ্ফল বন্ধ্যা তামস-জীবন সঙ্ঘগুরুজী ধামিকতার লক্ষণ 
বলিয়া মনে করিতেন ai) ধর্মের ভিত্তি সাত্বিকতা। 
সত্ব প্রকাশাত্বক, তমোবঞ্জিত নিরলস উদ্যত জীবনপ্রদ | 


[ কাত্তিকঃ ১৩৮১ 





অর্থ তিনি চাহিয়াছেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে চাহিয়াহেন নিঃস্বার্থ 
জীবন আর নিষ্কাম sf আত্মভোগের জন্য নয়, 
জগদ্ধিতায় যে অর্থ-সামর্থয তাহাই অমোঘ আর wad 
বঞ্রিত। অন্তথায় আসক্ত অর্থ হইবে অনৰ্থ ও 
বন্ধনের কারণ: তারই উক্তি £ “সম্ৰ’টের আসন অধিকার 
কর, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া যন্তের wy অনুগত হও। 
অস্তর তোমার বৈরাগ্যের গৈরিক রঞ্জিত, বাহিরে 
তোমার যোগ ও বিভূতি ৷ এইরূপ অসাধারণ জীবনের 
উপরই সজ্ঘ-ধর্মের প্ৰতিষ্ঠা ।৮--( সজ্ঘবাণী, ২২1৮ ২৯ ) | 


এখানে শ্রীমতিলালের বাস্তব ব্যবহারিক' বস্তুনিষ্ঠ 
ভীবনদর্শনের দিগর্শন মিলে । যন্ত-যন্ত্ৰীর ota ভগবানে 
@atfes আন্বগত্য। অন্তরে বিষয়-বৈরাগ্য অর্থাৎ 
অনাসক্তি আর বাহিরে যোগ-বিভূতির প্রকাশ । আত্ম- 
নিবেদিত নিত্যযুক্ত জীবাত্মার ইন্দ্ৰিফেরে প্রতি ছন্দে 
ভাগবত-বিভূতির প্রকাশ। নিরিক্ত্িয় ভগবান জীবের 
Sa মাধ্যমে তারই জগন্ম,তির রূপ দেখেন, রর্দ ভোগ 
করেন_-“ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্বলোকমহেশ্বরমূ্” | 
নিবিকল্প অতীন্ত্রিয় অদ্বৈত জ্ঞানমাত্রই নহেন, ভগবান 
ষড়ে্বর্যশালী- শ্রী, বিজয়, বিভূতি, এঁশ্বৰ্য বীর্য মাধূর্যমণ্ডিত 
ও বটে। বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের ‘সর্বকারণ কারণম্‌* সেই পরম 
ব্রন্মের বিশ্বস্থজন্ক্রেমে যে ত্ৰিবিধ--ব্ৰহ্থ (প্রকৃতিগত ), 
পরমাত্মা (জীবহৃদয়গত ) ও পরমার্থদাতা ভগবাঁনরূপে 
অ-ত্নপকাশ তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রকট রূপটিই সৰ্বোত্তম 
--বেদ, পুরাণ, শান্ত্রাদিতে যিনি পুরুষোত্তম বলিয়া 
কথিত। গীতায় উক্ত হইয়াছে পুরুষোত্তম তত্ব 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিগ্রহ-নিত্যে ও মর্ত্যে যথাক্রমে 
চিন্ময় ও মানুষীতনুতে লীলায়িত ৷ ভগবতত্বকে সর্থবিৎ 
এবং স্বভাবে পাওয়াটাই প্রাপ্তির পরিপূর্ণতা । ইহাই 
তাগবতত্ব এবং ভাগবত-জীবনবাদের তাত্বিক ভিত্তি । 
সঙ্গ্তরুজীর জীবনতত্ব, আত্মিক ও ব্যবহারিক দর্শন 
গীতার এই ভগবত্তৰ্বজ্যোতিপসিদ্ধান্ত ভিত্তিক । ভাবনার 
প্রচ্ছদ্পটে ইহা অংকিত না থাকিলে শ্রীমতলালের 
‘gaits: অর্থজিজ্ঞাসার' অবতারণা স্থূল অনাস্ত্িক 
জড়ধর্মী। মনে হইতে পারে। _ 


গ্রীমতিলালের অর্থজিজ্ঞাসার মধ্যে যে মানবধর্মী- 


তাঁর সংকেত বিদ্যমান তাহাঁও বস্তুতঃ ভাগবতধর্ম। 
পশ্চি:মর তথা যুরোপীয় রেনেসীর বা মার্কপীয় মানবতা- 
বোধের সঙ্গে পার্থক্য এখানেই, এই ধারণা বা 
বোধ স্বাতন্ত্র্যে। ভাগবতধর্মী মানবতাবাদ অখণ্ড 


atta আত্মার উপলদ্ধিগত একাত্নমতার উপর 


প্রতিষ্ঠিত। আপনবোধজনিত প্রেমে শুধু মানুষই নয় 
আব্ৰহ্মপ্তম্ভ Haag, বহু বৈচিত্রের মধ্যে ভারতের 
আবিষ্কৃত ওঁকাস্থত্র এখানে এই আত্মতত্ব বিধৃত । 
পশ্চিমী ধারণায় মানবতাবাদ খণ্ড বিচ্ছিন্ন মানুষের 
সমষ্টি মাত্র, পরস্ত ভারতীয় উপলদ্ধিতে মানবতাবাদ 
অপরিচ্ছিন্ন এক অখণ্ড একাত্বতায় আলিঙ্গিত। ভারতীয় 
সাম্যবাদের তত্বভিতি এই অধ্যাত্মবাদে। পরস্ত 
মার্কপীয় সমাজসাম্যে ব্যক্তিসন্ত৷-স্বাতন্ত্ত বিলুপ্ত । 
ব্যক্তসত্তা ও স্বত্ব থাকিলে ( যেমন গণতন্ত্রে) পূৰ্ণ সাম্য 
সম্ভবপর নয়। জড়বাদের এই বাষ্টি-সমষ্টি-সম্পর্কিত 
রিরোধের সামঞ্জস্ত সমাধান মিলে অধ্যাত্ম ভারতের 
বিশ্বচৈতন্তের ভূমিকায় | 

সক্ছগুরু প্রীমতিলালের যুগাবদান হইতেছে উপলদ্ধি- 
গত এই আত্মিক ভাবনাকে বাস্তব ব্যাবহারিক বস্তু 
তান্ত্রিক জীবনে অনুবাদ করার প্রযত্ব এবং এই উদ্দেশ্যেই 
অর্থপ্রসঙ্গ উত্থাপন বিজয়া দশমীতৈ যখন তিনি 
কুবেবের ধনভাণ্ডার লুঠনের জয়গান তোলার অনুজ্ঞ। 
দিয়াছেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে অনুশাসন -বাণীও উচ্চারণ 


করিয়াছেন, “এই কর্ম শরীর দিয়া নয়, আত্মার প্রগতিই 


দেহমনে স্পন্দন তুলে! এই স্ব-ভাব অপরিত্যজ্য ।”-- 


(শক্তিপৃঞ্জ৷ ) | 
আর একটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট ন| থাকিলে 
প্রবর্তক সঙ্ঘ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের  আলোকদিশারী 


সিদ্ধাচার্য ও সদৃগুরুর এই অর্থ লইয়| মাতামাতিতে 
ভ্রান্তি স্ষ্টি হইতে পারে। “অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাপা" 
ধ্বনি কেন তার মত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কে প্রতি- 
ধ্বনিত হইয়াছে তাহা তিনি নিজেই জানেন al তিনি 
হইয়াছেন মাধ্যম- যন্ত্রীর যন্ত্ৰ মাত্ৰ৷ বুদ্ধিগত-অহংকারিক 
যে এই অর্থপ্রপঙ্গ নহে. এ কথা তিনি বার বার ব্হুবায় 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ware সম্বন্ধে তার তাত্ত্বিক সত্য 


কান্তিক, ১৩৮১ ] 





ৰ সম্পাদকীয় 


২৪১ 








দর্শন হইতেছে £ “rafe—cq বিধির বিধান অকাট্য 
সনাতন, চিরযুগ ধরিয়া যাহা জগৎ গড়ে, ভাঙ্গে, 
ঈর্ষা করে তাহাই ভাৰত বিধান। বিধি মৃতিমান 
দেবতা । জগতের প্ৰন্ড শ্বাস, স্বষ্টির প্রতি অণু, 
জাবের প্রতি নিমেষটি ate কল্প-বিধূত। অনুকুল 
প্রতিকূল নিখিল ঘটনা-_অস্থরের ভ্ৰুকুটি, দেবতার প্রসন্ন 
মৃতি এই বিধি-কল্পেরই Sry ভঙ্গী :”--( শক্তিপৃজা)। 
সঙ্ঘগুরুজীর অর্থগুাণান ‘quis: অর্থজিজ্ঞাসা, 
বিশ্ববিধাতার এই wore বিধানের বহির্ভূত নয়। 
সচ্চপানন্দস্বরূপ ভতগব্গের বিশ্ববিধানের অলজ্ঘ্য 
নিয়মেই ভাঁগবতী চি তশক্তির ধ্বনিই তার কঠ 
প্ৰতিধ্বনিত হইয়াছে। এই প্রত্যয়ই শুধু নয়, উজ্জল 
উপলব্ধি ছিল বলিয়াই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিকুদ্ধে 
শ্রীমতিলাল এত নিঃহক্কোচ, এমন অভীঃ হইতে 
পারিয়াছেন। 
7? গীমতিলাল এই নেতুই চিরাচরিত গতাম্নগতিক 
ধর্মের অন্ধ আন্বগত্য- হকার করেন নাই |. ধৰ্মজীবন 
তার এঁকান্তিক কাম্য ডিন, কিন্তু সে জীবন অর্থ প্রত্যাশায় 
পরনির্ভরতার গ্রানিতে axa vy ন৷ হয়, ইহাই ছিল 
তার লক্ষ্য। ধর্মের eT বীর্ষ বিক্রম অর্থ ুষ্টিতে মূর্ত | 
এমন কি প্রধান ধর্মাঙ্গ সেবাকেও তিনি অভাবাত্মক 
মনে করিতেন | মানতিক বেদনাবোঁধ সত্বেও, অনুতৎপন্ন 
(unproductive) অর্থ তথ! দ্রব্যের বণ্টন-পরিবেশন 
মাধ্যম হওয়াটা স্ুষ্টিকে শ্রবৃদ্ধ করে ন|--না করে সার্থক ও 
Baty সেবাকে তিনি অগ্নিত করিয়াছিলেন 
স্থ্নশীলতায়। তার ধারণায় যড়বিধ ভগথুক্ত ভগবানের 
arta? বিভাসিত জগন্ম,তি ধরিত্রীকে স্বাস্থ yaa 
সচ্ছল সম্পদশালী কর-ক অক্ষমতা যে জীবনে সে জীবন 
পৃথিবীর বোঝাস্বরূপ। এইরূপ বন্ধ্যা জীবন ও জন্ম শুধু 
fer নয়, বার্থ ও 1াখিব adage) এই অফলপ্রসূ 
পল্লবগ্রাহী জীবনের পশু মত শুধু আহাৰ্য গ্রহণ ও শ্বাস 
ফেলার জন্য বাচার কোন মহিম। নাই, না আছে 
সার্থকতা | 
সঙ্বগুর শ্রীমতিলানের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন 
জার্মানমনীষী ফ্রেভারিক দি গ্রেট! তার কথা ছিল: 


“যিনি একটি শস্ত শীষের স্থলে ছুটি শীষ জন্মাতে পারেন 
সমাজকল্যাণে তার দান দেশের সমুদয় রাজনীতিবিদের 
চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান |” আর একজন জার্মান 
দার্শনিক কবি গোটের (ফাউষ্ট) মন্তব্য ঃ 

“এসেছে সময়, কমের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে| 

দেবতার চেয়ে মানুষী মহিমা অনেক বড় এ ভবে ৷” 

স্বজনশীল কর্মে জার্মান জাতি মানুষী-মহিমার প্রমাণ 
দিয়াছে। বার বার বিজিত বিধ্বস্ত হইয়াও বিজয়ীর 
উন্নতশির তার অবনমিত হয় নাই! এই একটি 
চারিত্রিক প্রাসাঁদগুণের অভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের 
আজ এই সৰ্বাত্মক নৈতিক age! | ইতিহাসের সাক্ষ্য 
এই যে, পরাধীনতার আঘাতে ভারতবর্ধের যে 
দিগ্বিগয়ী প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটে তাহার অভাব দৃষ্ট 
হয় স্বাধীনতার কালে। স্বাধীনতায় তার স্ব-এর 
স্বকীয় সম্পদ-মহিমার অনভিব্যক্তির কারণ সমষ্টিগত বাস্তব 
জাতীয় চেতনার অভাব ও ae মান্সের আত্মস্বাৰ্থ- 
কেন্দ্রিকতা। সঙ্ঘগুরুজী স্থজনশীল নিষ্কাম কর্মচেতনার 
মধ্য দিয়া জাতীয় চরিত্রের এই দুপ্রবেশ্য নিরদ্ধ।তায় 
আলোর aa আবিষ্কার করিতে প্রযত্ব কারয়াছেন। 
এবং এইজন্য তিনি স্বীয় জীবন Bree আত্মানুসন্ধী 
সন্ন্যাসী, প্রাচীন ভারতের aay এতিহের ধারক 
ও বাহক গুরুমণ্ডলী এবং পরহিতব্রতী ধর্মধবজীদের 
আহ্বান জান"ইয়াছেন| ভাবগত আত্মিক জীবন ও 
বস্ততাস্ত্রিক বাস্তব জীবনের মধ্যে এই আকাশ পাতাল 
পাৰ্থক্য, পরাধীনতা ও স্বাধীনতার মধো এই 
স্ববিরোধ, ভাব ও Wine জাগতিক জীবনে বৈষয়িক 
ব্যাপারে অসামঞ্জস্য যাহার ফলে দ্বাধীনতা-উত্তরকালে 
এত গুরু, আশ্রম, মঠ, প্রতিষ্ঠান এবং ইহাদের 


- অগণিত আশ্রিত অনুগতদের বিদ্যমানত! সত্বেও সর্বব্যাপ্ত 


জাতীয় অধঃপতনের নিয়গামী স্ৰোত অবরুদ্ধ হয় নাই-- 
না দেখা যাইতেছে রুখিয়া দীড়াইবার নৈতিক আত্মিক 
NNT) ব্যতিক্রম খাহার) তাহারা সংখ্যায় এত 
লঘিষ্ঠ ও নগণ্য যে ব্যক্তিগত জীবনের সংযত আচরণের 
বাহিরে প্রতিবাদের কঃ তুলিবার পক্ষে ভরসাহীন। 
ভাব ও বস্তুর মধ্যে অনাপোষী সামঞ্জস্য বিধানের, 





বিশেষ . ধৰ্মক্ষেত্রে, Gores 
অভিযান অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুগাবদান। এখানে উল্লেখ্য 


এই দুঃসাহসিক 


যে, 
মার্কস গুরুর দ্বান্দ্িক পদ্ধতি গ্রহণ করিলেও হেগেলের 
তত্বগত তাববাদকে পরিহার করেন এবং অনাত্মিক 
বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে গ্রহণ করেন। স্বাধীন 
ভারতবর্ষেও এই মার্কসীয় জড়বাদী প্রবণতা ক্রমশঃ 
প্রবলতার হইয়৷ উঠিতেছে। ইহা প্রতিরুদ্ধ না হইলে 
খণ্ডিত ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম গর্ব ও গৌরব অনতিদুর 
আগামীকালে উপেক্ষিত, অনাদৃত ম্লান ও কোণঠাসা 
হইয়া পড়িবার ষোল আনা সম্ভাবনা বিদ্যামান। 


আত্মিক ও বৈষয়িক জীবনে এমন অদামঞ্জস্ত আদি 


বৈদিক কৃতযুগে ছিল না। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাননুশীপন ও 
পাঠসমাপনাস্তে বিছ্ার্থীর বিদায়কালে আচার্য সংযত 
ও কল্যাণকর গার্হস্থ্য জীবনযাপনের যে সব অনুজ্ঞ। 
দিতেন তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিশ ‘অগ্নং বহু 
কুবাঁত’। 


অন্ন অর্থাৎ অর্থ ধনসম্পদকে বহুগুণ বৃদ্ধি 
করার অনুজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে অন্ুশাসনও ছিল 
প্রয়োজন।তিরিক্ত অন্ন সঞ্চয় না করার । এই অনাবশ্যিক 
অবৈধ সঞ্চয় হইবে পাপ ও চৌর্যাপরাধ | 


সঙ্বগুরুজী ভারতবর্ষের এই স্বাধীন সত্যযুগকে 
ফিরাইয়া আনিবারই প্রচেষ্টা aay আজীবন করিয়! 
গিশ্নাছেন । তারই জবানীতে উদাহরণ দিই: “আমরা 
দু'হাতে উপার্জন করব, অথচ আসক্তি থাকবে না। 
কাজ খুব কঠোর । ইহ্‌! অভিনব বলে হয়ত লোকের 
কাছে ধাৰ্মিক বলিয়া খ্যাতি পাবে না। আমাদের 
তা প্রয়োজন নাই । আমরা কৃষক হব, আমরা বড় বড় 


অনুরূপ ক্ষেত্রে হেগেলের দার্শনিক-শিষ্য কার্ল 


'অভিসিঞ্চিত হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। 


ব্যবসায়ী হব, আমরা পণ্যশালায় নৃতন নূতন সাম 
নিৰ্যাণ করে হাজার হাজার শ্রমজীবির অন্নের সংস্থা 
করে দিব। আমরা স্বাবলম্বী হব। এই পথ হছে 
ত্যাগ তপস্তায় জ্যোতিৰ্ময়। স্থির চিত্তে ইহা fr 
কর। হে সঙ্ঘের সাধক, এই অভিনব ধর্মপ্রাণ আ* 
কেউ জাগায় না।--এ ভার আমাদের । আমর 
আত্মতৃপ্তিতে কর্ম করি, আমাদের জন্য নয়, atafa 


_শ্রীভগবানের ay) আত্মার এই পরমতৃপ্তিই পৃথিবীকে 


অমৃতময় করবে ।৮--( সঙ্ঘবাণী, ৪.৪ ৩৫)। 
কাম-কাঞ্চনের সিদ্ধির উপর তিনি-নৃতন ভারত 
রচনার স্বপ্ন, দেখিয়াছিলেন। তার উপলব্ধি : “ধর্মের 
স্বরূপ চতুর্বণে পূর্ণ প্রকাশ নয়। চাই পঞ্চম পুরুষার্থ_ 
ert ও মাধূর্ষের সমাবেশ । ষড়ৈশ্বর্য ভগবিশ্িষ্ট ভবিষু 
ভারতের মূর্তি যে বিশ্বকর্মা স্থষ্টি করিবেন তাহারই 
স্থচন| সঙ্গীত ধরিয়াছি। এই মহাকীর্তনে তোমর' 
নিঃসংশয়ে অন্থয়াশূন্য হইয়া যোগ দাও। এস আসগর 
ভারতে নৃতনকে প্রণয়ন করি।”---( সঙ্ঘবাণী, ১1৮ ৩৫) 
মহাপৃজ্গান্তে আমর! প্রবর্তকের পাঠকপাঠিকা, পৃষ্ঠ" 
পোষক, বিজ্ঞাপনদাত!, সজ্জন সুহৃদ অনুরাগী অননুরাগী 
সকলকে ৬ব্জিয়ার প্রেম প্ৰীতি শুভেচ্ছা ও ইষ্ট 
আভাষণ জ্ঞাপনান্তে পরমকারুণিক মঙ্জলময়ের নিকট 
প্রার্থন৷ করি, সবাই যেন নিত্যদিনের gsi, ভেদ- 
বিভেদ-দ্বেষ-বিদ্বেষের উপরে উঠিয়া আত্মার অমুতরসে 
.আরও বিনম্ৰ 
নিবেদন জানাইব, ভারতবাসী বিশেষ বাঙালী অখণ্ড 
প্রাথজ্যোতির দিশা ধরিয়া প্রবর্তকের প্রাণপুরুষ 
মহামানব মতিলালের নব ভারত প্রণয়নের মহাসংকীর্তনে 
অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য ATS করেন | 
_শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 
পপি 


মি 


ভ্রম তলা লের অথ।চপণ্ড। 
শ্রীমুবোধ চক্রবর্তী 


অর্থ এমন একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা দিয়ে ফসল 
ধলানো যায়, আগাছা সৃষ্টি করা যায়, বিষবৃক্ষ রোপণ 


শরাঁযায়, আবার অমৃতের সন্ধানও CHET! যায়| অর্থাৎ : 


ঘর্থের মাধ্যমে সধাজকল্যাণ বা ধ্বংসের কাজ অবাধে 
“fara যাওয়া যায় ! কিন্তু অর্থের নিজস্ব কেন কার্য- 
শ্রী ক্ষমতা নেই, নিজে সৃষ্টি বা ধ্বংস কিছুই করতে 
“ica না--অর্থ সমাজ বা ব্যক্তির হাতের অস্ত্ৰ মাত্ৰ | 
»এ অর্থ ব্যক্তি বা সমষ্টির বুদ্ধি ও মানসিকতা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
॥৪ প্রয়োগ হয়ে থাকে | ব্যক্তি যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয় 
চল্টাহলে শুভকাজেই অর্থ নিয়োগ করা যায়। কিন্ত 
mae বুদ্ধির কাছে অর্থ একটি মারাত্মক অস্ত্ৰ। সে 
শ্মাপন স্বার্থে এ aad ব্যবহার করে সমাজ, দেশ ও 
জাতির সর্বনাশ করে। 
ভারতবর্ষ এ অণুত বুদ্ধির দুষ্টচক্রের চক্রান্তে 
শ্রর্বনাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে । সামাজিক ক্ষমতা, 
শ্গম্পদ ও অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের হাতের বন্দী! ধন- 
হবৈষমায এমন পর্যায়ে পৌচেছে যে, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ভারসাম্য ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়েছে ৷. 
কিন্তু এ দেশে ভারপাম্যহীন সামাজিক অবস্থা রাতা- 
রাতি গজিয়ে ওঠেনি । পরাধীন ভাবতে ইংরাজের 
স্বার্থে এ দেশের সুপ্রাচীন অর্থনৈতিক কর্মবিভাগকে 
ভেঙ্গে ফেলে অবাধ শোষণের সুযোগ এনে দেওয়া হয়। 
সে কর্ম বিতাগ এতই সুদৃঢ় ছিল যে, একে অপরের বৃত্তির 
উপর হস্তক্ষেপ করতে পারতো al | অপরের মুখের রুটি 
ছিনিয়ে নেবার সুযোগ আদৌ ছিল ati এমন কি 
রাঁজশক্তিও সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। 
তখন ধনটৈষম্য থাকলেও আধিক নিরাপত্তা সমাজ- 
জীবনে অটুট ছিল। আজকের অবাধ শোষণের স্বযোগ 
তৎকালীন ভারতীয় কর্মবিভাগের সামাজিক অবস্থায় 
কোনদিনই থাকে নি | 
কিন্তু প্রাচীন ভারতের কর্মবিভাগ কেবল একটি 
wifes কাঠামোর উপর দাড়িয়ে ছিল ন| । এর ভিত্তি- 
ভূমি ছিল জীবন-দর্শন। একটা স্বস্থ. সবল উন্নত 
জাতি গঠন করার প্রেরণায় এ কর্মবিভাঁগ | এ কর্ম- 


বিভাগের মূল উৎস আধ্যাত্মিক চেতন|| মানুষের 
পরিপূর্ণ বিকাশের, মানবতা স্ফরণের, সমাঁজবোধের 
উন্মেষ ঘটাবার জন্তু বিবিধ সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিধির 
মধ্যে কর্মবিভাগ একটি শক্তিশালী প্রথা। ব্ৰাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এ চারটি স্তম্ভের উপর স্থূল সমাজ- 
জীবন দড়িয়ে ছিল। এ স্থল সমাজকে শক্তি দিয়েছে, 
সামঞ্জস্ত বিধান করেছে, অন্যায় অত্যাচার থেকে আত্ম" 
রক্ষা করার প্রেরণা দিয়েছে জীবন-দর্শন-উৎসারিত 
মানবতা বোধ। | 

মানবতা একটি গভীর ভাব | এ ভাব থেকেই আসে 
ভাবসাম্য। এ ভাবসাম্যকে সামাজিক স্থল সাম, 
ব্যবহারিক সাম্যে রপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে. এ 
দেশে। ব্যক্তিজীবনে ভাবসাম্য যতই শক্তিশালী 
হোক না কেন, সমষ্টি জীবনে তা প্রবাহিত কর! সহজ 


লয়| সমাজকে মানবতার ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত রাখার 


জন্য এ দেশের মনীষীরা সমাজ-পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা 
প্রথা প্রয়োগ করেছিলেন। সে প্রথাটি ভারতীয় 
সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে শক্তি দিয়েছে, সামঞ্জস্ত বিধান 
করেছে, বিভিন্নতার মধ্যে এক্য সাধন করেছে, মানবিক 
গুণ বিকাঁশের সাহায্য করেছে। 

ধর্ম ছিল এ সামঞ্জদ্যের মূল ভিত্তি। তখন জীবন- 
বোধেব এক ব্যাপক ভিত্তির উপর দীড়িয়েছিল ধর্মবোধ। 
কিন্তু কালক্রমে ধর্মকে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা 
হয়। ফলে ধীরে ধীরে সমাজে অন্ধকার নেমে আসে, 
অমানবিক চিন্তাজ্সোত ও কৰ্মপদ্ধতি লোনা জলের মত 
অন্প্রবেশ করে মানবিক ফসলগুলি ধ্বংস করে দিতে 
থাকে। 

_অমাজজীবনে যেমন চারটি কর্ম বিভাগ ছিল, তেমনি 
ব্যক্তিজীবনেও ছিল চারটি ভাবনা_ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ। এ চারটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত | কোন 
একটি বর্জন করলে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। ব্যক্তির 
বিকাশের ক্ষেত্রে এ চারটি বিষয় অপরিহার্য । এ চার-এর 
অনুশীলন না করলে ব্যক্তিও সামাজিক স্বীকৃতি পেতো 
a) কিন্তু অন্ধকার যুগে সামন্ত হারিয়ে সমাজ 
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অবক্ষয়ের পথে দ্ৰুত এগিয়ে যায়, প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে 
আসে। তবু সামাজিক কাঠামোটা টিকে ছিলো কোন 


রকমে; ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আঘাতে তা 
একেবারেই চেঙ্গে পড়ে । এ ভাঙ্গা সুপ থেকে প্রাণশক্তি 
আহরণ করে ভাবত জাতীয়তার নবজাঁগরণের স্থষ্টি। 

রাজা রামমোহন রায় ভারতের হীনমন্তত] ও 
কুসংস্কার মুক্ত করার প্রয়াস করলেন, স্বামী বিবেকানন্দ 
দেশপ্রেমের হুর্বার আত বইয়ে দিলেন | ঘুমন্ত জাতিকে 
অভীমন্ত্রে দীক্ষিত করে সমগ্র ভারতে ভাঁব-বিপ্রব we 
করলেন। বঙ্কিমগন্দ্রের সাহিত্যপাধনায় ধর্ম ও দেশ 
অভিন্নরূপে আত্ম প্রকাশ করলো । তারই ফলে এক 
দুর্জয় দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদলের আবিৰ্ভাব! ধর্মের 
সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সমষ্টির ভাবনায় প্রাণ বিসর্জন 
দিতে মুবশক্তি এগিয়ে আসেন, চিস্তানায়ক ও কর্ম- 
বীরের মিছিল লেগে যায়। 
জাতীয়তাই ধর্ম, ধর্মই জাতীয়তা-_-এই yay প্রচার 
করেন শ্রী্রবিন্দ। তিনি আধ্যাত্মিক রাজনীতিক 
ভাবধারাকে মুর করেন দিনের পর দিন লেখনী 
চালিয়ে। দিকে দিকে বিপ্লাবীদের গুপ্ত সংগঠন গড়ে 
ওঠে। চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের প্র।ণপুরুষ শ্রীমতিলাল 
রায়ও ছিলেন হ্বদেশপ্রেমিক বিপ্নবী। দেশের স্বাধীনতাই 
ছিল তার জীবনের মূল সাধনা | 

তৎকালীন বিপ্লবী ভাবধারা জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি 
ইতিহাস ধৰ্ম ও আধ্যাত্মিকত! থেকে অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছে । ভারতের যে একটি বিশিষ্ট ভাব আছে, একটি 
পরিপূর্ণ মানবতার উপলব্ধি আছে তা বিপ্লবীদের গভীর 
তম্ময়তায় ধরা পড়েছে । বিপ্রবীগণ ভারতের ভাব- 
জগতের কেন্দ্রবিন্দু হতে রস সংগ্রহ করে THA 
হয়েছেন। সে ভাবকেন্দ্র থেকেই এসেছে ত্যাগের মন্ত, 
সৰ্বস্ব বিসর্জন দেওয়ার অন্বপ্ৰেরণ|। 

বাংলায় কর্মপাঁধনার এক ব্যাপক প্রয়াস সরু হলো 
তখন । আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় দেশের যুবকদের উদ্ব,দ্ধ 
করলেন অর্থসাধনার কাজে আত্মনিয়োগ করতে | 
কেবল বিদেশী শাসনযুক্ত দেশ হলেই চলবে না, সে সঙ্গে 
চাই শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য আধুনিক অর্থনীতিতে একটি 


অনওক 





[ কওক, ১৩৮% 


স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি। মহান বিপ্লবীনায়ক সুভাষচত্ৰৰ 
বস্তু ভারতের জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্ৰস্তুত 
করেলন । মহাত্ন গান্ধী চরকা ও গ্রামীণ অর্থনীতিক্স 
উন্নতিকল্পে আন্দোলন চালালেন। আর চন্দননগরের 


বিপ্লবী প্রীঘতিলাল রায় প্রতিঠিত করলেন প্রবর্তক সংঘ 


এক নতুন চিন্ত ও কৰ্মপদ্ধতি নিয়ে। দেশষয় যে অর্থ 
সাধনার. এক স্বতঃস্ফুৰ্ত প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তারই 
বিকাশ ও প্রকাশ মতিলালের চিস্তাধারায়। তিনি 
অর্থকে ভারতীয় চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে 
সাম্যবাদী জীবনধারার প্রবর্তন করলেন প্রবর্তক সংঘে! 
প্রবর্তক সংঘ ও অর্থসাধনা ৪ 

শ্রীমতিলাল রায় মূলতঃ বিপ্লবী। প্রবর্তক সংঘ এ 
বিপ্লবী চিন্তাধারার এক অভিনব ফসল। চিরাচরিত 
প্রথা অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি ৷ . শ্ীমতি- 
লালের বিশুদ্ধ বৈপ্লবিক প্রজ্ঞায় সমাজজীবনে অর্থের 
গুরুত্ব যে অপরিপীম তা ধরা পড়েছে। তাই তিনি 
দ্বিধাহীন কে বোষণ| করেছেন £ “অর্থ শক্তির fies 
Mics উদ্ধার করে। কাজেই নিরাক্ত ঈশ্বরঘুক্ 
পুরুষের ইহ] সাধ্য । অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই বীরদের 
অ'হ্বান. করি etal পরিপূর্ণ সন্তোষ, পরিপূর্ণ আনন্দের 
বিগ্রহ ৷ নিজের অভাব ও দৈন্য থাকলে অর্থসাধনার 
ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হবে। যাদের অর্থে আকাঙ্ক| আছে, 
ভগবানে হৃদয় তুলে দিয়ে অভেদ অস্থভূতি হয়নি, তাদের 
দ্বারা এ অভিনব কর্ম সিদ্ধ হবে না। এই উপলব্ধি হলে 
কি উন্মাদন!, কি অপূর্ব শক্তির সাধন-মু্তে প্রকাশ হয় তা 
অনির্বচনীয়।” | 

ভারতের অন্ধকার যুগে অর্থকে অনর্থ মনে করে ধর্ম- 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এ 
চিন্তাধারা সমাজজীবনে অনুপ্রবেশ করে ব্যাপকতাবে। 
ফলে স্থূল সামাজিক কাঠামে! দুৰ্বল হয়ে ধৰ্মপাধনার 
সমষ্টিগৃত বিশুদ্ধ প্রবণতা হারিয়ে যায়। সে সৰ্দে 
মানবিক গুণগুলি ধীরে ধীরে কর্পুরের মত উবে যেতে 
থাকে। অর্থকে বৰ্জন করে বা এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত 
জীবনে মোক্ষলাতের সহজ পথ হতে পারে, ব্যক্তি 
মানবিক উপলব্ধির শেষ সীমায় পৌছতে পারে কিন্তু 











কান্তিক, ১৩৮১ ] শ্রীমতিলালের অর্থচিন্তা ২৪৫ 
অর্থহীন সমাজ সমস্ত সৃজনশক্তি হারিয়ে দাঁসজাঁতিতে এসেছে। সমষ্টির কল্যাণের জন্তু অর্থ চাই। তার 


পরিণত হয়। আতুবিশ্বাস হারিয়ে একেবারে পশুর 
শবে নেমে যায়। = 

অৰ্থ পণুত্ব থেকে মানবতায় উন্নীত করার অন্যতম 
শক্তিশালী মাধ্যম । তাই শ্রীমতিলাল সাহসের সঙ্গে 
তপোবনের খধির ac উচ্চারণ করেছেন £ অর্থ শক্তির 
বিশুদ্ধ বীর্যকে উদ্ধার করে] 

ধর্ম জীবনভিত্তি- সাধনা! ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
শিক্ষার ধার! সবই জীবন-নির্ভর | জীবনের বহুমুখী 
দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ না হলে মানবিক গুণ wa হয়ে 
থাকে। তাই এ দেশের ধর্মসাধনার ক্ষেত্র ছিল 1% 
পরিবার, সমষ্টি জীবন | 

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে পরিবারভিত্তিক সভ্যতাই গড়ে 
উঠেছিল। সুস্থ সবল মানবিক গুণ ও সামাজিক চেতনা- 
সম্পন্ন পরিবারই ছিল আবদর্শস্বানীয়। শ্রীতিলাল রায় 
_ 28 ও সন্ন্যাসী । আধ্যাত্মিক বা ধৰ্মদাধনার জন্য 
থাকে গৃহ ত্যাগ করত হয়নি, স্ত্রীকেও বর্জন করতে হয় 
নি। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় শিক্ষায় 
গভীরভাবে বুঝেছেন যে, কোন কিছুই বর্জন করার 
প্রয়োজন নেই। জ্্ববনের সবকিছু বৃহতের সঙ্গে যুক্ত 
থাকলে সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হয়ে যায়--জীবন ছোট 
গণ্তী অতিক্রম করে হহৎ হয়ে যায়। তাই শ্রীমতিলালের 
কাছে অর্থসাধন! আধ্যাত্মিক সাধনারই একটি অঙ্গ ৷ 
এতিহাসিক বিশ্লেবণ ও আধ্যাত্মিক উপলদ্ধিতে তিনি 
বুঝেছেন যে, ভারত অর্থসাধনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে 
বলেই সমষ্টি জীবনে BATS চেতন! জাগ্রত হচ্ছে না। 

কিন্তু শ্রীযতিলাঃলর অর্থসাধনার মন্ত্র অযোগ্য 
লোকের জন্য AT) এ মন্ত্র ধারণ করার যোগ্যতা অজ'ন 
করা চাই । দেশ সমাজ জাতি ও মানবতার জন্তু সর্বস্ব 
_ বিসর্জন দেওয়ার মত বিশুদ্ধ চরিত্র চাই। অর্থাৎ সর্ব- 
_ শ্দাধারণের গ্রহণীয় একটি ভাব ও কর্মপন্থা নয়। নতুন 
পদ্ধতি প্রয়োগ Fra অগ্রগামী দল প্রবর্তক সংঘ। 
অল্প লোকের ত্যাগ ও কর্মসাধনায় দেশ জেগে উঠবে, 
সঠিক কর্মপন্থা! গ্রহণ করবে | 

শ্রীরায়ের অর্থচিত্তা 

২ | 


সামাজিক বোধ থেকেই 


সমাজদর্শনটিও উপলব্ধ সত্যের একটি কল্যাণকর রূপ | 
এ বিশ্বে যে অখণ্ড প্রাণিশক্তির অনন্ত লীল| চলছে তা 
সমাজে পরিশুদ্ধরূপে প্রয়োগ করা চাই৷ নিঃস্বার্থ 
কর্মযজ্ঞই প্রাণশক্তি পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি। তাঁর 
ভাষায় ধর্ম যদি মহাপ্রাণরপে রপায়িত না হয় ত! 
হলে সে ধৰ্ম্ম বীৰ্ষহীন ! এ প্ৰাণন্নপায়ণের মাধ্যম হচ্ছে 
অৰ্থপাধন| ৷ 

শ্রীমতিলালের চিন্তাধারাঁয় সমষ্টি ও ব্যক্তির সম্পর্ক 
অভিন্ন । ব্যক্তি সমষ্টির জন্ত আত্বে(ৎসর্গ করেই সার্থক | 
সমষ্টি সার্থক হলে ব্যক্তি স্বভাবতঃই সার্থক। ব্যক্তি ও 
সমষ্টির এ এক অভিন্ন উপলব্ধি । এ উপলব্ধি থেকেই 
ভারতীয় সাম্যবাদের চিন্তা। নেতাজী সমষ্টি উপলব্ধ 
চেতনার উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় সাম্যবাদের কথ! 
ঘোষণা করেছেন। নেতাজী স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, 
আমাদের সমাজবাদ কার্ল মার্সের পুথি থেকে জন্ম নেয় 
নি। ভারতীয় চিন্তাধারা ও ওতিহে তার উৎস নিহিত, 
রয়েছে। শ্রীমতিলাল সে উৎসের সন্ধান পেয়ে সীমিত 
গণ্ডীর মধ্যে অর্থসাধনার এক বিস্ময়কর পদ্ধতি অবলম্বন 
করেন | . 

ভিক্ষা নয়? সাধারণতঃ ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর দানের উপর বেঁচে থাকে। এ 
টাদা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান যুগে সামাজিক মর্যাদা ও 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক 
পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষাঁয়ই বলেন যে, এসব সঙ্ঘ ব| আশ্রম 
লোক ঠকাবার প্রতিষ্ঠান। কারণ অনুপাঞ্জিত অর্থে 
এদের জীবন ধারণ করতে হয়। 

শ্রীমতিলালের কাছে অনুপা্জিত অর্থভোগ ধর্ম- . 
বহিভূৰ'ত ও সমাজ সেবার পরিপন্থী। অন্থপাঁজিত অর্থে 
মানুষ সহজেই আদৰ্শচ্যুত হয়ে কায়েমি স্বার্থের 
পরিপোষক হয়ে যাঁয়। বহু প্রতিষ্ঠান বৃহৎ দান গ্রহণ 
করে আদৰ্শচ্যুত হয়ে সমাজের বৃহত্তম অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে ধনীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে | 

অপরের অনুগ্রহে কোন প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ আদর্শ ও 
কর্মপন্থা বজায় রাখ! সম্ভব নয়। তাছাড়া অর্থসাধনাঁর 


২৪৬ 


প্রবর্তক 


- [ কান্তিক, ১৩৮৯ 








মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত শ্রীরায় সংঘ-সম্তানদের অর্থ 
উপার্জনের নির্দেশ দেন | সমপিত মনপ্রাণ সন্তানগণ 
এক বিস্ময়কর নিপুণতায় অর্থসাঁধনার দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। 
উপাঞ্জিত অর্থ ভিক্ষার চেয়ে শক্তিশালী ও পবিত্র । কিন্ত 


সে অর্থ উপার্জনকারীর ভোগের জয় নয়--সংঘ ও. 


জনকল্যাণের জন্ত | । 

সংঘের জীবনযাত্রাও সাম্যের আদর্শে পরিচালিত" 
প্রয়োজনভিত্তিক তোগ ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম। এ 
কর্মপ্রচেষ্টায় আইন-কানুনের জবরদস্তি নেই, আছে 
স্বেচ্ছায় শ্রমদানের স্বতঃস্ফৰ্ত ইচ্ছা । এ স্বেচ্ছাকৃত 
শ্রমদান প্রাণশক্তিকে পরিশুদ্ধ করার একটি অন্যতম 
কৌশল | 

সংঘ সাম্য? মার্কসীয় চিন্তাধারার ব্যবহারিক 
সাম্যের পরিপূর্ণ রূপ প্রবর্তক সংঘে ম্পষ্ট। এখানে আথিক 
বৈষম্য নেই, ছোট বড় প্রশ্নও অবান্তর, চিন্তা ও কর্মে সহজ 
স্বাভাবিক সাম্য। কিন্তু এ সাম্য মার্কপীয় দর্শনভিত্তিক 
নয়--একেবারে বিপরীত দর্শন ও অর্থনীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সে দর্শন এসেছে অখণ্ড সাম্যভাবন| 
উৎসারিত আত্মিক প্রেমভূমি থেকে। এ প্রেমের 
উপলব্ধি জীবনবহির্ভূত নয়--জঁীবনেরই একটি উন্নত 
বাস্তব দিক। বিশুদ্ধ প্রেম মানবজীবনের বাস্তব সত্য | 
প্রবর্তক সংঘ সাম্য এ প্রেম-বাস্তবতার উপরই প্ৰতিষ্ঠিত । 
প্রেমভিত্তিক সাম্যই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রেম মানব- 
জীবনের স্বাভাবিক ধিকাশ হলেও সামাজিক বৈষম্যের 
ফলে স্বাভাবিকর্ূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না! 
সেজন্য সামাজিক স্কুল সাম্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাম্যের 
সামিগুস্ত বিধান করা প্রয়োজন | কেবল অর্থনৈতিক 
কাঠামে! সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই হবে না, সে সঙ্গে 
চাই আত্মিক সাম্যের ব্যাপক প্রয়াস। ব্যবহারিক 
সাম্যের সঙ্গে প্রেমযুক্ত না থাকলে তা হয় ষাস্ত্রিক। এ 
যান্ত্রিকতা মানবতা বিকাশের পরিপন্থী । 

মতিলাল কেবল আধ্যাত্মিক প্রেমের সাধনাই 
করেন নি, অর্থসাধনার ভেতর দিয়ে ব্যবহারিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় চিন্তাধারার জয় পতাকা তুলে 


ধরেছেন। অধ্যাত্বসাধনা যে জীবন-বৃহিভূত কোন 
বিষয় নয় তা সীমিত গণ্ডির মধ্যে প্রবর্তক সংঘ 
প্রমাণ করেছেন। সংঘ পৰরানুকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন 


করেই জ্য়ী হয়েছেন । সংঘ এ কথাও প্রমাণ করেছেন. 7 


যে, অর্থ সমাজনিয়ন্্রণের একমাত্র শক্তি নয়। অর্থ 
মানবিক ইচ্ছা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। অর্থ মানবিক ইচ্ছাকে 
যেমন প্রভাবিত করে, মানুষের ইচ্ছাও অর্থকে একেবারে 
আজ্ঞাবহ কুকুরের মত ব্যবহার করতে পাঁরে। - পরিশুদ্ধ 
মানবক ইচ্ছাকে অর্থ কখনই প্রভাবিত করতে পারে না। 
কিন্তু সহজ স্বাভাবিক মানবিক ইচ্ছ। প্রয়োগের সামাজিক 
অনুকুল অবস্থা চাই। এজন্তই ব্যবহারিক সাম্য, 
অর্থনৈতিক সাম্যের প্ৰয়োজন | কারণ অর্থ ছাড়া সমাজ- 
জীবম অচল ৷ আবার বর্তমান ধনতান্ত্ৰিক অর্থনীতিতে 
মানুষে মানুষে বৈষম্য । মানবিক বৈষম্য দূর করার জন্য 
অর্থনৈতিক সাম্য চাই। এ বৈষম্য দূর করার জন্য 
মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের দেশে নান! বিধিনিষেধ প্রয়োগ ২ 
করে, কঠোর আইনকাহ্থনের মাধ্যমে ব্যবহারিক সাম্য = 
আনার চেষ্টা হয়েছে । কিন্ত এ পদ্ধতির সঙ্গে প্রেমধর্সের 
কোন অনুশীলন নেই বলে একেবারে যান্ত্রিক হয়ে 
পড়ছে | যাস্ত্রিকতাঁয় মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ নেই ৷ 

- ভারতীয় সাধনা ভাববিলাঁস নয়। ভাব ও জড় যে 


পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তারই সাধনা] | তাই মতিলাল 


yess সংঘসন্তালদের উদ্দেশে বলেছেন £ “ভারত 
প্রকৃতির পুতুল হয়ে নাচতে চায় না। তাই ধর্ম ও 
ভগব”ন ছাড়া এ জাতির অভ্যুত্থান ae) অধ্যাত্ম 
ভারতের ধর্মভিত্তিক তাঁগবত-জীবন ও জাতি জড়বাদী 
কুশে? সমাজতন্ত্রের মতই প্রত্যক্ষ করে তোলার দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করাই প্রবর্তকের FS ৷” 

প্রবর্তকের ব্রত £ প্রবর্তকের ব্রত ব্যক্তি, সমষ্টি ও 
জাতিগত । ভারতের সৰ্বাঙ্গীন মুক্তিই গ্রবর্তকের লক্ষ্য | 
কিন্তু এ মহাব্রত সাধনের জন্তু যে ব্যাপকতা, যে নির্ভুল 
কর্মপন্থু। বিদ্যুৎদ্বগে কার্যকরী করা প্রয়োজন তা 
বর্তমানে আত্মসমপিত সংঘসন্তানগণ অগ্রাহ্য করেছেন | 
তার! ছোট গণ্ডির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে 
শ্রীরায়ের আদর্শ বাচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু 
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সমগ্র ভারতের চিন্তা ও কর্ম বর্তমানে এমন বিকৃত যে, 
সংঘের চিন্তা ও কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ পারি- 


পাখিক অবস্থা Asters আদর্শ বিরোধী! অশুভ শক্তি | 


শুভ শক্তিকে গ্রাস করে ফেলছে। বস্তুতঃ শুভ ও অশুভ 
শক্তির wy অনাদি কালের । ভারতের আথিক ও 
রাজনৈতিক শক্তিকেন্্র এখন qes শক্তির হাতে। 
তারাই সমগ্র দেশকে নিয়ন্ত্রিত করছে বৈষম্যপূর্ণ অর্থনীতি 
ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে | এ সামাজিক শক্তিকেন্দ্র- 
গুলি পরিশুদ্ধ না হলে, আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ না 
হলে জাতির মুক্তি নেই। সাধারণ মানুষের উপর যে 
aes শক্তি চাপ we করে আছে তা অপসারণ করার 
দায়িত্ব সংঘসন্তানদের উপরই শ্রীরায় অর্পণ করেছেন। 
ধর্ম যুক্তি ও নৈতিকতার মর্মকথ! চক্রাত্তকারীর! গ্রহণ 
করে না বলেই এদেশে ধর্মযুদ্ধ বার বার হয়েছে। এমনকি 
ভগবান Age স্তায়-নীতি প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে অস্ত্র ধারণ 


17 করতে পাগুনদের Sara করেছেন। যুক্তি বিফল হলে 


কি করতে হবে তাঁর নির্দেশ স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণই দিয়েছেন 
ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত করে। সে নির্দেশই বিপ্লবী শ্রীমতিলাল 
রায়ের সমগ্র জীবনের মূল ভিত্তি। তাই প্রবর্তকের 
প্রাণপুরুষ ভীমকঠে ডাক দিয়ে বলেছেনঃ নূতন 
ভারতের জীবনমন্ত্র কুরুক্ষেত্র থেকেই উখিত, হিমালয় 
থেকে AT | 


কিন্তু দুঃখের বিষয় কুরুক্ষেত্রের আদর্শ রূপায়িত 
করার কোন পরিকল্পনা প্রবর্তক সংঘের নেই। সংঘ 
যেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন রকমে টিকে 
ate: শীরাঁয়ের চিস্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে 
সমাঁজনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রগুলি দখল অথবা পরিশুদ্ধ করতে 
হবে--এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই৷ 
আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রেমের গতি দ্বন্দ্বযয়। অনন্ত 
wast ভেতর দিয়ে তার লীলা চলে। কোন কিছুর 
বিকাশ দ্বস্বহীন, সংগ্রামহীন নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সে 
সংগ্রামেরই নিৰ্দেশ । 
e 





টুটু এবং ওর! দু'জন 
শ্যামাদাস দে 
॥ছয়॥ 


টুটুর যখন বয়স এক বছর, তখন ওর জন্মদিনে 
আসতে হয়েছিল স্বরোদির বিশেষ অনুরোধে। আমি 
তখন ক’লকাতার একটা স্কুলে মাষ্টারী করি | স্বরোদিরা 
তখন বহরমপুরে নবাগত | আলাপ-পরিচয় তেমন হয়নি 
এখানে । নিমন্ত্ৰিত বলতে প্রফেসরের কলেজের কয়েকজন 
- বন্ধু, এবং স্বরোদির বন্ধু বলতে একা আমি | 

ছুই ছেলের পরে এই মেয়ে। প্রফেসর মহা খুসি। 
হেসে বলেন, ‘নাউ উই ক্যান সেফংলি কন্ট্ৰোল্‌। একটা 
মেয়ে ন! হলে সংসারের শোভা AFR হত ন! ।’ 

ওদিকে স্বরোদির মুখ ভার। কিনা মেয়ের গায়ের 
রঙট! ছেলেদের তুলনায় বেশ কালো! 


একটু নিরালা পেয়ে স্বরোদিকে বলি, ‘এই আনন্দের 
দিনে মুখ ভার করতে আছে? গায়ের রঙটা 
হয়তে| একটু ঘোর হয়েছে, কিন্তু চোখ মুখ চুল 
কতো FHT | তাছাড়া এ বয়সের রউটা আসল রঙ 
নয়। বয়সের সময় রঙ পাল্টায় | 

“মন-রাখা কথা বঙ্গিস্নে সতী | ওটা দেখিস বড় 
হলে একটা CAP হবে। ওসব ঘটুকে ভাষায় আমরাও 
বলে থাকি কালে! মেয়ের মাকে সান্তনা দিতে। 
কিনা, কনের রঙ উজ্জল শ্যামবৰ্ণ ৷!’ করুণ হাসির সঙ্গে 
সুক্ষ্ম বেদনাটুকুও ধর] পড়ল হ্থরোদির গলায়। 

স্বরোদির এই বেদনায় কপটতা নেই। স্বরোদি 
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ছিল নারায়ণগঞ্জের সেরা হ্বন্দরী। হধে-আল্তায় নয় 
শুধু, ওর দেহের উজ্জল মস্যণতা বুঝি গোলাপের 
পাপড়িকেও হার মানাত। yey অধ্যাপক অনল 
সেনও | ওদের ঘরে এমন কালো মেয়ে দিয়ে বিধাতা কী 
কৌতুক করতে চাইছেন কে জানে! স্থবোদির একটু 


অভিমান col হবারই কথা। ভাল চোখে দেখেনি 
হ্বরোদি' টুটুকে প্রথম থেকেই | ওকে যতদুরে সরিয়েছে 
স্বরোঁদি, ততোই কাছে টেনে নিয়েছেন প্রফেসর | 


BE ডাকে আমায় রাঙামাসী বলে। মণ্ট, ঝুণ্ট, 
ডাকে মাসীমা। আর অধ্যাপক মশাই ডাকেন ছোট- 
গিন্নী বলে। 

ছোটগিন্নী নামটা অবশ্য ওঁর দেওয়া নয়। ও নামে 
ডাকতেন আমার wig! স্বরোদির বিয়ের দিন একঘর 
বরযাত্রীর মধ্যে মুখপাতলা দাদুর মুখ থেকে ও নামটা 
সেদিন সর্বজনীন হয়ে গেল। বরযাত্রীদের প্রচুর 
রসালাঁপের খোরাক যোগাল। তাঁরা হয়তো আজ 
ভুলেও গেছে সে নাম, কিন্তু ভোলেন নি সেদিনের 
মুখচোরা বর অধ্যাপক অনল সেন। হ্বন্দরী স্বরোদির 
সখিদের মধ্যে একখাত্র আমিই ছিলুম বেমানান | 
কালো মেয়ে একা আমিই । বরযাত্রীদের মধ্যে কে যেন 
বলেছিল, “কালো তা সে যতোই কালো cate” 
কথাটা কানে এসেছিল আমার। হয়তো আমাকে 
শোনাঁবার জন্তেই বলা। বরযাত্রী নামক জীবকুল এ 
বিশেষ রাতটিতে একটু বেশি লাগাম-ছাড়াই হয়ে 
থাকে। আমরা তাঁদের একটি রাতের বাচাঁলতা 
ক্ষমাও করে থাকি। ঢু 

আমার কালো রঙ-এর প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে 
প্রফেসরই Bact শিখিয়ে দিয়েছেন আমায় রাঙামাসী 
বলে ডাকতে, নাকি ও-ই নিজে আবিফার করেছে এ 
. নাম তা ও বলবে না কিছুতেই । কান! ছেলেকে 
পদ্মলোচন বলে ডাকলে সে খুসি হয় কিনা জানিন!, কিন্তু 
টুটুর ‘রাঙামাসী’ ডাকট! বড় মিষ্টি লাগে আমার । 
এটাও আমার ওর প্রতি পক্ষপাতিত্বের একটা কারণ 
কিন! তা বিচার করুন গে মনত্তত্বের পণ্ডিত অধ্যাপক 


অনল সেন। মোটের উপর ওদের তিনটির মধ্যে টুটুর 
প্রত আমিও যে একটু বেশি ছুবল সেটা যেন প্রায়ই 
প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে আমার আচরণে আজকাল | 
পড়ে যাই প্রফেসরের কাছে, উনি মিটি মিটি হেসে বলেন, 
‘মা জননী কিন্তু তোমাকেও কাবু করে ফেলেছে ছোট- 
fiat) তুমিও আমার মত***, 

‘ওটা আপনার নিজের কোলে ঝোল টানার 
সাফাই ৷’ তর্কের স্বরে বলি আমি, কিন্তু মনে মনে 
স্বীকার না করেও পারি না। RR আমাকেও জয় 
করেছে। ৷ 

সারাদিন কাটে আমার ওদের নিয়ে। টুটকেই তো 
পাই বেশি সময়। রাতেও পাই ওকে আমার কোলের 
মধ্যে । ওর প্রতি একটু বেশি টান তো স্বাভাবিক। 
কিন্তু ও যখন ঘুণ্ময়ে পড়ে? তখন ওরা আর আমার 
কেউ নয়। তখন আমি কেবল আমার । তখন আমার 


ধর!.- 


মনের সঙ্গে চলে আমার বোঝাপড়া সে মনের ছবি 


আমি কাউকে দেখতে দেব না। সেখানে আমার লোভ 
আমার বাসনার সঙ্গে যে কী যুদ্ধটা করি আমি 
সারারাত, কেউ তা জানবে না কোনদিন। মনের পাপ 
তো পাপ নয়, বলেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 

সেদিন বৈঠকখানায় ছাত্রদের সঙ্গে গভীর সব SY 


আলোচনা করছিলেন প্রফেসর | হঠাৎ সেখানেই পুস্তক : 


হস্তে টুটুর আবির্ভাব | 
“বাবু ভোদোড় কাকে. বলে? 
তৌদোড় নাচে কেন? j 
নিৎসে-বার্গসন্্‌-ডারউইন বার্কলে রাসেল্‌ অধ্যুষিত 
এলাকায় হঠাৎ ভেশদোড়ের আবিৰ্ভাবে আলোচনার 
খেই হারিয়ে ফেললেন অধ্যাপক। খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতক 
থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত দর্শনশান্ত্রে 


বোয়াল মাছ দেখে 


কোথাও ভেশদোঁড় নৃত্যের উল্লেখ আছে বলে স্মরণ” 


করতে পারলেন না | 

টুটু প্রফেসরের কাধ ধরে এক জোর ঝাঁকুনি দিয়ে 
পুনরায় প্রশ্ন করে, বিলোনা বোয়াল মাছ দেখে ভৌদোড় 
নাচে কেন?’ "_ 

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসরের মুখ থেকে নয়, হাত 
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থেকে একটি প্রবল চপেটাঘাঁত রূপে পড়ল টুটুর নরম 
গালে । দাগ বসে গেল পাঁচ আঙ্থীলের। 

প্রথমে আর্তনান করে উঠেছিল টুটু। কিন্তু মুহূর্তে 
দু'হাতে কান্নাটাকে চেপে ধরে দৌড়ে বেরিয়ে এল ওঘর 
থেকে। আমি ছিলুন দোরগোড়ীতেই । হাত বাড়িয়ে 
কোলে নেবার চেষ্ট' ও করেছিলুম। কিন্তু একটানে ও 
আমার হাত ছাচিয়ে নিয়ে ধপাস্‌ করে শুয়ে পড়ল 
বিছানাঁয়। সে লাঁতে আর ওকে নামানো গেল না 
বিছানা থেকে। জল্টুকু পৰ্যন্ত মুখে তুলল না। প্রফেসরের 
সব মনস্তাত্বিক কথ কৌশল ব্যর্থ হল। একটি কথাও 
আর বের করতে পারলেন না টুটুর মুখ থেকে। না 
অভিযোগ, না কালু | 

কী ভীষণ জেন দেখেছ? একবার যদি ওর মুড 
নষ্ট হল তে|__আম্র কাছেই যেন কৈফিয়ৎ পেশ করছেন 


: অপরাধী অধ্যাপব | - লজ্জায় অনুশোচনায় ভারী ata: 
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দেখাচ্ছে মানুষটিকে । 

আমি মজা পেয়ে বলি, “থাকুন এবার ওর মুডের 
প্রত্যাশায় ৷” 

নাচের মাষ্টারের একই অভিযোগ । তিনি বলেন, 
যেদিন ও মুডে থাক সেদিন দেখি আশ্চর্য ব্যাপার | 
একবারের বেশি দখাতে হয় ন| | ছু" বছর ধরে যারা 
শিখছে তাদের চেয়ে ওর দু’ মাসের দক্ষতা একটুও কম 
মনে হয় না। মনে হয় জাতশিল্পী। পাঁভলোভা 
উদয়শঙ্করকেও ছড়িয়ে যাবে বলে স্বপ্ন দেখি আমি৷ 
কিন্তু একবার যদি ওর মুড নষ্ট হল তো." 

আমার কাছে এসব নতুন কথা নয়। আমি তো 
হাল ছেড়েই নিয়েছি। হাল ছাড়ার দশা নাচের 
মাষ্টারেরও। টুটুর মুড নামক. বস্তুটি ক্রমেই হুশ্রাপ্য 
হয়ে উঠছে। সেঃ দুৰ্লভ মুডের সন্ধানে প্রফেসর অনেক 
মোটা মোটা! বই ঘাটলেন। ওঁর জ্ঞানভাণ্ডার Fe 
হল কিন্তু টুটুর হ্ডের মোলাকাৎ পাওয়া আর সহজ 
হল না। শেল পর্যন্ত হাল ছাড়লেন অধ্যাপক 
মশাইও | 

স্যোগ বুঝে আমি প্রস্তাব দিলুম, ‘ফ্রী স্ক,লের বুড়ো 
মাষ্টার জটাধারীনাবু খুব গুরুগভীর মানুষ । শুনেছি 


টুটু এবং ওরা দু'জন 


২৪৯. 
খুব ভাল পড়ান। আমরা যখন হার মেনেছি তখন 
তাকে একবার ট্ৰাই করে দেখুন ALN’ 

শুনেছি বাচ্চাদের উনি খুব মার-ধোঁর করেন।” 
গভীর মুখে বলেন প্রফেসর, “FRX গায়ে হাত তুললে 
তে! কেলেঙ্কারী করে বসবে মেয়ে ৷’ 

আমি মুরুব্বি চালে বলি, “দেখুন, শাস্ত্ৰে বলেছে 
লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি! সে বয়স তো পার হয়েছে। গত 
জন্মদিনে ও ছ’ বছরে পড়ল ৷ এবার তাড়য়েৎ। আদর" 
টাদর করে তো দেখা হল, এবার দেখা যাক না 
অনাদরের আওতায় কিছুদিন রেখে । শিশু মাচুষ কর! 
ওদের পেশা । হাজার হাজার শিশু মানুষ করেছেন 
উনি আপনার মত শিশু-মনস্ততের মোটা মোটা বই না 
পড়েই । একবার পরীক্ষা করতে দোষ কি? মেরে তো 
আর ফেলবেন না।” 

তুমি বলছ yay fem বাইরের মানুষটাকে বাচিয়ে 
রেখেও যদি ভিতরের মাহষটাকেই মেরে বসেন উনি, 
তবে যে টুটুর টুটুত্বই থাকবে না আর ।” 

“কেতাবী বাক্যগুলি এবার ছাড়ুন তো! WHE 
ও দিয়ে গ্রন্থ নিৰ্মাণ হতে পারে, মাম্বষ নির্মাণ 
হয় না। তার যোগ্য মিস্ত্রী এসব পাঠশালার 
পণ্ডিতমশাইর1।? 


নির্দিষ্ট দিনে জটাধারীবারু দর্শন ‘দিলেন। দর্শনীয় 
মূতিই বটে। যেমন কৃষ্ণকায় শীর্ণদেহ, তেমনি কৰ্কশ 
ক$। Tea চোখ দুটিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে 
অতিশয় পুরু গোল চশমা, RET BS, তো তাদের 
পণ্ডিত স্তারকে দেখেই দারুণ মনোযোগে পড়তে শুরু 
করল। 

থুকীকে ডাকো ৷” হুকুম করলেন জটাধারীবাবু। 

ডাকতে হল না। RR তার বইপত্রের ব্যাগ কাধে 
ঝুলিয়ে নিজেই এসেছে। জটাধারীবাবু ওর চেনা 
লোক । ফ্রী স্ক,লের মাঠে যে প্রতিদিন খেলতে যায় 
টুটু! ওদের ভাষায় পণ্ডিত স্তারের নাম হুল “জটাই 
বুড়ো" | সেই জটাই বুড়ো ওকে আজ থেকে পড়াবেন 
শুনে টুটু খুসিই হয়েছে মনে হল | যে বাবু ওকে মেরেছে 


২৫$ 
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সে বাবুর কাছে ও আর এ জীবনে পড়বে না বলে কড়া 
প্রতিজ্ঞ! করেছে যে। | 

কয়েক মাসের মধ্যেই একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে 
গেল টুটু। সেই সব স্বরচিত গানের কলি আর শোনা 
থায় না ওর মুখে । -শোনা যায় শুধু কঠিন কঠিন শব্দের 
বানান মুখস্থ করতে, নামতা মুখস্থ করতে । দেখা 
যায় ওকে কর গুনে গুনে গভীর মনোযোগে গণিত 
সাধনা করতে | পেন্সিল আর হারায় না। বই আর 
ছেঁড়ে না। ওর পুতুলেরা সেই যে ঘুমিয়েছিল এক্‌দিন 
খাটের Waly, OT YT আর ভাঙল না! 

প্রফেসর বলতেন ও একটা খুশির হাওয়া । ও 
শেলীর স্কাইলার্ক | ও ঘরে এলেই অনেক আরণ্য সুবাস 
আর খুসির ঝোড়ো হাওয়ায় ভরে যেত ঘরখানা। সেই 
BE এখন তো ঘরেই থাকে সাঁরাক্ষণ। পাড়া বেড়ানো 
ও বুঝি ভুলেই গেছে। কিন্ত কোথায় হারিয়ে গেল সেই 
ঝলমলে আকাশ যে আকাশে ও ছিল খুসির প্রজাপতি? 
সে আকাঁশজোড়া কেবল কালো মেঘ। এ মেঘ যে 
কবে কাটবে ! 

শেষ পর্যন্ত মেঘ কিন্তু একদিন আপনিই কেটে গেল | 
স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন প্রবল পরাক্রান্ত জটাইবুড়ো। 

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল টুটুর একটা! প্রশ্নে ঃ 

আপনি তো পণ্ডিত, তাই না? 

‘পণ্ডিতই বটে । ইংরাজীতে বলে মাষ্টার ৷” 

‘আপনি হালিকপ-টারে চড়েছেন ?, টুটুর পরবতা 
প্রশ্ন | | 

“সিটা আকার কী বস্তু? কীবুলছ? Wel বাজে 
কথা। লাও পড় ।* 

‘লাও’ শব্দটা বরাবরই টুটুর হাসির উদ্রেক করে। 
‘বুলছ’-র মধ্যেও ও হাসির খোরাক পায়। তার সঙ্গে 
আজ আবার একটি জুড়ল “সিটা'। হঠাৎ হেসে 
পড়েছিল GR! হেসেই বলেছিল, 'এ-এ মা-আ, 
মাষ্টামশ। হালিকপটার চেনে না 1? 

মুহূর্তে একটা উগ্র শাসন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হাসিটার 
Big; একটা উচ্ছল ঝর্ণাধারাকে রুদ্ধশ্বাস পেষণে 
চেপে ধরেছিল একখানা বিশাল পাথর । প্রচণ্ড চপেটা- 





ঘাতে মেবেয় গড়িয়ে পড়েছিল টুটু। ঠোঁট কেটে Te 
গঙ্গা | দৃশ্যটা দেখে কেঁদে ফেলেছিল মন্ট, YS, দু'জনেই | 
কিন্তু টু শব্দ নেই টুটুর মুখে। দু'হাতে ঠোট চেপে ধরে _» 
উঠে দীড়িয়েছিল মাষ্টারমশাইর চোখে চোখ রেখে | 
এটুকু শিশুর চোখে যে ঘ্বণা আব ধিককারের আগুন এত 
প্রথরভাবে জলতে পারে সেদিন স্বচক্ষে না দেখলে 
বিশ্বাসই করতুষ ন|। জটাধারীর মত ধুরন্ধর ব্যক্তিও 
লজ্জায় মাথা নত করেছিলেন সেদিন। _ 

পড়ব না আর আপনার কাছে। জলন্ত চোখে: 
কথ! ক’ট ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে আসছিল FRI পড়ার 
ঘরে একটা ভারী শব্দ হতেই আমি এসেছিলাম দোর- 
গোড়ায়। এবার চুটন্ত টুটুকে আমি লুফে নিলুম 
কোলে । আজ আর বাধা দিল না। নিয়ে এলুম 
আমার ঘরে। ওর ঠোটের রক্তে আমার বুরের কাপড় 
ae হয়ে গেছে। এই দৃশ্য প্রফেসরের চোখে পড়লে 
যে আজ কী কাণ্ড হ'ত কে জানে।  জটাধারীর্‌ 
বরাতগুণে প্রফেসর তখন অনুপস্থিত। 

আমার ঘরে এসেও টুটুর সেই এক কথা £ *ও 
মাষ্টায়ের কাছে আর পড়ব ন! ৷ 

এইবার প্রাণ খুলে Stal শুরু করল টুটু। সেকী 
কান্না । যেন এই ছ'মাসের অবরুদ্ধ সবটুকু কান্না অবাধ 
বন্যার তোড়ে বেরিয়ে আসছে ওর গল! দিয়ে, ওর 
দু’ চোখ বেয়ে । কাদতে কাদতে অর এসে গেল | এক 
সপ্তাহ কলেজ থেকে ছুটি নিতে হ'ল প্রফেসরের | পুরো 
সপ্তাহটাই প্রায় কেটে গেল প্রফেসরের টুটুর মানভঞ্জন 
করুতে। শেষ পর্যন্ত দেবী অর্ধপ্রসন্না হয়ে অভিমানী 
গলায় বলে, “বাবু কেবল পরের ছেলেদের পড়াতে পারে, 
নিজের মেয়েকে তো পড়াতে পারে না ।’ | 

‘এখন থেকে কেবল নিজের মেয়েকেই পড়াব। সব 
পদ্বের ছেলেদের তাড়াব। তাহ’লে তো আমায় ক্ষমা 
করবে মাঙ্ধননী ?' 

‘ঠিক তো? ওদের আর পড়াবে না তো ?? FE 
আরোপ করে টুটু। 

‘ঠিক। কেবল তোমাকে পড়াব।’ 

“তিন সত্যি করো |’ 
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‘সত্যি সত্যি সত্যি!” 
ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করছেন SS | 
দেবী প্রসন্না হলেন। হাসি ফুটল টুটুর মুখে। । 

- সুস্থ হয়ে উঠল টুটু। আবার ফিরে এল ওর টুটুত্বে। 
আবার ঘুম ভাঙল ওর দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকা পুতুল 
পরিবারের | শুরু হ’ল তাদের 'এ্যাখিতেন, করা আর 
তাঁঙ মোটর গাড়িতে চেপে 'আতপাতালে? যাঁওয়া। 
শুরু হল প্রতিদিন বিকেলে কাজল কুমকুম পরে বাবুর 





এঁতিহাসিক as জাতীয় উৎসব-_ুর্গাপুজা 





দেবীর কপালাভের জন্তু যেন হাত ধরে বেড়াতে যাঁওয়!। 
হারিয়ে যাওয়া গানের টুকরোগুলি। আবার স্বাভাবিক 


See 


ফিরে এল ওর 


হল টুটু। 
স্বাভাবিক হ'লেন প্রফেসর ৪! 
লক্ষ্মী মেয়ে টুটুর চেয়ে চঞ্চলা টুটু যে অনেক বেশি 


মিষ্টি এ কথা বুঝেছিলেন প্রফেসর অনেক আগেই, আমি 


বুঝলাম ওকে অনেকখানি ব্যথা দিয়ে 


(ক্রমশঃ । 


এতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় | 


ডাঃ জ্যোতিৰ্ময় গুপ্ত 


ছুই বাংলায় দুর্গাপূজা হিন্দুদের জাতীয় উৎসব। 
বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা চিরকালই কি জাতীয় উৎসব ছিল? 
_ পণ্ডিতের] তা বলেন না। কারুর মতে বাংলায় দুৰ্গ|- 
পুজা স্বর করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ । আবার কারুর মতে 
বাংলায় দুৰ্গাপূজ| হচ্ছে হাজার বছর ধরে। আমরা এ 
ভর্কে যাব না | কারণ এটা ঠিক যে, বাংলায় যে রূপে 
দুৰ্গাপুঞ্জা বর্তমানে হয়, এই রূপে আগে হ'ত না। 
দ্বিতীয়তঃ ছুর্গাপূজা যেদিনই আরম্ভ হোক, সেদিন 
থেকেই তা হিন্দুদের জাতীয় উৎসব হয় নি, হয়েছে অনেক 
ACT | ; 

এই প্রবন্ধে আমাঁদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কি করে 
দর্গীপৃঞ্জা বাংলার হিন্দুদের জাতীয় উৎসব হ'ল? 

বাংলায় আমর! যে দুর্গাপ্রতিম! পূজা করি তাতে 
শুধু দেবী দুর্গাই নেই, আছেন আরও অনেকে । কেন 
অন্যরা এলেন বা কি করে এলেন এ অবশ্য বোধগম্য 
নয়। কোন শাস্ত্রে তার কোন ব্যাখ্যাও নেই | 
‘scm সিংহ ও অস্থর এবং অস্থরের পায়ের তলায় মহিষ 
পড়ে আছে--এ বোঝ! যায়। কিন্তু অন্তরা কেন? মা 
মরণ-পণ লড়াই করছেন, কখন কি হয় কিছু বলা যায় ন! 
অথচ তাঁর ছেলেমেয়ের! মার দুপাশে নিলিপ্ত। মা যে 
মরণ-পণ লড়াই করছেন তা এহদের দেখে মনেই হবে না ৷ 


দেবীর, 


আর চালচিত্রে আঁকা! বুড়ো শিব। তার মুখেও নেই 
কোন উদ্বেগের চিহ্ন--নিৰ্্বিকার। সমস্ত ব্যাপারটাই 
অত্যন্ত হাস্যকর। 

বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ বাংলা “মার দেশ এবং 
পূজার সময় ‘ম|’ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী 
আসেন। এ একট! বোধগম্য কথা । কিন্তু কথা হচ্ছে 
মা'র বাপের বাড়ী আসার সঙ্গে মহিষাত্বরের সঙ্গে 
লড়াইয়ের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? মা তার ছেলেমেয়ে 
কোলে নিয়ে বসে আছেন এমন ছবিই যথাৰ্থ হ’ত। না 
তাহবেনা। কারণ Otel আসলে শক্তির পৃজা। 
হ্বতরাং ‘মা’র শক্তির পরিচয় দেখাতেই হবে। 

দেবী দুর্গার যত মহিষমদ্বিনী মুতি পাওয়া গেছে, 
তার কোনটাতেই এত মানুষের ভীড় নেই, মূর্তি শুধু 
দেবীর ও অস্থরের--অবস্যই যুদ্ধরত! ! 

দুর্গাপূজা কি করে বাংলার হিন্দুদের জাতীয় উৎসব 
হল এ আলোচনায় আসতে গেলেই কে এই দেবী BAI 
এ আলোচনাও এসে পড়ে । যে ছুর্গাদেবীর আলোচন! 
আমরা করছি তিনি মহিষমর্দিনী। কেন আমরা তার 
পূজা করি? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়ত বলবেন এ 
আমাদের মাতৃপ্রধান সমাজের পরিচায়ক | 'কথাট। 
ঠিকই | কিন্তু এমন ব্যাখ্যায় বড় বেশী সরলীকরণ করা 


২৫২ 


হবে। যে ছূর্গাকে আমরা পূজা করি, তা মাতৃতস্বের 
“দেবী”র কতখানি লক্ষণ বহন করে? 
আমাদের দেশ চাষীপ্রধান। তার'মানেই মাঁতৃতন্ত্ 
আমাদের দেশে টিকে ছিল অনেকদিন এবং তার 
গ্রভাবও cat) মাতৃতন্ত্রে দেবতা থেকে দেবীর স্থান 
হবে বড় | এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই । যদি ধরে 
নেওয়া যায় “দেবী দুর্গ” মাতৃতত্ত্রের দেবী তবে প্রশ্ন 
উঠবে ‘দেবী কেন মহিষাস্থুরকে বধ করছেন? এই 
প্রশ্নটা তুলছি এই জন্য য়ে, দেবী BA মাতৃতন্ত্রের দেবী 
অর্থাৎ আমাদের দেশের আদি চাষী সাধারণের 
দেবী ae কথায় অনার্ধদের দেবী। আবার 
 মহিষাস্থর অনার্ধদের রাজা'। তিনি আবার যে সে 
রাজা নন্‌। তিনি এমন রাজা যে ইন্দ্ৰ ও অন্যান্য সমস্ত 
দেবতাকে স্বৰ্গছাড়া করেছেন। অনার্ধদের দেবী ‘gal’ 
কেন অনার্দেরই রাজা মহিষাস্বরকে বধ করতে 
গেলেন ? বরং উল্টোটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল। যেমন 
হয়েছে কালীর বেলায়--কালী শিবের বুকে দাড়িয়ে । 
অর্থাৎ অনাৰ্য দেবী কালীর পদতলে আর্ধদেবতা শিব- 
ঠাকুর পদদলিত'। এইটাই স্বাভাবিক। যে আৰ্যর| 
যাদের রাজ্য কেড়ে নিচ্ছে, যাদের সংস্কতি গুড়িয়ে দিচ্ছে 
তাদের আঁরাধ্যা দেবী সেই আর্যদের সাহায্যাৰ্থে 
আক্রান্তদের ধ্বংস করছেন, তা হয় না। বরং GTS 
ক্ষেত্রে শিবের বুকে দণ্ডায়মান কালী স্বাভাবিক। 
অবশ্যই মহ্ষিমর্দিনীকে যদি বলা হয় att তবে 
ব্যাখ্যা হয়। 
মহাভারতে মহিষাস্থর বধের উপাখ্যানটি কিন্তু 
অন্থরূপ। মহাভারত অনুযায়ী মহিষাস্থর বধ ‘দুৰ্গা’ 
করেন নি, করেছেন দ্রেবসেনাঁপতি কার্ত্তিক! কে এই 
কান্তিক? কাণ্তিক হচ্ছেন অগ্নি ও স্বাহার অবৈধ 
প্রেমের ফল৷ এই কারণেই কান্তিক মায়ের কোলে বড় 
হ’ন নি! জ্রণাবস্থায় তাঁকে হিমালয়ের কোন এক 
জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে জায়গায় শুধু 
বিষাক্ত সাপ ও ভীষণ রাক্ষপদের বাস। অর্থাৎ কাণ্তিক 
wis হয়েও মানুষ হয়েছেন অনার্ধদের মধ্যেই | 
সেই কাত্তিক যখন মহাবীর হলেন দেবতার! তখন তাকে 


প্রবর্তক 
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দিয়ে মহিষাসুরকে বধ করান। এতিহাসিক বিচারে 
এক একটা ওতিহাসিক ভিত্তি আছে। 

মহাভারতের এই উপাখ্যানটি পরিষ্কার করে বলে 
দেয় তদানীন্তন সময়ে আৰ্য ও অনার্ধদের লড়াইয়ের 
অবস্থা এবং কি উপায়ে আর্ধর! সংখ্যায় কম হয়েও 
অনার্ধদের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে | অনার্ধদের সঙ্গে 
লড়াইয়ে আর্যদের ভ্রেতা অসম্ভব ছিল যদি না তারা 
অনার্দের এক অংশকে সঙ্গে নিতে পারত। কাত্তিক 
আর্ধসন্তান হয়েও মানুষ হল কিন্তু হিমালয়ের কোন এক 
দুৰ্্বব উপজাতির মধ্যে। যে ভাবেই হোক এই উপ- 
জাতিকে কাগ্তিক তার সহবাসের মাধ্যমে অনুগত 
করতে পেরেছিল। কান্তিকের মহাবল বস্তত এই 
উপজাতি । এ অনেক বাস্তব। রাজনীতিতে এমন 
ঘটনাই ঘটে। এই মহাবীরকে কিন্তু আমর পূজা করি 
a1 পূজা করি চণ্ডীতে বণিত “দূর্গা” দেবীকে মহিষ- 
মদদিনীরূপে । এচণ্ড মহাভারতের অনেক পরে লেখা ?,_ 
চণ্ডীতে আমরা যে মহ্ষিষর্দিনীর পরিচয় পাই, তার সঙ্গে * 
মাটির সংযোগ বড় কম। ৰ 

চণ্ডীর উপাখ্যানটি এইরকম £ঃ রাজ! হৃরথ রাজ্য 
হারিয়ে ও ব্যবসায়ী সমাধি ব্যবসায় হাবিয়ে খষি মেধার 
কাছে আসেন উপদেশের জন্য । ae মেধা তখন 
ভাবের মহ্ষমদ্িনীর উপাখ্যানটি শোনান । মহিষাস্বর 
মহাবীর | তিনি এত পরাক্রাত্ত যে, তিনি সব দেবতাদের 
স্বৰ্গছাড়া করে দ্বিলেন। Bene সব দেবতারা 
এখন মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! 
এমনি এক দিনে ব্ৰহ্মাকে নেতা করে সব দেবতারা শিব 
ও বিষ্ণুর কাছে হাজ্জির--উপায় বাৎলান। দেবতাদের 
কাছ থেকে মহিষাত্বরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে ব্ৰহ্মা, 
বিষ্ণু ও মহেশ্বর রাগে ফু'সতে থাকেন। 

“অনন্তর ক্ৰোধাম্বিত বিষ্ণুর এবং ব্ৰহ্ম ও শিবের 
বদন হইতে মহাতেজ নিঃহ্থত হইল। ইন্দ্রাদি অন্তান্ত ' 
দেবগণের শরীর হইতে মহাতেজ নিঃস্থত হইয়া একত্র 
মিলিত হইল ৷ পুরাণাস্তর প্রসিদ্ধ কাত্যায়ণাশ্রমে দেবগণ , 
সেই FAS তেজঃপুঞ্জকে দ্িগন্তব্যাপী জলন্ত পর্বতের 
ata অবস্থিত দ্েখিলেন। অনন্তর সকল দেবতার শরীর 


| 
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হইতে সঞ্জাত ভ্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজোরাশি একত্র 
হইয়া এক নারীমৃত্তি ধারণ করিল। Mele তেজে সেই 
দেবীমূতির মুখ, যমের তেজে তাহার CHAP gee 





পৃথিবীর তেজে তাহার নিতম্ব উৎপন্ন হইল‘‘‘ইত্যাদ্ি” 


(শ্রশ্রচতী)। 

এমনিভাবেই দেবীর উৎপত্তি হ’ল । এরপর সমস্ত 
দেবতা তাদের বিশেষ বিশেষ অস্ত দেবীকে প্রদান 
করলেন । দেবী তার আঠারো হাতে দেবতাদের অস্ত্র 
নিয়ে ভীষণ লড়াই স্বরু করে দিলেন এবং মহিযাস্বর 
বধ হ’ল। 

এই ভীষণ যুদ্ধের পর দেবতাদের স্বর্গ-রাজ্য ফিরিয়ে 
দিয়ে দেবী কিন্তু অন্তহিত হলেন ৷ কাত্তিকের সঙ্গে দুর্গার 
এইখানেই বিরাট পার্থক্য । কান্তিকের জন্ম যেভাবেই 
হোক এবং তিনি যেই হন না কেন, যুদ্ধের পর তিনি 
দেবসেনাপতি হলেন। দেবীর বেলায় কিন্তু তা নয়। 
কুৰী মুলত সমস্ত দেবতাদের ইচ্ছার মূ্তিরূপ ৷ স্বভাবতই 
রানের ইচ্ছ। যখন পূরণ হয়ে গেল তখন আর তার 
অবস্থান করার যথার্থতা থাকে না। ফলেই মহিষাস্থর 
বধের পর দেবী অন্তহিত হলেন | 

ইন্দ্ৰ বিদেশী, ইন্দ্র পিতৃপ্রধান শিকারী উপজাতির 


_রাঁজা।: তার এ দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ কম। এই 


কারণেই তিনি মহিষাঁহ্বরকে বধ করতে অক্ষম। সক্ষম 
তারাই বা তিনি যার পিছনে এ দেশের মাহষের একটা 
অংশ আছে। কাণ্তিককে তাই সাঁপদের-সাপ নামক 
কোন উপঞ্জাতির মধ্যে থাকতে হয়েছে। তাদের 
win over করেছেন এবং সংগঠিত করেছেন তারপরে 
মহিযাস্থবরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। কাত্তিক শুধু 
বড় যোদ্ধাই নয় নিঃসন্দেহে বড় সংগঠকও বটে। অথচ 


আমাদের দেশে afexiga বধের উক্ত বাস্তব ভিত্তি 


< ছেড়ে দেওয়া হল এবং তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ কল্পিত এক 


'দেবীমুন্তি খাড়া করা হ'ল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে 


কেন? 
উত্তর হতে পারে আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। 


এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় উৎসব- দুূর্গাপুজা 


বাধ্য হয়েছে সেও বোধগম্য | 


২৫৩ 





স্বভাবতই মাতৃপ্রধাঁন সমাজের আয়ু ছিল দীৰ্ঘ | মাতৃ 
প্রধান সমাজে ‘দেবী’ হবেন পূজ্যা। সে দিক থেকে 
দুর্গার পূজা হওয়াটাই স্বাভাবিক Be) কিন্তু কথা 
হচ্ছে মাতৃপ্রধান সমাজে যে দেবীসকল পূজিতা 
হ’তেন তার সঙ্গে দুর্গার সম্পর্ক কতখাঁনি। 

আমাদের দেশের দেবদেবীর! সাধারণত সহজ ও 
সরল। বৈদিক দেবতারা যথা! বরুণ, চন্দ্র, VE, উষা, 
ইন্দ্র ইত্যাদি । মাতৃপ্রধান সমাজের দেবদেবী যথা 
সৰ্প, কিছু গাছ, শীতলা দেবী, মনসা ইত্যাদি । এদের 
বোঝ! যায়। হিন্দু কৃষ্টি মাতৃপ্রধান সমাজের দেবীকে 
বৈদিক দেবতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে রাঁখতে 
কারণ উক্ত সব দেব- 
দেবীরই একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। এদিক থেকে দুৰ্গ 
কিন্তু সহজ সরল নয়। বাস্তবের সঙ্গে এর সংযোগ 
কম। ছুর্গাদেবী সব দেবতার ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্ট । এবং 
ইচ্ছাপূরণ হলেই তিনি অস্তহিত হন। অর্থাৎ তাঁর 
অস্তিত্ব চেতনায়। এ বৈদান্তিক আদৰ্শবাদী দর্শনের 
বজ্তব্য। 

কৃষির জন্মদাত্‌ মায়েরাই--এই একটা কারণ, এবং 
মাতার প্রজননক্ষমতা ও মাটির শস্ত উৎপাদনক্ষমতা 
চিন্তায় এক হয়ে গিয়েছিল। এই ছুই কারণে মাতৃপৃজা 
বা আরও সরাসরি প্রজননশক্তি পুজা সমাজে একটা 
বিশেষ স্থান অধিকার করে| লক্ষ্য করার বিষয় দেবী 
দুর্গার নিতম্ব স্ুষ্টি করেছেন পৃথিবী। নিতম্ব অর্থাৎ 
প্রজননক্ষেত্রের আধার | অর্থাৎ আদি দেবী দুর্গা এই 
নামেই আমাদের দেশে পুজিত হতেন শস্ত উৎপাদনের 
শক্তির আধার হিসাবে, অর্থাৎ জীবশক্তি আধার 
হিসাবে এ বোধগম্য । পৃথিবীর আদিযুগে এমনটিই 
হয়েছে, এর প্রমাণও আছে। প্রশ্ন হচ্ছে কি করে 
সাধারণের এই সহজ সরল দেবীকে মাটি থেকে সমূলে 
উৎপাটন করে বর্তমান দেবী pity রূপান্তরিত 


কর হল? 
(আ'গাঁমীবারে সমাপ্য ) 


পাড়ার ছেলে -ঝণ্ট, 


“দীপেন রাহা : 


বৃদ্ধা শাশুড়ী প্রায়ই চেঁচিয়ে বলেন, আর পারি নে 
lait সিড়ি ভাঙতে তাঙতে কোমর কী কাল ধরে 
গেছে। 
যা-কিছু সংসারের ফরমাঁশ একবারে বলবে | 

সীমার স্বামী মেডিকেল সেলস্ম্যান। বছরে এগার 
মাস কলকাতার বাইরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় 
কোম্পানীর কাজে । কাজেই সংসারের দৈনন্দিন কাজ 
শাগুড়ী আর বৌয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। তবে সমান 
সমান নয় | বৌ রান্নাবান্না করে, কোলের ছুরস্ত ছেলে 
আগলানে! ও সংসারের যাবতীয় কাজগুলো করে, আর 

শাশুড়ী বাইরের কাজ করেন। হাট বাজার, রেশন 

ধরা, দুধ আনা, বিকেলে নাঁতিকে নিয়ে পার্কে যাওয়া | 
তবে শাশুড়ীর রান্নাটা বৌযাই করে। আশ রান্নার 
পর ওই উনুনেই চড়িয়ে দেয় সীমা নিরামিষ রান! | 
বার বার উনুন ধরাবার মত কয়লা নেই, 
কেরোসিনও নেই। 

সেদিন সকালে হাট বাজার সেরে শাশুড়ী ঘরে প। 
দিয়েছেন। সীমা ইতস্ততঃ করছে ; কথাট! পাড়বে 
কিনা । ক্লান্ত বৃদ্ধা যেন হাপাচ্ছেন। 

শাশুড়ীর অবস্থাট! লক্ষ্য করে সীমা তার মুখের 
দিকে তাকিয়ে নত্রকঠে বলল, মা, বুকের সেই ব্যথাটা 
বেড়েছে কি? | 

না মাঃবাড়েনি। 
পত্রের দাম বাড়ছে, বাজার করতে যেতে আর ইচ্ছে 
হয় ন!। অথচ পোড়া পেটের জন্তে না গেলেও AF | 

হাতের কাজ ফেলে কয়েক মিনিট দ্রীড়িয়ে রইল 

সীমা শাশুড়ীর কাছে। 

কিছু বলবে বৌমা? _- 

a, tte আপনি ক্লান্ত। 

বল, বলেই ফেল | 

আপনি বলছিলেন কেরোসিনের খবর পেলে বলতে | 
তাই বলছিলাম, গলির শেষে যে কয়লার দোকান আছে, 
সেখানে এক লিটার করে তেল দিচ্ছে। এক্ষুনি গেলে 
পাওয়া যেতে পারে! কিন্তু ঝির্‌ বির্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে ca) 


এ বয়সে বার বার সিড়ি ভাঙতে পারি নে। 


তবে যেভারে বাজারের জিনিষ 


কেরোসিন তেল! হসংবাদট! শুনে বৃদ্ধার চোখ 
দুটো যেন BS চক্‌ করে উঠল। _ 

বল কি বৌমা ৷ দাও তেলের জায়গাটা, একবার 
দেখে আসি.। আজ ক’মাস ধরে তেল নেই, Baby খালি 
থেকে থেকে জং ধরে হয়তো! ফুটে! হয়ে গেছে | 

পাঁচ লিটারের অত বড় টিনটা আপনার নিতে 
কষ্ট হবে মা। আপনি বরঞ্চ একট! বোতল নিয়ে ata | 
ওতে এক লিটার ধরবে | 

--তাই দাও মা। 

সীমা রান্নাঘর থেকে কেরোসিনের বোতলটা এনে 
fam | 

Tal কীকালের ব্যথা ভুলে গিয়ে ছুটলেন কয়লার 
দোকানের দিকে । ততক্ষণে তেলের জন্য বিরাট লাইন 
পড়ে গেছে। সারি সারি তেলের টিন রেখে খরিদ্বারগণ 
আশেপাশে দাড়িয়ে আছেন। মেয়েদের জন্য আলাদা 
লইননেই। তবুও ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তিনি 
দোকানীকে জিজ্ঞেস করলেন, হা দাঁড়ালে তেল 


" পাওয়া যাবে? 


প্রশ্নটা! অবান্তর মনে হলেও করতে হল। কারণ, 
তিনি আরো কয়েকদিন লাইন দিয়েছিলেন, কিন্তু তেল 
পান নি। আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷ এমনি সময় 
একটি বন্দর সুঠাম চেহারার যুবক এসে জিজ্ঞেস করল, 
অ'পনার ক’ লিটার চাই? 

ক’ লিটার কি গো, এক লিটার পেলেই বর্তে 
যাই | 

একট! টিন নিয়ে আস্বন। 

টিনে কী হবে? 

আনুন বলছি। বলেই যুবকটি একপাশে সরে 
গেল। তারপর সহানুভূতির স্বরে বলল, আপনার পক্ষে_. 
এ বয়সে বৃষ্টির মধ্যে লাইন দেওয়া সম্ভব নয়। আমি' 
আপনাকে ছু লিটার তেল দেব। কণ্টোল দরে। 

বেঁচে-বর্তে থাকো বাব! । খুশী হয়ে বললেন বৃদ্ধ! ৷. 
আমি এক্ষুনি আর একট! বোতল নিয়ে আসছি । তুমি 
একটু দাড়াও | 


কাত্তিক, ১৩৮১ ] 


বৃদ্ধা সানন্দে তান্ভাতাঁড়ি পা ফেলে বাড়ীতে এলেন | 
টেচিয়ে বললেন, নৌমা, শীগগির একট। বড় জায়গা 
ate ছু লিটার com পাচ্ছি। | 
me ছু'লিটার একস ঙ্র। এ যেন অভাবিত ব্যাপার । 
সীমাও খুশী হ’ল| অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষে সে 
বলল, মা, দু’ ল্টার তেল ধরার মত বড় বোতল 
নেই ৷ আপনি বর পাঁচ লিটারের টিনট নিয়ে যান। 
তাই দাও মা! আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই | 
ওদিকে শেষ হয়ে TFA | 
তেল পাওয়ার ক্লুংস্যটা তিনি চেপে গেলেন। টিনটা! 
হাতে নিয়ে তিনি অ-বার চুটলেন। এমনি ভাব যেন 
সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন তিনি। 
সীম] চেঁচিয়ে জিজ্ঞস করল, মা, সঙ্গে টাকা আছে 
তো? 
বাজারের টাকা ধেকে যা ফেরৎ এসেছে এতেই হয়ে 
যবে | বলেই বৃদ্ধা ভস্ত পা ফেলে দৃষ্টির বাইরে চলে 
"গেলেন | 
লাইনের এক প-শে তখনও যুবকটি দীড়িয়ে আছে। 
তাকে দেখে খুশী হতে বৃদ্ধা বললেন, এই যে এসেছি 
বাবা, ওতে পাঁচ fora অবধি ধরে। 
বেশ করেছেন। তবে তেল পেতে একটু দেৱী 
হুবে। আপনি বরঞ্চ টাকা আর টিনটি রেখে যান | 
আমি ঘণ্টাটাক পরে পৌঁছে দেব। 
তুমি তো ST বাড়ী চেন না। 
যুবকটি হেসে বলল, কী যে বলেন, ঠাকুরমা 
আপনি তো সেই মন্দিরের পাশে লাল বাড়ীটায় 
থাকেন। আমাদের পাড়ায় থাকেন আর আপনাকে 
চিনব না। ৰ 
হ্যা ঠিক ধরেছ। আমরা দোতলায় থাকি। নরেন 





বোসের বাড়ী | ভেমার নাঁমকি? 
»২ আমার নাম ঝণ্ট_। MEL বললে এ পাড়ার সবাই 
চেনে। 


বেশ তোমরা আহে| বলেই এখনও কিছু লোকের 
উপকার হয়। আমদের মত বুড়োর! বেঁচে আছে। 
VHT হাতে খালি টিন আব একট! দু’টাকার নোট 


পাড়ার ছেলে__বাণ্ট, 





২৫৫ 


দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, এই রইল । তোমায় কষ্ট দিচ্ছি দাদু, 
মনে কিছু করো না। একদিন চা খাইয়ে দেব। 

BY চা? 

বৃদ্ধা এক গাল হেসে বললেন, ও একটা কথার 
কথা। শুধু চা কিদেওয়া যায়। 

বৃদ্ধা ভাবতেই পারেনি অত তাড়াতাড়ি এবং সহজ- 
তাবে কাজট| সমাধান হয়ে যাঁবে। অনেকদিনের সাধ 
কেরোসিন ষ্টোভট! জালিয়ে নিজের হাতে তৈরী করে 
একটু ভাজা, বড়া, চচ্চরি খাবেন| চাটা নিজেই 
করবেন। বৌমা যা করে তাঁকে বড় জোর কবরেজী 
ওষুধ বলা চলে! খাবার চা বলা যাঁয়না। জিতের 
স্বাদট| একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। 

বাড়ীতে ফিরে এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে 
বললেন তিনি, বৌমা, আজ দিনট! ভালই যাঁবে। 
আমাকে আর লাইনে দাড়িয়ে কষ্ট করতে হ’ল না। 
একটি ছেলে আমার হয়ে তেলটা ধরে দিচ্ছে, সে 
নিজেই পৌছে দেবে। আমাদের পাড়ার ছেলে বণ্ট ৷ 
এক ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে AST! বড় ভাল 
ছেলে । পরের উপকার করে বেড়ায়। আজকের 
বিকেলের চা্টা আমিই করে নেব। তোমায় আর 
ব্যস্ত হতে হবে না | 

সীমা লক্ষ্য করল শাশুড়ী অত দৌড়-ঝাঁপ করেও 
আগের মত এখন হীপাচ্ছেন ন| ৷ বরঞ্চ একটু হাসি- 
খুশী মনে হচ্ছে । সেও মনে মনে স্থির করল, দ্ব’লিটার 
তেল এলে, বিকেলের রান্নাটা আজ সে ষ্টোভেই সেরে 
ফেলবে | কয়লার উনুন ধরানো এক বিরাট ঝামেলা | 
ধোঁয়ায় চোখ যেন অন্ধ হয়ে আসে। একগাদা কাঠ 
ঘুঁটে খেয়েও উহ্ননটার যেন আশ মেটে না। ভয়ঙ্কর 
তাপ, মাথা ধরে যায়। 

বিকেলের স্বাচ্ছন্দ্যে পরিকল্পনাটা নিয়ে বৃদ্ধা দুপুরে 
স্বনিদ্রা যান। চারটে বাঁজতেই সীমা শাশুড়ীর শিয়রের 
কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, মা, এখন চা 
বসাবো? 

ও ad, এসেছে বুঝি? 
উঠেন শাশুড়ী | 


সানন্দে প্ৰায় লাফিয়ে 
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না, ঝণ্ট, আসে নি। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় সীমা। 

আসেনি? নিরাশ acd বলেন শীশুড়ী। নিশ্চয়ই 
ভালমান্ষের ছেলের কোন বিপদ আপদ ঘটেছে, 
নইলে'--আমার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার | 

তা যাবেন, তবে চা খেয়ে বেরুন | 

এমনি সময় পাশের বাড়ীর মীনুর মা টুকলেন। 
জিজ্ঞেস করলেন, দিদি, তেল পেলেন? 

সীমা তেল পাওয়ার সম্ভাবনার কথাটা বলল | 

সব শুনে WRI মা প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 
তবে সব CATE | - 

. বৃদ্ধা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন। গেছে 

মানে? 

মানে, তেল আর টিন দুইই গেল! শুনলাম সেন্ট, 
বলে একটি ছেলে ঠিক এই রকম কাণ্ড করেছে। তিন 


\ 
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নম্বরের নিরুদিকে ঠকিয়েছে। পাঁচ লিটারের দাম ও 
টিন দুই-ই গেছে I 
' বৃদ্ধা প্রায় ক্ষেপে উঠলেন। কী যা তা বলছ। 


নদের নিমাইর মত চেহারা, শিশুর মত চাউনি--ভদ্র- - 
সন্তান কখনও ঠকাতে পারে না। 

মীনুর মা হেসে বললেন, মাসিমা, এতক্ষণে আপনার 
নদের নিমাই বোধ হয় তেলের পয়স| দিয়ে ম্যাটিনী 
সিনেমা দেখছে | : 

বিরক্তিতে বৃদ্ধার মুখটা! যেন কুঁচকে গেল। তিনি 
সীমাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খালি 
স্টোতটা এ ঘরে কেন বৌমা ? 

সীম! ধীরকঠে জবাব দিল, দুপুরে শোয়ার আগে 
আপনিই এ ঘরে এনে রেখেছেন, কেরোসিন তেল এলে 
পবে খাবার তৈরী করবেন বলে | = 


| 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসম্ন সরকার 
॥৩১॥ 


এদিকে শ্রীঅরবিন্দ বিদায় লইলে শ্রীমতিলাল 
দায়মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু জীবন যেন ওলোটপালট 
হইয়া গেল। 

প্রীঅরবিন্দ মতিলালকে ষোল আনা ভগবাঁনে 
দেওয়ার কথা বলিয়া গেলেন। এমন কি হাতখানি 
নাঁড়িতে-চাঁড়িতেও কোন এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাহা 
পরিচালিত হয়, ইহা বুঝাইতে নিজের হাত উপরে 
তুলিয়া যেন মতিলালকে দেখাইয়া দিলেন “দেখ ইহ! 
আমি উঠাই না, অন্ত শক্তি হাতখাঁনি ধরিয়া উপরে 
উঠাইয়া দিল।” বিশ্বাস করিলে বিন্ময়ের কথা, নতুবা 
অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু 
মতিলাল বিশ্বাস করিলেন। মতিলাল দেখিতেন-- 
Haase যখন মাটির উপর দিয়া যাইতেন, যেন ভূমির 
উপর তাহার পা পড়িত না। কেমন যেন আলগা আলগা 


ভাবে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে আসিয়া দীড়াইতেন। 
পদশব হয় কিন! কান পাতিয়া মতিলাল শুনিতে চেষ্টা 
করিতেন কিন্তু শুনিতে পাইতেন না। | 

যখন ager ভোজন করিতেন, মতিলালের 
মনে হইত--এই ভে-জনের ব্যাপারেও ভার কোন চেষ্টা 
নাই। তিনি অনন্য মনে আহার করিয়া যাইতেন, 
মতিলাল যে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাও 
লক্ষ্য ছিল না| তখন মতিলালের মনে হইত--সত্যই 
তাহার মুখ দিয়া অন্য এক তৃতীয় শক্তি আহার 
করাইতেছেন। এই ভোজন ব্যাপারও নিঃশব্দে সাধিত» 
হইত। মতিলালের কৰণে ভোজ্রনের_ শব্দ পর্যন্ত স্পর্শ 
করিত না ৷ এই সকল কথা মতিলাল: রাধারাণী 
দেবীকে বলিলে তিনি বলিতেন, “তুমি যখন যাহা 
করিবে, বলিবে, সবই বাড়াঁবাড়ী।” শুনিয়া মতিলাল 


যা RIL 
আমল দিতেন না 
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রাগিয়া উঠিতেন। তিনি বলিতেন, “ইহাতে রাগিবার 
কথা কি আছে, তুলি যাহ! কর বা দেখ তাহা তোমার 
চেয়ে অন্যে ভাল ক'রিয়! দেখিবে বাঁ বুঝিবে, তাহা আশা 
কর কেন? BOT কাছে একটু বাড়াবাড়ি বোধহয় 
বৈকি?” 

জীঅৱবিদ্দ প্ৰাস BF দৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন তিনি 
কথ! বলিতেন, তখন মতিলাল জিজ্ঞাসা করিতেন, 


“আপনি এইরূপ এক দৃষ্টিতে কি দেখেন 1 তিনি ' 


বলিতেন, “কতকগুলি লিপি ভাসিয়া আসে। উহার 
অর্থ বাহির কর-র চেষ্টা করি” তিনি আবার 
মতিলালকে eee বলিতেন “জগতে অলক্ষ্যে যে 
সকল দেবতা আছেন, তাহাদের আকার ফুটিয়া Ges | 
অক্ষরের এই সব মুত ও অর্থময়ী_কিছু জানাইতে চাহে, 
সেগুলি আবিষ্কার চরিতে ay করি 1” 

ক্রমে ক্রমে শ্রীমতিলালের চক্ষুও স্থির হইয়া পড়িত। 
3-মতিলাল চিরদিনই নিরামিষাশী। ধর্ম প্রেরণা পাইলে 
তাহা যতখানি ধর্বার মতিলালের সামর্থ তাহার অধিক 
আয়ত্ব করার উদ্ব দত! তাহাকে পাইয়| বসিত। সেই” 
হেতু শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করিলে, মতিলাল একপ্রকার 
সমাহিত হইয়া পছিলেন। sows সম্বন্ধে অধিক সংযত 
হইতে গিয়া তাহার a তাহাকে আলাতন করিতেন | 
তিনি বলিতেন, ভোমার শরীর কতখানি সহিতে পারে। 


শ্রীঅরবিন্দ ee সান করিতেন। মতিলালও তৈল 
afew স্নান আরভ করিলেন। অধিকত্ত আহীর্ষ্যে লবণ 
পরিত্যাগ করিলো | এই নূতন অভ্যাসে তাহার শরীর 
খারাপ হইতে লাঁগল। রাধারাণী বলিতেন, ‘ইহাতে 
কি ধর্ম হইবে? বাহিরে নাই কিছু .করিলাম। ভিতর 
দিয়া যাহা ধরি তাহ! হইতে আমায় ছাড়ায় কে? 
বলে-'মন DTH ভরে কাটেঙ্গে গঙ্ন’_ আমার বাপু এইসব 
আড়ম্বর ভাল লাগে না।” তাঁর এইসব কথা মতিলাল 
মতিলাল তখন শ্রীঅরবিন্দের মত 
@ তৃতীয় শক্তির -দ্ধানেই যত্বপর হইয়াছিলেন। ফলে 
সংসারের কাজেঞ্টি হইতে লাগিল । 

প্রীঅরবিন্দ সন্ত রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে চন্দননগরে আসিয়া 
উপস্থিত হন এবং তাহার মুখে রাষ্ট্ৰনিতিক মুক্তি ও কর্ণ- 


ধারার কথাও aay ধারায় বাহির হইতে মতিলাল 
শুনিয়াছেন। কিন্তু এ সকল উক্তি মতিলালকে লক্ষ্য 
করিয়া কোনদিনই বাহির হয় নাই। তিনি মতিলালকে 


আধ্যাত্ম সাধনারই সঙ্কেত দিয়াছিলেন। ইহার নিগুঢ় 


কারণ আর যাহাই থাকুক, তাহাকে আশ্রয় করিয়া 
মতিলালের জীবনের একটা অভিনব দিক ফুটিয়া উঠিবার 
স্বযোগ ঘটিয়াছিল। 
ঠাকুর দালানের পার্শেই জীঅরবিন্দ থাকিতেন। 

প্রতিদিন মতিলা'লের পূজা জপ মন্ত্ৰ আবৃত্তি তিনি পাৰ্শ্বের 
ঘর হইতে নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। তাহা ব্যতীত 
পাড়ার একদল তরুণ মতিলালের পথাসুসরণের আগ্রহ 
লইয়া অনুরাগী হইয়াছিল। রবিবার প্রাতঃকালে 
মতিলাল তাহাদিগকে পুজা শিখাইতেন, মন্ত্র আবৃত্তি 
করাইতেন। রবিবার মধ্যাহে যে আলোচনা সভা 
হইত মতিলাল এই সব ছেলেদের গীতা, উপনিষদ 
পড়াইতেন। ইহার oy সমবয়সীদিগের নিকট হইতে 
বিদজপ উপহাস অজস্র ধারায় মত্লালের উপর বৰ্ধিত 
হইত। সেইসব বাল্যখিল্যদের লইয়া মতিলালের 
উদ্ধমটাকে ধাত্মীবিদ্ত| অনুশীলন বালিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা 
করিতেন। কিন্তু সঙ্ঘের ভাবী বীজ wat এইসব 
তরুণদলই আজ প্রবর্তক সজ্ঘের মেরুদগু। শ্রীঅরবিন্দ 
তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি মতিলালকে 
সৰ্ব্বদাই উপদেশ দিতেন --“মদচ্চিত্ত সর্ধহূর্গানি মৎ- 
প্রসাদাত্তরিষ্যতি”। গীতার এই শ্লোকটী সর্বদাই স্মরণ 
করিতে । নির্দেশ দিতেন শ্রীঅরবিন্দ | মতিলাঁলের বুকে 
গীতার আর একটা শ্লোক তিনি আকিয়! দিয়াছিলেন। 

“জানামি ate ন চ মে প্রবৃতিঃ 

জনাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ 

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোহম্মি তথা করোমি।” 

মতিলালের মনে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত 

তখন এই মন্ত্ৰঘয় উচ্চারণ করিতেন | মতিলালের এইরূপ 
ভাঁবাস্তর দেখিয়া তাহার স্ত্রী সংসার সম্বন্ধে নিরাশ 
হইলেন। একদিন মতিলাঁলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন 
নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা 


২৫৮ 


শ্রবর্তক 


| কাত্তক, ১৩৮১ 
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করিলেন, তোমার মভলবটা কি? মতিলাল হাসিয়া 
বলিতেন-“ত্বয়| হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথ| নিযুক্তোইস্মি 
তথা করেমি |” 
মতিলাল এই ভাবে আপন মনে ভাবিতেন। 
এদিকে শ্ীঅরবিদ্দের কি হইল তাহাঁও খেয়াল রাখার 
প্রয়োজন বোধ হইল না। রবিবার ছেলের দল আসিলে 
মতিলাল স্বরচিত সঙ্গীতটা তাহাদের কণ্ঠে বঙ্কার 
তুলিতেন £ 
“হৃদয়ের স্তরে GAS অধরে 
লেখা রবে আজি, অনুজ্ঞা তোমারি | 
আমার জীবন তোমার ভার-- 
এই কথাটা মনে রাখা YP 
“কারু কথা আর কি শুনি 
আমার প্রাণের ঠাকুর জেগেছে 1”... ABS 
গান প্রাতে পূজার সময়ে আরম্ভ হইত! রাত্রে 
অভিভাবকগণ ছেলেদের সন্ধানে আসিলে দেখিয়া! অবাক 
হইতেন। মতিলাল তখন প্রায় উন্মাদের মত হুইয়া 
পড়িতেন। আজ সংসারে বাজার হয় নাই স্বতরাং 
গোলমাল বাধিয়াছে। আজ গরুর বিচাঁলী নাই; 
ঘোড়ার দানা নাই! বাধাঁরাণী বলিতেন, এই সব 
_ ঝঞ্চাট যদি বহিতে না পার, সব ছাড়িয়া দাও। এই সকল 
অনুযোগ ও তিবরঞ্কারের উত্তরে মতিলাল হাসিয়া একই 
উত্তর দিতেন “oa হৃষিকেশ”--| এদিকে রাধারাণী 
প্রাণপণে সংসারট! বজায় রাখিতেন। মতিলাল সে খবর 
রাখিতেন না! ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া. রাঁধারাণীর 
অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি বন্ধক পড়িল। গুরুতর আঘাত 
আসিলে মতিলালের চমক তাঙ্গিল। তখন তিনি কাজে 
মন দ্রিতেন। ব্যবসার ক্ষেত্র একেবার অচল ছিল না। 
কিন্তু কেহ না দেখিলে, তাহা রক্ষা পাইবে কেন? 
রাধারাণী রাগিয়া বলিতেন, “বাড়ীর ব্যাট] ছেলেরা যদি 
একএক রকম হয় বল ত আমিই গিয়া গদ্দিতে বসি।” 
মতিলালের তখন স্থির ছৃষ্টি_অন্তর পুরুষের 
নিৰ্দ্দেশ । কখনও কাজ করেন, কখনও হঠাৎ কাজ হইতে 
উঠিয়া বেড়ান ৷ যদি প্রেরণা আসে, তাহা করেন। 
ata গলা ছাড়িয়া গান গান-- 


_ বাখা হইয়াছিল 


জানি নাকো ধৰ্ম্ম জানি না অধৰ্ম্ম 
ga হৃষিকেশ হৃদয়ে বিরাজ | 
আমায় চালাচ্ছ ষে পথে চলি সেই পথে 
তোমারি আনন্দ জীবন আমারি:-- 
এই ভাবে দিন চলিতেছে। সহসা মতিলালের এক 
বন্ধু আাসিয়] মতিলালকে বলিল “অরবিন্দ বাবু তোমায় 
ডাতিয়াছেন। মতিলালের চমক ভাঙ্গিল । প্রায় এক 
মাস অতিবাহিত হয়, তাহার সাহিত কোন 
সাক্ষাৎকার হয় নাই। অথচ মতিলাল সব খবর 
রাখিতেন। কিন্তু প্ৰত্যক্ষ দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। 
নিজের কৰ্ম্মক্ষেত্ৰরে সীম| ছাড়াইয়া কোথাও যাওয়া 
মতিলালে প্রকৃতি বিরুদ্ধ far | 
সেই সময়ে এীমরবিন্দকে মৃতিলালের বাড়ীর নিকটই 
শহরের উত্তর অঞ্চলে রাখার স্থবিধা 
না হওয়ায়, কয়েকদিন শহরের মধ্যস্থানের একটা বাগান 
বাড়ীতে তাহাকে রাখার ব্যবস্থা হয়! কিন্তু স্বানটা 


একান্ত প্রকাশ্য বলিয়া যনে হওয়ায় পুনরায় তিনি সহরের -- ্‌ 


উত্তর"ঞ্চলে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই 
ব্যবস্থাপনায় মতিলালরেও অংশ ছিল! সেদিন যাঁর তত্ববা- 
বধানে শ্রীঅরবিন্দকে রাখা হইয়াছিল তিনি ননীগোপাঁল 
দে, মতিলালের বন্ধু । মতিলাল প্রতিদিন তাহার নিকট 
হইতে শ্রীঅরবিদ্দের সংবাদ পাঁইতেন। শ্রীঅরবিন্দকে 
গোপন রাখার জন্তু তিনি বেলা নয়টায় সদর দরজায় 
চাবি দিয়া বাহির হইতেন। আবার waste সময় 
বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীঅরবিদ্দের খাগ্াদি রাখিয়া দেওয়| 
হইত । তিনি সারা দিন একা বসিয়া থাকিতেন। 
মতিলাল সন্ধ্যার পর তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন | তিনি সহান্তে যতিল'লের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা 
করিয়া বলিলেন “আর একেবারে দেখা নাই, খুব 
কাজে থাক বুঝি” মতিলাল সংক্ষেপে হয়! না বলিয়া 
অন্ত কথা পাঁড়িলেন। এই.সময়ে তাহার খাগ্ভাদি ফলমূল 
ব্যতীত কিছুই ছিল না। ভোজনের এই রূপ ব্যবস্থা 
তিনি নিজেই করিয়াছিলেন | সন্ধ্যার আহারের ব্যবস্থা 
হইয়াহিল। একটা বাটিতে পেস্তা ভিজিতে ছিল | 
afer খোস| ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
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মতিলালের দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “সাধন কেমন চলিতেছে ।” শুনিয়া 
মতিলাল -লজ্জায় মরিয়া গেলেন । তিনি মতিলালের 
" দিকে চাহিরা বলিলেন, “লজ্জা কি! অবস্থা যেমনই 
হোক আমায় বল আমি তোমায় সাধনার আরও 
হতন সঙ্কেত দিব ।” সে দিন তার অযাচিত প্রেমের 
যাজ্ক। মতিলালকে উন্মাদ করিয়াছিল। মতিলাল 
. তখন অকপটে তার ভাবান্তরের কথা বললেন | তিনি 
তখন গদগদ ভাষায় বলিলেন “আধার শক্তির হাতে 
ছাড়িয়া দিয়াছ। ভালই হইয়াছে । আধারের সঙ্গে 
তোমার চেতনা SU আছে, উহ! উপরে তুলিয়া 
ধরিতে হইবে তুমি সবখানি যেমন মেলিয়া দিয়াছ, 
তাহা আর গুটাইওনা | কিন্তু সাক্ষীস্বূপ দেখিয়া 
যাওয়ার চেতনাকে স্বতন্ত্ৰ করিয়া ধর। তুমি দ্রষ্টা 
স্বরূপ কেবল দেখিয়া যাও। আঁধারের অহঙ্কার ও 
“চেষ্টার সহিত নিজকে জড়াইওন| |” 
_ সাধনার এই সঙ্কেত নিবিড় ভাবে মতিলালের 
হৃদয়ে আকিয়া গিয়াছিল। সে আকগুলি কোন 
কালেই ম্লান হয় নাই। তাহার কথা শুনিয়া মতিলালের 
চক্ষে অক্রধারা পড়িতে লাগিল*। শ্রীঅরবিন্দ তাহাকে 
সাত্বন| দিয়া বলিলেন, “ভয় কি? বহুদিনের Fare 
আবজ্ঞনাময় হইয়া থাকে, যখন শুদ্ধির আরভ হয়, তখন 
সব প্রকাশিত হইয়া দম বন্ধ করিয়া দেওয়ার উপক্রম 


করে। কিন্ত ইহাতে আধার বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। 
বিশেষতঃ তোমার স্ত্রীর সাহায্য পাইতেছ। হবে, 
তোমার হবে!” 


অনেক রাত্রি হইলে মতিলাল বাড়ি ফিরিবেন, এমন 
সময়ে তিনি বলিলেন, “কাল পার তো এস, আমি শীঘ্ৰ 
যাচ্ছি 1” মতিলাল বিস্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কোথায় যাইবেন ?” অরবিন্দ হাসিয়া বলিলেন 


a মতিলাল রামজীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন আজীবন 
amet পালন করিবেন | কিন্তু যখন তিনি গীতারআত্মসমর্পন যোগ 
আরম করেন, সেই সময়ে তাহার পদক্ষলন হয়। তাহা তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের নিকট অকপটে ব্যক্ত করিয়া কৃত কাৰ্য্যের জন্য অনু- 
শোচনা করেন । 





“কোন স্বাধীন রাজ্যে!” মতিলাল আরও আশ্চর্য্য হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “তাহা হইলে ভারতের বাহিরে 
যাইবেন 1” A 
/ তিনি হাসিয়া বলিলেন, “না ভারতের মধ্যেই ৷” 
তিনি যখন গোপন রাখিতে চান । তখন মতিলাল আর 
পীড়াপীড়ি করিলেন না। 

মতিলাল আবার নূতন অবস্থাস্তরে পড়িলেন। তাহার 
ভাবান্তর দেখিয়া রাধারাণী তাঁহাকে বলিলেন “তোমার 
কত রকম ভাবই যে হবে, এ আবার কি ভাব এল!” 
মতিলাল তাহাকে সাধনার অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। 
তিনি কেবল হাসিয়া বলিলেন “এত মাথা ঘামাবার 
দরকার আমার নেই । যাতে তোমার ভাল হয়, তাই 
কর। gf যে মানুষ, সাধন-ভজন নিয়ে কি সে 
করবে--এই জন্যই ভাবি |” 

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মতিলালের সঙ্গে 
জীঅৱবিন্দের আর সাক্ষাৎকার হয় নাই। হঠাৎ তার 
যাওয়ার ব্যবস্থা লইয়া মতিলাল ব্যস্ত হইয়| পড়িলেন। 
শরীঅরবিনের পণ্ডীচারী যাওয়ার কথা স্থির হইয়াছিল | 
কেমন করিয়া যাইবেন সে আয়োজনের জন্যে 
মতিলালেরও প্রয়োজন fet) লোকজনের ব্যবস্ব| 
কয়িয়াও কেন যে মতিলাল শ্রীঘরবিন্দের সঙ্গে দেখা 
করে নাই তাহা তিনিও বলিতে পারেন নাঁই। 
১৯১০ সালের ৩০শে মার্চ রাত্রিতে যতিলাল যাহা যাহ! 
প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়া, আহারাদির পর শয্যা 
গ্রহণ করেন। ৰ 

অদ্ধ রাত্রির পর সাড়া পাইয়া মতিলাল বিছানা 
ছাড়িয়া উঠিলেন। রাধাঁরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কোথায় যাবে? মতিলাল বলিলেন, আজ গ্রীঅববিন্দ 
যাচ্ছেন, দেখা করতে হবে। তিনি বলিলেন, তুমি ত 
আচ্ছা লোক! এত করা হল, যাবার সময়ে সামনে 
গিয়ে তো একবার দীড়াতে হয়! তুমি ৰাপু ও এত 
করে শেষ রাখতে পার না--এইজন্া তোমার 
শত্ৰুবুদ্ধি হয়। 

মতিলাল কৌচের কাপড় গায়ে দিয়াই চলিলেন। 
তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সন্ধিক্ষণ! চারিদিক নিস্তদ্ধ 
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কেবল রাব্রিচর প্রাণীগুলির শব্দ শুনা যাইতেছে। 
আকাশে আধখান] bie ভাসিতেছে। ধরণী জোৎস্ন! 
প্লাবিতা। তখনও গ্রীষ্ম আরম্ভ হয় নাই। বসন্ত পবনে 
মতিলালের দেহ শীতল করিল । শ্যামল তৃণদলে শিশির 
পড়িতেছে! চন্দ্রকিরণে যেন তাহা নক্ষত্রধচিত মনে 
হইতেছিল | সম্মুখে প্রবাহিনী ভাগীরথী চুৰ্ণ হীরক 
খণ্ডের মত চক্ষু ঝলসিয়া দিল। মতিলাল দেখিলেন 
শ্রীঅরবিদ্দ  বোড়াইচণ্ডীতলার ভাগীরথী তীরে 
তারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আকুল হুইয়া 
চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেনা তিনি মতিলালকে 


প্রবর্তক 
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পর পভ পার্টি 


বলিলেন--আমি চলিলাম আবার 





বুকে ধরিয়া 
দেখা হবে। 

মতিলাল অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন--সে আশা আর রাখলেন কৈ ? মনে রাঁখবেন। 
তাহার চক্ষু যেন ছল ছল করিতেছিল। মতিলালের 
মাথার উপর হাত দিয়া শ্ীঅরবিন্দ বলিলেন--তোমার 
হবে। সাধনা ঠিক রেখো কোন ভাবনা নেই। শুনিয়া 
মতিলাল নিৰ্ব্বাক হইয়া রহিলেন। মতিলাল তীরে 
দ্রাড়াইয়া রহিলেন ! শ্রীঅরবিন্দ-তাহার অন্যান্ত সাথীগণ 
সহ তরণীতে উঠিলেন। ভরণী ভাসিয়। চলিল। 


ক. এ _ যোগ 


শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোণাধ্যায় 


যোগিরাজ গ্রীঅরবিন্দ বলেন £ “জীবনের যথাৰ্থ 
উদ্দেশ্ব_-সংসারে দিব্য আনন্দের উপভোগ ৷ আত্মোপ- 
afe আর ঈশ্বরোপলন্ধি মনুয্যের মহান্‌ কাৰ্য | সত্য, 
গুচিতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, অহিংসা, ক্ষমা, ordi আদি 
_ মানবজীবনের বাস্তবিক উপাদান। were ভগবানের 
সঙ্গে একত্ব প্ৰাপ্ত করাই মোক্ষ। এই অস্তরস্থ ভগবাঁনই 
বৈষ্ণবের দিব্য প্রেমময় ঈশ্বর আর তিনিই শক্তের 
দিব্যশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর । সৎ, চিৎ আর আনন্দের 
অনুভূতিই সচ্চিদানদ্দের অনুভূতি ৷ সচ্চিদানন্দের সাত 
স্বরূপ--সৎ, চিৎ, শক্তি, আনন্দ, জ্ঞান, মন ও জীবন |, 

জীবনের উদ্দেশ্য যা তাতো জানা গেল, কিন্তু এ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কি? 

এটা নির্ভর করে সাধকের রুচির উপর ; যোগ, জ্ঞান, 
ভক্তি আর কর্ণ এই চতুবিধ মার্গের যে কোন একটাকে 
অবলম্বন করতে হবে|: ৷ 

Hug বলেন £ “জ্ঞানের লক্ষ্য--পর্বোচ্চ সতার 
অনুভূতি আর বিবেকরৃষ্টি! ভক্তির লক্ষ্য--সচ্চিদানন্দে 
নিজেকে বিলীন করে দেওয়া | কর্মের লক্ষ্য--নিজের 
প্রত্যেক কার্ধ ভগবদিচ্ছতে অপিত করে দেওয়া। সমস্ত 


সত্তাকে ভগবানের উপর একত্র করাই যোগের 
স্বরূপ | 

অর্থাৎ যোগ সেই জীবন, যা নিরন্তর শান্তিময় ও 
আনলময় অন্তরাত্বার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যোগ 
ব্যবহারিক সজীব ধৰ্ম। একমাত্র যোগই ভৌতিক 
চাকচিক্যের দোৌষকে দূর করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জীবনের আধ্যাত্মিক স্তরকে seh করতে পারে। 
যোগ আর ধর্মের একই অর্থ এবং তা WATTS ঈশ্বরের 
সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে দেয় | মানবীয় জীবনকে দিব্য 
চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়াই ধর্ম আর জীবনকে 
ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়াই যোগ। যোগ 
কপস্তা অপেক্ষা উত্তম এবং ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষাও উত্তম | 
যোগে wera, স্থষ্টি-বিজ্ঞান, হেতুবাদ আর 
মনোবিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট এবং aye! এর অর্শ এই যে, 


কোন-না কোনোদিন অসীমকে সসীমের উপলদ্ধি 
করতে হবে, জড়কে একদিন-না, একদিন চেতনা লাভ 
করতে হবে, মন্তষ্যকে নিজের মধ্যে ইশ্বরের সন্ধান করতে 
হবে এবং অশান্ত বিশ্বকে আত্মসমীধানের দ্বারা শক্তি 
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মনুষ্য যোগ সহায়ে অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ay. 








কাত্তিক, ১৩৮১ |] তেলাকুচা ২৬১ 
লাভ করতে লবে। এসব যোগের দ্বারা করবেনই। জীবনে ভৌতিক বিজ্ঞান আর.আধ্যাত্মিক 
সম্ভব | যোগের সম্মিলন বিশ্বে সমষ্টিগত শান্তি আর সমন্বয় 


যোগীর কাছে সমস্ত বিশ্ব এক সীমারহিত মন্দির | 


৯. আত্মজীব সমষ্টি পরধাত্ম।; জীবাঁত্রা সকলের যজ্ঞরূপে ' 


সেবা করাই ভগবহ্পাসনা। আনন্দময় . পরমাত্মার 
অন্থকুল জীবনই মুক্তি। cafes পরমাত্মার জন্ট-_আর 
কেবল পরমাত্বার জন্ই-_জীবিত থাকে। তার কাছে 
ঈশ্বরই জগৎ, ঈশ্বরই TRY আর ase জীবন। তিনি 
পরমাত্মাকে নিজের আত্মা, অন্ত সকলের আত্মা, 
মন্ুয্যত্বতে _-সৰ্বত্ৰ দেখেন তিনি নিজের মধ্যে বিরাজ- 
মান প্রভুকে কষ্ট দেন না, আবার অন্তের মধ্যে বিরাজমান 
পরমাত্মাকেও কষ্ট বেন না। 
যোগস্র্ধায় সিদ্ধি ভাণ্ড হন, তিনি তার সকল অন্বেষণ 
আর আবিষ্কারগুল্লিক মনুষ্যত্বের কল্যাণে প্রয়োগ 
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কোন বৈজ্ঞানিক যদি 


স্থাপিতণকরে দেবে | 

বিগত শতকের শেষার্ধে খষি বন্কিমচন্দ্ৰ মন্তব্য করে- 
ছিলেন, “যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং 
ভারতীয় নি্ামধর্ম একত্রিত হইবে সেদিন মানুষ দেবতা 
হইবে | তখন বিজ্ঞান ও শিল্প নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন 
সকাম প্রয়োগ হইবে ন! ।’ 

তখন যোগের দ্বারা জাতি, দেশ আর ধর্মের সব 

ংকীৰ্ণ বিচার দূর হয়ে যাবে এবং আমরা এই নীল 
গগনের নীচে একই বিশ্বে সেই মনুষ্যত্বকে দেখতে পাব, 
যা সমস্ত জীবের হদয়রূপ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে 
আরাধনা করবে। | 


তেলাকুচ! ত 
কবিরাজ শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত 


আমাদের দেশে রাস্তায়-ঘাঁটে, বনে-জঙ্গলে এই 
লতাগাছটিকে প্রচুঃভাবেই দেখিতে পাই এবং ইহা 
সৰ্ব্বজন পরিচিত। ইহার ফল পটলের মত এবং 
পাকিলে গাঢ় awed হইয়া পাখীকুলের প্রিয় খাছ্য- 
বস্তুতে পরিণত হয়। ইহার ফল স্বাদে fee! আর 
একপ্রকারের COATES! আছে তাহাকে কেছুরী (বা 
কুন্দরুকী) বলে। উচ! দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এবং সিংহভুম 


জেলায় সবজীর্ূপে ব্যবহৃত হয় এবং প্রচুর চাষও. 


হয়। উহার স্বাদ তিক্ত ace; বহুবিধ রোগে 


বছকাল হইতেই আবাদের দেশে তেলাকুচ! ওষধিরূপে 
*সফ্যবত হইয়া আসি তছে। 


ইহার তৈষজ্য গুণ বিষয়ে 
আমরা পাই: ৷ ৷ 
আয়ুৰ্ব্বেদশাস্ত্ৰে ওই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে-- 
বিশ্বীফলং স্বাংশীতং গুরু পিত্তাত্রবাঁজিৎ। 
স্তম্ভনং লেখন Forts বিবন্ধাধ্খান কারকম্‌ ॥ 
৪ 


অর্থাৎ বিশ্বীফল (তেলাকুচ| ) মধুররস, শীতবীর্ধ্য; 
গুরু, রক্তপিত্ত প্রশমনকারী, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, 
লেখন, রুচিপ্রদ, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক। 

বায়ু ও পিভঘটিত রোগ উপনমে তেলাকুচার ক্ষমতা 
অতীব অধিক। রৌদ্র প্রতিক্রিয়ায় মাখাধরা, রাত্রে 
নিদ্রার ব্যাঘাত, বায়ু ও পিত্তপ্রকোপিত হইয়া রোগোৎ- 
পাদন করিলে ইহার রস কপালে ঘষিলে অথবা তিল 
তৈল মিশ্রণে মাথায় ব্যবহার করিলে অতীব অল্প 
সময়েই রোগের উপশম হইয়া যায়। পিত্তপ্রকোপে 
হাতে, পায়ে বা চোখে অত্যন্ত জালার উদ্ভব হইলে 
ইহার পাতার রস উপযুক্তভাবে মালিশ করিলে ক্ষণকাঁল 
মধ্যেই সকল উপদ্ৰব কমিয়া যায়। _ 

রক্ত বা শ্বেত আমাঁশয়ে আক্রান্ত হইলে ইহার 


- পাতার রস শুদ্ধভাবে গ্রহণ করিয়া এবং, তাহাতে 


ইক্ষুচিনি প্ৰক্ষেপ করতঃ প্রতিদিন পাচ তোলা ২/৩ বার 








২৬২ প্রবর্তক [ কাত্তিক, ১৩৮১ 
করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই রোগের উপশম লইয়া উভ্মভাবে পেষণ করতঃ খাঁটি সরিষার তৈলে 
হইয়া যায়! পাক করিয়া এ তৈল ব্যবহার করিলে অর্থাৎ মালিশ 


বহুমূত্ৰ রোগে ইহার রস অতীব কার্ধ্যকরী এবং 
অদভূত SAAT মধুমেহ ও যুত্রমেহে নিরসনে চমৎকার 
শক্তিশালী । হাত পা জালা সহ পুরাতন ছবর, মুখআব, 
উদরী, পেট ফীপা, রক্তছুষ্টি, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে 
ইহার কথ মাত্রামত প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে 
aie স্থফল লাভ করা যায়। | 

সর্ধাঙ্গে আল| শীতলতা প্রয়োগে উপশম বোধ, মল 
রক্তমিশ্রিত, GAYS, মলত্যাগকাঁলে ও LAH পেটে 


বেদনা, প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগের পর ছুর্বলতা ও ' 


অবসন্ন ভাব, ক্ষুধামান্দ্য হেতু উদর বায়ূস্ফীত, প্রজাবাস্তে 
মুখে শুদ্ধতা; অত্যধিক জলপিপাসা, মাথা ঘোর! এবং 
এইসব কারণে মানসিক বিষধতা, বিরক্তি ও কর্শোদ্যম- 


হীনতা দেখা দিলে তেলাকুচার পাতা, ডট! ইত্যাদির 


কাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুচিনি সহ মাত্রামত প্রত্যহ 
২।ঙবাঁর সেবন করিলে স্থনিশ্চিত এবং স্থায়ীভাবে রোগ 
নিরাময় হইয়| যায়। 

বহুমূত্রে রোগে আক্রান্ত হইয়া “cath যখন বিফল 
মনোরথ হইয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়ে তখন ইহার 
অরিষ্ট প্রত্যহ মাত্রামত যথানিয়মে সেবন করিলে এবং 
উপযুক্ত পথ্যাদি গ্রহণ করিলে পনরদিন, উর্ধে এক মাস 
মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইয়া যায় ও স্বাস্থ্য 
ফিরিয়া পায়। চু | 

পিত্তজরে ইহার পাতার রসের সহিত চিরতা 
(পরিমাণ মৃত ) মিশাইয়! যথানিয়মে কাথ প্ৰস্তুত করিয়া 
প্রতিদিন মাত্রামত সকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে 
“শীঘ্রই অব্যর্থ ফল লাভ করা যায়। রোগ সম্পূর্ণ ভাবেই 
নিরাময় হইয়া যায়। 

চৰ্ম্মরোগের ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রবল 
সন্দেহ নাই। কীচা হলুদ ও ইহার পাতা সমপরিমাণে 


করিলে পামা, কচ্ছু প্রভৃতি নানাপ্রকার কুষ্ঠ পর্য্যায়ভুক্ত 
চর্শরোগ শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া রোগীকে দিনরাত্রি 
অসহনীয় . যন্ত্রণ। হইতে মুক্ত করে এবং শান্তি দান 
কৰে | 

মূত্ৰকৃচ্ছুতায় পেটে caval হইলে ইহার পাতা ও কচি 
ডট! উত্তমভাবে নিষ্পেষণ করিয়া নাভি ও তলপেটে 
ঈষহ্ষ অবস্থায় প্রলেপ দিলে অভীব অল্পকাল মধ্যেই 
বেদনার উপশম হইয়া যায় এবং প্রভাব হইয়া থাকে। 
রোগী উদ্বেগমুক্ত হয়। | 

দেহের যে-কোন অঙ্গে কন্কনে বেদনা ।উপজিত 
হইলে ইহার পাতার স্বরস সৈন্ধবলবণ অথবা বিট লবণ 
সহ সহমত উষ্ণ করিয়! মালিশ করিলে ব্যথা বেদনা] শীঘ্রই 
ভিরোহিত হইয়া যায় । ie 

যে-কোন অঙ্গে ফোস্কা দেখা দিলে তা বেদনাযুক্ত_ 
হইলে ইহার মূল ( শিকড় ) ও রশুন সমভাবে গ্রহণ ও 
বাটিয়। প্রলেপ দিলে উক্ত শ্ফোটক ২|৩ দিন 
মধ্যেই পাকিয়! ফাটিয়া যায় এবং রোগের যন্ত্রণা নিবারিত 
হইয়া যায়;। | | 

এই সাধারণ এবং উপেক্ষিত ভৈষজ্যবস্তর সর্বাধিক 
ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় বহুমূত্ৰ রোগে, মধুমেহে, মৃত্রমেহে, 
এবং বায়ু ও পিত্তজনিত রোগসমূহে ইহা ars 
বল! যায়। 

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহা বিশেষভাবে 
পরীক্ষিত হইয়াছে! এবং ইহার বসকে নানাভাবে 
রালায়নিক প্রধায় প্রস্তুত করিয়া মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ 
নামকরণে সুন্দরভাবে প্যাক করিয়া প্রচুর মূল্য নির্দ্ধারণে 
বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং ডাক্তারী মাহাত্ম্যই 
প্রপারতা লাভ করিতেছে । ইহারই নাম বর্তমান 
FETS] বা modernism |, 
গু 


আজও দিন শুরু হবে 
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ শীল 


প্রতিদিনের মত আজও রাত শেষ হয়ে আসে | 
. প্রহরে প্রহরে সময় ATT | 

দিন মিশে যায় রাতে | 

বাত মেশে ভোরে | 


দিন দেয় পরিশ্রমের ক্লান্তি । কিন্তু রাত কি দেয়? 


রাত দেয়নাতো তার বিশ্রাম! 

ঘুমের মধুর প্রলেপ দিয়ে রাত 

মনের জমে-ওঠা ভাঁরকে লাঘব করে না | 

আজও তো ভোর হয়ে যাবে। 

দিনের শুরুতে ভাবন| বাঁডবে | 

বাশি রাশি চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করবে | 

পরিশ্রমের ক্লান্তি দেহে ও মনে 

নতুন করে অবসাদ আনবে | 

তাহ'লে বাতের বিশ্রাম কোথায় ? 

রাতের শেষেও ক্লান্তি আমার 

স্নায়ুগুলোকে অবসন্ন করে রেখেছে | 

এই ক্লান্তি নিয়ে আজও আমার দিন শুরু হবে 
aaa হয় প্রতিদিন | 

@ 


তৃষ্ণা 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


বৈশাখের প্রখর তাপে শত! ছড়ায়। 
জল নেই, রস নেই, বৃষ্টি নেই, 
শুধু হাহাকার । ১ 


অন্তরের মাঝে আছে একই দাবদাহ | 
জ্বাল ব্যথা ক্লান্তি নিয়ে 

অসহনীয় তৃষ্ণ| নিয়ে 

মরুভূমি-মনে জাগে . 

ধু-ধু বালিয়াড়। 


আখাঢ়ের প্রথম দিবসে 

মেঘ এসে ঢেকে দেবে সর্ষের রুক্ষতা 
বৃষ্টি জ্বলে ধুয়ে যাবে সন্তাপকালিম। | 
হদয়-আকাশে কিন্তু কোনো ছাঁয়। নেই 
নেই খতুবদলের পাল| | 


কালচক্র-আ বর্তনে TH] বাড়ে Vy | 
এ wats একদিন অবসান হবে, 
ক্লাস্তুতম নদীটিও সাগরে মেলাঁবে | 


ব্যবচ্ছেদ, সত্তা, গবেষণা 


দাপ্তোপল রায় 


শব ব্যবচ্ছেদের মত আমার এই পরিপূর্ণ সত্তাকে 


তোমরা টুকরে| টুকরো! করে দেখছ 
আমার হাতের কাজকে ভাঁবছ হাতি 
মাথার কাজকে মনে করেছ মস্তি 

আর, শাস্ত্ৰমতে বলেছ আমার হাত মানেই 
আমার বিষয়কে সাজিয়ে তোলা চিন্তা 


কাঠের বাধন ছিন্ন করে সোনার জলে রাঙ্গানো 
বাহির তোমাদের ডাকছে হাত ইসারায় 
ঘরের সত্তা টুকরো মেঘের আড়ালে 

ছিন্নভিন্ন কথার ধারায় হারিয়ে গেছে! 


তবে মন : মনকে তোমরা দেখলে না, দেখবে না পৃথিবীকে তাই বলেছি মা, আকাশ 


আমার সাত্তায় সে বিলীন ; সেইতো আমি 
আমার একক অনুভূতির লিখন মাত্র সে। 


তোমাদের ফ্ৰেমে-আঁটা cacd লিখতে . 
আমার মনটাই একমাত্ৰ পদার্থ 


তাকে আর তুলির টানে সাজিয়ে দেখে 
নতুন কোন ভাঙ্গা হাটের নাম লিখিনি 
এবার-আসছে হারিয়ে যাওয়ার ঝনৎকাঁর 


' বড় ভালো লাগত, যখন তোমরা আমার পাশে দিকে “ace শব্দ উঠছে সরসর 


শব বাবচ্ছেদ অনেক আগেই হয়ে গেছে 
এবার শুধু কড়া ঝাঁঝের গন্ধটুকু 


অর্থাৎ তোমরা থাকতে আমার সততায় বিলীন হয়ে হাওয়ার ভেলায় মিলিয়ে গেলেই টান দেবে 


এখন, তোমাদের সেই ইচ্ছানামের স্লেটখান| 


হাড়ের থেকেই ফসিল হবে, গবেষণার নিয়মে | 


4 


| রামমোহন রায় 
১ শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


শ্রাবণ ১৩৮১ সংখ্যার প্রবর্তক-এ শ্ৰীকরালী কুমার 
মধ্যভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'রামমোহনের 


বেদান্ত অন্বাদ আজ বাংলা ভাষায় সর্বজনসমক্ষে তুলে . 


ধরার জন্যই পণ্ডিতমণ্ডলীর এই অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা | 
- রামমোহন বলিয়াছিলেন মু্তিপূজা উপনিষদের বিরোধী, 
কাহারও মুণ্তিপূজা করা উচিত নহে। অপরপক্ষে 
শঙ্করাচাৰ্য্য, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাধু পণ্ডিতগণ নিজেরা 


মুপ্তিপুজা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ভক্তদিগকে . 


মুত্তিপূজা করিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং কোন মত 
গ্রহণ করা উচিত ইহা আলোচনা করা যায়। অবিলম্বে 
কঠ-উপনিষদে ১1১২৪ শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে 
পারে। শ্লোকটি এইরূপ 

.নাবিরতো হুশ্চরিতাৎ নাশাস্তো না সমাহিতঃ। 

নাশান্তমানসোবাইপি প্রজ্ঞানে. নৈনমাপ্র,য়াৎ ॥ 

“যিনি opty কৰ্ম হইতে বিরত হন নাই, যিনি 
শাস্ত ও সমাহিত নহেন, ধাহাঁর মন স্থির হয় নাই তিনি 
জ্ঞানের দ্বারা Sars লাভ করিতে পারেন না)” 

রাঁমমোহনের দুইটি বিবাহিত পত্নী থাকা সত্বেও 
তিনি একটি যবনী উপপত্নী রাখিয়াছিলেন । এজন্থা 
ভাহার ব্ৰাহ্মণ পত্নীগণ তাহার সহিত বাস করিতেন 
না। তিনি পরিমিত পরিমাণে মদ্যপান করিতেন | 
মদ্যপান কর! ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাপ, ইহাতে ব্ৰাহ্মণ 
পতিত এবং অস্পৃশ্য হইয়া যায়। এ বিষয়ে আরও 


উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, তিনি রঙপুরে আনুমানিক: 


দশ বৎসর সেরেস্তাদারীর কাৰ্য্য করিয়াছিলেন | তাহাতে 
এত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন যাহার বাৎসরিক আয় 
প্রায় ১০,০০০ টাকা | অসদুপায় অবলম্বন না করিলে এই- 
রূপ সম্পত্তি অৰ্জন করা সম্ভব নহে। ছয়শত টাকার 
দেনার জন্য তাঁহার পিতাকে অবরুদ্ধ রাখা হয়| 
* এই সামান্য টাক! দিয়া তাহার পিতাকে মুক্ত করেন 
নাই | তাহার মাতা এরূপ মোকদ্ঘম] করিয়াছিলেন যে, 
তাহার শ্বশুরের সম্পত্তির এরূপ AG ছিল যে, সম্পত্তির 


স্বাচাবিক। 


তিনি 


ফেবা হইবে । রামযোহন মূত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, 
ose তিনি সম্পত্তির মালিক হইতে পারেন না । 
রামমোহন ভালো উকিল দিয়া এই মোকদ্দমার 
বিরোধিতা করেন। ফলে তাহার মাতা নিঃস্ব হইয়া 
যান। পরবর্তী কালে তিনি পুরীতে গিয়া একটি মন্দিরের 
সেবা করিয়া জীবিক' অর্জন করিতেন | 

পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ যুক্তিপূজার বিরোধী 
ছিলেন৷ তাহারা রামমোহনকে সমাদর করিবেন ইহা 
যে সকল হিন্দু ধৰ্ম ও সমাজ বিষয়ে 
পান্চাত্বের অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন 
তাহার! রামমোহনকে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন ! কিন্তু 


তাহাদের সংখ্যা সামান্য । অধিকাংশ হিন্দু শঙ্করাচাৰ্্য 
প্রভৃতি সাধুদের প্রচারিত এবং শ্রীচৈতন্ত, রামকৃষ্ণ পরম- * 


ংদ প্রভৃতি মহত্মাদের অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্সের অনুসরণ 
করিয়াছিলেন। শ্রীবৈষ্ণকৰ পণ্ডিত লোকাঁচার স্বামী 
তাহার শ্রীবচন-ভূষণ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অনেক 
মহাত্ম৷ যদিও অন্তর্যামীরূপে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ ছিলেন তথাপি পুরী, শ্রীরহ্ম, কাশী প্ৰভৃতি পবিত্ৰ 
তীৰ্থে ভগবানের যে সকল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই 
সকল মুন্তির সেবা করিয়া ভগবানের পূজা করিতেন । 
কারণ এই ভাবেই ভগবানকে ভালোরূপে উপলদ্ধি কর! 
সম্ভব। কেন-উপনিষদে ইহা বলা ভইয়াছে বটে, 
“aa চক্ষুষা ন tifa যেন চক্ষুংষি পশ্বান্তি তদেব 
ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদম্‌ উপাঁসতে ॥”--অৰ্থাৎ 
ষশহাকে চক্ষুর দ্বারা দৰ্শন করা যায় না, যাহার শক্তিতে 


চক্ষু বিবিধ বস্তু দৰ্শন করে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিবে, যাহাঁকে উপাসনা কর] হয় তাহ! ব্ৰহ্ম নহেন | 


fee এখানে afetaice নিষেধ করা হয় নাই। 


অনন্ত সৰ্ব্বব্যাপী ব্ৰহ্মকে মুত্তির মধ্য দিয়া চিন্তা করিতে. 


বলা হুইয়াছে ! এই শ্লোক হইতে মনে হয় মৃত্তি পুজা 
তখনও প্রচলিত ছিল এবং মুত্তির মধ্য দিয়! পরব্ৰদকে 
উপলব্ধি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 


আয় হইতে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শালগ্ৰাম নারায়ণের { 


ই 


t 


সভ্ব-নংবাদ 
রেণুকণা ঘোষ 


কেন্দ্র-সঙ্ঘ চন্দননগরে মহালয়া! পর্ববানুষ্ঠান ঃ 
বিগত ২৮শে আশ্বিন ১৩৮১, মঙ্গলবার ( ইং ১৫ই 


অক্টোবর as) মহালয়া । সজ্ঘের বিধানান্ুযাঁয়ী ওঁ. 


দিন ate: ৭ ঘটিকায় আশ্রমের মাতৃমন্দিরে মহালয়ার 
অনুষ্ঠান সরু হয়। সর্বপ্রথমেই গীতমুখে সঙ্ঘ-কন্যার| 
অতীত পিতৃপুরুষেত্র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
অতঃপর সঙ্ঘ-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী কঠোপনিষদ 


পাঠ করার পর বিগতাত্বাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন . 


করেন। সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
বিগতাত্মাদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ.ভাষণ প্রদান করেন। 
অতঃপর মাতৃকুণ্ডে তিলাঞ্জলি দ্বারা ভর্পপ-ক্রিয় সম্পন্ন 
aa | 
বাংলাদেশ) প্রবর্তক সজ্বের সম্পাদক বীরেন্দ্রলাল 
চৌধুরীর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে মে 
মাসে চট্টগ্রাম প্রবর্তক সজ্ঘের সভাপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন 
সহ ৬জন সঙ্ঘ-সভ্য Tay পাক-সেনার গুলিতে ধলঘাটে 
একসঙ্গে নিহত হন। অস্নত্ব এবং বুদ্ধ হওয়ায় 
বীরেনদা ইহাদের. নিরাপত্তার জন্য ধলঘাট গ্রামে 
স্থানান্তরিত করে নিজে আশ্রম রক্ষার জন্য গোলপাহাড় 
আশ্রমে অবস্থান করেন। পাঁকসেনা-বাহিনীর বোমার 
আঘাতে আশ্রম সম্পূর্ণ ভাবেই বিধ্বস্ত হয় ; কিন্তু 
বীরেনদার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আশা 
কুহকিনী। বীরেন্দাকে ফিরে পাওয়ার আশায় গত 
বৎসর বন্ধিমদাদের সঙ্গে বীরেন্দার প্রতিকৃতি স্থাপন কর] 
হয়নি অশ্রুসিক্ত নয়নে এই বৎসর বীরেনদাকেও শহীদ্‌ 
শ্রেণীভুক্ত কর] হল। বধ্িমদাদের পূত মরদেহ পাওয়া 
গিয়েছিল । যথাযোগ্য মধ্যাদায় তা পরে সমাধিস্থ 
কর। হয়। কিন্তু বীরেনদার নশ্বর দেহ কোথায় কি ভাবে 
যে সমাহিত তা আজও অজ্ঞাত। 

অখণ্ড বাংলার পাঁচটি বিভাগে সঙ্ঘকেন্ত্র সজ্ঘ- 
গুরুদেব স্থাপন করেন। চট্টগ্রাম কেন্দ্র ও ময়মনসিংহ 
কেন্দ্র ইহারই অন্যতম | পাকিস্তান হওয়ায় উক্ত কেন্দ্র ছুটি 
পাকিস্তানের TESS হলেও, কেন্দ্র স্থানান্তরিত করার 


পরিশেষে অঙ্ব-শহীদৃকক্ষে চট্টগ্রাম (বর্তমানে ৷ 


পক্ষপাতী সঙ্ঘগুরুদেব ছিলেন না, Tae তার অমোঘ 
নির্দেশ হিল শেষ বক্তবিন্দু দিয়াও কেন্দ্র রক্ষা করার । 
বীরেনদ' Dera এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে 
মরণেও অমর হয়ে রইলেন। Aews অমর আশীৰ্ব্বাদে 
চট্টগ্রাম সজ্ঘের শ্বশান-ভূমিতে আবার নবস্থ্টির শতদল 
ফুটে উঠবেই | 

কেন্দ্ৰ-সঙ্ঘ চন্দননগরে শারদীয়া মহাপুজ! ঃ 
“শরৎকালে মহাপূজ!া”...খষিবাক্য। কান্তিক-অগ্রহায়ণ 
দুই মাস শরত্কাল। এই বৎসর ১৩৮১ সনে যথাকালে 
মহাপুজারভ | দেবীর পীঠস্থান এই বিশ্বভুবনে অন্ন- 
WAI অভাব যতই হোক, মাহষের মন হ'তে দেবী- 
প্রতিমার প্রতি শ্রদ্ধাতক্তির দুৰ্ভিক্ষ যতই ces; নিপুণ 
শিল্পকল-বি্যায় মণ্ডিত| হয়ে “মা এসেছেন বঙ্গে”- শুধু 
বঙ্গে নয়, সমগ্র ভূ-ভারতে তথা দূর বিদেশেও | প্রাণহীন, 
অদ্ধাবিহীন ' চিত্তে ঢাক ঢোল সানাই রোঁশনাই-এর 
মাধ্যমে শরতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আগমনী 
বোধনও YR হয় সার! বঙ্গে, সারা ভারতে | বিশুদ্ধ 
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে আমাদেরও ওরা কাপ্তিক, ১৩৮১, 
রবিবার (ইং ২০শে অক্টোবর ) সন্ধ্যা ৬! টায় আশ্রমের 
বিশ্ববৃক্ষ মুলে শ্রীশ্রীশারদীয়া otters বোধনপৰ্ব্ব 
সমাপ্ত হয়। পরদিন ৪ঠা কান্তিক, সোমবার সঙ্ঘমন্দিরে 
সন্ধ্যা ৬॥ টায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। প্রতিপদে 
কল্পারভ সঙ্ঘমন্দিরেই হয়। 

_ মহাপূজ| সঙ্মন্দিরেই সম্পন্ন হয়, ঘটে এবং পটে। 
পট কিন্তু সঙ্ঘ মাতৃকার | ১৩৩৬ সনের ২২শে অগ্রহায়ণ 
সঙ্ঘজননী লোকান্তরিত হওয়ার পর সঙ্ঘমন্দিরে সজ্ব- 
জননীর যে চিত্ৰপট প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহা সঙ্ঘের ধ্যান" 
মুত্তি মাতপ্রতিম] | এ afe— 

ও রক্তপ্রান্ত VOI বস্ত্বসিতাং হৃধাসনে স্বাসীনাং। 
বিদ্যুদ্দামসমপ্ৰভাং দ্বিনয়নাং সৌম্যা-সপ্রসন্নাননাম্‌ ॥ 
ভজ্ঞাসঙ্গত-শত সুতগণে সর্বাবয়ৰং বিভ্ৰতিং। 
বিভ্রানাং নয়নদ্বয়েন সততং দিব্যং গতিং হলাদিনীং ॥ 
রাধারাণীং জগদ্ধাত্রীং সঙ্ঘসন্তান-ধারিনীং। 


২৬৬ 





চিন্ময়ীং দিব্যরূপাঞ্চ লোককল্যাণ সারিণীম্‌ ॥ 
শুভদাং পৃতভাবাঞ্চ সতীশিরোমনিস্তথা। | 
ধ্যায়েৎ সজ্ঘপ্ৰস্থতিং Ae শ্ৰেয়োহভয়বরপ্রৰদাম্‌ ৷ 





এই অভয় বরগ্রদাং সঙ্ঘপ্রস্থতির প্রতিযুন্তি সঙ্ঘ-. 


মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অন্ত কোন দেবদেবীর af 
সঙ্বন্দিরে আর স্থাপন করা হবে ন|--এই হেতু 
সঙ্ঘমাতৃকার প্রতিমুন্তির সুখেই ঘট স্থাপনা করে সঙ্বে 
মহাপৃজা ও অন্তান্ত দেবদেবীর পুজা সম্পন্ন করার বিধি 
শ্রীসভ্ঘগুরূদেবের | - প্রতি বংসরের'মত এই বৎসরও এই 
সজ্ঘমাত্ৃকার চিত্রপটের সমক্ষে সপ্তমীর পুণ্য প্রভাতে 
নবপত্রিকাসহ ঘটস্থাপনা ও যথাবিধি সপ্তমী বিহিত 
পূজা সমাপনান্তে সঙ্ঘগুরুদেবের স্বরচিত পৃজামন্ত্রে 
সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। এইদিন 
 অর্ধ-রাত্রি বিহিত পূজা ও হোম সমবেতভাবে সম্পন্ন 
করেন সঙ্ঘ-সভ্যাগণ। এই বিধিও স্বয়ং সঙ্ঘগুরুদেবেরই 
প্রবত্তিত। -১৩৩৫ সনে সঙ্ঘে প্রথম মহাপৃজার প্রবর্তন 
হয়। তার পূর্ধ বৎসরে সভ্যের শ্রীমন্দিরে নবরাত্রির 
হোম হয়। হোমে সাতজন সঙ্ঘসন্তান ব্রতী থাকেন। 
ইহাদের মধ্যে ৬বিজয়কৃষ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্যতম। 
ইনিই নবরাত্রি হোমের পৌরাহিত্য 
পরবর্তীকালে ই'হাকেই সঙ্ঘগুরুদেব প্রথম অঙ্ঘ-চীর্য্য 
পদে IS করেন | 

১৩৩৫ সনের পৃজাসংখ্যা প্রবর্তক পত্রিকার প্রচ্ছদপটে 
এক অভিনব মাতৃমূত্তির চিত্র যৃদ্রিত হয়। ম| চতুভূজি! 
—Stq উর্দের এক হাতে অক্ষমালা, অন্ত হস্তে শান্ত, 
নিগ়ের ছুই হস্ত বরাঁভয়দায়িনী। মায়ের গলায় নর- 
মুণ্ডের মালা, মা একটি কাষ্ঠ সিংহাসনের ওপর পদ্মাসনে 
উপবিষ্ট] । সিংহাঁসনটি আবার নরমুণ্ডের উপরই 
সংস্থাপিত। এই অভিনব চি্রপটটি পৃজামন্দিরে স্থাপিত 
করে তারই সন্মুখে সঙ্ঘজননী স্ব-হস্তে মৃন্ময় ঘটস্থাপনা 
করেন। সজ্ঘগুরুদেব WE পৃজামন্ত্র উচ্চারণ করে? 
' সমবেতভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করান। এই বৎসরই 
সঙ্ঘজননীর সহিত আটজন সঙ্ঘকন্তা সঙ্ঘগুরুদেবের 
নির্দেশে এবং পরিচালনায় সপ্তমীর অর্দারাব্রি-বিছিত 
হোঁম-সম্পন্ন করেন। পরবৎসর GRA ভাবেই সঙ্ঘে 


প্রবর্তক 





করেন। . 


[ কাত্তিক, ১৩৮১ 








মহাপুজা সম্পন্ন হয়। তারপরই সজ্ঘজননী বিদেহী হন। 
fee তার প্রতিষ্ঠিত সেই মুন্ময়ঘট আজিও সভ্ঘমন্দিরে 
স্বরক্ষিত আছে এবং তার পুণ্যস্বৃতি স্মরণে সপ্তমীর 
অর্ধরাত্রিবিহিত হোম আজিও wed আছে। এই 
বৎসনও বার জন সজ্ঘসভ্যা হোমক্রিয়া সম্পন্ন করেন | 

অষ্টমী ও নবমী বিহিত পূজাও যথারীতি স্বৃসম্পন্ন 
হয়। অষ্টমীর সন্ধিপূজা ও হোম রাত্রি ৮-১৩ মিঃ গতে 
সমাপ্ত হয়। দশমীর নিরঞ্জন, অপরাজিতা স্তোত্ৰপাঠ ও 
শান্তিবারি প্রক্ষেপ সবই স্ৃষ্টুভাবে সম্পন্ন হয়! 

সপ্তমী ও অষ্টমী এই ছুই দিন অপরাহে সঙ্ঘসভাপতি 
শীঅ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ও পরিচালনায় 
সঙ্ঘসভ্যদের মধ্যে সভ্বের বৰ্ত্তমান পরিস্থিতি ও তিনটি 
মৌলিক সমস্তা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। নবমীর 
অপরাহে শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েককে সম্বৰ্ধনা জানান হয় 1 


দশমীর প্রভাতে বিজয়ান্তিক ভাষণ প্ৰদান করেন প্রথমে 


স্বামী শদ্ধানন্দজী তৎপরে শ্রীঅরুণচন্ত্র দত্ত। অরুণদা - 
সপ্তমী ও অষ্টমীতে যে তিনটি মৌলিক সমন্তা নিয়ে 
বিশেষ আলোচনা করেন, এইদিন তাঁর ভাষণে তারই 
পরিসমাপ্তি । | ন 
এই বৎসর মহাপুজায় পৌরোহিত্য করেন সজ্ঘ- 
সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী এবং তন্রধারক নিযুক্ত হন 
সঙ্ঘের তরুণ-সহযোগীসভ্য Away ধীরাঁজকুমার 
মজুমদার | | 
সঙ্গের অন্তান্ত শাখাকেন্দ্র বা আশ্রমে, যথা 
ফেজারগঞ্জ সুন্দরবনে, হাওড়া দফরপুরে, ২৪ পরগণা! 
নববারকপুরে কেন্দ্র-সজ্বের নির্দেশ ও বিধানানুযায়ী 
ক্ষেত্রগত সামান্ঠ কিছু অদল বদল করে ৪ দিনই পৃজা- 
পার্বণ অতীব নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। কীকিনাড়ায় 
শুধু সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ ও যষোড়শোপচাঁরে চণ্ডীদেবীর 
পূজা ও হোম সাড়ম্বরে ও সশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত হয়। 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েকের সম্বদ্ধন| শ্রীমণীন্দর 
নাথ নায়েক পরমপুজ্য শ্রীতীসভ্ঘগুরুদেবের আঁবাল্য বন্ধু, 
শিষ্য, সহায়ক ৷ তিনি গৃহস্থযোগী। সজ্ঘবের পরম 
দরদী অতিপ্রিয় আপনজন। ৩০শে আশ্বিন ১৩৮১ তিনি 
৮৫ বৎসরে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ৬ই 


‘ 


কাত্তিক, ১৩৮১ ]. 


স্ত্য-সংবাদ 


২৬৭ 








কাত্তিক :৩৮১ (..ধশে অক্টোবর ১৯৭৪ ) বৃহস্পতিবার 
নবমীর অপরাহে শুজামন্দিরে তাকে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তার অন্ততম যুগান্তকারী 
গৌরবোজ্ছল পত্রিচয়--চন্দননগরের তিনি একজন 
কৃতীসন্তান, বিজ্ঞন্নির প্রথমছাত্র, বিপ্লব যুগের বোমা- 
নির্মাতা ৷ দিল্লীর প্ৰখ্যাত bret চকে লর্ড হাভিজ্জের 
উপর ১৯১২ খৃষ্টাকে যে, বোমা নিক্ষিপ্ত হয় সেই বিশেষ 
বোমাটিও আমানের মণীনদারই স্বহস্ত নিমিত। এই 
ম্ণীনদার পরিচিতি যত বৃহৎ আকৃতি, কিন্তু তদপেক্ষা 
অতি ক্ষুদ্ৰ ছোট্টণাট জীর্ণশীর্ণ মানুষটি আজিও শারিরীক 
we হলেও চল'শক্তিরহিত। তিনি সঙ্ঘ-মগ্ুলেরই 
ate গলিতে শ্ত্রী-পুত্র-পৌত্রাদি সমভিব্যাহারে 
অবস্থান হরেন | তাকে কোলে করে রিকসায় বসিয়ে, 
আবার রিকসা "থকে কোলে করে নামিয়ে এনে সঙ্ঘ- 


মন্দিরের পুজামণ্ডপে, তার জন্তু নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে ' 
১ এদেওয়| হয়। সল্দ্ সঙ্গে সভ্ঘ-কন্তারা তাকে স্বাগত 


সঙ্গীতে অতভ্যৰ্থণ করেন। সম্ঘ-সম্পাদক স্বামী- 
শ্রদ্ধানন্দজী শুভ শহধ্বনির মধ্যে তাকে সচন্দন মাল্য- 
ভূষিভ করে” aay ও মিষ্টান্ন দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন ৭৯. WHAT স্জ্বসভাপতি শ্ীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
সমগ্র সঙ্ঘের 'প্রতিভূরূপে তার চরণে প্ৰণতি জ্ঞাপন 
করেন এবং SZ গুণাবলী Bey সঙ্গে তার 
ঞএতিহাসিক পন্চিয়ও প্রদান করেন। পরিশেষে 
তিনিও শ্রীতিপূর্ণ অন্তরে সঙ্ঘকে কিছু উপদেশ ও 
আশীৰ্বাদ প্রদান করেন ৷ 

অদ্যকার =তায় সঙ্ঘসভ্য-সভ্যাগণ ব্যতীত 
সাহিত্যিক শ্রীকিবণেন্দু বাগচী উপস্থিত খাকেন। 
সুসাহিত্যিক শীশ্:মাদাস দে ঝাল্দা (পুরুলিয়া ) 
হইতে অ-স্িয়া.এই বৎসর পূজার ৪ দিনই সঙ্ঘে অবস্থান 


করেন এবং সকল অনুষ্ঠানেই সানন্দে অংশ গ্রহণ করেন | - 


কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও পুর্ণিমাসম্মেলন ? 

“এস কমল মন্দিরে লহগে| সজ্ঘপ্ৰণতি”-- 
মহাপৃজান্তে কেন্ত কজ্ঘে যথাবিহিত কমলার আবাহন 
করা হয় অতঃ1র যথারীতি পৃণিম| সম্মেলন সম্পন্ন 
হয়। 





পৃথিমাসম্মেলন সত্যের একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান 
সজ্ঘের বিভিন্ন শাখাআ শ্রমে প্রতি মাসেই ইহা অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে। গত OM অক্টোবর ১৯৭৪ সোমবার 
কাকিনাড়ার পৃিমাসম্মেলনে সঙ্ঘসভাপতি শ্রীঅরুণচন্্র 
দত্ত উপস্থিত থাকেন। চন্দননগর থেকে তাঁর সহযাত্ৰী 
হন সঙ্ঘকন্তা শ্রীমভী নির্মল! ঘোষ, মমত! দাস, বকুল 
সেন ও রেণুকণা ঘোষ। বারাসাত থেকে আসেন 


শ্রীসৌবীর ais কাকিনাড়া ও ভাটপাড়ার সকল 


সহযোগী সভ্য-সভ্যা ব্যতীত অনুরাগী ভক্তসঙ্জনের 
সমাবেশ হয়। আীপ্রভাতকুমার মজুমদারের গৃহেই 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহখানি আশ্রমোচিত ভাব- 
মাধূর্য্যে জমজমাট gfe পরিগ্রহ করে। fate ঘোষ ও 
বকুলরাণীর ছৈতকণ্ে উদ্বোধন সঙ্গীত ও ঈশোপনিষদের 
wife পরিমণ্ডলের পরিবেশকে আরও ঘন করে 
তোলে । সমবেত কে গুরুবন্দনা ও উপাসনার মন্ত্ৰে! 
চ্চারণের পর ১০ যিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয়। 
তৎপরে গীতাঁর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগ সম্বন্ধে সহজ 
ভাষায় আলোচনা করেন রেণুকণা CUT! যোগ ও 
যোগযুক্ত-জীবনের প্রকাশ সম্মন্ধে বিশদভাবে আলোচন। 
করেন সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরুণচন্দ্র wel সভাপতির 
ভাষণের পূৰ্ব্বে ও পরে দ্ুইখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত wy 
কণ্ঠে পরিবেশন করেন শ্রীমান শুদ্ধদেব সান্যাল । 
গুরুপ্রণাম, মাতৃমন্ত্ৰ ও পূর্ণপ্রশন্তি মন্ত্রোচ্চারণের পর 
হরির লুট দেওয়া হয়! তৎপরে প্রত্যেককেই প্রসাদ 
বিতরণ করা হয় | - 
প্রবর্তক ট্ৰাষ্ট--বাৰ্ষিক সাধারণ সভা? 

প্রবর্তক সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশে 
সভ্বগুরু শ্রীমতিলাল ১৯৩২ খুষ্টাব্ের ওরা অক্টোবর 
কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে “প্রবর্তক ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা 
করেন। ইহা ভারতীয় কোম্পানীর আইনে (Indian 
Companies Act 1913) ধর্ম ও দেশসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠানন্ূপে রেজিষ্টারীকৃত হয়। পরবর্তীকালে 
ইন্কামট্যান্স বিভাগ ইহাকে আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। 

গত ১২ই অক্টোবর ১৯৭৪ খুঃ (২৫শে আশ্বিন ১৩৮১ 


২৬৮ 


woe সস ee EE EE EE EE Ss 


প্রবর্তক 


[ কাত্তিক, ১৩৮১ 


wee পাস 








সাল.) শনিবার ট্রাষ্টের ৪১-তম বাধিক সাধারণ সত! 
প্রতি বৎসরের স্তায় যথারীতি কলিকাতা, প্রবর্তক ভবনে 
অপরাহ্ণ ২।০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। মূলকেন্দ্ৰ চন্দননগর 
হইতে ট্রাষ্টের অধিকাংশ সভ্য-সত্যা ও কলিকাতাঁর 
সভ্যগণ সভায় যোগদান করেন । 'সজ্ঘ-সভাপতি 
শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সভায় পৌরহিত্য করেন | 
Brees সকল সভ্য-সভ্যাগণই সঙ্ঘের উৎসর্গীকৃত 
সম্ভান। বর্তমানে ১০ জন সভ্য ইহার পরিচালক 
মণ্ডলীতে (Board of Directors) নিযুক্ত রয়েছেন। 
তাহাদের পরামর্শ ও নির্দেশে ট্রাষ্টের সহিত সংযুক্ত 
প্রতিষ্ঠান এবং অন্তান্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিও পরিচালিত 
হচ্ছে--যদিও তন্মধ্যে তিনটি যৌথ কোম্পানীর 


(Limited Liability Co) স্বতন্ত্র ভিরেকটারস্‌ বোর্ড ' 


আছে। ৷ 

এই বাধিক সভার ১৩৮০ সালের হিসাব নিকাশাদি 
সম্পাদক জীইন্দুভূবণ রায় উপস্থাপিত করেন 1 রিপোর্টে 
প্রকাশ--ট্ৰাষ্টের অধীনে মালিকানা প্ৰতিষ্ঠান--প্ৰবৰ্ত্তক 
পাবলিশার্স (‘awe পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশনী 
বিভাগ), চন্বননগরে মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত 
সঙ্ঘ প্রেস ও প্রবর্তক কৃষি বিভাগ (ফ্রেজারগঞ্জ, ২৪ পঃ, 
হন্দরবন ) যথাক্রমে ৮৮৩০০, ৪১২০০ ও ১০৮০০ 
ও ১০৭০০ টাকা লাভ করেছে। কৃষি বিভাগের 
অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী সরকারী 
বাউণ্ডারী বাধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের নিয়ত প্ৰচণ্ড 
আঘাতে Clive যাওয়ায় লবণাক্ত জল প্রবেশ করে? 
অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস" করেছে। বর্তমানে আশ্রম 
সংলগ্ন কয়েক বিঘ। জমিতে অল্প পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন 


হয়। এই সামান্য আয়ে WAR আশ্রমের ব্যয়, সঙ্কুলান = 


হয় ন! | 

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রবর্তক সঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সহযোগিতায় আশ্রমেই' একটি দুঃস্থ সেবামূলক 
নিকেতন (social welfare home ) প্রতিষ্ঠ। করে। 
পল্লীর দুঃস্থ, অসহায় ও দারি্র্যপীড়িত ৫১ জন বাঁলক- 
বালিকাকে বর্তমানে এই নিকেতনে আশ্রয়দান কর! 
হয়েছে । তাদের আহারাদি, শিক্ষাও অন্তান্ত যাবতীয় 


ব্যয়ই ‘হোম’ বহন করছে | বর্তমানে মাসিক ব্যয় প্রায় 
চার হাজার টাকা! এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্ৰ-সজ্ঘের গভনিং- 
বডির নির্দেশে মুলতঃ পরিচালিত হয়। স্থানীয় সহামু- 
ভূঙ্শীল পলীবাসীকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। 
কেন্দ্রসঙ্ঘের সভাপতি ইহার সভাপতি ও আশ্রমের 
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ Arey সহযোগী সভ্য শীপ্ৰবোধচন্ত্ 
দাশ সম্পাদক আছেন। তারই বিশেষ তন্বাবধান ও 
সেবায় এবং স্থানীয় কমিটির সহযোগিতায় এই দুঃস্থ. সেবা 
প্রতিষ্ঠানের কাজকৰ্ম্ম নিৰ্বাহ হয়ে থাকে | 

. Brees রিপোর্টে আরও প্রকাশ--ট্রাষ্ট সংশ্লিষ্ট অর্থ- 


প্রতিষ্টান প্রবর্তক কমাশিয়েল করপোরেশন লিঃ, প্রবর্তক, 


ফানিসার্স লিঃ আলোচ্যবর্ষে যথাক্রমে ২০১৮৪৫:০০, 
১২, ৮৫২০০ Ba] লাভ করেছে এবং প্রবর্তক প্রিন্টিং 
ও হাঁফটোন লিঃ ১৩,৩১৮০০ টাকা লোকসান করেছে। 
এই লোকসানের কারণ, প্রধাণতঃ সমস্ত বৎসরব্যাগী 


বৈদ্যুতিক শক্তি (electricity) সরবরাহ অত্যন্ত সীমায়িত_ . 


থাকায় (যাহা সম্পুণই গভর্ণমেন্টের আয়ত্তাধীনে ) মুদ্রণ, 
কাৰ্য্য অত্যন্ত হাস পাওয়ায় লোকসান অনিবাৰ্য 
হয়েছে। ৰি 
সভাতে ষ্ৰাষ্টের ডিরেকটারস্‌ রিপোর্ট ও হিপলাবাদি-- 
যাহ! মুদ্রিত আকারে সকল সভ্য-সভ্যাগণের নিকট 
cafas হয়েছিল, তাহা সম্পাদক শ্রীইন্দুভৃষণ রায় পাঠ 
করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়| 
ইহার পর সমস্ত হিসাবাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে 
ট্রাষ্টের প্ৰবীণ সভ্য শীরষ্চপ্রসাদ ঘোষ বিস্তারিতভাবে 
উপস্থাপিত করেন! তিনি বলেন-__সঙ্ঘগুরুজীর অর্থ- 
প্রতিষ্ঠান সুষ্টা করার মুলে যে তত্ব, ভাব ও আদর্শ আছে 
এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত এই অর্থপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
নিগুঢ উদ্দেশ্য সঙ্ঘগুরুজীর “প্রভাত-বাণী”) প্রবর্তক 


“পত্রিকায় ও Sta রচিত পুস্তকাবলীর্তে বিভিন্নরূপে 


প্রকাশ পেয়েছে | “অথাতে। অর্থজিজ্ঞাসা'_ ইহার ব্যাখ্যা 
তিনি করে গিয়েছেন। শ্রীগুরুর এই আদর্শকে রূপ 
দিবার উদ্দেশ্যেই আমরা নানা প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে নিষ্কাম  অর্থোপার্জনের তপস্যা করে 
চলেছি | 


> 


Sam 


| 





তিব্বতের শক্যমঠে ভারতীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ন 


সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, একদল তিব্বতী 


পরিব্রাজক ক-লিম্পং-এ একটি জনসভায় বলেন যে, 
পশ্চিম fe ব্বতের শক্যমঠে এক লক্ষ পুরাতন পাণ্ডুলিপি 
আছে এবং অঁহার মধ্যে অধিকাংশই ভারতে লিখিত। 
অনেকদিন পুর্বে ভারতীয় সাধুর! যে পথ দিয়া তিব্বতে 
যাইতেন STS সেই পথে অবস্থিত । একসময় এই মঠ 


তিব্বতের রাঁজ*নতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের 


কেন্্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে ভারতীয় চিকিৎসা, 
জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, কর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত বহু পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত হইত। এই সমস্ত 
stig fata ছাশলের চামড়াজাত কাগজের উপর লেখা । 
ইহাদের এক একটির দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে ছয় ও প্রস্থ 
তিন ফুট! প্ধরগুলিপিগুলি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া 
গিয়াছে। এই পাওুলিপির অনুশীলনে প্রাচীনকালে 
ভারত-তিব্বত সম্পর্কিত বহু তথ্য জানা যাইতে পারে | 


বিদেশী ও বিধর্মীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই 
সেই সময়ে দুর্ভেন্য তিব্রতে এই পাগুলিপি সংরক্ষিত 
হত 7 | 
আমাদের স্বতোবিরোধ £ 

“ভারতের সংবিধান বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান | ইহা 
লইয়া আমাদের গর্বের অন্ত নাই। কিন্তু আমাদের 
সংবিধান পরিবর্তনশীল | ১৯৫০ এর ২৬ জানুয়ারী হইতে 
৯৯৭৪-এর ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত চব্বিশ বছরে এই 
সংবিধানের ছাব্বিশবার পরিবর্তন হইয়াছে । পরি- 
বর্তনের ' ধাক্কায় অপরিবর্তনীয় অনেক অধিকারও 
আমাদের হারাইতে হইয়াছে বলিয়া প্রবল জনমত স্ষ্ট 
হইয়াছে | পরিবর্তনগুজি সবই শাসন-ক্ষমতাধিষ্টিত দলের 
স্বার্থে করিতে হইয়াছে। গণতন্ত্র হইয়াছে বা সাধারণত 
হইয়াছে, ইহ! লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু 
ভোটতন্ত্র যে হইয়াছে, ইহা অবস্া-স্বীকাৰ্য। ভোটেরই 
আমর] অধিকার পাইয়াছি। কিন্ত অন্নের অধিকার ? 
ইহার জবাব প্রত্যেক সংবাদপত্রে প্রতিদিন মিলিবে। 
এ দেশে বাইশ কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় কুড়ি 
টাকার কম। দশ কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় বারে! 
টাকা । চাউল এক কেজি তিন টাকা। ভোটের 
অধিকার তো অন্নের অধিকার দিতে পারিল না। 





বর্তমানের বৰ্ব্বাত্নক ছুর্নাতির মধ্যে আমাদের অর্থ- 


প্রতিষ্ঠান তার নজস্ব আদর্শ ও নীতির উপর দৃঢ়ভাবে 


প্রতিষ্ঠ থাকায় বহির্জগভের ব্যাপক অসাধু 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধার! 
সজ্বগুরুজীর -বশ্বাসের 'ন্যাস” আন্তরিকভাবে গ্রহণ 


করে এই ছুদ্দিনে কঠোর অর্থসংগ্রামে সেবাদান 
করে’ চলেছেন, সেই সকল সহতীর্থদের আরও Gye 
ও উৎসাহপুর্ণ প্রাণ নিয়ে অগ্রসর হবার জন্য কৃষ্ণপ্ৰসাদ 
বিশেষ আকৃতি প্রকাশ করেন! 

> কষ্কপ্রসাদে অস্তরতম বিশ্বাসের অভিব্যক্তি, ট্রাষ্ট 
সম্পৰ্কিত তখন সামগ্রিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ foul, 
ইহার রূপায়ণেক আকুলতা ও সজ্থের অর্থপ্রতিষ্ঠান পরি- 
চালনায় বিশেষ নিপুণতা অস্থভব করে, সকলেই প্রীত 
হন। অতঃপর শ্রীইন্দুভৃগণ রায় ও স্বামী শ্দ্ধানন্দজীর 

& 


সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর, প্রবর্তক” পত্রিকা সম্পাদক 
আীরাধারমণ চৌধুরী তার দীর্ঘ অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে ব্যক্ত 
করেন-_সঙ্ছগুরুদেবের “মিশন, ভাব-আঁদর্শ এবং ইহা! 
সঙ্ঘজীবনে বাস্তব রূপায়ণের জন্য জীবন-ব্যপী যে কঠোর 
' শ্রম, সাধনা-তপস্যা তা ব্যর্থ হবার নহে। তিনি নবধুগ 
প্রবর্তনের অত্যত্রষ্টী খষি ছিলেন | সঙ্ঘগুরুজী বিদেহী 
হয়েছেন কিন্তু তার অপরিণামী প্রেরণ-শক্তি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আলোকদাঁন করে’ চলেছেন | 

সভাপতি মহাশয় তীর সমাপ্তি ভাষণে বর্তমানের 


অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নৈরাশ্মজনক অবস্থার মধ্যেও তিনি 
তার অন্তরতম বিশ্বাসের আলোকে নূতন আলোর 
সন্ধান প্রকাশ করায় সকলের মনে উৎসাহ সঞ্ধারে 
সহায়তা করে। 

অপরাহ্ন ৬ টায় সভা সমাপ্ত হলে জলযোগান্তে 
সকলে বিদ্বায় গ্রহণ করেন। 


২৭০ 


ইহাই আমাদের 
চৈত্র "৮০ )। ৷ 
গরীবী নয় দুর্নীতি হঠাও £ 


জাতীয় জীবনের এমন একটি ক্ষেত্রও নাই যা ছু্নীতির 
কবলমুক্ত। কিছুকাল আগেও পোষ্টাল বিভাগের এই 
বিষয়ে কিছু gata ছিল এবং লোকের আস্থাও ছিল। 
কিন্তু দেশব্যাপী এই ছোঁয়াচে ব্যাধি ভাকবিভাগেও 
সংক্রামিত হইয়াছে । সম্প্ৰতি ২২1৯।৭৪ তারিখে অমৃত- 
বাজার পত্রিকার প্রকাশিত চিন্ত্বরার কালীপদ বস্থর 
একখানি পত্রে প্রকাশ, তিনি ২১1৮।৭৪ তারিখে রেজিষ্টার্ড 
পোষ্টে নিউ দিল্লীতে তার এক আত্মীয়কে কতকগুলি 
মূল্যবান কাপড় চোপড় পাঠাইয়াছিলেন। তার আত্মীয় 
পাৰ্শ্বেল খুলিয়! দামী কাঁপড়েয় বদলে খেলো কমদামী 
কাপড় পান৷ স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারকে অভিযোগ করিলে, 


স্বতোবিরোধ ।”-( প্রতিধ্বনি £ 


=============================-============>========> ৯========১০>>=->=- 


তিনি শীবসুকে বলেন, এমন অভিযোগ প্রায় প্ৰত্যহই. 


পাইয়া থাকেন, স্বৃতরাং মূল্যবান কিছু না পাঠানোই 
নিরাপদ ! অথচ পোষ্টাল চার্জও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
পত্রিকায় এমন সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
তাছাড়। এই ধরণের অধিকাংশ সংবাদই অপ্ৰকাশিত 
থাকে । পূজার পূর্বে যে শারদীয় “প্রবর্তক” পোষ্ট কর! 
হয়, কালীপূজার পরে তাঁর প্রাপ্তি সংবাদ আমরা 
পাইয়াছি ৷ নিরাপত্ত। কোথাও নাই। সাধারণের এখন 
“বল মা তার! দাড়াই কোথা"র অবস্থা | 

প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক অধিবেশন £ 


গত ৫ই অক্টোবর ১৯৭৪ শনিবার প্রবর্তক ভবনে 
সাহিত্যচক্ৰের মাসিক অধিবেশন হয়। ‘আভ!’ পত্রিকার 
সম্পাদিকা Dea চট্টোপাধ্যায় সভানেত্রীত্ব করেন। 
_ অতঃপর শ্রীজ্যোতির্শর মৈত্রের উদ্বোধন সংগীতের পর 
শ্রীঅশোক ভট্টাচাৰ্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরও 
দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীজগদীশ দাস ও শ্রীজ্যো তির্ময় 
মৈত্র। কবিতায় অংশ গ্রহণ করেন জর্বতী নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ধতীশ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর। চক্রের 
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বৰ্গত ইন্দু গুপ্তের কবিতা পাঠ করে 


fo ese wih 


[ কান্তিকঃ ১৩৮১ 


শোনান আরাধনা গুপ্তা। চক্রের যুগ্ম সম্পাদিকা 
শ্রীআরাধনা গুপ্ত স্বরচিত দুইটি কবিতাও পাঠ করেন। 
গল্পে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায় এবং রিক্তা 


মুখার্জী। প্রভাত ay dream শীৰ্ষক একটি স্বরচিত = 


ইংরাজী কবিতা পড়েন। বেতারশিল্পী ডাঃ অবনীকুমার 
সিংহ একটি পাঁচালী গান করেন ও কবিতা পাঠ করেন। 
সমালোচন। করেন নারায়ণ গঞ্জোপাধ্যায়। সভানেত্রী 


ভার ভাষণে সকলের রচনার ভূয়সী প্রশংস। করেন। 
সমাপ্তি সংগীত করেন বীথিকা দাস। পূর্ণ প্ৰশস্তি 


মন্ত্রে সভা সমাপ্ত হয়। 


ভক্তি-ভারতীর গ্রন্ছ মহোৎসব £ 

গত ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় 
Axor ভাইবোন সমিতির উদ্যোগে অনঙ্গমোহন 
হরিসভ। প্রাঙ্গনে প্রখ্যাত বৈষ্ণবসাধক ম্ৰীলীবঙ্কিমচন্দ্ৰ 





সেন, ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী মহোদয়ের গ্ৰন্থ-মহোৎসূব ৷ 
অন্থঠিত হয়। 


উৎসব সভার উদ্বোধন করেন ব্যারিস্টার রবীন্দ্র 
নাথ মিত্র। শ্রীমিত্র বলেন, ‘জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে’ 
গ্রন্থ-ই সেনমহোদয়ের সাধকজীবনের পরীক্ষার সাক্ষী। 
নাম-মাধুরী+-গ্রন্থে লেখক আনামের মাধুরীতে ডুবে 
গিয়েই বিভিন্ন শক্তির gra ব্যাখ্যা করেছেন। 


প্রখ্যাত এঁতিহাসিক শ্রীহ্বধীরকুমার মিত্র বলেন, 
আজ পর্যন্ত যত গীতা-ভাঁষ্য লেখা হয়েছে, তার মধ্যে 
সেন মহোদয়ের “গীতা-মাধুরী” সর্বশ্রেষ্ঠ । সেনমহাশয়ের 
লেখা প্রত্যেক গ্রন্থেরই ভারতীয় ভাষান্তর প্রয়োজন ৷ 


সভাপতি শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্ৰী মহোদয় বলেন, 
‘জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে? গ্রন্থ লেখকের “জীবন-বেদ”। 
ভক্তি-ভারতী রচিত প্রত্যেক গ্রস্থেরই অনুবাদ বাঞ্ছনীয়। 


কারণ, এই গ্রন্থনিচয় প্রত্যেক ভাষারই অমূল্য সম্পদ | এ+ 


সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী অঞ্জলি আচাৰ্য উপস্থিত 
সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান | 


সি 


২৭১ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-কান্তিক, ১৩৮১ 
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২৭২ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_কাঁন্তিক, ১৩৮১ 





বহু বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ং 


রামকানাই মেডিক্যাল ap}. 


১ ১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন ; :৫৫-৩৭১১ 


‘পেটেণ্ট ওঁষধ 
সৰ্ব্বপ্রকার দেশী ও বিলাভী ওঁবধ 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্বপহকারে সরবরাহ করা হইয়া থাকে | 
স্পন্সর 








ef a 3 








ৰ." 
[3 


fase aces cies SIS 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং 
সুটিং । আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক । বিবাহের নদেলারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে Adal মজুত থাঁকে। 
সবজ্্রন্পিল্নে esate frsacates প্রতিষ্ঠান 


SSA যামিনারঞ্গন পাল প্রা লিঃ ৷ দু 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাতা-৭ ৷৷ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 


ৰল 





An Important Announcement === 


A BOON TO THE INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR DOUBLE ENDED-GRINDER 
# POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
Phone : Office 61-1715 Phone ; Resi. 33-2332 





সম্পাদক: শ্রীঅক্ুণচন্দ্র দত্ত ও ভ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ পরিচালকঃ শ্রীরবি কর 
প্রবর্তক ations, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক প্রকাশিত। 
্রধর্তক প্ৰিণ্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্তীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীকণিভৃষণ রায় কতৃক মুদ্রিত। 


16 05৮1974 


ব-ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


অগ্রহায়ণ ১৩৮১ 
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UNITED INDUSTRIAL 
BANK LIMITED 


রর has the pleasureto announce 


INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 


FIXED DEPOSITS 


AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 


DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 


FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS wae 10) 





















FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE ৰ! 
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS BYE 
FOR DEPOSITS FOR | YEAR AND ABOVE 
BUT LESS THAN 3 YEARS BY | 
় FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 
Be BUT LESS THAN | YEAR .. 7% 
ছু FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE 
জঃ BUT LESS THAN 9 MONTHS .. 6% 
ৰ FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 
ডি BUT LESS THAN 6 MONTHS 1 5'5% 






EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 

IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 

SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE 
CONTACT: 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 











প্রবর্তক বিজ্ঞ/পন-_অ গ্রহাঁয়শ---১৩৮১ ১ 


oar 
b 

(ত) 
এ 


নিৰ্মাতা £ 
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট নি 
ডা -৭০০ ০১০ 


HOUSEHOLDs OFFICE 
Se ৫ * SCHOOL. 


8০৬০৩ = 





61, BIPIN BEHARI GA ANGULY Ly Sr Chl $2 (UNC OF CEWTEAL ME) 
\ PHONE! 34-3088 (SHOWROOM) @ 24-1536 (WORKSHEP) 














২ রি প্রবর্তক বিজাপন-__জগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 






05:78:47 
rad: ৩৪ = ৩৭১৯ 











s রিকি 
ন্‌ + 3. (গট 
| GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHOWE : 35-4632 বা 


JESSORE COMB INDUSTRY CO. | 


৷ 

MANUFACTURERS OF 
‘JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC ১৫৫৭ 
COMBS & NOVELTIES. 





Gopal Hosiery, ৰ লোনা নু 


উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় sued নির্ভরযোগ7 প্ৰতিষ্ঠান 


* বৈদিক BRR: ঢাকা 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড £ ঃ বড়বাজার 


পৰিচালক--কৰিরাজ শ্রীগৌপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 


faoiay, আয়ুৰ্ব্বেদশান্ত্ৰী 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওুষধালয়ের pore কৰ্ম্মসচিব। - 


| 8 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত ওষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি : 


চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট £ দশনসংস্কার চুর্ণ 
সারিবাগ্ারিষ্ট ? অশোকারিষ্ট ? ত্রাহ্মী স্বত ( ছাত্ৰবন্ধু ) ৫. মহাভৃঙ্গরাজ তৈল। 
বিঃ দ্ৰঃ- কলিকাতায় ৫টি বিক্রয়-কেন্দ্র খোলা হুইয়াছে। 


সূচীপত্র £ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 





: অগ্নিমুগের এঁতি্ববাহী, জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম ও 
সং্কৃতিমুলক পত্ৰিকা | 

বৈশাখ থেকে বর্ধাত্ত। যে কোন মাস হতে গ্ৰাহক 
হওয়া চলে। দ্বক্ষি|--সভাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা | 
গঠনমূলক, WAT ও স্থজনধৰ্ম্মা রচনা বাঞৎ্ছনীয়। 
পত্রো্ডর ও রচন| ফেরৎ পেতে হলে fas কার্ড অথবা 
ডাকটিকিট প্রেরিত! অনিবাৰ্য কারণে রচনা হারিয়ে 
‘বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে, কপি 
রেখে লেখ প্রেরিত ব্য। 
প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত বচয়িতারই-- 
7 সম্পাদকের নহে। 
এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া 
হয়শা। 
প্রতি বাংলা মাসে” প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিতব্য। 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে 


পাঠানে! হয়। ন 
_পরিচালক : প্রবর্তক 





শিরোনাম বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো | প্রশস্তি সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ২৭৩ 
বেদমন্ত নিবন্ধ রেধুকণা ঘোষ - ২৭৪ 
_ সম্পাদকীয় ce শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ২৭৫ 
‘7 প্রাচীন দাযোদর AF সভ্যতা! প্রবন্ধ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত ২৭৯ 
টুটু এবং ওরা দু'জন | উপন্যাস স্টামাদাস দে ২৮০ 
‘অমৃতময় ভাবতের লাধক' ও শঙ্করনাথ প্রবন্ধ ডক্টর অমিয়কৃমার মজুমদার ২৮৪ 
আকন্দ ফুল চিত্র ইলা পালচৌধুরা ২৮৮ 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় উৎসব দুৰ্গাপূজা প্রবন্ধ ডাঃ জ্যোতির্ময় গুপ্ত ২৮৯ 
জীবনশিল্পী মতিলান জীবনী ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ২৯২ 
চরৈবেতি চরৈবেতি " ' নিবন্ধ রনজিৎকুমার সেন ২৯৫ 
প্রথম বসন্ত নিবন্ধ অশোক চৌধুরী ২৯৬ 
শেষ প্রণাম চিত্র রাধারমণ চৌধুরী ২৯৭ 
সাইবেরিয়র প্রান্ত: লেনিন কবিতা বিনয় চৌধুরী | ২৯৯ 
স্বপ্ন সম্ভব! টি কবিতা শরীন্তামল চট্টোপাধ্যায় ২৯৯ 
উপোসী বংলা কবিতা! প্রবীর বিশ্বাস ( সমুদ্রগুপ্ত ) . ৩০০ 
প্রত্যয় ও কবিতা নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ 
tt কবিতা মোহিনীমোহণ গান্গুলী ৩৪০ 
সঙ্ঘ-সংবাল বিবরণী রেণুকণা ঘোষ ৩০১. 
সমালোচলা ৰিং a চত 
সাময়িকী ৩০৬ 
প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী : প্রবর্তক-এর _- 
প্রতিষ্ঠ _-১৯১-। পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চল্ছে সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্তলী 


শ্রীচারুচন্দর চক্রবর্তী (জরাসন্ধ ) 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিক) 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 
Shere বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী) 

নির্বাহী সম্পাদক ঃ Bay কর 


সহযোগী »  শ্ৰীশ্যামাপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায় 


ব্যবস্থাপনায় £ Ass চক্রবর্তী 


সম্পাদক £ 
RAK দত্ত 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


8 | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_অশ্রহায়ণ, ১৩৮১ 


| প্রবর্তক সাহিত্যসম্ভার ৷৷ 





॥ সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ॥ 1 noes শ্রীমতিলাল ॥ 
দয় জ-বনের আলে! ১ম ১২৫১ ২য়_২০০ 
শ্রীমদূভগবদগীত1 (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০ তে iE 
বেদান্ত দর্শন (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ২৫০০ জ-তিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (হয় সং) ee 
জীবনসঙ্গিনী ( ৩য় সং) ১০.০০ ॥ জীঅক্লণচন্দ্ৰ দত ॥ 
যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (তয় সং) ২:৫০ অরবিন্দ মন্দিরে (৩য় সং) ৩:০০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৪র্থ সং) ২০০ পাতঞ্জল যোগসুত্ৰ (৩য় সং) ০-৭৫ 
আত্মসমৰ্পণ যোগ (২য় সং) ২০০ Light to Superlight 15.00 
¢ Be Message & Mission of 
HAM Hs রামকুষ্জের দাম্পত্যজীবন (২য়) ve 2878 a 
জাতি সাধনায় সজ্ঘশক্তি ৩০০  বিপ্লৰী নগেন্দ্ৰকুমার গুহরায় ৷ 
পাসনা মন্দিরে (পরিবন্ধিত ২য় সং) ১য় ae Bnew ase 
2  (পরিবন্ধিত ২য় সং) যুদ্ৰস্থ | ৰ | 
- ॥ শ্রীইন্দ্রভৃষণ রায় সঙ্কলিত ॥ 
শতবর্ষের বাংলা (২য় সং ৬:০০ 
মীৰা ae : ৰি . Aes শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্জী soo 
. আমার দেখা বিপ্লব ও 'বপ্নব ২৭৫ ৷৷ শ্ৰীকৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ সঙ্কলিত } 
জীবনযোগী গান্ধীজী .._ ২৬% _ সষ্তর্ুবাণী ূ ০:৫০ 
নারদীয় ভক্তিস্থত্ৰ ১২৫... উপাসনা ০:২৫ 
যুগপুরুষ জীঅরবিন্দ ২২৫ [ease were নিত্যদিনের উপাঁসনা-পদ্ধতি : 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য় সং) ২৫০ 


ইহা সৰ্ব্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিধিশেষে প্ৰযোজ্য ] | 
বিঃ দ্রঃ- প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্তক সজ্ঘের সকল শ্রেণীর সভা-সভা দের শতকরা ১০ টাক! কমিশন দেওয়| চি 
“প্রবর্তক পাবলিমার্স”--৬১, বিপিন বিহারী গাহুলী Gb, কলিকাতা-১২ 








৮৮৮ 








ea @ OO OQ QF 


Reta জগে farsa SAS 


- ইন্দ্ৰ’র === 


ease দ'ধি ৬৩ বিশুদ্ধ ঘ্বাতর নোন্ত৷ খাবার 
৪ নান গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাভতোগ 
গ AAA দরবেশ ও মিছিদানা 
গ সুপ্রসিন্ধ ও WATS বেলের মোরববা 


 বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মুত থাকে | 


৮৬ BAS AB, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
ফোন ? ৩৫-১৩৮৩ ফোন £ ৩৫-৪৮০১ 








ৰ্‌ 








TAD BTA 


a 


অগ্রহায়ণ £ ১৩৮১ cme oe 
৫৯ বৰ্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা রত 
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প্রবর্তক 


জীবনের আলো 


সাধনের তিন পর্য্যায়। নাম, রূপ আর রস। নাম বস্তুর বর্ণনা। বস্তু গুরুবস্ত'। বৰ্ণনা 
কল্পনা স্থজন করে| দর্শনে রূপ ফুটে। রূপে সর্ধে্গিয়ের তৃপ্তি। রসে alate প্রাপ্তি। অমৃত পেলে 
সব ক্ষুধা যায়, কোন আকাজ্ষ। আর থাকে ন|।...বিশ্বাস কথা নয়, হেতু আছে। বিশ্বাস যতক্ষণ 
কথার, ততক্ষণ স্থায়ী নয়! দৰ্শন বিশ্বাসকে স্থায়ী করে, yp করে। রসান্ুভূতিতে বিশ্বাস অন্তহিত 
হয়, WHAT! চেতনাই তখন মূর্তি গ্রহণ করে পরমে। বিশ্বাস গোড়ায় এবং মধ্যে, সিদ্ধদশায় অনুভূতি | 
যাহা শুনি, যাহা দেখি, তাহ! হই যখন, তখন বিশ্বাসের আর প্রয়োজন কি?, 
বস্তর বর্ণনায় পাওয়ার আকাঙ্ক| যেখানে, সাধন সেখানে জমে। এই হেতু শুধু বাণীমূত্তি নয়, 
বহুপ্ৰকার আচার আঁছে। নামের ভাষ! আছে, ভাব আছে, মুন্তি আছে। যেমন করে যে পায়--কেউ 
কানে শোনে, কেউ স্বপ্নে দেখে, কেউ সঙ্গগুণে পায়। আসলে যেমন করেই হোক--সেই একজনকে 
প্রাণ দিতে প্রবৃত্তি জাগা চাই! আর তার দেখা পেলে, তার সঙ্গে ধক্য হওয়| চাই। যোগের মৰ্ম্ম 
ইহাই । নামে জ্ঞান, রূপে গুণ, রসে ভাব। প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধি | 
নামে কাম আর অহং ঘনীভূত হয়| কাম থাকে ছড়িয়ে, দেশজুড়ে তাঁর ভোঁগেচ্ছা। অহং তার 
সঙ্গী। নামে আসে রুচি কামেরই ঘনীমায়। অহং তাঁর প্রহরী । রূপ দেখে কামের রপান্তর, অহং 
' তার সঙ্গী, সেও তদাকারে পরিবর্তিত হ্য়। কামের আশ্বাদ রক্তবীজের বংশ VR করে। প্রেমে পায় 
কৈবল্য। নিত্যন্বরূপের ইহা জন্ম অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের প্রকাশ । সর্ব তৃপ্তির নিদান এইখানে । মাইম 
মরে Se কামনার ক্ষেত্ৰে যে নাম শুনেছে, সে রূপের সন্ধানে কুলত্যাগী। নাম শুনলে রূপের 
" ব্যভিচার হয় না| রূপের ব্যভিচার নামে কচির লক্ষ্মণ ag) নাম নিতে হয় গভীরে! ভাস! ভাসা 
পাওয়া, কাম প্লাবনে ভেসে যাওয়া! 

ত নাম বীজ মূর্তি। কাম আর অহংকারেই তার পৃত্তি। মানুষের এই সার বস্তু. নিঃশেষ না করে 
তার বিগ্রহ eB হয় না! এইজন্ত কাম আর অহংকারের মরণে নবজন্ম। রূপান্তরের কথা এই হেতু 
সাধন-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ। সাধন সহজ নয়। ছুর্ববোধ্য বেদমন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাষা বাণী-বিনিয়ে কালক্ষয়। 
জীবন দিয়ে অর্থবোধ হয়। অর্থবোধ তত্বজ্ঞান। তত্ব সেখানে মূৰ্ত্ত, যেখানে সাধক নিরাপদ। তত্ত্ব কত 
উক্তির ধন, মরমী বুঝে । কত অনুরাগ, কত একা গ্রচিত্ত হলে তত্ব মিলে, তা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। 


ডে . সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
০ ৷ | ( ১৯৩৮-এর দিনলিপিহইতে 





= 


বেদ মন্ত্র 


প্রথমোহষ্টকঃ ৷ চতুর্োহধ্যায়ঃ॥ একাদশং সৃক্তং॥ প্রথমা-দ্বিতীয়া ee 
( মগুলস্য সপ্তপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 


প্র মং হিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্য শুদ্মায় তবসে মতিং ভরে ত 
অপামিব প্রবণে wy ছুর্ধরং রাধো বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতং ॥১ : 


অন্বয়--মং হিষ্ঠায় বৃহতে বৃহত্রয়ে সত্যতুত্মায় তবসে মতিং প্র-ভরে। 
yD প্রবণে অপাষিব ছুর্ধরং ates বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতং ॥১ 


ব্যাখ্যা-মং হিষ্ঠায় (অতিশয় মহৎ, দাতৃশেষ্ঠ ) বৃহতে ( বহুগুণযুক্ত৷ অশেষ গুণহেতু মহান্‌) 
বৃহদ্ৰয়ে (মহাধন) সত্যপতগ্থায় (সত্য বলসম্পন্ন, অবিতধ বলযুক্ত ) তবসে (মহিমান্বিত, বৃহদাকার) মতিং 
(মননীয় স্তুতি) প্র-ভরে ( প্ৰকৃষ্টক্পে সম্পন্ন কর!) যস্য (ধাহার, ইন্দ্ৰদেবের ) প্রবণে অপামিব (নিয় 
প্রদেশে প্রবহমান জলবেগের ন্যাম) দুৰ্ঘৱং (94%, অন্যে ধারণ সামর্থ্যহীন, অপ্রতিহত গতি বিশিষ্ট) 
ata: (ধন, পরমার্থ) ) বিশ্বায়ু ( বিশ্বব্যাপী, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত) শবসে (স্তোতৃগণের বল, উপাসকগণের শক্তি ) 
অপাবৃতম্‌ (আবর্ণরহিভ, প্রকাশশীল ) ॥১ ন 
সরলার্থ_দাতৃশ্রেঠ, অশেষ গুণসম্পন্ন, মহাধনশালী, অবিত্থ বলযুত, মহামাহিমান্বিত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 
আমি ya খষি যননীয় স্তুতি প্রক্ষ্টর্ূপে সম্পাদন করিতেছি। নিয়প্ৰদেশাভিমুখী জলরাশির ন্যায় 
তাহার gat বল কেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় al] নি উপাসকগণের শক্তির আবরণ -উত্ভিন্ন করিয়া 
মহাসম্পদ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করেন। afk বলিতে চাহিতেছেন--উপাঁসকই উপান্তের শক্তির উত্তরাধিকারী | 
উপাসক ব্যতীত তাহার wet বল কেহ ধারণ করিতে সমর্থ নহে। যেমন পৌরাণিক গল্পে আমর! £.. 
পাঁই__গঙ্গার অবতরণবেগ ধারণের সামর্থ্য রাখেন একমাত্র ধূর্জটা | তেমনি মহাবলশালী ভগবান ইন্্রদেবের 
উপাসনার তাহারই অনুগ্রহে তদনুরূপ শক্তিশালী আধার যাহাতে হয়--ধষির কাম্য বা প্রচেষ্টা তাহাই। 
 খকৃমন্ম দেবতার পূজায় দেবভাবে ভাবান্বিত হইয়া দেবশক্তিসম্পন্ন হওয়া, দিব্য জীবনের অধিকার লাভ করা ॥১ 
অধ তে বিশ্বমন্থ হাসনিষ্টয় আপো নিম্নের সবনা হবিষ্মতঃ 1 
যৎ পৰ্ব্বতে ন সমশীত হর্য্যত ইন্দ্রস্য aye শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ 
তাম্বয়--অধ = বিশ্বং তে ইষ্টয়ে অনু অসৎ নিয়া আপ Ba হবিম্মতঃ সবন|। হৰ্য্যত, ইন্দ্রস্য হিরণ্যয়ঃ 
শ্নথিতা বজ্ৰঃ যৎ পর্বতে ন সমাশীত ॥২ | 
ব্যাখ্য|--অধহ (অনন্তর ) বিশ্ব (বিশ্ব জগৎ) তে (আপনার, ইন্দ্রদেবের) ইষ্টয়ে ( যজ্ঞকৰ্ণ্মে ) 
অনুঅসৎ ( অনুরক্ত ছিল ) নিয়া আপ ইব ( নিয়াভিগামী জলের ata) হবিম্মতঃ (যজমানদের ) সবনা ( যজ্ঞজাত 
কৰ্ম্মসমূহ ) হ্রধ্যতঃ ( শত্ৰুনাশ তৎপর ) ইন্দরন্ত (ইন্দ্রের) ) শ্নত্তি৷ (শত্রুনাশশীল ) হিরণ্যয় ( হিরণয় ) বজঃ (বজ্র) 
যৎ (যা, যখন ) পৰ্ব্বতে ন সমাশীত ( পর্বতে নিদ্ৰিত ছিল ন| ) IR । 
সৰরলাৰ্থ--বিশ্বজগৎ ইন্দ্রদেবের যজ্ঞে রত ছিল। সেইজন্তই যজমানের যজ্ঞকর্মাজাত ফলসমুহও 
নিয়াভিগামী জলের ন্যায় ইন্দ্রদেবকেই প্ৰাপ্ত হয়। কারণ শত্ৰুনাশ তৎপর ইন্দ্রের হননশীল fed বজ 
পৰ্ব্বতে অর্থাৎ পৰ্ব্বতসদৃশ দৃঢ় শক্রশরীরে কখনও নিদ্ৰিত থাকে না-পরস্ত সদা জাগরিত থাকিয়া 
" শত্রুকে বিধ্বস্ত করে এবং যঙ্গমানদের যজ্ঞকর্ম্মে সহায়তা করে। 
বিশ্বের যাবতীয় স্থষ্ঠ পদার্থই যজ্ঞরত। যজ্ঞ শব্দের পারিভাষিক অর্থ “কোন দেবতার উদ্দেশ্য 
. কোন দ্রব্য ত্যাগ”। সেই কোন আদিম যুগে সৃষ্টিকর্তা wR জন্তই আপনাকে আহুতি দিয়া বিশ্বজগত 
we করেন। স্থ্টির ধর্মই তাই আত্মোৎসর্গ। খধির দৃষ্টিতে এই সত্য ধরা পড়িয়া তাদের কল্পনাকে 
অভিভূত করিয়া ফেলে। তারা সেই আদিম যজ্ঞের অনুকরণে নিজেদের জীবন নিয়ছিত করেন। 
যজ্ঞ তাই, খষিজীবনের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ। আত্মোৎসর্গের চেতনাকে অব্যাহত রাখার ইহা অব্যর্থ নীতি. 
এই আতক্মোৎসর্গের বাঁধা যেখানে, £সইখানেই ভগবানের বজ সদা উদ্যত । একই বস্তু প্রয়োজনানুসারে 
নাশশীল আবার স্ষ্টিধর্ম্মী। ইন্দ্রের ৰজ শত্রুদের নাঁশকারী আবার উপাঁসকদের যজ্ঞকর্মে সহায়ক ॥ 
রেণুকণা ঘোষ 





| অধাতঃ অর্থজিজ্ঞাস (৮)। 

0 অর্বত্যাগী উলঙ্গ সন্নাসী সম্ঘগুরু শ্রীমতিলালের মুখে 
এই অর্থশৌচ ও সাধনার কথা। বর্তমানের বিবশ 
| জাতীয় চেতনা, হিচারবিষুঢ ধর্মধারণা ও বিহ্বল 
| গণমানসের দ্বিকৃপরিকর্তনই ছিল তার এই বৈপ্লবিক 
উক্তির অস্তগুঢ় অভিঞস্য | যুগ-প্রয়োজনের উপলব্ধির 
আলোর ema এমনি প্রখর স্বচ্ছ ছিল যে, বিগত 
হাঁজার বছরের পরাধীন ভারতের কোনরকমে কোণ- 
ঠাসা হইয়া আত্মরক্ষা ধামিক ধারণা ও আচরণের 
বিরুদ্ধে এই হেয় পণিত্যজ্য অনর্থমূলক অর্থকে ধৰ্মাঙ্গে 
বিশিষ্ট স্থান দিতে শ্রীমাতিলাল এতটুকু লাঁজলজ্ঞা করেন 
নাই। সংশয়-সঙ্কোচকুঠত কণ্ঠে নয়, গোপন গুঞ্জনে বা 
মূ আলাপনেও নয়, ST ননাদে তার বিঘোষণ ঃ 

ৰ “বৈষ্ণব সিদ্ধাচাৰ্য -হিয়াছেন_- 





কাম উপাসনা কাম সে সাধন! 
কামকেলি সব তন্ত্র । 
কামের মাধুরী এরূপ মঞ্জরী 


কাম হুরিনাম মন্ত ॥ 

| “Desay কামশায়ত্রী দিয়া 

বৈষ্ণৰসাধকেরা উপেক্ষ করেন নাই। 

| “আচার্য শঙ্কর “পিয়াছেন--'অর্থম অনর্থং ভাবয় 
| নিত্যম |? 

“নরোতম দাসের মতের প্রতিধ্বনি faa 1 আমি 


সাধিবার আজ্ঞা 


। বলি এ যুগে 
অর্থ বুন্দাবল অর্থ স্বভাঁজন 
অর্থ নিত্য করে বাস। | 
অর্থ গুরুজ্জল (অর্থ) করে আকর্ষণ 
অর্থ ক’ সব আশ ॥, 
নি 


( সঙ্ঘবাণী, ১/৮।৩৫ ) |” 
সঙ্বগুরুজীর এই সোজা অসঙ্কোচ অনাঁপোষী 
বৈপ্লবিক উক্তি যে আজিকার ধাণিকমহলে গতানুগতিক 
অনড় ধর্মমানসের অভিনন্দিত হইবে না, বরং 
| প্রতিকূল ধারণ! সৃষ্টি করিবে, এ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ 


৷ 


সচেতন ছিলেন এবং ছিলেন বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য 
করিরাছেন--“আমায় যদি কেহ বলে অধামিক, আমি 
স্বীকার করিব না। আমি জানি, আমি আজ সর্বশ্রেষ্ঠ 
অধ্যাত্মপদে অধিষ্ঠিত । পরম লক্ষ্যে নিবিকার চিত্তে 
চরম যাত্রা আমার 1 অন্তের কথা আমার কানে পৌছায় 


না! আমি ঘুরাইয়া নাক দেখাইব না।”--( সঙ্ঘবাণী 
২৮৩৫) | 

Woe, প্রাজ্জদৃষ্টি ও আত্মবিশ্বাস তার এমনি 
অমোঘ ছিল যে, তিনি জানিতেন তারতের 
পুনর্জাগরণের মন্ত্র তার কণ্ঠে উদেঘাষিত হইয়াছে। 
ভারতের বুকে বৈদিক কৃত (সত্য ) যুগের আগমনীর 
অশ্রতপ্রায় .পদধ্বনি তিনি তার অন্তঃকৰ্ণে শুনিতে 
পাইয়াছিলেন। এই হেতু পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে তিনি ভবিষ্যৎ 
বাণী করিয়াছিলেন £ “আমি ব্যর্থ হইব ন| ৷ তোমাদের 
(সজ্বের ) সামর্থেয যদি ন! কুলায়, আমার এই কাম- 
কাঞ্চনের সাধন! এমন লোক আমার পরেই আবিভূর্ত 
হইবে...ধিনি মহাযোগী সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম | ভারতের. 
চক্ষে ধর্মের নুতন বিগ্রহ দেখাইয়া তিনি জগৎ স্তম্ভিত 
করিবেন ৷”--( সঙ্ঘবাণী ১৮৩৫ ) | 

সমসায়িককালে সঙ্ঘগুরুজীর এই - বাণী নী 
আত্মস্তরিতা * মনে হইতে পারে। আসলে কিন্ত 
গীমতিলালের হৃৎম্পন্দনের মধ্যে একটা আসন্ন সতে)র 
আবিৰ্ভাব-প্ৰেরণার নিঃশব্দ পদসঞ্চারের অনুভবই তাকে 
দুঃসাহসিক করিয়া তুলিয়াছিল। সব নূতন সৃষ্টির গোড়ার 
কথাই দুঃসাহসিকত|। কৰীন্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথের কথায় 
“পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ে। সভ্যতাই দুঃসাহসের স্থষ্টি-- 
শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাজ্ফার দুঃসাহস ৷” 

নব ভারত প্রণয়ণের fee প্রাণের অভ্যুথান- 
আকাক্কষাই জ্ৰীমতিলালকে এমন স্পধিত ও দুঃসাহসিক 
করিয়া তুলিয়াছিল। এই বৈপ্লবিক অভিনবকে বরণ 


করার উদার Bae মানস সর্ব যুগেই স্বল্প | বরং আপন 


eq পারিবেশিক চেতনাহীন রক্ষণশীলতাঁয় এমনিই 
আত্মতৃপ্ত যে, খষিকবির দৃষ্টিতে, “আত্বাভিমান কোন 


২৭৬ 


=== == 





প্রবর্তক. 
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কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ব সম্বন্ধে আর. 
কোন জ্ঞান থাকে না। এমন পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, 
প্রকৃতিটা নিদ্রালস হুইয়া আসে, ধৈর্ষসাধ্য, শ্রমসাধ্য, 
নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে গা লাগে না ।”. 
মহাত্বাজীর খাদি-চরকা শ্লোগানের মতোই যুগ- 
সমন্তা সমাধানকল্পে সঙ্ঘগুরুজী কামকাঞ্চণকে পুরোভাগে 
ধরিয়াছেন এবং ইহাই এ যুগে তাঁর বিশিষ্ট অবদান। = 
শ্রামতিলালের মাধ্যমে এই যুগচেতনার উদয় 
আকস্মিক নহে, আগন্তক অভিনবও কিছু নহে। 


সনাতন ভারতা ত্বার আত্মিক বিকাশ ও পুনরুজ্জীবনের = 


এঁতিহাসিক বিবর্তনের পথেই ইহার আবির্ভাব | 
, প্রখ্যাত ভারততৃবিদ্‌ ম্যাক্‌সমূলার বিগত শতকে এই 


শাশ্বত ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন £ "সমগ্র বিশ্বে. 


প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সম্পদ ও আত্মিক উপলব্ধির দানে 
সবচেয়ে সমৃদ্ধ কোন একটি দেশের খোঁজ যদি আমর! 


করি, তবে আমি দেখাব ভারতের দিকে ।......আমি. 
যদি নিজেকে জিজ্ঞাস! করি, কোন্‌ দেশের সাহিত্য: 


থেকে আমর! ইওরোপীয়েরা সেই নীতিগুলিকে গ্রহণ 
করব যা 
আরও. ব্যাপক, আরও মানবিক করে তুলতে পারে 
তাহলে আমি দেখাব ভারতের দিকেই ৷” 


রম্য রলার মতে! বহু পাশ্চাত্য মনীষীই প্রাচীন: 
ভারতীয় আত্মিক সভাতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন £, 


“প্রথম মানুষটি যেদিন জীবনের স্বপ্ন রচনা করতে সুরু 


করেছিল সেই দিন থেকে যেদেশে মানবজাতির আশা. 
আকাজ্কাকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায়ে ব্যক্ত. করেছে, সেই, 


দেশ হইল ভারতবর্ষ ।” 
প্রশ্ন জাগে তথাপি সেই ভারতের কেন, কি কারণে 
আজিকাঁর অন্ুব্র অধঃপতন | 


কীৰ্তি ও অনতিক্রমূনীয় মহত্তম হুষ্টি যাহা তাহা প্রাচীন 
বৈদিক ভারতের আর্যসভ্যতা ও সাহিত্যের অবদান। 
শুধু অস্তর্লোকই নয়, আত্মিক, নৈতিক, ব্যবহারিক ও 


জাগতিক ব্যষ্টি-সমষ্টির জীবন বিকাশের অভ্যুদয়- _ 
নিঃশ্রেয়সমূলক ববিধিব্যবস্থাঁ করা হইয়াছিল গুণগত 


' মহাকালের | 


মাহষের  অন্তর্লোককে আরও নিখুঁত), 
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বর্ণাশ্রমিক সমাজ বিভাগে । বর্ণাশ্রয়ী সমাজ বিন্যাসের 
সাংগঠনিক কাঠামো ছিল বৈজ্ঞানিক ও স্থজনবিজ্ঞান- 
সন্মত বলিয়াই ইহা বার বার বিদ্রোহ বিপ্লব বিপৰ্যয় = 


' সহিয়াও কালজয়ী হইতে পারিয়াছে। কেবল জন্ম 


হইতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া নয়, প্রাকৃ-জন্ম ও মৃত্যু-উত্তর 
কালেও জীবনের জৈব, সত্তার উধ্বায়ণ-গতি-লক্ষ্যে 
যোড়শ ( মতান্তরে ৫৪ ) সংস্কার বিধায়িত যাহা আজও 
হিন্দু জীবনকে (ক্ষেত্রবিশেষে প্রকারভেদ থাকিলেও ) 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে। . _ 

শ্রমতিলালেরও কথা ই “বর্ণাশ্রম রক্ষা করার তার 
বৰ্ণধৰ্ম কালজয়ী শাশ্বত, সনাতন। 
যতদিন স্থাবর জঙ্গম স্থষ্টি ততদিন বর্ণধর্ম সৃষ্ট বস্তুতে 
অনুস্থ্যত থাকিবে । মানুষ বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব | তাই 
মানুষই wats প্রতীক |” অবশ্য তিনি যুগের দাবী. 
অনুযায়ী গুণগত aq চাতুৰ্বৰ্ণ জাতীয় জীবনে প্রবর্তন 


প্ৰয়াসী ছিলেন। . , চু 


ভূমির মানবের ভূমার মহামানব, দেশকাল বিচ্ছিন্ন 
খণ্ডিত-চেতন ব্যষ্টি জীবের' অখণ্ড অসীম অনবদ্গিয্ 
সমষ্টিগত বিভু cowry সমুন্নয়ন লক্ষ্যে বর্ণাশ্রয়ী সমাজ- 
জীবনকে চারিটি ক্রমপর্যায়ে অনুশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করা 
হইয়াছিল। জীবের উদ্র্তন-বিধায়ক ধর্ম অর্থ কাম 
যোক্ষ এই চতুৰ্বৰ্গ যাহাই ছিল মাঁনবজীবনে পুরুষার্থ 
ও সাধ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, বাঙালীর সংযোজন 
পঞ্চম wate প্রেমসেব! আৰ্যকৃষ্টিকে পরিপূর্ণতা - 
দিয়াছে । জীবনতন্বে বাঙালীর এই অবদান ভাগবত- 
জীবন ও মানবিকতাবোধের ভিত্তিকে বৈদান্তিক ভাবগত 
ভূমি হইতে বস্তৃতান্ত্িক ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রে নামাইয়| 
মানবসভ্যতাকে প্রবৃদ্ধই শুধু করে নাই, আলোর 


. দিশা দিয়াছে) 
ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, মানব সভ্যতার oP : 


এই পূর্ণজীবনের পরিপ্রেক্ষা, সঙ্গতি ও পালে 
ভারতের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি ও 
সমষ্টি তথা সমাজ ও জাতীয় জীবন সংগঠিত ও 
নিয়ন্ত্রিত ছিল। .. 
সনাতন ভারতের অধ্যাত্ম তত্বভিত্তিক সমাজ, দর্শন 
ও জীবন যে সব বনীয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে 
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প্রথম ও প্রধান সংযঘ। ইন্দ্রিয়সংঘম ইচ্ছাশক্তিকে 
সংহত ও একাগ্র করিয়া অসাধ্য সাধন করে, 
সাধারণকে করে অসাধারণ। ব্ৰহ্মচৰ্যাশ্ৰম-উত্তর 
গাহস্থ্যশ্রমে - সংযতেন্দ্রিয় পিতামাতার জীবনচর্ষার 
অনবদ্য লক্ষ্য ছিল যশোকীতিমান জগন্মস্ললকারী 
মহামানব ৪ gue সন্তান ate) তৃতীয় পর্যায়ে 
আবৃত চক্ষু হইয়া ‘আত্মানং fafa’) অ'ত্মাকে নিজেকে 
জানিয়া বিশবোধে উদ্বোধিত হওয়া তারপর অনাবৃত 
চোখে এক-্মতায় বিশ্বকে আলিঙ্গন |. চতুর্থ উপসংহার 
অধ্যায়ে একান্তভাবে মোক্ষলাভের আত্মনিমগ্নতা | 
বর্ণাশ্রযী বিধিব্যবস্থায় জীবনচর্যার আদিক 
ছিল ব্ৰচ্যজ্ঞ-‘ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ’। ত্যাগের মধ্য 
দিয়াই ভোগ-জীবনের চরিতার্ঘতা। পরিপূর্ণ 
ত্যাগেই enfea পূৰ্ণত|। সব দিয়াই সমগ্রকে পাওয়া | 
ব্যষ্টি ও সমাজ সম্পর্কের সামঞ্জস্ত-সম্পুর্ণতা এখানেই | 
আস্তিক্য। ঈশ্বর ভগবানে নয়--বেদবিশ্বাস ও 
বেদপ্রমাণ্যে স্বীকৃতিই আস্তিক্য যাহাই জাতীয় সংহতি 
তথা জন:তন ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু । ধর্ম তথ! ধর্মমূল 
সদাচার ছিল জাতীয় জীবন-বনীয়াদের ভিত্তি। কর্মবাঁদ, 
জম্মাস্তরবান প্রভৃতি ছিল এই সমাজসৌধের সংযমপৃত 
জীবন-কতের নিয়ুন্্ক। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি নিগম 
Hes সনাতন ধর্মের আকর-উৎস। ব্যক্তির স্বানুভব 
নয়; পরিপূর্ণতা লাভের পথে আত্মশুদ্ধিমূলক যে 
অপরিহার্য আচরণবিধি তাহাই ধর্ম। চিত্তশুদ্ধিতে যাহা 
কভু সাধ্য নয় সেই নিত্য সত্য স্বর্ূপের স্বতোভাসন। 
সভ্বগ্ুক্ক প্রীমতিলাল ভারতের এই অপৌরুষেয় 
সনাতন Heats এতটুকুও বাহিরে গিয়া স্ব-কল্পিত স্বানু- 
ভবভিত্তিব কোন পুরুষবাদমূলক উপধারা স্বষ্টি করেন 
নাই। TS যুগের অক্ষয়-তৃতীয়। উৎসব, চাতুর্াস্ত ব্রত, 
হোম যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সব অঙ্গকেই যুগসন্মতভাবে তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর we awe সঙ্ঘ-পরিমগ্ডলে 
একশত সর্বত্যাগী উৎসর্গীকৃত অন্তরঙ্গ, সহস্ৰ দীক্ষিত গৃহী 
সহযোগী এবং দশ সহস্ৰ সম আদর্শানহুরাগী লইয়া যে চক্র 
তিনি পরিকল্পিত ও সংগঠিত করিয়াছিলেন তাহা এই 
' সত্যষুগকন্তবৃক্ষনির্গত ফলস্বন্নপ আগম- নিগম-যোৌগ ও 


ভক্তি প্রভৃতি পদ্ধতিসমন্ষিত হিন্দুর সর্বজনমান্ত কৃত্য- 
ভিত্তিক। সঙ্ঘগুরুজীর ততৃর্শন-চর্চা, সাধ্য সাঁধন-ক্রম 
ও জীবনচর্যা এই সনাতন ধারার সম্পূৰ্ণ সঙ্গতিসন্মত। 
সনাতন সত্যের পুনর্জাগরণের Bra আকুতিতে তিনি 
উদ্দাত্ত ক:ঠ যেসব বৈপ্লবিক উক্তি করিয়াছেন তাহাতে 
ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, তার 
Ste সনাতন ভারতের মেরুদণ্স্বরূপ শ্ৰুতিপ্ৰস্থান, 
বেদান্ত দর্শন, গীতা ও তাঁর রচিত অসংখ্য রচনা এবং 


-নেপখ্যের অন্তরঙ্গ জীবনধারার পরিপ্রেক্ষায় নির্মোহ মন 


লইয়া বিচার করিলে তিনি যে ভারতের সনাতন 
যুগপুরুষ তাহা নিশ্চিত উপলব্ধ এবং প্রতিপাঁদিত 
হইবে | বস্তুতঃ ইতিহাসের অভিব্যক্তিক্রমেই তার, 
যুগাবির্ভাব। ' | 

স্বপ্রাচীন স্বাধীন ভারত-উত্তরকালে প্রায় আড়াই 
হাজার বৎসর জৈন-বুদ্ধ-শঙ্কৱ-চৈতন্ত-বামকৃষ্ণ প্রমুখ 
মহামানবক্রমে সে সব যুগাস্তকারী এতিহাসিক বিবর্তন- 
আবর্তন-নিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল 
প্ৰধানতঃ ধর্ম-মত-পথ এবং বিশ্বাতীত নির্বাণ-মোক্ষ 
cafe সনাতন ভারতের ব্যষ্টি-সমষ্টি ও সমাজ 
জীবন সংগঠনের পূর্ণাভিব্যক্তিলক্ষ্যে যে চারিটি পৰ্যীয়-- 
ধৰ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বিহিত ছিল তন্মধ্যে মাঝের 
দুইটি সূত্র কাম-কাঞ্চন উপেক্ষিত পরিত্যক্ত হইয়াছিল 
এই সব ধর্মবিপ্রবে। ইহার ফল হইয়াছে জাতীয় 
জীবনের ARS), দীর্ঘ পরাধীনতা আর জীবন-ব্যাপারে 
শ্রমবিমুখত! ও পরনির্ভরতা বিশেষ এ জাতির প্রেরণার 
আকর-উৎস ধৰ্মক্ষেত্ৰ-ধামিক প্রতিষ্ঠানে । ব্যতিক্রম 
অবশ্যই ছিল এবং এখনও আছে ৷ 

wrist পরে ধর্মক্ষেত্রে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালই 
প্রথম মহাপুরুষ যিনি এ-যুগে জীবনবিকাশ-ব্রমপর্যায়ের 
ইহলৌকিক অভ্যুদয়দায়ক এই ছুই হারানে! পরিত্যক্ত 
সুত্রের শুধু আবিষ্কাৱক নহেন, প্রয়োগ-প্রযত্বকারীও 


Ub) মধ্যযুগীয় পরাধীন ভারতের মতো স্বাধীন কৃত 


যুগের খ'ষ-অনুশাসিত ভারতে কাম-কাঞ্চন এমন হেয় 
অনাদৃত ছিল না। যাজ্ঞবন্ধ, মহ্থ, পরাশর প্রভৃতি 
ত্রিকালজ্ঞ স্বার্ত সমাজ-সংহতি-বিধিবিধাঁন রচয়িতার] 


২৭৮ 








সামাজিক অভ্যুদয়ের এই দুইটি অপরিহার্য আবশ্যিক 
অঙ্গকে বিশেষ উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছেন। 


দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বাৰ্ত শিরোমণি মন্ত্র মহারাজের, 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । মনু অর্থশৌচের কথা 


বলিয়াছেন-__“সর্বেষামেব শৌচানামৰ্থথ শৌচ পরং 
স্মৃতম্‌ ৷৷ জীবিকা শুদ্ধি তথা শুদ্ধ ব্যষ্টি ও সমাজন্দীৰন 
আদৌ নির্ভর করে এই অর্থশৌচের উপর | বিষ্যা- 
শুদ্ধিরও গোড়ার, কথা ইহাই। এই শুদ্ধি ব্যতীত 
বিদ্যা অবিদ্যা হইয়া পড়ে-_প্রাবিগ্! তো দুরের কথা। 
ইহুলৌকিক অভ্যুদয় কেন, কোনরকমে জীবনধারণও অর্থ 
ব্যতীত সম্ভব নয়। জীবনধারণের সার্থক্যের মূলে অৰ্থ | 
অর্থশৌচের বিশ্ুদ্ধতায় স্বষ্টু জীবিকা! সম্ভবপর ৷ আজকের 
অর্থমুখ্য দিনে ভারত তথা- বিশ্বব্যা্ড যে নৈতিক 
আত্মিক সৰ্বাত্মক অধঃপতন তার মূলে: বর্তমান YER 
অৰ্থলুদ্ধতা। মানব জন্ম ও জীৰনের অন্তগু ঢ় অভিপ্রায় 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ অতপস্বী অদূরদর্শী অর্থ ও রাজনৈতিক 
নেতাদের কর্ণধারত্বে সমাজের. এই rife ও বিষময় 
নারকীয় পরিণতি ঘটিয়াছে। এই হেতুই প্রাচীন 
ভারতে মন্বাদি অধ্যাত্ববিদ্গণ ও ব্রিকালজ্ঞ নিম্পৃহ 
খষিরা শিক্ষা * সমাজ রাষ্ট্র অর্থ জীবিকার উপদেষ্টা 
ও অহ্শাসক ছিলেন। বর্তমানে শুধু অর্থ বা রষ্ট্- 
নায়কের! নয়, শত HVS শিষ্যের অধ্যাত্বর্দিশারী, অনেক 
নামকরা আকর্ষণীয় আশ্রম মঠ মন্দিরের অধিকর্তারাও 
(ব্যতিক্ৰম বাদে) তাদের অগণিত অনুগামীদের অর্থশৌচ 
তথা জীবিকাঁশুদ্ধিকে সাধনাঙ্গ হিসাবে সচেতন করিয়া 
দেন কিনা, সন্দেহ | অন্যথায় অধোগতি এমন নৈরাশ্থ- 
জনক ছুরবস্থায় আসিতে পারিত না। অন্ততঃ স্ৃযোগা- 
দ্বেষী না হইয়া প্রতিরোধের নৈতিক কঃ মুখর হইত। 

এখানে উল্লেখ্য যে, থষির! অর্থশৌচ তথা জীবিকা 
শুদ্ধির সাধনোপায়রূপে ব্রক্গষজ্ঞের উপদেশ দিয়াছেন। 
ব্ৰহ্মযজ্ঞঃ--ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ; জদ্ধিতায় নিষ্কাম হইয়া 
অৰ্থোপাৰ্জঁন | ৷ 

খষি-ভারত -উত্তর een কালেও কাম- 
কাঞ্চনের cathe wate ছিল। কোৌটিল্যের অৰ্থ 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে-_ | | 


প্রবর্তক \ 


এখানেই শ্রীমতিলাল অনন্ভ--অসাধারণ। 


- উদ্বেলিত | 
বর্তমানে পৃথিবীর ,এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং 
আর এক-চতুর্থাংশে ইহার পররীক্ষা- নিৰীক্ষা চলিতেছে। 

কোন 
দলেরই রাজনীতির আসরে অবতীৰ্ণ হওয়ার ভরসা. 


| অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 


AAS 





ধৰ্মাৰ্থকাম| সমত্রব সখ্য | 
যোহহেকামাঁপক্ত স জনে] জঘন্তঃ ॥ 
কাম-কাঞ্চনকে উহ রাখিয়া বা পরিভ্যজ্য বলিয়া 
উপেক্ষা করিয়া ধৰ্ম ও মোক্ষকে মুখ্য করার বিরুদ্ধেই 
ইহা সাবধান বাণী। এমন যাঁরা করেন তাদের জঘন্ত 
বলা হইয়াছে! 


: বৰ্তমান কালে বিবেকানন্দ-অরবিনদ প্রমুখের মধ্যেও | 


অনুরূপ চিন্তার জাগরণ দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্বও কাম- 
কাঞ্চনের রূপান্তরের. কথা বলিয়াছেন কিন্তু তার অনুভূত 
উপলব্ধির আলোতে--অতিমানসের অবতরণ ঘটাইয়া। 
সঙ্ঘগুরুজ্জী খমিতারতের আনুষ্ঠানিক: চিনি 
পস্থা অন্বসরণ করিয়াছেন .. - 
বক্ষ্যমান সম্পাদকীয়ের স্বল্প পরিসরে জঙ্ঘগুরুজীর 
বক্তবোর পটভূমিকা বিশদ করার অবসর নাই। Baca 
যতটুকু বলা হইয়াছে তাহাতেই, আশা করি, স্পষ্ট হইবে 


CQ, সজ্ঘগুরুজীর wayyy কাম কাঞ্চনের অবতারণা 


তার স্বকপোলকল্পিত অভিনব কিছু নহে। প্রাচীন স্বাধীন 
গৌরবময় ভারতেরই পদাঙ্ক অনুসরণ তিনি করিয়াছেন। 
"বর্তমান নিবন্ধের প্রারম্ভে সজ্ঘগুরুর যে বাণী 


Bae হইয়াছে তাহাতে তিনি বলিয়াছেন “আমি 
আজ সবে ধ্যানে অধিষ্ঠিত ৷” ইহা woke 


অত্যুক্তি নহে--সম্পূৰ্ণ ওঁতিহাসিক চেতনা - হইতেই 
তিনি আত্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি দিয়াছেন এবং 
তার স্ষ্ট 
ধৰ্মসংস্থ| প্রবর্তক সভ্বেরও স্বাতন্ত্য বৈশিষ্ট্য ইহাই | 
aire কেন্দ্র করিয়াই আজ সার! দুনিয়ায় 
আন্দোলন আঁলোড়ন। বিশ্বমানস অর্থভাবনায় 
অর্থসর্বন্ষ মার্কস-এলেলীয় সমাজতন্ত্ৰকে 


গণতন্ত্রেও সয়াজতন্ত্রকে অঙ্গীকাঁর ন! করিয়া 


নাই| অধ্যাত্ম তারতের দিক হইতে সঙ্ঘগুরুজী এই 


যুগের দাবীর শ্রেয়ঃ ও কল্যাণর্ূপের দিকদর্শন দিবার 


প্রযত্ব করিয়াছেন বাক্যে ও কার্যে! তার মধ্যে এই 


রে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮". ] 
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প্রাচীন দামোদর নদ সভ্যতা 


২৭৯ 








স্বতোদিত প্রেরণার বাস্তব ফলাফল যাহাই হোক, মানব 
সভ্যতায় ইহার ভাৰ স্বৃনিশ্চিত হবদূরপ্রসারী হইবে। 
সঙ্ঘগ্তরুজীর gira আত্মোপলব্ধি ছিল যে, তার এই 
পূৰ্বস্থচনার্ব ক্রস্পথেই এমন মহাযোগী. সাক্ষাৎ 
পুরুষোত্তমের ভাবিৰ্ভাব হইবে যিনি ধর্মের নূতন 
বিগ্রহ দেখাইয়া জগৎ স্তম্ভিত কৰিবেন। 


প্রাচীন দামোদর নদ-দভ্যতা a } 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত 


ভারত শাস্ত্রে এই যুগ-পরিবর্তকারী বিষ্ণুযুশার 
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যিনি “ক্রেচ্-নিবহ-নিধনে 
কলয়সি করবালম্‌”--যিনি কন্কিদেবের আবির্ভাব সম্ভব 
করিয়! তুলিবেন। | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


শৃ ত 
গ এ 
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[ কিউরেটর, বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ন,.ও আর্ট গ্যালারি ] 


ভারত সরকশ্রের পুরাঁতত্ব বিভাগের কারিগরী 
সহযোগিতায় ১৯-১--৭৪ সাল পৰ্যন্ত দামোদর নদের 
বাম তীরবর্তী শুরতপুর গ্রামে টিবিতে (২৩২৪, 
৮৪২৭) প্রত্বতান্বিক'খননকার্ষের সময় বহুবিধ প্রাচীন 
সত্যতার নিদর্শনা দ পাওয়া গিয়াছে | 
আবিষ্কৃত watfr ও ইষ্টকনি্মিত gers ধ্বংসাবশেষ 
হ'তে স্থম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একদা এখানে নব্য- 
প্রস্তর-তা ম্রাশ্ীয় যুগ হতে WII নবম দশম শতক AFB 
প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল | 
এই সমস্ত প্রস্থ AFA থেকে আরও জানা যায় যে, 
সমসাময়িক প্রান অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা 
ছিল বনেজঙ্গলে শীশুপক্ষী ও নদীতে মৎস্ত শিকার এবং 
কৃষিকাৰ্ধ | | ৯. ়ঁ 
এই সময়কার অধিবাসীরা সাধারণতঃ পাথর ও 
অনুশিলার waz, তামা ওণজীবজন্তুর হাড়ের তৈরী 
যন্ত্ৰপাতি, রউবেরঙর পাথরের নানাবিধ A fer মালা 
ও অলংকার প্রভৃতি ব্যবহার করিত। 
মনে হয়, ভ্রতপুরের প্রাচীন জনবসতির সংগে 
দুর্গাপুর ইস্পাতন্জ্ররীর পার্শ্ববর্তী বীরগানপুরের বসবাস- 
কারী যাযাবর জল্বসতির একদা কোন যোগস্থত্র ছিল। 
বীরভানপুরের মাযবতী প্রস্তরযুগের অধিবাসীরা ভরত- 
পুরের নব্য প্রস্তর-সযাত্রযুগের বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষ ছিল। 
উভয়ের জীবনযাপন প্রণালী মোটামুটি একই প্রকার 


ছিল। . এ" যুগের বিভিন্ন ধরণের চিত্র বিচিত্র মৃৎপাত্রের 
নমুনাদি প্রমাণ করে যে, এ সমস্ত যৃৎপাত্রাদি ও তার 
অংশ বিশেষ “পাগু;রাঁজার টিবি” (অজয় উপত্যকা! ) ও 
মহিষদল ( কোপাই নদ উপত্যকা ) অঞ্চলে প্রাপ্ত 
কৌলাল সমূহের সমগোত্রীয়। বেণুবন ও ঘাসের ছাপ 
সম্বলিত পোড়ামাটির নিদর্শনাদি থেকে আরও প্রমাণিত 
হয় যে, এই প্রাচীন জনবসতির অধিবাসীবৃদ্দ মাটির গৃহে 
বসবাস করিত। ইহারা মুক্ত প্রাঙ্গণে অনাবৃত উনানের 


-ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সীমিত খননের জন্তু গৃহ 


পরিকল্পনার বূপরেখ। পরিদৃশ্য হয় নাই। 

এখানকার পুরাবস্তর সংগে পশ্চিমবাংলাঁর qa 
আবিষ্কৃত প্ৰত্নতাত্বিক নিদৰ্শনাদির তুলনামূলক বিচার 
বিশ্লেষণ করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খৃষ্টপূৰ্ব এক সহস্ৰ 
বৎসর পূর্বে অথবা তারও অতীতে এই সভ্যতার ক্রম- 
বিকাশ বটেছিল দামোদর উপত্যকায় | 

তাত প্রস্তর যুগের পরবর্তী কাল হচ্ছে লৌহযুগ | তবে 
উভয় সভ্যতা এখানে বহুদিন যাবৎ পাশাপাশি বিদ্যমান 
ছিল। কিন্তু এ যুগের ব্যবহৃত পোড়ামাটির কৌলাল- 
সমুহ উন্নত মানের পরিচয় জ্ঞাপন নহে। যদিও লৌহ- 
ব্যবহারকারী জনবসতি পরবর্তা কালে কোন এক সময়ে 
উত্তর ভারতীয় wey কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল সভ্যতার 
(Culture of North Indian Black polished 
pottery) সংস্পর্শে এসেছিল। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
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এ বছর খননকাজের সময় আবিষ্কৃত ভাঙ্গা Tey কৃষ্ণবৰ্ণের 
.কৌলালের টুকরাঁদমুহ (N.B.. )। অনুমিত হয়, এই 
সভ্যতা খৃষ্ট জন্মের কিছু পূর্বে ভরতপুরে অনু প্রবেশ 
করেছিল। এর স্বায়িত্বকাল হচ্ছে অতি. অল্প সময়। 
'_ এরপর কিছুকাল যাবৎ ভরতপুরে কোন জনবসতির 
সন্নিবেশ দেখা যায় না (অন্থমানসাপেক্ষ 1) 
পরবর্তী অধ্যায়ে এখানে পুনরায় সভ্যতার পত্তন হয় 
গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর কালে এবং তাহা পালধুগ পর্যন্ত স্থায়ী 
ছিল। এ যুগ প্রধানত স্থাপত্য ও শিল্পকলা বিকাশের 
বুগ। এই সময়ে তামাশ্মীয় যুগের. সর্বোচ্চ টিবির 
উপরে ‘পঞ্চরথ’ পরিকল্পনায় (১২৭০ ১১২৬৫ বর্গ সেঃ 
মিটার ক্ষেত্রবিশিষ্ট) ইটের একটি অপূৰ্ব স্বন্দৱ স্তূপ 
নিৰ্মিত হয়। Gata নির্মাণকার্যে নিকটবর্তী প্রাচীন 
বিহার মন্দিরাদির বহু.ইট ব্যবহৃত হয়েছে-যার সাক্ষ্য 
বহন করছে ভূগর্ভ-নিহিত ইটের ৩৩টি স্তর সম্বলিত 
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. প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ 


2 





ভিত্তির মধ্যে । এই স্তুপের ভিত্তিমূলের অন্ততম বৈশিষ্ট্য 


প্রথমে টিবির উপরে সমগ্র বর্ণক্ষেত্রের মাটি তোলা হয়। 


লষ্ট গভীর খাদের সমতল পৃষ্ঠের উপরে প্রায় ২ ইঞ্চি 
পরিমাণ পাথরকুচি ঘুটিং মিশ্রিত কাদামাটির মসলার ৷ 


ঢালই গাথনিতে ভ্ূপের aye ভিত্তি স্থাপিত, হয়। 
পঞ্চকোণ বিশিষ্ট স্তুপের উপরিকার বহির্গাত্রে স্থানে স্থানে 
পোভামাটির- কারুকার্য সম্বলিত নকল চৈত্যে শোভিত 
ছিল।.. - | | ৷ 
এই গাত্রদেশের ক্ষুদ্র কুলুঙগিতে বজ্ৰপদ্মাসনোপৰিষ্ট 
অপূর্ব _ব্যঞ্জনাময় ধ্যানমগ্ন ভগবান তথাগত বৃদ্ধের 
রস্তরমুর্তিতে সজ্জিত ছিল। এরূপ অনেকগুলি মুৰ্তি 


অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে এই ধ্বংসাবশেষ _ 


থেকে সমগ্র Babs সঠিক উচ্চতা নিরূপণ করা Bae | 
এ"র নিৰ্মাণকাল হচ্ছে খুষ্ঠীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী | এবং 
ইহাই পশ্চিম বাংলায় আবিষ্কৃত প্রথম বৌদ্বজ্প।। 


টুটু এবং ওরা দুজন 
শ্রীশ্ামাদাস দে 


০ ত 
অধ্যাপক অনল সেন £ 

‘All events are the mechanical operations 
of inevitable laws, znd not -the whims of an 
irresponsible.autocrat seated in the stars,” | 

ঈশ্বরকে “irresponsible autocrat” বলে গাল দিয়ে 
স্পিনোজা “inevitable 12৮5”-কেই বিশ্বনিয়ন্ত| বলেছেন। 
অথচ এ যে ঈশ্বরকেই স্বীকার, sai | ভারতবর্ষ বলতে 
ওঁ ইনএভিটেবল লজ--ধার বিধান তিনিই ঈশ্বর, তিনিই 
বিশ্ববিধাতা | ওঁরা বলে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই অবধারিত; 
নক্ষত্তলোকবাসী কোন স্বেচ্ছাচারীর খামখ্য়োল নয় এই 
বিশ্ববিধান। আমরা বলি পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই ঘটে 
'ঈশ্বরেচ্ছাক়, তীর অ্বনিচ্ছায় কুটোগাছও নড়তে পারে At | 
অর্থাৎ ঘটন| মাস্থষের ইচ্ছায় ঘটে না, ঘটান এক অদৃশ্য 


॥ সাত ॥ | ৷ 
| নিয়ন্ত্রক, তাকে ইনএভিটেবল লই বলো আর ঈশ্বরই' 
. বলো, কিছু এসে যায় Al | 2 

এই কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন ভাম্বতীর খবরটা 


শুণে। . . 
স্রুচিকে Hla এক স্তানাটোরিয়াঁম-এ পাঠানুম 

আমার বহরমপুরের বাসা থেকে, আর স্কুল মিষ্টেস্‌ 

ভাস্বতী বরখাস্তের নোটিশ পেল তার gyfer Revs 


বাসায় বসে। ছুটি. বিচ্ছিন্ন ঘটনা, অথচ কী আশ্চর্য - 


যোগাযোগ । এ নোটিশ তো সে একদিন আগেও পেতে 


পারত। অথবা আমিও তো পৌছতে পারতুম ওর . 


বাসায় সেদিন দু’মিনিট পরে | তাহলে তো এই 
যোগাযোগটি আর এ জীবনে ঘটত ন|। 
. ইন্এভিটেবল, ইন্এভিটেবল ! এ ঘটবেই। এই যে 


OAS 
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ঈশ্বরেচ্ছ! নাস্তিকে দেশের স্পিনোজ্জা কেবল 
ইন্এভিটেবল লজ ATS দেখলেন, অথচ ল-এর পশ্চাতে 
যে একজন ল-ব্রেকাঁ একজন আইন প্রণেতা রয়েছেন 


এ তাকে আর গ্রাহই করলেন না। 


ভাম্বতী তখন বাক্স বিছানা! বেঁধে প্রস্তুত, দুয়ারে 
প্রস্তুত গাড়ী। 

‘কী ব্যাপার ছোটগি্রী, যেন কোথায় যাত্রা করছ Pp 

‘au, দেশে যাচ্ছি। আপনার কী খবর? হঠাত? 
ছ'মিনিটি পরে এলেই যে আর দেখ! হত না? 

“দেখা যে হতেই হবে ছোটগিন্নী। 
টেবল ৷’ 

সংক্ষেপে আতমকা বিবৃত করলুম। 
কথাও | তারপর অভিভূত গলায় বললুষ, ‘ন 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসট| waz টিকিয়ে রাখ। ie না। সেই 


inevitable law-m :ker-কে সেলাম, সেলাম, হাজারো! 
দণ্ডবৎ | “By the 1০10 of God I mean the fixed 


“ and unchangable order of nature. 


শুনলুম ওর 


হাঃ হাঃ হাঃ! ০০৭-.:ক ওরা fixed and unchangable 
order দিয়ে সীমিত গড বানিয়ে রাখতে চাঁয়। বিজ্ঞান 
দিয়ে চায় বিশ্বনাথকে বাধতে, অবিজ্ঞেয়কে জানতে ! 
ওদেশে তে] পরমহংস্দেব Sata নি, ওর! তাই জোর 
দিয়ে বলতে পারে না সব তার ইচ্ছে, কিন্তু আজকের 
এই ঘটনায় তুমিও কি বলবে না যে সবই তার ইচ্ছা?” 

‘Set শুনবার যে আর সময় নেই প্রফেসর | 
বরিশাল এক্সপ্রেস স্বামীর জন্যে ওয়েটু করবে না। 
এক্ষুনি,বেরিয়ে পড়ছে হবে | 


‘সেতো হবেই। তবে বরিশাল এক্সপ্রেসে নয়, 
লালগোলা প্যাসেঞার-এ ।’ 
‘অৰ্থাৎ?’ 


_ ‘অৰ্থাৎ চাকরি তোমার যায় নি। কেবল কর্মক্ষেত্রটা 
+ বদলে যাচ্ছে। ভেনে নাও ট্রান্স্ফার। কলকাতা থেকে 
বহরমপুর ৷’ হেসে হলেছিলুম আমি ৷ 
হেয়ালী রাখুন। কী ব্যাপার বলুন তো?” ' 
“তোমার স্বরোচির কথা তো শুনলে । যাবার সময় 
তিনি প্রথমে তোয়র কাছেই খবর নিতে বলেছিলেন, 
হং 


টুটু এবং ওরা Vea 


এ যে ইন্‌এভি- 


না ছোট-গিন্নী, 


“হায় স্পিনোজা, 


২৮৯ 





বলেছিলেন তুমি চেষ্টা করলে খুঁজে দিতে পারবে কোন 
বিশ্বাসী erecta মেয়েকে আমাদের ছেলেমেয়ে কটার 
দায়িত্ব নিতে । কলকাতায় নাকি এমন অনেকে আছেন 
ধারা ভদ্রঘরের গভর্ণেসের কাজ করে থাকেন ৷’ 

‘খোঁজ করলে তেমন মেয়ে পাওয়া যাবে বৈ কি।” 

“COTS করতে এসেই তো পেয়ে গেলুম তোমাকে 
ছোটগিন্নী। আপনজন পেলে কে আর পরকে ঘরে ঠাই 
দেয়? ওরা বড় অসহায়, মা ওদের থেকেও নেই। 
তোমাকে ওরা চেনে, ভালবাসে | ওদের দায়টা তোমার 
ঘাড়ে চাপাবেন বলেই তো সেই অদৃশ্ট ইচ্ছাময়ের এই 
বিচিত্র যোগাযোগ | এ কথা কি তোমার এখনও বিশ্বাস 
হচ্ছে না?” কথাগুলি বোধহয় অটল বিশ্বাস নিয়েই 
বলেছিনুম আমি | 

এরপর আর প্রতিবাদ করেনি ভাম্বতী | 

‘fee কোথায় যাঁচ্ছিলে তুমি? নারায়ণগঞ্জে 
তোমাদের নিজ বাড়ীতে, না বরিশালে তোমার দাদুর 
কাছে?’ 

খাবার মত জায়গা আমার আর কোথাও নেই 
প্রফেসর !” ছলোছলো - চোখে বলেছিল তাম্বতী। 
দাছু নেই, বাবা মাও নেই। ’ 

অবারিভ চোখের জলের সঙ্গে টুকরো টুকরে। বিষাদ 
হাঁসি মিশিয়ে ভাস্বতী বলেছিল তার কাহিনী | 

‘মাত্ৰ একটা বছরের মধ্যেই একেবারে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গী 
হয়ে গেলুম | ছিশ্ডে গেল সব বন্ধন। এখন আর কারও 
প্রতি কোন দায়দায়িত্ব নেই আমাঁর। যাকে বলে 
স্বাধীন জেনান| | জানেন, নারায়ণগঞ্জের বাড়ীতে একই 
দিনে শ্বশানযাত্রা করল আমার মা আর বাবা !? 

SAT! ভেরী BG! 

“একেবারে পারফেক্ট সহমরণ ! কিন্তু তাঁর জন্তে 
ধন্ঠি ধন্তি রব উঠলন|, আমার সতীলক্ষমী মায়ের পায়ের 
ধুলো নেবার ভীড় পড়ল না। ভীড় যাঁরা করবে তারাও 
যে ধুঁকছে তখন। কে যে কখন যায়, কখন যে কার 
ডাক পড়ে, সেই ভাবনাতেই অস্থির সকলে । কে 
কোথায় মল সে খবর নেবার মত মনের অবস্থাই 
ছিল না কারও | আমার অবশ্য শোনা কথা। শুনেছি 


২৮২ 





প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 








তিনদিনের মধ্যেই নাকি সেবার সেই কলেরার মড়কে 
নারায়ণগঞ্জের অর্ধেক মানুষ শীতলক্ষার শীতল বুকে ঠাই 
নিয়েছিল । আমি তখন দাদুর কাছে বরিশালে । খবর 
পেয়ে ছুটেও গেছিলাম | তখন আগুন-টাগুন নিবে গেছে, 
শীতলক্ষার তীরে পড়ে আছে গোটাকতক ভাঙা কলসী 


আর প্রচুর ছাই। সে ছাই মেখে faa) হবার বয়স নয় 


তখন আমার।* , 

হাসতে হাসতে চোখের জল মোছে ভাস্বতী। 

‘ওখানেই শেষ হলনা প্রফেসর | তারপরেও ছিল 
একটু বাকী । সে বড় ঘেন্নার কথা ।, 

সেই cata ক্থাটাও আভাসে ইঙ্গিতে বলল 
ভাম্বতী। 

নারায়ণগঞ্জের ওর বাপের কাপড়ের দেকাঁনটা নেহাৎ 
ছোট ছিল না। বাপ মা আর মেয়ে, ছোট্ট সংসার | বেশ 
সুখে-স্বচ্ছন্দেই ছিল ওরা । মেয়েকে . লেখাপড়াও 
শিখিয়েছিলেন দেবেশবাবু। ম্যাট্রিক পাশ করে ভাম্বতী 
এল কলেজে পড়তে বরিশাল--ওর wigs বাসায়। 
কমলাক্ষবাবু বরিশালের নামকরা উকিল একেবারে 
একা মানুষ ৷ সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করেন। 
ভাস্বতীকে পেয়ে যেন নতুন করে জীবনের স্বাদ পেলেন, 
কমলাক্ষবাবৃ। স্সেহে আদরে একেবারে ভাসিয়ে 
দিলেন, ডুবিয়ে দিলেন ওকে |. এ্যাদ্দিন পয়স| খরচ 
করবার রাস্তা ছিল না, এখানে সেখানে পাত্রে অপাত্রে 
দান ধ্যান করতেন, আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াতেন | 
এবার মহা উল্লাসে ভাস্বতীর পেছনে খর5 করতে শুরু 
করলেন। নাতনীর জন্তে নিত্য নৃতন সাড়ী গয়না, কলেজ 


যাতায়াতের জগ্ঠে-মাঁসকাবারী ফাষ্টক্লাশ ঘোড়ার গাড়ী, 


দুবেলা! দুজন টিউটর। পুরোদমে পড়তে লাগল আর 
সাজতে লাগল ভাস্বতী। ছুটি ছাটা এলেই নাতীনীকে 
নিয়ে পুরী দেওঘর দাঁজিলিঙ দেরাদুন করে বেড়ান 
কমলাক্ষবাবু। . ডাকেন ওকে অতি আদুরে ডাক 
এছোটগ্রিম্লী” বলে । ও ডাক ঘরে মিষ্টি কিন্তু বাইরে 
রাস্তাঘাটে. মহ! লজ্জাকর, অথচ দাদুকে শত বকেও 
শোধরাতে পারেনি ভাস্বতী। ঘরে বাইরে সর্বত্রই ওর 
এএকই vata সম্বোধন ছোটগিনী ৷ ছুদিনেই নাকি 


ৰ 


তখন মাত্র মাসতিনেক বাকী। 


হুব্িবোল বোলটি লেগেই আছে। 


Seis জপের ফাকে ফাকে পিট পিট করে। 


' পরীক্ষায় আমারই জিত হল। 


নারায়ণগঞ্ধকে, বাপ মাকে ভুলে গেছিল ভাস্বতী wigs 
টানে । শেষদিকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ভাস্বতী ; 


প্রথম বছরে মাত্র একবার গেছিলাম নারায়ণগঞ্জ 


সরোদির বিয়েতে । দাছুই নিয়ে গেছিলেন সঙ্গে করে। 
‘কী সৌভাগ্য যৈ সেবার গেছিলে। গেছিলে 
WARS! আমার মত ভাগ্যহীন জনও তোমাকে 


“ছোটগিরী” বলে ডাকতে সাহস পায়।” 


OTIS) লঙ্জা-বাঁঙা মুখে বলে, প্দাছুটা যা অসত্য 
ছিল। - হাটে বাজারে এ নামেই ডাকা চাই ।’ 

‘কিন্তু এর মধ্যে ঘেন্নার গল্প তো এ না কিছু 
ছোটগিন্নী ? 


সে গল্প শুরু হল বাবার মৃত্যুর গর] বি" “a পরীক্ষার 
' শ্মশান থেকে চোখ মুছে 
বাড়ী এলুম | দরজায় তাল! ঝুলছে। গেলুম দোকানে | 
দেখলুম . লোহার সিন্দুক পাহারা দিচ্ছেন: প্রচুর চন্দন 
তিলক শোভিত গায়ে নামাবলী. জড়ানো: প্রৌঢ়, বয়সী এ 
এক পরম বৈষ্ণব । গলায় ঝুলোনো লালসালুর থলির ন 
মধ্যে এক হাত ঢুকিয়ে মালাজপ চলছে অবিরাম। মুখে 
অন্ত হাতখান] 
ব্যব্হার করছেন খরিদ্দারদের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং 
দোকানের কর্মচারীদের নির্দেশ দিতে । | দৌকানের 
সাবেক কর্মচারীদের একজনও নেই। বিরলকেশ 
বিভালাক্ষ এক কদাকার বৃদ্ধ দেখছি খেরোর খাতায় 
হিসেব লিখছেন। মানুষটি ভারী .মনোযোগী অথচ ওর 
মধ্যেই মারে মাঝে আমার, দিকে তাকাচ্ছেন এমন চোখে 
যে চোখের ভাষ| আমরা বুঝি। তাকাচ্ছেন সেই হরি- 
আমার 
বিদ্ময়ের ঘোর আর কাটে না। এর! সব কার! ? ধৈর্যের 
প্রথম কথা বললেন সেই 
সাধুজী ৷”. 

‘কী চাই ম! তোমুব ? 

“আমাকে চিনতে পারছেন না কি?” 

না Cl Be 

‘কিন্তু আপনাকে তো আমি মাঝে মাঝে বাবার 


কাছে yaya করতে দেখেছি। আপনি কে?" 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ | টুটু এবং ওরা দু'জন ২৮৩ 
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‘হেঁ হেঁ হেঁ, এ লেমন প্রশ্ন হল মী? দেখতেই তো ভাবে দাড়িয়ে থাকাই নাকি সম্ভব নয় কোন স্বাভাবিক 

পাচ্ছ আমি এই দোকানের মালিক ৷” নারীর 1 ভাস্বতীর দুচোগে আগুন জলে উঠল | 
££. 'না, এ দোকানের মালিক ছিলেন স্বৰ্গীয় দেবেশচন্দ্ৰ _ কাকাটি কিন্তু তেমনই মাল! টিপতে টিপতে হুরি- 
গুপ্ত । এবং বর্তমানে আমি তার একমাত্র উত্তরাধিকারী রসায়ন মিশ্রিত করে বলছেন, “এ যে যদবপতি মানুষ- 
হিসেবে মালিক আহি ৷’ টিকে দেখছ মা, বয়স একটু বেশী হয়েছে অবশ্য । কিন্ত 
‘কী সর্বনাশ, ক সৰ্বনাশ! তুমি আমাদের সতী এমন সৎ আর বিশ্বাসী লোক সংসারে ছুটী পাবে না। 
মা! তা এতক্ষণ বনতে হয়। তোমার কথা কতো তোমার ঘরদোর বিষয় সম্পত্তি ওর উপর.ফেলে দিয়ে 
শুনেছি দেবেশদার কাছে । ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তা আমার ও তুমি নিশ্চিন্দি থাকতে পারবে। দয়াল গৌরহরিই 
দোষ নেই মা। নস বস, ae, সেই ছোট মিলিয়ে দিয়েছেন । অীবৃন্দাবন থেকে ধরে এনেছি 











বয়সে দেখেছি তো। কতো! আর বয়স তোমার তখন ৷ তোমার কথা মনে করেই |; 

ধরো নয় দশ | তখ্ন অনেক আসা যাওয়া ছিল। এ যদুপতি বাবু নাকি ইতিপূর্বে মাত্র এগারটী নারীর 
দোঁকানটা মা অমারই। দেবেশদা আমার বন্ধু পতি হয়েছেন! সত্তানাদির সংখ্যাও অতিশয় সন্তোষ- 
মানুষ, তাই বলেছুলাম দেখাশোনা করতে | ত! জনক। ভারপর নাকি প্রবল বৈরাগ্যে বিশাল সংসার 
See যখন তাকে ৪ীচরণে টেনে নিলেন--হৰিবোল ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন থেকে 
; হরিবোল, তখন নিজের জিনিষ আবার নিজের হাতেই নাকি ওকে প্রায় জোর করেই ফিরিয়ে আন৷ হয়েছে 

£ নিতে হল। বিষয়-বিষ, এ বয়সে এখন আর এসব ভাস্বতীকৈ উদ্ধার করবার জন্তে। 

sire লাগেনা । ছিলাম তো শ্রীগুরুর চরণ ধরে চোখের জল মূছে সেই দিনই চলে এসেছিল ভাস্বতী 
AMT! তা দেবেশদা অনেক বলে কয়ে ধরে নারায়ণগঞ্ড ছেড়ে ঢাকার বাঁদাযতলী ঘাটে। চড়ে বসে- 
আনলেন | তারপর তো এই বিষয়ের বোঝা আমার ছিল বরিশালগামী ষ্টীমারে ৷ WRT বুকে আছাড় 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে -রেই পড়লেন | ভূতের ব্যাগার, খেয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আর ' কাদেনি ভাস্বতী। 
ভূতের ব্যাগার, সা ঠাকুরের ইচ্ছে, তিনি মুক্তি না কীদেনি আর ভারপরও | দাছুই নাকি ভুলিয়েছিলেন » 
দিলে কী আব বিষয় থেকে,মুক্তি আছে? ও যে গানটা সব দুঃখ অভিযোগ আক্রোশ। 


আছেন!--আমায় লে হারি বাঁধনে হরিবোল হরিবোঁল। ‘আজ আমার সে দাছুও নেই প্রফেসর |’ আবার 
বোস মা বোস। ীৰ্ট্টডয়ে কেন? তা দেবৃদা ছিলেন চোখ মুছল ভাস্বতী। 

হিসেবী মানুষ । ন্তামার ব্যবস্থাও করে গেছেন।, ‘তাহলে এসব মোটঘাট বেধে যাচ্ছিলে 
হরিবোল হরিবোল। = কোথায়?” 


কৌ WER] করে গেছেন’ 
‘মানে একট! ছাঁল পাত্তর-টাত্তর দেখে..তা সে 
আমি দেখেই রেখেছি মা। কটা দিন যাক। তোমার 
" /মোন-টৌন তাল cate, তারপর আমিই চাঁরহাত এক 
7. করে দেব! বেশ স্ব'খ থাকবে !' 


যাচ্ছিলাম অবশ্য নারায়ণগঞ্জেই। তবে সেই পরম 
বৈষ্ণব কাকা অথবা সংসারবৈরাগী যদ্ুপতির আশ্রয়ে 
নয়। মুখটিপে হেসে বলে ভাণ্ততী। ওখানে আমাদের 
পৈত্রিক বাড়ীটা আজও আছে। কিন্তু সত্যি বলছি 
৷ প্রফেসর, যেতে মন চাচ্ছিল না। পার্টিশানের পরে 

পরম বৈষ্ণব কাঁকাটির কথা শেষ হতেই সেই বিড়াল- ও দেশটা আর তো স্বদেশ নয়। এ সব BEACH মধ্যে 
চোখো বুড়োটার চে খ দিয়ে যেন লালা ঝরতে লাগল। প্রবাসজীবন মোটেই সুখের হত না। বড় ভয় করছিল | 
যেন একটা কদীকার জানোয়ার তার কর্কশ জিত দিয়ে এ সময়ে আপনার অফারটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই 
ভাস্বতীর সারাদেহ লেহন করতে শুরু করল | তখন স্থির মনে হচ্ছে! কিন্তু যে কাজ বলছেন সে তো আমার 


৬৮৪ ১ 
কাজ নয়। শিশুদের মাঘ করার যে কোন অভি- 
তাই আমার নেই ৷’ 


“অভিজ্ঞতার চেয়ে এক্ষেত্রে হৃদয়ের মূল্য বেশী ছোট- ' 


গিন্নী তাছাড়া ওৱা কোলে পিঠে চড়ার বয়সট] পেরি- 
য়েছে। ছোটোটার বয়স পাঁচ ৷ এখন আর বিছানায়... 


“নিজের মালের Baste সব মহাঁজনই করে ।? হেসে . 
বলে SUSY ‘আমি দোকাঁনদারের মেয়ে, মাল না দেখে ৷ 


মত দেব না এখন। তবে একটা চাকরী যেতে যেতেই 
মে আর একট! চাকরী দোরগোড়ায় হাজির, এটাকে 


আমার সৌভাগ্য বলেই মেনে নিচ্ছি। তারপর স্বরোদি 
স্বস্থ হয়ে ফিরে এলে এদেশের কোন স্কুলেটুলে যদি. 


আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, চির কৃতজ্ঞ 


> 
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অমৃতময় “ভারতের সাধক’ ও শঙ্করনাথ 


t অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 


থাকব।. নারায়ণগঞ্জে ফিরে যেতে তা মন ন চাই" 
"ছিল a ।’ | 

ফিরে যে, তোমাকে যেতে হবে না, যেতে যে দেবেন : 
না সেই ইনএভিটেবল ল-মেকার, সেটা কি তুমি এখনও. 
বুৱতে পারোনি ছোটগিন্নী 1 তুমিতো জাননা ওখানে 
এখনও যারা আছে তারা সব যদুপতির দল। সেখানে 
ভোমার মত অভিভাবকহীন একটি মেয়ে সম্মান এবং 
মধাদা নিয়ে 

‘ভয়তো আমার সেইখানলেই প্রফেসর । মনের সঙ্গে 
অনেক যুদ্ধ করেছি। কিন্তু একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 
"নিয়ে তো কলকাতায় বেকার বসে থাকা সম্ভব নয়। 
তাই শেষ পৰ্যন্ত...’ (ক্রমশঃ) 
e ; f টু 


= 


ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার 


সারি সারি সিদ্ধ সাধক-সাধিকার পৃত জীবন- 


কাহিনী দিয়ে মালা গেঁথেছেন শঙ্করনাথ রায়ের আড়ালে. 


শপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য । আর সেই দিব্য মালার অর্ঘ্য 
দিয়েছেন বিশ্বদেবতার পাদপীঠমুলে । শঙ্করনাথ জ্ঞানী 
পুরুষ। অগণিত গ্রস্থরাজি মন্থন করেছেন, বারোটি 
খণ্ড ভারতের সাধক”, দুই খণ্ড ‘ভারতের সাধিকা” এবং 
সাধুসন্তের মহাসঙ্গমে’ রচনার জন্য । আমার মতো, 
অতি সাধারণ পাঠকের. কাছেও এই গ্রন্থগুলি একান্ত 


" প্রিয়! স্থখের আতিশয্যে বা ছুঃখের অমানিশায় tea 
তার, 


নাথের বই আমাদের চিত্তে এনে দেয় প্রশান্তি ৷ 
কারণ হলো জ্ঞানী প্রমথনাঁথ পরিবেশন করেছেন ভক্তির 


অমৃত.রস। শুধু ভাবাবেগ. সমন্বিত ভক্তি নয়, জ্ঞান-.. 


সমুদ্র মন্থনের পর যে ভক্তি লাভ করা যায় সেই OLS | 
নিপুণ সাহিত্যকের কলাকৌশলে মহাপুরুষ জীবনী 

ৰমণীয় হয়ে ওঠে একথা সত্যি। তার লেখনীর চমক 

আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত afore আলোড়ন আনে। কিন্ত 


হৃদয়কে স্পর্শ করে না। শ্রীরামকৃষ্ণের apfisings, 


শ্বেহ ও SHH সাধক মহেন্দ্ৰনাথ (Ax) প্রচলিত 
অর্থে সাহিত্যিক নন, কিন্তু তর 2B শ্রীরামকৃষ্ণ কথা- 
মৃত্য আজ অগণিত মানুষের প্রাণের জিনিস। সাধক 
কুলদা ব্ৰহ্মচারীর “সদৃগুরু প্রসঙ্গ” বা সম্তদাঁস বাবাজীর 
লেখা -রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনী. আমাদের মনকে 
নাড়া'দেয়! জ্ঞান ও ভক্তির ধারা বয়ে গেছে স্বামী 
বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদ্বানদ্দ, আ্ীঅরবিদ্দ, সত্যদেব, 
স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, 


Sas অনির্বাণ, সঙ্ঘগুরু. গ্ৰীমতিলাল; ডঃ গোপীনাথ , 


কবিরাজ আরে! বহু সাধকের রচনায় | 


আপন হৃদয়ে যদি জীবনের ‘পিতম"এর কৃপার = 
fag আলোকসম্পাত না ঘটে, যদি মনের বীণাতহ্রীতে প্র 


বেজে না ওঠে শ্বাশ্বত রাগিণী, তাহলে যা রচনা করা 
যায় ভা শুধুই বৃদ্ধির ঝলকানি! শঙ্করনাথের আশ্চর্য 
স্বস্তি আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। নাড়া 
দিয়েছে অন্ধ তমসায় আচ্ছন্ন মনকে | যে দুর্লভ খষি সঙ্গ- 


লাভে বঞ্চিত হয়েছি আমরা,তীদের রোমাঞ্চকর ও তাব- 


পপ 


= 


~ -স্বরূপ উদ্যাটন কর আবশ্যক | 


oe 
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গম্ভীর জীবনের ae আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন শঙ্কর- 
নাথ। 
সেই GAS সাধকচের জীবননাট্যে মুক আংশীদার হয়ে 
যাই। 

কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন শঙ্করনাথ ? 
Sit জীবনকাহিৰ আমার 'জানা নেই। তীর 
জীবনেও কি কৃপা- নীলাভ আলো জলে উঠেছিল। 
অবশ্যই তা হবে। যোগীশ্বর শ্রীকালীপদ গুহরায় 
ছিলেন দেব-মানব সংসারের বন্ধনে থেকেও নির্মোহ 
যোগীশ্বর সাধন_র হমেক শিখরে উঠেছিলেন । 
জন্মজন্মান্তরের HAYS জীবনের সংস্কার আকস্মিক 
ভাবে প্রকাশ পেল তর জীবনে । আর তা প্রকটিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই সগুণ Bows সঙ্গে হলো তীর 
অচ্ছেদ্য বন্ধন__ল্ত্যিলীল! ৷ সাধারণ বুদ্ধির কাছে 
অবিশ্বাস্য অথচ চি সত্য তার মত্যলীলা। তাঁর কৃপা- 
স্পর্শে প্রমথনাথের | শঙ্করনাথ ) জীবনেও জেগে উঠেছিল 
সাত্ত্বিক সংস্কার। অবশ্য এই সংস্কার জন্মান্তরের | মাত্র 
বাষট্রী বছর বয়সেই তাকে টেনে নিলেন যোগীশ্বর আপন 
mera! বিদায় নেবার আগে পর্যন্ত শঙ্করনাথ শুনিয়ে 
গেলেন ভারতের -শ্বাশ্বত জীবনের বাঁণী। তন্ত্রপাধন, 
তন্দ্রসিদ্ধি ও তন্ত্ৰশম্ত্ৰর তত্বের আলোকে ভাস্বর হয়ে 
উঠেছিল শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের জীবন। প্রাচীন wy 
সাধনার অবনতি শির্ধদিন ধরে শুরু হয়েছে । সাধনার 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে নানা বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা ও যৌন 
কদাচার | শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা হওয়াতে জনসাধারণের 
মনে সঞ্চারিত হচ্ছিল TH, সন্দেহ cates) ‘এই 
অধঃপতন ও অপবাখধ্যার কবল হইতে তন্ত্ৰসাধন| ও তন্ত্ৰ 
শাস্বকে মুক্ত করান জন্য তৎপর হইয়া উঠিলেন শিবচন্দ্র। 
এই কাৰ্য সাধন কৰতে হইলে সাধনা ও শাস্ত্রের প্রকৃত 
তাই সাঁধনকামী শিয়- 
দের সন্মুখে তিনি লুণ্লয়া ধরিলেন নিজের বীরাচাঁরী ও 


শুদ্ধতর ক্রিয়া স্ম্ন্ত সাধনা |’. .(তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র : 


বিদ্যার্ণব ভারতের সাধক ১১শ)। 
শিবচন্দ্র বিদ্ধার্ণবের জীবনের স্বরূপটি কেমন! 
লিখেছেন শঙ্করনা i—‘wa গৃহ আর শ্মশান, যোগ ও 


জাগতিক বোধ হারিয়ে যেন সেই মহাক্ষণে, . 


‘ দশিতা। 
_ আরাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেন যে শিবচন্দ্র, তিনিই কৃষ্ণ- 


ভোগ এই ছুটিকেই যুক্তভাবে একীভূত সত্তায় দেখিতে 
শিখার । জগৎ স্বষ্টির প্রতিটি ধূলিকণায় wart 
জগজ্জননীর বিভূতি ও স্বরূপ দর্শন করিয়া তন্বাচারী 
বীর সাধক আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে! তারপর 
দ্বৈত হইতে তাহার উত্তরণ ঘটে অদ্বৈতৈ, লীল। হইতে 
পৌছে গিয়া অদ্বৈতে ৷’ | 

প্রকৃত শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেকার কোন পাৰ্থক্যকে 
আমল দিতেন না শিবচন্দ্র। তার পদাঁবলীতে পাওয়া 
যায় তার সিদ্ধ জীবনের সমদশিতা ও অভেদদর্শনের 
পরিচয়। এ হেন শিবচন্দ্রের অত্বাজ্জল বর্ণনা দিয়েছেন 
শঙ্করনাথ-- - 

‘শিবচন্দ্ৰের সাধনা, সিদ্ধি ও তত্বোজ্জলা বৃদ্ধি তাহার 
জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল সত্যকার পরমবোধ ও সম- 
মহাকালীর আরাধনা ও শ্বশান-সাধকের 


উপাসনা ও গোপীপ্রেমের কথা বলিতে বলিতে পুল- 
কাঞ্চিত হইতেন, বক্ষ প্লাবিত হইত শঅশ্ৰুজলে ৷... কৈলাস- 
ধাম আর বৈকুঠধাম সিদ্ধ পুরুষের ধ্যাননেত্র এক হইয়া 
গিয়াছে, জগজ্জননী উম| হইয়া উঠিয়াছেন রাসেশ্বরী- 
কৃষ্ণ শক্তির সহিত একা ত্বকা এবং একীভূতা |’ 

গোস্বামী রঘুনাথদাস শুদ্ধসভ্ব আধার। প্রেমভক্তির 
আলোকে তার হৃদয় কন্দর আলোকিত | চৈতন্ত মহা- 
প্রভুর ইঙ্গিতে অনাসক্ত হয়ে বিষয় ভোগ করেছেন, 
পরিচালনা করেছেন বিষয়কর্ম। কিন্তু তার. ছিল 
প্রেমভক্তির নিষ্ঠা । এ কারণেই তার জীবনে নেমে 
এসেছিল কৃষ্ণ-কৃপার অমৃতধার!। অবশেষে একদিন 
মহাপ্রভু ঘুচিয়ে দিলেন তার বিষয়ীর খোলস। গৃহ 
পরিত্যাগ করে রঘুশাথ ছুটে চলেছেন নীলাচলের 
দিকে। রাজপথ পরিহার করে বনপথ দিয়ে চললেন 
তিনি, পাছে রক্ষীরা ধরে ফেলে এই ক্রোড়পতি জমিদার 
তনয়কে | আজন্ম বিলাসে লালিত রঘুনাথের সেদিনের 
ছুটে যাবার চিত্রটি অপুর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন 
শঙ্করনাথ_-'উষার আলোক তখনো ফুটয়! উঠে নাই! 
অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া রঘুনাথ পথ 
চলিতেছেন, কীট| ও কাকরের আঘাতে পদতল হইতেছে 


২৮৬ 





প্রবর্তক, 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 


ees 





ক্ষত-বিক্ষত। কোনদিকে তাহার ভ্রাক্ষেপ নাই, উন্মাদের 
মত উধ্বশ্বাসে ঘণ্টার পর ঘণ্ট| চুটিয়| চলিয়াছেন। 
মুখে নিরস্তর জপিতেছেন কৃষ্ণ নাম, আর লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়াছেন প্রভু ্রীচৈতন্তের চরণম্পন্থজে 1? (ভারতের 
সাধক, ১০ম)1- . 

রঘুমাথের অকৃত্রিম ভজননিষ্ঠা ও প্রেমসাধনার 
সিদ্ধির কথা আশ্চর্য মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে শঙ্করনাধের 
ভাবময়ী লেখনীর মাধ্যমে 

প্রেমিক পুরুষ নিত্যানন্দ। নিত্য নূতন মি 
উন্মত্ত, রসাবেশে আনন্দচঞ্চল। Sw পরিকরদের মধ্যেও 


তিনি একসময়ে এক বিশ্বয়কর অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত 


করেন। বাংলার সমাজজীবনের নান! স্তরে প্রেমধর্মের 
প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন Aste নিত্যানন্দ। শঙ্কর- 
নাথ এই মহাপুরুষের বর্ণনা দিয়েছেন, ‘নিতাই ভাবের 
মানুষ। ভাবপ্রমত্ত বঞ্কার মত কখনে| তিনি সম্মুখের 
সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়! নিয়া যান, কখনো 
a অপার প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া সহশ্রধারায় 
আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেন। সর্বপাঁশমুক্ত অৰ- 


or জীবন-আধারে.দিনের'পর দিন চলে প্রেমরসের , 


এই অপরূপ লীলা। ভাবের মানুষ, রসের মামুষ 
নিতাইকে তাই অনেক সময় দেখা যাইত উদ্দাম ও 
স্বাতন্রাবাদী মহাপুরুষরূপে।' (নিত্যানন্দ, অবধুত, 
ভারতের সাধক, নবম) | 

ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষরূপে . আবিভূর্তি, হন 
নিত্যানন্দ ।- শ্রীচৈতন্যের প্রধানসহকারীরূপে প্রেমভক্তির 
উত্তাল রসতরঙ্গ তিনি যেভাবে দিকে দিকে উৎসারিত 
করেছেন তার সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী বৰ্ণন| দিয়েছেন 
শঙ্করনাথ। কর্মমুখর লীলাচঞ্চল জীবনের চমক্প্রদ 
অধ্যায়গুলি একে একে তুলে ধরেছেন তিনি অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে | 

‘বীরশৈব বসভেশ্বর" অধ্যায়ে (ভারতের সাধক, 
নবম ) শঙ্করনাথ শক্তি-বিশিষ্টাদৈতবাদের হ্বন্দর ব্যাখ্যা 
করেছেন। অল্প পরিসরে এই দার্শনিক See প্রাঞ্জল 
করে তুলেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে | 

“এই মত অনুযায়ী শিব হইতেছেন অনাদি অনন্ত 


পরযপুরুষ, বিশ্বব্হ্মাণ্ডের a2) ও নিয়ন্তা। শক্তি শিবের 
feat সত্তা, শিব হইতে শ্বক্তিকে কোনমতে পৃথক 
করা যায় না| তাই দার্শনিক মহলে বীর শৈববাদকে 
বলা হয় শক্তি-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | | 

এই মতের সাধক্রো লিঙ্গ ও অঙ্গ এই দুইটি ভৰ্বের 
উপর জোর দেন। লিঙ্গ হইতেছেন শিব আর অর্গ_- 
জীবাত্বা। আসলে এই ছুইটিতে কোন পার্থক্য নাই। 
অজ্ঞানতার ay আমর! অন্তনিহিত Gare উপলদ্ধি 


করিতে পারি না, এই. অজ্ঞানতাঁর মল দূর হইলেই 


শিবশক্তির অখণ্ড পরমসত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । একের 
সাথে, অখণ্ডের সাথে. সাধকের ঘটে মহামিলন | 
মহামিলনই মানবজীবুনর পরম লক্ষ্য। এই মিলনকে 
শৈবযোগের ভাষায় বলা হয়, লিঙ্গাঙ্গ সামবস্ত । এই 
সামরস্ত সাধিত হয় দর্ঘদিনের সাধনার ফলে এবং ছয়টি 
স্তরের ভিতর দিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। 
এগুলিকে বলা হয় ষট-স্থল। 
মানস-ক্রিয়ার উপরও বীর-শৈবসাধকের! 
আরোপ করেন |’ 

শ্রীরামকৃষ্ণ শিয্যষণ্ডলে লাটু মহারাজ ছিলেন 
সত্যিই age) সার্থক তার অদুতানন্দ নাম। তিনি 
ছিলেন রামকৃষ্ণ-সর্বস্ব। গুরু-দর্শন, গুরু-পরিচর্যা এবং 
erase সাঁধনা তার জীবনে আবৰ্তিত হতো পবিত্র 
অক্ষমালার মতে । স্টার সাধনার বর্ণনা দিয়েছেন 
শঙ্করনাথ--‘লাটু মহারাজ তখন কৃচ্ছ ও তপশ্চ্যায় 
রত। নিজের অভীষ্ট সাধনে দিনের পর দিন অগ্রসর 
হইয়| .চলিয়াছেন| একদিন তিনি শিবমন্দিরে ধ্যানমগ্ন 
_অঠৈতন্ত-প্রায় হইয়া আছেন। কৃপালু রামকৃষ্ণ ধ্যানী 
শিশ্যের অবস্থাটি সম্যকৃ অনুধাবন করিলেন |. একটি 
হাঁতপাখা ও এক গ্লাস-জল নিয়া ঠাকুর তখনি লাটুর 
নিকট গিয়া Safes i’. ( লাটু মহারাঁজ_-ভারতের 
সাধক, নবম) | ৰি 
_ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল 'মহারাজ 
ওরফে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ তার সাধনার বিভিন্ন স্তরের 
কথা শঙ্করনাথ হৃদয়গ্ৰাহী ক'রে তুলে ধরেছেন | ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আসার কিছুদিন পরেই রাখাল মহারাজের 


গুরুত্ব 


এই ' 


অষ্টাবরণ বা আটটি ey” 


+ 





অগ্রহায়ণ, sors | 


সাধন জীবনে জাগ্রত হয় এক অপুর্ব অধ্যাত্ম অনুভূতি ৷ 


একদিন তিনি ঠাকুরের পদসেবায় নিরত আছেন, হঠাৎ, 


এক দিব্য জ্যোতির ছটায় সারা দেহ মন তীর উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে | তারপন সমগ্র সভা প্লাবিত করে নেমে 
আসে ভাঁবাবেশের জোয়ার | ধীরে ধীরে বাহজ্ঞান 
তিরোহিত হলে! | | 

ঠাকুর যেন ভধ্যাত্ব-বাজ্যের মহান এন্দ্রজালিক, 
প্রতীক্ষিত লগ্ন উপস্থত হওয়া মাত্ৰ কোথা হইতে হঠাৎ 
আবিভূ্ত হুইলেন, শিস্তের জীবনে ঢালিয়া দিলেন 
কৃপার প্রসাদ ।...রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাঁকে 
আসে নান] বিদ্ব। 'তরুণ হৃদয় এক এক সময়ে অশাস্ত, 
বিক্ষুঝ হইয়া! উঠে। মনে উঠে চিন্তার তরঙ্গ, ঠাকুরের 
পরমাশ্রয়ে তিনি বাল করিতেছেন বটে, কিন্তু যে পরম 
প্রাপ্তির জন্য মন এত আকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
এখনো রহিয়াছে সুতুরপরাহত ৷ মাঝে মাঝে অতীসন্তিয় 
দর্শন ও উচ্চতর উপলব্ধি কিছু কিছু হইতেছে বটে, কিন্ত 
তাহা তো স্থায়ী হইতেছে না।' (স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, 
ভারতের সাধক, নন্ম ) 


প্রতিটি সাধকের জীবনে আসে এমনি মুহূর্ত । আশা- 
নিরাশার দোলাতে দোদুল্যমান থাকে তাদের fos | 
এই অস্থিরতা যখন তীব্রতম হয় তখন সরৃগুর দেন 
অভয়মন্্ৰ। ঠিক তেমনি ঠাকুর তীৱরামকৃষ্ণ দূর করে 
দিলেন তরুণ সাধুক্র অন্তরের চাঞ্চলা। বিক্ষোভ 


CASS হলো মুইত্রে মধ্যে । মন ভাসতে লাগলো দিব্য 


আনন্দের প্রবাহে । 

প্রয়োজন মতো এমনি ,কয়িয়া শক্তিধর রামকৃষ্ণ 
মানসপুত্র রাখালের সাধনপথের বাঁকে বাকে দর্শন দেন, 
উচ্চারণ করেন অজস্র অভয়বাণী। সাধনের প্রেরণা ও 
উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলেন অবিরাম ধারায়, wa 


জীবনকে গড়িয়া তুলিতে থাকেন এক সার্থক অধ্য।ত্ব- 


সৃষ্টিকপে |’ 

বল্লভাচার্ষের জক্নদর্শন তিনি তুলে ধরেছেন সরল 
অথচ নিপুণভাবে | আচার্য বল্লভ শঙ্বরাচার্যের ‘জগৎ 
মিথ্যা এ কথা খণ্ডৰ করতে প্রয্নাসী হয়েছেন নানা যুক্তি 
সহায়ে। শ্রুতির প্রমাণ থেকে তিনি দেখিয়েছেন_ এই 


অমৃতময় ‘ভারতের সাধক’ ও শঙ্করনাথ 


Amma কেককরিকককেককাককাকককাহাকককককককক কক করুক কক কর ক কু হু OT RO 


২৮৭ 


২০৯৯ 


জগৎ TAF রচিত, ব্ৰহ্মের কার্য, তাই ইহা ব্ৰহ্ম্মৱপ ও 
সত্য ।- 
শঙ্করনাথ বলেছেন, ACER জীবনদর্শন আলোচনা 
করিলে দেখ! যায়, নেতিবাদকে কখনো তিনি গ্রহণ 
করেন নাই। তাহার দার্শনিকতা! ব্ৰহ্ম, জীব ও জগৎকে 
একসঙ্গে মিলাইয়া নিয়াছে। শাস্ত্রের ভিত্তিতে যে 
নৃতনতর taeda দর্শন ও ভক্তিবাদ তিনি স্থাপন 
করিলেন, তাহার নাম দিলেন শুদ্ব-অদ্বৈতবাদ i 
ংসার জীবনে মধ্যপথ অবলম্বন করা ও সদাই কৃষ্ণভাবে 
বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণমুখীন হইয়া থাকা, কৃষ্ণের অনুগ্রহ 
বা পুষ্টির আশায় উন্মুখ থাকা, এ সবের উপরই তিনি 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াঁছেন। 
(বল্পভচার্য, ভারতের সাধক ১২শ খণ্ড) 
| ছুই ॥ 
সিদ্ধ যোগীপুরুষের কঠোর ও তপশ্চর্যা অলৌকিক 
যোগবিভূতির যে পরিচয় শঙ্করনাথ দিয়াছেন তা 
রসোভীৰ্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ভারতী- 
সাধনার বিরাট রূপ। তার সমগ্র পরিচয় কেউ দিতে 
পারেন নি। তবে শঙ্করনাথ Ste ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে 
এই বিরাট কাজের অনেকট| এগিয়ে দিয়ে গেছেন। 
ভাঁরতের বিভিন্ন সাধকদের জীবন সাধনা বিভিন্ন | 
শঙ্করনাথ ছিলেন wey ষ্টিসম্পন্ন লেখক। তিনি প্রবেশ 
করতে পেরেছিলেন সাধকদের হৃদয়রহন্তে, অনু প্রবিষ্ট 
হয়েছিলেন গুহান্বিত সত্যের রহস্তময় রাজ্যে | 





শঙ্করনাথ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন! যেখানে বৃদ্ধি : 
গেছে হারিয়ে, সেখানে দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণে কুষ্ঠিত হন 
নি। মনে পড়ে শাস্তপাঠের আগে অথর্ববেদের খষি 
শিষ্যবর্গ সঙ্গে নিয়ে যে প্রার্থনা! করেছিলেন সেই শ্লোকটি-- _ 
ওঁ eye কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা 
, See পশ্যেমাক্ষভিৰ্ষজৱ্ৰাঃ | 
| স্থিবৈরদৈস্তঠুবাংসস্তনূভি 
বশেমঃ দেবহিতং যদায়ু! ৷৷ 
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ 
হে পূজ্য দেবগণ, আমরা যেন কানে ভদ্রবাক্য শুনি। 
চোখে যেন ভদ্র দৃশ্য দেখি৷ স্থির, দৃঢ় অঙ্গ প্রতঙ্গক্ত 


২৮৮ 


হই। নীরোগ হই। আপনাদের স্তুতি বচন! করতে 
যেন আপনাদের প্রীতিপ্রদ কর্ম করবার মত-পরমায়ু 


প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিতাপ stata শান্তি হোক। হলো। 


শঙ্করনাথ আমাদের সাঁধকদের ‘অমৃতময় বাণীরূপ 

ভদ্রবাক্য শুণিয়েছেন। 
কেনোপনিষদে আছে TERT পরব্ৰহ্মকে বুঝতে 

পারেন নি দেবতার! । তখন হিমালয়কন্যু। উমা বললেন 


. ইন্দ্ৰকে, ‘ইনিই পৰব্ৰহ্ম’ ব্ৰহ্মণে| ব| এতদ্বিঞ্য়ে মহীয়- _ 


ধ্বমিতি। তাছভে| হৈব বিছ্যাঞ্চকার ব্ঙ্গেতি।’ -ইন্তের 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 





Sata 


ব্ৰহ্মম্তান হলো | কিন্তু এমনিতে হলে] । ইন্দ্রিয় মন 
বৃদ্ধির চেষ্টায় বা সাধনায় হলো না। উমার বাক্যে 
উমা হলেন মৃতিমতী শ্রতিজ্ঞান। ..বিশুদ্ধ 





বিজ্ঞানময় ভূমিতে অবস্থিত ফোগীখবর শ্রীকাঁলীপদ গুহ- - 


রায় প্রিয় atte প্রমথনাথকে দিয়েছিলেন তার অক্ষয় 
শক্তিভাগুার থেকে কণা প্রসাদ । তারই কৃপায় শঙ্কর- 
নাথ তথা প্রমথমাথের কলমে অধিষিতা হলেন সরস্বতী | 
রচিত হলো উন্মার্গমুখ জীবন থেকে প্রত্যাবর্তন করে 
অবগাহন স্নানে দেহমনকে বিশুদ্ধ করবার সরোবর | 


/ 


আকন্দ ফুল 


ইলা পালচৌধুরী 


[Sad ইলা পালচোঁধুরীর পরিচয় ভৃতপুৰ্ব লোকসভা-সদস্তা, রাজনীতিপারিমবমা এবং সমাজ-সেবায় উৎসগীকৃতপ্ৰাণা বলিরাই জনসাধারণ 
জানে। কিন্ত তিনি যে সাহিত্য রচনায়ও পারিদশ্রিনী তার প্রমাণ এই "ছোট্ট গল্পটি । ভার এই বিশেষ পরিচয় প্রদান করবার 


সুযোগ পেয়ে আমর! আনন্দিত।--সঃ প্রঃ ] ৰ 
..* কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরের ভোরের বাস বেশ 
" ভৰ্তি, গাড়ীতে ভীড় আছে তবে সবাই বসৈছে। 
সামনের সীটে এক আধা-বয়সী ভত্রলোক; তার 
পাশেই একটি মেয়ে, সম্ভবতঃ অচেনা কোন স্কুলের 
টিচার হ'বে। ভদ্রলোক বাসের ঝাঁকুনিতেই হোক বা 


ইচ্ছে করেই হোক মেয়েটির উপর অযথ| হেলে পড়ছেন, . 
ক্রমে সীটের পিছন দিয়ে হাত -রেখে “মেয়েটির, 


কাধের উপর -হাত. রাখার চেষ্টা করছেন মেয়েটি 
দেখলুম বেশ অসোয়াত বোধ করছে, এদিক ওদিক 
' চাইছে, কিন্তু স্ববিধে মত খালি জাগ্নগ| কোথাও 
নেই! অগত্যা বললুম--”আপনি আমার সীটটায় 
বহন” | ভদ্রলোক খুব অসন্তুষ্ট হয়েই আমার দিকে 


তাকালেন। ‘মৌখিক কিছু বলতে পারলেন না ৷” 


মেয়েটি আমার সঙ্গে সীট বদল করে সোয়া সন্ত পেল। 
- বাস থামল পরবর্তী - ষ্টপে। একটি মেয়ে একটা 
ছোট পুণ্টলি হাতে উঠল, সঙ্গে আর একটি লোক 


পরনে তার আধময়ল| লালপাড় কাপড় গায়ে জামা 
নেই। চোখের জল যেন. বাঁধা মানছে না। বয়েস . 


বছর পঁচিশ .তিরিশ মত হ'বে। চাষীর ঘরের মেয়ে 


আঁটসাট গঠন। সীটে জায়গা. নেই, বাস-এর 
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মেঝেতেই ছু'জনে উবু হয়ে বসল। বসেই মেয়েটি - 


তার চূড়া করে টেনে-বাঁধা চুলের উপর দিয়ে আঁচল 
টেনে আচলের পাশ দিয়ে চোখের জল মুছতে 
'লাগল। অশ্রু তার বাধ! মানতে চায় না। সঙ্গের 
লোকটি বললে--“কান্দনা, পান খাও” | বলে তাকে 
তার জামার পকেট থেকে একটি পান বার করে 
"দিলে৷ মেয়েটি উপেক্ষ। করতে পারে না, অনিচ্ছা 
সত্বেও নেয়, মুখেও দেয় !.. বাস শুদ্ধ লোকেরই কিছু 
কৌতুহল উদ্রেক হ’ল - তবে সহসা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা 
করতে পারছে না! | 


মেয়েটি আবার বললে--“উয়ার লগে আমি. 


যামু না।” সঙ্গের লোকটি বললে--“ওই - হারামজাদার 
লগে তোমারে যাইতে হইবে না। আমার 
লগে আও 1” ঢ় 

_ “সে আইয়্যা যৰি টাইন্ত! নিয়া য়ায় ?” 


“আমি জান দিমু; তবু তা ওইবে না সে. হারাম- 
জাদার লগে তোমায় AGA না” | 


are লাধি মাইরা 'প্যাটের ছাওয়াল নষ্ট 
কইরা দিল, আর ছাওয়াল হইল না। আমি মহর্য! 
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যামু তবু উয়ার ঘর যামু না।” 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ] = 


a 


এঁতিহািক দৃষ্টিতে জাতীয় উৎসব-_ছূর্গাপূজা 


২৮৯. 








- তোমারে নিতে আইলে, উয়ারে মাইর্যা যদি 


ফাসি যাইতে হয়-যামুতুমি কান্দনা |” 


= 
~~ 


মেয়েটি অঝোরে কাদছে। : ২ 

সামনের সিটের ভদ্রলোক (যিনি অন্য ভদ্র 
মহিলাটিকে উৎপাত করছিলেন অন্তর্পনে ) বিরক্ত মুখ 
করে বেশ বড় গলায়ই বললেন__ 

যত ঝুট ঝামেলা বাসে ওঠেবাবা, Say 
লোকের আর যাবার উপায় নেই! ওসব রেফিউজি 
মশাই, ওদের মাগীদের না আছে সোয়ামির ঠিক, না 
আছে জাত জন্মের ঠিক 1” ৃ 

যে Bea বসে ছিল তাদের কানে গেল কিনা 
জানিনা। তারা কিন্তু কোনও ভ্রুক্ষেপ করলে না। 


তার! নিজেদের সঙ্কট দিয়েই অস্থির । বাক্‌ fase, 


না হওয়াতে স্বস্তি অনুভব করলুম। অনেকটা 
পথই আসা হয়েছে--সময়ও কেটেছে TEL দু’ এক। 


বাস থামল। দেখলুম- গ্রামের দিকে সরু মেঠো পথ 
চলে গেছে। দু'পাশে অজস্ৰ আকন্দ ফুল ফুটে রয়েছে। 

সেই মেয়েটি ও তার সঙ্গের লোকটি নামল | মেয়েটির 
হাত থেকে তার পৌটলা নিয়ে লোকটি বললে--“দাও 
তোমার বোঝ! আমারে দাও ।” বলেই তার পৌটলাটি 
মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলল | মেয়েটি তার ডঃ করল 
নিবিবাদে। 

অল্প ক’এক পা গিয়েই মেয়েটি দেখলুম এক অঞ্জলি 
আকন্দ ফুল তুলে লোকটির পায়ে দিয়ে প্রণাম করল | 


. তারপর সেই আকন্দ গুচ্ছ হাতে নিয়ে লোকটির অনুসরণ 


আকন্দ ফুলেই ত শিব পূজা হয়! 


করলে! 

শীতের রোদ শিশিরে ঝলমল করছে। সেই 
নিষ্ঠাবান ভদ্রলোকটি বললেন, বেশ জোরেই-_ 
“দেখলেন বেহায়া মাগীর কাণ্ড! আবে ছ্যাঃ! এর! 


এসে দেশটাকে রসাতলে দিলে!” 


_ এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় Set WHA 


( ুর্বানুবৃত্ি )- 
ডাঃ জ্যোতিৰ্ময় গুপ্ত 


মনে রাখতে হবে বৌদ্ধ সাম্যবাদের সময়েই তন্ত্রের 


জন্ম। শীক্য উপজাতির রাজ! বুদ্ধদেব তার রাজত্ব 


ত্যাগ করে বৌদ্ধ সাম্যবাদ প্রচারের মাধ্যমে যে প্রচণ্ড 
আলোড়ন VE করলেন সে আলোড়নের ফলে ব্রান্মণ্য- 
ধৰ্ম্মাবলম্বী রাজারা ও ব্ৰহ্মণের| Bate হ'লেন। যে 
স্বর্গরাজ্য তাঁরা তাদের নিজেদের জন্ত তৈরী করেছিলেন 
সে স্বর্গরাজ্য থেকে তার! বিতাড়িত। তার! বাধ্য 
হলেন আবার মাটির মানুষদের কাছে নেমে আসতে | 
বৌদ্ধ সাম্যবাদ অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিজ্ঞা করেনি | 


" করেছিল মাত্র ধর্মীয় সাম্যর প্রতিজ্ঞা এই প্রতিজ্ঞাতেই 


সাড়া দিয়ে ব্রান্ষপ্যধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 

করেছিল তলার্মানুষেরা। তাদের আন্দোলন এত 

প্রবল ছিল যে, তদানীন্তন ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মাবলদ্বী বাষ্ট্রক্ষমতার 

পক্ষে দমন করা ছিল অসম্ভব। জনতাই সর্বশক্তিমান | 
৩ 


ফলে তাদের জেতা দরকার নইলে রাজ্য পুনরুদ্ধার 
হবে না। অর্থাৎ বিতাড়িত রাজারা বাধ্য হলেন 
জনতার দ্বারে আসতে । তাদের কোলে টেনে নিতে 
হবে তবেই আবার রাজ্য পাওয়া যাবে । আগেই 
বলেছি বৌদ্ধ সাম্যবাদ অর্থনৈতিক সাম্যর কথা 
বলেনি, বলেছে ধৰ্ম্মীয় সাম্যর কথা। এমত ক্ষেত্রে 
তলারমান্ষকে অর্থনৈতিক ' সাম্যর কথা বলে দলে 
টানার প্রশ্ন ওঠে না। অর্থনৈতিক সাম্যর কথা বল্লে 
রাঁজ্য পুনরুদ্ধার করার চিন্তাও থাকে ন|। ধৰ্ম্মীয় 
সাম্য. ব্রাম্মণ্যবাদীর! আর কি দিতে পারত ? সেদিক 
থেকে তলারমান্ষের পূজিভ দেবদেবীকে স্বীকার 
করে নিলে তাদের আরও কাছে যাওয়| যায়, তাঁদের 
আস্থাভাজন হওয়া যায় এবং তাদের জিতে নেওয়া 
যায়। এই কর্মকাণ্ড করতে ব্ৰাহ্মণদের দ্বার! বর্তমান 


পপ ৮ ২ ৯ ৯০৯৯ ৯ ০৯ ২৯৯০ এ ১৮৯০০৮০৯৯৬০ পপ পপ ০৯ ০০৯০ ০১০৯ ০৯০৬ ০৯, 


দেবী দুর্গার স্থষ্টি | মাটির দেবী sophisticated হয়ে দুর্গা 
হলেন যার সঙ্গে মাটির সংযোগ সামান্তই থাকল; 
মহিষাহ্বর কে তবে? মহিষাক্্রর কি বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধ- 
ধর্শের প্রতীক? মনে রাখতে হবে চণ্ডীর মহিষাত্বর 
ইন্দ্ৰ ও অন্তান্য দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করেছিলেন । বৌদ্ধ 
সাম্যবাদও ব্রাহ্মণ্যবাদকে দেশ ছাড়া করে ছিল। ত্রাঙ্গণ্য- 


বারীদের তখন সবচেয়ে বড় শত্ৰু বৌদ্ধধর্শ ছাড়া আর. 


কি? তাদের একমাত্র চিন্তাই তখন বৌদ্ধবাদকে 
ংস কর] ৷ তাঁর জন্যই তারা জনতার দ্বারে | তলার- 
মান্থষের দেবীকে ঘরে তুলে, তাদের যথাসম্ভব নিয়ে 
লড়বে কার বিরুদ্ধে?_বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে। 
মহিষাস্থ্র তবে বুদ্ধ বা বৌদ্ধবাদের প্রতীক ছাড়া .আর 
কি হতে পারে? 
এত গেল : ব্রাঙ্গশ্যতন্ত্রের দেবী gi কিন্তু এই 
পুজা কি করে বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হ'ল! 
নিয়মমতে দুৰ্গাপূজা জাতীয় উৎসব না হুবারই সঙ্গত 
কারণ ছিল। কারণ দেবী দুর্গা এখন আর শীতল! বা 
মনসার মত সাধারণের বোধগম্যের মধ্যে নেই । বস্তুতঃ 
দুর্গাপূজা রাঁজাদেরই পুজা, কারণ তারাই রাজ্য হারিয়ে- 
- ছিলেন। প্রথম দিকে দুর্গাপূজার উদ্দেশ্যও ছিল হৃত- 


রাজ্য পুনরুদ্ধার কর| | স্মরণ করুন চণ্ডীর উপাখ্যান | 
রাজা স্বরথ তার রাজ্য হারিয়ে এবং বৈশ্য সমাধি তার 


ব্যবসায় হারিয়ে খষি মেধার কাছে আজেন। মেধার 
উপদেশে তারা কোন এক নদীতীরে দুর্গার মৃণ্ময় 
মৃত্তি গড়ে পূজা করেন এবং দেবী দেখা দেন ও রাজা 
সুরথের রাজ্য উদ্ধার করে দেন। অর্থাৎ দেবী দুর্গা 
এখন magical power | ছুর্গাকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে 
পারলে magical power করায়ত্ত হয়, যে শক্তির মাধ্যমে 
রাজ্য উদ্ধার ও. রাজ্য বিস্তার স্ভবে | অৰ্থাৎ দুর্গার 


সৃষ্টিতে যে এঁতিহাসিক ভিত্তি ছিল পরবে আর তাও 


থাকল না। 

বস্তুতঃ দুৰ্গপূজ| রাজারাই করতেন। তাদের অনুকরণ 
করেই অর্ধরাজা a সিকি রাজার1-_অর্থাৎ জমিদারের। 
পূজা সুরু করেন। স্বভাবতই এ পূজার সঙ্গে সাধারণের 
কোন সংযোগ থাকার কথা নয়, ছিলও না । 
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তলারমাঙ্ষ যেমন অস্ত্রখের দেবী ম! শীতলাকে 


পূজা করত বা উত্তম উৎপাঁদনকল্পে যেমন কোন গাঁছ: 


পূজা করত তেমনি শস্ত উৎপাদন নিশ্চিত ও ভাল করার 
aD কোন দেবীকে পূজ| করত। . তাদেরও ছিল magi- 
cal power-ag প্রতি বিশ্বাস। সেই দেবীকেই ব্ৰঙ্মণেরা 
যখন ঘষে-মেজে HIG করালেন তাদের মত করে তখন 
দেবী তলার মানুষের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে 
গেলেন দুর্বোধ্য ৷ এই দুৰ্ব্বোধ্য দেবী তখন জমিদার 
রাভাদেরঘরে স্থান করে নিলেন। এর শক্তি এখন মাটির 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান নয়, এখন এর শক্তি রাজার 
রাজ্য বিস্তার করার শক্তি। এ ঘটনা শুধু বাংলাদেশেই 
নয়, এ ঘটনা ভারতের সর্বত্রই | 


বৃটিশ আসার পর বাংলাদেশের জীবনে এক নতুন ' 


ঘটনা WH! মুসলমানর] প্রথম দিকে যখন ভারতে 
এসেছিল তখন যেমন বিভিন্ন রাজার! প্রতিরোধ করবার 


চেষ্টা করেছিলেন ঠিক তেমনি রাঁংলায় বৃটিশ অনুপ্রবেশ _ 


হবার ফলে এখানেও প্রতিরোধ গড়ে' উঠতে. লাগল | 
কিন্ত এখন আর বাংলায় তেমন বড় রাজা নেই। 
নেই তাদের তেমন সৈগ্শক্তি। পলাশী প্রমাণ করেছে 
উচ্চশিক্ষিত . (যুদ্ধ বিদ্যায়) ও সুসংগঠিত সৈন্তশক্তি 
ছাড়! বুটিশকে হটান যাবে না। কাজেই নজর পড়ল 
তলারমানুষের উপর --তারাই SAA! | | 

যে কোন কারণেই হোক তলার সাধারণ--হিন্দু ও 


। মুসলমান একত্ৰিত হতে পারলেন না। ফলে আন্দোলন 


হতে লাগল বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ও ওখানে ৷ অনৈক্যর 
ফলে স্বভাবতই গণশক্তি খৰ্ব্ব হ’ল, যাঁর .ফলেই আমরা 
দেখি শক্তির সন্ধানে ভবানী পাঠকের দলকে . magical 
power অর্থাৎ তন্ত্রের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে | 
এ শুধু atts জিগীর দিয়ে হিন্দু জনতাকে এক করার 
জন্য নয়। কারণ যখ্নকার কথা বলছি তখন আর 
দেব দুৰ্গা সাধারণের দেবীনয়। রাজ! স্থরধের রাজ্য 
a যেমন উদ্ধার করে দিয়েছিলেন 'তেমনি ‘মা’ 
ফিন্িকিদের হাত থেকে. দেশ উদ্ধার করে দেবেন। 
বুটিশবিরোধী সামস্তর] ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরা “দেবী 
girs প্রতিষ্ঠিত করলেন জাতীয় আন্দোলনের নেত্রী 
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at দেবী দুর্গা প্রতিষ্ঠিত হলেন “ভবানী অন্দির”-এ | 


অগ্রহায়ণ; ১৩৮১ 








হিসাবে। মহিষাস্থর এখন বৃটিশ, দেবী এখন জাতীয় 
আন্দোলনের প্রতীক | যার ফলে আমরা দেখি ভবানী 
পাঠকের ব্যর্থতার সঙ্গ সঙ্গে দেবী দুর্গাও ব্যর্থ হলেন 


অর্থাৎ বাংলায় তদানীন্তন সন্তাসবাদী আন্দোলনে দুর্গা 
(কালী ছুর্গারই wear) ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িয়ে 
গেলেন | 

ঠিক এই সময়ে" বৃটিশ-সৃষ্ট নব্যসামত্ত ও বাবুদের 
ঘরেও কিন্তু দেবী ছুপ। উঠেছেন। সামন্তরা কেন দুৰ্গ৷- 
পূজা করত তার Ce একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, 
কিন্তু বাবুদের ঘরে ককরে মা ভবানী উঠলেন খুব 
বোধগম্য নয়। বাবুদের ঘরে দেবীর পূজার মূল 
উদ্দেশ্য কিন্তু স্কৃত্ত এখানে পূজার মধ্যে যত না 
ছিল seriousness ত-র থেকে অনেক বেশী বেলেলেপন! 
-বাঈজী নাচ, খেস্টা নাচ, মদের ছড়াছড়ি ইত্যাদি। 


এইটাই ভাবতে ates লাগে যখন মধ্যবিত্ত বুদ্ধি- 


জীবিদের (অবশ্যই ইন্দু) মধ্যে gi মুক্তির প্রতীক 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় আন্দোলনের সাধে 
ওতঃপ্রোততাবে জড়িত; ঠিক সেই সময়ে বাবুরা, যারা 
বুটিশের সরাসরি দালাল ছাড়া আর কিছু নয়, তারাও 
মেতে উঠলো! হূৰ্গাপূজায়, অবশ্যই অন্য উদ্দেশ্যে | 
বাবু-কৃষ্টি দেশে বেশীদিন জীবিত ছিল না ঠিকই 
কিন্তু তার ছাপ বেশে গিয়েছিল দেশে | মা দুৰ্গা এখন- 
ভবানী মন্দির থেকে নেবেএসেছেন অনেক অবস্থাপন্ন 
যধ্যবিত্তের ঘরে | CHICA পূজার মধ্যে ভবানী মন্দিরের 
seriousness-aq প্রভাব ও বাবুদের স্ফুণ্ভির প্রভাব দুইই 
fer কোথাওবা হম, কোথাওবা বেশী। কিন্তু এখনও 
দরিদ্র চাষীরা এই পূজার দর্শক মাত্র, অংশগ্রহণকারী 


এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে জাতীয় উৎসব- হূর্গাপুজা 
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নয়--যেমন তার! ছিল না সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে | 
সন্ত্রাসবাদী নেতাদের যেমন ভক্তির চোখে দেখত, 
নিজের বলে নেয় নি, তেমনি ছুর্গাকেও তার! ভক্তির 
চোখেই দেখত, কিন্ত আপন করে নেয় নি। নিয়মধ্য 
বিত্তদের ত'গিদে ও জাতীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয় 
তায় মা’ নাবলেন বারওয়ারীতলায়। বারোয়ারীতলায় 
দেবীর পুজার গাভীৰ্য্য অবলুপ্ত হয় নি। তখনও স্বাধীনতা 
সংগ্রাম জোর চলছে। যদিও স্বাধীনতার আন্দোলন 
এখন আর ধৰ্ম্মের ভিত্তিতে নয় তবুও হিন্দুদের মধ্যে 
ভবানী মন্দিরের দেবী দুৰ্গার প্রভাব ছিল বইকি | 

"দেশ স্বাধীন হ’ল। নিয়মমতে “দেবী'র পূজার 
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কথা ছিল। বস্তুতঃ গেলও। 
পূজা গেল লা। অবলুপ্তি ঘটল ও পুজার মধ্যে সাত্বিকত! 
ও HANGS) আমি মাগেই বলেছি, এতদিন ছুর্গা- 
পূজার মধো যেমন ভবানী মন্দিরের প্রভাব ছিল তেমনি 
বাবুকৃষ্টির প্রতাবও ছিল। ভবানী মন্দিরের দেবীর 


প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে দেশ স্বাধীন হয়েছে স্বাভাবিক- 


ভাবেই, বাবুর! যে কারণে পৃজা করত সেইটাই জীবিত 
থাকবে অর্থাৎ শুধু আনন্দ ও ফুত্তির জন্য | 

আমরা দেখলাম. বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ 
কারণে রাক্গ-রাজড়াদের ঘরে পূজিত দেবী বারোয়ারী- 
তলায় এসে নেবেছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের 
(হিন্দুদের মধ্যে ) প্রতীক হয়েছিলেন-_-তাঁও সমাজের 
এক বিশেষ স্তরের মানুষের মধ্যে সর্বসাধারণের কাছে 
নয়। স্বাধীনতার পর সে প্রয়োজনীয়ত! ফুরিয়ে গেছে! 
শুধু আনন্দ ও স্ৰুস্তির জন্যই কোন পূজা বেঁচে থাকতে 
পারে না। ক্রমান্বয়ে পূজার Beye ঘটবে, থাকবে 
ey উৎসবের আনন্দ ও ক্ত্তি। 


জীবনশিপ্পী মতিলাল 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 
ৰ oy ৩৩ ॥ | 

ভীঅরবিন্দ চন্দননগর হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আসিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন “ও হে ব্যাপার কি! Hy 
মতিলাল আর পূর্বাবস্থা, ফিরিয়া পাইলেন না। সংসার অরবিন্দবাবুর যে কোনও খবর নাই! সেখানে পৌঁছেই 
সংগ্রাম হইতে বিরত হওয়ার দিকেই afer পড়িতে ' যে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল কিন্ত এক মাপ যায় কোনই 
, লাগিলেন। তাহার ওঁৰাসীস্ত ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । পাতা নাই।” মতিলালের তখন ছ'স হইল। ১ 
তাহার অভাব অভিযোগ প্রকট হইলেই গীঅৱবিন্দেৱ ননী গোপালের কথায় মতিলাল শ্রীঅরবিন্দের জন্ত 
উপদেশ স্মরণ করিতেন “মচ্চিত্তঃ সর্ব দুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ- ভাবিতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল- দর্শন চট্টো- 
ভবিষ্যতে ৷” ' বিপদে পড়িলে মনে প্রাণে স্মরণ করিতেন পাঁঘায়কে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া খোজ লইবেন। পণ্ডিচেরী 
“ন মে ভক্ত: প্রণশ্যতি।” সর্ব সময়ে “ত্বয়া হৃষিকেশ বড় শহর নয়। নিশ্চয়ই সন্ধান পাওয়া যাইবে | . 
হদিস্থিতেন, যথা ayer তথা করোমি” জপিতেন। এদ্রিকে মতিলালকে com করিয়া গ্ৰীণ ঘোষ, 

প্রতি রবিবারে ছেলেদের লইয়া যে আলোচন; আশুতোষ নিয়োগী, নৱেন্দ্ৰনাথ: বন্দোপাধ্যায়, বসন্ত 

সভা বসিত তাহাতে মতিলাল 'বরসস্থত্র, উপন্িষৎ, গীতা, কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিশচন্ত্র ঘোষ নৃতন ' 
পাতঞ্জল, : সাংখ্য! দর্শন প্রভৃতি. লইয়া আলোচনা ভাবে বিপ্লব সংহতি গড়িয়া তুলিতে উদ্ব,দ্ধ হইলেন। 
করিতেন। Pets quel মতিলাল পূর্বেও জানিতেন শ্রীশচন্্র বাহিরের বিপ্লব সংহতিগুলির সহিত সংযোগ | 
কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার সন্ধান মিলিয়াছে। তত্র ও রক্ষা দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।. আশুতোষ নিয়োগী, < 
সহজিয়ার পথে যে সংস্কার ও অভ্যাস মতিলালের মজ্জীয় নরেজ্জনথ, বসস্তকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিশ ঘোষ :' 
মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সর্ব ক্ষেত্রে পালন করা, ইহারা স্থানীয় সংহতির সর্ব প্রথম হোতার আসন 
মতিলালের . পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও ভাবতঃ উহা, গ্রহণ করেন।  মতিলালের অন্তরঙ্গ জাথীসঙ্গিরাও 
চিত্তের চাঞ্চল্য ee করিত। “এখানে শ্রীঅরবিদের এই বিপ্লবের সহায়তা করেন। শুধু পুরুষ নহে, | 
সাধনায় মতিলালের সবখানি ধীরে ধীরে ডুবিয়| যাইতে তিনজন সহযোগিনী নারীও এই কৰ্ম্মে বিশেষ সহায়িকা 
‘দেখিয়! রাঁধারাণী দেবীও নিশ্চিন্ত. হইলেন। হইযনাছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন রাধারাণী দেবী 

- এদিকে সংসারের অভাব সঙ্কটময় হইয়া উঠে । অন্ত দুইজন মতিলালের বাল্য বন্ধু সাগরকালী ঘোঁষের 
ভগবানের হাতেই সমাধানের ভার দিয়া মতিলাল মাত৷ ও বনিতা।. বাংলার _ বিপ্লবসংহতিগুলিরে — 
নিশ্চিন্ত ৷ ৃ | GEV সংযুক্ত করার প্রথম চেষ্টা ইহাই। 

সংসারের কাজে খুবই উদাসীন হইয়াছিলেন। হই । বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গৃণ্ডিচারী হইতে 

ছত্ৰ গান বাধিয়াছিলেন। দিবা রাত্র গাইতেন। ছেলের ' সুদর্শন ফিরিয়া আসিলে Dasher যে পত্র মতিলা'লকে 
দল আসিলে পাড়া মাতাইত্নে। ' গানটাতে 'রসও দেল তাহা শুধু মতিলালেরই জন্য আধ্যাত্ম সাধনসম্ষেত 
পাইতেন |. অন্যের নিকট ইহার গুঢ়াৰ্থ ছিল না। বহিয়া আনিয়াছিল। মতিলাল হদর্শনের বাচনিক 


মতিলাল অৱবিন্দ-চিন্তায় বুঁদ হইয়| গাহিতেন £ .১ - শুনিলেন শ্রীঅরবিন্দের - আগমন: উপলক্ষে 'পণ্ডিচারী ২ 
“ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ আমার প্রাণ রে। ষ্টীমার খাটে শোভাযাত্রার আয়োজন হ্ইয়াছিল। এই 

ও গোবিন্দ নাম যে করে সেই আমার প্রাণ রে। acy কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম্মী পণ্ডিচারীতে 
এই গোবিন্দের মূৰতি মতিলালের চিত্তে শ্ীঅরবিন্দ অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ভি, 
ব্যতীত তখন আর কিছু ছিল ন৷৷ . ভি, এস্‌ আয়ার, অপর জন শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এবং - 


এই অবস্থায় তাহার বন্ধু ননী গোপাল দে একদিন তৃতীয় তামিল কবি ভায়তী। তাহার! মহাসমরোহে 
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শ্রীরবিন্দকে অভ্যৰ্থন| করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি: 
সেখানে একান্ত অজ্ঞাত বাসের জন্যই .গিয়াছেন বলায় 
তবে নিষ্কৃতি লাভ করেন। সেই হইতে একটা সামান্ত 
বাড়ী ভাড়া লইয়া তিনি গোপনে থাকেন_কেহ বড় 
তার সন্ধান পায় নাই। চা 
সুদৰ্শন আরও বলিলেন, শ্রীঅরবিন্দ স্থির করিয়াছেন 
চিঠি পত্র চন্দননগরের মতিলালের নামেই আসিবে, আর 
পণ্ডিচারীর একজন অধিবাসীর ঠিকাঁনাও তিনি পাঠাইয়| 
দিয়াছেন! সেই গ্রীকানায় চিঠি পাঠাইলেই তিনি 
পাইবেন! মতিলাল চিঠির ভিতরট| দেখিবার জন্য 
অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন i কিন্তু স্বদর্শনের কাহিনী 
তখনও শেষ হয় নাই। তিনি শ্রীমরবিন্দের পণ্ডিচেরী 
গমনের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন। পুলিশের দৃষ্টি 








এড়াইবার জন্য ৩০ শে মার্চ গভীর রাত্রে চন্দননগরের 


_ কয়েকজন বিশ্বস্তঘুবক নৌকায় করে জীঅরবিন্দকে 


৯ 


~~’ 


নিয়ে যাত্রা করে! নিরাপত্তার জন্য স্থির ছিল এ 
যুবকেরা নৌকা বেয়ে উত্তরপাড়ার এক ঘাটে 
প্রীঅরবিদ্দকে পৌছে দেবে । সেখান থেকে স্বকুমার 
মিত্রের লোক অপর এক নৌকায় প্রীঅর- 
বিন্দকে নিয়ে Brett ঘাটে জাহাজে তুলে দেবে | 
সুকুমার বাবু দুখান] কলগ্োর সেকেণ্ড ক্লাস টিকেট 
শীঅরবিন্দ ও তার সঙ্গীর জন্য কেনেন । এবং জাহাজে 
একথানা কেবিন রিজার্ভ করা হয়। ৩১শে এপ্রিল 
নগেন্দ্ৰ গুহরায়কে স্বকুমারবাবু টিকেট দু’খানা ও দুটো 
্রাঙ্ক ও বিছানাপত্র দেন। এবং শ্ীঅরবিন্দেরই জন্য 
রিজার্ভ করা কেবিনে Bre gh রেখে এসে শ্রী মরবিদ্দকে 
আনার জন্তু নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়ার পূৰ্ব্ব নিৰ্দিষ্ট ঘাটে 
যেতে বলেন | ACHE গুহরায় ats হুটা জাহাজে রেখে 
যখন নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়ায় পৌছান তখন দেরী 
ইয়ে গেছে। এবং অমরেজ্ঞনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং যুবক- 
দল কলিকাতায় নৌকা না পেয়ে চন্দননগরের নৌকাতেই 
শীঅরবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় আসেন | এদিকে ACHE 
গুহরায় তাড়াতাড়ি ফিরে এসে স্থকুমারবাবুকে জানা- 
লেন, ্রীঅরবিদ্দের দেখা তিনি পাননি। স্বুকুম্নার 
বাবুর নির্দেশে নগেন বাবু জাহাজ থেকে ট্াঙ্ক ও বিছানা 


জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল 


mana ana amnion nnn 
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নিয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
একখান! বদ্ধ গাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে সঞ্জীবনী অফিস, 
থেকে কিছু দুরে রেখে সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা FTAA | 
eats মিত্র তাদের আবার চাদ পাল ঘাটে গিয়ে 
অপেক্ষা করতে বলেন । তারা ঘাটে ফিরে যান। সেখানে 
শ্রীঅরবিন্দ বদ্ধ গাড়ীতে অপেক্ষা করতে খাকেন। 
অল্প পরেই-নগেনবাব্‌ ট্রাঞ্চ প্রভৃতি নিয়ে সঞ্তীবনী অফিসে 
ফেরেন এবং স্থকুমার বাবুর মুখে শ্রীঅরবিন্দের ও তার 
সঙ্গীদের আগমন সংবাদ পান! তিনি তখনই আবার 
bis প্ৰভৃতি লইয়া, ছুটিলেন ঘাটের উদ্দেশ্য । জাহাজ 
ঘাটে পৌছে নগেনবাবু শ্রীঅরবিদ্দ ও তার সঙ্গীদের 
দেখা পেলেন, কিন্তু রাত ৯টা বেজে গেছে এবং জাহাজে 
ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করে চলে গেছেন। জাহাজের 
কাণ্ডেনের কাছে শুনলেন এ দিনই রাত্রি ১১টার পূর্বে 
জাহাজের ডাক্তারের নিকট থেকে সার্টিফিকেট নিয়া 
জাহাজে উঠিতে হবে। নইলে জাহাজে যাওয়া সম্ভব 
হবে না। কারণ তার পরদিন ভোরেই জাহাজ ছেড়ে 
দেবে। অমরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি নিতান্ত চিন্তিত ও বিষয় 
হয়ে পড়লেন। এত কাণ্ড করার পর অল্পের জন্য 
_অরবিদ্দের যাত্রা বুঝি ব! স্থাগিত রাখতে হয়৷ তখন 
জাহাজের এক .কুলী জানাল জাহাজের ডাক্তারের 
বেয়ারার সঙ্গে তার আলাপ আছে এবং কিছু টাকা খরচ 
করলে সে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। 
তবে. তাড়াতাড়ি দরকার | ডাক্তার শুয়ে পড়লে আর 
সাটিফিকেট সংগ্রই'করা সম্ভব হবে না। সকলে ছুটলেন 
clay নিকট ডাক্তারের বাসায়। ডাক্তার তখন 
ডিনারে বসেছেন। তাহাদের প্রায় আঁধ ঘণ্ট। অপেক্ষা 
করতে BA | | | 
অমরেন্দ্রবাব্‌ প্রভৃতির উদ্বেগের সীমা নেই, কিন্ত 
যার জন্য ভারা এত উদ্বিগ্ন, তিনি ধীর ও স্থির। অমরেন্ 
agai. নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন, fez 
জীঅৱবিন্দ কোন কথা ন| বলে চুপ করে আছেন। যিনি 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছেন Sia কেন চিন্তা ভাবনা 
হবে? কুলিটা নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো! ও বাবু 
(Aaah) চুপ করে আছেন কেন? ভয় পেলেন 





[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 





নাকি? নগেনবাবু বললেন “নারে aye কিনা তাই 
চুপ করে আছে.” তখন তাদের বিশ্মিত করে কুলিটি 
এক কাণ্ড করে বসলো । সে অরবিন্দের দুই বাহু ধরে 
একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে; “বাবু কিছু ভয় নাই, 
ডাক্তার খুব ভাল মানুষ।” সকলে বিস্মিত হলেন। 
আধঘণ্টা পর ডাক্তার যতীন মিত্র ও বঙ্কিম বসাককে 
ডেকে পাঠালেন 

শ্রীরবিন্দের দু-একটি কথা শুনেই ডাক্তার বুঝলেন 
তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভার শিক্ষা হয়েছে 
বিলাতে। ডাক্তার অরবিন্দকে সে কথা জিজ্ঞাসা 
করাতে, তিনি তাহা স্বীকার-করলেন। তারপর তাদের 
পরীক্ষা করে, প্রাপ্য ফি নিয়ে সার্টিফিকেট লিখে 


দিলেন। তখন সকলে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেশ্য এবং 


রাত্রি ১১ট| বাজবার অল্প আগে শ্রীমরবিন্দ তার রিজার্ভ 


জাহাজ টাদপাল ঘাট ছেড়ে ৪ঠ এপ্রিল পণ্ডিচেরী 
পৌছুল। এ জাহাজ থেকে ছু-জন বাঙ্গালী যাত্রী 
নামলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ 
মিত্র বা শ্রীঅরবিন্দ। অপর জনের নাম বিজয় নাগ 
ওরফে বঙ্কিম বসাক।. 


হাদর্শনের বণিত কাহিনী লইয়া আলোচনা হইতে 


লাগিল। মতিলাল কিন্তু ও সকল কথা কখন সাঙ্গ 
হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় অতিশয় অস্থির হইয়া 
afer) শেষে শ্রীঅরবিদ্দের সহিত সম্পর্ক রাখার 


সৃত্রটা মতিলালকে কেন্দ্ৰ করিয়া নিরূপিত হওয়ায় 


কতখানি গুরুতর দায়িত্ব মতিলালের স্কন্ধে আসিয়! পড়িল 
এই বিষয়ে বিশদ করিয়া বুবাইয়| দিয়া ননীগোপাল দে ও 
সবদর্শন চক্রবর্ত্তী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মতিলাল 
চুটিয়া নিজের ঘরে আসিয়া খাম ছি*ড়িয়া ফেলিলেন। 
মতিলাল দেখিলেন একখণ্ড কাগজে উড. পেন্সিলে 
পরপর তিনটা মন্ত্র । তার নীচে লেখা--“প্রতিদ্ধিন তিন 
বেলা প্রত্যেকটী -হাজার ধার করিয়া জপিবে।” = 


কাগজ পত্র পড়িয়া মতিলালের মাথায় আকাশ 


ভাঙ্গিয়া পড়িল। মতিলাল তখনও গুরুমন্্র জপ করেন। 
যথারীতি প্রাণায়ামের সঙ্গে মন্ত্র জপ তখনও ছাড়েন 


নাই| 
এবং তাহাও ছাড়িবার কোন কারণ ঘটে নাই। 


আচার শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হইয়াছিল 
| নাসা 
পাল, প্রাণায়াম, আহিক, হিন্দুত্বের সব কিছুই ছিল। 


তাহার উপর ছিল গীঅৱবিন্দের প্রতি -অসাধরণ শ্রদ্ধা | 
‘সত্যই মভিলালের প্রাণে Fea. উৎসাহ -স্থজন 


করিয়াছিল॥ মতিলাল কাগজখানি হাতে লইয়া হতভম্ব 
হইয়া বসিয়া রহিলেন। 


রাঁধারাণী আড়চোখে কয়েকবার মতিলালের দিকে 


তাকাইয়া, শেষে বলিলেন “আবার কি কাণ্ড বাধালে ! 


' চুপ করে বসে যে!” 


মতিলাল তাকে সমস্ত কথা বলিলেন ৷ 
বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন “বল দেখি “কি করি! 


অরবিন্দ বোধ হয় ভুলে গেছেন যে আমার দীক্ষা: 
হয়েছে, গুরুমন্ত্রের উপর তীর এই মন্ত্ৰ কি করে চালাই?” . 
করা কামরায় পৌঁছুলেন। ১লা এপ্রিল ভোরে ডূপ্লে. 


রাঁধারাণী হাসিয়া বলিলেন “বোঝার উপর শাকের 
আঁটি খুব চলে। এমন ছু-দশ গণ্ডা মন্ত্র তো তোমার 
আহেই আরো কয়েকটা পেলে ভাবনা কিসের!” 
কথাটা মিথ্যা নয় মতিলালেয় মন্ত্র লাভ আগেই 
হইয়াছে। কিন্তু এমন ভাবনার উদয় কখনও হয় নাই | 
শ্রীঅরবিদ্দ যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন |. 


‘তারপর ঠিক হইল গুরুমন্ত্রে পর এই মন্ত্র ্রপিবেন ' 


ইহ! তার স্ত্রীকেও জানাইয়া দিলেন | 

নীক্ষা লইলে, স্ত্ৰীপৃর্ৰষের দীক্ষা লইতে হয়। মতিলাল 
ও রাধারাণী উভয়ে গুরুর নিকট মন্ত্র লষ্টয়াছেন। 
লইয়! দুইজনে রঙ্গ যুদ্ধ করিতেন। মতিলালের কাছে, 
গোপন 'রাখার বিষয় আছে বলিয়া তাহাকে বিদ্রপ 
করিত | বাধার।ণী, মতিলালকে মন্ত্র শুনাইতে 
চাহিতেন না। বিশ্বাস ছিল--বীজ মাটির তলেই' 
থাকে। তাহা প্রকাশ করিতে নাই। ইহা, হইলে অঙ্কুরে 
বিনষ্ট হয়। 


দিবার জন্য যেন একান্ত আগ্রহ করিয়া মতিলালকে 
বলিলেন “আমার সব কিছু তুমি, আমার আবার তত্থমন্ত্ 
কি? বাবলা, ফুল fee খ্যাবলা খ্যাবলা ঠাকুর, তুমি 


Aa 


শেষে 


এই : 


কিন্তু ভার আবার তন্বমন্ত্রের প্ৰয়োজন * 
কিঃ এই দ্বন্দ রাধারাণী দেবী মতিলালের সঙ্গে 
_ অনেক দিন করিয়াছিলেন। আজ তাহাঁও বিসর্জন 


+ 


Pe ie 
~~ 
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. আমায় পার করে দাও।” এই বলিয়া 
মতিলালের গল! ধ্ণিয়া মন্ত্র প্রকাশ করিয়া! বলিলেন 
“এইটুকু গোপন রাখ যেন তোমার সঙ্গে আমার দুর 
_ বোধটাই বুকে খচ খচ'করে।' আজ আমায় মুক্তি 


দাও |” সেই দিন হইতে রাধার|ণী আহিক পূজা 
ছাঁড়িলেন। আর মতিলাল মন্ত্র জপিতে বসিয়া 
গেলেন। মতিলাল স্রৱবিন্দের দেওয়া মন্ত্র “সর্বাবস্থায় 


জপেন। তার জন্য ক্লোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। 
আসন গেল। 
মতিলাল টা কেবল মন্ত্র জপেন। না জপিলে মস্ত 
যেন ছাড়ে না | এই ভাবে কয়েকদিন কাটছিল। সেই 
সময়কার অবস্থা নিউ, লিখিয়াছেন : 

“সেদিন রাষ্টরক্ষেল্র এই রুদ্র ভৈরবই তাণ্ডৰ নৃত্য 
করিয়াছি_ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্ৰ করিয়া নহে, 
অনিৰ্ব্বচনীয় মন্ত্রশক্তি ঘোরতর অবসাদ-দূর করিয়া সে 
১ দিন দেশের বুকে আগুন জালাইয়াছিল। সমগ্র ভারত 
মুক্তি সাধনায় অগ্নিল্তেত্রী তরণদল এই অধ্যাত্ম শক্তির 


_ ঈৈবেতি চরৈবেতি 
তিনি, 





প্রাণয়াম গেল, বিগ্রহ সেবা" গেল. 


২৯৫ 


wna 





অনুপ্রেরণায় উন্মাদের স্তায় মহাউৎসাহে ছুটিয়াছিল। 
সেই দরদী সঙ্গীতই যেন এক্ষেত্রে সত্য হইল | 


না হইতে মাগো বোধন তোমার. . 
ভাঙ্গিল বাক্ষসমঙ্সস ঘট । 

“ভারতের বিধাতা কোন পথ দিয়া কোথায় দেশের 
ভবিষ্যৎ fra করিবেন তাহা তিনিই জানেন, তবে মধ্য 
পথে একট! অখণ্ড শ্ৰোতঃ যেন রুদ্ধ হইয়! পড়িল, যেন 
কার পৃত্তির দায়ে ঈশ্বরের অপূর্ব করুণাধারা শুভিত 
হইল। যেদিন এই ভয়ঙ্কর অশুদ্ধ রাজসিক কর্মপ্রবাহ 
আবিলতা ya হইয়া. স্বচ্ছ aged যুক্ত হইল সেদিন 
দেখিলাম মন্ত্রশক্তির প্রভাব শেষ হইয়াছে । জীবনের 
অগ্নিময় সত্যের তিসককে ললাট উজ্জ্বল কিন্তু দেবতার 
বিসর্জন হইয়াছে। মৃত্যুর পর যেমন অতি বড় আপনার 
জনেরও সাক্ষাৎকার Gas, ইহ! অপেক্ষা আর অধিক 


. দূর, অতি ব্যবধান--সে কথা এখন থাক ।” 


(ক্ৰমশঃ ) 


চরৈবেতি চরৈবেতি - . .. 
রণজিৎকুমার সেন 


জীবন ক্ষণস্থায়ী, ক্রিস্ত কর্ম অনস্ত। কবি লংফেলো' 
যখন এ কথারই ধ্বনি তুলে তার কাব্যে লিখলেন-- 
‘Life is short, A-t is long, and opportunity 
fleeting” তখন পাশ্চাত্য জগৎ একটি নবতম জীবন 
দর্শনের সন্ধান পেলেও আসলে এ দর্শনের মূল ভিত্তি 
হ'চ্ছে ভারতবর্ষ। ভানতীয় দর্শনে কর্মযোগের' প্রাধান্তের 
কাছে আর সবই গেঁণ হয়ে গেছে। ভারতীয় শাস্ত- 
" কার বলেছেন: ‘কর্মচ্ছে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’ £ 
অৰ্থাৎ--কৰ্ম করে য-ও, ফল লাভের প্রত্যাশী কোরো 
না। ফল লাভের প্রত্যাশা নিয়ে হ্বযোগের অপেক্ষায় 
বসে থাকলে কাজ Ty শেষ হবে না। সময় সঙ্কীর্ণ, 
এবং জীবন যে নানা কাজেরই সমষ্টিমাত্ৰ। সেই কাজের 


(মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতা, সেই কাজের একটা দেশ ও 


জাতির নব নব উত্থান ও জাগৃতি | 

যিনি দেশ-সূচেতন ও আত্মসচেতন ব্যক্তি, তিনি তাই 
কর্মের কথাই বলে থাকেন, আরামের গ্রীতিকর শয্যা 
তার জন্তে নয়। তিনি বলেন-যেমন ক'রে উপনিষদ 
বলেছেন £ “চরৈবেতি, চরৈবেতি”, অবিরাম sta করো, 
অবিরাম এগিয়ে চলো। দেশের ধার! মুক্তিযোদ্ধা, 
জাতিকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে আসেন, Stora মধ্যে 
এই প্রসাদগ্ডণই আমরা লক্ষ্য করি। আধুনিক কালে 
মাকিন রবার্ট Boba একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তির 
মধ্যে এই ‘চটৈবেতি’র Yas স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। FB 


বলেছেন-- 


২৯৬ 
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প্রবর্তক 
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' “The woods are lovely, dark and deep, 

But I have promises to keep; 

And miles to go before I sleep, 

And miles-to go before I’sleep.’.-- 

এ তো ভারতবর্ষেরই বাণী। তেম্নি নানা 
বৈচিত্র্যের মধ্যে, যে একা, তাই হচ্ছে ভারতবর্ষের 
চিরকালের, আদর্শ | এখানে" নানা ধর্মের নানা ates, 
ভিন্ন তাদের রুচি, বিভিন্ন তাদের ভাষা | নানাকালে 
বিভিন্ন আক্রমণকারী শাসক এসে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে 


দিতে চাইলেও ভারতবাসীঃ সহমণিতাবোধকে তারা 


নষ্ট ক'রে দিতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে এই -বহু 


ধর্মের বহু ভাষাভাষি- মান্ষদের নিয়েই রচিত হলো 


নবতম সংবিধান। এখানে ধর্মের স্থান হলো ব্যক্তিগত, 
ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ হলো নব গণতন্ত্রের দেশ, এখানে 
জাতিধর্মনিবিশেষে সবারই সমান অধিকার | বৌদ্ধ- 
আদর্শের যেন পুনর্জন্ম ঘটলো -নরীন ভারতে, তেম্‌নি 
ইস্লাম আর বেদাস্তেরও নতুন সমন্বয় ঘটলো এখানে। 


অপরকে স্বেচ্ছায় আঘাত কর! ভারতের নীতি নয়, 


বলপূৰ্বক অপররাজ্য অধিকার করাকে ভারতবর্ষ কোনো- 


প্রথম বসন্ত 
অশোক চৌধুরী : 


ৰ চ্তে'এল সে। কোকিল তার কুহু কুহু ধ্বনি, দিয়ে 


“If winter comes, 
Can spring be far behind 1৮, 


কবি বলেছেন-"ক্টীত যদি আসে, তবে ‘বসন্ত আস- 
বেই। সেকি আর বেশী দূরে থাকতে পারে? কিন্ত 


আবার চলে যায় সে। যেমন RA আসে ক্ষণিকের জন্ত, ' 


তারপর? আবার দেখা দেয় দহন আল| | 
‘বরা পাতার দিন চলে যায়। বসন্ত আসে৷ 
“বসন্ত জাগ্রত দ্বারে” - 


দিন কৃতিত্ব বলে স্বীকার করেনি। সে বলেঃ 'পাণং ন 
হানে’ অর্থাংপ্রাণীকে হত্যা করবে না। AG 
 দিল্নমাদিয়ে অর্থাৎ--তোমাকে যা দেওয়া হয়নি তা 
তুমি.নেবে-না৷ অ-র.বলে_: ' . 4 

মেত্তঞ্চ সব্বলোকন্মিং মানসং ভাবয়ে রীতা 

~ Bee অধে চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবে্রুমসপত্তং॥! , 

অৰ্থাৎ--উধ্বে” অধে সর্বদিকে সমস্ত জগতের প্রতি 
তুমি হিংসাহীন অপ-রমিত মৈত্রী রক্ষা করবে। ভারতবর্ষ 
কর্মের সঙ্গে জ্ঞানকে একস্থত্রে বেঁধেছে। “অবিরাম কৰ্ম 
করো এবং জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে Gea তুলে oa 
ভারতবর্ষ এই কথাই বলে। .. ক 

কিন্ত এ. নীতি তার নিবীর্যতার পরিচায়ক নয়। 
শক্তির বিরুদ্ধে, কিভাবে দাড়াতে হয়, সে জানে, আর = 


' জানে বলেই Stawag চিরকাল পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের 


প্রতি বন্ধুভাবাপনন। আর যখন সে কোনে! রাষ্ট্রের কাছ' 
থেকে কিছু প্রত্যাশ! করে; তাও এই মনুয্যত্বজাত VaR Ir 
সে পৃথিবীকে য| দান করে, তা হচ্ছে--সত্যপ্রকাশ” £২ 
কর্মের সত্য, জ্ঞানের সত্য ও প্রেমের সত্য। এই AST 
লাভের gue অবিরাম চরৈবেতি, চৈবেতি,। - 


জানিয়ে দিল বসস্ত এসেছে। গোধুলি-লগ্নে দখিনা. 
বাতাস ঝাপটা দিয়ে জানিয়ে দিল বসন্ত এসেছে। বসন্ত 
বোলা দেয় সবার প্রাণে, সবার মনে I 

বসস্তের প্রথম আগমনে আমার মন নেচে উঠল। 
বসন্তের প্রথম পরশ যখন পেলাম, তখন হ্্টিৰ প্ৰয়াসে 
নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম | | 
. যখন প্রথম BRST করলাম বসন্ত এসেছে, তার 


- বসন্ত এল। আধ্মরা, শুকনো গাছের ডালে ডালে -হুম্বম কোমল পেলব ম্পর্শে আমার ঘুষ তাঙ্গিয়েছে। 


দেখা দিল কিশলয়। যেন নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা 


চোখ খুলে.-বললাম-_'কে তুমি ?’ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ | 


শেষ প্রণাম 
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বসন্ত হেসে বলল--আমি বসন্ত, ওঠো, জাগো, 

চোখ খুলে দেখ, তুমি আমার কাছে বন্দী । বসন্ত বন্দী 
করল আমাকে | a 

'_ " শীতের শেষ। কৃহেলী রাতের শেষে বসন্তের 

ষ প্রথম উষার উন্মেষক্ষণে এক ঝরাপাতা বিছানো পথে 

যেতে যেতে থেমে গিয়েছিলাম আমি। আমার সেই 

চলার পথ শেষ হয়েছিল এক ঝর্ণ। হতে ঝরে পড়া জলা- 


শয়ের পাশে | আমি অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম তাকে 


অপলক দৃষ্টিতে! শীতের ঝরাঁপাতা বিছানে|- পথ 
বেয়ে আমি এসেছিপাম--কিস্ত তখন যেন মনে জল সে 
পথ Saal । আমার সেই হঠাৎ দেখা রূপবতীর পট- 
"ভূমিকা ছিল বড় রোমাঞ্চকর ! সবে ওঠ! সর্ষের লাজ- 
রক্তিম আভা তার রক্তিম কপোলে--বক্ষে ছিল না কোন 
আবরণ, তাই দেখলাম Tg সঞ্চারিণী জলের উপর নতুন 
ওঠা স্থৰ্যের আভার প্রতিফলনে ছায়ার আলিঙ্গন রেখা | 


শেষ প্রণাম 


তার মাথার একটু ওপরে গাছের পাতার রঙ যেন একটু 
একটু সবুজ শাখায় শাখায় ষেন কয়েকটা কুসুমের 
আকস্মিক উন্নীলন। আনত তার দৃষ্টি। আমার দৃষ্টির 
মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি যেন মনের মাঝে স্পর্শ জাগালো । 
সঞ্চারিত হলো! প্রাণের বন্ধে প্রথম বসন্তের নবীন আবেশী 
হিল্লোল ৷ ; 

আমি ধীর পায়ে ফিরে এসেছিলাম জাগ্রত বসন্তের 
আবেগতরা পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনত্রা রূপ দেখে । মনের 
মাঝে আমার জীবনে প্রথম বসন্তের মাদকতার স্পর্শ 
নিয়ে--অনুভূতি নিবে স্বপ্ন নিয়ে | 

বসন্ত চলে গেল। তার স্মৃতি রেখে গেল স্বর্ণালী 
স্বাক্ষরে, আমার সমস্ত অঙ্গে, আমার প্রাণে, আমার মনে | 

বসন্ত আফেঈঘুরে ঘুরে | মনে করিয়ে দেয় আমার 
প্রথম বসন্তের কথা । রোদনভর| এ বসন্ত নিয়ে আমি 
আজ নিঃস্ব নিঃসঙ্গ | 


শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


বছর BAS আগের ঘটনা £ ৯ই, জুন ১৯৬৮ 
বিগত বৎসরখানেক যাবত'পরম ভাগবত পূজনীয় 
ভক্তিভাবতী শ্রীবঞ্ষিমচন্দ্র সেনের ওখানে (বাগবাজার 
৭ ডি রামকৃষ্ণ লেন) নিয়মিত যাওয়া ঘটে ওঠেনি | 
| তার কারণ দৈহিক অপটুতা, বিশেষ চোখের ছানির 
জন্ত সন্ধ্যার পর চলাফেরার অহ্থবিধা। এর পূর্বে 
নিয়মিত অন্ততঃ সপ্তাহ দশ-দিনে একবার তাঁর পুণ্য 
পরিমণ্ডলে উপস্থিত হয়ে অনর্গল উৎসারি'বচন-প্রশ্রবণে 
অভিসিঞ্চিত হবার সুযোগ নিতাই । -ন| নিলে 
কেমন যেন একটা! অস্বস্তি, একটা অভাব বোধ হত | 
আজকের দিনের লঘু চটুল উপরিচর আত্ম প্রচারের 
উত্তেজন! ও কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে এই একটি মাত্র 


স্থান আমার জানা ছিল এবং একজন অতি Fey, 


SOSA, অ-পোষাকী ও অনাপোষী মানুষ ছিলেন--যে 


স্থানে ওধার কাছে ভাগবত প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য অবান্তর . 


কোন কথাই ছিল না। ব্যক্তি, পরিবেশ, বেশ- 
ভূষায় তার কোনরূপ ভড়ং ছিল না এবং ছিল না 
বলেই কোন কৌতুহলী ভীড়ের চাঞ্চল্য ছিল না। না 
ছিল কোন.আত্মজাহিরের কলাকৌশল, কর্মের উত্তেজন! 
আর প্রতিষ্ঠান রক্ষার দায়-দায়িত্বের কোলাহল। 
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অবারিত দ্বার। আহ্বান-আপ্যায়ণ নাই। ভক্ত, 
ভাগবত, ভগবানের কথ! ছাড়া অন্য অবান্তর গালগল্প, 
'গুঞ্জন বা কলরব নাই। না আছে ভীড়। নির্দিষ্ট নীরব 


_জনকয়েক আগ্রহী অনুগত ভক্ত শিম্যের সমাবেশ | 


ভক্তিভারতীর আবাসটি ছিল যেন আজকের সৰ্ব 
ব্যাপক উষর মরুভূমির মধ্যে একটা THT, তক্তি-রসের 
নির্ঝর | 


গেলাম, চুপচাপ বসলাম (প্রণাম করি বা না করি) 
অবিরাম ধারাঘ্ন নিঃস্থত তার কথামৃত পান করলাম। 
কথা শেষ হল, নীরবেই উঠলাম 1 তারপর রওনা হলাম! 
এমন অনেকদিন গেছে চোখের দৃষ্টিবিনিময় ছাড়া 
‘কেমন আছ’ “কি বৃত্তান্ত’ এমন কোন বাহ একটি 


কথাও হয়নি৷ 


তবে কি তিনি উদাসীন ছিলেন? তাঁও নয়। 
বস্তুতঃ তার কোন দেহ-চেতনাই সে-সময় থাকতে! 
না। কি যেন একটা পরম বস্তু দিবার অত্যুগ্র আগ্রহে 
তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। কৃত সময় GSW 
করেছি, তিনি তিলে তিলে নীরবে প্রাণ' দান করে 
চলেছেন। ভুক্তিভারতীর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার 


২৯৮ 





পরে বেশ বুঝেছি যে, তিনি. তার. ‘শিষ্য-অনুগতদের 
আত্মার কল্যাণকামনায় অনবরত তাদেরই ধ্যানের 
মধ্যে রাখতেন।. আমার মত অকৃতজ্ঞ, মূঢ়মতি, 
অভাজনকে তিনি “যে অহৈতুক ভালবেসেছেন, 


ভাল-মন্দের সংবাদ নিয়েছেন তা স্মরণ করলে আজ 
অন্তর উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কান্ীয় চোখ ফেটে জল 
আসে। 

'.. ভক্কিভারভীর প্রেমের, ভার কপার পরিচয় সেদিন, 


প্রবর্তক 


সি 


কতবার দীর্ঘ অদর্শনের জন্ত অযাচিত স্মরণ করেছেন, 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 








আসন -নিলাম। প্রণাম করলাম. নীবব তিনি। 
একটিও কথা নয়। ওটপুটে তার স্বাভাবিক হাসির 
মৃদু মধুর, তরঙ্গ আশ্চর্য্য, অপ্রাকৃত চাহনি--প্ৰসন্ 
কিন্তু মনে হল যেন একটু অভিমান, একট্‌ ভৎসণার “এ 
অভিব্যঞ্জন। শূন্য ঘর--আর কেউ নেই | , কেমন যেন 
কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে পড়লাম। অপাঁদামস্তকে আমার 


“মুহমূ ছঃ স্পন্দন। 


তার দেহান্তের পরেও পেয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়লাম ৷ - 


- মাম দেড়েক পূর্বে বাইমোহন ভাইয়ের ; পত্রে 
জানলাম, “বাবা আপনাকে স্মরণ করেছেন, জানতে 
চেয়েছেন, কেমন আছেন । = 

Asay দর্শন করে চোখের ছানি কাটানো এবং 
শারীরিক অম্স্থতার কথা নিবেদন করলাম। অভয় 
দিলেন, কিছু হবে না,স্মরণে আছে। 

সেই-ই শেষ wit) যাবো-যাবো করেও. যাওয়া 
আর ঘটে ওঠেনি | | 

গত ৮ই জুন শনিবার। প্রবর্তক ভবনে প্রবর্তক 
-সাহিত্যচক্রের একটি বৈঠক ছিল | সভায় শারীরিক 
উপস্থিত থাকলেও, মনট! বার বার কিসের যেন একটা 
আকর্ষণে ছুটে চলেছিল তক্তিভারতীর সকাশে। . একটা 


দুর্বার টান অনুভব করছি। কেমন যেন একটা আবেশ ' 


চা 


আচ্ছন্নত!। কিন্ত আবহাওয়। ভাল নয়, দাতের ব্যথায় 


পীড়িত। সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় সভা শেষ হল.। এরপর 
'দেহাত্ববোধই পরম প্রাপ্তির পথে বাধা হল । শ্টামবাদ্রারে 
পরিচিত দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ দাঁশগ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা 


-করে সোজ| সিঁখির বাসায় ফিরলাম | 


রাত্রে কেনব| অকারণেই . মাঝে: মাঝেই না-যাবার 
ও আদর্শের একটা মর্মগ্লানি অনুভব করতে লাগলাম | 

৯ই জুন রবিবার । চুপচাপ নীরবে নিরালায় 
বাসাতেই কাটালাম | রাত্রে অপ্রত্যাশিত ati ভক্তি- 
ভারতীর রামকৃষ্ণ লেনের বাসা । যেজের উপর সেই 
ডানলপ তোষকের শয্যা! ভক্তিভারতী শয্যায় 
আসীন । গলায় তুলসীর মাল! |. নগ্ন দেহ। উজ্জপ 
_দেহ্‌কান্তি। ষৌবনেচ্ছিল স্বাস্থ্য | ঠিক চিনতে পারলাম 
নাকে একজন তার অঙ্গ স্পর্শ করে পাশেই উপবিষ্ট । 
সোনার চরণ, গৌরকান্তি, সর্বাঙ্গে কোটি চক্রের লারণির 
অিপ্ধতা ৷. 

- সামনের বিছানো ৬ বরাবর যেমন রসি তেমনি 


মাত্র মিনিট পাঁচেক হৰে | তিনি উঠলেন নান 
সেই ভূবন ভোলানো দর্শন মানুষটিও তাকে স্পর্শ করেই 
উঠে দ্রাড়ালেন। একটি অপূর্ব স্বঠাম নৃত্য ভঙ্গিমায় 
কয়েকটি পদক্ষেপের পর উভয়েই yew মিলিয়ে গেলেন। 

আমি gas প্ৰণতি রাখলাম | রোমাঞ্চিত কলেবর.। 
সরু সি'ড়িপথ বেয়ে রাস্তায় এসে দ্রাড়ালাম। নামতে 
নামতে মনে হল ভক্তিভারতীর কাটা-পা কোথায়! 
এ তো সেই ছবিতে দেখা গৌরনিতাই-এর জীবন্ত রূপ | 

ভক্তিভারতীর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সাহচৰ্য 
আমার যে তাকে গৌরলীলার নিতাইটাদের স্বরূপ সত্তার 
যুগ-প্রকট বলে ধারণা হয়েছিল বুঝিবা তারই যাথার্থতার 
প্রমাণ তিনি আমাকে দেখিয়ে গেলেন? । : ea 

স্বপ্নের মধ্যেই কাণে ভেসে এল কার কঃস্বরৱ_ 'দেশ১ 
সম্পাদক বঙ্কিম সেন আজ সকালে মার! গেছেন । 

স্বপ্নের ঘোরেই প্রতিবাদ জানালাম £ না, কখনো! 
নয়_-সম্পাদক AeA সেন মারা. যেতে পারেন, কিন্তু 
নাম-্রূপের আড়ালে যে চিরকালের মানুষটি তিনি 
নিত্য কালের, নিত্য আনন্বন্বরূপ, বিশ্বশ্হজনের নিত্য 


প্রেম প্রতীক তিনি মরেন নাই, অন্তর্ধান করেছেন | 


পাড়ার প্রতিরক্ষাবাহিনীর রক্ষীরা ইলেকৃটিক পোষ্টে 
Rats ences আঘাত করে রাত্রি gab বাজার 
সঙ্কেত-ধ্বনি করলে| | ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্নে কেমন 
একটা অভিভূতির অনির্চনীয় আমেজ । . _ 

আর ঘুম এল না। 'ভক্তিভারতীর চিন্তায় চিত্ত-মন 
আচ্ছন্ন। অন্তর একটা অপরাধী অস্বস্তির: তাড়নায় 
তোঁলপাঁড়। মনে হল সত্যিই কি তিনি নেই! কিছু 
জানলাম না। কি অকৃতজ্ঞ উদাসীন আমি! 

ভোর ছণ্টায় পত্রিকা খুলতেই চোখে পড়লো! 
ক্মীবঙ্ষিমচন্দ্র সেনের পরলোকগমন সংবাদ ৷. 

শিহরিয়। উঠিলাম--কিন্তু আশ্চর্য বিস্ময় ঠেকে 
রাত্রের স্বপ্ন ও সমস্ত ঘটনা | .. \ 

তবুও আমার সাত্বনা অযাচিত বানায় তিনি 
এ অযোগ্যের শেষ প্রণাম নিয়ে গেলেন. 


_সাইবেরিয়ার প্রান্তরে লেনিন. - 


বিনয় চৌধুরী | 
_ লেনা নদীজলে আঁবীরের অঙ্গরাগ পৃথিবীর সকল মানুষের রা এক-_ঘধিকার অভিন্ন : 
প্রান্তরে পল্পবে ভোরের acta ঝিকিমিকি পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু-এক-বিশ্বপিতার সন্তান : 
OS উষার এই প্রথম: অরুণোদয়-লগ্নে - | পিতার সম্পদে আছে সকল সন্তানের সমান অধিকার 
সাইবেরিয়ার প্রান্তরে ট'ড়য়ে'আমি দেখছি লেনা নদীতীরে সাইবেরিয়ার এই মুক্ত প্রান্তরে দাড়িয়ে 
স্থৰ্য-শায়কের TE আঘ-ত, আঘাতে বৃক্ষপত্র হতে আমি ভাদিমির ইলিচ লেনিন 
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে GAGS তৃষারের। পৃথিবীর কাছে এই প্ৰতিজ্ঞা রাখছি ঃ 
এই মুহুৰ্তে আমি দেখছে পাচ্ছি দিব্য চক্ষে মুক্ত নিঃশ্বাসের জন্তে ব্যাকুল যে বিশ্বজনত| 
পৃথিবীর দেহ হতে অন্ভারের জমাট পাঁথরেরাও তাদের প্রত্যেকের পুনর্বাসন-তার তুলে নিচ্ছি আমি - 
একই ভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে! | আপন হাতে 


জনাকীর্ণ শহরের পরিত্যক্ত যত হতভাগারা 
খেটে-খাওয়া যত মজুরের দল 

" নিগৃহীত যত কৃষকের পাল 
যে যেথা আছ বঞ্চিত অবহেলিত = 


এই শুভ মুহূর্তে সাইবেনয়ার প্রান্তরে দাড়িয়ে 
আমি ভাদিমির ইলিচ যলনিন 
' অখিল বিশ্বের জাগ্রত লিয়ামক তরুণ স্থর্যকে 
ল শ্শির-ক্লি্ট ক্ষদলকে সাক্ষী রেখে ৷ 
5 ২ তোমাদের প্রত্যেককে আমি আহ্বান করছি 


১এই অঙ্গীকার রাখছি £ 
মানুষের সাধ্য অধিকান প্রতিষ্ঠার ব্ৰতে | হে বরাক গৃহহারা বিশ্ববাসী ’ 


লক 
আমৃত্যু আমি সংগ্রাম সরে যাবো Et ponies 
দেশে দেশে কালে কালে যুগে যুগে oe i ১৬৮ 
দলে দলে ছুটে এসে ভীড় জমাও আমার চারপাশে 
এবং এই শুভ IRS. 


আমি তোমাদের পৌছে দেবো 
পৃথিবীর মাটিতে এই সন্যতার Te আমি উপ্ত করে দিচ্ছি | 


যে সত্যতা সোচ্চারে CaM! করে এই মহান সত্যের প্রত্যেকের আকাজ্কিত স্বরণদ্বারে 
কথাঃ দেখ চেয়ে কত বলিষ্ঠ বাহুতে তুলে ধরেছি আমি 


পৃথিবীর সকল মানুষ সমান . j ,. নিশ্চিন্ত নির্ভরতার এই বিজয় মশাল! 
স্বগ্নসম্ভব| 
(মূল জাৰ্মান কবিতার অঙ্থসরণে_-0/:০2%. থেকে ) 
ৰ .__'' অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সহস্ৰ-প্ৰহর ব্বাপী বাসনা আমার | স্বপ্ন রচি’ তাঁরা-দল উজলিবে নভে, 
 প্রোজ্জল HCH স্বপি’ তোমার পরশ ঃ = অনন্ত রজনী যাপি’ চন্দ্রিকা বিমল : 

নিবিড় আহেষে বাধা আমরা দু'জন ন বিকিরিবে জ্যোতিমাল! আমাদের তরে, 
গগন-অঙ্গনে ral বিরাজিব সুখে। . তোমার আকুতি সাধি মিলন-বয়নে | 


উপোসী বাংল! 
প্রবীর বিশ্বাস ( সমুদ্ৰগুপ্ত) : 
সর্ধের ক্ষেত ভেঙে ধানসিড়ি মাঠের আড়ালে 
2 ‘ঘুম ঘুম কুয়াশা! শরীরে, 
কে তুমি দ্রাড়ালে? 
ভয়ে কাপা থর থর অবশ-বিবশ, বাক্যহীনা, 
গলিত অশ্রুর ধারায় 
, কে বাজাও সকরুণ বীণ! ? 
শস্য হার! রিক্তা মাঠে মাঠে শুনি প্রতিধ্বনি 
| পঞ্চাশের কঙ্কাল ছায়ার. 
ঢ় ষ্পষ্ট মৃত্যু-বাণী! 
হে কষাণী! . হে আমার frag দেশের জননী- - 
_ জায়া কন্তা-বধৃ! ভোলনিতো . 
০ নবান্নের উৎসবের মায়া | 
'_ দানব-দলনে ব্যৰ্থ হে লাঞ্ছিতা, হে ধর্ষিতা বধূ 
. সন্তানের প্রাণের তাগিদে 
আস শুধু 
ধানপিড়ি মাঠের আড়ালে--যেখানে হারালে 
ns জীবনের সৰ্বস্ব সহায়, 
a ' ব্যর্থ কোলাহলে। 
eater. বন্দিনী মাতা, দস্থ্য কারাগারে 
__ শোনাবে কি নবীন জন্মের বাণী 
" অংবর্ত-সংঘাতে গুঢ় অন্ধকারে? 
৷ ৷ 


অন্ধকারের জতুগুহে . ৰ ১} 
তিল তিল মৃত্যুর জন্তে প্রহর গুণে চলা 
ংসের নগ্ন প্রতীক্ষা করার চেয়ে 
এসো জতুগৃহে আগুন জেলে পালিয়ে যাই'‘‘দূর দিগন্তে 
আলোকোজ্জ্বল অন্ত এক পৃথিবীতে | 


আমাদের জীবন নিয়ে কায়! জুয়া খেলছে? - 
কার! সময়ের ঘরে ছক পেতে বাঘবন্দী খেলায় মগন ? 
শকুনির মায়াবী অক্ষক্রীড়া অলক্ষ্যে ডাক দিচ্ছে যুদ্ধকে 


এসো আমর! কুরুক্ষেত্রে পৌরুষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার = 
শপথ নিই । কণ্ঠে আমাদের সত্যের জয়গান। 
. য় @ 


নাজ গাঙ্গুলী 


ac) 4 
নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


মাঝে মাঝে মনে হয় এ জীবন চায়ের পেয়ালা! 

- প্রাণের প্রাচুর্যে-ভর!, স্বপ্নময়, স্বগন্ধ মদির 
উচ্ছল প্রেমের ধর্মে। যেন এক ক্ষুব্ধ বারিধির 
উত্তপ্ত উল্লাস নিয়ে ত্যাগে, স্থৈৰ্যে গন্ধ-মধু ঢালা। 
ফেনিল Barer গড়া জীবনের তীব্র ব্যর্থ জাল! 
IRS উধাও কোথা,_-নেমে আসে শান্ত স্থুনিবিড় 
প্রশান্তির স্প্নরাজ্য। ডেকে ওঠে প্রেমের তিতির .. 
হৃদয়ের বালুতটে। জীবনের এই নাট্যশালা 
মুখরিত ছন্দে-গানে, প্রেমে-পুণ্যে, সম্পদেসোহাগে | 
জীবন রসিক আমি। ক্ষণে ক্ষণে করেছি আস্বাদ € 
হৃদয়ের পানপাত্রে প্রেমের নির্ধাস”_তিজ্ঞ কষা ১ 
aa মধু লবণাক্ত বিরহ-বিদ্বাদ,_অঙ্গরাগে 

, অভিষিক্ত বর্ণে-গন্ধে-রূপে-স্বাদে। তবু তো সহসা 
পূৰ্ণচ্ছেদ আসে নেমে,_নি£শেষিত সব খ্বপ্ন-সাধ! 

| ৬. | 


অন্ধকারের তম ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে * 


জনাকুহ্বম শঙ্ক| নাশা সূর্য্য "১ 
Retr তেজক্রিয় মন্ত যৌবনে ধ্বনিত হবে উজ্জীবনী 
+ সংলাপ, 
সহজ রাস্তায় দাড়িয়ে আলোর সাধনায়: এ 
-- আমরাও স্থৰ্য্যমুখী ফুল হবো!” _ | কু 


তৃতীয় নয়নের দ্বার খুলে গেলে 
|. et তোমার দ্বিতীয় পৃথিবীতে উত্তরণের ‘আলোক-ভীৰ্থে 


আমরাও খুজে পাবো মৃত্যুজয়ের সঙ্গীত 
এবং সূৰ্য্য ছয়ার স্পধিত শপথ | 


সভ্ঘ-নংবাঁদ 
রেণুকণা ঘোষ 


সঙ্ঘগুরুর ত্রিনবতিম আবিৰ্ভাবোৎসবঃ . 
আগামী ২২ এ পৌষ ১৩৮১ সাল, ইং ৭ই জানুয়ারী, 
১৯৭৫, মঙ্গলবাণ, চন্দননগর বোড়াইচঙীতলা প্রবর্তক 
আশ্রমে পরমানাধ্য সঙ্ঘগুরু. শ্রীশ্রীমতিলাল রায় 
মহোদয়ের ত্ৰিনবতিতম আবির্ভাবোৎসব নিয়ের স্থচী 
অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে। এতহূপলক্ষে সমবেত উপাসনা, 
শ্ীগুরুপৃক্তা, হাম, Mew, আরীগ্রীসজ্বগুরুজীর 
জীবন, দর্শন ও সাহিত্য-আঁলোচনা, কথকতা, কীর্তন, 
সঙ্গীতানুষ্ঠান aes অনুষ্টিত হইবে। ১২ই জানুয়ারী, 
রবিবার ( ২৮-এ পৌষ ) সভাধিবেশনে পৌরোহিত্য 
করিবেন ডঃ আহিয়কুমার মজুমদার ( আই. এ. এস ৷ ) 
এই শুভ উত্সবে সঙ্ঘের অনুরাগী ভক্তসম্তান সজ্জন 
সুহৃদ শুভাকাঁজী সবাই সবান্ধব যোগদান করিয়া 
আমাদের পুণ্যযভ স্বসিদ্ধ করুন__ইহাই বিনীত নিবেদন 

২১-এ পৌষ ৬ই জানুয়ারী, সোমবার £ সন্ধ্যা ৬ 
ঘটিকা ভজন, উপাসনা, শ্রীগুরুধ্যান, উৎসবসূচন!, 
দীক্ষাক্ষেত্রে দীপচাঁন। ' - | j 

২২-এ পৌষ ৭ই জাহুয়ারী, মঙ্গলবার £ প্রাতঃ ৫ 
ঘটিকা ব্রন্মযজ্ঞ, ভজন, শ্রীগুরুবন্দন1!, উপাসনা, শ্রীমন্তগব- 
দগীতাঁর দ্বাদশআঘ্যায় পাঠ, শীগুরুধ্যান, সঙ্ঘবাণীপাঠ, 
প্রদক্ষিণ! অতঃ* র--পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, দীক্ষাষজ্ঞ | 
অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকাত্র ভজ্ঞসম্মেলন | | 

২৩-এ পৌষ ৮ই জানুয়ারী, বুধবার হইতে ২৬-এ 
পৌষ, ১১ই জানুম্মারী, শনিবার £ প্রত্যহ ৬ টায় সান্ধা- 
উপাসনান্তে কথক্তা-_্রীমন্তাগবত (দ্বারকালীল|) : 
পণ্ডিতপ্রবর শ্ীমনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ। 

২৭-এ CNT, ১২ই জানুয়ারী, রবিবার £ বেল! ৩০ 
টায় সভাধিবেশন ২ সভাপতি--ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার 
(আই. এ. এস) 

২৮-এ পৌষ, ১৩ই জাহুয়ারী, সোমবার £ সন্ধ্যা 
৬-৩০ টায় বাউল সঙ্গীতের আসর £ প্রখ্যাত গায়ক 
শ্রীহরেক দাস ও সম্প্রদায়) 

২৯-এ পৌষ, :৪ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার £ সন্ধ্যা ৬-৩০ 
টায় হরেক্‌ষ্ণ সম্প্ৰদায় কর্তৃক লীলাকীর্ভন তৎপরে 
পূৰ্ণপ্ৰশস্তি মন্ত্রে উজ্গবসমাপ্রি। 


হই। 


নিয়ে আমাদের সাদর অভ্যৰ্থনা জানান। 


সঙ্ঘ-সভাপতির জেলা পরিক্রমা ৪ 


পৃজ্যপাদ সঙ্ঘগুরুদেবের শতবৎসর পূর্তির আর মাত 
৬ বৎদর বাকী। এই ৬ বৎসরে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীঅরু* 
চন্দ্র দত্ত উভয় বাংলা পরিক্রমা করার মহান্‌ ব্রতে ব্রতী | 
৭৯ বৎসর বয়সে তার এই মহৎ ব্রত গ্রহণ যেমনি 
অভিনন্দনীয়, তেমনি সম্ভাবনা পূর্ণ। সমগ্র সঙ্ঘসত্তা 
তার এই মহতী প্রেরণাকে সিদ্ধ করার জন্য সতত সচেষ্ট | 

এই পরিক্রমারই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১লা, ২রা ও 
ওরা অগ্রহায়ণ (ইং ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৪) 
তিন দিনে তিনি চাঁরিটি স্থান অল্প সময়ে ঝটিকা পরিক্রমা 


করেন। প্রথম নদীয়া জেলার বাদকুল্লার অন্তর্গত অগ্রনগড় 


গ্রাম। এখানে তিনি ১৩৮১ সনের ১ল! অগ্রহায়ণ 
(ইং ১৭ই নভেম্বর ’৭8) রবিবার দ্বিতীয়বার তথায় 
গমন করেন। এইবার তার সহযাত্ৰী হন নববারাকপুর 
‘হতে শ্রীরঞ্রিৎকুমার মিত্র, চন্দননগর হতে মমতা দাস ও 


ded ঘোষ (লেখিকা) এবং কাকিনাড়ার শ্রীমান 
 ধীরাজকুমার মজুমদার, - শ্রীমতী রমারাণী মজুমদার, 


শ্রীমতী অণিমারাণী দাস প্রভৃতি। শ্রীমান ধীরাজই 
এইবারকার পরিক্রেমার সর্বপ্রধান উদ্যোক্ত| | 

- চন্দননগর হতে অতি ভোরে রওনা দিয়ে আমরা 
বাদকুল্প! পৌছাই বেলা প্রায় ৯ টা নাগাদ। ষ্টেশনেই 


. Sar শ্ামাপদ সরকার অরুণদাকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা 


করে। শ্যামাপদর সঙ্গে অগ্জনগড়ের কয়েকজন তরুণ ও 
কয়েকজন প্রবীণও উপস্থিত থাকেন। তারমধ্যে 
শীঅধূল্যকুমার মিত্র ও শ্রীস্বশীল মালাকার অন্যতম । 
আমর! সৰ্ব্ব প্ৰথম yA মালাকারের বাঁড়ীতেই অতিথি 
সেখানে নবদীক্ষিতা শ্রীমতী লীলারাণী মিত্র 
(শ্রঅমূল্যকুমার মিত্রের স্ত্রী) বাড়ীর অন্তান্ত মহিলাদের 
Axia 
মালাকার এই বাড়ীর মালিক। লীলা মিত্র তীর আশ্রিতা 
ভাড়াটিয়া- কিন্তু স্শীলবাবুর পরিবারবর্গ যে ভাবে 
আমাদের অন্তরের সহিত আপ্যায়ন করলেন তা সত্যই 
আনন্দদায়ক। ইহারা যে ভিন্ন পরিবারের তা বোঝার 
উপায় নাই। লীল! যখন দীক্ষা নেয়, অমুল্যকুমার তখন 


৩০২ 





এস. 


প্ৰবৰ্তক 





[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ 








বাংলাদেশে ছিলেন) মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সেখান থেকে = 


এসেছেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে . অরুণদা-সৃহ সকলকে 
পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হন। পরম: পরিতোঁষে 


প্রাতরাশ সমাপ্ত করে-আমরা মধ্যাহ-উপাসনায় সকলে - 


সমবেত হই.। হশীলবাবুর পরিবারবর্গ এই উপাসনায় 
যোগদান. করেন। .গুরুবন্দ্না, উপাসনা ও দ্বাদশ অধ্যায় 
গীতা পাঠের পর অরুণদা পরিবারস্থ সকলের মঙ্গল কামনা 
করেন। অক্পক্ষণ পরিচয়ের মধ্যেই সকলের সহিত একটি 
Bory হগ্যতা৷ স্থাপিত হয়। প্রত্যাবর্তনের পথে স্বশীল 


বাবুর সকল ভ্রাতার গৃহেই আমরা গমন করি এবং. 


সর্বত্রই স্নেহ-প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হই | 

মধ্যাহ্ন প্রায় ১টার সময়ে আমরা রমেন দাঁসের বাড়ী 
উপনীত হই । শ্রীরমেন দাস ও শ্রীমতী নিভাননী দীক্ষা- 
xe সঙ্ঘাশ্রিত | শুভ শঙ্খধ্বনী ও মাল্যচন্দনে ভূষিত 
করে তার! সঙ্ঘ-সতাপতিকে বরণ করে ঘরে তোলেন। 
মধ্যাহ্নের স্বানাহার এইখানেই হয়। 
অরুণদ। সমবেত ভদ্রলৌকদের সহিত আলাপ- 
আলোচনায় রত হন। 
আয়োজন করা হয় | এ সভায় অরুণদা গৃহস্থ জীবনের 
কর্তব্য, গুরু এবং. সদৃগ্ৰন্থ গীতা প্রভৃতি পাঠের 
উপযোগিতা সম্বন্ধে অতি সহজ ভাষায় সকলের 


যাহাতে বোধগম্য হয়, সেইরূপ ভাবে বুঝাইয়া বলেন। 
Sty ভাষণের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সৎ-জীবন = 


যাপনের একটি সাড়া গণ-চেতনায় জেগে উঠে। সভান্তে 
' স্থানীয় কীর্ভনদ্ল ও নববারারুপুরের শ্রীরজিৎকুষার মিত্ৰ 
কীৰ্ত্তন, কবেন্‌। 
গান চলে! 
পরদিন প্রত্যুষে আশ্রমিক নিয়মানুযায়ী ভোর ৪টায় 
শয্যাত্যাগ ও প্রভাতী মন্ত্রোচ্চারণের পর প্রাতঃকৃত্যাদি 


a 


সমাপন করেই রঞ্চিৎবাবু Sate সুরে AAS হতে 
- দেবীস্তুতি  অর্পণাস্ত্রোনত্র ও কবচ পাঠ করেন | ' 


রমেন 
দাসের আশেপাশের ঘুমন্ত পরিবারবর্গ ঘুম. থেকে উঠে 
এসে রমেনের বাড়ীতে সমবেত হয়--বঞ্জিতবাবুর কঃ 
থেমে যায়! কিন্তু স্বরলহ্রীর বাতাসে অনুরণিত হয়ে, 
সকলকে আকর্ষণ করে। ততক্ষণে আমাদের প্রভাতী 


: ভাড়া । যেতে হবে মোছলন্দাপুর ৷ 
এত অল্প সময়ের অবস্থিতিতে 


বিশ্রামান্তে 


সান্ধ্য উপাসনান্তে একটি সভার, 


চরম বিরক্তি এসে গেল। 
"রাত্রি প্রায় ১১-৩০ট। পর্য্যন্ত কীর্ভন-. 


উপাসনা xe হয়ে গেছে। উপাসনাস্তে ট্রেন ধরার 
নদীয়া জেলা থেকে 
২৪ পরগণা জেলা | 
কারুরই মন ভরে পা-সকলেই চায় অস্ততঃ দুদিন 
থাকার ! বিশেষকরে - গৃহকর্তা গৃহৃকত্রীর” অনুযোগ 
ভবিষ্যতে তারা কিন্তু এত কয় সময়ের ব্যবধানে আসা 
যাওয়া বরদাস্ত করবেন না! সকলের অন্ুরাগের 
অনুযোগ সগ্রেমে ও সঙ্গেহে গ্রহণ করে--কোনও 
রকমে প্রাতরাঁশ সম্পন্ন করেই ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা | 
১১টার মধ্যেই পৌছতে হবে মোছলন্দাপুর | 
রানাঘাটে ট্রেন বদল করতে হবে--তাই তাড়া অধিক৷ 

যথ-সময়ে বাদকুল্লায় ট্রেনে উঠে আমরা 'রানাঘাটে 
এসে পৌছালাম । রানাঘাট ষ্টেশনে আমাদের ট্রেন 
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বনগাঁর ট্রেন ছেড়ে দেয়। 
দৌড়েও অধিকাংশ যাত্ৰী বনগীর ট্রেন ধরতে পারে ন| । 
আমরা তে! কা কথা! ট্রেনটি পাচ মিনিট যদি অপেক্ষা 


করে, সকলেই উঠে পড়তে পারে-_কিন্তব যাত্রীদের ছুটে = 


আসতে দেখেও গার্ড সিগন্তাল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে 
দিল। এরপর ৩ঘণ্টা বাদে ট্রেন--১১-১০মিঃ| তখন 


বেলা চট! ৷, যে সময় আমাদের মোছলন্দাপুর পৌছ- = 
বার কথ|--সেই সময়ে আমরা ট্রেনে উঠব- ছুর্ভোগ- 


আমাদেরও, যার! আমাদের জন্য মোছলন্দাপুর ষ্টেশনে 
থাকবে; তাদেরও । স্বাধীন ভারতে রেলকর্মীদের 
সচেতন নিয়মানুবপ্ডিতা ও বাস্তব কর্তব্যজ্ঞানের প্রতি 
যারা বিনা টিকিটের যাত্রী 
তারা ছুটল বাস ধরতে-কিন্তু আমরা যে এক গাঁদ! 
টাকা খ্রচ করে’ টিকিট কিনেছি, সেগুলে ফেলে দিয়ে 
আবার তো বাসে উঠভে পারি না। বাধ্য হয়েই ॥ আমাদের 
ষ্টেশন-বিশ্রামাগারের আশ্রয় নিতে হ’ল। মনটাকে 
শান্ত করার জন্য ধীরাজ ও." অমুল্যকে' সঙ্গে নিয়ে 
রানাথাট রাজার ঘুরতে গেলাম। ঘণ্টাখানেক পরে 
কিছু ফল নিয়ে ফিরে এসে দেখি অরুণদা পরম নিশ্চিন্তে 
ইজিচেপ্নারে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। মমতার তত্বাবধানে 


বাথরুমটিও মেখর এসে ধুয়ে পরিফার করে দিয়ে গেছে 


আমাদের সাড়া পেয়ে অরুণদা ঘুম থেকে.উঠে ব্যাগ 


মধ্যে 


CPT 


Aa 


fe 


খুলে এক গাদা পোষ্টকার্ড বের করে চিঠিপত্রের উত্তর 


লিখতে বসলেন। এখন এইটাই তার অফিস ঘর। _ 


'অযথ! সময়ের ভপব্যবহার ন| করে WAAL আমরা 
একে একে এইখনেই সেরে ফেল্লাম। স্নানান্তে কিছু ফল 
খেয়ে ১১টাঁয় অ বার বনগাঁর ট্রেনে গিয়ে বসলাম। মনে 
মনে উপাসনা শেষে করার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছেড়ে দিল। 
প্রায় ১-৩০মিঃ নাগাদ আমরা মোছলন্দাপুর পৌছালাম। 
কারণ বনগঁ। এস আমাদের আবার ট্রেন বদল করতে 


. হয়েছে । মোডলন্দাপুরে আমর! শ্রীপান্নালাল মিত্রের 


অতিথি হই। উনি এতক্ষণ অতীব উদ্বিগ্ন চিত্তে ষ্টেশন 
ও ঘর করছিলো ৷ ষ্টেশনে পান্নাবাবুর সঙ্গে বারাসতের 
সৌবীর ঘোষ এবং নবব্যারাকপুরের বিশ্বনাথ বস্তুও 
উপস্থিত ছিলেন 1 পান্নাবাবুর বাড়ী গিয়ে দেখি নববারা- 
কপুরের প্রায় অধিকাংশ গুরুভাইভগ্নী _ উপস্থিত। 
আনন্দে মনটা! STA উঠল | প্রবীণ গুরুভাই মধুসুদন 
ভট্টাচাৰ্যোর অন্তরঙ্গ বন্ধু পান্নাবাবু ও কুমারেশবাবু-_ 
ইহাদের আকুলতায় এবং ব্যবস্থায় যোছলন্দাপুর অরুণ- 
দার আগমন প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা দেৱী করে আসায় 


পান্নাবাবুর CHAN খুব দ্ৰুত ও সংক্ষিপ্ত করতে হয়। ' 


ভিনি আর হালবিলম্ব না করে, আমাদের মধ্যাহ্ন 


(ভোজের আহ্ব ন জানালেন। গৃহকর্থী দেবী সুবর্ণা 


অন্নপূর্ণ। মৃত্তিতে বহুবিধ অন্ন ব্যগ্তনের সহিত সকলকে 
পরিতোষ সহক-রে আহার করালেন। বিশ্রাম অতি. 
সামান্য | পান্ন বাবুর সম্পর্কিত আয়োজিত কয়েকটি 


' বিশেষ বিশেষ শাড়ীতে মধুবাবুর সঙ্গে আমি ও অরুণদা 


গেলাম | নব্যারাকপুরের গুরুভাইবোনেদের সঙ্গে 
তথাকার স্মকষ্ঠী কীর্তনীয়া মালতীদেবীও এসেছিলেন। 
তারা সকলে মিলে গুরুবন্দন| ভজন ও কীৰ্ত্তন স্বরু 
করেন অপরাহ থেকেই। পরিক্রমা সেরে ৬্টায় 
আমরা পান্নাবা [র গৃহে ফিরে এলে অবিলম্বে উপাদন! 
ye হয় । উলাসনাস্তে অরুণদার ভাষণ | ভাষণও 


তাকে সংক্ষিপ্ত রতে হয়। ভাষণের মূল ya সাধন 


জীবন। গুরু সাধনপন্থ। ধরিয়ে দেন। সাধতে হয় 
সাধককে। ভ-রতের সাধক তৈরী কর! যায় না--তারা 
অধ্যাত্ম চেতনা" প্রেরণায় আপনি সৃষ্টি হয়। অরুণদার 


é 


৩০৩ Wey 


বিশ্বাস--এই সাধকগোষ্ঠী জন্মে গেছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 


| অগ্রহায়ণ১৩৮১ 





তাই তিনি খুবই আশাবাদী | 

সময় ঘনিয়ে আসছে-রাত্রের ট্রেনেই আমরা 
ফিরব। ফিরব সঙ্ঘতাঁই সৌরীরবাবুর সঙ্গে বারাঁসতে 
_াত্রিবাস তারই গৃহে । gaits অকৃত্ৰিম অই্রাগ- 


ভরা পুনরাগমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় দেওয়া 


পান্নাবাবু, কুমারেশ বাবু, কিশোরীমৌহন এবং তাদের 
পরিবারবর্গ সকলেরই মনে একট! অভাব বোধ জেগে 
রইল! এই অভাবই ভবিষ্যতে দিব্যস্বভাবের আকু- 
লতায় পরিণত হয়ে মোছলন্দাপুরে সজ্বের ভাবাদর্শের 
রূপায়িত করবে--এই দৃঢ় প্রত্যয় অন্তরে নিয়ে আমরা 
প্রতাবর্তন করলাম। 

২ বারা্তে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল না--প্রোগ্রাম 
ছিল কাকিনাড়ায় ফেরার-কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় 
সৌবীরবাবু আমাদের বারাসাতে নিয়ে আসেন | 
একান্ত অপ্ৰত্যাশিতভাবে আমরা রাত্রি ১১টার সমস্তে 


তার বাড়ী এসে উঠি। কিন্তু সহযোগীভগ্নী পদ্মারাণীর 


তৎপরতায় আমরা আধ ঘন্টার যধোই আহারাত্তে ya 
নিদ্রায় মগ্ন হই। পরদিন প্রাতরুপাসনান্তে বারাসত 
নিবাসী গুরুভাইবোন ও পরিচিতিদের সঙ্গে দেখ! করে 
জলফোগাত্তে বেলা ৭টার মধ্যেই আমরা রওনা দিই 
কীকিনাড়া অভিমুখে । ১১টার মধ্যেই কীকিনাড়ার 
শীপ্রভাতকুমার মজুমদারের গৃহে উপস্থিত হই। বারা- 
সাত থেকে শ্ৰীমান চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে 
আসেন। স্নানাহার ও বিশ্রামের পর বিকাল ৪টার 
মধ্যে আমরা গোলঘর শ্রীঅনিলকুমার ঘোষের বাড়ী 
উপস্থিত হই। আজিকা'র সান্ধ্য উপাসনা ও সম্মেলন 
এইখানেই | স্থানটী একটি উদ্বাস্ত কলোনী ! এখানে বহু- 
লোকের বাস। অধিকাংশ পরিবারই স্বল্নায়ী--কিন্তু 
তাদের অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাসের বীজ নিহিত আছে। তারা 
ag পিপাস্থ । অরুণদার কাছে ধর্মপথের নির্দেশ পাবার 
আশায় কলোনীবাসী বহু নর-নারী অনিল ঘোষের বাড়ী 
উপস্থিত হন। অরুণদাঁর সঙ্গে অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে 
আলাপ করেন। অরুণদাও প্রত্যেকের প্রশ্নোত্তর দিয়ে 
সকলকেই HBB BCAA! সন্ধ্যা ছটায় সমবেত উপাসনা 





শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও প্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য়), = 
.প্রকাশক- শ্রীশুকদেব- 


লেখক--শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর | 
ঠাকুর। ধাড়সা, সীতরাগাছি, হাওড়া-৪ | 


গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ নিবন্ধ 
রচনায় সুদক্ষ ও সৃপরিচিত লেখক। ইতঃপূর্বে উক্ত 
রন্থখানির ১ম ভাগের বক্তব্য নিয়ে আমরা গত আষাঢ়, 
১৩৮০ সংখ্যায় প্রবর্তকে বিস্তৃত সমালোচন| করেছি। 
এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু. এত গভীর যে” তাই নিয়ে 





হয় মাইকের সামনে । কলোনীর AMG ব্রক্মনাম ছড়িয়ে 


পড়ে। নাম-ব্ৰহ্মই তার পাবনীশক্তি দিয়ে মাটী ও মানুষকে - 


পরিশুদ্ধ করবে--এই বিশ্বাস আমর! করি। উপাসনা" 
স্তিক ভাষণে অরুপদাও তাই ঘোষণা করেন। পূৰ্ণ 
প্রশস্তি উচ্চারণ করে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর দেহ, 
গেহ “শাস্তিৰ্ভবতু . সর্বদ1৮-__এই প্রার্থনা জানিয়ে রাত্রি 


ন্টায় আমর! বিদায় গ্রহণ করে’ সেই রাতেই চন্দননগরে , 


প্রত্যাবর্তন করি। 
তিন দিনের মধ্যে দুই জেলার চাৰিটা কেন্্রব্যাপী 


প্রচার লক্ষ্যে ঝটিকা পরিক্রমা রএইখানেই এক পৰ্য্যায়: 


পরিসমাপ্ত হয়। 
চাততুৰ্্মাস্ত ব্রতোদ্যাপন $ 

বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৮১ (ইং ২৯ শে নভেম্বর 
১৯৭৪) শুক্রবার রাসপৃণিমা তিথিতে চাতুৰ্শ্মাস্ত ব্রত- 
উদ্যাপিত.হয়। সঙ্ঘের সর্বত্রই ইহ! অনুষ্ঠিত হয়। স্ব-স্ব 
ক্ষেত্ৰামুযায়ী সকলেই জপনবিসর্জনান্তে পৃণিমাসন্মেলনের 


ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই বৎসর এইদিনে পূৰ্ণগ্ৰাস চন্দ্ৰ- 


গ্রহণ পড়ায় মুলকেন্দ্র ছাড়! অন্তান্ত শাখাকেন্দ্রে গ্রহণ 
tre থেকে শেষ পর্য্যন্ত অবিরাম নামযজ্ঞ চলে। 
 শাস্ীয় ভাষায় ইহাও এক প্রকার পুরম্চরণ | 
পুরশ্চরণ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় নববারাকপুর প্রবর্তক 
আশ্রমে ও কাকিনাড়ায়। অন্থান্থ স্থানে যথারীতি পূর্ণিমা 
২ সম্মেলন হয়। মূলকেন্দ্ৰ চন্দননগরেও যথা নিয়মে পৃণিম| 


এই 


কলকাতায়, নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে এবং বহু স্বধীজনের *. 


. সমাজে, তা ছাড়া কয়েকটি পত্ৰ-পত্ৰিকার মাধ্যমেও 


প্রচুর সমালোচনা হয়েছে: এবং আজও অব্যাহত | 
কারণ, বাংলার বেষ্ণবসমাজে শ্রীকষ্চদাস কবিরাজের 


রচিত “শ্রীচৈভন্তগরিতামৃত” গ্রন্থখনি ষোড়শ শতাব্দী ' 


থেকে অগ্তাবধি সমানভাবেই সমাদৃত। বিশেষ করে 


বাংলার বৈষবসাহিত্যে এ গ্রন্থের দান অতুলনীয়। 


৷ তীক্ণ দৃষ্টি পণ্ডিত: অধ্যাপক শ্রীরষটটৈতণ্ ঠাকুর 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত ' হয়। গোস্বামীঘাটস্থিভ শরীমন্দিরে।। 
সন্ধ্যা গটায় মন্দিরে - সমবেত উপাসনার মাধ্যমেই 
ব্রতোদদাপন হয়। উপাসনার অঙ্গহিসাবে প্রথমেই একটি 
ভঙ্জন--তৎপরে উপাসনা ও দ্বাদশঅধ্যায় গীতা 


মহাভারত পাঠ ও সজ্ঘবাণী পাঠের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দজা - 


চাতুর্শাস্য ব্রতসমান্তি ঘোষণা করেন। সঙ্ঘ সভাপতি 
শ্রীঘরুণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য 


'ভাষায় উপাসনা, ব্রতণিয়ম, আচার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 
আলোচন! করেন | সমাপ্তি সঙ্গীত, মাতৃমন্ত্ৰ, ও পূৰ্ণ প্ৰশস্তি 


মন্ত্রোচ্চারণৈর পর হরির লুট দেওয়া হয়। 
সি"থি প্রবর্তক বাসভবনে পুর্ণিমাসম্মেলন 


"প্রবর্তক বাসভবনে ( সিশথি ) সঙ্ঘের "প্রবীণ সভ্যর| 


এই দিনটি ভোর abl থেকে বান্তি ৯টা পৰ্য্যন্ত একটিঅধণ্ড 
ভাগবদ্রপ্রবাহের মধ্যে অতিবাহিত করেন.। 
সমবেত উপাসনাস্তে পৃণিমাসশ্মেলন অঙথষ্ঠিত হয়। এই 


"অনুষ্ঠানে: শরইন্দৃভুষণ রায় সাধন বিশেষ" সদ্ৰাচার সম্বন্ধে 
বলার পর শীরাধারমণ চৌধুরী এক vide বেশী এক ৷ 
‘দীৰ্ঘ ভাষণে এই পুণ্য দিনটির তাৎপর্য, বিষয়ে ভাষণ __ 


দেন। DISET ব্রতোদযাপন, রাসপুর্ণিমা, গুরু নানকের 


. আবির্ভাব উৎসব, সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ প্রবীণসভ্য ও অঙ্ঘ- 


গুরুজীরলীলাপার্ধদ রীকৃষ্গ্রসাদ ঘোষের জন্ম দিনের 
তাৎপধ বিষয়ে শ্ৰীচৌধুৱী বিষদভাবে। উপস্থিত করেন। 
পূৰ্ণ exe উদ্‌গানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। | 


সন্ধ্যায় . 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ ] 


সমালোচনা 


৩০৫ 





মহাশয় তার রচিত সন্দর্ভের দ্বিতীয় ভাগে নিরপেক্ষ 
এঁতিহাদিক দৃষ্টিতে প্রচুর যুক্তি প্রমাণ ও তথ্যের 
দ্বারা দেখিয়েছেন, কোন সহজিয়া বৈষ্ণব সাঁধকই 
পূজনীয় গ্রীকৃষ্দাস কবিরাজের নাম গ্রহণ করে এ 
গ্রন্থের, বিশেষ ‘ste রামানন্দ ও শীচৈতস্তের’ মিলন- 
প্রসঙ্গে পরম্পরের উলি প্রত্যুক্তির যে ধারাটির সন্নিবেশ 
করেছেন, তাতে Agcy ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু ও 
উজ্জলনীলসণির বক্তব্যকে বিকৃত করেই দেখান 
হয়েছে, য| বৈষ্ণব জহজিয়াদের সিদ্ধান্তের ayy | 
তা ছাড়া এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্তের নিরূপণ যে যা নাকি 
ভক্তিসিদ্ধান্তবাদেরও সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনও 
গ্রন্থকার কখনও এমন মতবাদ গ্রকাশ করতে পারেন 
না যে, নিজের প্রণম অভীষ্ট দেবকে অনেক নীচু স্তরে 
নামিয়ে ভক্তের মহিনাকে সর্বাধিক Se স্তরে স্থাপন 
করে ভক্ত ভগবানের লীলাপারম্যবাঁদকে জনসাধারণ্যে 
তা প্ৰকাশ্য হোক্‌। রায় রামানন্দ প্ৰসঙ্গটিতে পরিষার 
দেখান হয়েছে, প্ৰান্ত রমণীর দৰ্শন ষ্পৰ্শন তো দূরে 
থাক্‌, তার নাম শুনলও সন্নাসী গৌরাঙ্গের যেধানে 
চিত্ত বিকারের সম্ভাবনা থাকে,--সেখানে একজন গৃহী 


রসিক রায় রামানন্দ নিভৃতে দেবদাসীদের নাট্যকলা. 


শিক্ষ। দানের সয় এবং তাদের গোপন অঙ্গের পর্শ 
মার্জনের দ্বারা ভগনদৃসেব| স্মৃতির আস্বাদনের রসে 
মগ্ন হয়ে থেকে অপ্র কৃত প্রেমই অনুভব করতেন, অথচ 
সে সময় তার কোন প্রকার কাম বিকারই দেহে-- 
সঞ্চারিত হোতো না। রায় রামানন্দের এই ভাবটিকে 


গ্রন্থকার Aseria কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে বলিয়ে- 


ছেন-_-“রায় রামানন্দের অপ্রাকৃত দেহ।” Sq কথা 
ওর চরিত্র যিনি শোনেন তিনি শ্রীতগব'ন গৌবিন্দেরই 
কথা শোনার অপ্রাকণ্ত-প্রেম লাভ করেন। 

এ ধরণের WET প্রকাশ্টি শুদ্ধ ভক্তিবাদী এবং 
“=” ত্রজের আচার্য্য Awi, সনাতন, জীজীবের অস্তেবাসী 





শ্ীকৃঞ্চদাস কবিরাজের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাছাড়| 
রায় রামানন্দের যে প্রখ্যাত প্রেমবৈচিত্র্যযূলক কবিতা 
“পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গিম ভেল, অহ্দিন বাড়ল অবধি 
না গেল। না সো রমণ ন! হাম রমনী। দুহু, মন 
মনোভব পেশল জানি-'.* ইত্যাদি, সেটি যে প্রাকৃত 
রসের কবি ৮ম শতাব্দীর দামোদর গুপ্ডের-_কুটটনীমতম্‌’ 
গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ তা নিঃসন্দেহ | এর দ্বারা রাঁধা- 
প্রেমের মাধুৰ্যাট প্ৰাকৃত রসেরই গ্যোতক, এবং সেটি 
দেহভোগবাদিদেরই রস-উদ্দীপক হয়ে ACT | 
অতএব গ্রন্থকাঁরের সিদ্ধান্ত রায় রামানন্দের সঙ্গে 

শ্রীচৈতন্যের মিলন ও বস আস্বাদন প্রসঙ্গটি নিঃসন্দেহে 
সহজিয়া বৈষবেরই যোঁজনা-_ভক্তিবাদী শীকৃষ্চদাস 
কবিরাজের হতেই পারে না । 

আলোচ্য সমালোচনাত্মক গ্রন্থটির দ্বিতীয় তাগে 
শরীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় দৃঢ়ভার সঙ্গে বলেছেন-_ 
অমন মানবতাবাদী Ge কঠোর সন্নযাসব্রতী-- 
প্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে এই ধরণের দেহবাঁদী রসের 
আলোচনা একজন গৃহী এবং জমিদার রায় রামানন্দের 
সঙ্গে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। = ্‌ 

আমরা এই ধরণের স্পষ্ট মন্তব্যের সঙ্গে শীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের মধ্যমণি রায় রামানন্দের প্রসঙ্গটিকে একে" 
বারে প্রাক্ষপ্ত বলার স্পষ্টোক্তির প্রতি রসজ্ঞ স্বধীজনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বিশেষ ভাবে রূপানুগ শুদ্ধ-ভক্তিবাদী 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ষগণের বক্তব্য জানার জন্য উদগ্রীব 
রইলাম | *ৎ-সাহস, এতিহাসিক দৃষ্টি, প্রচুর পাণ্ডিত্য না 
থাকলে এমন করে শ্রীগৌরাঙ্গ ware আবর্জনা 
years দেখানো সম্ভবপর ছিল না| ইতিপূর্বে কোন 
লেখক বা গবেষক দেখিয়েছেন বলে আমার জান] 


. নাই । গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি আমরা জত্যান্থসম্বী 


মণীযিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এ রাধারমণ চৌধুরী 





বিশ্বহিন্দু পরিষদ £ 

বিশ্বহিন্দু পরিষদ সারা বিশ্বের হিন্দুদের আন্তৰ্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান। বিক্রম সম্বৎ ২০২১ (ইং ৩০শে আগষ্ট 
১৯৬৪ ) শুভ জন্মাষ্টমীর দিনে নিউ দিল্লিতে ইহার প্রধান 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য (ক) 
সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ও তাহাকে 
আত্মবলে বলীয়ান করা, (খ) হিন্দু জীবনের নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে শক্তিশালী ও উন্নত করিয়। 
সারাবিশ্বে সুষ্ঠুভাবে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করা এবং 
(গ) ভারতের বাহিরে বসবাসকারী নানা দেশের 
হিন্দুদের সহিত সম্পর্ক নিবিড়তর করিয়া সাধ্যাহ্ছসারে 
তাহাদের সহায়তা করা । . 

পরিষদ দেশে বিদেশে প্রায় ১৫০০ শাখার মাধ্যমে 
তাহার কলাণমূলক কাৰ্য্য চালাইতেছে। 

এই আদর্শ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বহিন্দ্ পরিষদ 
খড়গপুরের নিকটবৰ্তী গোপালী গ্রামে “কল্যাণ আশ্রম” 
নামে একটি সেবাকেন্দ্র শুরু করিয়াছে | 

গত ৮ই কাতিক গুভ বিজয়ার দিনে আশ্রমের 
প্ৰতিষ্ঠা কল্পে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বেলা 
সাড়ে এগারটার সময় ভুমি পুজার ব্যবস্থা হয়। এবং 
SAR AT মহতী জনসভার অনুষ্ঠান By} 
বিশ্বশান্তি সুপ ? 

সম্প্রতি রাজগীরের (বিহার) অন্তৰ্গত রতনগিরিতে 
বিশ্বশান্তি gore ৫ম বাধিকী সম্মেলন হয়ে গেল ৷ 
এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের কৌদ্ধভিক্ষুর এক 
সমাবেশ হয় এবং শান্তি মৈত্রীভে আন্তৰ্জাতিক 
সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। জাপান, বার্মা 


নেপাল ও অন্যান্য প্রায় বারোটি দেশের কাষায় বস্ত্র. 


পরিহিত ভিক্ষুগণ জাপান বুদ্ধসজ্ঘের সভাপতি ফুজী 
গুরুজীর নেতৃত্বে সাড়ম্বর বাদ্য সহকারে ও স্তবস্তুতির 
মধ্যে বুদ্ধ পূজা সম্পন্ন করেন ৷ এই উপলক্ষে যে ধর্ম 
সন্মেলন হয় তাতে বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়াও জৈন সম্প্রদায়ের 


মুনি রূপটাদজী তাঁর ভাষণে বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগ 
বুদ্ধের কারুণ্য এবং মহাবীরের সাধনার মধ্যে একটা 
FANT মানবতার পক্ষে এ যুগে প্রয়োজন | জাপানের 
ER গুরুজী এই সভায় ঘোষণা করেন যে, শান্তির জন্ত 
পৃথিবীতে ৮৪০০০ শান্তিস্তুপ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি এ 
করেছেন। 

পরলোকে সঙ্ঘমিত্র করালী কুমার কুণ্ডুঃ 


বিগত ২৮শে আগষ্ট ১৯৭৪ পুরুলিয়া জিলার তুলিন 
নিবাসী, দেশ ও জনসেবক, রবীন্দ্র সাহিত্য ও অধ্যাত্ম 
শাস্ত্রে wifes, সঙ্ঘবন্ধু করালীকুমার কুণ্ড মহাশয় 
পৰলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল ৬৯ বৎসর | 'মন্ত্রোপনিষৎ” “শিক্ষার ধার|’, 
‘যোগী-গীতা’ ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা করালীবাবু 
যৌবনে গঠনমূলক রাজনীতি করেছেন। পরবর্তাক্কালে 
শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে. আগ্রহী হয়ে তুলিলে ‘তপোবন’ 
নামক একটি আদর্শ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । 
‘ভপোবনের’ মাধ্যমে দীর্ঘদিন তিনি শিক্ষাপ্রচারে alg 
ছিলেন। পরে অবশ্য গ্রাম্য রাজনীতির কবলে পড়ে 
‘ভপোবন’ আজ বিলুপ্তির পথে। সাহিত্য চৰ্চা তার 
প্রিয় নেশা । রবীন্দ্র সাহিত্য ও বেদৌপনিষৎ ইত্যাদি 
ছিল তার নিত্যপাঠ্য। তার সংগৃহীত গ্ৰন্থভাণ্ডারে 
হ্দোপণিষৎ গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্ররচনাবলী, রবীন্দ্র 
সাহিত্য ও দর্শনের উপর” বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থ, 
ই-তহাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে বন্ধ 


BV গ্ৰন্থ সযত্বে সঞ্চয় করেছিলেন তিনি সারাজীবন 


ধরে ।, তার সর্বশেষ রচনা আমাদের প্রবর্তকেই 
প্রকাশিত হয়েছে গত শ্রাবণ সংখ্যায় । প্রবন্ধের নাম 
‘সংস্কৃত চর্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি এবং রামমোহন 1” 
আঁমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, তার স্ত্ীপুত্র 
কন্তাঁদের আমাদের আন্তরিক সমবেদন! জানাই । কামনা, 
করি তার বিদেহী আত্মার উর্দ্ধগতি ’ - 
সরকারের কর্ম-নৈপুণ্য ? রি কী! 
কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের মন্ত্রী 
মহোদয়ের এক সাম্প্রতিক হিসাবে জানা যায়, করপো- 


রেশনের ক্রমবর্ধমান লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৯৭৩- 
৭৪ সালে wos কোটি এবং চলতি বৎসরে দাড়িয়েছে 
৮ কোটি টাকা | মন্তব্য নিশ্্রয়োজন ৷ 


৩০৭ 


১৩৮১ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-- অগ্রহায়ণ, 
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৩০৮ "প্রবর্তক বিজ্ঞাপন__আগ্রহয়ণ, ১৩৮১ 
তু 5 নি = ৬০ স্বৰ ৰি দ্র বিল ০২. = = প্‌ প্‌. 
বন্ধ বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 5 


রামকানাই মেডিক্যাল arr 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 





4 পেটেন্ট ওঁষধ 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ 
প্রতিযোগিভাঘুলক মূল্য 


| সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন যত্নসহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে। 








শীত শিচ্ছিত্স জেল Ses আসলানী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীরুত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাৰ্টিং, 
aie আমাদের নিজন্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী কিক্রয়ার্থে সৰ্বদা মজুত থাকে । 
বজ্ত্রম্পিেল একমাত্র fasacanet প্রতিষ্টান 


বরামকানাই যামিনীরঞজ্ন পাল প্ৰাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্ম| গান্ধী রোড. ( বড়বাজার ) £ কলিকাতী-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 





========== An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


AX ELECTRICAL MOTOR DOUBLE ENDED-GRINDER 
* POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
2612 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 

Phone : Office 61-1715 Phone : Resi, 33-2332 

সম্পাদক: শ্রীঅরুণচন্জ দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ॥ নির্বাহী সম্পাদক £ শ্রীরবি কর 


প্রবর্তক পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ, কতৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্রিন্টিং এও হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিননিহাবী ০৬০ GE, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ বায় ক্‌ৃ ক মুত্রিত। 





সবি 















ক দের নেতা? 
১০১০ = Peis ay Let 
= + হে ৰম ৰ ৰ 4 





UNITED INDUSTRIAL 
BANK LIMITED ‘ 


has the pleasure to annouice 











RATE OF INTEREST ON ত 
> WN * A 
FIAED DEPOSITS 
AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 
DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS 1. 10% | 
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE মি 
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS | ee. 
FOR DEPOSITS FOR | YEAR AND ABOVE ‘ 
BUT LESS THAN 3 YEARS EE 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE | 
BUT LESS THAN 1 YEAR 7% 
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 9 MONTHS a GY 
FOR’ DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE 
- BUT LESS THAN 6 MONTHS .. 5'5%% 
EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF | : 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 4 
OF THE CONTRACTED PERIODS. ত 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE is 
CONTACT: রখ 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ--১৩৮১ . ১ 








LEZ 





নির্মাভা ঃ 
কোল বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 
কলিকাতা-৭০০ ০১০ 


CEE 75755 
০১১১৩০১২১০০ ISD 4৫৯ Gags OS 


FURNITURE 


For * 
~ + * * 


HOUSE 408০৭ OFFICE 
COLLE ee SCHOOL. 


DUNLOFILLO Stockist. 


লিল 


61, BIFIN BEHARI GANGULY ST. CAl-12 (JUNC.OF CENTPAL ME) 
> PHONE ? 34-3088 (SHOWROOM) ® 24-1536 (WORKSHIGP) + 




















২ | . প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ, ১৩৮১ 


টিতে দে" এ 
GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 


JESSORE COMB INDUSTRY co. 1 


MANUFACTURERS OF 
41507 BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BBAND CELLULOID & PLASTIC তেৰশ 
| COHBS & NOVELTIES." 





hed 
Gopal Hostery: টনি 





উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুধ্বেদীয় প'যধের নির্ভরযোগয প্ৰতিষ্ঠান _ 


বৈদিক উধধাদযটাকী = 


. চন্দননগর, | 
জি. টি রোড £ ঃ বড়বাজার 


পৰিচালক--কৰিরাজ ব্ৰীগাপালচন্ৰ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য 
 বিস্তাবত্ব, আয়ুৰ্ব্বেদশান্ত্ৰী 
প্রাচীন এবং সুদীৰ্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওঁষধালয়ের ভূতপূর্বব ale | 
8 5 
' নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শান্ত্রসম্মত উপায় ও উপাদ নে প্রস্তুত ওঁষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি; 
" চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষউ ? দ্রশনসংক্কার চূর্ণ ? 
সারিবাগ্ভারিউ ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্ৰাহ্মী es (sigan): মহাভূঙ্গরাজ তৈল ৷ 
[বিঃ দ্ৰঃ--কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰক্ন-কেন্দ্ৰ খোলা হইয়াছে। 





গৃচীপত্র ঃ$ পৌষ, ১৩৮১ | 


শিরোনাম | বিষয় 





লেখক _ পৃষ্ঠা 
জীবনের আলো! | প্ৰশস্তি সঙ্ঘুর শ্রীমতিলাল = ৩০৯ 
বেদমন্ত্ | নিবন্ধ cadet ঘোষ ৷ ৩১০ 
সম্পাদকীয় ঢ় শ্রীরাধারমণ চৌধুরী . ৩১১ 
জীবনশিল্পী মতিলাল জীবনী ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার ৩১৪: 
শিল্প সুষ্টি-মুলতত্ব I প্রবন্ধ অধ্যাপক শীধীরানন্দ ঠাঁকুর ৩১৭ 
BE এবং ওরা yar উপন্যাস ক্যামাদাস দে ৩১৮ 
ভগবান সত্য সাই বাব| '_ অনুবাদ প্রবন্ধ শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ৩২২ 
দিল্লীর বোমা | _, স্বৃতি কথা শ্রীমনীন্্রনাথ নায়েক ৩২৫ 
বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি _ প্রবন্ধ আীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ৰ ৩৩০ 
নব বরাহ পুরাণ রসরচনা শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য ৩৩৩ 
' সঙ্ঘ-গুরু মতিলাল কবিতা! বিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত = ৩১৫ 
আশয় i কবিতা সন্তোষ ভট্টচাৰ্য ৩৩৫ 
আত্মসমৰ্পণ,যোগ _' | নিবন্ধ শরীবৈগ্ঘনাথ বিশ্বাস ৩৩৬ 
সঙ্ঘ-গুরু স্মৃতি কণা স্মৃতিকথা,  শ্রীফণিভৃষণ সামস্ত ৩৩৭ 
HAG Gos শঙ্ষবাচাধ্যৈর পুত সান্নিধ্যে বিবরণী শ্রীশিশিরকুমার সেন ৩৩৯ 
সাময়িকী | re ৩৪১ 
প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী জরা 
প্রতিষ্ঠা --১৯১৫ | পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চল্ছে সম্পাদকীয় উপদেষ্ঠামগ্ুলী 
অগ্নিযুগের লাকি ধৰ্ম্ম ও শ্ৰীচারুচন্দ চক্রবর্তী (জরাবন্ধ ) 


বৈশাখ থেকে AAT] যে কোন মাস হতে গ্রাহক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক) 


হওয়া চলে । দক্ষিণা__সভাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা | শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 
গঠনমূলক, গবেষণ ও VARTA রচনা বাঞ্ছনীয়। এ 7 in | 
পত্রোত্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা শ্ীআাশু বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী ) 
ডাকটিকিট-প্রেরিতব্য ! অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে . 


বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে, কপি . নির্বাহী সম্পাদক ২ শ্রীরবি কর 


রেখে লেখা! প্রেরি-ছব্য | সহযোগী » £ শ্ৰীশ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবর্তকে প্রকাম্তি রচনার মতামত বচয়িতারই-- 
সম্পাদকের নহে। = | : ব্যবস্থাপনায় ঃ শ্রীনিতাই চক্রবতী 
এজেন্সি কমিশন -০% ; পাঁচখানার কম এজেন্সি দেওয়া 
হয় না। চির 
প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্ৰিকা প্রকাঁশিতব্য | ae 
. বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা ডাকে ' ,  শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 
পাঠানো হয়। 


- পরিচালক £ প্রবর্তক _ শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


3 _ শ্রবর্তক ৰিজ্ঞাপন--পৌষ. ১৩৮১ 


| | | প্রবর্তক মাহি হা ॥ 
“I /সজ্বগুরু শ্রীমতিলা'ল ৷. ॥ Aen শ্রীমতিলাল ॥' 
রম রঃ ee জীবনের আলো ১ম ১২৫১ ২য়-২০০ 
ৰু ৰ (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২ ভারতের নবজন্ম (২য় সং) ২:৬০ 
বেদান্ত দশন ( ২য় সং ) ১ম ও ২য় খণ্ড ২৫০০ জাতিসাধনাঁয় স্ভ্ঘশক্তি ( ২য় সং ) ৩০৩ 
জীবনসঙ্গিনী (ওয় সং) ' ১০.০০ ৷৷ জীঅক্লুণচন্দ্ৰ দত্ত ॥ | 
যুগাচার্ধ্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২৫০ অরবিন্দ মন্দিরে (৩য় সং) ৩:০০ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৪ৰ্থ সং) ২০০ পাতঞ্জল যোগসুত্ৰ (ওয় সং) ০৭৫. 
আত্মসমৰ্পণ যোগ (২য় সং) , ২1০০ Light to Superlight 15,60 
Astag র ক ট রর Message & Mission of 
শ্ীীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন (২য়) ২৫০ | | Prabartak Samgha 2.00 
সাধনায় সঙ্ঘশক্তি রর ৩০০ i বিপ্লবী নগেন্কুমার গুহরায় ৷ ' , 
kh ‘ a নু হী “OO . 
পাসনা মন্দিরে (পরিবদ্ধিত ২য়সং) ১ম & সঙ্ঘগুরু গ্রীমতিলাল বা 
a (পরিবদ্ধিত ২য় সং) যন্তস্থ , ' | 
১... ॥ শ্রীইন্দ্ভৃষণ রায় সঙ্কলিত, ॥ 
শতবর্ষের বাংল! (২য় সং ৬০০ 
রং ) সঙ্ঘগুরু শ্রীনতিলীলের জীবনপঞ্জী ১:০০ 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৭৪ | 
> | ॥ শ্ৰীকৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ৷৷ | 
, জীবনযোগী গান্ধীজী, | vee গুরুবাণী . ) orto 
নারদীয় ভক্তিস্থত্ৰ ১২৫ ee উপাসনা! . ০২৫ 
যুগপুরুষ শরীঅরবিন্দ = ২২৫ [ প্রবর্তক সজ্ঘের নিত্যদিনের উপাঁসনা-পদ্ধতি। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (ওয় সং) ২:৫০ ইহ সার্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে প্রযোজ্য ]1 . 


বিঃ দ্রঃ প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্ক সঙ্বের সকল শ্রেণীর সভ্য-দভ্যাদের শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। 
“প্রবর্তক পাবলিসার্স”--৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাভা-১২ 
ত A i Of! 











উ. 


Fer SACS fans আৰক্চ্শল, 
= ইন্দ্র'র = 
৬ উৎকৃষ্ট রি. গু বিশুদ্ধ ঘতের নোনৃতা খাবার 
 নালন গুড়ের AG, রসগোল্লা, রাজভোগ 
৬ ATA দরবেশ ও মিভিদানা | | ay 


৬ Tatas ও ISATS CATIA মোরবৰা 


বিক্রয়ার্ধে সকল সময় মজুত থাকে | 
৮৬ আহা AB, কলিকাতা-৯ ৬ নটবর দত্ত রো, কলিকাতা-১২ 
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প্রবর্তক 


| জীবনের আলো, | 
এখনও প্রশ্ন উঠে_- প্রবর্তক কি চায় ? দীর্ঘধুগ ধরিয়া বিনাইয়! বিনাইয়া মর্খরাগিণী আলাপ করিয়াঁও 
যে তত্ব অপ্রকাশ হিয়া গেল, আজও যে তত্ব ভাষান্তর সম্পূর্ণ ধরা দিবে এমন তো মনে হয় না। কিন্তু বলাও 
যে প্রকাশেরই' অনিবাধ্য নীতি, কাজেই তাষার মধ্য দিয়! অনাহত বেদের স্বর Vets দিয়া যাইতে হইবে । মুক্তি 
নাই যতদিন না ay গৰ্জ্জন তুলিয়া wy স্বয়ং সমুদয় জাতিচিত্ত অধিকার করিয়া-লয়, যে বাণী অমূর্ত তাহাই বক্ত- 
মাংসের মৃত্তি লইহা বিরাট জাতিবিগ্রহে আত্মপ্রকাশ কুরে। প্রবর্তক সঙ্ঘ জাতির স্থষ্টি। প্রবর্তকের বাণী 
oe সাধনার অবিকৃত মৰ্শ্মপ্রকাশ ৷ এই জাতিদেবতার যন্ত্ররূপেই প্রবর্তকের মৰ্ম্মবাণী নিরবচ্ছিন 
ধ্ব ব। ৷ , 
i প্রবর্তক স্ধিমন্ প্রচার করে, সে মন্ত্ৰ--জীবন | প্রবর্তকের জীবন। বিশ্বাসেরই সিদ্মূর্তি। 
বাঙ্গালীর ইষ্টপ্রতায় এরপ' প্রাপ্ত সিদ্ধ সামগ্ৰী । উহা! বাদালীর eat) পাইবার! জন্য বাঙ্গালীর যে 
wate তাহা আজ আর অসিদ্ধ নহে | বাঙ্গালী সম্পূর্ণ ইষ্টতত্ব কল্পে পাইয়াছে। তাই বাঙ্গালী কল্পসিদ্ধ 
জাতি--ইহ| অনানাসেই বলা যাইতে পারে। ' বাঙ্গালীকে সিদ্ধ প্রেরণার মুখে যিনি অস্টম জাতির্ূপে অভিহিত 
করিয়াছিলেন, এক্টু প্ৰণিধান করিলেই বুঝ! যায় তিনি নিরর্থক সে কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন জননীর 
অষ্টম গর্ভের সন্তান, ভারতের পূৰ্ণাবতার ও যুগপ্রবর্তক বাঙ্গালীও তেমনি জগজ্জননীর অষ্টম গর্ভজ সমষ্টিবিগ্রহ | 
যুগধর্থের জন্য চিহ্নিত প্রবর্তক জাতিরূপে দীড়াইবার সক্কেতই এই নির্দেশের মধ্যে আমরা পাই। বাঙ্গালীর 
সাধনা কামবীজে সাধন! প্রাপ্ত Bae জীবনের রসবীর্য্যে, ভোগ ও Gach প্রকাশ করিয়া তোলাই 


বাঙ্গালীর মৌলিক কামন| ৷ এই মূল কামশভি ষোল আনা উৎসর্গে শুদ্ধ, সিদ্ধ, দিব্য করিয়া ভাগবত-জীবন 


ও ভাগবত জাতি শ্রবর্তন করাই আমরা লক্ষ্যস্বরূপ সন্মুখে স্থাপন করিয়াছি । ৃ 
কামনা far হইলেই বীৰ্য্যে পরিণত হয়। বীধ্য হুজনশক্তি। ভারতে দিব্য জাতি গঠনের প্রেরণা 
ব্যর্থ হইবে না। “সতের সঙ্গে বসতি করিলে সতের বরণ হয়।” কামনার বীজ কামনার আশ্রয় সৎ | 
অবিশুদ্ধ থাকিলে শ্চাহার পরিণতি হয় প্রাকৃত ভোগে । পক্ষান্তরে কামনার উচ্ছেদে শিকড় শুদ্ধ জীবনই লোপ 
পাঁয়। প্রবৃত্তি নিন্বৃতি ভেদে কামের এই বিবিধ gfe বাঙ্গালী বড় সতর্ক হইয়া পরিহার করিয়াছে'। বাঙ্গালীর 
সভ্যতার মূল এক হতীয় কেন্দ্রে নিরূপিত হইয়াছে 1. উহা আসক্তিকে' শোধনে waters বিশুদ্ধ বর্ণ করিয়া 
তাহার দ্বারা farsa RS ফুটাইয়া তোলা। সতের আশ্রয়েই কামের এই শুদ্ধি ও রূপান্তর সংসিদ্ধ হয়। 
সতের শরণই আতুদমর্পণ। প্রবর্তক এই আত্মসমর্পণ মন্ত্ৰেই জাতিকে দীক্ষা দিতে vty | 

se | সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 

("১৩৩৬-এর প্রবর্তক হইতে ) 


| বেদমন্ত্র 
প্রথমোহষ্টকঃ ৷ চতুর্োইধ্যায়ঃ॥ একাদশ সূজং।॥ তৃতীয়া-চতুর্থ খক্‌ - 
=, (মগুলস্য সপ্তপঞ্চাশৎ সুক্তং ) | 
অস্মৈ ভীমায় নমনা সমধ্বর Seal ন শুভ্র আভরা পনীয়সে | 
যন্ত ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতে নায়সে ॥৩ : , 


অন্বয়--হে শুভরে উঃ! ভীমায় পনীয়সে অস্মৈ (ভগবতে ইন্দ্রায়) )ন (ইদানীংলপ্রাতঃসবনে,) অধ্বরে ' 
" মমস| ( হবিল“ক্ষণং অন্নং ) সম্‌ আ-ভৱর| | যস্য ধাম, নাম, ইন্দরিয়ং জ্যোতিঃ শ্রবসে হরিতঃ ন অয়সে অকারি ॥৩ 
ব্যাখ্যা-হে শুভরে উষঃ (হে শ্বেতবরণা উষা) ভীমায় (শক্রদের পক্ষে ভয়ঙ্কর) পনীয়সে 
(উপাসকগণের পক্ষে অভয়গ্রদ বা স্তোতৃগণের পক্ষে স্তুতি ভাজন) অস্মৈ (ভগবান ইন্দ্রদেবের জন্য) = 
a (এক্ষণে এই শ্রাতঃকালে) অধ্বরে (যজ্ঞে) নমসা (নমে! হবিৰ্লক্ষণং অন্নং--সায়ন্‌। যজ্ঞান্ন) Ay 
আভরা (সম্যকপ্রকারে প্রদান করুন.) | যন্ত (ধাহার--ইন্দ্রদেবের ) ধাম (বিশ্ববারক ) নাম (প্রসিদ্ধ) 
ইন্দ্ৰিয়ং জ্যোতিঃ ( ইন্দত্বন্ত .পরমৈশ্বর্য্যস্য লিং যস্য ইন্দ্ৰস্য.এবংবিধঃ জ্যোতিঃ--সায়ন। ইন্দ্রত্ব চিহ্নযুক্ত 
জ্যোতি.) stacy ( যজ্ঞান্ন) হরিতঃ ন ( অশ্বের স্তায় ) অয়সে ( ইতস্ততঃ বা সৰ্ব্বত্ৰ ) অকারি (ক্রিয়াশীল ) ॥৩ ' 
৷ রলার্থ-হে শ্বেতবরণা দেবী উষা! শত্ৰুদের ভীতিপ্রদ, উপাসকদের . অভয়প্রদ ভগবান 
ইন্দ্ৰদেবকে NS? সকলের যজ্ঞের যজ্ঞান্ন সম্যকপ্রকারে প্রান seal তাহার বিশ্বধারক, প্রসিদ্ধ এবং 
ইন্দ্ৰত্ব চিহ্নযুক্ত' জ্যোতিঃ যজ্ঞান্ন গ্রহণের নিমিত্ত অশ্বের স্তাঁয় ইতস্ততঃ, ক্ৰিয়াশীল ॥ j 
বৈদিক ভারতের প্রাতঃকালীন মনোরম চিত্র । তখনও whore উদ্িত' হন নাই। Gai’ 
সমাগম অুরু হইয়াছে মাত্র । তপোবন অধ্যুষিত ভারতবর্ষে খষিবৃন্দ প্রাতঃসবনে সমাসীন। হোমগ্নি 
প্রজ্জলিত করিয়া নবোদিত wine অভিনন্দিত করিবাঁর জন্য খাষিবৃন্দ উদাতত্বরে ভগবান ইন্দ্রদেবের 
স্ততিগানে মগ্র-আকাশ বাতাস যেন স্থরছন্দে মুখরিত। ভগবান মরিচিমালী পুলকিত চিত্তে ধীরে ধীরে: | 
পূর্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া আবির্ভূত হইলেন। মর্ত্যের হোমাগ্রি শিখাকে যেন গাঢ়তরভাবে ' q 
আলিঙ্গনের জন্যই সহত্র-কিরণ বিকীর্ণ করিয়। অশ্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে তিনি wer বুকে ইতন্ততঃ 
অবতীর্ণ হুইলেন। ater পুলকিতচিতে অনুভব : করিলেন--এ জ্যোতি ভগবান ইন্দ্রদেবেরই ।' তিনিই 
সপ্তাশ্বযোজিত what আরোহণ করিয়া যজ্ঞান্ন গ্রহণে তংপর। উষা দেবতাই এই যজ্ঞের হব্যবাহী। 
“অয়সে” পদের অর্থ আচাৰ্য্য সায়ন করেন ইতস্ততঃ। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের সর্বত্রই 
এই রীতি প্রচলিত fer) কি ava ঈশ্বরকেন্দ্রিক cabs জীবন ছিল ভাঁরতবাসীর ॥৩ . 
| ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং ASG, যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভুবসো ৷ 
ন হি ত্বদন্যো গিব্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য্যতদ্বচঃ ॥৪ | 
হে প্রভুবসঃ পুরুষ্টুতঃ ইন্দ্ৰ! যে বয়ং, ত্বা আরভ্য চরামসি, তে CAH) তে (তব) ইমে। 
গির্বণঃ erg: গিঁরঃ ন হি ays, ক্ষোনীরিব as তদ্বচঃ €তি হুর্য্য is | | 
ব্যাখ্যা গ্রভ্বসঃ ( প্রভূত ধনবান) পুরুষ্টুতঃ (বহু যজমানের দ্বারাস্তত) ইন্দ্র (ভগবান ইন্দ্রদেব ) 
যে বয়ং (যে আমরা) Bt (ত্বাং_-আপনাকে ) আরভ্য (অবলম্বন করিয়া) চরামসি (যজ্ঞরত আছি) তে 
(সেই আমর!) তে (তব- আপনার) ইমে (অঙ্গীভূত হই, স্বভূত হই ) গির্বণঃ (হে স্তরতিভাজন ইন্দ্র) ত্বদস্যঃ 
( অন্য কেহই ) গিরঃ (স্তুতি) ন হি সঘৎ (প্রাপ্ত হয় না) ক্ষোণীরিব ( পৃথিবীর ota) as (আমাদিগের ) 
তদ্বচঃ (সেই স্ততিমন্ত্র) প্রতি eh (গ্রহণ করুন) 1৪ | 
 সরলার্থ-_হে প্রভূত ধনসম্পন্ন, বহু ষজমানদ্বারা WS ভগবান ইন্দ্রদেব--আমরা-যারা আপনাকে অবলম্বন 
করিয়৷ যজ্ঞরত আছি--সেই আমরা আপনারই । হে গির্বণ আপনি ভিন্ন অন্য কেহই স্তুতি পান না। ধৰিত্ৰী "< 
যেমন স্বীয় প্রাণীদিগকে ধারণ করেন-_আপনিও তেমনই আমানের স্ততিমন্ত্র গ্রহণ করুন। bs 
পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের চিত্র ate নবোদিত স্বৰ্য্যকিরণে অভিস্নাত হইয়া আপন steal বিস্মৃত 
হইয়াছেন। বিশ্বময় এক অখণ্ড চৈতন্তসভাই ভিনি অনুভব করিতেছেন--তাই পরমোল্লাসে গাহিয়া উঠিলেন-- 
_ আমি যে তোমার হই আপনার_-| খষিচেতনায় সব লয় পাইয়াছে। “দারা-পুত্র-পরিবার। আমি কার, 
কে আমার’ ? বিশ্বব্যাপী এক জ্যোতির তরঙ্গে খষি ডুবিয়া গিয়াছেন-_জাগিয়া আছে শুধু একটি সুর, একটি 
চেতনা--প্রভু! আমি তোমারই । আমার স্ততি-নতি সবকিছু তোমারই উদ্দেশ্টে-তুমিই আমার একমাত্র 
আশ্রয় । “ere: লহ মম প্রণতি” is রেণুকণ। ঘোষ 


r 


অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা | 

অকিঞ্চনের কণ্ঠ কাঞ্চনের কলধ্বনি | 

সং্ঘগুরু গ্রীমতলাল ছিলেন ডোর কৌপনীধারী 
সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমুহি। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন তিনি 
নিক্ষিঞ্চন নিরাসক্ত নিষ্পহ নিঃসঙ্গ নির্মোহ নিৰ্মৎসর। 

এ হেন wher মুখে কামকাঞ্চনের জয়ধ্বনি কেবল 
মৌখিক নহে tae ইহার বাস্তব অধিকার-্বীকৃতি। 

wera জীবন ও ভাবনার মধ্যে এই 
বৈপরীত্য অনেনের কাছে আত্মবিরোধ (paradox) 
মনে হইতে পাকে, কিন্তু তার নিকট ছিল ইহা পরম 
সত্য বস্তুতন্ত .! 

যে. দৃষ্টিতে এই খণ্ড দর্শন তাহা সামগ্রিক তো 
নহেই--ভারতীয়3 নহে। অভারতীয় তত্বদর্শনই বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ হইজে গোটা বস্তুকে, জীবন ও জগতকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করে। এইরূপ বিচারে 
fafecas, বৈচ্চিত্র্যর পারস্পরিক এক্যরপটি ধরা 
পড়ে না_-যাহা শড়ে তাহা বিচ্ছিন্ন। এই স্বাভন্র্যবোধ 
থেকেই উপনীত হয় বিরোধ অনৈক্য আর অপ্ৰেম-- 


অপরকে উপেক্ষা হেয় ও উৎসাদন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার ' 


মনোভাব জাচ্গ অসুয়া হিংসা দ্বেষবিদ্বেষ। 
জীবন ও Sots টুকৃরে! টুক্‌রে] করিয়া দেখিলে 


যাহা Fete Se আর জীবন ও জগত থাকে না, 


- থাকে নিরাভর= নি£সম্পর্ক একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির 


৮ 


কম্কাল--বিশ্বরূশের একট মাত্র উৎক্ৰান্ত বিভাব-- 
সমগ্রের একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গের বিস্ফুরপ। 

গীতায় শ্রীভনবান অর্জুনকে এই বিশ্বরূপ দেখাইয়া- 
ছিলেন। অর্জুন স্বজনের এই সামগ্রিক. রূপদর্শনে 
বিভ্রান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অশান্ত অসীমকে 
অর্জন শান্ত Slate মধ্যে দেখিয়া তবে আশ্বস্ত 
হইলেন | | 

তত্বদর্শনে একদিকে জ্ঞানভূমিতে বস্তুর নগ্ন কঙ্কাল 
মূৰ্তি অপরদিকে রসসম্পর্কের মধুর বাৰ্তা উদ্ঘাটিত। 
এই দুইটি ভূমিকা লইয়াই তত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণতা। 





os 


বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এই উভয়কে লইয়াই বিশ্বশ্থজনের 
বৈশিষ্ট্য ও তাত্বিক সমগ্রতা। এই সমগ্রের দর্শনই 
সত্য ও অখণ্ড দর্শন। এইরূপ খণ্ড বা অখণ্ড দর্শন 
ব্যক্তির দৃষ্টিকোণসাপেক্ষ। _ 

ভারতবর্ষের তাত্বিক ভিত্তি এই বিশ্ব্থজনের 
বিজ্ঞান ও বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত । সত্যের সামগ্রিকতা 
এখানেই । সেই সুপ্রাচীন কাল হইতে এই জগত ও 
জীবনবোধের উপরই ভারতীয় জীবনধারা--তার 
সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা 
অর্থনীতির মূল্যায়ণ গড়িয়া উঠিয়াছে। - 

পশ্চিমের দর্শনবিজ্ঞান বিচ্ছিন্ন খণ্ড উপলব্ধির উপর 
লীলায়িত বলিয়াই বাদ বিসম্বাদ বিরোধের অনুগামী | 
বিশ্বন্ধপের বিচিত্র বিপুল ইন্দ্রজালে তাঁর চোখ ও. 
দৃষ্টি ঝাপসা ও ঝলদিত। অবিরাম পরিবর্তনশীল 
স্থষ্টির তরঙ্গলহরীর অদৃশ্য অন্তরালে স্থজনের যে স্থির 
পটভূমি-যে নিত্য সত্যের অস্তিত্ব, বাস্তব চোখে দেখার 
পশ্চাতে, যে দ্ৰষ্টা, স্থষ্টির ইন্দ্ৰলালের যে ন্দ্রজালিক 
সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিলেও 'পশ্চিম কোণ অবিসম্বার্দিত 
ধ্ৰুব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। এক 
কথায় ওঁজ্ৰিয়িক মনাতীত খতভ্তরা প্রজ্ঞাভূমিতে প্রতিষ্ঠা 
পায় নাই পশ্চিমী তত্বোপলব্ধি। মনের ধর্ম অখণ্ডকে 
সমগ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা । খণ্ডের সমষ্টিফল সমগ্র 
সত্য AWE) অখণ্ড যাহা তাহাই সুন্দর ৷ বিচ্ছিন্ন খণ্ডের 
মধ্যে একাত্ম Gay আনিতে গিয়া ব্যতিরেকী-অ্য়ের 
যুক্তিবিচারের গোলকধীধায় পথহারা সে-বিরোধী 
ও প্রতিবাদীকে শ্ৰেণীসংগ্ৰামে নিমূল করিয়া 
সমন্বয়ের প্ৰচেষ্টা তার ফলপ্রসূ. হইতে বাধ্য 
এই পথ অখণ্ড দর্শনের. সমগ্ৰত্বের অনুকূল নহে বলিয়াই 
বিরোধ সংঘর্ষ পাশ্চাত্যে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। 
পশ্চিমের রাষ্ট্রীয় দম্ভ ও অৰ্থনীতিক অভিমান আর 
প্রতিযোগিতা যার অনিবার্য ফলশ্রুতি। 

রিগত 'শতকে ইউরোপীয় নব জাগরণের ফলে 
উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ব্যবাদের Set; রাষ্ট্রীয় কাঠামো 
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প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৮১ 
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হিসাবে ব্যক্তি প্রতিযোগিতামুলক গণতন্ত্র যাঁর কাণ্ড 


আর ধনতন্ত্ৰ যার ফল। এই ব্যক্তিস্বাতশ্ত্্যের শোষণ 

পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের জন্ম--ব্যক্তি সেখানে 
নগণ্য, প্রায় wae যন্ত্রের প্রাণহীন, বাণীহীন 
অংশবিশেষ। হিগেলের দ্বান্থিক 'দর্শনের বৈজ্ঞানিক 


বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগের বিকৃত অনুগমন। সমগ্র feria 


অর্থাৎ জগৎ ও বিশ্বাতীতের ওতঃপ্ৰোত সম্পর্কের 
অবধারণ অভাঁবেরই ইহা সূচক। 

খণ্ড দর্শনে নহে, একমাত্র সুজনের সামগ্রিক 
অবধারণেই সত্য সুন্দরের কল্যাণতম রূপটি উপলব্ধিগত 
হইতে পারে। যাঁর অভাবে নব্য পশ্চিমী কাব্য- 
সাহিত্যে আর একাধারে বহুমুখী - স্থষ্টি, বিচিত্র 
চরিত্র, ভাব ও ভাবনা, সমগ্র যুগের ব্যথা-বেদনা, Wa- 


দুঃখ আর ইতিহাস ও এঁতিহোর উপদানিকের = 


সমন্বয় সমাহাঁরে মহাকাব্য স্থষ্টি সম্ভবপর হইতেছে না। 
বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড চিন্তার অস্থির উদ্ভ্রান্ত উন্মার্গগাঁমিতাঁর 
ইহা লক্ষণ । কাব্য সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশ্বব্যপ্ত সর্বগ্রাসী 
কল্পনা, শুধু - আহতই হয় নাই, মৌল রদসম্পর্কহীন 
হইয়া সাময়িক উত্তেজনামুলক মতবাদ, প্রচারের 
হইতেছে বাহন | j 

সঙ্গীত ও শিল্পস্থষ্টিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 

পশ্চিমের ধাৰ্মিক ভাবন| ও অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতেও এই 
অখণ্ড দর্শনের অভাব। অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে সরল- 
রেখা ক্রমে জীবন ও জাগতিক সত্য-নির্ূপণের গতি | 
অভারতীয় ভাস্কৰ্যে এই গতির লক্ষণ স্বৃপ্রকটিত। 


তান্বর্য ace মন্দির মসজিদ, অগণিত প্রাসাদোপম 


হর্মরাঁজী ইহার সাক্ষ্য বহন. করে। মহানগরী 
কলিকাতার বুকে আমেরিকান প্যাটার্ণের গগনচুষ্থী 
acta নিরাভরণ বৈধব্যবেশ দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। সরল- 
রেখাক্রমিক, ইট-পাথর-লিমেন্টের গাখুনির বাস্তবান্থগ 
আবয়াকিক কাঠামোর উপর আকাশমুখী প্রলম্বিত গম্বুজ 
বা চূড়া অঞ্চানাকে জানিবার আকাজ্কাদ্যোতক। 

এইরূপ ভাক্কর্ষে বিস্ময় আছে, আছে TEI ও বস্তু 
' সচেতনতা, কিন্তু পূর্ণত্বের গভীরতা নাই, না আছে 
ইঙ্গিতগর্ভতা | 


‘আঁহে, 


এই অপূর্ণ দর্শনে স্বজনের আরম্ভ ও শেষ আছে-- 
আছে আদি ও wel গতির উল্লাস উত্তেজন| 
আছে প্রতিক্রিয়ার অবসাদ। যাহ! নাই 
তাহা হইতেছে স্থিরত্ব ধীরত্বযাহা বিশ্বাতীত 
প্রজ্ঞনৌন্মেষের বাতায়নদ্বার |] ভারতবর্ষের উপলব্ধি 
‘ইতি eam ধীরানাম’। যাঁর! স্থির ধীর তাদের 
নিকট হইতে তত্ববস্ত বিজ্ঞাত হইতে হয়।. তাছাড়া 
অন্য কোন পন্থা নাই। একমাত্র অচঞ্চল নিত্যবস্ত 
প্রতিষ্ঠ যে সেই ধীর হইতে পারে। খণ্ডের অপূর্ণের 
অন্তঃশায়ী প্রবণতা অখণ্ডাভিমুখী গতি--অপ্ৰাপ্ডের 
প্রাপ্তিলক্ষ্যে অভিসার | 

অপরপক্ষে ভারতীয় তত্বোপলদ্ধিতে fie 
আগ্ঘন্তহীন।. যার আরম্ভ ও শেষ নাই তার গতিক্রম 
স্থনিশ্চিত চক্রাবর্তনে। বৃত্তগতির কোথাও বিরাম 
বা বিরতি নাই-কেবল “চরৈবেতি”। চক্র অসীমতার 
অভিবাযঞ্জক--অখণ্ড অবিরাম অভিযানের দ্বোতক। 
একটা চিরস্থির সমগ্রত্বের প্রতীক মধ্যবিন্দুর আকর্ষণে 
খণ্ড-চেতন জীবের অস্থির অবিরাম গতি। জৈবস্বর্ূপের 
কুটস্থ ও তটস্থ অবস্থার যুগ্ম স্বরূপ পরিচিতি এই অন্তহীন 
চক্রেগতিতেই সম্ভবপর হয়। ভারতবর্ষের জীবনপ্রকাঁশের 
--সমাক্গ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র অর্থ,, শিল্প, সঙ্গীত, 
ভাস্কৰ্য সবই এই গতি ও স্থিতির তত্্বভিত্তিক--এক 
কথায় স্জনবিজ্ঞানসম্মভ ভারতীয় ঢং। ভারতীয় 
মন্দির তাই সরলরেখার ক্রমিক সংগঠন নয়, পরস্ত 
বৃত্তাভিমুখী। তত্বভাব অভিব্যক্তিক স্থিতি ও গতির 
যুগল পুকাশাত্বক প্রতীক এখানে কল্পিত। বিগ্রহ 
দর্শনের প্ৰথাও তাই মন্দিরপরিক্রমামূলক | শুধু একটি 
দৃষ্টিকোণ হইতে নহে--বিভিন্ন কোণ হইতে "বিগ্রহ 
দর্শনেই অখণ্ডের Safe, acer রাপলীলা এই 
Borg wise! বিশ্বব্ৰদ্াণ্ড xe সর্বকারণের 
কারণন্বক্ূপ সফল স্থষ্টবস্তর আকর্ষণকেন্ত্র আনন্দ 
বিগ্রহ নিত্যপুর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যমণি করিয়া চক্রনেমির 
আবর্তে নিত্যগতিচ্ছন্দে বিশ্বসূ্জনের লীলা প্রতীক 
রাস্মগুলী_-রসলীলা। . 

এই বিশ্বলীলাঁর মাধুৰ্যস্থষ্টিকল্লে রসাত্বাদ বৈচিত্র্যের 
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লালসায় অখণ্ড এক-এ খণ্ড-বিচিত্রের অভিমান | বস্তুতঃ. 
প্রতি রেণুকণার মধ্যেই বিশ্বরূপ, অবগুষ্ঠিত। ভারতবর্ষের 
}- frets মৌল as এই যে, সৃষ্ট আনন্দে সঞ্জাত, 


আনন্দে স্থিত. আনন্দে পরিসমাণ্ড। এই আনন্দের. 


উদয়-বিলয়েরগ-ত চন্রত্ববর্তনেই সম্ভবপর। স্থজনের সব 
কিছুই আনন্দ € অমৃতময়। তাইতো সত্যস্তষ্টী খষির 
আহ্বান yee বিশ্বে সমৃতনত পুতরঃ' | বিশ্বস্্টির এই 
তাত্বিক সন্দেশ পৃথিৰ র আর কেহ কোথাও কোন যুগে 
কোন দর্শন শিল্প সাহিত্য দৃষ্ট হয় না। খষি ভারতবর্ষের 
আরও উপলব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, স্থষ্টি কোথাও অপূর্ণ 


নহে-_পূ্ণমদঃ fare ৷ অপূর্ণ থেকে পূর্ণাভিমুখী 


সরল. গতি নহে-সৃষিবর্ণ থেকে পূণেই লীলায়িত লীলা- 
: স্বন্দরকে বিচিত্তভাবে নাস্বাদনের নিগুঢ় অন্তঃপ্রেরণায় 
খণ্ড"-চেতনাভিম ন অপসারিত হইলেই অখণ্ড পূর্ণত্বের 
স্বচ্ছ সব, শুদ্ধ সমুজ্জল সামগ্রিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ 
উন্মীলিত হয়। : তখাই দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় 'ঈশীবান্ত- 
fare সৰ্ব’, ‘HM রূপং প্রতিরূপং পশ্যামি*. ‘যাহা 
যাহা নেত্র পড়ে তাহা ক্ষ্ণ স্ফুরে” ‘যত্ৰ জীব তত্র শিব’, 
“বহরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর”! _ 
আচার্য শহর এই সামগ্রিক বিশ্বকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিকোণ 
হইতেই ঘোষণ' করিয়াছিলেন ‘সৰ্বং খন্ৰিদং ব্ৰহ্ম’, ‘ব্ৰহ্ম 
সত্য জগৎ মিথ্যা” । ইহাই অখণ্ড দৰ্শন--নানার বহুর 
বৈচিত্র্যের সংহত , অবৃভব। যত রূপ যত রস সব 
এ এক-এরই রূপ IN| এ যুগের ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
উপলদ্ধি ‘ব্ৰহ্মই te অর সবই অবস্ত’। পক্ষান্তরে খণ্ড 
হইতে অখণ্ড, অপূর্ণ হইতে পূর্ণ, রূপ হইতে অরূপের 
অভিসারী যাত্রাপথে বূপকেরই সৃষ্টি করিয়া বসে। 
অদ্বৈতবাদের ভুমিকা ইহা নহে। অদ্বৈত বেদাস্তবাদী 


স্বামী বিবেকানন্দ get অদ্বৈতবাদের বাস্তব প্রয়োগে. 


উই বাদকণ্টকিত বর্তশন যুগসমন্তার সমাধান সমন্বয় 
করিতে প্ৰয়াসী হইয়ান্লেন। 
বন্ষ্যমান সম্পাদকী-য়র প্রারভে মজ্ঘগুরুজীর উত্থাপিত 
‘কাম-কাঞ্চন’ প্রসঙ্গে খণ্ড ও অখণ্ড দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে 
যে কৈফিয়ং cred হইয়াছে তাহাই ভারতীয় 
তত্বতাবনার. আলোকে উপরে বিশদ কর! হইল। ভারত 


' জীবনধৰ্ম অবিদ্যা বলিয়া 


কেন বিশ্বের সকল তাত্বিক দার্শনিক মৃতবাদের আদি . 


উৎস বেদ। বেদান্গ সত্যত্রষ্টা খষিক্রমের যুগসঙ্গতি- 


সম্মত ' মৌল স্বাভাবিক সমাঁজব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই 
সভ্বগুরুর জীবনত্রত ছিল। অখণ্ড দর্শনই ছিল ভারতীয় 
ধষিধারার অনন্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ দৃষ্টিতে বর্জন নাই-- 
আছে একাত্মতায় আলিঙ্গন | চতুৰ্বৰ্গের ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ, এমনকি রাষ্ট্র অর্থ সমাজ দণ্ডনীতি সবই এক- 
সুত্রে গ্রথিত-_ওতঃপ্রোত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধাশ্বিত। গঙ্গা 
প্রবাহিনীর লক্ষ ঘাটের মধ্যে যে কোন এক ঘাটে, গঙ্গা- 
বারি স্পর্শ করিলেই যেমন আদি-অস্ত সমগ্র গঙ্গাবারি 
ম্পর্শ করা হয়, ইহাও তেমনি | এক “অর্থের ae খষি 
ভারতের সমস্ত wg, ও. জীবনচর্যা উদ্যাটিত। 
ইহাই সমদর্শনের অখণ্ডতা ৷ . বেদ হইতে আরভ করিয়া 
সমস্ত আর্যশাস্তরে অর্থকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে 


' ভারতের সমাজশাসনের বিধিবিধানমুলক অসাধারণ 
'অনতিক্রমীয় ar কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অর্থ দণ্ড রাজধৰ্ম 


রাষ্ট্রনীতি সব কিছুকেই একার্থবাঁচক হিসাবে ‘গৃহীত 
হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অখণ্ডৱৰ্শনেরই ফলক্রুতি। 
ইহার বিবরণ ' মহাতারতের বাজধৰ্মানুশাসন 
পর্বেও বিবৃত | 

স্বাধীন ভারতে এই আদি বৈদিক যুগের স্বনির্মল of 
ও শুদ্ধ সিদ্ধ অমিশ্র দৃষ্টি মহাকালের আবর্তনে পরাধীন 
ভারতে ক্রমশঃ মিশ্র -ও বিকৃত হওয়ার ফলে কায়- 
কাঞ্চন হইয়াছে অপাংক্কেয় পরিত্যজ্য। বস্তৃতান্্রিক 
হইয়াছে অস্বীকৃত | অথচ 
উপনিষদে সুস্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে যে, বিদ্যা-অবিদ্ধা 
উভয়কে জানাই . জানার অম্পূর্ণতা। ' অবিগ্যায় দ্বারা 
মৃত্যুকে অতিক্রম 'করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতলাভ করার 
সাধন ইঙ্গিতও বেদান্ছে দেওয়া হইয়াছে। ৷ 

এই জীবন. ও জীবনাতীত সত্যকে লইয়াই 
সত্যের পরিপূর্ণতা | অন্তথায় সত্য খণ্ডিত-_সমগ্রতার 
খণ্ড দর্শনেরই ইহা অপূর্ণ কুফল। বর্তমানের সব 
কিছুই- রাষ্ট্র ' অর্থ সমাজ শিক্ষা ধর্ম ধামিক ও 
ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠান (ব্যতিক্রম বাদে ) এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী, 
একবগগ! গতিক্রমে মলিন অসম্পুৰ্ণ। সঙ্বগুরুজী 
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ধ্মক্ষেত্রে ' ইহারই প্রতিবাদে ঘর্থকে কেন্দ্র করিয়া, 


সমগ্ৰত্বের ও জীবন প্রকাশের সর্বাঙ্গীনতার দিকে যুগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন | 

এ যুগের খষিকবি রবীন্দ্রনাথও i. বিকৃত জীবন- 
গতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন. “আমরা পশ্চিম 
মহাদেশে দেখেছি সেখানে মানুষের চিভ প্রধানত 
বাহিরেই আপনাকে প্রকাশ করতে বসেছে। শক্ষির 
ক্ষেত্রই তার’ ক্ষেত্ৰ ...পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা 
শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই ।...আম-দের. দেশে ঠিক 
এর উল্টে! দিকে বিপদ । আমর! চিত্তের ভিতরের 


দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যান্তির 


দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। 
*"*এইজগ্ আমাদের দেশের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
উম্মত্ততার দুৰ্গতি প্রায়ই দেখতে পাই।” 


রবীন্দ্রনাথ যে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা মৌল: 


ভারতীয় ভাবনাসঙ্গত। ত্যাগ ও ভোগ, নিবৃত্তি ও 
‘প্রবৃত্তি উভয় মার্গে নিধিচারপ্রবণতাই উন্মত্বতা। 
একদিকে  দেহবোধঘনিমায় তথা জড়সভোগত্বথ 
বাঞ্ছার অত্যুগ্র উত্তেজনা উন্মাদনা, অপরদিকে জীবনের 


হাঙ্গামায় ভীত বিরক্ত হইয়া অনিশ্চিত অজানায়, 


পূলায়ন। বস্তুতঃ পূর্ণ সত্য যাহা তাহ! চিজ্জড় ভাব ও 
ভাবনার উপরে-নির্ভর করে । ঠাকুরের কথায় ষেমন ভাব 
তেমনি লাভ। প্রকৃত পক্ষে সবই fore! জড়াবলম্বম 


ব্যতিত শুদ্ধ নিরলম্ব চৈতন্তের প্রকাশ নাই। স্বৃতরাং 


SRST ব্যতীত চৈতন্তের অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে | 
চিত্ত বৃত্তির নিরোধ বা নির্বাধ কোনটায়ই পূর্ণ সভ্য 
সভ্য নহে | ৰে 

জড়কে চিন্ময় বৃষ্টিতে আপ্যায়ণই দৃষ্টির পূৰ্ণত| | সজ্ঘ- 


. গুরুজী এই বিপরীত প্রান্তীয় উভয় মাৰ্গ পরিহার করিয়া 


"তৃতীয় মাৰ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন_সমর্পণ* উৎসর্গ 
ছচিতের চিন্ময় eter কাম কাঞ্চন বর্জন নয়, 
গ্রহণও নয়_-আত্মভোগরতির নিঙ্কমতায় রূপান্তর | 
বস্তুতঃ কাম কাঞ্চন সৃষ্টির শক্তি গতি ও ধৃতি। 

স্থজনশীল শক্তির তথ! জীবনের শুদ্ধ বীর্য প্রকাশের 
মাধ্যম কাম কাঞ্চন । 7 মি 

Wer ্রীমতিলালের সংকল্প সাধনা ও দর্শনে এই 
যুগবিকৃতিই- শুধু উদ্ভাসিত হয় নাই, তিনি এই একমুখী 
উন্মত্ততার নিরাঁকরণে অনাপোষী নির্ভীক পদক্ষেপে 
অগ্রসর হইয়াছেন । ইহাই বস্তুতঃ ছিল তাঁর জীবনব্রত৭) 
স্থিতাবস্থায় আরামে Hee অন্ধ ধার! তারা তার এই 


“বৈপ্লবিক ধামিক আন্দোলন সমীহ করিতে বা স্ুনজরে 


দেখিতে পারিবে না, ইহা স্বাভাবিক। শ্রীমতিলাল 
প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সনাতেন জীবনধর্মী যুগপুরুষ। 
বর্তমান বর্ষের -২২শে পৌষ এই যুগমানবের 
ভাবির্ভাবের ৯৩তম বর্ষে আমরা তাকে অতিনন্দন ' 
জানাই। তার বিদেহী ভাবমুতি জাতীয় জীবনে অবিকৃত 
প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করুন, এই প্রার্থনা | 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী = 


 জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল .. 


ডাঃ তারাপ্রসন্ন সরকার 


॥ ৩৩ 


শ্রীঅরবিন্দ . অন্য একখানি পত্রে বাংলার সহিত 
পণ্ডিচেরীর সংযোগ ' রক্ষার জন্তু এক ভদ্রলোকের 
ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরণের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। এই 
ভদ্রলোক চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীর মধ্যে ভাকবিনিময়ের 
মাধ্যমস্বরূপ কিছুদিন কাৰ্য্যক রিয়াছিলেন। ইহার 
নাম ষন্মুখম চেট্রী। 


1 
এইসময়ে ‘হাওড়া ষড়যন্ত্রের" মামলার বিচার শুরু 4 
হয়। সামস্থিল আলম হত্যার পর কলিকাতা পুলিস 
উন্মাদের মত চারিদিকে খানাতল্লাী করিরা যতীন্দ্রনাথ 
মুশাঞ্জি সহ পঞ্চাশজন লোককে গ্রেপ্তার.করে! ইহাদের: 
বিরুদ্ধে বড় বড় ডাকাতি, গুপ্তহত্যা, হত্যার সহযোগিতা 
এবং সর্ধোপূরি “ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোগ্রম”-এর 


পৌষ, ১৩৮১] 


জীবনশিল্পী শ্রীমতিলাল 


৩১৫ 


a, 





অভিযোগ আনয়ন sa] হয়। অভিযোগের মধ্যে 
বিঘাতি, বায়টা, মোহেহাল,' হলুদবাড়ী প্রভৃতি স্থানের 


ডাকাতিগুলি উল্লেখ =a হয়! এবং অভিযুক্তদের 


"মধ্যে হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলার ছয়জন দগুপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিও অন্তর্ভূক্ত হয়। এই মামলার বিচার শুরু হয় 
১৯১০ সালের মার্চ, ব্রার শেষ হয় ১৯১১ সালের 
এপ্রিল মাসে। অর্থাৎ অভিযুক্ত সকলকে এক বৎসর- 


কাল জেল হাঁজতে কাটাইতে হইয়াছিল । এত দীর্ঘ . 


সময় ধরিয়া বহু চেষ্ট করিয়াঁও পুলিস অভিযুক্তদের 
বিরুদ্ধে কোন অভিযোশই প্রমাণ করিতে পারে ate | 
অবশেষে বাধ্য হইয়া Say যড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া 
লইয়া! Bae ডাঁভাতি মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জন 
ব্যতীত অন্ত সকলকে চুক্তি দেয়। এইভাবে সরকারের 
বহু ঘোষিত হাওড়! ষছযন্ত মামলার অবসান ঘটে । এই 
মামলা চলিবার সময়েই সামসুল আলামকে হত্যার 
অভিযোগে ধৃত বীরেশ্রণাথ দত্তগুপ্ডের বিচার চলে এবং 
বিচারে তাহার ফাঁসী লয় ৷ যতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
উপরেও এই হত্যার জষ্চিযোগ আনয়ন কর! হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত না হওয্বায় 
ইহা হইতে তিনি মুচ্ষি,পান। সেই সময়ে পল্লীতে 
পল্লাতে এই গানটা প্রচ্ছলত ছিল। 

“এই শিকলপরা ছন, মোদের এই শিক্লপরা ছল-। 

মোরা আপনি ace মরার দেশে আনব বরাভয় ! 

_ মোরা ফাঁসী পরে আনব'হাঁসি মৃত্যুজয়ের ফল” 

১৯১০ সালের পূর্ব যুগাস্তর দলের শাখা হিসেবে 
খুলনা জেলায় এক শৈর্মাবিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এ 
বৎসরের প্রথম দ্রিকে শুই দলের!উদ্ভোগে যশোহর, খুলনা! 
জিলায় ষোলগাঁডি](২ « টাকা), ধুলগ্রাম (৬১৭৫ টাকা), 
নন্দনপুর (৬৫০০ টাকা ও মহিশা:( ২২০৪ টাকা ) নামক 
স্থানে ডাকাতি হয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও এ 

“সব ডাকাতি সম্পর্কেকোন।লোককে গ্রেপ্তার করিতে 

পারে নাই, কিন্তু অনুস্ক্ধানের ফলে পুলিস উক্ত বৈপ্লবিক 
দলের সন্ধান পায়, এবং এ দলের সত্য বলিয়া সন্দেহ 
করিয়া! বহু লোককে এগ্রপ্তার করে! পরে তাহাদের 
সতরজনকে লইয়া একট! ষড়যন্ত্র মামলা সাজান হয়| 


মামলার' বিচার শুরু হয়। 
"পর মাত্র পনেরজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়। 


এই মামলা খুলনা-যড়যন্ত্ের মামল! নামে খ্যাত। AAA 


' অবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বস্তু, 


নগেন্দ্ৰ bar, কালিদ্বাস ঘোষ ও শচীন্দর মিত্রের ৭ বৎসর ; 
নগেন্দ্ৰ সরকার, স্ধীরকুমার দে, প্রিয় ওরফে কিনু পরের 
৫ বৎসর ; ব্রজেন্দ্র FS, সতীশ চ্যাটার্জী ৩ বৎসর জেল 
হয় এবং আর সকলে মুক্তি পায়। মামলা আরম্ভ হয় 
১৯১০ সনের ১৮ই মার্চ, শেষ হয় ৩০শে আগষ্ট | 

১৯১০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল “ঢাকা ষড়- 
যন্ত্ৰ মামলা” | ইতিপূৰ্ব্বে ঢাকা জেলায় যে সকল বড় বড় 
ডাকাতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল সেইগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে 
পুলিস প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করিতে না পারায় এবং এই 
প্রকার ঘটনা ক্রমবৃদ্ধির ফলে: পুলিস বিশেষভাবে অপদস্থ 
হয়। কিন্তু প্রমাণ ন! পাইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, 
এইগুলি ঢাঁকা অনুশীলন সমিতিরই sig! সমিতির 
আদর্শ ছিল ঃ 

“নিবারিতে অত্যাচারে বোমা অস্ত্র হয়েছে রে। 

দেশভক্ত এতে করে শোধ লও হে অত্যাচারে ৷৷” 
এই ছিল সমিতির শ্লোগান। স্বতরাং এই সমিতিকে 
একটা Mates আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিস সম্রাটের 
বিরুদ্ধে হুদ্ধোগ্যম প্রভৃতি বহু অভিযোগ একত্র করিয়! 
একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্রের মামলা! দাড় করিবার চেষ্টা 
করে | | 

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে WEA সমিতির প্রধান 


পরিচালক পুলিনবিহারী দাসও নির্বাসন দণ্ডতোগ 


করিয়| ফিরিয়। আসেন | স্থতরাং কালবিলম্ব ন! করিয়া 
পুলিস কাজ শুরু করিয়া দেয়। চারিদিকে গ্রেপ্তার 
ও খানাতল্লাসী পূৰ্ণোদ্যমে শুরু হইয়া যায়! পুলিন দাস 
সহ আরও তেতালিশজনকে গ্রেপ্তার করে। তারপর 
জুলাই মাসে ইহাদের লইয়া ‘সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম” 
ডাকাতি, ree প্রভৃতি অভিযোগে ঢাকা ষড়যন্ত্র 
দীর্ঘদিন ধরিয়া বিচারের- 


পুলিন দাস সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপর 


 চৌদ্রজনকে BE বৎসর হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম 


‘উদ্ধুদ্ধ হইয়াছি।' 
'অন্থধাবন করি, তখন গীতাঁর-বাণী মর্ম্মময়ী হইয়া হৃদয়ে - 


৩১৬ 


কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং অন্ত সকলে মুক্তি লাভ করেন। 
এইভাবে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পরিসমাপ্তি ঘটে। 


. জীশ ঘোষ বাহিরের. সহিত য়োগাযোগু রক্ষা করিয়া 
এই সকল খবর চন্দননগর বিপ্লব- ংহতিতে পরিবেশন: 
করিতেন। মতিলাল একদিকে চন্দননগরে বিপ্লব-সংহতির. 

সহিত যোগাযোগ রক্ষায় আগ্রহ অপরদিকে অরবিন্দ-য্ত্ের.. 


উন্মাদনায় তাহাকে পাগল করিয়! তুলিল। তখনকার 


নিজে জপিয়! yt হয় নাই, শত শত নারীপুরুষের কণে 


ইহার উদাত বঙ্কার শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছি। শক্তি- 
'সাধনার রক্ততিলক ললাটে আকিয়া যেমন অভিনব 


প্রবর্তক 


' অবস্থা সমন্ধে মতিলালের নিজের. মুখের কথা "ay: 


'বিসুভাস্কর লেলে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে দীক্ষা প্রদান" 


f পৌষ, ১৩১৮ 





জন সিদ্ধ সন্নাসী ও যোগী উপযাচক হইয়া যোগ fer 


প্রদান করেন৷ 


পূৰ্ব্বক তাহার হৃদয়গ্ৰন্থি উন্মোচন করিয়া দেন। তাহার 
পর পৰ্ব্বতে নয় অরণ্যে নয়, গুহায় নয়, ইংরাজের কারা- 


তারপর মহাবাস্টীয় ব্ৰাহ্মণ মহাযোগী: 


গারে Atel অধ্যয়নের ভিতর দিয়া তাহার অধ্যাত্ম ' 


জীবনের চরম বিকাশ |. এই কাঁরাঁগারেই ধ্যানমগ্ন 
শ্রমরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া .দিবামৃত্তিতে 
সাক্ষাৎ প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই শ্রীঘরবিষ্ 


গীতার যোগমার্গে একান্তভাবে প্রবেশ করেন৷ এই. 


' সম্পৰ্কে, শীঅরবিন্দ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা এই 
“গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকেই আমি ১৯০৪সালে এক = 


ততবানুষ্ঠানে প্ৰবৃত্ত হইয়াছি, তেমন ভক্তির প্লাবনেঅভিস্নাত ' 


হইয়| সদ্বন্ধের নবরসায়নে প্ৰেম-ও এক্যের বিগ্রহ-রচনায় 
আজ এই সকল কথা যখন অন্তর দিয়া 


বঙ্কার তুলে-- ৯ 

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মনোনী গুণৈঃ রানি রর 

অহঙ্কার বিমুঢ়াত্ম। কর্তাহমিতি মন্যতে ।, 

শ্রীঅরবিন্দ মতিলালকে যোগ, যোগ, যোগ, তিন, শব্দ 
প্রতিদিন তিনবেল! প্রত্যেকটি হাজার বার জপ. করার 
জন্তু নির্দেশ দিয়াছিলেন । প্রীঅরবিন্দ' মতিললের বাড়ী 
অবস্থানকালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; - 
বিধ মন্ত্র জপ করিতেন 1 বোধ হয় তাহার মন স্থির করার 
wae এই মন্ত্র তিনটি জপ. করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 


শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর অবস্থানকালে. মতিলাঁলকে গীতার. 


আত্মসমৰ্পণ যোগ অনুশীলনের উপদেশ দিয়াছিলেন। 
কলিকাতায় অবস্থানকালে দেখা যায় শ্রীঅরবিন্বের উপর 
জীতীরামকৃষ্ণের প্রভাব বর্তমান ছিল। গ্রে VF হইতে 


পুলিস কর্তৃক স্বত হইয়া একখানা ঠিক-গাড়ী করিয়| - 
তাহাকে যখন লালবাজার পুলিশ কোর্টে আনা হইয়া- 


ছিল, তখন তার সন্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া 
তাহাকে সাত্বন| ভরসা .দিয়াছিলেন ; এ কথা তিনি 
মভিলালের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। নর্মদা- 


a) 


মতিলাল বহু- , 


' জন মহাবাস্টীযোগীর নিকট হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
উপদেশ’ লাভ করি, কিন্তু এই সময় হইতে যতদিন 


পর্যন্ত ভারতবর্ষে শ্রীমায়ের আগমন না হইয়াছিল-তত- 


দিন পর্য্যন্ত আর কাহারও নিকট প্রতক্ষ্য কোন উপদেশ” 


ভিত্তছিল। কারাগারে আমার সঙ্গে গীতা. এবং উপ- 


"fae ছিল। গীতার cata’ আমি অভ্যাস করিতাম এবং 
উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান Shawty | 


এই গীত! এবং 
উপনিষদ হইতে, আম পথের নির্দেশ পাইয়াছিলাম। 


পণ্ডিচেরী আসিবার অনেক পরে আমি বেদ অধ্যয়ন করি 
এবং ইতিপূর্বে আমার উপলব্ধ, অতিজ্ঞতাগুলির ‘সমৰ্থন 


পাই বেদের মধ্যে-আমার . সাধনার সহায়তা হিসেবে 


ইহার বেশী কিছু বেদ হইতে আমি পাই নাই। . যখনই, 
কোন সমস্ত! দেখ! দিয়াছে, আমার সাধনপথে যখনই 
' কোম বিঘ্ন বোধ করিয়াছি_অমনি গীতার দিকে 
চাহিয়াছি--এবং সেখান হইতেই সমাধানের ' ইঙ্গিত ৰ 


ৰ 


. লইফ়াছি।” i 


তীরে sige দর্শনে আত্মহারা শ্রীঅরবিন্দকে কয়েক- 


শ্রীঅরবিন্দ মতিলালকে. আদেশ করিয়াছেন No 


“পাই নাই। আমার সাধন! কোনকালেই পুথি পুস্তক 
' অবলম্বনপূর্ধক চলে নাই। বরং ‘ভিতরের সঞ্চিত 
' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহের উপরই আমার সাধনার 


need of Asan or pranayam, goats মতিলাল আসন = 


ও প্রাণায়ম হইতে বিমুখ হইলেন। (ক্ৰমশঃ) 


শিপ্পস্থষ্টির মূলতত্ব 


অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর 


কিছু স্থূল আর কিছু সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত এই মহা- ' 
(বিশ্বৰ তার মধ্যে fefe, wt, তেজ, TFS আর 
ব্যোম__এই পাঁচটি. হেলে! মৌল স্থূল উপাদান। রূপ, 
রস, শব্দ, গন্ধ,আর স্পশ-_-এগুলি মৌল স্থক্ম উপাদান । 
এইসব স্থূল-স্ক্ম উপাদানগুলির পারস্পরিক যোগ- 
বিয়োগ-গুণ-ভাগে বিস্ত্মকর বৈচিত্র্য সুষ্ট হোয়ে উঠছে 
বিশ্বে এই স্থষ্টির কতকগুলি আমাদের ইন্দরিয়নিচয়কে 
করছে নিবিড় স্বখে es, পবিত্র-স্বন্দর গভীর বেদনায় 
নিবিষ্ট, আবার, কতক সামগ্রী বিমুখ, বিরূপ করছে 
আমাদের সত্তাকে, প্রাণ-চেতনাকে | 
মহাপ্রক্ৃতির লীলামঞ্চে নিত্যই নটন-নাটন চলেছে 
নানা ছন্দে-বন্ধে, রঙ-নেখার আলিল্পনে, কত-না শ্বাদে- 
গন্ধে, সুরে-তালে আর আলিঙ্গনের অনুভবে। আপাত- 
ষ্ঠ বহু ব্যর্থতা. আর কুচ্ছতাকে ছাপিয়ে উঠছে লীলা- 
“মাধুরী | ব্যাপক আর ভীর দৃষ্টিতে ব্যর্থতা-তুচ্ছতাকেও 
দেখা যায় প্রকারান্তরে লীলারসৈর পোষক হোতে !' = 
এই লীলাকে একদিকে দেখা যায় আপনা-আপনি 
প্রকাশিত হোতেঃ অন্রর-দিকে দেখা যায় বিশিষ্ট-র্ূপ 
প্রাণাদের কিঞ্চিৎ স্বকীয় শিল্পবোধ আর cnet eta 
অনুশীলনায় 
জীব-জগৎ বুঝি স্মার-একটা শিল্প- বিশ্ব। পরকীয়। 
অর্থাৎ, আপন.সত্তার বাইরের নান! উপাদান নিয়ে কত 
যে বূপ-কলন করছে জীব তার নিরূপণ নেই । আপন 
অস্তিত্ব স্থায়ী এবং সবন্দর করার প্রেরণায় তার জীবন- 
চর্যায় কত-যে শিল্পায়ন সে করে চলেছে! এর সবই 
' হ্য়ুত্বো সচেতন মনে AT | তা না হোক, তবু তো তাতে 


আছে তার বিশিষ্ট-সভার-পরিচয় | তার মূল্য কি অল্প? ' 


স্ব-কিছুই পাওয়া যায় সজ্ঞান চেষ্টায়-একথা কি বলা 
“যায় তটস্থ হোয়ে? যেখান থেকে হোক, সৌন্দর্ষ-মাধুর্য 
পাওয়াটাই বড়ো কথ । বিশিষ্ট-সত্ভক জীব-জগতের 


চে যে-সৌনর্য =ষ্ট 'হোচ্চে তার কতটা-সচেতন . 


তটা-অসচেতন তা ক্লে বলতে পারে? প্ৰত্যক্ষ আর 
পরোক্ষ, সচেতন আর অসচেতন নিয়েই এই মহাবিশ্ব ! 
| 


'বিশিষ্ট-র্পে পরিরূপিত। 


হওয়া চাই। 


তাই, তার ছাপ থাকবেই শিল্পলোকে, কি-জীব-জগতে, 


| কি জীবোত্তর.বিশ্বে। আর, সেই শিল্প-সৌন্দর্যের অনুভব 


ও উপলব্ধির পূর্ণতার জন্তেও চাই কিছু সচেতনতা-কিছু 


| অ-সচেতনতা, যেমন চাই তার নির্মাণে-প্রন্নপণে ৷ যেহেতু 


মানুষের মধ্যে সচেতনতার আধিক্য তাই তার সংকট 
আছে অগভীর হওয়ার, কৃত্রিম 'হোয়ে-পড়ার.| শিল্পকে 


পরিপূর্ণ স্কৃতিতে মুতি পরিগ্রহ 'কত্বতে হোলে প্রথমে 


চাই তার অন্তনিবিষ্টত|, তন্ময়তা, অনুতবের নিবিড়তা। 
অর্থাৎ, শিল্পনীয় বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে 
তাঁকে অন্তরে পাওয়। এবং রূপ-দেয়! ঠিক সম্ভব হয় না। 
সম্পূর্ণ-ভাবে পেতে হোলে আগে সম্পূর্ণভাবে দেয়া 
BIR] অবশ্য পরের স্তরে প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট প্রচেতনা নিয়ে 
সেই নিবিড়-অনুভব-লৰূ ভাবকে করতে হবে শিল্পিত, 
5 অর্থাৎ, শিল্পস্থষ্টিতে ay 
ভবের গভীরতা এবং ক্লপ-নিৰ্মাণের প্রচেতনার মিলন 
এর কোন-একটাকে বাদ দিয়ে শিল্প- 
স্বজন হওয়া অসম্ভব | 

শিল্পস্থষ্টির জন্তে প্রথম-প্রয়োজনীয়-বন্ত ‘অনুভব’ ও 
‘উপলব্ধি’ না থাকলে অবশ্য রূপ-গড়ার প্রেরণ। থাকে 
না। কিন্তু তা থেকেও ক্ল্পনিৰ্মাণ না হোতে পারে যদি 
তার জন্তে তেমন চেষ্ট৷ বা অন্থশীলন না থাকে । কখনও- 
কখনও অনুভবের তন্ময়তায় তৃপ্তি এমনই অভিভূত হয় বা 
যথেষ্ট বলে মনে হোতে পারে যে আর রূপদানের চেষ্টা 
থাকে না । ' অথবা, তার চেষ্টা এতই অস্পষ্ট বা অক্ষম 
হয় যে রূপদান অনুভবের সমান হয় না। তাই, পূর্ণ 
শিল্প-রূপণের জন্যে যথেষ্ট চেতনা, চিন্তা ও অধ্যবসায় 
থাকা চাই, যেমন চাই গতীর-নিবিড় অনুভূতি। অর্থাৎ 


নিবিড় aggfes চাই, আবার অনুভূতি-উপলব্ধির 


অভিভূতি থেকেও চৈতন্যকে নিষ্রাস্ত করে রূপ-শিল্পনের 
কাজে নিয়োজিত, নিবিষ্ট ও সচেষ্ট করে রাখাও চাই । 
কিন্তু এখানেও,” অর্থাৎ রূপ-শিল্পনের ক্ষেত্রেও 
বিপত্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্ূপ-নিমিতির ও কারু- 
কৃতির উগ্র উৎসাহ কখনও-কখনও আনতে পারে এমন 


৩১৮ 





প্রবর্তক 





অহমিকা বা চেতনা-তার বিকৃতি .ষে-ফলে মূল অনুভব, ৷ 
নিৰ্ননিমায়ু র্যক্তি ইচ্ছ। করে অনুভব-উপলদ্ধিকে নিবিড়, ৰ 


উপলব্ধি ও ভাবের বিস্মরণ ,ঘটিয়ে শিল্পিত বিষয়কে' 
করতে পারে ভাবহীন, প্রাণহীন । তাতেই শিক্পকলন 
কৃত্রিম বলে প্রতীত হয় অলংকারের আতিশয্যে ৰা 
সংগতি-চ্যুতিতে। 

শিল্পকলা-সুষ্টির ক্ষেত্রে যেখানে-যেখাঁনে অনুভব- 
উপলব্ধি এবং শিল্প-চেতন|-চেষ্টার সমন্বয়-সামঞ্জস্ত ঘটেছে 
সেখানে-সেখানেই সেই স্বষ্টি উৎকৰ্ষ .পেয়েছে।' 
আর যে-সব ক্ষেত্রে ওগুলোর মাত্ৰাহীনতা বা অসংগতি 
ঘটেছে সে-সব স্থানে দেখ। দিয়েছে তার অপকর্ষ। _ 

তা হোলে সিদ্ধান্ত দাড়াচ্চে এই যে. শিল্পকলা-স্থধ্টির 
মূলতত্ব হোলো! রূপণীয় বিষয়ের নিবিড় অনুভব-উপলব্ধি, 
তার অভিভূতি থেকে মুক্তি, তারপর সেই অনুভূত-উপ- 
লব্ধ বিষয়ের শুদ্ধ-নির্মল . সত্তার রূপ সম্বন্ধে চেতনা ও 
চিন্তনা, তারপর শিল্পায়নের ' মাধ্যম-ভেদে রূপ বা. 
আকৃতির উদ্‌ ভাবনা, এবং সবশেষে পরিমিত প্রসাধনা 
অর্থাৎ ক্ন্প-যোজন| ! +", 

এই মূলতত্ব সংগীত, সাহিত্য, আলেখ্য, ভাস্কৰ্য 
প্রভৃতি সকল কলা-সংকলনেই প্রযোজ্য। . /;, 


Ma রূপদান করতে পারে' কি ay! 
সম্পুর্ণ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব 
বন্ুযুগের পরীক্ষায়-নিরীক্মায় অভিজ্ঞাত সত্য | 


তত্ত্ব 'অগ্বাহ 


- সত্তার ব্যাপ্তি, 


এর পরের স্তরে প্রশ্ন দাড়ায় £ শিল্পী বা শিল্প- 
সেই নিবিড়ীকৃত অনুভূতি-উপলন্ধির অভিভূতি থেকে 
চেতনাকে যুক্ত এবং মুক্ত-গুদ্ধ অনুভূতি-উপলদ্ধিকে 


আমাদের ধারণ! হোলো এই যে, ব্যক্তিগত: মৌল 
মাঁনস-সত্তার, 'অনভব-উপলব্ধির প্রকৃতিগত উপাদানের 
না হোলেও, 
সাধনা বা অনুশীলন-পরিশীলনের দ্বারা যে তার 
মার্জনা-পরিমার্জনা এবং কিছুটা পুষ্টি সম্ভৰ তা 


হোলে সমস্ত সাধন-তত্বই মূল্যহীন 
বলে বিচারিত হোতো, সাধনার ' কোনও অর্থই 
থাকতো! না | | 

হৃতরাং, 
দেই, সাধন! মানব-সত্তার উৎকর্ষ-সাধর | এই. 
ংনন্দনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয় ও 


সংগত | 


oo“ 


ইট এবং ওরা দু'জন . 


* | আট ৷৷. 
শ্যামাদাস দে 


_ শেষ পর্যন্ত লালগোলা প্যাসেঞ্জারেই চড়েছিল 
তাস্বতী তাঁর মালপত্র নিয়ে ৷ 

yates কাছে শুনেছি ভাস্বতীর কথা| ৷: একেবারে 
শৈশব থেকেই ওদের দারুণ বন্ধুত্ব । IW এক পুকুরের 
ছুই তীরে মুখোমুখী Fara বাড়ী। এ বাড়ী ও ধাড়ীর 
- সামনের বারান্দায় অথবা ছাতে দীড়িয়ে কখনও ইসায়ায় 
কখনও চেঁচিয়ে দুই সখীতে কথা হয়। . স্নানের সময়: 
এপার থেকে একজন ওপার থেকে একজন একসঙ্গে 
ঝাপ দেয়! মাঝপুকুরে যখন ওদের মীট হয় তখনও 
হু-চারটে গোপন কথা হয়ে যায় হাঁপাতে হাপাতে। 


SCAT তলায় হাতে হাতে গায়ে গায়ে ছেশীয়াছুয়ি হয় | 


_ যৌবন-সমাগমে পরস্পরের দেহ জরীপ করে ওরা স্বচ্ছ 


জলের তলায়! মাঁবপুকুরে ছুটির হাসাহাসি লুকো- 
কুকি দেখে ওদের গুরুজনেরা ধমকায়। ওদের SUPT 


[ পৌষ, ১৩৮১, 


শিল্প-স্থট্টিও মানুযের সাধ্যবস্ত। অবশ্যই. 


| 
“a 


 এ-বিষয়ে 


এই ' 


প্রাকাম্য, পবিত্রায়ন, grata ও . 


নেই। ওরা এক অনাম্বাদিতপূর্ব আনন্দে বিভোর 


তখন। সতীকে যখন খুঁজে, পাওয়া যায় না পরে ওর 
মা বলেন, গ্ভাখো গিয়ে হ্থারোদের বাড়ী। স্বারোদির 
মাও অনুরূপ পরিস্থিতিতে বলেন, দ্যাখে! গিয়ে সতুদের 
ঘরে । 
‘ৰাপ যান, ও-বাড়ীতে, অথবা ওর বাপ আসেন এ 


কোন কোনদিন অনেক রাতে লঠন নিয়ে এর ন 


পৌষ, ১৩৮১ ] 











টুট এবং ওরা দু'জন 
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বাড়ীতে মেয়ের খেঁজে। এক সঙ্গে স্কুলে যায়, এক 
ক্লাশে পড়ে, একসঙ্গে আড়ি দেয় শক্রপক্ষের সাথে। 
এদের ভাব দেখে উভয় বাড়ীর বাপ-মায়েরা হাসাহাসি 
{ করে বলেন, ছেলে মেন্সে হলে ওদের বিয়ে দিতুম। 
বন্ধুত্বের বাঁধনে Sta টান পড়ল যখন ম্যাট্রিক পাশ 

করে কলেজে পড়তে বরিশাল চলে গেল ভাস্বতী। 
ছুটির তখন কী বিরহ যাতনা । একেবারে মেঘঢুতের 
সেই যক্ষ আর যক্ষবূ একালে ডাক বিভাগের কৃপায় 
মেঘের দৌত্য Gates হয়ে গেছে ।. ওরা দু'জনেই 
ae লম্বা প্রেমপত্র লিখে বিরহ বেদনার উপশম করতে 


ব্যস্ত হয়ে পড়ল | 


সুরুচির পড়াট। অর এগুল al) ওর রূপের খ্যাতি 


তখন ত্ৰিভূবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। দেশ বিদেশ থেকে ' 


রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্ররা ওর পাণি-প্ৰাৰ্থনা করে দূত পাঠাচ্ছে। 


সে সব খবর নিয়ে আদদী মাথাব্যথা নেই সুরুচির। ও., 


"তখন সতীর বিরহে সুহমান। প্রতি সপ্তাহে অন্তত 
waa চিঠি ওর চাই । ওতো প্রতিদিনই একখানা 


করে লিখে যাচ্ছে | খে খামে মেয়েরা ছেলে-বন্ধুর কাঁছে, 


গোপনে চিঠি লিখতে ভালবাসে, যে মন্‌ নিয়ে প্রথম 
প্রেমের স্বাদ পাওয়া পুরুষ চিঠি লেখে তার বান্ধবীকে, 
ওদের চিঠিগুলিতে সের স্বাদ, সেই মনের গন্ধ । 

বিয়ের পরে সেই হব সযত্ন-সঞ্চিত প্রেমপত্রগুলি পড়ে 
নিজেই হেপেছে ysis) দেখিয়েছিল আমাকেও, 
আমি তো কয়েকটা! BE পড়েই দারুণ মন খারাপ করে 
বসলুম। চিঠির নীড়ে “সতী” নাম দেখেও সন্দেহ 
ঘোচে না ৷ সতীপদ, সতীপ্রসন্ন অথবা নিতান্তই কোন 
ছদ্মনামও তো হতে শারে। আমার চোখ যখন ভ্ৰুকুটি 
কুটিল তখনও স্ুরুচিয চোখে সকৌতুক হাসি দেখে 
ভয়ট! একসময় কেটে *গছিল। তখনও জানি না এই 
সৃতাই সেই ছোট FR) আমাকে নিয়ে অনেক মজা 
করে সতী-রহন্ত ভেহে দিল VHT | 
বুঝেছিলাম সতীই Stes} | 

ভাস্বতীকে চিনতুত্ব আমি শ্বরুচিকে বিয়ে করবার 
আগেও! ও-মেয়ে যে আপন শক্তিতেই আত্মঘোষণ| 
করে। ভাব্বতীকে চিনত কলেজের প্রায় সব ছাত্র এবং 


.আর তখনই 


সব প্রফেসর | মেয়েটি, রূপসী নয় । গাঁয়ের রঙ 
বেশ কালো, অথচ ওর মধ্যে কী যেন এক্টা! দীপ্তি, 
একটা অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য। আমি তখন বি. এম. 
কলেজের তরুণ অধ্যাপক । বয়সে সর্বকনিষ্ঠ এবং 
অবিবাহিত। হ্যা, বন্ধুরা আমাকে হ্বপুরুষও বলে 
থাকে। সুতরাং ছাত্রীদের একটা রসাল প্রসঙ্গ. অনল 
সেন। ছু'চারজন যে ঘনিষ্ঠ হতে চাচ্ছিল সেটাও বুঝতুম। 
কিন্তু সে প্রতিদ্বন্বিতার মধ্যে তাত্বতী ছিল না। বস্তুত 
কোন বয়স্ৰেণ্ড ওর ছিল ন| ৷ কোন সহপাঠীর বই খাতা 
ধার নিতে, অথবা কোন প্রফেপরের বাসায় গিয়ে 
সাজেস্সান চাইতে ওকে দেখা যায়নি । ও ছিল আপন 
আনন্দে আত্মহারা, আপন গন্ধে মাতোয়ারা । 

ক্লাসে আমরা যতো গভ্ভীরই থাকি না কেন বাড়ীতে 
কোন ছাত্রী নোট নিতে এলে যে আমর! একটু অসীমচীন 
ent দেখিয়ে বসি, এটা তো আর মিথ্যে নয়। 
বুদ্ধিমতী বিশেষ করে রূপবতী ছাত্রীদের এ GOB! জানা | 
ভাঙ্বতীকে ক্ন্পহীন| বলবে না কেউ, বুদ্ধিহীন তো 
নয়ই। তবু.যেন ওর চাঞ্চল্যের মধ্যে কোথায় ছিল 
একট! grey প্রতিরোধ । ও তাই আমাদের তরুণ- 
মহলের রসাল প্রসঙ্গ ছিল না, ছিল খানিকটা! অচেনার 
দুরত্বে। বিয়ের আসরে তাই এক বৃদ্ধের বাহুলগ্রা হয়ে 
প্রায় নাচতে নাচতে এসে ও যখন হঠাৎ আমার দিকে 
তাকিয়ে থমকে দাড়ায়, তখন আমিও একটু চমকে 
উঠেছিলুম বৈ কি। ক্লাসের সাজ আর বিয়েবাড়ীর 
সাজ এক নয়। তাছাড়া ওঁ বৃদ্ধের পাশে ও যেন একটা 
আলাদী ছবি হয়ে গেছিল। চট করে চিনতে পারছিলুম 
না। তবু মুখটা যে চেনা, এবং তাঁর চোখেও পরিচিতির 
প্রকাশ দেখে সাহস ভরে প্রশ্ন করেছিলুম, “আপনাকে 
যেন. CFTATT 

“বি. এম. কলেজ ।* 

‘ইয়েস ইয়েস, মনে পড়েছে। 

সঙ্গে বুঝি আত্মীয়তা *" 

ছিল। আজ থেকে আর রইল ন| ৷ et আজ 
থেকে পর-স্্রী। ' গম্ভীর স্বরে বলছিল ভাম্বতী আর হো 
হো করে হেসে পড়েছিলেন সেই বৃদ্ধ। ভাস্বতীর WY 


এখানে? এদের 





coer aca! বুঝি তোমার স্ত্রী ছিল ছোটগিন্নী 7’. 


দাদুকে দারুণ চিমটি ‘কেটে ভাস্বতী ১৮২ 
“অসভ্য! ' 
Tiga হাসিটা তখনও চলছিল। ভাত্বতীর মুখ ভার ৷ 


ঘোমটার আড়ালে নববধূ স্বুরুচির, মুচকি নিত 


চোখে পড়েছিল আমার | ; 

দাতৃ আমার কাধে হাত রেখে বললেন, “তা বুঝলে 
- দ্বাদাভাই, কথাটা মিথ্যে বলেনি ছোটগিন্নী ৷. ও পুরুষ 
হলে তোমার. সঙ্গে ডুয়েল. লড়ত স্বরুচিকে হারাবার 
আগে ৷ . ওদের ছুটির বন্ধুত্ব ছিল একেবারে অচ্ছেদ্য 
প্রণয়ীযুগলের মত। afb ane নয়, নর নারীর' 
বন্ধুত্বের মৃত ৷ . | টা, a 

‘ছিঃ ছিঃ কী অসভ্য তুমি দা । 
যেতে চায়া। '_ : 

' দা কিন্ত তথাপি নাছোড় i 
ভাস্বতীর, হাত। 
বলেন, ‘gre করিপনে দিদি । . হিংসে 'করেও লাভ 
GR তোর age তোর চান্সটা নষ্ট করে দিল। 


ভাঙ্বতী পালিয়ে 


শক্ত হয়ে ধর! আছে 


তোদের কলেজেরই প্রফেসর, অথচ .নরাধমট|. তোর ' 


দিকে ফিরেও তাকাল না? এল tN হরণ করতে ₹» 
এবার সতী সত্যিই ছুটে পালাল ।' 

সভার মধ্যে একট! হাসির রোল উঠল ৷ ইতিমধ্য 
দার পরিচয় ‘আমি পেয়ে গেছি। হেসে ,বললাম, 


‘আপনিও বলছেন পরস্্রী? তবে তো এ মেয়ে অসতী | 


আমি কি তবে প্রতারিত হলুম দাদু? _ 
‘ওঁ অসতী নিয়েই সাধ মেটাতে হবে দাদা । সতীর 


মালা পেতে হলে সাধনা চাই । সে মালা কেবল আমার. 


মত. ভাগ্যবানের জন্তেই ৷ যাই দেখি. দক্ষ-যজ্ঞ 
বিনাশিনিকে একটু স্তুতি করে আসি। বড্ড রেগেছে। 
আসন্ন-বিরহ-কাতর! নায়িকাকে বাগে আনতে বেশ 
বেগ পেতে হবে মনে হচ্ছে। ওর বুকে বড় দাগা দিয়ে 
গেলে ভায়া | ' সুরে! ছিল ওর শয়নে স্বপনে, ধ্যানে” 
ভাস্বতীকে সেবার চিনলুম নতুন করে। অধ্যাপক- 


ছাত্রীর বাবধান ঘুচে গেল। wigs দেখাদেখি আমিও: 
ডাকতে শুরু করলুম ছোটগিন্নী বলে।- ভাস্বতীর অবশ্য 


- কমে গেছে তখন। 


:_ হুরুচির- সংযোগ ভখনও অব্যাহত | 
ভাশ্বতীকে AYA দেবার মত.করে, 


' নিয়ন্ত্রণ পেয়ে | 


' হুরুচির অসৃখটা | 


[ পৌষ, ১৩৮১ 


‘ty’ ,ধেকে ‘প্রফেসর’ “্ঞ আসতে a তিন বছর 
লেগেছিল | ' | | 


সেবার. এসেছিল মণ্টৰ_ প্রথম দিনে | বি.এ. 


পাশ করে কলকাতার: একটা স্কুলে কাজ পেয়ে গেছে। 
বেশ ভার তারিক এক. মহিলা ৷ 


পেশার সমতায় এবং 
স্বরুচির মধ্যস্থতায়: আমাদের মাঝের ব্যবধান 'অনেক 
ভাম্বতীও মাষ্টার, আমিও মাষ্টার । 
ছু'জনেই আমরা ছাত্র পড়াই । আমার বাড়ীর যে-কোন 
উৎসবেই ভাস্বতীর নিমন্ত্ৰণ হবেই। | 
. আমাদের বিয়ের পাচবছর পরে আমাদের প্রথম 
সন্তান মন্টদর জন্ম হয় ঝাড়গ্রামে।. তখন পার্টিশান হয়ে 
গেছে! আমার কর্মস্থল হয়েছে ঝাড়গ্রাম! 'ভাস্বতী 
চাকরী নিয়েছে কলকাতায় ।' চিঠিপত্রে ভাস্বতীর সঙ্গে 
তবে পত্রগুলির 
মাঝে সময়ের ব্যবধান অনেক বেড়ে গেছে এবং খামের 
পরিবর্তে পোষ্টকার্ড হয়েছে ওদের. কথার বাহন 14 
কলকাতা থেকেই ঝাড়গ্রাম এসেছিল ভাস্বতী বন্ধুর 
থেকেও গেছিল সপ্তাহ খানেক ।' 
তারপর ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছি বহরমপুর। এখানেও 
বেশ কয়েক বছর হয়ে গ্রেল।, টুটুর জন্ম বহরম- 
পুরেই।- টুটুর জন্মের মাসতুয়েক পরেই ধরা পড়ল 
বার বছর ধরে অনেক যুদ্ধ করেছি। - 
যুঝেছিল .সুরুচিও। শেষপর্যন্ত ছেলেমেয়েদর কল্যাণ 
চিন্তা করে ত্বরুচিই একদিন স্যানাটোরিআম- এর . 
কথা তুলল। ভাগ্যক্রমে এক. অধ্যাপক বন্ধুর যোগা- 


যোগে সহজেই সিট পেয়ে গেলুম রাচীর একটা বিখ্যাত 


স্যানাটোরিআম্এ ঠিক রাচী শহরের. উপর নয়। 
শহরের উপকঠে, যায়গাটার নাম, TRL ভারী 


.মনোরম পরিবেশ ৷, 


সতীর মালা পেতে হলে সাধন! চাই, বলেছিলেন 
দাদু |' সে সাধনা হয়তো আজও করে উঠতে পারেনিৰ্খ 


, কেউ, তাইতো পতীর FHA আজও অৱস্থিত | 


‘বয়সে কিন্তু আমিই ছুমাসের সিনিয়র ত্বরুচির থেকে, ' 
একদিন বলেছিল ভান্ততি, ‘তবু ওর স্বাস্থ্য আর স্বর্ূপের 
প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি ডাকি ওকে স্বরোদি বলে। 


পৌষ, sob | 





‘ছোট 





কালে 'ওকে. দেখাতও আমার থেকে 
অনেক বড়?! _ 

‘এখনও তাই দ্বেখায় এবং বয়সে এখন সুবচি 
তোমার থেকে বিশ বছরের পিনিঅর ৷, ০ আমি। 


“অর্থাৎ ?” 
“অর্থাৎ ওর বিয়ের পরে দশবছর . অতীত হয়েছে 


সেই যেবার ও Bia জন্মদিনে বহরমপুরে এল,সেবারের . 


কথা। তিনটি সন্তানের জননী হয়েছে, ফলে ওর বয়স 
বেড়েছে দশদুগুণে বিশবছর। কিন্তু তুমি সেদিন সেই 
বিয়েররাতে যেখানে ছিলে আজও সেই -খানেই |, 
একটুও না হেসে বলেছিলুম.আমি | ' 

ও কিন্তু খিল খিল করে হেসে বলেছিল, ‘এ কমলি- 
মেণ্ট স্বরোদির সামনে দিলে কিন্তু আপনার আর রক্ষে 
ছিলনা ৷’ 

আজ হাসপাতালের স্বরুচিকে দেখলে ভাস্বতী নিশ্চয় 
স্বীকার করবে. সেদিন আমি মিথ্যে বলিনি। 

আমার বাড়ির techy ভাস্বতী একদিন সুরুচি- 
প্র উঠতে আমায় সাত্বতা দিয়ে বলেছিল, ‘এবার তো 
যথাস্থানেই দিয়েছেন । দেখবেন শীঘগিরই gels 
স্ব হয়ে ফিরে আসবে। ফিরে পাবে তার সেই ভূবন 
ভোলানো Wt 1. যে রূপ দেখে একদা...” হঠাৎ 


' ate হয়ে অন্যদিকে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, “শুনেছি 


সযানাটোরিআম থেকে ফিরে আসে মানুষ শুধু হারানে! 
স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধীর করে নয়, আরও ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে! 
‘তোমার কথাই সত্য হোক ছোটগিন্নী 1” 
‘হবেই তো! সতীনারীর মুখের কথা মিথ্যা হয়না | 
জানেন, আমাকে সবাই ডাকে সতী বলে। স্ুরোদিও ৷’ 
কথাটা সেদিন কথাচ্ছলেই বলেছিল ভাম্বতী। ব্ল! 
চলত কপালে সিছুর না চড়া পর্যস্থ এবং স্বামীর ঘরে 


সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সতীনারী হওয়া. 


যায়না । বলা চলত, ভাস্বতী আজও ভাস্বতীই রয়ে 
গেছে। হয়তো বহু অনলের YR চোখের লেহনে সে 
জলেছে,কিস্ত কোন স্ববর্চার মুগ্ধ চোখের ব্যাকুল আহ্বান, 
আজও আসেনি ওর জীবনে । তাইতো ভাম্বতীর 
বরমাল্য আজও পর্যন্ত পেলনা কেউ । SRST আজও 


BE এবং ওরা দু'জন 





ওর অভিনয়দক্ষত। 


৬২১ 








একটা প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা, একটা নিফামতার' হা- 
_ হুতাস।' অথচ কী আশ্চর্য, নৈরাষ্য নিরাশ হয়ে ফিরে 
গেছে ওর কাছ থেকে। এতটুকু কালোছায়া ফেলতে 
পারেনি ওর খুসি তরা চোখে মুখে ওর জীবনের সবুজ 
দিনগুলি যে প্রায় ফুরিয়ে এল, ওর বয়স যে যৌবনের 


as চু'ই-চু'ই হল (স্ৃরকির বয়স থেকে হিসেব করে) 


সে কথ! কী ওর মনে পড়ে না কোনদিন ? না কি ওর 
জীবনেও এসেছিল কোন ক্ষণস্থায়ী Basie এবং সেই 
স্বখ-স্থৃতি বুকে করেই ও সতী হয়ে আছে! ওর 
গভর্ণেসের ভূমিকায় কোন খুঁত নেই। মাসীর ভূমিকায় 
প্রশংসনীয়! ওর .অন্তর্লোকের 
প্রেয়সীর ভূমিকাটা ও আমায় জানতে. দেবেনা কি 


কোনদিন !. 
বাড়ভাড়ার টাকাটা যেবার প্রথম এল ওর নামে 


আমার ঠিকানায় ও হেসে বলেছিল, ‘এই দেখুন মশায়, 


' আমি একজন গন্যমান্য বাঁড়ীউলী। ভাড়'রটাক1 আমার 
ডাকে আসে নিয়মিত ৷’ 


“ভাভাঁটেটি তোমার সত্যই সজ্জন! . 

‘এখন আমার সজ্জন গৃহকর্তাটি যদি কলেজ. যাবার 
পথে আমার পোষ্টঅফিসের পাঁশবুকে টাঁকাটা জম! 
দিয়ে যান, বড় উপকৃত a | রোদের মধ্যে আর 
আমাকে...তাছাড়া টুটুকে একা ফোলে’.. 

ছিঃ ছিঃ তোমাকে যেতে, হবে কেন ? নিশ্চয় 
নিশ্চয়, আমি তো যাবার পথেই ' পোষ্ট অফিসতো 


আমার পথেই পড়ে ৷’ 
‘পাশবুক তো দেব, কিন্তু আমার ais ব্যালান্স 


দেখবেন না যেন ওটা প্রাইভেট ante পারসোনাল্‌ ।, 

নিষেধ না করলে দেখতুম কিনা জানিনা, কিন্তু 
নিষিদ্ধ বলেই দেখলুম ওর ব্যাঙ্ধব্যালান্স । মেয়ে সঞ্চয়ী 
বৈকী! শুনেছি স্কুলে নাকি মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকা 
পেত। পাশবুক দেখে বুঝতে পারছি বাড়ী ভাড়ার 
টাকাটা প্রায় প্রতি মাসেই পুরো জমা দিয়েছে। 
অর্থাৎ মাত্র ৫০/৬০ টাকায় মাস চালিয়েছে কলকাতার, 


মত শহরে | হয়তো! কিছু টিউশাশী ও করত। ওকি 


ওর ভবিষ্যতের জন্যে এই সঞ্চয় করে যাচ্ছে? কী সেই 
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‘ভবিষ্যৎ? সেকি এই নিঃসঙ্গ একক একটা ধুসর 
ভবিষ্যৎ ? নাকি নীড় বাধার ্বপ্র-ভর| ভবিষ্যৎ? 


এখন থেকে ওর পাশবুকে প্রতিমাসে আরও. পঞ্চাশ 
টাকা জমা পড়বে। একুনে একশ টাকা । প্রথম মাসে 
একশ টাকা জমা দিয়ে বইটা ওর হাঁতে 
ফিরিয়ে দিয়েছিলুম ৷ ভেবেছিলুম ও দেখবে জয়ার 
অন্কটা। হয়তো কিছু মন্তব্য করবে। তাঁর জবাব 
দেবার ভন্তও প্রস্তুত ছিলুম আমি। কিন্তু ও খুলেও 
দেখল ন| ৷ আমার হাতেই বইটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 
মাসে একবার মাত্র বইটা দরকার হয়। সে কাজট; যখন 
দয়াকরে আপনাকেই করতে হবে, তখন ওটা আপনার 


কাক্ষেই থাকুক, প্রফেসর ৷ একেবারে যখন ছুটি দেবেন 


তখন... 

মনে একটু অভিযান হল বৈ কি। তবু পরিহাঁসের 
স্বরে বলতৈ পেরেছিনুম, তখনও যদি ফিরিয়ে না 
দেই? ইতিমধ্যেই তো বেশ মোটা টাকা জমিয়ে 
ফেলেছ। টাকার লোভে যদি... 

“চো-ওর ! দেখতে বারণ করে এ, না?’ nis 
কটাক্ষ ভাম্বতীর চোখে | 

“নিষিদ্ধ বস্তুতেই মানুযের cats বেশি ছোটগিনী 1’ 


প্রবর্তক 
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“লোভে পাপ, তা জানেন তো ?? 

‘পাপকৰ্ম যে বরাবরই লোভনীয়! সেই লোভেই 
তো পাপ করে মানুষ। লোভের বস্তু হাতের কাছে 
পেয়েও যে CATS থাকে সে হয় কপট না হয় ভগবান | 

কথাটার মধ্যে কি নিজের মনের লোভটাকে একটু 
ব্যক্ত করে ফেলেছিলুম? ও কিন্তু হেসেই বলল, 
“অধ্যাপক মশাই তো! কপাট নন, তিনি ভগবান। ভগ- 
বানের কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখতে ভয় কি? 

‘সত্যই ভয় নেই তো ছোটগিন্নী !” আমার চোখে কী 
লোভের আলো দেখেছিল ভাস্বতী ? 

ও পরিহাসের স্মরট। বজায় রেখেই বলল, “ভয় থাকলে 
কি আর হুট করে চলে আসতুম এভাবে? স্থরোদির 
সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশাধিকার নেই কোন শত্রুপক্ষের | 
ভাই পরম নির্ভয়ে আছি এখানে ৷” এবার তত্ব আলোচনা 
মূলতুবী রইল। আমার কাজ আছে।” বলতে বলতে 
হেঁসেলে প্রস্থান করল ভাত্বতী। 

আলোচনাট! ব্যক্তিগত মোড় নিতেই কাজের 
অছিলায় সেবার পালিয়েছিল ভান্বতী। তারপর 


.কভোদিন কতো! মাস কেটে গেল, নি প্রসঙ্গ আর 


তুললনা ভাত্বতী। (ক্রমশঃ) 


ভগবান সত্য সাই বাবা 
€আত্মপরিচিতি) ' k 
অনুবাদ--কালিদাস মুখোপাধ্যায় 


তোমরা আমাকে লক্ষ্য করো, অনুধাবন করো 


আমার কার্যাবলী ; লক্ষ্য করো, আমি কী ভাবে ধর্ম, . 


নৈতিক আদর্শ, সত) ও বিশ্বজনীন করুণা WOT হয়ে 
পালন করে চলেছি। আমি চাই আমার জীবন হতে 
তোমর1 এই শিক্ষাই গ্রহণ করবে। তোমাদের মধ্যে 
অনেকেই আমার একটি বাণীর eo আবেদন নিয়ে 
উপস্থিত হও, তোমরা! যে সমিতির সভ্য সেই সমিতির 
জন্য তোমর| আমার বাণী বহন করে নিয়ে যেতে চাও | 


“ 


কিন্ত সত্য কথা বলতে কি, আমার জীবনই আমার 
বাণী। তোমাদের জীবনকে যদি তোমরা এভাবে 
পরিচালিত কর যে, তোমাদের জীবন হয়ে উঠবে 
অনাসক্তি, প্রশান্তি, aaa, বিশ্বাস ও বেদনাতুরের 
সেবায় ব্যাকুলতা প্রদর্শনের সাক্ষ্যত্বরূপ তা 
তোমরা আমার বাণী পালন করবে । 


ভগবান বিভুন্ধপে পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। , 


RSA তোমরা যে তাবে তোমাদের আচার্যদেবকে 


হলেই ' 
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ভগবান সত্য সাই বাবা ' 
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তাঁলবাসো ঠিক সই ভাবেই ভালবাসবে সমগ্র 
পৃথিবীকে 1 Ase লাগুবদের সেবা করেছিলেন ; তিনি 


অর্জুনের রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । অতএব দেখা 


যাচ্ছে তিনি যদিও as রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
রাজার চেয়েও অনে= বড়-তিনি ছিলেন রাজার রাজা | 
চলার পথে যত বধাই উপস্থিত হোক al কেন, যত 
বিদ্রপই বধিত হোক =! কেন, তোমরা অবিচলিত-ভাবে 
সেবা-সাধনায় লেনো থাকে| ৷ কোন মানুষ যখন 


মহৎকর্মে ব্রতী হয় তন এ ধরনের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ৷ 


তোমরা আমার দৃ্টাস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে!) আমি 
সকল যুগেই একছিকে পেয়েছি প্রশংসা; অপর দিকে 
লাভ করেছি শিন্দাবদ। বাধা ও বিরোধিতা শুধু মহৎ 
উদ্দেশ্যকে করে ভোলে ভাস্বর এবং সংকল্পকে করে 
তোলে YOST | 


_ ভগবানকে বিদূরিত করবার জন্য যে নির্যাতন চালিয়ে 


, ছিলেন তার ফলে হুহলাদের আত্যত্তিক ভক্তিই বিকশিত, 


হয়ে উঠেছিল ৷, লাবণের gets শ্রীরামের কাৰ্শ্ম,ক- 
সামৰ্থ্যকেই উদ্বোচিত করেছিল। শিশুপাল, দন্তবক্র, 
রাবণ এবং কংসের WS কৃৎ্সারটনাকারীর দল প্রত্যেক 
অবতারের সঙ্গে অনিবার্ভাবেই উপস্থিত থাকে। 


এ যুগের সাই রাশ্রেত্ব সঙ্গেও পুরানো! যুগের সেই সব 


দুক্কৃতিপরায়ণ মানুষ হাজির হয়েছে ।- 
মানুষের উপস্থিতি লন্দেহাতীতরূপে প্রকটিত হয়েছে। 
একদিকে ভক্তি ও শন্ধা BASS হয়ে পর্বত প্রমাণ হয়ে 
দাড়িয়েছে, অপর সিকে অবজ্ঞ। ও নিন্দাবাঁদ হয়ে উঠেছে 
Sey! এই দুই দলের, মধ্যে ধরাড়িয়ে- আমি দু'হাত 


. তুলে তাদের প্রচভাকেই করছি 'আশীর্বাদ, কারণ 


টী 


করে! তা হ'লে ত F সার্থকতা কোথায়? 


প্রশংসার দ্বারা আম উল্লসিত হই না অথব| শিন্দাবাদের 


দ্বারা কিছুমাত্র ন্চিলিত বোধ করি ন।ঃ এর কারণ 
নিন্দুকের দল যে পুরস্কারের উপযুক্ত তা তারা পাবে ২ 
আর আমি আমার মহিমার দ্বারা হবো বিভূষিত। 
তোমরা যদি আমার অমত্বরোধ, আমার প্রেম, 
আমার সহৃশক্তি এবং আমার আনন্দের অনুধ্যান ন! 
করো এবং কেবশমাত্র আমার শাম ও রূপের পৃজা 


১৬ 
ৰক 


পগুহলাদের পিতা প্রহলাদের মন থেকে’ 


এ’বারও সেই সব: 


করতো না। 
মানুষ এই সব সম্পদের অধিকার লাভ করে থাকে, তাই 


তোমর! তোমাদের ভাষণে অচিন্ত্যনীয় সাই-শক্কির 
পুংখানুপুংখ বিবরণ তুলে ধরো; কেউ কেউ আমার 
সম্বন্ধে লিখিত তাদের গ্রন্থাদিতে সেই সব ঘটনাবলীকে 
চিত্রিত করেছেন যে-গুলিকে বলা হয় অলৌকিক ৷ কিন্তু 
তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমর। যেন এই সব 
ঘটনাবলীর উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ না করে| । 
এই সব ঘটনার ভাৎপর্যকে তোমরা অযথা বাড়িয়ে তুলো 
না। আমি wale, আমার সব চেয়ে, তাৎপর্যপূর্ণ এবং 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হ'ল আমার প্রেম। আমি 
মহাকাশকে ভূলোকে এবং ভূলোককে মহাকাশে 
রূপান্তরিত করতে পারি, কিন্তু তাকে এশবরিক 
শক্তির সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। আমার যে পরিচয় 
অপূর্ব তা হ’ল আমার প্রেম ও সহাশক্তি--আমার যে 
প্রেম ও সহাশক্তি ফলপ্রদ, সমগ্র বিশ্বে পৰিব্যাপ্ত এবং 
সৰ্বত্ৰ সমুপস্থিত | 

যখন তোমরা আমার প্রেম ও সহিষ্ণুতার দি 
করবে এবং তা প্রচার করবে তখন প্রতি পদক্ষেপে দেখা 
দেবে দুঃখ ও'আঘাত | এই দুঃখ ও বেদনাকে তোমাদের 
সাদরে বরণ করে নিতে হবে। ছুঃখ ও বেদনা ছাড়া 


তোমাদের অন্তণিহিত শ্রেষ্ঠ সম্পদরাদ্ধি বিকশিত হ'তে 


পারবে ন’ । কাঞ্চন যদি ধুলির মতে! অথবা হীরক যদি 
উপলখণ্ডের' মতো! সহজলভ্য হতো তা হ’লে কেউ-ই 
কাঞ্চন বা হীরক পাবার জন্য কোন আগ্রহ অনুতব 
প্রভূত আয়াস ও প্রচুর অর্থব্যয়ের দ্বারাই 


এই সব সম্পদ লাভের জন্তু মানুষ গভীর আগ্রহে 
অনুসন্ধান করে বেড়ায় | - হ্‌ 

যেহেতু এখানে ভক্তবৃন্দ এবং প্রত্যেক দেশ ও জাতির 
মানুষ উপস্থিত হয়েছেন সেইজন্ আমাকে একটি বিষয় 
বিকৃত করতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, ইতিপূর্বে 
ধর্ম ও অধ্যাত্ম .জিজ্ঞাস। ‘সম্বন্ধে একাধি £ বিশ্ব-সম্মেলন 
axis হয়েছে। কিন্ত এই সব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে 
ধৰ্ম-প্ৰবৰ্তক ও দৈবী প্রেরণাদাতাঁদের তিরোভাবের 
অনেক পরে। এইবার ধর্মানুরাগীদের একট! বিশ্ব- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল যখন অবতার স্বয়ং উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
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প্রবর্তক 
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জন্তা শ্বেচ্ছায় তিনি যে মানুষী দেহ ধারণ করেছেন এবং 
যে নাম গ্রহণ, করেছেন তা নিয়ে প্রত্যেকের। কাছে 
‘উপস্থিত রয়েছেন! আমাকে এই কথা বলতে হচ্ছে এই 
জন্য যে, তোমাদের মধ্যে শতকরা. ৯৯ জন, মানুষই 
আমার প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে । ভোমরা এখানে 
সম্মিলিত হয়েছো নানাবিধ প্রয়োজন ও আধ্যাত্মিক 
অনুরাগের ' জন্য, যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তোমরা 


সংযুক্ত সেগুলিকে বড় করবার আশায়, আমার প্রতি. 


অনুরাগ, ভালবাসা ও শরদ্ধাবশতঃ অথরা অন্তান্য সকলের 
সঙ্গে মিলিত হবার আকস্মিক উৎসাহের, প্রাবল্যে' এবং 
পরমানন্দকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে উপভোগ 
করবার জন্য | | | 
সত্যি কথা বলতে কি, তোমরা বর্তমানে কিংবা 
হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ব্যাকুল 


অনুসন্ধানের পরেও-আমার স্বরূপ উপলদ্ধি করতে পারবে ' 
না-তোমাদের অনুসন্ধানে সহায়তা দান করতে যদি: 


সমগ্র পৃথিবীও এগিয়ে আসে তবুও তোমরা আমার 
স্বরূপ জানতে পারবে না। কিন্ত তোমরা অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারবে,যে খঁশীশক্তি এই পবিত্র 


দেহ ধারণ করেছেন এবং এই’ পবিত্র ary গ্রহণ করেছেন - 


তিনি .কী ভাবে আনন্দের ধার! বর্ষণ করে চলেছেন। 
অতীত যুগের. সাধু, অন্ত, সন্ন্যাসী এবং এমন. কি যে-সব 
'ব্যক্তির মধ্যে দৈবী-মহিমা স্কুরিত 'হয়েছিল তোমরা 
তাদের চেয়েও অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ তোমর! এক 
দুর্লভ স্থযোগ লাভ করেছে | 


বিভ্রান্ত হও যে, আমি একজন সাধারণ মানুষেরই 
উদ্বাহরণ। আমি তোমাদের সঙ্গে গান গেয়ে, .কথা 


বলে নিজেকে নানা কর্মের মধ্যে নিযুক্ত রেখে তোমাদের ৷ 
ভুলিয়ে রাখি। কিন্ত জেনে রাখো যে কোন মুহুর্তে: 


আমার এঁশ্বরিক এ তোমাদের কাছে উদ্নদ্বাটিত হতে 
‘পারে | 

এই নরদেহে সমস্ত ভাগবত-সত্তা, সমস্ত দৈবীশক্তি 
অর্থাৎ মানুষ ভগবানের প্রতি যে সব নাম ও রূপ আরোপ 


কবে থাকে তা সবই অভিব্যক্ত, হয়েছে। 


ABS হবে বার্থ। 


সংশয় যেন 
তোমাদের বিচলিত না করে। তোমরা যদি হদয়- 
মন্দিরে আমার ভাবগত-শক্ভিকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে 


. প্রতিষ্ঠিত করতে পারো তা হ’লে আমার স্বরূপ সম্পর্কে ' 
কিছুটা আভাস পাবে। 


তোমরা যদি তা না করো এবং 
ঘড়ির - ‘দোলকের মতো বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে 


দোলাচল চিত্বৃত্তি হয়ে থাকো তা হলে কোনদিনই প্রকৃত 


সত্য অনুধাবন করতে পারবে ন! এবং চরম, আনন্দ- 
তোমর! ভাগ্যবান এই জন্য যে, 
(তোমরা এখনই এবং এই জীবনেই সর্বদেবতাস্বরূপের 


আনন্দের ব্যঞ্জনা সম্পৰ্কে অভিজ্ঞতা লাভের যোগ লাভ | 


করেছো: |: 


এবার আমি তোমাদের দৃষ্টি অপর একটি ঘটনার: 


দিকে আকর্ষণ করতে চাই । পূৰ্ব পূর্ব যুগে যখন ভগবান 


অবতাররূপৈ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রভূত সাক্ষ্য 
থাক! সত্বেও তাদের 'করুণীর স্বরূপ উপলব্ধি করবার 


আনন্দ ঘোষণ! কর! হয়েছিল তাদের মরদেহ পরিত্যাগের' 
তারা মানুষের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা 
ও আম্বগত্য লাভ. করেছিলেন তাঁর মূলে-ছিল তাদের 


অনেক দিন পরে। 


রাষ্ট্রশর্তি অথবা দণ্ডদানের ভীতি। একবার সত্য সাই 
অবভারের কথা ভেবে দেখো? বর্তমান যুগের চরম 
জড়বাদ, উৎকট অবিশ্বাস ও: Tatas অশ্রদ্ধার মধ্যে 


সেটা. কোন শক্তি য। সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের: 


satay বহন করে নিয়ে এসেছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 


'__ ", হবে, এর: মূল কারণ, এই মানুষটির: মধ্যে অতীন্দ্ৰিয় 
যেহেতু আমি তোমাদের মধ্যে চলাফেরা afi, 
তোমাদের মতো খাদ্য গ্রহণ .করি; তোমর| এই ভেবে 


গ্রণী-শক্তি মৃতি পরিগ্রহ করেছেন । = 

তোমাদের আবার কী সৌভাগা, তোমর! দেখতে 
পাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধ। নিবেদন 
করছে। 


Hace পাবে, সমগ্র মানবঞ্জাতির হিতাৰ্থে বেদ-শাসিত 
সনাতন ধর্ম তাঁর মৌলিক,ও স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত, হবে। 


কোনো! ayer ভবিষ্যতে নয়, এই নরদেহ 
যেনসনয় তোমাদের মধ্যে oats তখনই তোমরা শুনতে 
পেয়েছো, সত্য সাই" নামের কাছে নিবেদিত wards 
সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বনিত ও প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছে! তোমরা 


কেবলমাত্র জনগণকে আকর্ষণ করা 


পৌষ, ১৩৮১ ] \ 





. দিল্লীর বোমা ৷ 


৩২৫. 











নয়, আমার শক্তি ও সামহথ্যর দ্বারা তাদের আকৃষ্ট করা 
নয়--আমার সংকল্প হ'ল বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 
, এই তত্ব সত্যকে ধুর রাখবে, অসত্যকে করবে 
অপসারিত. এবং সেই বিজয়ে তোমরা সকলেই হবে 
আনন্দে আত্মহারা | এই হ’ল আমার সংকল্প | 


‘fag সংখ্যক মানুষ Tis] নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের একটা 


বিশেষ স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তারা বৈদিক ধর্ম ও 
ভারতীয় সংস্কৃতিকে পণ্যমূল্যে বিক্রয় করতে Fe 
করেছেন। বস্ততঃ শাশ্চাত্যবাসিগণও ক্রয় করতে 
আগ্রহী। এই সব সত্য ও আবিষ্ধার ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য 
নয়। স্বতরাং অদূর ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যবাসীর . কাছে 
সনাতন ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য তুলে 
ধরবার GT আমি পাশাতত্য গমন করবে! এবং বণিক- 
বৃত্তির অবসান ঘটাবে । ইতিমধ্যেই আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্রবিগ্তালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্র- 





নেতৃবৃন্দ আমায় জানিয়েছে যে, তার! আমাকে অভ্যর্থনা 
জানাবার জন্ত Beye এবং আমার জন্য তারা কর্মসূচীও 
প্ৰণয়ণ করেছেন ৷ আমার আফ্ৰিকা যাবার ছাড়পত্র 
গতকালই এসে পৌঁচেছে এবং আমি যেন অনতিবিলম্বে 


আফ্ৰিকা গমন করি তার জন্তু আবেদন জানানো 


হয়েছে । | এ ) 

অতএব, আমার সান্নিধ্যে আসবার যে স্বযোগ 
তোমরা পেয়েছে! তার 'সদ্বাবহার করো, আমি যে সব 
নির্দেশ দিয়েছি তা যথাসাধ্য অনুসরণ করো। আমার 
উপদেশ পালন করাই যথেষ্ট । কঠোর তপশ্চর্যার চেয়ে 
আমার উপদেশ পালন করলেই বেশী উপকৃত হবে| 
তোমরা সৰ্বদা তোমাদের চিন্তা ও কর্মে এই আদর্শগুলি 
বিকশিত করে তোলবার ey ব্রতবদ্ধ হও। এর 

ফলে তোমরা লাভ করবে পরম ভাগবত-সতার সঙ্গে 
একীভূত হবার অধিকার | = 


* [ বদ্বে শহরে অনুচিত বিশ্ব-সম্মেলনে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে প্রদত্ত ভাষণের শেষাংশের অনুবাদ । 


দিলীর বোমা 
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A 
চি বা 


(বোমা নির্াতার স্বলিখিত ধতিহাসিক কাহিনী ) 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক ১ 


ভারতের বড়লাট AG কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 
বঙ্গদেশ বিভক্ত হইলে তাহার প্রতিবাদন্বরূপ স্বদেশী 


ও ষয়কট আন্দোলন অ-রস্ত হয়, এবং ও বিভাগকে নাকচ" 


করিবার জন্য আবেদন আনান হয়, তাহাতে গভর্মেপ্ট 


পক্ষ হইতে বলা হয়, ইহা Settled fact এবং উহু! un- 


8০79 করা হইবে না কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের 
আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবন হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, 


শেষে, teas ইহাতে নতি্বীকার করিয়া প্রকাশ্যে ' 


জানান যে, ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে 
দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইবে উহা যেন কার্ধ্যকরী 
কর! হয়। 
৷ ৩ 


তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ' 


রাজকীয় সম্মানে দিল্লী প্রবেশ করিতেছিলেন। সেই 
সময়ে অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২, দিল্লীর টাদদী চক 
থেকে লর্ড হাভিপ্রের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, এবং 
উহার ফলে লর্ড হাণ্ডিঞ্জের পরিবর্তে হাতির মাহুত 
নিহত হন এবং লর্ড হািঞ আহত হন। এই বোমাটি 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল রাসবিহারী বহর নিদেশিমত বসন্ত 


" কুমার বিশ্বাস দ্বারা ৷ কিন্তু তখন উহা কাহারও অবগতির 


মধ্যে ছিল ন] ৷ ঘটনার পরই এমন বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয় 
যে, রাসবিহারী ay এবং বসন্তকুমার বিশ্বাস ঘটনাস্থল 
হইতে চলিয়া যাইতে সমৰ্থ হন ৷ পরদিনই রাসবিহারী 
ay তাঁহার কর্মস্থল ডেরাডুনে পৌছিয়া এক সভা 


3 
fe 


OY 


আহ্বান, করেন এবং 
হাভিঞ্জের উপর বোমা পড়ার দরুণ হত্যাকারীর উপর 
দারুণ ঘ্বণা ও লর্ড হাডিগ্রের প্রাণরক্ষায় তাঁহার প্রতি 





সহানুভূতি প্রকাশ করেন | এই যে বোমাটা লর্ড হাঙিঞ্জের 


উপর নিক্ষপ্ত' হইয়াছিল, তাহা. আমার দ্বারা প্রস্তুত 
হইয়াছিল | কিন্তু রাসবিহারী sy এই বোমা নিক্ষেপের 
ব্যবস্থার পরিকল্পন! ও পরিচালনার জন্য এবং আমার 


বোমা! প্রস্তুতির কারণে_ আমাদের দুইজনের কাহাকেও, 


বিধাতার বিধানে.কোন বাস্তব রাজদণ্ড ভোগ করিতে 


হয় নাই। বিপ্লবকাৰ্য্যে বহুদূর অগ্রসর ' হইবার, পর 
. ব্বাসবিহারী ay স্থির করিয়াছিলেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী, 


১৯১৬, সৈম্তগণের মধ্যে সামরিক অভ্যুথান ঘটাইতে 


হইবে । কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মারফৎ এই . গুপ্তবার্তা, 
অবগত হইয়া গভৰ্ণমেণ্ট' সতৰ্ক হইয়| & পরিকল্পিত 


অভ্যথান সফল হইতে দেন নাই'। তখন রাসবিহারী WY 
২৩ মাস গুগুভাবে নানা স্থানে কাটাইবার পর কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে 
সান্থ্মাকু নামক. জাপানী, জাহাজে (১২ই মে 
১৯১৫) করিয়া জাপান চলিয়া যান এবং সেখানে কয়েক 
বৎসর থাকিবার পর জাপানী নাগরিকের অধিকার লাভ 
করেন. আমার দ্বারা এই বোমাটি যে প্রস্তুত হইয়াছিল 


তাহা কোনরূপে পুলিসের পরিচয়ে বা অন্য কাহারও 


, অবগতির মধ্যে আসে নাই ৷. 


সেই সভায় রাসবিহারী লর্ড 


_[ পৌষ, ১৩৮১ 


ঘোষের সহায়তায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তার্দিত্যালের 


বাড়ীতে Stata উপর একটি বোমা নিক্ষেপ করেন ৷ কিন্তু 
সেই বোমাটি বিদ্ধোরিত না হওয়ায় তার্দিভ্যাল . সাহের 
রক্ষা পান | তারপর নারায়ণগড় ও TAGE রেল স্টেশনের - 
নিকট cata বিস্ফোরণ হয়, ভাহাতে আমি' বোমা 
-তৈরী-করার' একটি অনুপ্রেরণা পাই; এবং আমি দুইজন, 


" বন্ধুর সাহায্যে নারিকেলের খোলে বন্দুকের বারুদ দিয়া 


বোষা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ off | উহা কোনরূপ, 
শক্তিশালী ছিল ন11: তবুও আমি তাহাতে অগ্রসর 


, ভইতে থাকি | তাহার পর এই বিষয়ে সঙ্ঘগুর'মতিলাল. 


রায়কে জানাই । তিনি তাহার পর আমাকে বর্তমান 
প্রবর্তক 'আশ্রমের এক অংশে তাহাদের পারিবারিক 
চেয়ারের কারখানায় মেসার্স ডি-এন. রায় এণ্ড ব্ৰাদাৰ্স-এ 
এডাকিয়া আমাকে Sat বোমা প্রস্তুতির কাৰ্য্যে নিষেধ 


'করেন। কেননা, যে বন্ধুদের সহিত আমি @ কাৰ্য্যে 


ব্যাপৃত ছিলায়, তাহাদের মধ্যে যে বিপদের সজ্ঞাবন 
আছে। আমি তখন এ কাৰ্য্য ছাড়িয়া দিই). - : 


তারপর মুরারিপুকুর ' বাগানে বোমার খানা- 
. তল্লাসী হওয়ার পর সেখানে যে বোমার কারখানা ছিল 
তাহার প্রায় সব কার্ধাই চন্দননগরে চলিয়া আসে। 
'কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে যে খানাতল্লাসী হয় 
আমি এইখানে তাহারও একটুকু ইতিহাস দিতেছি। 


১ ৯৯০৮ ষ্টান্দের শে এপ্ৰিল কলিকাতা পরেসিডেশী 


ইন্ধন টিলা এবং ae আমরা তাহা! প্রস্তুত 


করিবার জন্য অগ্রসর-হইয়াছিলাম, তাহার কিছু ইতিবৃত্ত 


: এইখানে দিব ৷ চন্দননগরের সেই সময়ের মেয়র তার্দিভ্যাল 
". কিভাবে প্রথমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সহায়তা 
করিয়া 
পাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তাদি- 
ভ্যাল সাহেব সাহায্য করিবার জঁন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার পর তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের .এবং . 
পুলিসের প্ররোচনায় কিভাবে বিপরীত পথ অবলম্বন 
“করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি 
. সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব গ্রহণ করেন। সেই সময় Apa 


গোপালবাগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্্রনাথ বন্দ্যো- . 


সময় dice লক্ষ্য টির হলি ৩০শে এপ্রিল 
তাহার গাড়ীতে একটি বোমা ফেলা হইয়াছিল--কলি- 
কাতার ক্ষুদিরাম বহু ও প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ চাকীর দ্বারা । কিন্তু 
সেই গাড়ীতে তখন মিঃ কিংস্ফোর্ডের পরিবর্তে মিসেস 
কেনেডি ও মিস্‌ কেনেডি থাকায় তাহারা! নিহত হন। 
ঘটনাস্থল হইতে অল্প পরেই ক্ষুদিরাম ay গ্রেপ্তার, ey 
এবং পরে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার ফীসী 
হয়। কিন্তু তাহার সহকারী প্রফুল্লচন্দ্র চাঁকী ঘটনাস্থল 
হে মোকামা,রেল স্টেশনে চলিয়া. আসেন, সেখানে 
পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে তিনি রিভল- 


: বারের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার পরই 


পৌষ, ১৩৮১ ] 


দিল্লীর বোম! 


৩২ | 


‘ 








২রা মে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাভার মুরারীপুকুর বাগানে 
' খানাতল্লাসী হয় এলং সেখানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
_ উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ দাস 


“ প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন | তাহার ফলে বিরাট বোমার কার- 
খানা সেখানে আবিষ্কৃত হয়। সেইদিন বারীন্ত প্ৰভৃতি | 


গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিকাতার গ্রে স্টীটে অরবিন্দ ঘোষ 
ও কলিকাতার বাগবাঙ্রারে গোপীমোহন দত্ত লেনে চন্দন- 
নগরের কানাইলাল দত্ত গ্রেপ্তার হন। আলীপুর বোমার 
মামলায় ইহাদৈর বিচর হয়। শীঘরবিন্দ বিচারে মুক্তি 
পান কিন্তু কানাইলাশ দত্ত জেল হাসপাতালের মধ্যে 
বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রলাথ গোস্বামীকে ৩১শে আগষ্ট 
৯৯০৮-এ ES STA দরুণ ১০ই নভেম্বর কানাই" 
লালের জেলের মধে ফাঁসী হয় এবং তাহার মৃতদেহ 
বিপুল উৎসাহ ও শোভাযাত্রার সহিত কলিকাতার' 
কেওড়াতলার শ্মশীনঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। এবং 

"সেখানে তাহার অভোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অন্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়ার পর সঙ্ঘগুরু মতিলাল .রায় এক উদ্দীপনা পূর্ণ 

'ব্তৃতা দিয়া সমবেত নকলকে স্বাধীনতার কাৰ্য্যে অগ্রসর 
হইতে উৎসাহ দেন | 


এই সকল ঘটন-র পর হইতে চন্দননগরে বোমা . 


্রন্কতির আয়োজন হয় এবং আমাকেই তাহার প্রধান কৰ্ম্মা 
স্থির করা হইয়াছিল সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায় এবং ডাঃ 
নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ এই কাৰ্য্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 
প্রথম আমাকে চন্দন্নগর হাটখোলায় ডাঃ নগেন্দ্ৰনাথ 
ঘোষের সহিত পহিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। তিনি 
কলিকাঁতার তদানীভন-রিপন কলেজের (বর্তমান হ্বরেন্দ্র- 
নাথ কলেজ) অধ্যাশক স্বরেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে 


বোমা! প্রস্তুতি সম্বন্ধে যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই "' 


আমাকে- শিক্ষ! দেন. কিন্তু কিছুদিন পর তিনি 'এ বিষয়ে 
অগ্রসর না হইতে Theme কলিকাতার পাসীবাগানে 
' স্বরেশচন্্র দত্তের বাড়ীতে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আমাকে লইয়া 
যান এবং সেখানে তিনি বোমা প্রস্তুতির বিষয়ে 
মৌখিক শিক্ষা দেন। পরে তিনি চন্দননগরে আমার 


বাড়ীতে আসিয়া ইহার কার্ধ্যকরী শিক্ষাও দিয়া 


ষাইতেন। 


হাসপাতালের 


সেই সময় ', সঙ্বগুরু মতিলাল রায়ের ব্যবস্থামত 


' বোড়াইচণ্ডীতল| অরুণচন্্র সোমের ভাঙ্গা বাড়ীতে এই 


বোমা প্রস্তুতির কারখানা স্থাপিত হয়। সেখানে বোমা 
প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান ও সাজসরঞ্জাম 
প্রস্তুত হইতে থাকে । এই কাৰ্য্যে চন্দননগর হাটখোলা 
নিবাসী আশুতোঁষ নিয়োগী ও বোড়াইচণ্ডীতলার সত্য" 
চরণ কর্মকার ও সাগরকালী ঘোষ নানারূপ দ্রব্যাদি 
তাহাদের কর্স্থল জুটমিল হইতে সংগ্রহ করিয়! সাহায্য 


-করেন। আশুতোষ নিয়োগী মহাশয় অর্থ দিয়াও সাহায্য 


করিতেন। এতঘ্যতীত আমি: কলিকাতা হইতে নিজে 


কিছু কিছু মালমসলা বড়বাজারের বটকৃষ্ণ পালের 


দোকান হইতে ক্রয় করিয়| আনিতাম। আমি সেই সময়ে 
কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের বি. এস্‌.সি-র ছাত্র, 
আমি তখন বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলাম। 
চন্দননগরের অরুণচন্দ্র সোমের বাড়ীতে বোমা তৈয়ারীর 
প্রধান কেন্দ্ৰ থাকিলেও নানা স্থানে ইহার মালমসলা 
রাখা হইত এবং কিছু কিছু অংশ তৈয়ারী হইত | যথা-- 
মতিলাল রায়ের বাড়ী, আমার'নিজ বাড়ী, সাগরকালী 
ঘোষের' বাড়ী, রাসবিহারী বস্তুর বাড়ী, এতন্তিন্ন চন্দন- 
নগরের ঘোড়াপুকুরধারে ক্ষেত্রমোহন TT পুরাতন ভগ্ন 
বাড়ীতে, ফটকগোড়া AIR সেনের বাড়ীতে ও 


অন্যান্য স্থানে রিভলবার, কারটিজ এবং বোমা তৈয়ারীর 


মালমসলা ও সাজসরঞ্জামাদি রক্ষিত হইত | 

তাছাড়া রূপলাল নন্দী মহাশয়ের গালাকুটীতে 
পলাতক ও আশ্রয়প্রার্থী বিপ্রবীগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন 
এবং যোগেনবাবুর তাগিনেয় রাধাবিনোদ শেঠ ও 
নলিনরগুন শেঠ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন | 
জনৈক কেরলবাসী ডাঃ ম+সিয়ে 
গোভিনশ্যার বিপ্লবীদের চিকিৎসা ও সেবাশ্তভ্ৰষার বিষয়ে 
নানারূপ সাহায্য দিতেন। চন্দননগরে যে বোম! 
তৈয়ারী হইতেছিল তদন্রূপ' খুব একটা ছোট বোম! 
লইয়া ১৯১১ ‘খৃষ্টাব্দে কালীপুজার দিন পরীক্ষা করা 
হয়! মতিবাবুর দালানের ছাদ হইতে এই বোমাটা 
ফেলি। কিন্ত তাহা ফেলিবার পন্থা ঠিক না হওয়ায় 
উহার বিক্ষোরণ হয় না। মতিবাব তখনই উহা 
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উঠাইয়। লইয়া আবার আছাড় দেন এবং তখনই উহা 
খুৰ ছোট হইলেও প্ৰচণ্ড শব্দের সহিত ফাটিয়া যায়। 
তাহার পর এইসব সরঞ্জামের সাহায্যে বড় রকমের 
'_ বোমা তৈয়ারী হইতে থাকে এবং তাহারই মধ্যে একটি 
বড় বোমা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর রাবিহারী বন্ধু, 
জ্যোতিষচন্ত্র সিংহ এবং শ্রীশচন্দ্র ঘোষের উপস্থিতিতে 
রাসবিহারী aaa বাটার অনতিদূরে একটি বাশবাগানে 
' বিক্ষোরণ কর! হয়| ইহার অতি প্রচণ্ড শব্দ প্রায়ই দুই 
'_ মাইল দূর হইতে ‘শোনা গিয়াছিল, কিন্তু, কালীপূজার' 
দিন বলিয়া উহা কাহারও কোন সন্দেহের মধ্যে আসে 
নাই। রাসবিহারী ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ 
আরেকটি বোমা লর্ড হাডিঞ্রের রাজকীয় সম্মানের 
সহিত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২-এ দিল্লীর টাননীচকে, 
গ্রবেশকালে তাহার উপর উহা. রাসবিহারীর নির্দেশমত 
বসন্তকুমার বিশ্বাস কর্তৃক লৰ্ড হাভিঞ্রের হাতির উপর 





ফেলা হইয়াছিল। উহাতে লর্ড হাডিঞ্জ আঁহত হইলেও, 


মাছত সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়! এই ঘটনার পর নানা 


বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়, তাহাতে রাসবিহারী ও বসন্তকুমার. 
ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়| যাইবার স্থযোগ পাঁন। এই. 


বোমাটি দিল্লী পাঠাইবার পুর্বে বোমা তৈয়ারীর 


শিক্ষাদাত! স্বরেশচন্দ্র দত্তের নিকট পাঠাইয়া পরীক্ষা ' 
, '_' ; পুলিস-কর্তৃুপক্ষকে বলেন যে, তিনি আর একটি দ্রষ্টব্য 
বোমা প্রস্তুতির বিষয়ে অরুণচন্দ্র সোমের বাটাতে, 


করান হয়। 


'যশহারা আমাকে . সাহায্য করিতেন, তাহারা 
. হৃইতেছেন নলিনচন্দ্র দত্ত, চারুচন্দ্র রক্ষিত, মানিকলাল 
রক্ষিত, হাঁরাঁধন wh প্রভৃতি | এই প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ 





প্রবৰ্ত্তৰ * 


খোদাই করা হইয়াছিল। 
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সেখানে আমি দেখি যে; দিল্লীর এই বোমা নিক্ষেপ 


বিষয়ে এবং দিল্লী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বাহার! 
উদ্যোগী বা ব্যাপৃত ছিলেন তাহাদের মধ্যে অধি-, 
কাংশেরই ফাঁসী বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। বাহাদের) 
ফণসী হইয়াছিল তাহাদের নামের তালিকা জেলের মধ্যে 
যাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত . 
হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন আউধবিহাঁরী, 
বালমুকুন্দ, মাষ্টার আমীরটাদ প্রভৃতি | লর্ড হাঙিঞ্জের 
উপর বোমা নিক্ষেপকারী বসস্তকুমার. বিশ্বাস তার মাতৃ- 


' শ্ৰাদ্ধাপলক্ষে নদীয়া জেলায় পোড়াগাছা গ্রামে তাহার = 


বাড়ীতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি গ্রেপ্তার হন 
এবং পরে বিচারে আম্বালা জেলে তাহার ফশাসী হয়। 
এই সাথে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ 
বৎসর পূর্বে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে প্রদর্শনী হইয়া 
ছিল, তাহাতে নানারূপে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত অনস্ত্ৰাদি 
প্রদর্শন ক্রা হয় এবং সেই প্রদর্শনীতেই দিল্লীতে লর্ড: 4 
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হাৰ্ভিজের উপর যে বোমা নিক্ষেপ হইয়াছিল তাহার 


কিছু টুকরাঁও প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। Sawer 


আমারই কর্তৃত্বে সম্পন্ন হইত এবং তাহারই মধ্যে একটি 


লর্ড হাডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহার যে 


আমি প্রস্তুতকারক তাহ! ইংরাজ রাজত্ব থাকিতে, 


কেহই ' জানিতে পারে নাই। ইহার পরে ১৯৫৮ 


খৃ {টাব শেষদিকে যখন দিল্লীতে ভারতের বিপ্লবী সমাবেশ 
হয় তাহাতে তখনকার ভারতের হোম মিনিষ্টার মিঃ 
নামুদ্রিপাদ সভার উদ্বোধন করেন.। এবং বারীন্দরকুমার 
ঘোষ তাহার সভাপতিত্ব করেন।; এই সময়ে দিল্লীর 


পুরাতন জেল পরিদর্শন করার আমার স্ৃষোগ হইয়াছিল! 


দন্ত ও আমি এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম । যখন 
তিনি শুনিলেন কর্তৃপক্ষ এই বোমার টুকরা গুলো সম্বন্ধে, 
বাখ্যা করিতেছেন, erie দত্ত সেই সময়ে 


দেখাইবেন এবং তাহাদের সকলকে জানাইয়া দিলেন 
_যে ব্যক্তি এই বোমা প্ৰস্তুত করিয়াছিলেন সেই 
মণীন্দ্রনাথ নায়েক আজ সশরীরে এখানে উপস্থিত ৷ 
তাহাতে পৃলিস-কর্তৃপক্ষ খুবুই আশ্ধ্যাশ্বিত হইয়া এ 
বোমা নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন আমাকে করেন এবং 
আমিও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলাম | তাহাতে 
সকলেই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আমিই এ 


' বোমার প্রকৃত প্রস্তুতকারক |. 


এই প্রসঙ্গে আরও বলিবার আছে যে, চন্দননগরের খ 


প্রস্তুত দশটি বোমা লইয়া মারাঠীবীর 'পিদ্গলে মীরাটে 


, গ্রেপ্তার হবার পরে কয়েকটি বোমা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ' 


a 


সম্পর্কে লাহোরে পাওয়া যায় । 


যাহারা এই সম্পর্কে 


গ্রেপ্তার হন, তাহাদের বিচারে শাস্তি হয়। এই স্থানে . 


চে 


পৌষ, ১৩৮১] 


| _ দিল্লীর বোম! 


_ ৩২৯ 





আমি আরও উল্লেখ করিতে চাই যে, ২৩শে ডিসেম্বর 


১৯১২তে লর্ড হাডিগ্রের উপর দিল্লী টাদনীচকে চন্দন- 


নগরে আমার দ্বার! প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর. 


আমি কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে অযৃতলাল 
হাজরার সহোয্যে আরও উন্নত ধরণের আরও গুরুত্বপূর্ণ 
বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়মিত 
যাইয়া অমৃতলাল হাঁজরাকে সাহায্য করিতাম:। তিনি 


1 
a 


নিজেই লোহার খোল ঢালাই করিতেন এবং তাহার 
মধ্যে মালমপ্ল! দিয়া আমি তাহাকে বোম! তৈয়ারীর 
বিষয়ে সাহায্য করিতাম। এইরূপ নিয়মিত তাহাৰ 


, বাসায় যাইবার সময়ে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নতেম্বর মাসের 


তিনিও 


সন্ধ্যায় সেখানে যাইতে যাইতে কলিকাতায় তাহার 


বাসার নিকটবর্তী আমহাষ্ট ষ্টীটে পৌছিয়া ভিতর হইতে 


যাইয়া 
যাইতে হইবে! 


নির্দেশ পাইলাম যে,' 
আমাকে চন্দননগরে চলিয়া 
আয়ি তাহাই করিলাম। তাহার পরদিন 
সকালেই সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, 
হাজরাঁর বাসায় খানাতল্লাসী 'হুইয়াছে এবং 
সেখান হইতে বোমা তৈয়ারীর অনেক মালমসলা পাওয়া 
গিয়াছে । অমৃতলালকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা 


আজ সেখানে না 


হইয়াছে! পরে বিচারে Stats যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর হয় 


caer অমৃতলালের বাসায় খানাতল্লাসী হয় এবং 


তাহার পরদিন সকালেই সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায় ডুগ্েন্স 


জাহাজে পণ্ডিচেরীতে প্রায় মাসখানেক থাকিবাঁর পর 
পৌছাইয়া - সংবাদপত্রে ও সংবাদ 
দেখিতে পান ৷ তাহারও ইচ্ছা ছিল কলিকাতায় কিছু 
ঘুৰিয়| 1 চন্দননগরে যাইবেন | কিন্তু সংবাদ দেখিয়া তিনি 
চন্দননগরে চলিয়া যান । ইহার পর ব্রা মার্চ ১৯১৫ লর্ড 
atfea দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিবার দিন কলি- 
কাতায় বহু বিপ্লবী ও. তাহাদের. সাহায্যকারী বহু 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, হয়। আমি তখন শোভাবাজারে 
থাকিতাম | আমার তাহার পূৰ্ব্বদিন হইতে চন্দন- 
নগরে চলিয়া যাইবার প্রেরণা আসে এবং আমি' চন্দন- 
নগর চলিয়] যাই। পরে শুনিতে পাই--শোভাবাজাৰ্ব 
থানার পুলিস-কর্তৃপক্ষ আমার থাকিবার স্থান খানা 


আমি চন্দননগরে চলিয়া গিয়াছি |: 


অমৃতলাল. 


৷ করিয়া 
তখন হইতে প্রায় ৮ বৎসর পণ্ডিচেরীর ফরাসী MATT 








তল্পাসী হইবে এবং আমায় গ্রেপ্তার করা হইবে । 
কিন্ত এই সংবাদ পৌছিবার পূৰ্ব্বেই আমি চন্দননগরে 
চলিয়া যাই, পর যখন আমার থাকিবার স্থান থানা 
উল্লাসী করিতে যান, তখন তাহারা সংবাদ পান যে, 
প্রবর্তক সভ্বের 
বর্তমান সভাপতি ' শ্রীঘরুণচন্দ্র দত্তকেও সেই সময় 
তিনদিন আটক করিয়া রাখার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয় | 
তিনি তখন রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং-কলেঞ্জের 
হোষ্টেলে থাকিতেন। 

' তারপর ২রা মার্চের পর আমি আর চন্দননগর 
হইতে বাহির হই নাই। যেসব গুপ্ত পুলিস আমার 
উপর লক্ষ্য রাখিতেন, তীহারাই আমাকে সংবাদ দিয়া- 
ছিলেন যে, চন্দননগর হইতে বাহির হইলেই আমাকে 
গ্রেপ্তার করা হইবে | এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করি 
যে, ১৯১৬ ধৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে চন্দননগরের স্বেচ্ছাসেবক- 
গণ ইঁয়োরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের জন্য চন্দন- 
নগর হইতে পণ্ডিচেরী যাইতেছিলেন, সেদিন আমি 
এবং সঙ্ঘগুরু মতিলাল বায় চন্দননগর থানা হইতে 
তাহাদের বিদায় অভিনন্দন জানাই ৷ আমায় তাহার 
পর চন্দননগরের বাহিরে যোগেন্দ্ৰ বহর বাটী 
হইতে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয় আমি 
এবং সঙ্ঘগুরু তাহাতে উপস্থিত হই নাই। কারণ. 
উহা চন্দননূগরের বাহিরে অবস্থিত ছিল। তারপর 
আমি চন্দননগরে পাচ বৎসর নিজ ইচ্ছায় আটক থাকিবার 
পর ১৯১৮ খুষ্টাব্বের নতেম্বর মাসে ইয়োরোপের 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে নির্বাচনে আমি পণ্ডি- 
চেরীর Assembly-ce ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে চন্দন- 
নগরের Conseiller Giniral নির্বাচিত হই | সেই সময় 
নিরাপদে পণ্ডিচারী যাইবার জন্য ফরাসী গতর্ণমেন্টের 
অনুরোধে . দিল্লার ব্রিটিশ সরকার আমাকে 
অনুমতি দেন, আমি চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী 
যাই এবং তথায় প্রায় একমাস থাকি । সেই সময়ে 
আমি নিয়মিতভাবে শ্রীঅরবিন্দের সহিত দেখা 
নানা বিষয়ে, আলোচনা করিতাম। আমি 





৩৩০ , 
সভ্য ছিলাম! তখন প্রতি বৎসরই পণ্ডিচারী গিয়া 


এক মাসের উপর ২।৯ বার তথায় থাকিবার সময় নিয়মিত 
শ্রীঅঘরবিন্দের . পদস্পর্শ' করি।' তাহার নিকট 


. হইতে ১৯২৬ ৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর যখন তিনি সিদ্ধি- 
' লাভ'করিয়! অন্তর্লোকে বাস করেন তখন.হইতে তাহার 


সহিত আর আমার দেখা হয় নাই ।.. তবে এইখানে 


উল্লেখ করি যে, ১৯১০ হইতে ১৯১৭ সাল অবধি, তিনি 


বেদান্ত ও তন্ত্ৰসাধনার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তাহা 
আমি নিয়মিত অনুসরণ করি।' তারপর তন্ত্রধাধনার 
আর কোন।ইঙ্গিত বা নির্দেশ দেন নাই'। ১৯১৭ সালে. 
তিনি মতিবাবৃকে লিখিয়াছিলেন “মতি, হণ্ট।” আমি 
ইতিপূর্বে এই প্ৰবন্ধে বিপ্লবযুগের এবং তাহার পরবর্তী 
যুগের আমার সম্বন্ধে যে রিশদ বিবরণ দিলাম তাহা 
হইতে আমি অন্তর দিয়! বুবিয়াছি যে, ভগবান আমাকে 
বিশ্নবযুগের গোড়া হইতে কিভাবে রক্ষা. করিয়াছেন। ' 
নতুবা নানার্ূপ বিপ্লবকার্ষ্যে প্রথম হইতে. যোগসাধন 
সত্বেও আমাকে সকল বিপদের মুখ হইতে তিনি 
রক্ষা করিয়াছেন | 'দিল্লীতে.লর্ড হাৰ্ডিঞ্জের উপর যে বোমা, 
পড়িয়াছিল তাহা চন্দননগর হইতে আমার দ্বার! প্ৰস্তুত 
হইলেও পুলিসের, এত গুপ্ত অনুসন্ধান সত্বেও তাহা 
প্রকাশ পায়: নাই, এবং তাহারই কৃপায় আমি সকল 


৪. জন ঢু ঢু ॥ 


। প্রায়, দুই বৎসর পূর্বে কলিকাতার একখানা অতি 
বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকায়. বড় বড় শিরোনাম 
fra একটা. কাল্পনিক, সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল. 
যে, মুসলমান শাসনের শেষদিকে আজ হইতে প্রায় 
৩০০: বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশ. নামের টি হয় এবং 
বৈদেশিকেরা এই নাম দেন। , 


উক্ত পত্রিকার পাঠকদিগকে সত্য সংবাদ eee 


eee রি ৰ 


বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি 
ভৰীরৰীন্ৰ্ৰকুমার সিদ্ধাত্তশাজী 
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বিপদের সম্মুখীন es তাহা ডে ভগবান আমায় ' 
বক্ষ! করিয়াছেন। সঙ্ঘগুর মতিলাল রাঁয়কেও ভগবান 
এইভাবেই রক্ষা করিয়াছেন ৷ আম্মি বার বার .. 
অীভগবানের নিকট প্রণতি জানাইয়! এই প্রবন্ধ শেষ 
করিলায় এবং তাহার নিকট, প্ৰাৰ্থনা করি যে, আমি 
যেন stats অবশিস্ট জীবনে সকল সময়েই তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া চলিতে পারি । . * 

_ আমায় জুন মাস নাগাদ ১৯১৬ যখন চন্দননগরে 
সৰ্ব্বত্ৰ খানাতল্লাপী হয়, সেই সময়ে বোমা প্রস্তুতির প্রধান 
স্থান অরুণচন্দ্র সোমের পুরাতন বাটা তল্লাসী হয় নাই | 


এবং যেখানে যেখানে তল্লাসী হইয়াছিল সেদিন. কোন 


. বিপ্রবীকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই এবং কোন 
মালমসলাও পুলিস উদ্ধার করিতে, পারে নাই ৷ “এদিন . 
খানাছল্লাসীর সময়ে পুলিস-কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান 
মিঃ টেগাৰ্ট ‘আমার বাড়ীতে এবং সঙ্থগুৰুর বাড়ীর: 
দেওয়াল হইতে পিকরিক আযাসিডের গুড়া ছুরি দিয়া ' 


‘বাহিৰ ‘করেন এবং ফরাসী পুলিসকে জানান যে, বোমা 


প্রস্তুতির এই প্রধান অঙ্গ এখানে পাওয়া যাওয়ায় তাহারা ৰ 
আমাকে ও সজ্ঘগুর মতিলাল রায়কে গ্রেপ্তার করিতে 
চাহেল 1. কিন্তু ফরাসী, পুলিস তাহাতে কোনও 


- agate দেয়, নাই | 
eo 


| 


বার জন্য আমি নিম্নলিখিত তথ্যগুলিসহ একটি প্রবন্ধ 
লিবিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট উহা : : 
প্রকাশার্থ প্রেরণ করি । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমার উক্ত প্রবন্ধটি + 


প্রকাশ করা হয় না। দীর্ঘ দুই বৎসর কাল অপেক্ষা 
' করিয়' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের 


একটি ছাত্রকে আবার প্রবন্ধের এরটি নৃতন প্রতিলিপি 
এবং সঙ্গে একখানা পত্র দিয়া পুনরায় পাঠাই | 


৷ 


gl ৰ ; 
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ae তাহার- জ্বানাইয়াছেন যে, তাহাদের পত্রিকায় 
স্থানাভাব হেতু প্ৰবন্ধটি প্রকাশ করা! সম্ভব নহে। বঙ্গ 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিলে তাহা বড় বড় 
শিরোনামায় ছাশিবার জন্ত তাহাদের পত্রিকার স্থান!- 
ভাব হয় না ; wes উক্ত মিথ্যা প্রচার খণ্ডন করিয়া 
বঙ্গসংস্কৃতির ওঁত্হিপ্ৰকাশক তথ্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ পাঠাইলে 
তাহা ছাপিতে স্থানীভাব হয়--ইহা এক বিচিত্র 
ব্যাপার |. যাহা.হউক তাঁহারা যখন ছাপিবেনই না, 
তখন প্রবন্ধটি অন্য পত্রিকায় -ছাপিবার জন্য পাঠানোই 
কর্তব্য বোধ করিলাম ৷ a 

বঙ্গদেশ নাম অতি প্রাচীন । বিভিন্ন পুরাণে এবং 
মহাভারতে ব্ঙ্দ্দশ নামের প্রয়োগ এবং ইহার 
উৎপত্তির কারণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। যদিও 
আজ হইতে প্রচ্মী € হাজার বৎসর পূর্বে মহারাজ 
জনমেজয়ের দীর্ঘস্থায়ী, যজ্ঞে মহাভারত প্রথম পঠিত 


- . হয়, তথাপি বর্তহান যুগের এঁতিহাসিকেরা ‘এই সত্য 


স্বীকার ন! Shes বলেন-_হ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে 
আরম্ভ করিয়া স্বীঠীয় পঞ্চম শতাব্দী কালের মধ্যে 
মহাভারত CEE বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে। 
‘শেষোক্ত মতটি যদিও ভ্রান্ত তথাপি ইহা স্বীকার 
করিলেও মহাঁতনরতের বর্তমান রূপ আজ হইতে ১০০০ 
২৬০০ বৎসহ পূর্ববর্তী, এবং এই মহাগ্রস্থের 


রচনাকাল ইহারও 0৪ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার. 


করিতে হয়। ' 

_ মহাভারত হইতে জানা যায়-_কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গ 
দেশের, রাজা ১০ Fey হস্তীসহ বিশাল সেনাবাহিনী 
সঙ্গে লইয়া ছ্বমোধনের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। ভীম- 


তনয় ঘটোৎকচ যখন হুর্যোধনের সেনাবাহিনীকে. 


ব্যাপকতাঁবে ধ্বংস করিতেছিলেন এবং অন্ত কেহই 


তাহার গতিরো- করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না, তখন ৷ 


রাজা হুৰ্যোধন বর্গরাজের, হস্তিযুথের সাহায্যে ঘটোৎ- 
কচের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে fae হন।, মহাভারতের 
ভাষায় 

“ততো ছৃষ্জোধনে! রাজা ঘটোৎকচযুপাভ্রবৎ ৷ 

aga বিপুল. pins সিংহচন্নিনদন্‌ ges ॥. 


বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি 


৩৩১. 





eee 


" পৃষ্ঠতোহসুযষৌ চৈনং আ্ৰান্তিঃ পৰ্ব্বতোমনৈঃ ৷ 
কুঞ্জরৈর্শসাহ্জৈর্বগানামধিপঃ স্বয়ম্‌ ॥ 
ভীষ্মপৰ্ব্ব (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ ) 
| '_ ৮৮|৯|১০ 
উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের দ্বিতীয়টি শেষ চরণে বঙ্গা- 
নামধিপঃ কথাটি 'থাকায় বঙ্গদেশ নাম যে কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের সময়েও বিখ্যাত ছিল ইহা নিঃসন্দেহে অবগত 
হওয়া. যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্ৰীঃ পৃঃ ৩১৩৬ 





aq) উল্লিখিত বৎসরে কাণ্ডিক-অগ্রহায়ণ (নবেম্বর) 


মাসে এই মহাযুদ্ধ সংঘঠিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণের ey কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ত্রেযাসিক মুখপত্র Calcutta Review (New Series Vol 
3No. 3.)-এ বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ Date of the 
Bharata War দ্রষ্টব্য। 

বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি হয় green যুদ্ধের “পূর্বে 
তো বটেই ; এমন কি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের 
জন্মেরও অন্ততঃ কয়েকশত বৎসর পূর্বে। বিষ্ণুপুৱাণ, 
ভাগবত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রের 
উত্তরাধিকারীদের নামের যে তালিকা. আছে,' তাহা 
হইতে ঞরানা/যায়-_্ীরামচন্ত্র হইতে অন্ততঃ ২৮ পুরুষ 
পরে তাহার বংশধর রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অৰ্জ্জুন" ' 


পুত্র অভিমন্থ্যর হস্তে নিহত হন । 


বিভিন্ন পুরাণ এবং মহাভারত হইতে জানা যায়, 
চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির যে তিনজন পুত্রকে রাজ্য 
হইতে নির্বাসিত কর! হইয়াছিল,.তাহাদেরই অন্যতম 
age বংশে স্বৃতপাঃ নামে এক পরম ধাৰ্বিক নৃপতি 


জন্মগ্রহণ করেন। স্নতপার ' মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলি 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। বহু পত্নী থাকা সত্বেও 
বলিরাজার কোন সন্তান জন্মিতেছিল না। অবশেষে 
দীর্ঘতমাঃ মুনির বরে তাহার জ্যেষ্ঠা মহিষী rw) পর 
পর Poe পুত্রসন্তান প্রসব করেন। . ইহাদের নাম-- 
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, YO, এবং সনন্দ । পুত্রের বয়!শ্ৰাপ্ত 


' হইলে রাজা তাহাদিগকে পাঁচটি বিভিন্ন প্রদেশের শাসন- 
. কর্তা নিযুক্ত করেন।. বলিরাজার মৃত্যুর পর উল্লিখিত 
.রাজিপুত্রেরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ শাসনাধীন প্রদেশ 


৩৩২ 


১০৫১১ 


শাসন করিতে থাকেন এবং তখন হইতে এ সকল প্রদেশ 
নূতন রাজাদের নামানুসারে যথাক্রমে অঙ্গদেশ, বঙ্গ- 








দেশ, কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড দেশ এবং WHT নামে খ্যাত, 


হয়। ইহাই বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ওএঁতি- 
হাসিক সংবাদ। বিষ্ণুপুরাণ ( ৪র্থ অংশ, অধ্যায় ৯৮) 
শৰীমস্তাগবত (নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ২৩), মৎস্তপুরাণ 


(অধ্যায় ৪৮) এবং মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন গ্ৰন্থে 


উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পাঠকগণের অব- 
গতির জন্ত মহাভারতের একটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি। যথা-- 
“acyl বঙ্গঃ কলিঙগশ্চ Fes VAG তে সৃতাঃ। 
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভূবি ৷৷ 
 আদিপর্ব (হরিদাস ) ৯৮1৫১ 
যে বঙ্গ নামক রাঁজার নাম হইতে বঙ্গদেশ নামের 
উৎপত্তি হয়, তাহার প্রাচীনত্বের প্রমাণরূপে বিভিন্ন 


পুরাণোক্ত বংশতালিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি. যথ|-- 
বিষ্ণুপুরাণ (৪ ১৮)। ভাগবত (৯ ২৩)। মৎস্তপুরাণ (অঃ ৪৮) 
স্থুতপাঃ সুতপাঃ Bort: 
বলি af বলি 
অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃভি অঙ্ক বঙ্গ প্রভৃতি 
পার খনপান _ দধিবাহন 
দিবিরথ দিবিরথ দিবিরথ 
ধশ্মরথ ata ধৰ্ম্মরথ 
চিত্ৰরথ চিত্ৰরধ _চিত্রবথ 
রোমপাদ রোমপাদ সত্যরথ 
(বা দশরথ) (বো দশরথ) রোষপাদ 
(দশরথ) 


অঙ্জদেশের রাজা বোৌমপাদের অপর নাম cq fa 


দশরথ এবং তিনি যে ছিলেন অযোধ্যধিপতি দশরথের | 


অন্তরঙ্গ বন্ধু, এই সত্য রামায়ণে, মহাভারতে এবং 
বিভিন্ন পুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব পরিষ্কার 
দেখা যাইতেছে--অযৌধ্যাধিপতি দশরথের সমসাময়িক 


প্রবর্তক 





TL পৌষ, ১৩৮১ 








অদদেশের রাজা রোমপাদ. হইতে বেশ কয়েক পুরুষ : 


পূৰ্ব্বে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ প্রাহ্ভূততি হইয়াছিলেন | 
তাহাদের নামানুসারে তাহাদের শাসিত দেশগুলিও 
তখন হইতেই অঙ্গদেশ, .বঙ্গদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে 
গ্রসিদি লাভ কবিয়াছিল | | ৷ 

যদিও মহাকালের প্রচণ্ড আঘাতে এবং বৈদেশিক 
আক্রমণকারীদের অত্যাচারে বঙ্গরাজের বংশতালিকা! 
বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার সহোদর অঙ্গরাজের 
বংশতালিকা দেখিয়া আমর! বঙ্গরাজের সময়ও স্থির 
করিতে পারি। দীর্ঘকাঁলের ব্যবধানে উইপোকা 
প্রভৃতির উপদ্রবে প্রত্যেক রাজবংশের তালিকাতেই' 
কিছু কিছু নাম অপাঠ্য “হইয়া যাওয়ায় পরবর্তী কালে 
এসকল নাম বাদ দিয়াই বংশতালিকাগুলি পুরাণে 


' লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে | 


উপরে যে তিনটি বিভিন্ন পুরাণ হইতে অঙ্গরাজের 
অধস্তন বংশধরদের নাম, প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে 
দেখা যাইতেছে যে, অঙ্গ এবং দ্রিবিরথের মধ্যে পার 
ছাড়াও আরও অন্ততঃ ২ জন নৃপতি ছিলেন। 


তন্মধ্যে খনপানের নাম ভাগবতে এবং দধিবাহশের নাম 
_ মবস্তপুলাণে পাওয়| 


যাইতেছে। আবার চিত্ররথ ও 
রোমপাদের মধ্যবর্তী সময়ে যে সত্যরথ নামে আরও 
অন্ততঃ একজন নৃপতি ছিলেন, মৎস্তপুরাণোক্ত তালিকা 
তাহা প্রমাণ করিতেছে । ইহা, ছাড়াও আরও বহু 
নাম হয় তো বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । আমরা সম্প্রতি 
বিভিন্ন পুরাণ হইতে যে সকল নাম পাইতেছি, তাহা 
অবলম্বনে অঙ্গ হইতে রোমপাদ পর্যন্ত নিয়লিখিত বংশ- 
তালিক প্ৰস্তুত করিতে পারি। , ৯ ২ 


১। অঙ্গ 81 দধিবাহন ৭ ৷ চিত্ররথ 
২। পার ৫। দিবিরধ vi সত্যরথ 
ol খথনপান ৬ | ধধৰ্ম্মৰথ ৯1. রোমপাদ (দশরথ) 


অর্থাৎ অযোধ্যাধিপতি দশরথের অন্ততঃ আট পুরুষ 


পূৰ্বে বলিরাজার অন্যভম পুত্র বঙ্গ হইতে বঙ্গদেশ নামের 
উৎপত্তি হইয়াছিল । 


' চালান করে দিচ্ছে 


নব বরাহ পুরাণ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য 


বৃন্দাবনবাসী arses মধ্যে বরাহ অন্যতম । সেদিন 


বৃন্দাবন গিয়ে দেখলম বরাহকুল খুব বিমর্ষ ও চিন্তিত।. 


জিজ্ঞাসা করে জানলন্লম, তাদের ভীষণ খাগ্ভাতভাব চলছে। 


তাদের যা প্রিয় -ভোজ্য তা মানুষ রাস্তার উপর ফেলে . 
. রাখত ৷ 


তারাও maT আনন্দে তা গ্রহণ করত | কিন্ত 
ইদানীং মানুষ নাকি রাস্তায় পুরীষবর্জন বন্ধ করেছে, 
তারা creatine উপাদান শোধন করে নিষ্রমণের 
নৃতন উপায় পেয়ে, ছ। ঘরের ভেতর থেকেই -নলের 
সাহায্যে দেহমুক্ত ভ্বপবিত্র পদার্থটা পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
ফলে বরাঁহ জাতিকে অনাহার 
অর্ধাহারে দিন কাটতে হচ্ছে। __ 

তাদের সর্দার বলল--ভগবানের তৃতীয় অবতার 


আমাদের পূর্ববপুরুষ। আমর! তারই বংশধর | আজও. 


সেই যজ্ঞ বরাহের গজ! ছাড়া মানুষের শ্রাদ্ধ একোদ্িষ্টাদি 


কাজ হয় না। কিন্তু খানিকট! চন্দন তুলসী ফুল আর জল. 


নিয়েই মানুষ বরাজ্জপী নারায়ণের পূজা সারে, আর 


. ভাবে তাতেই পৃজা CHT] এই পৃজার উপকরণে তো 


আমাদের পেট ভত্রে না। জীবন্ত বরাহ. ভগবান ছেড়ে 
WRT কুশের COM বরাহকে মন্ত্ৰ আউড়িয়ে পূজার ভড়ং 


করছে।.এ আত্মপ্রন্ারণা ছাড়া আর কি? আপনাদেরই 


একজন নামকরা সন্ন্যাসী না বলেছিলেন --“বহুরূপে 
সন্মুখে তোমার, ছাড় কোথা খুজিছ ঈশ্বর?” এটা কি 
শুধু একটা কথার কথা? খড়ের বরাহ সত্য হলেন, তাকে 
ভোজ্য দান করল্নে, আর জীবন্ত বরাহু মিথ্য। |. 
উপোস করলেও অ পনাদের কিছু যায় আসে AL ৷ দেখুন, 


রাগ করবেন না আপনাদের কেবল বড় বড় বুলি : 


কপচানোই সার, Steers বেলায় ঠনঠনায়তে |: | 
"আমরা কি মাহষের কম পরিচর্য্যা করি? যে ময়লা 


1 BSS হয়ে মানুষের অস্বস্তির কারণ হয়ে দ্রাডায় তাই 


আমর! গলাধঃকর! ‘safe ! 

নীলকঠ হয়ে থাকেল আমরাই বা কয় কিসে? ' কলকাতা 

সহর থেকে তো অ পনারা আমাদের তাঁড়িয়েছেন, এখন 

ময়লা আবর্জনার চাপে কলুকাতার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার 
ৰি , 


সে 


আপনাদের কৃষ্ণ তো সেদিনকার ছোকরা, 


শিব যদি বিষ খেয়ে - 


উপক্রম হয়েছে । কিন্তু এই বৃন্দাবনে এতদিন আমরা 
নীরবে মানুষের সেব! করে এসেছি, আর আজ কিন! 
আমাদের প্রাণে মারার ফন্দী এহটেছেন আপনারা। 
উপনিষদে বলেছে “তেন ভ্যক্তেন ভুপ্তীথাঃ৮। আমরা 
মাহ্নষের ত্যক্ত পদাৰ্থই ভোগ করে উপনিষদের বাণী 
অক্ষরে অক্ষরে পালন'করছি। সত্য কিনা-বলুন ? 
আমি বল্লাম--বৃশ্দাব্ন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিণীদের 
লীলাভূমি । Age. গোচারণ করতেন, যুরলী বাশি 
বাজাতেন, সে বাণীর তানে যমুনা উজান বইত। আজও 
বৃদ্দাবনের আকাশ বাতাস গোপীপ্রেমের মধুর রসে প্রাণ 


‘স্পন্দিত হয়ে আছে । আজও এখানে সেই নিত্যলীলা = 


চলছে এবং কোন কোন ভাগ্যবান নাকি তা দেখতেও 


'পান। বৃন্দাবনের ধূলি গোপীপদরেণুতে ধন্য । এ হেন 


বৃন্দাবনে আপনাদের অস্তিত্বের উল্লেখ তো কোন পু'থিতে 
আছে বলে জানি না ৷ উড়িষ্যাতে শুধু একটী বরাহক্ষেত্র 
আছে জানি৷ তবে.কি আপনারা বহিরাগত, রিফিউজি ? 
জানেন এই রিফিউজিদের তাবন| কেউ ভাবে না, এজন্য 


‘সরকারের একটি পৃথক দপ্তর আছে, কোটী কোটা টাকা 


বরাদ্দ হচ্ছে! অথচ ব্লিফিউজির| বলে কই আমরা তো 
কিছু গেলাম না, কিছু হল না। আপনাদেরও কি সেই 
অবস্থা? 
আমার কথা শুনে বরাহপুঞ্জব চটে উঠলেন-_কি 
বল্লেন? আমরা রিফিউজি ?_ আমরা বহিরাগত ? ' 
আমর! হলাম এখানকার আদিম অধিবাসী, Sons of 
the soil (অথব!, বলতে পারেন sons of nightsoil too) 
গোঁবর্ধন 
পাহাড় আঙ্গুলে ধরে খুব বড়াই করেছিলেন। সে আর 
কতটুকু পাহাড়--ৰড় একটা মাটির OA, আর আমাদের 
পূৰ্ব্বপুৰুষ সমস্ত পৃথিবীটাঁকে দীতেধরে রক্ষা! করেছিলেন। 
নইলে কোথায় থাকতেন আপনাদের আদরের ছুলাল 
যশোদানন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ এই পৃথিবীর উপর পা রেখেইতো। 
তিনি গোবৰ্দ্ধন ধারণ করেছিলেন তাই আমাদের 
খাওয়া থাকার দাবী কোন আইনে অগ্রাহ হবে? 


| ৩৩৪ 


সরকার সর্বত্রই রেশন চালু করছেন £ আমাদের রেশনের 
ব্যবস্থ। কেন হবে না? 


আমি উত্তর দিলাম, সত্যি কথা, আপনারা Risser 


এত মহৎ কাজ করবেন আর রেশন পাবেন না,এ কি কথা, 


কিন্ত জানন্রে-সরকার যেই আপনাদের রেশন ব্যবস্থ। 7 


ঘোষণা করবেন অমনি আপনাদের" wigs উধাও হয়ে 
যাবে এবং তা নিয়ে কালোবাজার we হবে। ভার 
চাইতে বলি, আপনারা আবার কলকাতায় এসে বসে 
পড়ুন। 
কলকাতায় বহু বড় বড় বস্তি রয়েছে। সেখানে 
হাজারে! হাজারে! খাটা পায়খানা আছে, সমস্তার এখনও 
gael হয় নি, তাছাড়া যাঁরা ফুটপাথের চিরস্তুন বাসিন্দা 
তারাও পরম আনন্দে আপনাদের ভোঁজ্যের ব্যবস্থা 
করবে, নিজের] অখাদ্য কুখাছ্ যাই খাক্‌। এইসব 


তথাকথিত. জঞ্জাল পরিষ্কার করার অজুহাতে নেতারা 


দেশবিদেশে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘুরে আসছেন কোথাও 
সেজন্য তেমন টাকা পাচ্ছেন না । আপনারা দলে দলে 
কলকাতায় ঢুকে AGA) Entry Txa আপনাদের 
লাগবে না। আপনারা ,সত্যি কাজে লেগে গেলে 
সরকারের বস্তি সমন্তা, ময়লা সমস্ত! কিছুই থাকবে ন! | 


সেজন্ আর গাড়ীর দরকার হবে না, তাই পাৰ্টস্‌ চুরির - 


তয় নেই, পেট্ৰলৈর বালাই নেই, লোড শেডিং-এর চিহ্ন 
নেই | আপনার! এ সমস্ত ছোটখাটো! ভাবনার উর্দশ্ডরে 
_ থেকে বস্তি পরিষ্কারের অভিযানচালাবেন। আপনাদের 
একমাত্র হাতিয়ার আপনাদের চন্দ্রবদন। এটা কেউ 
pfs করে নিতে পারবে না। এক ফকিরের কথা মনে 
পড়ে গেল--সে'ভাবছিল--মহাক্লাণী, এই শীতের রাতে 
নিশ্চয়ই সোনার খাটে শুয়ে সোনার কম্বল গায়ে মুড়ে 


সোনার পেয়ালাতে করে গরম চা ফুস্দিয়ে খাচ্ছেন। 


আহা, আমার যদি একবার সে সৌভাগ্য হত !. তার 
পাশের লোকটি তার কথা শুনে বলল--তোমার তো 
সখ দেখছি বিরাট, এ সখ মেটাবার মত তোমার কি 
আছে? ফকিরবলল--আমার আর কিছু নাই, কিন্তু 
‘ফু-তো আছে | তাই আপনাদের যতক্ষণ মুখখানা আছে 
ততক্ষণ আপনারা এ কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন 
কারণ এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে । 

আমার কথায় বরাহ সরদার PR হল। বন্লে৷--ভাই 
তোমার এ অতি উত্তম প্রস্তাব ৷ আমর] রাজি, কিন্তু ভয় 
হয় তোমার ফোসলানোতে পড়ে না আরো বেশী বিপদে 
পড়ি। তোমরাতো৷ এমনি লোভ দেখিয়ে বহু শরণার্থীকে 


a 


যার নাই কোন গতি, কলকাতাঁই তার গতি। 


[ পৌষ, ১৩৮১ 


দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গিয়েছিলে কিন্ত শেষে তার! নাকাল' 
হয়ে ফিরে এসেছে ৷ জানতো নারদের সেই কাহিনী? 
একদ্রিন.দেবধি নারদও এমনি আমাদের লোভ দেখিয়ে 


বল্লেন--যে আমাদের HA আমাদের পূর্বপুরুষ নারায়ণ 


নাকি চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন, তার ভৃগুপদ চিহ্নটাও 
সে জলে মুছে যেতে বসেছে। তাই নারদ কিছুতেই 
আমাদের স্বর্গে না নিয়ে যাবেন না| = 

আমরা তখন বল্লাম--স্বর্গে যেতে পারি কিন্তু একট! 
fasta. আছে--আমর| এখানে যা খেয়ে থাকি স্বৰ্গে তা 
পাব তো? নারদ উত্তর দ্রিলেন__সে কি. কথা, স্বৰ্গে কত 
ভাল ভাল খাবার আছে অমৃত পাবে, পারিজাত বৃক্ষের 
ফল পাবে, সোমরস পাবে, দেবতারা যা খান সবই 
পাবে তোমাদের আর নোংরা জিনিস খেতে হবে না। 


এসব শুনে নারদকে জবাব দিলাম _দেবধি, 
তোমাকে প্রণাম, আমরা স্বৰ্গে যেতে চাই না। 


কলকাতায় শুনেছি সব আবর্জনা সার হয়ে যাচ্ছে, 


লোকে গাড়ী বোঝাই করে ক্ষেতে নিয়ে ঢালছে, 
তাহলে ' আমাদের সেখানে যাওয়াতো. অসার। 
আমাদের খাগ্সমস্তা . থেকেই যাবে! আচ্ছা, 
আপনাদের সরকার weit সংরক্ষণের ey নাকি 
উঠে-পড়ে .লেগেছেন। ' মানুষখেকো বাঘকে পর্য্যন্ত 
মারতে দিচ্ছেন না, কিন্ত বাঘ সেই আদর পেয়ে 
তো সব বন্প্রাণীকে বেমালুম সাবাড় ‘করে চলেছে, 
Verte আপনাদের রাজ্যে আয়র| কি স্ববিচার পাব? 
আমরা হরিণের মতই নিতান্ত নিরীহ জীব, কে আমাদের 


‘জন্তু ভাবে বলুন? - 


'আমি অভয় দিয়ে বল্লাম--য| শুনেছেন, তা কাগজেই 


আছে, আসন্ন দেখবেন আপনার্দের আহাৰ্য্যের কি : 


রাজকীয় ব্যবস্থা সেখানে । কলকাতার লোক 
আপনাদের স্বাগত জানাতে Bests হয়ে আছে ।- * * 
হালের সংবাঁদ--প্ঞ্চম পরিকল্পনায় বরাহ বংশবুদ্ধির. 
ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে । 'তাঁতে নাকি বিদেশী মুদ্রার 
সাশ্রয় হবে এবং অনেক বিদেশী মুদ্রা উপাজ্জন করা 
যাঁহে। 
১ গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্ৰোদ্ধৃত VATS 
বরাহরূপিণীশিবে নারায়ণী নমস্ততে। 


এই নব বরাহপুরাণ যে মন দিয়ে পড়বে, শুনবে বা 


শোনাবে তার আর পুনর্জন্ম হবে না, অক্ষয় স্বৰ্গ বাসের 


তার ব্যবস্থা হবে। 


"== 


এ 


রক্তের অক্ষরে লেখা কালজয়ী সেই ইতিহাস 

মর্শ যার চিরস্তন্ন, কোন কালে হবে না বিনাশ । 
তাহ-র acietact যার আবির্ভাব 
মৰ্্যালোকে বস্তারিতে প্রাণের বিভাব 

তুমি সেই যুগছষি, নবধুগ করিলে বিকাশ। 

্বপ্তিমগ্ন ক্লীবলে-কে হ্থ্যজপুষ্ঠে হীন অত্যাচার/ 

দুর্বল মানব-আন্র! নিত্যকাঁল সহি নিথ্বিচার, 
অন্তায়ের দ্বাবদাহে অলিয়া অলিয়া 

, ভতীরলঁটতে সদানত আত্মপ্রবঞ্চিয়া 

মৃতকল্প ষ্কালেন৷ করে নাই কোন প্রতিকার 

হে যুগধি, execs নির্ধোষিয়া তব মন্ত্ৰবাণী 

দুৰ্গম দুর্জয় ক্ষেত্রে অভিসার-যাত্রাপথে আনি, 
হীনতা। বন্ধন খুলে রাত্রি অন্ধকারে * 
জড়ভ মোচন স্বপ্নে জীবন সঞ্চারে . 

পূর্বাদ্রি শখরে why দেখাইলে সঙ্কেত প্রদাঁনি। 


ৰু 


.আশ্রয় 
সন্তোষ ভট্টাচার্য 


সহত্রে এসোহুল খেয়ে পরে 

বেঁচে থাকান্র জন্য । , 
সঙ্গে ag ব্বাহিতা স্ত্রী, । 

আসবার সন্রয় ওকে ছাড়েনি | 

গাছশষ্ছলা হল্লও রান্নাশ্বানন। ‘ 

খাজৱা-দাস্ল্মার একটু যত্ন হবে। 

বাইরে stata পরিশ্রম 
 রৌন্ত-ঝল্স-ন দেহ 

মাসিক চার টাকায় বস্তিতে 

আশ্য় পায়। 

দুপুরে বাড়ী ফিরে দেখে 

স্ত্রী রাস্তায় ব্রমে গলে-যাওয়া 


সঙ্যগুরু. মতিলাল . 
শ্রীবিনয়তৃষণ দাশগুপ্ত '_-, ., 


এ জাতির afew দুধিষহ আলায় দহিয়া 


| .. মানবের মর্মদ্বারে নিজ বক্ষে নিয়ত বহিয়া 


স্তম্ভিত করেছ জানি বিপুল বিস্ময়ে 

মূঢ় att যারা ছিল, তব বার্তা লয়ে 
তোরার নির্দেশ লক্ষি’ এল সবে আত্মপমপিয়] | 
ধৰ্ম্ম আর কর্মক্ষেত্র এ জাতির অভিন্ন ভাৰিয়| 
আশ্রমের পুণ্যভূমে অর্থক্ষেত্র দিয়াছ স্থাপিয়া | 

faq আশ্রয়হীনে করেছ আশ্রিত 

পবিত্র জীবনধর্শে করি সমাহিত, 


_ নূতন জীবন-দীক্ষা দিলে তুমি ইষ্ট নির্দেশিয়া। 


.সঙ্ঘগুরু মতিলাল, তব এই তীর্থভূমে আসি, 
পরম আলোক লভি ঘুচে যায় অন্ধকার রাশি | 


" লভি যেন প্রাণলোকে নব উদ্দীপন 
চেতনায় লভি এক নূতন জীবন__ 
তোমার চরণ-পদ্মে নবজন্ম উঠুক উদ্ভাসি’ | 


পিচের 'পরে কয়লাগুড়োর গুল দিচ্ছে। 
বলে ঃ তুমি না মা হতে চলেছ-- 
: এতো সহ হবে না, ঘরে চল। 
রোদের দিকে কয়লামাখ| হাত দিয়ে 
মুখ আড়াল করে বলে; 
তুমি যদি বাইরে 
এত পরিশ্রম করতে পার 
আমি বাড়ীতে এতটুকু'** 
কোন কষ্ট হয় না! 
পকেট থেকে পাঁচ পয়সার চা পাতার 
প্যাকেট বের করে বলে £ 
ঘরে চল চা করবে। / 


ভি যোগ ' 


আীবৈদ্নাধ বিশ্বাস: 


প্রবর্তক সঙ্যের নি ও লক্ষ্যের ব্রিধারার প্রথম; 
+ ধাবা হচ্ছে, “ভাগবত চেতনার উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা .” 


সমগ্র জীবনটাকে ভাগবত চেতনার উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত 
করা।. আরোহণক্রমে দেহ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 


ছাড়িয়ে পরাচেতনায় অবস্থান- -সিদ্ধ হওয়া এবং তার ‘ 
পরে অবরোহ্ধক্রমে ভাগবতশক্তিকে নামিয়ে এনে ৷ 
অহঙ্কার, বুদ্ধি, মনন, প্রাণ, এমনকি দেহকে পৰ্য্যন্ত রূপা- . 
ভগবানকে পাওয়া শুধু 


স্তরিত,.করা-_ভাগবত করা | 


নয়_তগ্রবান হওয়া | “দেবায় জন্মনে |, 


কোনটাই ' আত্মসমর্পণ যোগ বা পূর্ণযোগ নয়। 


ীপ্রীপজ্ঘগুরুর কথায়-_“যে যোগে wy জ্ঞান বিকাশের , 


দ্বারা ঈশ্বরানৃভূতি হয় তাহা আত্মসমর্পণযোগ নহে। 


জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে waver উপলব্ধি করেন] জীবনের 
অনেক কিছু বর্জন না করিলে ইহা ঘটে ati এইরূপ . 


_ যোগসমাধিতে সাধকের আত্মদৰ্শন হয়; দেহীর সকল 
অংশ ইহাতে বিকশিত হয় না ৷: এমনকি তক্তিযোগও 


আত্ম-সমর্পণ যোগ নহে। তক্তিতে হৃদয়ের বিকাশ হয়. 


প্রেম, বিহ্বলতা, শ্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি আনন্দের 
' ঘোরে ভক্ত উন্মাদ হইয়া থাকে'' 


হয়। ' তখন কিছুই ত্যাগ করিবার থাকে ন! 
| ভোগের আনন্দে সর্বাবয়ুব YW ও সুস্থ হয়। সাধক 
অন্তরে বাহিরে দিব্যকাঁত্তি ও মাধুরীমণ্ডিত হয়। সাধকের 


‘আধারে ভগবানই অবতরণ করেন-_স্থষ্টির তো ইহাই! 


- পরম লক্ষ্য 177 আত্মসমৰ্পণ ষোগ গ্রন্থ হইতে ) 1 | 


আত্মসমর্পণ হচ্ছে সকলের প্রথমে অপ্ত্রবোধের সমর্পণ, 
অৰ্থাৎ অন্তরের অন্তরে আমি করছি এই বোধের পরি-' 


বর্ডে ভগবান করছেন এই বোধের উপসৰ্ধি। ভিতরের 


: এবং অখণ্ড AST ও বাহ জীবনে । 


আত্মসমর্পণ যোগে, 
জীবের আধার হ্বৈধ্যের শক্তিতে অটল, সৰ্ব্বাঙ্গ অমৃতময় 


; পূৰ্ণ", 


চেতনার পরিবর্তন দির কম্পাসটী কেবল না ‘4 


. ধন্া। 
অর্থাৎ ভগবান লাভ শুধু নয়; পরস্তু ভগন্ময় হওয়া_ © 


মানুষের সাধারণ veri ae যে; সে. নিজে অর্থাৎ 


জগৎ হতে, আর সকল থেকে পৃথক হয়ে, জগতের আৰ 
সকলের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে জোর করে যা করবার তাই 


করছে। এই ধারণা, এই.ভাব এই চেতনাকে 'বদৃলিয়ে 
উপলব্ধি করতে হবে যে, আমার উপরে, আমার অন্তরে; 
আমাকে ঘিরে এক মহাশক্তি, বিশ্বের সকলের সমবেত 
এক নিগৃট় প্রেরণায়, আমার কর্মসকল' উৎসারিত করে 


_, * চলেছে।. এই চেতনা: পরিবর্তনের ee [অভ্যস্থ কৰ্ম্ম: 

যে লাধনায়.এই অবস্থা লাভ হয় তার নাম দেওয়া 
হয়েছে আত্মসমর্পণ যোগ। . ইহারই নামান্তর অধ্যাত্ম, 
যোগ, উৎসৰ্গ যোগ বা পূর্ণযোগ | হঠযোগ, রাজযোগ, 


জ্ঞানযোগ; ভক্তিযৌগ, কৰ্মযোগ, ব্রিমার্গষোগ ইহাদের ' 


ত্যাগের প্রয়োজন নেই | বাইরের কর্ম করতে বেত 
ভিতরের চেতনাটুকুর পরিবর্তন করা যায়. .. 
জীবন--একমাত্ৰ জীবনই আত্মসমৰ্পণ যোগের ক্ষেত্ৰ 
এই যোগের উদ্দেশ্য হওয়া চাই--আমাদের চিন্তা, দৃষ্টি ৰ 
অনুভব ও" আধারের বাহ্য, সংকীৰ্ণ ও খণ্ড খণ্ড মানুষী- 
ধারার রূপান্তর__গভীর ও প্রসারিত অধ্যাত্মচেতনায় 
আর আমাদের, 


সাধারণ মানুষী জীবনধারাঁর রূপান্তর দিব্যজীবন : 


খারায়। শ্রীঅরবিদ্দের মতে-দিব্যচেতনায়, পরিণতি, 


লাভ শুধু অন্তঃপুরুষের” নয়, আমাদের প্রকৃতির সকল 


. অংশেরও অখণ্ড পরিবর্তন হবে এই frac | এই বৃহৎ ও 


দীপ্ত চেতনা তাঁকে পরিণত করবে এক মুক্ত চিৎপুরুষে ও 
সংসিদ্ধ শক্তিতে। আর সেই চেতনা যদি ব্যষ্টি ছাড়িয়ে 
Pye হয়, তাহ’লে এমনকি এক দিব্য মানবজাতি, না 


'হয় এক নূতন ‘অতিমানসিক yore .অতিমানবীয় 


জাতিও গড়ে উঠতে পারে।” 

“An enlarged and illumined consciousness 
is possible that shall make of him a berated y, 
spirit and a perfected force, and, if spread be- 


‘yond the individual it might, even constitute a 


divine humanity or else a new, a supramental 
and therefore a superhuman race. ‘It. is this 
new birth that we make our aim; a growth 
into a divine consciousness is the whole mean- 


পৌষ, ১৩৮১] 





ing of our Yoga, an integral conversion to 


divinity not only of the soul but of all the © 


parts of our nature.” (The synthesis of Yoga). I 


wes শরীশ্রীমৃতিলালও তীর গরীমন্তগবদ্গীতা প্রথম 


খণ্ডে আত্মদমর্পণ যোগের ফলশ্ৰুতি সম্পর্কে বলেছেন, 


“স্বয়ং ঈশ্বর Ta] হইয়া জীবাধারে আবির্ভত হন ৷ তখন 
নয়নের দৃষ্টি দিয়া জীবের ব্রন্ধদর্শন হয় না, ব্ৰহ্ম স্বয়ং 
নেত্রযোগে আত্মস্থষ্টি সন্দৰ্শন করেন | বুদ্ধি জ্ঞানচৰ্চ্চ৷ করে 
না, ভগবান অন্থভব করেন বুদ্ধি দিয়া আত্মার মহিমা | 
হৃদয়ে ভগবন্তক্তির' গঙ্গোত্ৰী উৎস্থতা হয় না, অমিশ্র 
ভাগবত প্রেমই সহশ্রধারায় জগৎ অভিষিক্ত করে। 
প্রাণের আর স্বতন্ত্ৰ চেষ্টা থাকে না, সর্ধনিয়ন্তাই প্রাণের 


সঙ্ঘগুরুর স্মৃতিকথা 


সর্বগুরুর স্মৃতিকথা 


পিস, -১-৯-০--৯০৯৯৯৯০০৯০০৯৯৯৯০৯০০১০০০৯৯৮০৮৮০৯১৯০৯৯৯৪ল টিটি বশ রিকি কুক কেক কু 


৩৩৭ 


আশ্রয়ে আপনাকে স্ষ্টিলোকে মূর্ত করেন নব নব রূপে, 
রসে, ভোগে । মানব বিগ্রহে শভর্গবানের আত্ম প্রকাশে 
এই মরজীবনই দিব্য অমৃতময় হইয়া উঠে।” | 

এই পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায়--ভগবানের নিকট 
আমাদের সমগ্র প্রকৃতির সামগ্রিক আত্মসমর্পণ । সৰ 
কিছু দিতে হবে আমাদের অন্তঃস্থ ভগবানের কাছে 
বিশ্বাত্মক পর্বের কাছে এবং বিশ্বোভীর্ণ একের কাছে। 
সেই এক ও বহুময় ভগবানে আমাদের সঙ্কল্প, আমাদের 
হৃদয় ও আমাদের মননের একান্ত একাগ্রতা, একমাত্র 
ভগবানের কাছে আমাদের সমগ্র সত্তার অকুঠ ate 
সমর্পণ__ইহাই প্রাকৃত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে 
তাগবতজীবন লাভ সম্ভব করে তোলে | 





শ্রীফণিতৃষণ সামন্ত 


“এক পয়সা আমায় দে” শিশুস্থলভ হাসন্তে মুখ ভরিয়ে 


বললেন সঙ্ঘগুরুজী “ষোল আনা আমি চাই না, মাত্র, 
এক পয়সা! সারাদিনে একবার উপাসনা করিস্‌ তোরা, 


আমার এক পয়সা পাওয়া হবে |” প্রাতর্জমণের সময়ে 
একদিন এই কথা বললেন। 
“কতদূর থেকে ছুটে আসে আমার কাছে-_” বললেন 


সঙ্বগুরুজী এক শনিবারের সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে সান্ধ্য- 


উপাসনার পর সান্ধ্যবাসরে কলিকাতা হইতে সমাগত, 


সঙ্ঘের অর্থকেন্দ্রের অন্তরঙ্গ সভ্যকর্মীদের সামনে আমাকে 


. উদ্দেশ করে । “--আমার সান্নিধ্যলাভের arity, ats 


একটু বসি ৷” 

‘তাঁর শরীরের অসুস্থতার জন্য উপরে গিয়ে বিশ্রাম 
গ্রহণের প্রস্তাবে তিনি এই কথা বলিলেন। বিংশ 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষাৰ্ধের কথা, তখন মানুষের 
জীবন-যাত্রাপথ এত জটিল হয় নাই৷ আমার সং সার- 
"বন্ধনের ACG এত গ্রন্থিও পড়ে 'নাই। রেলওয়ের 


চাকুরে, আথিক স্বববিধার টিকিটে প্রায় শনিবাৰে খড়াপুর 
হইতে চন্দননগরে চলে যেতাম শ্রীগুরুর সান্নিধ্যলাভের = 
লোভে, অন্তৰ্য্যামী তিনি, জেনেছিলেন সে কথা। 

. “উপাসনায় আনন্দ যখন পাবি, তখন উপাসনা 


- বোঝী মনে হবে না”, একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে 


বলছিলেন সংভ্যগুরুজী, "অন্তরের আকর্ষণে গিয়ে বসবে 
উপাসনার আপনে, দায় Gai ভার নিয়ে aq) 
উপাসনায় আনন্দ পেলে আর ছাড়তে মন চাইবে না ।” 
“নিয়মিত উপাসন| কর ত?”--এক সাক্ষাৎকারে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সঙ্ঘগুৰুজী, সাংসারিক কারণে 


১৯৪৫ সালের ৬ই জানুয়ারী আমার সহিত এক সঙ্গে 
দীক্ষা গ্রহণ আমার সহধৰ্ষিনীর সম্ভব হয় নাই। aD 


আমার ক্ষোভ দূরীকরণার্থে বললেন “উপাসনায় নিষ্ঠা 

থাকলেই হবে।. আমায় একবার তাকে দেখাস্‌ ৷” 
কয়েক বৎসর পরে মাতৃ-উৎসব উপলক্ষে সহধৰ্মিনীকে 

সাথী করে, চন্দননগরে গুরুতীর্থে ব্রিরাত্রি কাটাই | 


» 


eae 


৬৩৮ 


০৯৫৯ An 


প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৮১ 





“আপনাকে পাৰ ত?”: পদতলে প্রণতা! সহধৰ্মিনীর 
প্রশ্নের উত্তরে মস্তকে হাত রেখে বললেন সঙ্ঘগুরুজী 
“উপাসনার মধ্য দিয়েই আমায় পাবে |”. 

“সব ঠিক করে দিলাম” স্ত্রীকে নিয়ে নিক 


বললেন গুরুজী, “বড় ভাল মেয়ে রে, আশীৰ্ব্বাদ করলাম, = 


তোকে রক্ষা করতে পারবে ।” 

তার শেষ কথার অর্থ সেদিন বুঝি নাই, বুঝেছিলাম 
অনেকদিন পরে। কোন এক ঘটনা-বৈচিত্র্যে হারিয়ে 
যেতাম চরিত্রহীন হয়ে। তার মধ্যে সঞ্চারিত শ্রীগুরু- 
শক্তি আর Sta একনিষ্ঠ ভালবাস! সেদিন আমায় রক্ষা 
করেছে | 

সঙ্ঘগ্ুরুদেবের নির্দেশে চাতুৰ্্বাস্ত a ব্রত গ্ৰহণ | করেছি | 
প্রথম মাস--সজ্ঘ-প্রবণ্তিত নিয়মানুযায়ী যথাবিধি 
উপাসনা, ১০০৮ বার THIS, সংযম, ব্ৰহ্মচৰ্য্য--বেশ 
ভালভাবেই কাটল। দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয়. সপ্তাহে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য নিয়ম লঙ্ঘিত হল। কি মর্মান্তিক অনুশোচনা | 


মর্মব্যথার ব্যথী কে হবে? মানসিক যন্ত্ৰণায় ছটফট 
করছি। 


“আমার কি অপরাধ বল, ভোমার ব্ৰত তুমিই 


অসময়ে ভেঙেছ” সাত্বনার স্বরে বলল সহধৰ্মিনী “যাঁও 
চন্দননগর, শ্রীগুরুর শরণ লও ৷” .. 


স্বল্পমপি ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ”--সব 
শুনে সহাস্তে বললেন সঙ্বগুরুজী “সম্পূর্ণ না হোক, 


কিছুত করেছ, সাধনা ছাড়বে, ৰ | দুঃখের কিছু নাই, 
সকলের জন্য সব জিনিষ নয়।”' 


তার সঙ্গেহ সহানুভূতিপূৰ্ণ বাক্যে মনে সাত্বন| পেয়ে 
ফিরলাম। 


“আমায় একবার তোঁদের মেদিনীপুরে নিয়ে চল। 


স্বাধীনতা:সংগ্রামের পুরোধা মেদিনীপুর আমার দেখতে 


ইচ্ছ। করে-_” আগ্রহান্বিতভাঁবে বলতেন সঙ্ঘগুরুজী 


একাধিকবার | বিশেষ ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘের তদানীভ্তন = 


সেক্রেটারী, বর্তমান সঙ্ঘ-সভাঁপতি শ্রদ্ধেয় অরুণ 
দাদামণি খর্ডগপুরে সভাকরে আসার পর উপরিউক্ত কথা 
বিশেষভাবে বহুবার বলেছেন। হতভাগ্য আমি 


তাকে আহ্বানের আয়োজন তখন করতে পারি . 


ডে 


নাই। বিদেহী হলেন তিনি a ব্যথা! 


গেল না। 

অরুণ দাদামণি ১৯৭৩. সালের জুলাই মাসে 
মেদিনীপুর জেলা পরিক্রমার সঙ্কল্ন জানিয়ে সময়, স্থান 
আর সভাপতি নিরূপণ করে’ তাকে জানাতে লিখলেন । 
সাশ্রনয়নে -শরীগুরুর উদ্দেশে কাঁতরভাৰে জানালাম “প্ৰভু, 
তোমাকে আনতে পারি নাই, সে'ব্যথা আজও আছে। 


শক্তি দাও, সহায় হও, তোমার প্রতিভূকে যেন এবার 
আনতে পারি ।” 


অপ্ৰত্যাশিতভাবে উৎকল বিদ্যাপীঠের নবনিৰ্মিত 


আমার 


oe সহ হলঘর সভার স্থান নিরূপিত হয়ে CAA! মনের 


আনন্দে সন্ধ্যায় সব ঠিক করে বাড়ী ফিরে উপাসনাস্তে 


'আনন্বাশ্র পতিত হল ews শ্রীচরণোদ্দেশে। সেই 


রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলাম ষ্টেজের উপর গুরুজী তার নিজস্ব 
ভঙ্গীতে নিজস্ব আসনে বসে মাথা হেট করে একমনে 
বক্তৃতা "শুনছেন | ৃ 

এবার সভাপতিনিৰ্ব্বাচন ৷ কয়েকজনের নিকট 
প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে একজন যোগ্যতর ব্যক্তির সশ্ৰদ্ধ 
অনুযোদন পেলাম। সেদিন রাত্রে পুনঃ স্বপ্নে দেখলাম 
তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাড়িয়ে বভৃতা দিচ্ছেন। 


নির্দিষ্ট দিনে নিবিদে দাদামণির সভা সমাপ্ত হ’ল। 
আমার পূৰ্ব ব্যথার প্রশমন হল। 


“কে বলেছে? aed?” মাথা নেড়ে সম্মতি 
জানালে পর, হাস্তে হাসতে বললেন সঙ্ঘগুরুজী ‘ও 
একট! পাগল--সকলেই কি ওর মত হতে পারে 
বৌম-র বয়স কত?” ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষার্দের কথা | 
আমার একটি মেয়ে ও একটি ছেলে । 

“উনিশ” উত্তর দিলাম । = 

মাথায় হাত দিয়ে বললেন “্রহ্মচর্য্য সাধনপথে 


অগ্রগতির সহায় হলেও সকলে, বিশেষ a তা রক্ষা 
করতে পারে না)” 


' পা ছু'খাঁনি জড়িয়ে ধরলাম সঙ্মেহে মাথায় হাত 
রেখে তিনি বললেন “মন খারাপ করিস না। নিয়মিত 
উপাসনা করিস, শান্তি পাবি।” 

প্রণাম নিবেদন করে’ নেমে এলাম | 


Rene শংকরচাৰ্য্যের পুত সান্িধ্যে 
শ্রীশিশিরকুমার সেন _ 


আসন্ন পুৱা জনয খুব aye | হঠাৎ telephone-a 
" ডেকে পাঠালেন জঙ্দৃগুরু শংকরাচার্য্য_-( কাধীকাম- 


কোটি পীঠাধীশ Ass gages শংকরাচার্য Asc 


সরস্বতী মহারাজ ) waa, রবিবার (২০শে অক্টোবর ) 
সকাল ৮টায় তার সঙ্গে দেখা করতে-_তিনি স্কুল ও 
কলেজের বিদ্যাৰ্থী ৬ শ্রমিকদের নিয়ে একটী class 
করবেন--নীতিশিক্ষাণ জন্য ৷ 


যথাসময়ে ater রোডে তার বিরাট 0৪022-এ - কং 


গিয়ে হাজির cetera) ‘গিয়ে দেখলাম একটা বেশ 
বড় ঘরে শতাধিক নিদ্বাৰ্থী ও কিছু শ্রমিক (workers) 
তার সামনে বসে আছেন। আমি গিয়ে প্রণাম 
করতেই আমাকে হার কাছে বসতে বল্লেন ও 
দেবনাগরী ভাষায় লেখা একটি কাগজ আমার হাতে 
দিলেন ও পড়তে কুজন। দেখলাম--কি কি বিষয় 


সারা বছরে বিদ্বার্থচদর শেখাতে হবে তারই একটি, 
হু’একট বিষয় আমার কাছে বেশ: 
আমাকে বলেন, 


তালিকা | 
জটিল ও হুক বলে৷ মনে হোল। 
“আমি আজ এদের কাছে এক ঘণ্টা ভাষণ দেব-- 
এটাকে demonstration বলতে 
এইভাবে ২৯৮ রবিবার বিদ্যার্থীদের নিয়ে class 
এখানে চালু হবে ।” 

we মধ্যে হলঘল্লটী নিস্তব্ধ হয়ে গেল ৷ নিস্তত্ধতা 
তঙ্গ হোল Giger শংককরাচাৰ্য্যের ধীরোদাত্ত কণ্ঠের 
মর্মস্পর্শী ভাষায়। তিনি বল্লেন 


class 


'কলম্বনা নদী, শ্যানগম্ভীর পৰ্ব্বত, বিপুল সমুদ্র, 
প্রাণ্রসে উদ্বেলিত শ্যামা পুখ্বী--এই 


নীল আকাশ, 
বিশ্বজগতে সর্বত্র সকল,দেশে সকল যুগেই আছে, 


আর সবাই তারা নরুপম সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর ।' 


pate মনকে তারা যুগে যুগে তাদের নয়নাভিরাম- 
রূপে মুগ্ধ করেছে, বিললল করেছে, এমন কি অনুপ্ৰাণিত 
করেছে। কিন্তু সন্ল দ্বেশের--সকল সৌন্দর্য্য 
মানুষের মনে ঠিক" একই ভাবে রেখাপাত করে না। 
কারণ প্রত্যেক দেশের আছে নিজন্ব বৈচিত্র্য, তাই 


'আনন্দ। 3 
 স্বপ্রাচীন কৃষ্টি ও এতিহোর একটা বিশেষ ধৰ্ম আছে--- 


নয়--পাপতাপহৰা, 


পার--_ 


ভাঁরতবর্ষেরও আছে . আপন বৈশিষ্ট্য। -ইংল্যাণ্ডের 
একটা পর্বত অথবা আমেরিকার একটী হৃদ 
নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের অন্তহীন উৎস, তাই অনেক 
অনুতবী মানুষের মনে তারা দিয়েছে, অপরিসীম 
কিন্তু আধ্যাত্মিকতার রসে জারিত ভারতীয় 


যে ধর্ম হোচ্ছে--বস্তুর বাইরের রূপকে অতিক্ৰান্ত 
র তার আন্তররূপে ডুবে যাওয়া--যার ফলে বস্তুর 
সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে সে বস্তুর শিবত্বের শুচিন্নিগ্ধ 
লোকে'মানুষকে অতি সহজে পৌছে দেয়-'যে তোকে 
বিরাজ করে শুধু ye নয়--শান্তি, শুধু আনন্দ নয় 
অনাবিলত| ! এইটাই হচ্ছে ভারতের বৈশিষ্ট্য। 
তারতের পর্বত তাই দেবতাত্বা হিমালয়--শিবের 
কৈলাস; তাই ভারতৈর নদী শুধু কলস্বন| বা মধুক্ষরা 
. কলুষ-বিনাশিনী গঙ্গা, যমুনা, 
কাবেরী। তাই--ভারতের বন্রীনারায়ণ, ভারতের 
হৃষীকেশ, ভারতের প্রয়াগঃ ভারতের কন্তাকুমারী অনন্ত 
সৌন্দর্যের নিলয়; শুধু তাই নয়, সেখানে হয় সকল 
ইন্দ্রিয় স্ুখসস্তোগ্ের বিলয়_-তার। নিয়ে যায় আমাদের 
মনকে সকল আবিলভার.উধ্বেঁ আধ্যাত্মিকতার OR ' 


উজ্জল আলোকরাজ্যে | ) 


আবার দেখ, আমাদের দেশ মঠ- মন্দিরের দেশ-- 
পৃথিবীর কুত্রাপি এত মঠ-মন্দিরের বাহুল্য নাই কেন? 
আমাদের দেশের লোকেরা জেনেছিলেন মঠ-মন্দিরে 
ভগবানের উপাসনা হয়--মানুষের আন্তরিক আহ্বানে 
সেগুলি হবে দেবালয়, পরম পিতা যিনি করুণৈক 
সিন্ধু, আর্ডজনের বন্ধু ও প্রেমের যিনি অনস্ত প্রত্নবন,_ 
তাঁরই আলয়।. তারা জানতেন যদি তার জন্য আমরা 
উপযুক্ত আবাস তৈরী করে থাকি-_-তাহলে পিতার 
আবাসে পুত্রের কি কখনও স্থানাভাব হ'তে পারে? 
তাহলে আমর] কখনও নিরাশ্রয় হতে পারি? _ 

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাদের আর একটি কথা 
বন্তে চাই। পরম সেহভাজন বিগ্যার্থী তোমরা, এই 


৩৪০ 
কথাটা সৰ্ব্বদাই মনে রাখতে চেষ্টা করবে ৷ Religion 
বা ঈশ্বর উপাসনার ধারা এই বিশাল জগতে যুগে 
যুগে দেশে দেশে ঈশ্বরপরায়ণ সাধুসন্তদের হৃদয়ে 


বিচি্ৰন্নপে প্ৰতিভাত: হয়েছে, এবং তারা শ্রীভগবানের' 


goat বা সন্তানরূপে শ্রীভগবানের এঁশী মহিমা বা 
বাণী প্রচার করে গেছেন_-তাঁরা হোচ্ছেন— messiah 
বা. messenger—a , ভগবতপ্রেরিত ব্যক্তি । নিশ্চয়ই 
তার! আমাদের নমন্ত। কিন্তু আমাদের ত ‘religion 
নয়, আমাদের ধর্ম-- প্রত্যক্ষ ভগবদ্বর্শনের ধৰ্ম--সে ধর্ম 
স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎকারের ধৰ্ম ৷ কারণ 
এই ধর্ম আমাদের জানিয়েছে ভগবান আমাদের 


. প্রাত্যহিক নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে পিতা-মাতা! ভ্রাতা _ 


ভগ্নী, পুত্ৰ-কন্তার মতই নিত্যলীল! সহচর ৷ 

আর একটি কথ! ভোমাঁদের আমি বলতে চাই | 
সদাচার, স্বনীতি ও ধর্মের কথা তোমরা শুনছ। 
ভুলো না, জড়জগতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের নিবিড় 
সম্পর্কের কথা। নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যে সকল জড়, 
Bq বা ভোগের বস্ত--তোমর। ব্যবহার করে থাক 
জেনে! সেগুলোও তুচ্ছ নয় ভগবানের স্বন্ত উৎসগাঁকৃত 
হলে বা ভগবানের কাজে লাগাতে পারলে সেগুলিও 
তখন আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিণত হয়| 

তোমাদের মধ্যে যার শ্রমিক -বা কন্মী, ভাদের 
প্রতি 'আমার একটি বিশেষ আবেদন আছে--জেনো 
_তোমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রধান হচ্ছে-“কাজ 
করা”-কাজই তোমাদের প্রধান কৰ্ম ৷ কাজই 
তোমাদের ধৰ্ম । যত বেশী করে ও যত ভাল করে পার 
কাজ. করবে। সৰ্বাস্তঃকরণে তোমর! কর্মনিষ্ঠ হয়ে 
ওঠে! | আর যখন কাজ করবে তখন সকল ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে--জীবনের পবিত্র ব্রত জ্ঞানে কাজের 
মধ্যে নিজকে বিলিয়ে দাও | অমিক ব' কর্মীর বেলায় 
যেমন কাজ-_বিছ্যার্থীরা জাঁনবে_ তোমাদের বেলায় 
তেমনি বিদ্যার্জন, পাঠ বা অধ্যয়ন | 

ছাত্রানান্‌ অধ্যয়নং তপঃ | 

শ্রমিক ও বিদ্যার্থীগণ তোমর! জানবে নিষ্ঠার সঙ্গে 
কর্মযজ্ঞ না করলে, তপন্তার FRG সহ অধ্যয়ন না 
করলে- তোমরা Fire নও, বিদ্যার্থীও নও | Boats 
কর্মী বা বিদ্যাৰ্থী হিসাবে তোমাদের কোন কিছু দাবি 
করবার অধিকারও থাকে না। 

আমি তোমাদের আগেই বলেছি আমর! ভগবদৃ- 
বিশ্বাসী জাতি। আমাদের দেশের প্রতি ধুলিকণায় ও 
নরনারীর প্রতি রক্তবিন্দুতে ভগবদৃপ্রবণতাঁর স্বস্পষ্ট 
চিহ্ন রয়েছে। আমর! প্রার্থনা করি । প্রার্থনাকে ভগবদ্‌ 


টি 


প্রবর্তক 
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উপাসনার অঙ্গ বলে মনে করি ও প্রার্থনার ফল- 
হেতুকতা য় পরিপূর্ণ আস্থ। রাখি । | 

আমরা জানি waar ব্যাকুল প্রার্থনায় স্বর্গের 
ঠাকুর কতবার মর্ভ্যে নেমে এসেছেন, ভক্তানুগ্রহ-কাতর 
ভগবান Wes জীবকে শুধু তার বাণী বা সান্নিধ্য নয়. 
তাকে দর্শন দান করে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ করেন। 


‘কিন্তু জানবে কোন ছুটি মানুষ--একরকঁম নয়, তাদের 


ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনা, দুঃখ-বেদনা, 
ব্যথা-বিপদ, অভাব ও স্বভাব কখনও একরকম নয়। 
তাই তাদের প্রাণের wife ও প্রার্থনাও ঠিক একরকম 
নয়। 

প্রার্থনায় পার্থক্য . যতই থাক্‌ না কেন, areal 
কিন্তু সকল মানুষের আবশ্যিক ধৰ্ম--কারণ এই প্রার্থনার 
মাধ্যমেই, বিশ্বের সাথে যোগে তিনি বিহার করেন | 

আর একটি কথা তোমরা মনে রেখো । আমাদের 
ধর্ম শুধু প্রাচীন নয়, Yale নয়, আমাদের ধৰ্ম = 
সনাতন ধৰ্ম ; মহ-কালের. স্তায় এই সনাতন ধৰ্ম ৷ 
নিববধি। এর আদিও নেই, Gee নেই। এ যেন 
এক বহু পুরাতন পায়ে চলার পথ। এ কিন্তু পাষাণ 
বাধা মানুষের তৈরী রাজপথ নয়-যার জন্ম আছে, টী 
ক্ষয় আছে, Bore সংস্কার আছে, পরিশেষে ধ্বংসও 
অছে। এই পায়ে চলার বহু প্রাচীন পথ, কেউ একে 
নির্মাণ করেনি । অপৌরুষেয় বেদের এই ধর্মপথ, 
স্রব্ণাতীত কাল থেকে অন্তহীন জলপ্ৰবাহ অনন্তকাল 
এই পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে; চলতে চলতে শ্রাপনা 
হতে এ পথ তৈরী হয়েছে। চলন বা চরণ ঝা আচরণের 
ফলেই এই পথ কখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, আর 
কখনও নিশ্চিহ্ন হবার পথ এ নয়! যদি. কালক্ৰমে 
কখনও বা মনে হয় পথ বুঝি মিলিয়ে এল, সে শুধু 
ভ্রান্তি। রাত্রি এসে অন্ধকারে স্থর্যাকে ঢেকে দেয়, 
কিন্তু অন্ধকার ত ক্ষণিক--উষার অরুণিম! নিয়ে আসে 
ভি'মর বিদারণ নূতন অভ্যদয়। এ পথ নিত্য চলার পথ, 
নিরন্তর সে বলে চলেছে চরৈবেতি চরৈবেতি--এগিয়ে 


চল, এগিয়ে চল । 


জগদৃগুরুর FIT FIT এখানে এসে থেমে 
গেল। ঘড়িতে দেখলাম ঠিক এক ঘণ্টা হয়েছে--জগচ্‌- 
গুরুর পৃজাপাঠ প্রার্থনার সময় হয়েছে। তার মুখের. 
পানে তাকালাম, দেখলাম সেই শুচিশ্মিত প্রসন্ন বদন-- Pe 
নিষ্পাপ শিশুর সহজ সরল হাসি। সাষ্টাঙ্গ প্ৰণিপাত 
করলাম | তার কথাগুলি ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে 
এলাম | আমার মনের কাণে আমি যেন তার কঠঁশ্বর ' 
তখনও শুনতে পাচ্ছি (ভারতাজীর হইতে )। 





* বিশ্বমঙ্গল ভ-গবত পারয়ণ যজ্ঞ? 


_ জীগৌৱাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের Seater শ্রীগৌরাজ ' * 
মন্দির, Agfize গত ৭ই আশ্বিন থেকে ১৪ই আশ্বিন 


১৩৮৯ পর্যন্ত বিশ্বের মঙ্গলের wy Ayettaw পারয়ণ 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল | হ্ষ্ণৰাচাৰ্য্য ও গ্ৰীমস্তাগৰত পারয়ণ 
যজ্ঞের প্রবর্তক প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী 
মহোদয় এই সপ্তাহব্যাপী ভাগবত পারয়ণ যজ্ঞে উপস্থিত 
ছিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে শরীমন্তাগবত সমবেততাঁবে 
পারয়ণ হয়। এই পত্ত্রি মঙ্গলধ্বনি চতুৰ্দিক পবিভ্রময় 
করে তোলে । 
ভাগবত আলোচনা করেন। জ্ঞানশ্রী গোস্বামী ভজন, 
কীর্তন, পরিবেশন করেন। ভাগবত পারয়ণ যজ্ঞে ব্রতী 
হয়েছিলেন Acs বিনোদকিশোর গোস্বামী, পুরাণরতু, 
শ্রীনটরাজকিশ্পোর cath, শ্রীব্রজরাজ- কিশোর 
গোস্বামী ও শ্রীনন্বরাজকিশোর গোস্বামী প্রমুখ | 
পরিধেয় ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান ? 

গত ১০ই নভেম্বর ১৯৭৪, রবিবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 
প্রতি বতসঁরের হায় এবারও মধ্য কলিকাতায় জয়নারায়ণ 
চন্দ্র লেনের “ভয়নারায়ণ চন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব অবৈতনিক 
পাঠাগার ও নৈশ বিদ্ধানুয়”-এর উদ্যোগে “শারদীয়া 
je? উপলক্ষ্যে পরিধেয় ও 'বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা ey) সভাপতিত্ব করেন সমাঙ্গসেবী 
শ্রীরণজিৎকুমাহ পাল ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত 


করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয়, 


শ্রীসলিলকুমার রায়চৌধুরী উদ্বোধন সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ 
০. করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। পরে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি ও প্রধান অতিথি ভাষণ দেন এবং 
প্রতিষ্ঠানের ভ্ৰনকলযাণমূলক কাজের সপ্রশংস উল্লেখ 
করে বিশিষ্ট অতিথি শ্ৰীনবকুমার সেন, শ্যামন্ুদ্দর চন্দ্ৰ, 
আরও অনেকে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। 

অনুষ্ঠানে নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বৃন্দকে পরিধেয় 


» সন্ধ্যায় অধ্যাপক দেবীকুমার গোস্বামী 


‘হয় মোট wos জনের, শয্যাসংখ্যা মোট we | 


'ও বস্ত্র বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অভিথি। 
অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে অনুষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীনীলরতন 
ait ও নৈশ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীঅজিত চন্দ্র সাদর 
অভ্যর্থনা ও জলযোগে আপ্যয়িত Stat 

সম্পদের সমবণ্টনঃ 

“সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার মতন বর্তমানে 
আমাদের যে সম্পত্তি আছে তা হুল দারিত্র্য”_এই 
নিদারুণ সত্য কথাটি বলেছেন টাটা কোম্পানীর চেয়ার- 
ম্যান Ace. আর. ভি. টাটা কোম্পানীর, ১৯৭০_-৭৪ 
সালের: বাধিক সভায়। দারিদ্র্য-হটানোর শ্লোগান 
শিল্পীদের মন্তব্যটি অনুধাবনীয় | , 


say রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ঃ 


কন্খল (হরিদ্বার ) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 


১৯৭০*এর এপ্রিল 'হুইতে মার্চ ১৯৭৪ এই এক বৎসরের 


বিস্তারিত বিবরণীতে প্রকাশ, অন্যান্য সেবাকার্ধের সঙ্গে 
আধুনিক বিভিন্ন বিভাগ সমন্বিত একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় পরিচালিত হইয়া থাকে |. ইনডোর 


আউটডোর মোবাইল সব মিলাইয়া মোট ২,৫৪,৭৭৬ 


জন রোগীর চিকিৎসা! করা হইয়াছে অস্ত্রোপচার করা 
১৪০১ 
সালে এই সেবাশ্রম প্ৰতিষ্ঠিত ৷ রিপোর্ট ভাল কাগজে 
পরিচ্ছন্ন -ঝরঝরে ছাপা । রিপোর্টে সেবাকার্সের আয় 
ব্যয়ের ও দানসগ্গ্রহ ইত্যাদির পুঙ্কানুপুঙ্ক লিখিত 


হিসাব দেওয়া হয়েছে । 


নতুন আলো? 
সমাজের চির অবহেলিত wares কুষ্ঠরে'গী ও কুষ্ঠ- 
রোগ-সম্পকিত সংবাদ সরবরাহক সমাজ কল্যাণ পত্রিকা 


‘নতুন আলো?। পত্রিকায় এবারের শারদীয়: সংকলন 


Borate রোগী সম্বন্ধে বহু তথ্য ও জ্ঞাতব্যের-সন্নিবেশ 


হয়েছে। এইরূপ পত্রিকার CA অভাব ও প্রয়োজন 
ছিল wi ‘নতুন আলো!’ মিটিয়েছে ৷ সম্পাদক সুযোগ্য 
ও স্বৃখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজসেবী শ্রীদীপেন রাহা: 
ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা £ ৯ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মসংস্থান (এম্প্রয়মেন্ট = 
এক্সচেঞ্জ ) সমিতির এক হিসাব অনুযায়ী গত জুন মাসেই ' 


৬২ 


৩৪২ 


প্রবর্তক 


[ পৌষ, ১৩৮১ 











রাজ্যে তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা ১৭ লক্ষ ছাপিয়ে শতকর] প্রায় নব্বই ভাগই মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর 


গেছে । . ১৯৭২ সালের ২*শে মার্চ রাজ্যের তাঁলিকা- 
ভুক্ত বেকার সংখ্যা ছিল ৮১৬৭,০৭৮৩ | অর্থাৎ গত ve 
মাসে বেকার বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ | | 
তালিকাভূক্ত বেকার £ ১৯৬৯--৫০০০০০, ১৯৭০-- 
৫৮৬২৮২, ১১৭১--৮৬১৭০৮৩, ,১৯৭৩--১৩২৮-৮৮০, 
১৯৭২-_-১৫৬৩৬৬৬, ১৯৭৪ (জুন পৰ্যস্ত)--১৭০০০০০ 
(প্রায় )। 
১৯৭৩ . সাল ATW 
বেকারের সংখ্য] ১৩১৯১৪৪। 
তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা থেকে তালিকাবহিভূতি 
বেকারের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। এম্প্রয়মেন্ট এক্‌স্‌- 
চেগ্ের ধারণ|--বাজ্যের বেকার সংখ্যা কম পক্ষে 
৫২ লক্ষ । প্রায় দু’বছর আগে সি. এম. পি. ও-র এক 
সমীক্ষায় বলা হয়েছিল রাজ্যে ৪৫ লক্ষ বেকার আছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্রছাত্রীর কলেজের খরচ £ 


পড়াশুনার খরচ চালানে! হয় সাধারণতঃ বাপ-ম৷ 
আর পড়ুয়াদের রুজি-রোজগার মিলিয়ে। মাকিন 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ষাটজন কলেজের 
মধ্যে বা বাইরে কাজকর্ম করে পড়াশুনার আনুমানিক 
দুই-তৃতীয়াংশ খরচ যোগাড় করে থাকে । এদের মধ্যে 
এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী আবার গ্ৰীষ্মাবকাশের সময়েও 
কাজ করে থাকে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীর প্রায়ই বৃত্তি 
পায় বা ফেলোশিপ পায়, তাতে তাদের পুরো বা 

আংশিক খরচ মেটে | এছাড়া যাদের আধিক সহায়তা 
রক হয়, তাঁর! নানান স্থত্রে টাকা ধার পেতে পারে, 
যেমন কলেজেরই বিশেষ কোনও তহবিল থেকে, 
বেসরকারী সংস্থা থেকে বা অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকাঁরের কোনও কার্যস্থচীর মাধ্যমে | 


বিদেশে ভারতীয় বিড়ি রপ্তানী £ 


তালিকাভুক্ত মহিল! 


ভারতবর্ষে ধুমপানের মাধ্যম হিসাবে বিড়ি সবচেয়ে 


জনপ্রিয়. প্রায় ১২৫ কোটি সংখ্যক বিড়ি প্রতিদিন 
তৈয়ারী কর! হয়, এবং এই বিপুল উৎপাদনের সবটাই 
হাতে টতৈয়ারী করা হয়। বিডি তৈয়ারীর জন্য কোন 
যন্্ ব্যবহৃত হয় A! গত বৎসরের এক সমীক্ষায় 
প্রকাশ, বিদেশে বিড়ির ' রপ্তানী অত্যন্ত কম। 
ভারতবর্ষে যেধানে প্রতিদিন ১০ কোটি টাকার বিডি 
বিক্রীত হয়ে থাকে, সেখানে প্রতি বছরে মাত্র ২০ লক্ষ 
টাকার বিড়ি বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এই রপ্তানীর 


কর হয়েছে। 


প্রভৃতি দেশের বাজারে যায়। আমেরিকা, ক্যানাডা 
এবং স্বইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং 
১৯৭১ সালে যথাক্রমে ১৪,২৫২ টাকা ৯৩,৮৪৯ টাকা 
এবং ৬৩,৮৬৬ টাকা মুল্যের বিড়ি ভারত থেকে রপ্তানী 
বিদেশের অন্তান্ত অভিজাত বাজারেও 
ভারতীয় বিডির যথেষ্ট চাহিদা! আছে এবং ওই সব 
বাজারে বিড়িকে যথেষ্ট জনপ্রিয় ও আবর্দীয় করে 


‘তোলারও প্রভুত সুযোগ বর্তমান | 


বসন্ত রোগের সাধারণ প্রতিষেধক £ 
বসন্তরোগের আজকাল সময় অসময় 


রোগের প্রতিষেধক বিষয়ে অনভিজ্ঞ | 
তেহ্ন কোন চিকিৎসর্ক নাই। 
প্ৰতিষেধক উদ্ধৃত হল। 
হস্তে ধারণ ঃ 
১। sate স্থতা দিয়! হন্তে বা গলায়। 
২। হ্রিতকী বীজ হস্তে ধারণ। 
সেবনীয় ও ' 
১। 
৩ | 
8 | 


ডাক্তারীও 
‘ভারতাজি’র থেকে এই 


প্রত্যহ কিছু তিক্ত দ্রব্য খাওয়া ভাল। 
উচ্ছে পাতার বৃষ কিঞ্চিৎ লবণ সহ সেবন । 
আধ ছটাক জল, সামান্ত মধুসহ সপ্তাহে a 
সেবন। 
শিয়ালকাটার রস সিকি তোলা সেবন | 
, আতপ চাল, ধোঁওয়া জলে অনন্ত মূল মাড়িয়| 
সেবন। 
শ্বেতচন্দনমূল আধ তোলা ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ ' 
এক সপ্তাহ সেবন। _ 
করল! পাতার রস আধ তোলা হলুদ COTTE 
সেবন | 
থোড়ের রস আধ তোলা কাচা হলুদের রসে 
মিশাইয়া সেবন। | 
তরকারী হিসাবে উচ্ছে আলু ভাতে বা 1 নিম 
পাতা বেগুন FR | 
কণ্টকারী মূল ছুই হইতে চার আনা! ত 


৪1 
5] 


ঙ। 
৭ 


৮। 


তিন চার দিন। 
পুনৰ্ণব| মূল দুই আনা, ৩৪টি গোলমরিচ শীতল 
জল সহ wis দিন সেবন! 


২1 


নাই। 
‘এলোপ্যাথিক প্রাধান্য যুগে অনেক গৃহস্থ পরিবার এই 


গোলমরিচ সহ বাটিয়া শীতল জলসহ সেবন. 


A 


|| 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--পৌষ, ১৩৮১ ৩৪৩ 
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৩৪৪ , প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- পৌষ, ১৩৮১ 
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রামকানাই মেডিক্যাল am 


১২৮|১ বিধান সরণী, কলিকাতী-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট Cag 
ও সৰ্ব্বপ্ৰকার় দেশী ও বিলাতী Cay 
| প্রতিযোগিভাখূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্বুপহকারে সরবরাহ কর! হইয়া থাকে | 








Nana aS 
ত 


*শীতে ন্ৰিচিতজ্ৰ বব্জ্জেত্ৰ apa SIS 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাৰ্টিং, 
সুটিং । : আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক 1 বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । 
aatics একমাজ নিৰ্ভৰ্শযোপ্য প্রতিষ্টান 


ল্লামকানাই যামিনীরাসন পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা! গান্ধী রোড '( বড়বাজার ) £ কলিকাতা-৭ ॥ ফোন £ ৩৩-২৩০৩ 








= An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


* ELECTRICAL MOTOR DOUBLE ENDED-GRINDER 
সু POLISHING & BUFF ING FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


MANUFACTURED BY: 


RAMKANAI ELECTRO WORKS 
26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
‘Phone : Office 61-1715 : Phone : Resi. 33-2332 ~ 


সম্পাদক :. প্রীআবুণচন্ত দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ৷৷ নির্বাহী সম্পাদক $ জীবি কর 
aaa পারিশার্স, ৬১ বিপিলবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাখারমণ চৌধুরী বি.এ. কতৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক প্ৰিণ্টিং এণ্ড ৮৬ লিমিটেড, ৫২.৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 3, কলিকাত!-১২ ue শ্রীকণিভূষণ রায় কতৃক মুদ্ৰিত। 


বহু বিখ্যাত eee প্রতিষ্ঠান 3 
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UNITED INDUSTRIAL | 
BANK LIMITED 


has the pleasure to announce 


INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 


FIXED DEPOSITS - 


AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23.7.74 


DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
| PER ANNUM 
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS 10% সম 
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE "ফু 
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS ule. SOE 
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE 
BUT LESS THAN 3 YEARS 5.8 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 











BUT LESS THAN 1 YEAR | eT 
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE 

BUT LESS THAN 9 MONTHS “= 6. % 
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE | 

BUT LESS THAN 6 MONTHS 2415 





EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
SCHEME AND RECURRING DEPOSIT ACCOUNT, PLEASE . 
CONTACT: 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE : 23-9784 (3 LINES) 
OR ANY OF THE BRANCHES 





















. প্রবর্তক. বিজ্ঞাপন--মাঁঘ-+১৩৮১ ৷ : 


০০০ 











নিৰ্বাতা £ 
কালে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ :' 
কলিকাতা-৭০০ ০১০ | 


ig ক ডা ৰ ৰ্‌ co i DIDS OIA A SERS 


Moots যু যা 
টু (ৰক 












+ + + »* 
HOUSEHOLD: OFFICE. F 


DUNLODILLG ~~ 7 


Degg 


61, EIPIN BEHAR/ GANGULY Sr. > Cle 12 (HN. 0 OF CENTRAL A 
~ PHONE? 34-3088 (SHOWROOM) @ 2A~ISSOCWORKSHOP) * 























প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--মাঁঘ, ১৩৮১ 














ONE: 3 
GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 PHO aire | 


JESSORE COMB INDUSTRY CO. 


MANUFACTURERS OF 
‘JECY’ BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
“SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC 
COMBS & NOVELTIES. 













Pp ree (UD 


হা HALLS ST GO 









ৰ বাব ৩৭৯৯ 





ৰি । : | ‘ ন ৰু 
উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ওষ়ধের নির্ভরযোগয প্ৰতিষ্তান, 


| বৈকি টফবনঘটাক 


চন্দননগর 
জি. টি. রোড 2 £ বড়বাজার 


পৰিচালক--কৰিরাজ শ্রীগোপালচন্্র ভট্টাচাৰ্য্য 
বিদ্যারত্ব, আয়ুৰ্ব্বেদশান্ত্ৰ 


প্রাচীন এবং aha চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি ওঁষধালয়ের ভূতপূৰ্ব কর্ম্মনচিব। 
| ডি. 








নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি? 


চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বরণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ঃ দশনসংস্কার চর্ণঃ 
| ারবা্ারিউ ৷ অশোকারিষ্ট £ ব্ৰাহ্মী ge (ছাত্রবন্ধু) ঃ মহাভূঙ্গরাজ তৈল। . 
বিঃ দ্ৰেঃ- কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰুয়"কেন্দ্ৰ ৫ খোলা হই য়াছে। 


পত্রোভতর ও রচনা CHT: পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথকা 


ডাকটিকিট প্রেরিতব্য! অনিবাৰ্য কারণে রচনা হারিয়ে | 
বা নষ্ট হয়ে গেলে SEH তার জন্য দায়ী নহে! কপি 


'রেখে লেখা প্ৰেরিতব্য 1 


Bree প্রকাশিত. রচনার মতামত: রচয়িতারই_ 


“সম্পাদকের নহে। 


এজেন্সি কমিশন ২০% ; পাঁচখানার কয় এজেন্সি দেওয়া ও 


হয়না | ' 
প্রতি বাংলা মাসের প্রশম সপ্তাহে পত্রিকা শ্রকাশিতব্য। 
বাংলা ৯ এবং ১০ তারিখে সাধারণত: পত্রিকা ডাকে. 


পাঠানো হ | : 
Ps; --পরিচাঁলক : প্রবর্তক 


সূচীপত্র 





মাঘ, ১৩৮১ 
শিরোনাম EE _ বিষয় লেখক | BI 
জীবনের আলো | প্ৰশস্তি meer শ্রীমতিলাল '_ ৩৪৫ 
' বেদমন্ত ae নিবন্ধ "রেণুকণা ঘোষ . ৩৪৬ 
সম্পাদকীয় = | চি শ্রীরাঁধারমণ চৌধুরী ৩৪৭ 
মঙ্গলঘট ea 3 '_ কবিতা গ্ৰীপূৰ্ণেন্য প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য > ৩৫২ 
অমর একুশে ss কবিতা . মুকুল বাগচী $2 
তাহাকে ১৮%, ও -_ কবিতা . শ্রীঘমর কর A 
সংঘগ্তর মতিলাল 1; এ, 3 প্ৰবন্ধ ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার ৩৫৩ 
টুটু এবং ওরা দু’জন উপন্যাস শ্যামাদাস দে. ৩৫৮ 
সাহিত্য সম্ভোগ '_'  . ,' _* প্রবন্ধ ' জীৱাইমোহন সামন্ত, প্রাচ্যবিদ্যানিধি ৩৬২ 
ইতিহাসে ভাবাবেশ ঢ় প্ৰবন্ধ BR BRETT ete 
সম্পর্ক, | গল্প. -  শ্রীধীরেন্্লাল ধর . ৩৬২ 
অজ্ঞাতবাস | আলেখ্য  শনন্দহুলাল চট্টোপাধ্যায় ৩৭০ 
বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা . ডক্টর হরেন্দরকুমার দে চৌধুরী... ৩৭২ 
. সঙ্ঘদংবাদ দয়া বিবরণী , 'রেণুকণাঘোষ . was 
‘সমালোচনা ' ড় ৷ ৩৭৬ 
সাময়িকী নন 
প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী ‘eager 
প্রতিষ্ঠা_:১৯১৫। পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চনুছে সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী 
অগ্নিযুগের ওঁতিহলহী, জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম 
সংস্কৃতিমূলক পত্ৰিকা ৷ _ ! গ্ৰীচারুচন্ চক্রবর্তী €জরাসন্ধ ) 
বৈশাখ থেকে METS |. যে কোন মাস হতে গ্রাহক, 'শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাংবাদিক) 
য়! চলে । দক্ষিণা__সডাক বাধিক ছ’ (৬-০০) টাকা। _ 
= শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 
গঠনমূলক, গবেষণা! ও হুজনধর্মী রচনা TAT | ; ৷ 


Meats বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী) 


নির্বাহী সম্পাদক শ্ীরবি কর 
সহযোগী -» হ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ্দ চট্টোপাধ্যায় 


ব্যবস্থাপনায় ঃ জ্রীনিতাই চক্রবর্তী 


সম্পাদক 8 
প্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত 


| । : স্্রীরাধারমণ চৌধুরী 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--মাঘ, ws 





॥ সজগুরু শ্রীমতিলাল ৷৷ 


জীমদূভগবদগীতা (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ১২০০. 
' বেদান্ত দর্শন (২য় সং) ১ম ও ২য় খণ্ড ২৫০০ 


জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) -: ১০.০০ 

. যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং). ২০৫০. 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (৪র্থসং) ২০০ 
"আত্মসমৰ্পণ যোগ (২য় সং). ২:০৪ 
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পতযজীবন ( ২য়.) ২৫০ 
'_ জাতি সাধনায়,সজ্ঘশক্তি : | ৩%০০ 


‘উপাসনা মন্দিরে (পরিবর্ধিত ২য় সং) ১ম ০০ 


2 (পরিবদ্ধিত ২য়সং) যর্্স্থ ' 


শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ' ৬+০০ 

_. আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ‘২৭৪ 
জীবনযোগী গান্ধীজী _ Go 
নারদীয় .ভক্তিস্থত্র ৰ ১২৫ 
যুগপুরুষ শ্রীঅরবিদ্দ... ELE. 
ত্রহমচর্য্য (ওয় সং) 7! ২৪০; 





॥ প্রবর্তক সাহিত্যসম্তার। 


I সঙ্বগুরু শ্রীমতিলাল |. ও 
১ম ১:২৫, STR 


, জীবনের আলো. ' 
ভারতের নবজন্ম (২য় সং) ' ২৫০, 
_জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (২য় সং) _ ৩৮০ 
॥ শ্ৰীঅরুণচন্দ্র দত্ত ॥- . 
অরবিন্দ মন্দিরে (ওয় সং) ৩০০ 
পাঁতঞ্জল যোগসুত্ৰ (ওয় সং ) ০৭৫ 
+ Light to Superlight =: 15,00. 


Message & Mission of 
_ Prabartak Samgha 2°00 
॥ বিপ্লবী নগেন্দ্ৰকুমার গুহরায় | 


' সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ১:০০ 
Yl বরা রায় সঙ্কলিত ৷ 
_ অঞ্জগুরু শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্জী ১:০০ 
॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ॥ ২ . a 4 
গুরুবাণী -'.. ' , orto 
'_ উপাসন| _, ore 


[ প্রবর্তক সঙ্ঘের নিত্যদিনের উপাসন'-পদ্ধতি। 


ইহ! সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে প্রযোজ্য ] ৷ 


বিঃ ড্রঃ- প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্তক সঙ্ঘের সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাদের শতকরা! ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। 


“sage পাবলিসা্স”_-৬৯, বিপিন বিহারী গানুলী GB, কলিকাতা-১২ a 











Aly As yy, a ya 


fer শতকে fans আন্কর্মল 





৩ উৎরুষ্ a 


== ইন্দ্র == 


9 বুদ্ধ Waa নোনৃতা খাবার 





গু নলন গুতের সন্দেশ, রদগোলা, রাজতোগ 

& সরেস দরবেশ ও মিভিদানা : a4. & 

® সুপ্রসিদ্ধ 9 বন্তখ্যাত কেলের মোরববা 
বিক্ৰয়াৰ্বে সকল সময় মজুত থাকে | 


৮৬. আমহার্ট Pb, কলিকাতা-৯ 
ফোন £ ৩৫-১৩৮৩ 





৬ নটবর দত্ত .রো, কলিকাতা-১ 


ফোন? ৩৪৫-০৮০১ 
চির ই 


a MTZ ১৩৮১ 
৫৯ ন্ষঁঃ £ Sot সংখ্যা. 
জানুএ"রী-ফেব্রুয়ারী £ ১৯৭৫ 


ALS 





জীবনের আলো 


ভারতের সকল ধৰ্মগ্ৰন্থ অহ্নশীলন করার পর. বেদে এসে উপনীত হয়েছি। বেদই রা উপরে 
দিব্য অমৃতময় জীবনের সন্ধান দেয়। এখানে মানুষের যন ধৰ্ম্মকে বিকৃত, HR করেনি। বেদের ধর্ম অমিশ্র 
-অপ্ৰাকৃত; তাই ইহ! অপৌরুষেয় নামে খ্যাতি পেয়েছে। | ৮ ৪ 
বেদ জীবনকে স্বপ্ন মনে' করেনি । বেদান্ত বেদের সত্যকে প্রতিপাদিত করেছে হুষ্টির উপদাঁন তত্ব ও 
কারণ তত্ত্ব ব্ৰহ্মপ্ৰমণে। ব্ৰহ্ম নিত্য, শাশ্বত ; তাহাতে, উপহিত যে জীব-চৈতন্ত, তাহা অনিত্য অশাশ্বত হতে 
পারে ' না, বলেই বদ জাগ্রত চেতনার পশ্চাতে দিব্য চেতনার পৃক্তা দিতে ভাঁরতবর্ষকে ডাক দিয়েছে । দিব্য 
চেতনা জাগ্রত Fare না পারলে ধৰ্ম্মানুভূতি গাওয়ার জন্য বালুর উত্তাপ অর্থাৎ ভাষ্যকেই আশ্রয় করতে হবে। 
আদিত্যকে সম্মুখে রেখে যে উত্তপ্ত পদাৰ্থ থেকে উত্তাপ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি রাখে, তাঁকে চক্ষু থাকতেও অন্ধ বলা হয়। 
এ সেই রামকুষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি--পাঁজিতে ৯১৪ আড়া জলের কথা থাকলেও নিংড়ে এক 
ফৌটাও বেরোয় না। মুল-ছেড়ে ভাষ্য--স্থৰ্য্য-বিমুখ হয়ে উত্তপ্ত বালুর.তাপে বিমোহিত হওয়া শ্রেয়: নয়! , 
ভাষ! পাওয়া যায়, ভ্নুভূতি মিলে ন| ৷ আমিও তোমাদের ভাষ্য রচনা করে aes আত্বাদ দিতে চাই না, 
যাতে মূল আশ্রয় করতে পার.সেই দিকেই আমার অধ্যবসায় ও Ay) মুল আশ্রয়ের জন্য বেদ গ্রন্থটা শুধু পাঠ 
করাই বুঝায় না, ন্দোর্থের অনুভূতি গ্রন্থ পাঠ না করেও হয়,। তবে ভাবকে ভাষা দিতে হলে বেদের থক্‌ FIV 
করতে হয়। পানের স্বার্থকত! সেইজন্ে অনেকখানি আছে। , 
a বেদের - ae উচ্চারণ করার যথার্থ যোগ্যতার জন্য জীবনের যে অনুশীলন তাতে প্ৰবৃত্ত হওয়া চাই। 
কৰ্ম্মফলে দীর্ঘদিন আমাদের পতনের যুগ চলেছে । এই অধংপতনের মধ্যে ধর্মের আস্বাদ ভুলে না যাই তার জন্তু 
বহু মহাপুরুষের অ-বির্ভাব আমাদের লক্ষ্যে পড়ে৷ কেবল আস্বাদের স্মৃতি বজায় রাখার জন্তু তাঁদের আবিৰ্ভাব। 
উত্থানের পথ আমলা আজও পাই নাই। পতনের স্থচনায় শুধু স্মৃতিরূপে শ্রীরুষ্ণের পাঞ্চজন্যের আশ্রয় আমরা 
পেয়েছি ! stats ভাপ্তকারদিগের যুগ। নানা বর্ণে, ছন্দে বেদের ব্যাখ্যা শুনেছি, বেদার্থ উপলব্ধি করতে 
পারিনি। দক্ষিণেবরে অভ্যুথানের প্রথম ডাক শোনা গেল বহু শতাব্দি পরে। সেখানে ধরৰ্্বের ব্যাখ্যা নাই, 





বেদমন্ত | | 


প্ৰথমোহষ্টকঃ ৷৷ চতুর্থোহধ্যায়:॥ একাদশং সুক্তং॥ পঞ্চমী-ষষ্ঠী থক্‌ 
১ (মণ্ডলস্য সপ্তপঞ্চান্ৎ Tee) 
ভুরি ত ইন্দ্র বীৰ্ষ্যং তব স্বস্তস্ত-স্তোতুন্ম্ঘবন্‌ কামমাপৃণ | 
অনু তে CHIN হতী TAT মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজনে ॥ ৫. 
, অন্বয়_হে ইন্দ্র তে DG: ভুরি, তব স্মসি, হে মঘবন্‌ অস্ত স্তোতুঃ কামম্‌ আপৃণ। 'বৃহতী Cale তে 
বীৰ্ধ্যেং অনুমমে, ইয়ং পৃথিবী চ তে ওজসে নেমে ॥ ৫ 
ব্যাখ্য|--হে ইন্দ্র! তে (তর--আপনার.) at বৌ, সামর্থ্য) ভুরি (প্রভূত ) বয়ং তৰ শ্মসি 
(আমরা আপনারই ) হে মঘবন্‌ অস্ত স্তোতুঃ (এই স্তবকারীদের ) কামং (কামনা, অভিলাষ) আ-পৃণ (পূরণ 
করুন ) বৃহতী দ্যা: ('মেহান্‌ ছ্যলোক ) তে বীর্ধ্যং (আপনার ey ক্ষমতা ) অনুমমে ( স্বীকর করে ) ইয়ং পৃথিবী 
চ (এবং এই পৃথিবীও ) তে ওজর্সে ( আপনার শক্তির কাছে বা তেজের নিকট.) নেমে (নত হইয়া আছে ) ৷ ৫ 
সরলার্থ_হে ইন্দ্ৰ! আপনার বীৰ্য্য অসীম বৃহৎ দ্যুলোক ইহা অস্বীকার করিতে পারে না_এই 
পৃথিবীও আপনার. তেজের নিকট নতি স্বীকার করে। আমরাও এই পৃথিবীরই, মানুষ-"তাই আমরাও 
আপনারই । হে মঘবন্‌! আপনি স্তবকারীদের কামনা পূরণ করুন ৷৷ ৫ . 
ত্বং তমিন্দ্র পৰ্ব্বতং মহামুরুং বজেন্‌ পর্ব্বশশ্চকত্তিথ ৷ 
অবাস্থজো নিবৃতাঃ Asa অপঃসত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলংসহঃ ৷৷ ৬ 


ভাষ্য নাই--আছে সত্য ভাব প্রাপ্তির সহায় আত্মসমর্পণ ae) আত্মসমর্পণ একে অন্যের | খণ্ড সার্থক হয়, পুর্ণ 
সমর্পণে ৷ একজন আর একজনে সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর, জবশিষ্টট আবিষ্কৃত হয় যার সমাপ্তি নাই সমাপ্ত, 
হয় গৃষ্টবর্ত। তার যে সীমা আছে, সে অসীম এই চেতনাটাই যে অসীমকে আবিষ্কার করে। এই আবিষ্কারের 
পথ আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্ত কিছুতে সম্ভবপর নয়। দক্ষিণেশ্বরের এই দান বাংলাকে বিশ্বতীর্থে পরিণত করেছে। 
ছুটো অক্ষর ভিন্ন নাই যুগেতিহাসের সর্বশেষ পৃষ্টায়1--..-- 

বেদের পূর্ণ বিগ্ৰহ জ্ঞান ও কৰ্ম্ম--যোগ ও প্রকরণ | এই দুই নিয়েই তো জীবন। যখনই “সোমকে” 
আশ্রয় করে খষি চেয়েছেন অন্তর্দেবতার/ প্রবৃদ্ধি তখনই কি ভাবের সহিত ভাষার যুক্তি সিদ্ধ হচ্ছে না। সৃষ্টিকর্তা 
বিধাতা পরম্রক্ষের ভাবেচ্ছা বুকে নিয়ে নৈরাকার অতল বারিধিবক্ষে ভাসছিলেন--তার ‘মধ্যে’ একবর্ণ বৃত্তে 
স্ফুৰণ হ’ল--বেদ তাকে বলেছে “উকৃথ”_-যাকে আমরা প্রণব বলি। এই প্রকরণের-আবিষ্কার হয়েছিল 


বলেই স্বজনের ভাববীরধ্য যে চিত্ৰভানু দিব্য চেতনার Fate ইন্দ্ৰ, দেবতা জেগে উঠলেন ভাবের . গণ্ডী বিদীর্ণ করে = 


বিচিত্র স্থষ্টি পে। এই বেদকে তোমরা অস্থভব করতে পার তাঁর সত্যকে জীবনের আচরণে । অর্থাৎ ভাব ও 

. প্রকরণ যদি নিফাম ও নিঃসঙ্গ জীবনে অনুষ্ঠিত হয়--বেদমুণ্তি রূপেই তোমার হবে নবজন্ম। ভারত সংস্কৃতির 

ইহাই “থিয়োরি? | ইন্দ্িয়জয়ী ভাঁরত-প্রাণ নরনারীঁঁমনে রেখো | আমি যদি তুমি হই, তবেই জগৎ হবে 

আমার অথবা তোমার।. এই যে পরমাত্মীয়তার দিব্য পরিচয়, ইহার মধ্যেই ভাব ও ভাষা, ধৰ্ম্ম ও কৰ্ম্ম, জ্ঞান 
ও প্রকরণ নিহিত আছে। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনের ভিত্তির উপরই ভারতে সনাতন বিধান নববিধান রূপে, 

প্রবর্তিত হতে পারে। হে মরমী ভাঁরতসন্তান! আত্মসমর্পণের অমৃতে অভিষিক্ত হও | 

| | is --সঞ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 

৷ (১৩৫০’এর সঙ্ঘবাণী হইতে ) 


£ 





অথাতঃ অর্থভজিক্তাসা। ....  'জিগন্মঙ্গলোহহং ভবামি’_‘আমি হচ্ছি জগন্মলকারী’ 
এই যুগসন্তের TB ও উদ্‌গাত| প্রবর্তক সঙ্ঘের ‘জগন্মদলই আমার অভিসন্ধি" ইহাই ছিল তার সত্য 


প্রতিষ্ঠাতা স্গুরু শ্রীমতিলাল। ্বূপ-পরিচয়। 


বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহে (১৯৫৯) তিনি দেহমুক্ত সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল বস্তুতঃ একজন ব্যক্তিবিশেধের 
হইয়াছেন। বিদেহী হইলেও তার ভাব ও চিতপ্রযত্ নাম নহে-একটা প্রেরণা, একটি সাৰ্বজনীন ভাব। 
এখনও দেশ ও afer জীবনে প্রেরণা সঞ্চার" করিয়া জাতিদেবতায় দৈবী যুগাভিসন্ধি গুদ্ধসত্বাগুণাশুয়ে 
চলিয়াছে এ=ং চলিবে 'যতদিন ন! ভার সত্য-সঙ্কল্প এক বিশুদ্ধ আধারে অবতরণ করিয়াছিল। 
স্বসিদ্ধ হয়। _ | - নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্ত হইয়াছিল নামরূপাশ্রয়ে | সর্বকালের 


অঙ্নয়--দে বজিন্‌ ইন্দ্ৰ! ত্বং তং মহাং উরুং পর্কাতং বজেন পর্বশঃ চকণ্ভিথ। নিবৃতাঁঃ অপঃ সর্ভবৈ 
' অবামৃজো কেবলং বিশ্বং সহঃ দধিষে__সত্রা] ॥ ৬ 

ব্যখ্যা বজিন্‌ ইন্দ্র (হে বজ্রধারিনু ইন্দ্র ) ত্বং ( আপনি) তং (প্রসিদ্ধ) মহাং (খহু সামৰ্থ্যযুক্ত ) 
উক্লং ( Feet) Haws (পর্বতকে ) পৰ্ক্বশঃ (পর্বে পর্বে) safer ( afew করেন) নিৰবৃতাঃ আপঃ (আবৃত 
বা অবরুদ্ধ জলরা-শ) সর্ভবৈ (গমনের জন্য, প্রবাহের জন্য ) অবাস্থজঃ ( নিয়াতিমুখী করা ) কেবলং ( কেবল- 


, মাত্র আপসিই ) বৰং (বিশ্বব্যাপী ) সহঃ (ব্লকে? শক্তিকে ) বিষে (ধারণ করেন )- জত্রা (ইহ! সত্য 


“সত্ৰ” ইত্যদি Hes 'নামবাচী-সায়ন ) ৷ ৬ 

সৰ্বলাৰ্থ--হে বজধারী ইন্দ্ৰদেব! ॥াঁপনি. সেই প্ৰসিদ্ধ বইসামরথযু বর্ন পর্বতমালাকে পর্বে 

' পর্কে কত্তিভ করিয়া অবরুদ্ধ জলরাশিকে নিয়া ভিমুখে প্রবাহিত করেন। কেবলমাত্র আপনিই এই অসীম শা- 

ধারণে সম । ইহা কল্পনা নহে, সত্য। এ 

Weyer উৎপত্তি কেন্দ্ৰ পর্দত। পৌরাণিক গল্পে আছে। একদা-_পর্ধতসমূহ অতি উন্নত হইয়া 
আকাশের চন্দ্র-স্থা্টকে আররিত. করার প্রয়াসী হইয়াছিল। সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র তার হস্তস্থিত চক্ৰদ্বারা 
পর্বতমাল! পর্বে পর্বে afew করিয়া 1 ছ্যুলোকের -সেরমণ্ডলকে যেমন যুক্ত করেন, তেমনি আবার পর্বতগাত্র 
Sfea কবিয়| নদীর প্রবাহও we করেন। এই কর্মের জন্তই ভগবান ইন্্রদেবের অপর নাম হয় সি ৷ 
গোত্র মানে পৰ্ব্বত ও 

উপরি উক্ত দুইটি থক্‌ মন্ত্র পৌরানিক আখায়িকাই স্মরণ করাইয়া দেয়। af সব্য তীর সমাহিত ধ্যান 


|, নেত্রে Pan এব- তৎপশ্চাৎ শ্রষ্টার যে সৃষ্টি কৌশল তিনিঅবলোকন করেন, তাহাতে ভার ধ্ৰুব প্ৰতীতি জন্মে যে 
| ত্ৰিভুবন ঈশ্বর হই-তই সৃষ্ট । এই বিশ্বস্থষ্টির sete fora, কারণও তিনি।' হয়ত নিত্য পদার্থরূপে কিছু বর্তমান 


ঢ় 


খষির অগ্নি:দবতার স্তৃতি আরম হ্‌ইবে ॥ ৬. 


আছে যাহা দিয়াই ঈশ্বর তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করেন_-“ঈশা বাস্তমিদং সৰ্ব্বং যত্কিঞ্চ জগত্যাম্‌ 
জগৎ । ae Sit এই শেষ aqay দুটিতে বিশ্বলষ্টার চরণতলে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে নিজেকে তথা 
সকল উপাসককেই সমর্পণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, হে পরম ঈশ্বর আমরাও আপনারই | . 


(৬১ হুইস্চে ৪৭ পৰ্য্যন্ত এই ৭টি সুক্তের রচয়িতা অঙ্গিরার পুত্ৰ সব্য খষি। সর কয়টী eek ইন্দ্ৰদেবতার 
মাহাত্ম্য কীণ্ডিত হয়। ৭টি সবক্তের মোট aE সংখ্যা ৭২ এইখানেই সমাপ্ত । অতঃপর গৌতমের পুত্র নোধা 


রেণুকণা ঘোষ 
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প্রবর্তক 
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যুগপুরুষেরই জন্ম, জীবন ও কর্মের ইহাই সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য , 

জাতীয় জীবনে তেজ, বীর্য ও স্থজনশীলত|--এক 
কথায় শুদ্ধ প্রাণের জাগরণকল্পে তিনি পরিত্যজ্য কাম- 
কাঞ্চনকে মাধ্যম করিয়াছিলেন । = 

বিশ্বমাহুষের অপূর্ণ একমুখী জীবনগতির উন্মস্ততাকে 
অর্থাৎ বস্ত ও ভাবকে সমাহার -স্ব্সযমঞ্জস করিয়া 
জীবনধারা পূর্ণাঙ্গ করিতে তিনি জীবনের জয়ধ্বনি 
তুলিয়াছেন, পূজা দিয়া গিয়াছেন জীবনের । ঘোষণা! 
করিয়। গিয়াছেন জীবনের নিত্যত| | 

সঙ্ঘগুরুজী তার এই Fes ভাবজগৎ হইতে 
বস্তজগতে অনুবাদ করার দিগ্র্শন দিয়া অধ্যাত্ম 
জগতে এক নবদ্দিগন্তের উন্মোচন করিলেন। ভারতবর্ষে 
আদি স্বাধীন বৈদিক যুগোত্বর কালের পরাধীনতার 
পঙ্গত্ব ও অভিশাপ অপনয়ন করিয়া! খষি-ভারতের 
জীবনবোধ ও মূল্যায়ণের আশীর্বাদ আহ্বান করিয়া 
আনিলেন। জানাইলেন স্বাগত! 

শ্রীমতিলালের স্বকপোলকল্িত মত ও পথ ইহা 
নহে-খিক্রমেরই অন্বৰ্তন যুগপ্রেরণারূপে তার 
অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। | 

এযুগে ভারতীয় অপৌরুষ সনাতন জীবনধারারই 
অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীমতিলাল। তাহারই 
স্বীকারোক্তি £ “ভারতের সকল ধর্মগ্রন্থ অনুশীলন করার 
পর বেদে এসে উপনীত হয়েছি। বেদ দেহাত্ম বুদ্ধির 
উপরে অমৃতময় জীবনের সন্ধান দেয় | এখানে মানুষের 
মন ধর্মকে বিকৃত সংকীর্ণ করেনি। বেদের ধর্ম fie 
অপ্রাকৃত, তাই অপৌরুষেয়। বেদ জীবন ও জগতকে 
স্বপ্ন মনে করেনি। বেদান্ত বেদের সত্যকে প্রতিপাদিত 


করেছে VET উপাদান ও কারণতত্ব ব্রহ্মপ্রমাণে | - 


ব্ৰহ্ম নিত্য শাশ্বত ; তাহাতে উপহিত যে Patsy 
তাহা অনিত্য অশাশ্বত হতে পারে না বলেই বেদ 
জাগ্রত চেতনার পশ্চাতে দিব্য চেতনাকে পূজা করিতে 
ভাঁরতবর্ষকে ডাক দিয়েছে দিব্য চেতন জাগ্রত 
করিতে না পারলে ধর্ান্ুভূতি পাওয়ার জন্য বালুর 
উত্তাপ ভাষ্যকেই অবলম্বন করতে হবে” | 


সঙ্ঘগুরুজীর বক্তব্য বৈদিক চেতনার বিবর্তনক্রেমটি 
বিচার করলেই হম্পষ্ট হইবে । বেদের কালে সত্যযুগে 
মানুষের দৃষ্টি ছিল সত্য স্বচ্ছ নয়ন মেলিলেই ব্ৰহ্ম অর্থাৎ 
বৃহতের চেতন! উদ্ভাসিত হইত | সবই 'ঈশাবাসামিদং 


' সৰ্বম্‌ | না ছিল ভাষ্যের প্ৰয়োঞ্জন--ন| ছিল যুক্তিতর্কের 


অবসর | কালক্রমে বেদান্তে দেখা গেল প্রশ্ন জাগিতে__ 
কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্ৰাণঃ প্রথমঃ 
প্রেতি যুক্ত’ | ভারতের কৃতযুগে হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষ 
ছিল না! সাম্যবোধ এমনি স্বাভাবিক ছিল যে, বা, 
পুলিশ ' পাহারা, বিচারালয়ের প্রয়োজন হইত না। 
সহজলভ্য সত্বগুণপ্রাবল্যহেতু গুণগত শ্রেণীভেদের প্রশ্নই 
উঠে নাই। "লি 

বেদান্তোত্তর কালে পৌরাণিক যুগে মানুষের চেতনা 
অনেকখানি ম্লান হইয়া পড়ায় রূপক ও পুরুষবাদ 
আশ্রয়নীয় হয়। ধর্সধারণার এই বিকৃতি সত্ব-রজ-তম 
গুণাবনতিক্রমে ক্লেমশঃই গাঢ়তর হইতে ATF প্রাদুভূ'ত 
হয় বহু খণ্ড দেবতাবাদ ও সম্প্ৰদায়ের। 


গত শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ বিবেকানন্দ হইতে এই: 


আচ্ছন্ন চেতনার বিকার ঘোর ক্রমশঃ কাটিতে যে ye 
করিয়াছে তাহাঁর লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 
উহার সমর্থনে দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র এখানে উল্লেখ 
করা যাইতেছে। ' 

হামীজীই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম টী “CAHIR নব্য 
ব্যবহারিক লোকায়ত দিগ্দৰ্শন দিয়াছেন। 

বৈদিক যুগে সহজ স্বাভাবিক সতৃগুণপ্রাবল্যের জন্য 
সবাই ব্ৰাহ্মণ ছিল | এই যুগের পুনরুথানকল্পে সঙ্ঘগুরুজী 


"তার ws সজ্ঘে জাতিবর্ণনিধিশেষে বেদানুগ ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী 


ও ব্ৰদ অর্থাৎ বৃহতের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 


প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন জাতির সার্বজনীন উপাস্য হিসাবে .. 


প্রণব বিগ্রহ । সঙ্ঘকে আহ্বান দিয়াছেন £ “ভারত 
চৈতনুকে অম্নান রাখার বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রবর্তকের গতি 
পরিচালিত হইক। ভারত শুধু খাদ্যসম্ভাৱে 


aay নহে, প্রতিভার অপূর্ব বিকাশেও ৷ দৈন্য তার 
"অজ্ঞান অবিদ্যা। হে সঙ্ঘ, ভারত সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে 


আঁকড়ে ধর | ভারতের চরণে বিশ্ব ভূনত হইবে ৷” 


শা 


মাঘ, ১৩৮১ } 








-পুপুনকীর অযাচক আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা ও আলোক- 
দিশারী অখগ্মণ্ডলেশ্বর Ags স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজজী 
_এাযুগের একজন Tas কর্মযোগী ও 


“সকল সম্প্রদায়ের মহ-মিলনের পটভূমি রচনা করিয়া 
 চলিয়াছেন। সাধনপথ কোন খণ্ড দেবতার: পুজা 
পরিহার করার দুঃসাহন্ত তিনি করিয়াছেন বহু সম্প্রদায় 
ও ব্যক্তির বিরোধিতা বাধাবিদ্ব সত্বেও । তার কথা £ 
“একদা আৰ্যগণ নিখিল বিশ্বকে ব্রাহ্মণ করার আকাজ্কা 
পোষণ করতেন এবং এস অকাঙ্কাকে পূরণ করা হত 
ভ্রহ্মগায়ত্রী দান করে। মধ্যযুগ থেকে .ব্রহ্মগায়ত্রীর 
অধিকার সঙ্কুচিত কর হ'ল।” 


‘স্বামীজী মানবত্বের চরমোৎকর্ষ ত্রাহ্মণত্বে পেঁছিবার . 
অধিকার সবারই সমনে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন i: 
ধরমক্ষেত্রে স্বামী warty মহারাজের অন্ততম বিপ্লব 


“অভিক্ষা”। তার ঘোবণা-_অভিক্ষাই এ যুগের সাধনা | 


স্বামীজী শুধু অখণ্ড ওক্লার বীজমন্ত্রেরই দীক্ষা দেন নাই,’ 


পরস্ত তার অনুকূলে সঘাজজীবনে বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি 
দশবিধ সংস্কারমূলক হত্যেরও যুগসঙ্গতি দিয়াছেন] 


জন্মপিদ্ধ বালক ব্রক্গচারীজীরও Ye ঘোষণাঃ 
আমি বেদের পূজারী! বেদের কাহিনী আমিও বলি। 
বেদে ভাব্রান্দ্যের কথা কোথাও: বলা হয়নি। 
সেখানে ভাবনার কৰা বলা হয়েছে, কিন্তু অবাস্তবকে 
ভাবিয়ে তোলার জন্য নয়! বেদের প্রতিট কথা, 
প্রতিটি নীতি বাস্তহ্র উপর প্রতিচিত। 


কথা সেখানে থাকবেই অধিকাংশের ধারণা রাজনীতি 


শুধু তযোগুণের আন রজগুণের কথাই বলে৷ ধর্মের, 
আওতায় সেগুলি আ-স al) ধর্ম বলিতে শুধু সত্বগুণের . 


কথা_-এ কথা ঠিক নন ! বেদ বলছে শুধু সত্বগুণ্রে কথা 
টিসি ধর্মকে FT করে ফেলা হয়--আজ যা হয়েছে। 
, সত্ব, রজ, তম এই দিন গুণ নিয়েই ধৰ্ম | একটিকে 
বাদ দিলে ধর্মকে অঙ্গহানি করা হবে ৷” 
বালক ব্ৰহ্মচারীজৰ শুধু বেদের মহিমা কীৰ্ত্তন-করিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই। তার অগণিত শিষ্তের জীবনও এই 
আদি, বৈদিক নীতিতে সংগঠিত করিয়া চলিয়াছেন। 


ধর্মবিপ্লবী ৷ - 
" সাৰ্বজনীনতাবে ‘নাম-জ্জারের পৃজা প্রবর্তন করিয়া তিনি. 


করিয়াছেন ঃ 


. উঠিতেছে। 


রাজনীতির = 


যায় না।' ক্ষুধা আছে, নাই বলা যায়, না। 


৩৪৯ 








এই বেদধর্মের পুনরভুঃখানকল্ে তিনি: সন্তান সঙ্ঘ 
সংগঠন করিয়াছেন। মানুষের আড়ষ্ট মানস সজাগ 
করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচার FH করিয়াছেন__সহরের' 


সর্বত্র প্রাচীর গাৱে দেখা যাইবে এই শ্লোগান BTCA | 


বর্তমানের আন্তর্জাতিক আকর্ষণের কেন্দ্রপুরুষ সত্য 
সাই বাবা তাঁর আত্মম্বরূপ পরিচিতিতে অকুণ্ঠ ঘোষণা 
“তোমর| দেখতে পাবে সমগ্র মানব- 
জাতির হিত"ৰ্থে বেদ ste ও সনাতন ধর্ম তাঁর মৌলিক 
ও স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে :” এবং এই 


'প্রতিষ্ঠাককল্পেই তার যুগাবতরণ। ইহাই তার.জীবনব্রত। 


অচিন্ত্যনীয় আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি ও বিভূতি লইয়া 


১ এই ঈশ্বরমানবের আবির্ভাব । 


মৌলিক ও অবিকৃত বৈদিক আর্যভারতের সুপ্ত 
কুগুলিনীর যে ঘুম ভাঙ্গিতে yw করিয়াছে তাহারই 
যুগলক্ষণ আজ . সুস্পষ্ট ৷ সত্যযুগেরই  আগমনীর, 
অশ্ৰুতপ্ৰায় পদধ্বনি আজ ক্রমশঃ সরব হইয়া 
শহরের ' আমদানী- -করা রাজনীতির 
কোলাহলে পশ্চিমি ভাঁবাচ্ছন্ন চিত্ত অর্বাচীনদের এখনও - 
মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। 
meet জাতীয় জীবনে কৃতযুগের ভারতবর্ষের 
সৰ্বাঙ্গীন অভ্যুময়মূলক এই মৌলিক জাগরণ, এই . 
স্ব-ভাবপ্ৰতিষ্ঠ হইরার প্রকরণ হিসাবে কয়েকটি বাস্তব 
দিগর্শন দিয়াছেন ‘এবং তাহ! একট! সীমিত গোষ্ঠীর 
মধ্যে কার্যকরী করিয়া তুলিবার প্রয়োগ-প্রযত্ন করিয়! 
গিয়াছেন। স্থজনশীল বীর্ধবান প্রাণের জাগরণকল্পে 
তিনি কাম-কাঞ্চনকে পুরোভাগে ধরিয়াছেন। নীতি 
হিসাবে তিনি স্বাবলম্বন ও জদাচারকে দিয়াছেন 
প্রাধান্ত। অবিরাম গতিশীল জীবনকে তিনি 
জানাইয়াছেন স্বাগত। শুধু বেদ নয়, সমস্ত আর্যশাস্ত্রের . 
ভিত্তি প্রস্থানত্রয়কে 'অবলম্বনীয় করিয়াছেন। তার 
জীবন কর্ম ও বৈপ্লবিক. উক্তি হইতেই ইহা সুস্পষ্ট 
বোধগম্য হইবে | 
- ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে তার কথা : 
দেখি অর্থ বড়। 


“ধর্মের চেয়ে আজ 
যাঁহ। প্রয়োজন তাহা অস্বীকার করা, 
মুখে 
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পা 


বললেও তোমার অবসন্ন দেহ তাহ! প্রমাণ করবে । এ 

জাতির একটা | দোষ যাহা ভাব তাহা মূর্ত করার দায় 
, গ্রহণ করে না প্রয়োজনবোধ যত প্ররল হবে তাহা 
সিদ্ধ করার প্রাণ জাগবে | প্রয়োজন গণ্য কেন? যাহার, 
অভাবে, প্রতিপদ চলা অসম্ভব হুয় তাহা সিদ্ধ করার 
ব্যবস্থা চাই! স্বাবলম্বন হবে প্রতি জনের নীতি ।” 








শুধু গার্স্থ্জীবনে নয়, ধর্মপ্রতিষ্ঠানেও  সঙ্বগুরুজী. 


স্বাবলঘ্বন নীতি যুগধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। . 

| "ধৰ্ম লইয়া অলস ভাবুকতার দিকে সঙ্গ্ুরুজী দেশের 
দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিয়াছেন ঃ “যিনি সত্যকার কর্মী তিনি 
যজ্ঞদক্ষ.ব্যক্তি। বর্তমানে দেশে, বর্তমান কেন সর্বযুগে 


এইক্ল্প সষ্টিশক্তিশালী লোকের অভ্যুত্থান দেশের উন্নতির ' 


পরিচয় । দেশে যখন যজ্ঞকাঁরীর পরিবর্তে ভাবপ্রবণ 
ব্যক্তির আধিক্য দেখা যায় জাতির অধঃপতন তখনই 


বুঝতে হবে। ভারতের মধ্যযুগের গৰ্ব , ভাবুকতার ' 


গর্ব । ধর্মপ্রবণত| একপ্রকার ভাবপ্রবণত1, নতুবা 
ভারতের অধঃপতন কেন? আমাদের দেশে wifes 
কম জন্মেছে। ভাবে গদগদ, কেবল বসন আর চোখে 
অশ্রু, কর্মে অপটু_এ.কি' শক্ত মানুষের যুগ! ভাব 
ভাষার উৎসব সেই দেশেই মানায় যে দেশে কর্মক্ষম 
মানুষের প্রাচুর্য । : ভারতের তত্ব দর্শনের যুগ শক্তি- 
শালী জাতির কাছে উপভোগ্য, কিন্তু তা জীবন নয় 
আরাম”: 
চোখ বৃজিয়। ধ্যান-জগ দিরবানিদ্রা তার আচার- 
আড়ষ্টতা জীবন। নয়, ধৰ্ম জীবনের স্যজনক্ষম প্রগতি- 
'শীলতার মহিমার' কথা তিনি উচ্চকঠে ঘোষণা 
করিয়াছেন £ 
সে মরণের যন্ত্রণা দেয়। কল্যকার ভ্লত্রোত যদি 
আজ ঘাটে দাড়িয়ে থাকে নদী হয় শ্রোতবিহীন। এই 
রুদ্ধ আবিল জলে'আর স্বাস্থ্য নাই'। 
কেবল ঘুরণাবর্তসষ্টি করে|” ('সঙ্ঘবাণী ২৪৩ ৩৭১) | 


। ধৰ্ম সম্বন্ধে পঙভ্বগুরুজীর এই কঠোর. মন্তব্য এমন 


নিষ্ঠুরভাঁবে এ দেশে তার পূর্বে সম্ভবতঃ স্বাধীন বৈদিক 
যুগোত্তরকালে আর কেহ ভাবেন নাই, বিশেষ ধর্ম- 
ক্ষেত্রে erg ধ্বজ ধরিয়া । এই হেতুই অগণিত শিষ্য 


প্রবর্তক 


“কল্যকার প্রাণ আজ যে ধরে রাখে: 


গতিরুদ্ধ জীবন 


- করবে! স্বকর্ম সাধনে শক্তিহীন তুষি। হিসাব কর। 


-[ মাঘ, ১৩৮১ 


eee 
০০ 


CH সত্বেও দেশের বার বার TAT পরাজয় এবং নৈতিক 
ও চারিত্রিক অধঃপতন রুদ্ধ হইতে পারে নাই। ধর্ম 





যেখানে ভাবুকতা-আর শুন্যগর্ভ ভাববিলাম় সেক্ষেত্র ৩ 


কঠোর বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য | এই 


‘অবস্থা সুনিশ্চিত শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা নয়-কপটতা |, 


জীবনাতীত কোন কাল্পনিক ' শান্তিস্বৰ্গে আরাম লাভের 
প্রলোভন 'এবং কঠোর বাস্তব জীবন সংগ্রাম হইতে 
পালয়নেরই প্রবৃতিপ্রবণতা দিয়াছে। ফল হইয়াছে 
যাহা তাহা আজ’ এত ধর্মচর্চা ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
সত্তেও, দেশের সৰ্বাত্মক অধঃপতন হইতেই অনুমান করা 


যাত্ন। বস্তুতঃ ভাব ও. বস্তু লইয়াই জীবনের দাবীর ' 


সম্পূর্ণতা।. এক রোখা একদিকে ঝুকিলেই জীবন পদ্থ 
অপূর্ণ হইতে বাধ্য। বাদীর মন্তব্যের সারমর্ম 
ইহাই ৷." 


তিনি Sty. eB সঙ্ঘে এই সুসমঞ্জস ETT | 


“উদ্ধৃত প্রগতিশীল প্রাণের জাগরণ উদ্দেশ্যে মুখে রক্ত- 


মোক্ষণ করিয়াছেন। দীর্ঘ পরাধীনতায় ঘুমিযে-পড়া 


'স্বভাব-প্রক্কতি আর ধর্ম ও কর্ম বিষয়ে অনড় সংস্কারে 
এ জাতির বিকৃত মানস ও অচল প্ৰাণে জাগরণের সাড়া 
_ তুলিবার অবিরাম চেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন। এজন্য 
উন্নাসিকের তাহাকে ধামিক না বলিবার -কটাক্ষকেও 
তিনি ভ্ৰক্ষেপ করেন নাই। প্রবর্তক সম্ঘও .এ-জাতির , 


দীর্ঘ পুঞ্জীভূত সামগ্ৰিক অভিশাপের বহির্ভূত নহে। . 
ভারতজাতির স্ব-ধাম,' tore, স্বভাব আবিষ্কার 

করার রাজপথেরই তিনি --দিগ্র্শন 

যাহাই তাহার বৈশিষ্ট্য ও স্বরণীয় যুগাবদান ৷ 
সঙ্গুরুজী এই লবণাক্ত Tama হইতেই কর্মী 


সংগ্রহ করিয়াঁছেন। তাহার আদর্শানুখায়ী এই কমিদের 


রূপান্তর.সাধনের পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্র প্রবর্তক-সভ্ঘ। 
কিছু সংখ্যক সর্বোৎসর্গীকৃত নরনারীর সৃজনশীল প্রাণ 


নি 
দ্ধ করার উদ্দেশ্যে বার বার তিনি এই প্ৰবুদ্ধ বাণী '! 
উচ্চারণ করিয়াছেন! 
'নাইয়াছেন £ “কর্মের লক্ষণ শ্রী। জাতির বৃভুক্ুদৃষ্টি 


মিনতির ' সুরে - আবেদন 


তোমাদের দিকে । তোমরাই আজ দীন ক্লীব। কি কাজ 


1 


দিয়া গিয়াছেন = 


wl 





a ১২স্বাধীনতা লাভ করা সত্বেও। 


মাঘ, ১৩৮১ ] 


জীবনের পরিস্থিতি গড় তোল । প্রতি ব্যক্তির হৃন্দর ও 
শ্রীযুক্ত পরিস্থিতি জা্ছির স্থায়ী এশ্বৰ্য | এশ্বর্যই শক্তির : 
গ্যোতক। শক্তিমান জাতিই ধর্মের অধিকারী-__নতুবা 
পিঁজরাপোলে দগ্ধ-তৃণ। দুগ্ধ-দোহাঁ গোরক্ষার এই ব্যবস্থা 
যে অশ্রম দৃশ্য ঘৃণার Ty! উদ্ব,দ্ধ হও। was Me 
তোগ্যা। ধর্ম বললীনের নয়--প্নায়হীনমাত্মা বলেন 
লত্যঃ।” 


বন্ধ্যা আশ্রম নিচ্ছল ধর্মসজ্ঘকৈ তিনি পরনির্ভরশীল 
বানাইতে চাহেন নাই | জগছ্ধিতায় প্রাণশক্তির প্রয়োগে 
' শক্তির শুদ্ধি ও কল্যা রূপের প্রকাশ যেমন চাহিয়াছেন, 
তেমনি শক্তিকে শ্রমে রূপান্তর দ্বারা অজিত অর্থ আত্ম 
কামনা-বঞ্জিত জনহিতার্থে উৎসর্গের দ্বার! অর্থের | 
অনিষ্টকারী বিষর্দাত তাদিতে চাহিয়াছেন। . 


১৯৩৭-সালের ২৪শে মার্চ প্রবর্তক 'সজ্বের লক্ষ্যে 
‘ব্যক্ত এই সাতর্কবাণী উপরে উদ্ধত হইল ৷ প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল। মানুষের স্বতাব-সংস্কাঁরেরা , 
এতটুকুও পরিবর্তন হয় নাই, বরং অধোগামী হইয়াছে। 
"সমবেত স্তিমিত প্রাণ জাগে. নাই। | অরণ্যে রোদনই 
' সার হইয়াছে সজ্বগুরজীর | . দেশের তথা ACSI মানুষ 
তার কথায় সাড়া তে পারে ইহার হেতু 
সভবতঃ এদেশের শীবনসংগ্রামের অনুকূল প্ৰাকৃতিক 
আবহাওয়া, প্ৰতিকুল মানস পরিবেশ, দীৰ্ঘ পরাঁধীনতা; 
উত্তরাধিকার, ser জীবনসংগ্রামের অনুপস্থিতি, 
স্জনশীল প্রাণিক জাগরণের প্রতিবন্ধকতাই: 
করিয়াছে। - 


ভারতের ইতিহাল্পর সাক্ষ্য এই যে, পরাধীনতার 
_ পেষণে তার ভাবপ্রবৎ হৃদয়োচ্ছরাসে কাব্য দর্শন সাহিত্য, 
পরলোক ভাবনা, ভীবনাতীত Fee স্বরগস্বখের কল্পনার 
প্রাচুর্য ঘটিয়াছে। উত্তেজনাবিহীন জীবনকে ফুলে ফলে 
সুশোভিত করার স্বাভাবিক ্বপ্র-প্রেরণা জাগে নাই। = 

সেকাল, সেই যুগ অতীত। বর্তমানের আত্ত-.. 
, জাতিক প্রতিযোগিণ্ডামূলক কঠিন বাস্তবতার সন্মুখীন 
হইয়| ভারতের HRT, তার ধামিক এঁতিহোর শূন্য- 
গর্ভ গৰ্ব ভিক্ষাবৃত্তি নরোধ করিতে পারে নাই 'রাষ্রীয়: 
পরাধীনতার কালেও 
1 ভারতে নিরন্নের মুখে" অন্ন জোগাইবার জন্য 
বিবেকানন্দকে বিদেশে অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 
ধর্মের 'সম্পদস্থজনেহ অক্ষমতা 'সম্পদশালীর কাছে 
ভারতের ধর্মগৌরব শ্রান্তাম্পদ ও উপভোগ্যই হইবে, ইহা 
ম্বাভাবিক। _ ক 

সুপ্রাচীন কাল হইতে তারতের মহিমা ও গৌরব - 


/ ৰ 


সম্পাদকীয় ৭ এ 





. কাঙাল | 


৩৫১ 

অবশ্য ধর্ম। ধর্মই তাকে যুগে যুগে বহু বিপর্যয় হইতে 
রক্ষা করিয়াছে, রাখিয়াছে আত্মস্থ ও অক্ষুণ্ন ।, Tw: 
ধৰ্ম তার মেরু মজ্জায় ওতপ্রোত । ধৰ্মই ভারতের 
সঞ্জীবনী প্ৰ’ণকেন্দ্ৰ অর্থ বা রাষ্টরীশ্রয়ী হইয়া ভারতের 
অভ্যুদ্বয় যদিও ঘটে তাহা হইবে সাময়িক, পশ্চিমের মতই 
অকল্যাণকর, অমানবিক এবং শোষণ পীড়ন সংঘর্ষের 
হেতু | বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের ধামিক সাংস্কৃতিক 


. চেতনার যে অখণ্ডতত তার ভিত্তিও ধর্ম ৷ ' ৷ 


বর্ণের লক্ষণ মানবজীবনের ইহলৌকিক অভ্যুদয় 
ও পারলৌকিক নিঃশ্ৰেয়স ৷ জীবনের পরিপূর্ণতা এই 
gece লইয়াই'। একদিক ‘বাদ দিলেই জীবন হইয়! 
পড়ে অপূর্ণ, পঙ্গু ও শ্রীহীন। কৃত বৈদিক যুগোত্তর কালে 
ভারতের ইহবিমুখতা তাঁকে করিয়াছে শ্রী ও বীর্যহীন 
গীতার ঘোষণা ,যেখানে ধর্ম সেখানেই শ্রী 
এশ্বর্ TF মাধুৰ্য ও বিজয়। টু 
সঙ্ঘগুরুজীর . .এযুগের বিশিষ্ট সক্ৰিয় অবদান 
জীবনের, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে বিশ্বচৈতস্তের কোঠায় তুলিয়া 
ধরিয়া সমাহারপূর্বক ধর্মের পূর্ণতা সাধন তথা মানব- 
জীবনের সর্বাঙ্গীন প্রস্ফুটনে কল্যাণতম ক্ল্পটিকে 
বিকশিত করা ॥। এই ছুই বিপরীত প্রান্তের মধ্যবিন্দু 
জীবন। ' জীবন ছাড়া সবই নিরলম্ব হইয়া পড়ে। 


. জীবনকে ate দিলে অনুভবীর অভাবে ধর্মধারণা কল্পনার 


শুন্ধে ভ্রাম্যমানই থাকে--কঠিন মাটিতে পা পড়ে না। 
চিতবৃত্তি নিরোধে সহআরে -জ্যোতির শতদল বিকাশ 
হইলেও Wired মূলটি থাকে মুলাধারের মাটির 


, পঙ্কে। বৃত্তির অবাধ অসংযত উন্নাৰ্গগামিতা জীবনকে 


কেন্দ্রচ্যুত করিয়া মানবজন্ম ও জীবনের পরিপূর্ণতা 
মৌল লক্ষ্যবরষ্ট করিয়া ফেলে | মোট কথা, ধর্মজীবনছাড়া 
পথ নাই, না আছে গত্যস্তর.। সঙ্ঘগুরুজী তাই অমিশ্ৰ 
ধর্মজীবনের জয়ধ্বনি তুলিয়াছেন। এই সৰ্বাঙ্গীন সুষম 
মহাজীবনের লক্ষ্যে প্রবর্তক সঙ্ঘকে ডাক দিয়াছেন £ 
“অর্ণব পোতে ভারতের শিল্পসভার দেশ বিদেশে ছড়িয়ে 
দাও | মাঠে মাঠে ধৰিভীর বুকচিরে হবর্ণরাঁজি উদ্ধার 
করে এই ভারতের AVA দাও। জীবনের জয়গানে 


'কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে ললিতকলায় মুহুর্ষপ্রাণ' bag 


কর। আর কি করার আছে.। বস্তুনিষ্ঠ বাস্তব জীবনযজ্ঞে 
হবি দানের উপেক্ষা মরণেরই নামান্তর ৷” « 
দেশ, জাতি ও সজ্ঘজীবনের উদ্দেশে সঙ্ঘগ্ুরুজী. এই 
উদ্যত প্রাণচঞ্চল আদর্শ-জীবনের বাণী দিয়াছেন এবং 
একটা সীধিত চক্রে তার দৃষ্টান্তও স্থাপন করিবার তপস্ত| 
আমরণ করিয়া গিয়াছেন। ৰ 
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


_ মঙ্গলঘট 
জীপূৰ্ণেন্দুপ্ৰসাদ ভট্টাচার্য : 
আমাদের উত্বাদসিতে মঙ্গল ঘট কিম্বা শিবশিলা 


‘ ব্যবহারে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্ন নেই। কারণ-- 
এই সব মাঙ্গলিক চিহ্নে আছে সকলের উত্তরাধিকার | 


_ ইতিহাসে, আদিপর্বে শিকারীরা যেই অগ্নিকুণ্ডের আধার 


aug fw, রেখে, SIT পশুমেধ ক'রে : 

দগ্ধমীংস করেছে আহার ; আজ তারি স্থত্ৰ ধরে 
মঙ্গলপ্রদীপ জলে । কিসানের যুগে অবশেষে 

' মৃত্তিকায় শস্তের বেশে _ 

এলো পল্পবিত এই মঙ্গলঘট । 

তারপর কারিগরী যুগ যদি হয়েছে প্রকট 

ভাক্কর্ষের সাক্ষী হয়ে জন্ম হল মঙ্গল-শিলার | 

এই সব মাঙ্গলিক চিহ্নে আছে সকলের উত্রাধিকার 1, 


ইহুদি, খৃষ্টান আর নবীন ইস্লাম 

এ শিলার ধ্যান করে; বয়তল নাম 23 
রেখেছে wate) ধর্মদেব নামে ' | 
সন্মানিত এই শিলা রৌদ্ধের প্রণামে। 

ইনিই মঙ্গলশিলা, শিবশিলা তোমার আমার ; 

এই মাঙ্গলিক চিহ্নে সকলের উত্তরাধিকার | 


অমর একুশে 
" প্ৰীমুকুল বাগচী 


বন্দুক-রাইফেল আর বেয়োনেটের নির্লজ খোঁচায় . 
নরম নরম ঘাসে কান্নাভেজা ইতিহাস লেখা __ 
বরকত, রফিক, সালাম--জাব্কবারের 7 
| নামে সাজানো তোরণ, | 
' Races ঢেউ যেন সাজানো অক্ষর 
' এক একটি নাম যেন ইতিহাসের পাতা! 
স্থকুনে| রক্তের কালি বাহান্নের পাতায় পাতায় 
ইতিহাস নতজানু শপথের দিনে : 
রক্ত স্বাক্ষর আজ হর্য-উঠ! তোরে 
বিল্লবের ঢেউ যেন সাজানো অক্ষর 
বরকত-_রফিক-_সালাম-_জাব্বার i 


শুধু অজানা বাসনা 


তাহাকে 


এই মাধবী বন 

আর . 

তোমার পিয়াসী মন . 
জে ফেরে তাহাকে | 


প্রভাত হ্‌তে সন্ধ্যায় 


কৃষ্ণপক্ষে পুর্ণিমীয়, 
মেঘরৌদ্র বাতাসে, 
জল স্থলে আকাশে, 
Cay 
আমি খুঁজি যাহাকে? 


তাই 
আমার কিরণ যদি -- 


প্রতিফলিত করে নদী, 
স্বরগ্রামের প্রথম স্বরে 3 
অগ্নির স্বর করে, 


| ছিল অনুজ্ত এতকাল 
“সেকাল হতে একাল-- 


আজ, 

আমার দেহের তাপ 
ছড়ায় উত্তাপ 
খুঁজি শুধু তাহাকে | 
তুমি আর আমি 
গেছি যেথা থামি . " 
একটা ছোট বিন্দুতে 


_ আনন্দ আর বেদনাঁতে } 


যেখানে থামার কথা না 
\ 


ঘুরে বেড়ায় বাতাসে 
একান্ত হভাশে, 


খুঁজে ফেরে কাহাকে ৷ 


oe 


Ree শ্রীমতিলাল 


\ = 


A. | ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার, | 


Kk শ্রীমতিলালের: জীবনকাহিনী পাঠ ক'রে আমার 
মনে হয়েছে গঙ্গা ন্লীর কথা। কর্মযোগের অদম্য 
উৎসাহে wel প্রবহমান । ভাগীরথীর উৎসস্থান বারা 
পর্যবেক্ষণ করেছেন তঁরা জানেন তাঁর চলার পথে কতো 
বাধা, কতো বিপত্তি উপল খণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহের 
সময়ে ফেনরাশি উভাল হয়ে উঠেছে। কিন্ত ক্রমাগত 
বাধা প্রাপ্ত হয়ে গল| হয়ে উঠেছে আরে অকুতোভয়, 
দুর্মদ হয়ে উঠেছে STI বেগ । অবশেষে সমতলভূমিতে 
অবরোহণ ক'রে BG চলেছে সমুদ্রের. দিকে--তার 
আপন সত্তাকে মহা স্ন্ধুতে বিলীন ক’ৰে দেবার মহান 
উদ্দেশ্যে । - শ্রীমতিললের জীবনও ঠিক তেমনি। 
সাংসারিক ঘাতপ্রতিনাত, বিচিত্র সাধনপদ্ধতির সঙ্গে 
পরিচয়ে কখনো আল, কখনো বিষাদ এবং কখনো 
“সংঘাত তার জীবনের অনেক বসন্ত খতুকে নিশ্চিত 
আরামের দীর্ঘিকায় ভবগাহন করতে দেয় নি। Rae 
বন্ধুর পৃথযাত্রা তাঁকে অবদমিত করতে পারে নি। 
শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়েছেন “অরো”-সমুদ্ধে |: 

তাবলে তিনি হক্ষেত্রের . অবলুপ্তি ঘটান নি। 
শীঘর্বিন্দের সাধনজহতের একান্ত আত্মীয় শ্রীমতিলাল 
গুরুপাদপন্সে নিষ্ঠাবান ছিলেন শঙ্করশিল্ শ্রীপদ্নপাদের 
মতো | 
গেছে জগৎক্বামীর দি:ক--সেই অন্তহীন নীলাম্ব,রাশির 
মধ্যে শ্রীমতিলাল facets বিলুপ্ত ক'রে দ্িলেশ। মুছে 
গেল ব্যক্তিদত্তা। ল্রম যন্ত্রীর অধীনে তিনি হলেন 
আজ্ঞাবাহী বিশ্বস্ত যন্ত্ৰ মাত্ৰ ৷ সম্পূর্ণ হলো আত্মসমর্পণ 


যোগ ৷ স্বকঠিন এই হোগসাধনার অধিকারী শ্রীমতিলাল = 


. ছিলেন ধৃতবীর্ধের অধিকারী । অচঞ্চল, অমথিত স্থিরত্ব 

€ এসেছিল তাঁর জীবে নিষ্ঠায়, প্রেমে। বীৰ্য অটুট 
ছিল বলেই তিনি ছিলেন উৎসর্গ মন্ত্রের যোগ্য সাধক। 
কর্মে অক্লান্ত সাধকের বৃপয়কমলে বেজে উঠেছে অনাহত 
বংশীধ্বনি। বাণীর scx বেজে উঠেছে ‘কলং 
বামদৃশাং মনোহরম্‌ ।” 


সংঘগুরু- ব্ৰহ্মচৰ্যে" উপরে প্রখর দৃষ্টি দিয়েছেন।, 


হবে| 


কিন্তু তার ভ্স্তরের মহাজিজ্ঞাস তাকে নিয়ে. 
জ্যোতির্ময়ী'শিখাকে তার জীবনসঙ্গিনীরূপে। 


কেন? পাঁতগ্রল দর্শনে আছে ব্ৰহ্মচৰ্য প্রতিষ্ঠায়াং 
বীর্ধ্যলাভঃ > ব্ৰহ্মচৰ্য প্ৰতিষ্ঠা হলে বীর্য লাভ হয়। 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালনে ব্রহ্ষজ্ঞান ও Seal প্রকাশিত হয়। 
নায়মাত্বাবলহীনেন STS? | কেবল কচ্ছ,তায় দেহ ক্ষীণ 
ক'রে ফেললেই বীর্ধবাঁন হওয়া যায় না। ‘যোগী 
যাজ্ঞবন্ধ্যে, আঁছে--কর্মনা মনসা বাচা, Weary 
wat) সৰ্বত্ৰ মৈথুনোত্যাগে! ব্ৰহ্মৰ্যং প্রচক্ষ্যতে 1 
কর্ম, মন ও বাক্য সব কিছু দিয়েই ব্ৰহ্মচৰ্য রক্ষা করতে 
সংঘগুরুর এই কঠোর ব্রত সাধনে অনন্ত 
সহায়িকা ছিলের সংঘজননী | উদ্ভিন্ন যৌবন! মহীয়সী 
রমণীর চিত্তে' বৈরাগ্যের নিস্তরঙ্গ প্রবাহ--শান্ত, 
র্নিরুদ্বেলিত। , 

‘কৃষ্ণ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা re কঃ 
হলো কাম, 4 হলো পরমাশক্তি। ছুয়ে মিলে ক হলো 
কামকল]। “ষ' মানে যোড়শকলা ত্বক চন্দ্র আর “PY হলো 


নিবৃত্তি বা আনন্দ। সাধকপ্রবর স্পপ্ডিত ডঃ গোপীনাথ 


কবিরাজ মহাশয় বলেন, কৃষ্ণ শব্দকে বিশ্লেষণ করলে 
সর্বপাকুল্যে দেখা যায় ত্রিপুরস্শ্বরী বা দশমহাবিগ্ভাময়ী = 


শক্তিকে । প্রতিটি সাধকের অন্তিম উদ্দেশ্য আগে হংসা- 


বস্থালাভ, পহে তাকে উল্টে “সোহং অবস্থার উপলব্ধি | 
শ্রমতিলাল ধন্ত, যেহেতু তিনি লাভ করেছিলেন এক 
সংঘ- 
গুরুর এই সমবায়িনী শক্তি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন 
fagfes আনন্দসাগরে | তারই ফলে FT বীজের সম্যক 
উপলব্ধি সম্ভবপর হয়েছিল | ৃ 

' বিপ্লবী মতিলাল জাতিকে দিয়েছেন আত্মসমর্পণ- 


' যোগের মন্ত্। অবশ্য এ মন্ত্র সনাতনী। তবে তার, 
ক্লপদান করেছেন তিনি সামগ্রিকভাবে ৷ এরই উপর 
তিত্তি ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সংঘ! ' আত্মসমর্পণ 


ক্থাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে “আত্মসত্তা? 
কথাটি। আত্মসত্তা কি? দেহ নয়, পঞ্চ, জ্ঞানেন্তিয়, 
কর্মেন্দ্রিয় নয়, প্রাণ নয়, মন, এমনকি হুযুপ্তির অবস্থায় 
এই সব বস্তুর কোন অস্ভিত্বও থাকে না--তাও নয়। 


৩৫৪ 


তাহলে ‘আমি’ কি? মহৰি ant বলেছেন, এদের 
সবকটিকে একে একে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে-- 


আত্মস্ৰতা তাই। চৈতন্তসত্তাও তাই। অর্থাৎ চৈতন্য- 


সত্তাকে বিলীন ক'রে দিতে ete মহাচৈতন্যসাগরে | 
তাহলেই হবে যোগসাধন। এই মর্ত্যজীবনকেই শুদ্ধ ও 
"সিদ্ধ করার জন্ত প্রয়োজন এই যোগসাধন | 

এই পৃথিবীতে যেম্‌নি আছে দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি, 
' গ্লানি; তেমনি আছে রূপ, রস, রঙ ও অপার মাধূর্য। 
প্ৰকৃতপক্ষে এই জীবন ছেড়ে সহজে কেউ যেতে চান না, 
যেহেতু জীবনের প্রতি আছে মানুষের অসীম মমতা | 
| জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে পরিপূর্ণরূপে। তারই জন্ত 
. প্রয়োজন যোগের। সংঘগুরু বলেছেন, জীবন সার্থক 
' করার 'বিধানরূপেই যোগকে তিনি গ্রহণ করেছেন। 


“ইচ্ছে করলেই. 'সংঘপ্তর এই পাধিব জগৎ থেকে, 


নিজেকে স্বতন্ত্ৰ রেখে আত্মকেন্ত্রী হয়ে অপাধিব জগতে 
বিচরণ করতে পারতেন | 
মাটির পৃথিবীকে অস্বীকার কর! নয়, সেখানেই নিয়ে 
আসতে. হবে জগন্নাথের রখ। তিনি রলেছেন, যুগের 


‘সাধ্য হ’লো সংঘশক্তি--সংঘশক্তি কলৌযুগে। " এটি 


হলো উৎসর্গ যজ্ঞের সিদ্ধ মুর্তি, বিজ্ঞানপ্ৰতিষ্ঠ মহাশক্তি | 
সমষ্টিপ্রাণের একযোগে তপঃ পরায়ূণতায় এই যজ্ঞ সিদ্ধ 


হয়| নিঃসন্দেহে এ এক gts কর্ম। একা লয়, 
. শক্তি ও প্রেমের ত্ৰিবেণী-সঙ্গম। 


- সমবেত হয়ে, সবাই একসঙ্গে লাভ করবো পরমাশক্তি। 
আচাৰ্য, সাধককুলচুড়ামণি শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 


সরস্বতী আচার্য মতিলাল প্ৰসঙ্গে বলেছিলেন “তীম্মদেবের ৷ 


মতই তাকে দেখেছিলাম । একাধারে ক্ষাত্রবীর্যের এবং 
ব্ৰাহ্মণ্য 'তপঃ প্রজ্ঞাবীর্ষের. পরাকাষ্ঠা ।’ 
aerate বলেছিলেন, ‘এই আশ্রমে কর্মের নানা 
অঙ্গে বহুর মধ্যে একের যোগস্থত্রের, সন্ধান পাওয়া! যায়। 
অসীমের ভুমার যেমন নিজের মধ্যে গভীর ওক্য, আবার 
প্রকাশের বৈচিত্র্যেরও সীমা নাই। বহুকে স্বীকার 


ক’রেও তিনি সেই পরম Oey নানা অনুষ্ঠানে অনুতব.. :: 


করতে চেয়েছেন। নানামুখী প্রয়াসকে একটি পারমািক 
লক্ষ্যের বশীভূত ক'রে | ASCH দেখতে পেরেছেন ৷’ 
শ্রীমতিলাল অগ্নিযুগের বিগ্রবী। তিনি কর্মবীর, 


সাধকশিরোমণি। 
তিনি মানবের পরমাত্বীয়। এই বিরাট পুরুষের পরিমাপ A 
কা আমার পক্ষে সম্ভব'নয়। 


কিন্তু তিনি তা করেন fats 
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সংগঠক, লাহিত্যত্রষ্টা। 'তিনি সমাজ সংস্কারক এবং’ 


তার চেয়েও বড়ো--তিনি প্রেমিক ৷ 


Aas গঞ্গানন্দ ব্ৰহ্মচারী 
যথার্থই বলেছেন, ‘সত্যের যেমন পরিমাপ হয় নাঃ সত্যের 


মৃত প্রতীকেরও তেমনি' পরিমাপ সম্ভবপর নয়। 


গীতাভাষ্বে ভারতের আত্মার প্রাণকেন্দ্র চিন্ময় বিগ্রহরূপী 
দেবতার অভয় হাস্যোজ্জল মাধুরী আমাদের দৃষ্টির 
সামনে উদঘাটিত করেছেন। ঠিক তেমনি বেদাস্তদর্শনের 


way তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক ধর্মকে .সবাঁর সামনে 


এনে দিয়েছেন। এ পারা বড়ো শক্ত পারা)” 
খাষি বঙ্কিমচন্দ্ৰ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ-_-এরা 


- সৰাই ছিলেন জাতির পথদ্ৰষ্টা। স্বাধীন ভারতে প্রবর্তক 


সংঘ যোগের ভিত্তিতে দেশ গঠনের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। = 
তাই প্রবর্তক সংঘকে কেবলমাত্র ধর্মসংস্থা বললে ভুল 
হবে-তার রয়েছে নানা কর্ম। কিন্তু মূলে পুর্ণ. যোগের 
সাধন! ৷ এই যোগের প্রাণকেন্দ্র হলেন হার অর্থাৎ 
wae ঈশ্বর | 

. মহাত্ব]।মতিলাল তিন মন্ত্রে দীক্ষিত Ee 
ব্ৰহ্ম মন্ত্র কালী মন্ত্র এবং বাস্বৃদেব মন্ত্ৰ | এই তিন মন্ত্রের 
নিরত্তর-.অনুশীলনে fst আত্মসমর্পণযোগে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। তাঁর ফলে তার জীবনে ঘটেছিল জ্ঞান, 


সংঘের জীবনে এসেছে তিনটি মহাসিদ্ধি-লক্ষ্মী- 
শক্তি; রাধাশক্তি এবং সব্বস্বতীশক্তি | এই তিনে মিলে 
রচনা করেছে সংঘ-চক্র। সংঘের' মূলে রয়েছে জাতি- .. 
গঠনের মহাসন্ত্র। জাতির তথা দেশেৱ মহাতলে সুপ্ত 


আছেন মহাকুগুলিনী শক্তি । মুলাধারে তিনি স্বযুপ্তা। ' 
অমিত তেজশক্তিসম্পন্ন৷ কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা ক'রে 
“লিয়ে যেতে হবে নানা পদ্মের অত্যস্তর দিয়ে। তার) 


ফলে প্ৰস্ফুটিত হবে ঘুমন্ত AF | 

একা জাগলে হবে না। সবাইকে BG করতে 
হবে। জীবনের যে মহামন্ত্ৰ আমর! শুনেছি স্বামী 
বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে, তারই সজীব অনুরণন দেখি 

সংঘগুরুজীর FS Say মত লক্ষ লোকের ঘরে 
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শুভ শঙ্খে উপাসনার অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। লক্ষ 
' বিগ্তাপরিচয়ের প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ভিত্তির উপর বচন! কর। 
অর্ণবপোঁতে . ভারতের শিল্পসভ্ভার দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে 


দাও! মাঠে মাঠে ধরিত্রীর বুক চিরে স্বর্ণরাজি উদ্ধার ক'রে ' 


এই ভারতের নবগ্রী দাও | জীবনের জয়গানে সাহিত্যে, 
শিল্পে, ললিতকলায় মুৰ, প্রাণ Beg কর। আর কি 
করার আছে? ফখকি দিয়ে দীর্ঘযুগ অতিবাঁহিত-_ 


wor জীবনযজ্জে হ'বদানের আহ্বান উপেক্ষা-মৃত্যুর.. 


নামান্তর! কে আজ মরণ চায়? কে আজ অসন্তোষ 
বুকে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে? বলি--মাথা cota, 


মৃত্যুকে কটাক্ষে বিদায় দাও। তুমি আর ভগবান, : 


মাঝে কেহ নাই। আনন্দে উন্মাদ .হও। 
অযৃতশ্বাস গ্রহণ কর। 
হোক। 'বীরপদভরে মত্ত মাতঙ্নের স্তাঁয় এগিয়ে. যাঁও। 
বিশ্বজয়ে অভিযান কর নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে । আমার 
. মতে এই হলে! সংঘগুরুর প্রকৃত পরিচয় | 
২ ভার সিদ্ধজীবন কাহিনী পাঠ করে আশ্চর্য হতে হয় 
কি অফুরন্ত কর্মপ্রবাহের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। 
আচার্ধদেব Sirs স্বামী প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতী 
মহারাজ তাই aes উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন তার 
অন্তরের ei ME 
হে সাক্ষাৎ এয়িতন্থ। . | 
বাগ প্রণব-মৃ্তি হে পুণ্য পুমান। 
' তুমি abi, তুমি ত্ষ্টা ' 
" গুরুতত্ব --মাতৃতত্ব--ত্রিতত্তবের শক্তি মহীয়সী 
. অভয় অমৃত অশোক- 
কৰ্মভাব গুৰু! . 
বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রবর agape গুণ্ বলেছিলেন, ‘জ্ঞান, 
কর্ম ও তক্তির সমন্বয়ের কথা আমরা! অতি সহজে বলি। 
কিন্ত সে সমন্বয় অতি অল্প মানুষের, এমনকি অল্প 


প্রাণভরে 


মহাপুরুষের জীবনে প্রকৃত দেখা যায়। মতিলাল 
রায় ছিলেন সেই অল্প মানুষের, একজন ৷” গ্রীঅরবিন্দ 
agence লিখেছেন, ‘The Sangha at. 


Chandernagore is a thing that has grown ‘with 
ৰ্‌ 
my power behind and you at the centre’. তিনি 


' .. সৃংঘগুরু শ্রীমতিলাল 


শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার- 


৩৫৫ ৷ 


22১৬৮, 


আরো বলেছেন, “তোমার যোগ তোমার জন্য নয়, 
নিখিল মানবজাতির oa । তোমার যোগে- লয় নাই, 
মোক্ষ নাই, আছে অনন্ত ভাগবত জীবন ৷’ 

দীর্ঘকাল প্রীমতিলাল প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে 
নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু কোন রাজনীতি- 
বিদের চেয়ে কি তার অবদান কম ? এক জাৰ্মান মনীষী 
বলেছিলেন (ফ্রেডারিক দি গ্রেট), ‘যিনি একটি শস্ত 
শীষের স্থানে ছুটি শীষ জন্মাতে পারেন সমাঁজকল্যাণে 
তার দান কোন রাজনীতিবিদের চেয়ে কম নয়। বরং 
অনেক যেশী মূল্যবান |’ |, সংঘগ্ুরুকে এদিক থেকে বিচার, 
করলে অন্জতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বলে মনে হবে। 
সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার, পদতলে | 
দেশমাতৃকার সেবাকে তিনি ঈশ্বরসেবার থেকে পৃথক- 
ভাবে দেখেন নি। ৷ 

ঈশ্বরকে আলাদা করে নয়, তাকে নিয়েই হলে! 
পূৰ্ণ যোগ। জীবনে তীর পূর্ণ বিকাশ, স্বচ্ছন্দ বিলাস 
হলো ভাগবত জীবন ৷ সাধক গুরুর কাছ থেকে মন্তর- 
লাভ করেন। বীজমন্ত্র। সেই বীজের সার্থকতা 
কোথায়? again অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে।, ব্যাপ্তি 





"রক্ষার জন্যই নিরস্তর বীজের অনুশীলন প্রয়োজন। 


wert বীজমন্ত্র তাঁর নিজের চৈতন্তসত্তার মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকেনি, তার ব্যাপ্তি ঘটেছে সংঘের মধ্যে । 
আজ যে মহান প্রবর্তক সংঘ আমরা দেখতে পাচ্ছি এ 
হলো সংঘগুরুর সিদ্ধ বীজের ব্যাপ্তির ক্ষেত্র তাই এ 
স্থান তীর্থৰরূপ। 

আগেই বলা হয়েছে ভ্ৰীমতিলাল আত্মসমর্পণ যোগের 


মূর্ত fede কিকঠোর এই ব্রত। তিনি বলেছেন, . 


মর! gars উপাৰ্জন করব, অথচ আসক্তি . 


থাকবে ali আমরা 'কৃষক হব, -আমর| বড় 


. বড় ব্যবসায়ী. হব, আমরা পণ্যশালায় নূতন নৃতন 


সামগ্ৰী নির্মাণ ক'রে হাঁজার হাজার শ্রশ্জীবির 
অন্নের সংস্থান করে দেব, আমর! স্বাবলম্বী হবো! এই 
পথ হবে ত্যাগ তপস্তায় জ্যোতির্সয়। আমরা আত্ম | 
তৃপ্তিতে কর্ম করি,. আমাদের জন্য নয়, জগস্মৃতি 
শ্রীভগবানের জন্য! আত্মার এই পরম তৃপ্তিই পৃথিবীকে 


- ৩৫৬ 








অমৃতময় করবে ।, গীতার যোগ কেবলমাত্র জ্ঞান নয়, 
কর্ম নয় বা ভক্তি নয়। একের সঙ্গে অপরের ঘনিষ্ঠ সমন্বয় 
সাধন করাই গীতার মূল বাণী। তারই রূপরেখা 
শীমহিলালের দিব্যজীবন। 


এ কথা আজ নির্মম সত্য যে আমরা হঠযোঁগ, ভক্তি-, 


যোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের সাধনা করেছি। কিন্তু 
আত্মসমর্পণ যোগের ভিতর দিয়ে সিদ্ধযোগের xa ধরতে 
পারিনি । বহু সন্ন্যাসী দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র হাতে 
নিয়ে অনাগতের সন্ধানে মহাযাত্রা করেছেন। কিন্তু 
কই ভারা তো অমৃতভাণ্ড নিয়ে ফিরে আসেন নি। 
পরপদলেহী, অর্থগৃত্ন, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের প্রতি 


তাদের OH নেতৃত্ব কোথায় ? ধর্মকে তাই আমরা বাস্তব: 
জীবন থেকে পৃথক ক'রে রেখেছি। কিন্তু ভা-তো হতে, 


'পারে না। ব্যহি আত্ম| যদি জীবনবৃত্তির পরিপূর্ণ তর্পণে 
বিন্ুর সঙ্গে যুক্তি পায় তখন তাঁর উধ্ব চেতনায় কল্পের 
‘এক নব রূপান্তর হবে, এ কথা বলতে পেরেছেন সংঘগুর 
মতিলাল। তিনি বলেছেন সংঘশক্তি জাতির অভ্যু্থান 


চায়, মুক্তি চায়, এই সঙ্গে কামনা বিপুলভারে কামনা. 
করে, জীবনগীতির দিব্য নীতি। আত্মধর্ের পরিপূর্ণ 


বিকাশ না হলে সংঘশক্তি জাগবে না। সংঘগুরুর এই 
বাণী সেকালে নয়, পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, 
কৃত্রিম উপগ্রহের সাফল্যে উৎফুল্ল এই সমাজেও 
একান্তভাবে প্রযোজ্য | 

নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে অভঙ্গ সমা- 
হারের (integration ) কৌশল | দেহ-প্রাণ-মনের 
আড়ষ্টতা থেকে যুক্ত হবার SM মানসোত্তর চেতনার 


আসন পাততে হবে সত্য, কিন্তু সেখান থেকে এদের, 


উপেক্ষার দৃষ্টিতে-দেখলে চলবে ন! বিজ্ঞানের 'সৌবম্য 
দিয়ে মনের ভাবনাকে জারিত করতে. হবে, প্রাণের 
চাঞ্চল্যকে করতে হবে ছন্দোময়, 'জড়ত্বের মূঢ়তাকে 
রূপান্তরিত করতে হবে স্থৈর্ষের প্রত্যয়ে |. | 
রূপান্তরের প্রথম সর্ত হলো চৈত্য-জাগরণ। আমরা 
ছড়িয়ে আছি বাইরে, এবারে প্রবেশ করতে হবে অন্দরে | 
সেখানে জেগে থেকে অনিমেষ-দৃষ্টির শাসনে বাইরের 
প্রকৃতির চলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। 


i 


প্রবর্তক 
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ভাবনা, বেদনা . 


থাকে বিশ্বভাবন শক্তির প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের যোগ | 


[ মাঘ, ১৩৮১ 


ও স্ষ্ল্লের উদ্ধামতা তখন শান্ত হবে, . তার মাৰে 
গভীরতর অর্থের আবিষ্কারে জীবনের সাধন] ‘হবে 
স্বভাবের অনুগত। বৃহতের সঙ্গে নিত্যফোগ হলে মন 
স্বচ্ছ হয়। তখন ফোটে বোধির আলো। মন আর 
তর্কবৃদ্ধির ঘোরালে! পথে চলে. না । আমি তখন 
আমার ইচ্ছায় চলি না, চলি সেই বিশ্বভাবন শক্তির 
প্রচোদনায়। তার যে নিগুঢ় আকুতি সহশ্রদল কমলের 
মত. বিশ্বকে ফুটিয়ে তুলছে, সে হয় আমারও TAA | 
শক্তি তখন হয় আলোর শক্তি । সঙ্ধন্পসিদ্ধি হয় অনায়াস। 
প্রত্যেকটি ভাবনা ও প্রতিটি কর্মের সঙ্গে তখন মিলিত 
ফলে 
জীবন হয়ে ওঠে দেবতার ব্রত। সংঘগুর শীমতিলালের 
কর্মের এই ব্যাপ্তি এ Starts তার কাছে বৌঝ| হয়ে 
ওঠে নি.। দেবতার OAR তিনি সংঘ গড়ে তুলেছেন। 

সাধনার প্রথম পর্বে চাই তীব্ৰ এষণ|। নিষ্ঠাপৃত 
প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে পরাশক্তির কাছে. ৷ আত্মসমৰ্পণ ৷ 
সাধক মতিলালের জীবন পর্যালোচনা করলে সেই শাশ্বত 
কথা মনে পড়ে, সমর্পণবৃদ্ধি, প্রথমে থাকে একটা শুভেচ্ছা 
বা সঙ্বপ্পের আকারে | 


সিদ্ধরূপে পরিণত করে। মলিন “অহং'কে. শুদ্ধ করতে 


দীর্ঘদিনের অতন্দ্র সাধনা তাকে 1 


হবে। এর জন্যে চাই আত্মসচেতনতা, চাই অতন্দ্র. 


বিবেক, নিপুণ আত্মবিশ্রেষণ ও বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতকে ' 


ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা ৷” 
এই বোধ যখন সৃস্পষ্ট হবে, তখন থেকেই সাধনার 
facie পর্বের শুরু! তখন আর আমি সাধনা করছি 
ai, আমার ভেতর থেকে তিনিই সাধনা: করছেন। 
এই যে আকৃতি আত্মসমর্পণ আর আত্মজ্ঞান, তার কোন- 
BE মনোভূমির বিষয় নয়। সব কিছুই বোধিজ প্ৰত্যয় ৷ 


এই ৰোধ যতই উজ্জল হতে থাকে, আধারে চিত্শক্তির = 
প্ৰদীপ্ত স্পর্শ ততই একট! সঞ্জীবন প্রলয়ের আগুন ছড়িয়ে 


দেয়। জীবনবোধ যাঁর মধ্যে যত প্রবল, সে মহাঁযাঁনের 
পথ ধরে চলে। যেমন 5লেছিলেন শ্রীমতিলাল। তাই 
প্রলয়ের বুকে দেখেছেন সুষ্টির আলে| ৷ মহাযান পরম! 
প্রকৃতির অভিপ্রেত, অতএব লোকায়ত সহজ পথ। 

কিন্তু সহজ হওয়াটাই যে কঠিন। গীতার ভাষায় বল! 


মাঘ, ১৩৮১] 








যেতে পারে “শ্রোতব্য, আর "শরতের, কলরবের মধ্যে 
যদি নিজের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে ন! ফেলি তাহলে সহজ 


- হওয়া খুব কঠিন না-ও হতে পারে। . অবশ্য তার Fy. 


২ চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও সমর্থ দিশারী । তার চাইতেও 
বড়ো হলো! নিজের মনের আর্জৰ ও স্বচ্ছতা | অতিমানস 
'ক্ল্পান্তরের কাজ যদি শুরু হয় তাহলে বিভ্রাট ঘটার 
সম্ভাবনা থাকে না। তৰে এ কথাও সত্যি আধারের 
. প্ৰস্তুতি নিখুত না হলে ,তা কখনো নেমে আসে না। 

আর যখন সত্যিই জগন্নাথের রথ নেমে আসে তখন 
সাধক আলোর তীর্থ থেকে আলোর তীর্থে ভেসে 
চলেন! তখন জাগে অদম্য উৎসাহ। সৰ্বভূতে 
ব্রহ্মদর্শন লাভ ঘটে । তখন ‘আমি’র লেজ খসে পড়ে। 
বৃহতের মধ্যে বিলীন হয়ে যান সাধক। সম্পূর্ণ হয় 


আত্মসমর্পণ যোগ | 
, সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারী বলতেন উলট যাও’ 


atts আবৃতচন্ষ হও। অন্তরের গভীরে ডুব দাও। 
“নিজের বীজসতীকে আবিষ্কার কর। একে বলে AGL 
পত্তি (0০178 )। তারপর অন্তগূৰ্চ চিৎ্শক্তির প্রবেগে 
বীজের যে অঙ্কুৱণ ও বিস্ফোরণ তাকে বলে Ww, fs 
(becoming) নিখিলভুবন জুড়ে চলেছে এই সত্বাপত্তি 
ও জভ্ভংতির তপস্যা | একট! কিছুর রূপায়ণের আকুতি | 

আত্মসমর্পণ হলো জীবের সাধনা । এতে জীবের 


মুক্তি হয়, প্রকৃতি জাগরিতা হন। জীব হলো প্রকৃতির 


বশ। তাঁর সিদ্ধি হলো প্রকৃতি সিদ্ধ হওয়াতে | নারী 
তাই সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে একধাপ এগিয়ে 
আছে। এ কারণেই বোধকরি সংঘগুরুর জীবনে সংঘ- 
জননীর সম্পর্ক অচ্ছে্য হয়ে উঠেছে। 
অধ্যায় আকস্মিকভাবে শেষ করেছেন। মুছে 
ফেলেছেন দাম্পত্যের ইন্দ্রিয়সভ্তোগ বাসনা । ‘তাই 
হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত উত্তরসাধিকা। শ্রীঅরবিন্দ 
me সংঘজননীকে মাতৃমূতি, দেবীমৃতি ইত্যাদি আযাখায় ভূষিত 
করেছেন। বলেছেন মতিলালকে, ‘তোমার যোগের 


সহায় যদি কেউ থাকে, সে তোমার স্ত্রী। উনি তোমার “ 


যোগের ' বাধ! নহেন, পরস্ত তোমার fafa আসন্ন 
করিতেছেন 1’ 


সংঘগুর -্রীমতিলাল . 


AAA ee 


এমনি বহু উদ্াহুরণ দেওয়া চলতে পারে।. 


'জন্তে কামন। 
জীবনের একট 


৩৫৭ 








সংঘণ্ডরু গৃহস্বাশ্মকে সাধনাশ্রমে পরিণত করেছেন। 

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন, 'গৃইস্থাশ্রম 
সাধকের দুর্গ।” . গীতায়- ভগৱান বলেছেন, 
‘যোগী যুজীত সতত মাত্মানং রহসি fess) একাকী 
যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ si? (ese) || একাকী 
নিৰ্বিদ্বে সাধনা করেছেন সংঘগুর্ট। 

প্রশ্ন হতে পারে যদি, গৃহস্থাশ্রযে থেকে বিজ্ঞান ও 
পরিণয় লাভ করা যায়, তাঁহলে শাস্ত্ৰ সন্ন্যাসাঅমের 
বিধান কেন দিয়েছেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে 
সন্ন্যাস বাইরের কোন TS নয়, অন্তরের বস্তু । নানা 
চিহ্ন সন্ন্যাসাশ্রমের ভেক মাত্র, সন্ন্যাস নয় |, গৃহস্থাশ্রমে 


থেকেও ধার অন্তরে সন্ন্যাস আছে, তিনি ভেকধারী 


‘ন! হলেও যথার্থ সন্যাসী । আমাদের দেশে এমন 
মানুষের অভাব নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চদেব, শ্যামাচরণ 
লাহিড়ী, বামাক্ষ্যাপা, সাধু নাগমহাশয়, শ্রীঘরবিন্দ ' 
শ্রীমতিলাল 
বোধহয়-বাইরেকার আবরণকে তেমন প্রাধান্ত দেন নি, 
তাই সন্নাসের চিহ্ন ধারণ করেননি । অবশ্য সন্ন্যাসের 
উপকরণও ' অনেক ব্রন্মজ্ঞপুরুষ অঙ্গে ধারণ করেছেন। 
এটি বিতর্কের বিষয়! যাই হোক, সন্ন্যাস সম্বন্ধে কৃষ্ণ 
কি বলেছেন তাঁর উদ্ধৃতি দিচ্ছি ‘গীত!’ থেকে-- 
‘জেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্কতি। 
নিদ্বন্থো হি মহাবাহো yee বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ৷’ 
ৰ (৫1৩) 

ধার কোন বস্তুর প্রতি দ্বেষ নেই, কোন বস্তুর 
নেই, তিনিই নিত্যসন্্যাসী। ates 
সংসারে থেকেও তাই সন্ন্যাসী | 

বাংলার সাধনতত্ব জাতিগঠনের সিদ্ধতন্্। FACT 
সাধন|--এ হলো নিজের মধ্যেই অখণ্ড অকাম পুরুষ 
প্রকৃতির সংযুক্ত রূপ। বিচ্ছিন্ন আসক্তিকে গুটিয়ে 
BHAT সন্ধানে উধ্ব“মুখী করতে হয়, আবার সাধনার 
সাহায্যেই স্বরূপকে faye করে নীচে নামিয়ে আনতে 
হয়।, সাধনার শেষ কথা হলো প্রেমাশ্রয়। প্রকৃতি ও 
পুরুষ সেই একেরই অভেদ মুতি। অখণ্ড, অকাম, 
আনন্দময় সত্তা বিগলিত হয় রসরূপে। প্রেম ও 


৩৫৮ 


আনন্দের নিত্যলীলাই জীবনের পরিণতি | 
পরিণতি লক্ষ্য কর! গেছে প্রীমতিলালের জীবনে | 


এই 


সংঘগুরু গীতার বাণী অনুসরণ ক'রে অনাসক্ত চিত্তে! 
কিন্তু কেন? 


কৰ্ম সম্পাদন করতে বলেছেন। 


‘তস্মাদ সক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর। 
অসক্তে| হাঁচরন, কর্ম পরমাগোতি পুরুষঃ ॥ 


“অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে পরমপুরুধকেই লাভ কর। : 


যায়। কর্ম করতে হবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-- 


‘aca পার্থাস্তি কর্তব্যং fag লোকেযু কিঞ্চন। ' 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি | ( গীতা, ৩২২) 
' _-ঘামার কর্তব্য কিছু নেই, ত্ৰিলোকে কিছু অপ্রাপ্ত 
বা প্রাপ্যও নেই, কিন্তু তবু আমি কৰ্ম করে থাকি। 
শ্রীমতিলাল কর্মসাধনা করছেন, সেই সঙ্গে যোগ- 
সাধনা ৷ ‘সৰ্বচিত্ত| পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে 1 
কিসে তা হয়? পাতঞ্জল বলেছেন-_-'যোগশ্চিন্তবৃত্তিনি- 
, রোধ । পরম যোগী. মহাদেব বলেছেন পরমাপ্রকৃতি 
" পার্ধতীকে_ | টি? 


স্থান: ১. প্রবর্তক আশ্রম | 


| প্রবর্তক ৰ 


[ মাঘ, ১৩৮১ 


তপতি nna 





‘জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোইপি ধর্মজ্ঞোহপি জিতেন্ৰিয়ঃ ৷ 
বিনা যোগেন দেবোহপি ন মুক্তিং লভতে প্ৰিয়ে ॥* 
(যোগবীজ, ১৮) 
কি স্বদেশসেব!, কি সর্বভূতে সেবাঁকার্য সব কিছুতেই 
WOH এই আপ্তবাক্য স্মরণে রেখে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। 


তিনি কালজয়ী । তার জীবনে ফুটে উঠেছে শাশ্বত স্বর-- 


চিব্ৈবেতি_চরৈবেতি ৷’ | 
এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মতিলাল I 


ইতিহাসের দিক পরিবর্তনের সঙ্কটকালে তিনি বলিষ্ঠ 


হাতে ধরেছিলেন কর্মসাধন] ও অধ্যাত্মসাধনার যুগ্মরশি। 
চলমাঁন ঘটনা প্রবাহের কুটিল আবর্তের মধ্যেও তিনি 
নীরবে স্থিতধী থেকে করে গেছেন তার সাধনা । আজ 
আবার তীব্রভাবে প্রয়োজন তীর মতো, কর্মবীর যুগন্ধর 
পুরুষের । দেশের বহু মনীষী তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 


এপ ৮ ae, 
sae ad ton te latte ood 


দিয়েছেন নানা কালে। আমি' মনীষী নই, খ্যাতিমান . 


নই । আজ এই পুণ্যলগ্নে তার ও সাবিত্রী শক্তিময়ী সংঘ-. 


জননীর উদ্দেশ্যে তাদের এ দীন ভক্তের সনম্ৰ প্ৰণতি 
রেখে যাচ্ছি--একান্তে, নিভৃতে 1* 


* সংঘগুরু শ্রীমতিলালের ত্রিনবতিতম হাক উপলক্ষে ১২ই জানুয়ারী ১৯৭৫ চা সভা ধিবেশনে প্রদত্ত তিতির ভাষণ। 


টুটু এবং ওরা দু'জন 


৷ নয় |- 


শ্যামাদাস দে চা 


“তোমার চাকরির বেতনটা আজ তোমার ব্যাঙ্কে 
জমা পড়ল ৷’ বলেছিলুম পরের মাসে | 
মায়নার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতুহল প্রকাশ 


না করে শুধু বলেছিল, “জমে যাক। জমতে জমতে. 


দেখবেন এক সময় একটা টাকার পাহাড় তৈরী হয়ে 
গেছে। আর সেই পাহাড়ের চুড়োয় বসে থুথ,ড়ী বুড়ী 
. ভাস্বতী চতুর্দিকে টাকা ছড়াচ্ছে ৷’ 
[কথা বলতে বলতে সেদিন হেসেছিল, ভাস্বতী। 
বুঝি হাসি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিল একটা গোপন ক্ষত। 
একটা হতাশার হাহাকার । , 


কোনদিনই জানতে চাইল না ভাস্বতী আমি ওকে 
কত বেতন দিচ্ছি। ex এই ayo নির্বিকারত্বের 
শুধু একটা অর্থ বুকি। বুঝি এ প্রসঙ্গ তুলতে ও লজ্জা 
পায়। আমার উপর ওর was বিশ্বাস আছে যে আমি 
ওকে ঠকাবনা | fee বুঝতে পারিনি ওর হাসিপরিহাসূ. 
দিয়ে আবৃত মনটাকে । একটি পুরুষের এই একান্ত সঙ্গ 
ওর নারীমনে কি কোন প্রভাব বিস্তার করে না ? ও কি. 
কেবল একটা নিশ্রাণ কাজের যন্ত্র?, যে কাজের দায়িত্ব 
ও গ্রহণ করেছে যেখানে ওর অটুট নিষ্ঠ৷। যে সেবা 
আমি জীবনে পাইনি স্বরুচির কাছে সেই অপরূপ 


MRA পাস এ পাপ 
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মাধুর্যময় একটি গ্রাণঢালা সেবা অহরহ ঘিরে থাকে 
আমায়। জীবনের কাছে যে এত, স্বাদ অত তৃপ্তি 
আমার প্ৰাপ্য ছিল এতো জানতুমই না আমি'ভাস্বতী 
আমার জীবনে না এলে! অথচ এর বিনিময়ে, মাঝে 
মাঝে, পঞ্চাশটি টাক ওর পাঁশবইয়ে জমা দিয়ে ভাবদুম 
বুঝি তামাম শোধ =ল। 

সে ভুল ভাতে বেশিদিন লাগেনি আমার | 
ভাস্বতীর ধণ টাকা দিয়ে শোধ হয় না। প্রথম দিকে 
মনে হত ও একটা কাজের wi ও একটা কঠিন 
ভূমিকায় অভিনয় কুর যাচ্ছে। আঙ্গ আর ওর কাজকে 
যাশ্ত্রিক'মনে হয় না মনে হয় না অভিনয় | মনে হয়, এ 
বাড়ীর প্রতিটি ধৃনিকণার সঙ্গে ওর আত্মার যোগ। 
স্বরুচি চলে যাবার শরে এ বাড়ীটা মরে গেছিল, ও সেই 
মৃত বাড়ীটার প্রতিষ্ঠাত্ৰী দেবী। ছেলেমেয়েরা | ভুলেই 
গেছে ওদের একদা! একটা মা ছিল। 


কিন্ত তুমি? অ্ৰধ্যাপক অনল জেন, তুমিও কি ভুলে: 


গেলে তোমার সাধ্বী, পত্নী স্বরুচিকে।' আগে তো 
প্রতি মাসেই একবার রশাচী যেতে । ক'মাস TTT 
যাচ্ছো না ভেবে দেখোতো অনল সেন? হ্যা, স্বরুচি 
অবশ্য প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখছে । লিখছে সে ক্রমশই 
"সুস্থ হয়ে উঠছে। তার প্রতি চিঠিতেই আবার নতুন 
ক'রে সংসার গড়া আনন্দময় স্বগ্ন। সে একটা মধুর 
স্বপ্নে বিভোর হে আছে তোমার পত্বীনিষ্ঠার উপর 
পরিপূর্ণ বিশ্বাস :রখে। তোমার চিঠিতেও অবশ্য 
থাকছে তার আশু আরোগ্য লাভের শুভ কামন]। কিন্তু 
তার আশু আবির্ভ-বের চিন্তাটা! তোমাকে তেমনউল্লসিত 
উচ্ছুসিত' করছে কলৈ? .তোমার এই মদির স্বপ্নের 


দিনগুলির, তোমার এই মধুর প্রতীক্ষাভর! রাতগুলির ৷ 


মায়ায় পড়ে গেছ তুমি অনল সেন। তুমি কি এখনও 
স্বীকার-করবে ন! হুমি ভাম্বতীকে তালবেসেছ ? তুমি 
কি স্বীকার করতে না যে তুমি স্থুরুচির প্রতি দারুণ 
অবিচার করছ? : 

বিবেকের অসংখ্য কুটপ্রশ্নে আমি অহরহ কণ্টকিত 
হচ্ছি। ' কী করে অস্বীকার করব যে ক্লাবে যাওয়া আমি 


ছেড়েছি, রাতের টুশানী আমি ছেড়েছি শুধু তাস্বতীর , 


একটা কটাক্ষপাত করেঃ 


হেসেছিল ভাস্বতী | 


সঙ্গ কামনার। ভাস্বতী অবশ্য জানে টুটুর প্রতি দায়িত্ব 
বোধেই ,আমার এই মহান ত্যাগ । টুটুকে প্রতিদিন 
পড়াচ্ছিও সত্য । জটাধারীকে বিদায় দেবার পর টুটু 
যেন বড় বেশিক্ষণ আমায় আটকে রাখতে চাইছে, ওর 
শিশু মনেও জেগেছে একট! ঈর্ষা । ও যেন ধরে ফেলেছে 
আমার গোপন দুর্বলতাটা। বুঝে ফেলেছে ভাস্বতীর 
প্রতি আমি ক্রমেই অসমীচীন ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি! 
অবসর. পেলেই যে আমি ওর রাঙামাসীর সঙ্গে গল্প 
করতে বসি, তাই সে অবসরও আমায় দিতে চায় না 


নানা কৌশলে | একদিন তো, ও আমাদের মহা 
অপ্রস্তত করে দিল ।' কেউ আর তাকাতে পারিনে 
কারও fare | 


“আমি জানি, আমার চেয়ে বাবু তোমায় বেশি 
ভালবাসে । মার চেয়েও!” মুখ ভার করে বলে BR! 

“দূর মুখপুড়ী, ভাস্বতী রাঙা হয়ে বলে আমার দিকে 
ট ‘তোর বাবুতো সারাক্ষণ 

তোকে নিয়েই আছেন। তোকে নিয়ে বেড়ানো, 
তোকে পড়ানো, তোকে নিয়েই তো ওঁর [সবক সময় 
কাটে৷” ' 

‘কিন্তু আমার সঙ্গে তো অমন হেসে হেসে গল্প করে 
না বাৰু৷’ 

“তাই বুঝি তোর হিংসে হয়।’ খিল খিল করে 
'হাসি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিল 
সারা মুখের অরুণাভাটা । ঢাকা পড়েনি তবু’ 

‘হবে না? তুমিও তো. বাবুকে সবচেয়ে বেশি 
ভালবাস। আমি দেখিনি বুঝি; তুমি সারা 'বিকেল 
বাবুর জন্যে বারান্দায় দাড়িয়ে, জি! আর বাবু 
এলেই বেচ |’ ৷ 

‘বাবু এলেই তে| তুমি দখল করে নাও। আর 
কারও দিকে ফিরে তাঁকাবার সময় আছে তোমার 
বাবুর? তোমার জন্ত সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন জামা 
আসছে, আর কার জন্তু কী আসে?" 

“কেন, তোমার জন্যেও তো কী ভাল ভাল সাড়ী 
কেনে বাবু। মার জন্তেও অত ভাল 'সাড়ী কিনত না 
বাবু।” জেদী অভিমানে বলে FE 
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মশাই ! আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।” বলতে 
বলতে ছুটে পালাল ভাস্বতী |: 
" ভাস্বতী তো পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু আমি এবার 


কী কৈফিয়ৎ দেব মেয়ের কাছে? ও যেন হাতে-নাতে 


ধরে ফেলেছে দু'জন অপরাধীকে । এবার কী শাস্তি 
দেবে কে জানে। আমি অপরাধী গলায় বলি, আজ: 


থেকে ‘তোমাকেই an ভালবাসব | 
মাসীর সঙ্গে আড়ি), | | 
RET ভয়ে ওর. সামনে কথা কওয়া' প্রায় ছেড়েই 
দিলুম আমরা । লুকিয়ে চুকিয়ে মাঝে মাঝে ছুচারটে 
কথা কই। কখনও কথা কই কেবল চোখে চোখে। 
সেই সব একটুকু চাওয়া, একটি ছুটি কথার মধ্যে যে যেকী 
আশ্চর্য রোমান্টিক স্বাদ | ' 
একদিন এক ফাকে ফিস ফিস করে বলে STIS) ; 
‘রসিকতাগুলি একটু সাবধানে করবেন মশাই। 
আপনার টুটু কিন্তু বড় বেশি বোঝে । আমি তো জানি 
ও সব'ফাকা বুলি, ভিতরে কিছু নেই; কিন্তু ও যদি সে 
সব কথা সত্যি তেবে বসে? যদি বলে দেয় 
স্বরোদকে? এ জীবনে আর ‘মুখ দেখাতে পারব ন! 
তাকে I | 
. ভাবুক ও ফীকাবুলি; ভাবুক ও রসিকতা | এটুকু 
সম্মান যেন 'রাখতে পারি শেষ পর্যন্ত। আমার দুষ্ট 
লোভের কালো ছায়া যেন না পড়ে ওর নিলেশভ 
শুদ্ধতার উপর | কিন্তু এ দুৰ্জয় লোভ আমি জয় করব 
কোন শক্তিতে? ও যে আমার শুন্যতাকে ভরিয়ে 
দিয়েছে । আমার উৎকণ্ঠীকে ভুলিয়ে রেখেছে | আমার 
নিপ্রাণ বাড়ীটায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে । আর আমার 
হতাশ! ভৱা প্রাণটায় আনন্দের. বন্যা বইয়ে দিয়েছে, এ 
কৃতজ্ঞতা আমি অস্বীকার করি কি করে? এ কৃতজ্ঞতা 
যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে আমার আচরণে সে কি আমার 
ভালবাসা? আমি কি ভালবাসলাম ভাম্বতী কে? 
ভাস্বতী-অনল , পৌরাণিক ছুটি নাম পাশাপাশি 
মনে পড়তেই, চমকে উঠলুম আমি। পরদার লোলুপ 
অগ্নিদেব প্রেমভিখারিণী স্বাহাকে প্রত্যাখ্যান করে সাতটি 


~ 


তোমার রাঙা- 


‘মেয়ে আপনার কী পরিমাণ পরিপক্ক হয়েছে দেখুন 


ঝষিপত্বীকে সম্ভোগ করে, তাদের দেহলাবণ্য লেহন 
করে চেয়েছিলেন লালসার তৃপ্তি! afer কামক্ষুধায় 


‘নিষ্ঠুর’ অনলদেব দলিত করেছিলেন তাস্বতীর শুচিতুদ্ধ 


HUNG সেই পুরাকাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে 


৯.৯৬" ০ 


A 


কি আজ সেই দুটি নামকেই আশ্রয় করে? এ কাহিনী .. 


‘জানে কি ভাস্বতী ? আমাদের নামের এই 'নিগুঢ় 
ইঙ্গিত কি ভাস্বতীকেও চমকিত করে তোলে কোন, 


অবসরক্ষণে 1 . 
নানা নাঃ এ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আমি ঘটতে 
দেব না। এ কালের অনল ভাম্বতীকে ভালবাসে | 


ভালবেসেই যেন তৃপ্ত থাকতে পারে। সে কালের . 


স্ব মুগ্ধ হয়েছিল ভাস্বতীকে দেখে, আর অনল হয়েছিল 
লুক্ধ। এ কালের অনল যেন লুন্ধ না হয়, 'সে যেন কেবল 


‘মুগ্ধ হয়েই থাকে । সেদিন মনে মূনে প্রার্থনা জানিয়ে- 
: ছিলুম, হে ঈশ্বর, তোমার ইনএভিটেবল-এর লিষ্ট থেকে 


এ ঘটনাটা যেন বাদ গড়ে। স্বরুচির কাছে যেন 
অনলশ্ভাম্বতী কাহিনীটা সত্য হয়ে না. পড়ে। এটুকু 


মেছে টুটুর কাছে যেন পরাজয় না হয় আমার। BGs. 


কাছেই যা ধর! পড়েছে, সবরুচির অভিজ্ঞ চোখে কী আর 
ত! গ্লোপন থাকবে! ৷ 
‘সত্যি বলেছ ছোটগিন্পী’, গভীর গলায় সেদিন বলে- 


ছিলুণ আমি, ‘আমার আরও' সংযত হয়ে চলা উচিত, 
‘ছিল | 


এখন থেকে সেই চেষ্টাই FIT , .. 

কথা দিয়েছিলুম ভাম্বতীকে | সে কথা রাখতে 
কী যে প্রাণপণ করেছি আমি, সে কথা তাম্বতী জানবে 
নাকোনদিন। তবু কি রাখতে পেরেছিলুম সে কথা 
শৈষ পর্যন্ত 

ওর সঙ্গে figs আলাপন একদম বন্ধ করে দিলুম। 
প্রকাশ্যেও বলি না প্রায়। দুজনেই ভারী গভীর । এই 
পরিস্থিতিতে FR কিন্তু ওর রাঙামাসীর পক্ষই নিল। 
মহাভক্ত হয়ে পড়ল রাঙামাসীর | মাসীর সঙ্গেই খাওয়া 
শোওয়া গল্পকরা। কেবল রুটিনমাফিক পড়ার সময়টা 
আমার কাছে বসে, বাকী সবটুকু সময় দান করে ও 
মাসীকেই। আমি যেহেতু ওর রাঙামাসীকে আর 
ভালবাসছি না, সে অভাবটা ওই পুর্ণ করে দিতে চায়। 


৮ 
৮- 


চি 


' তাড়াতাড়ি আচল .সামলে হেসে বলে, 
দিয়ে দিয়ে ভাপনিই মেয়েটার বারোটা বাঁজালেন 
। মশাই |’ 


মাসীইতো i; 
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. BE এবং ওরা দু'জন 
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BB আর আমি যন ভাস্বতীর প্রেমের প্ৰতিদ্বন্থী ৷ এবং | 


এ প্রতিদ্বন্থিতায় জত হ'ল টুট্রই। আমি হয়ে গেলুম 
একঘরে, অবহেলিত, পরিত্যক্ত । _ : 
. ট্রটুকে দেখছ শেষ পর্যন্ত তুমিই জয় করে নিলে 
ছোটগিন্নী।” ব.লছিলুম একদিন। 
দুর্লভকে ছেতে হয় অনেক সাধনা করে মশাই। 
পেতে হয় অনেক কিছু-বিসর্জন দিয়ে 
‘বিসৰ্জন.তে আমিই দিলুম ছোটগিন্পী, অথচ লাঙটা 


হল তোমার ৷ 


ভাষ্বতীর চে-খ থেকে কিছু পড়তে চয়েছলুম, কিন্ত 
সে সুযোগ ও দিল না। টুটুকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে 


ধরে চুমু খেতে যেতে বলে “জেনে রাখুন মশাই, টুটু এখন - 


আর বাবৃভক্ত ay, মাসীতক্ত | কি বলিস টুটু--সত্যি 
না? তুই এখন আমাকে বৈশি ভালবাসিস না?’ 
 ভাঙ্বতীর কঁ ধে মুখ লুকিয়ে ছোট জবাব দিয়েছিল 
eer | 
‘সত্যি বলহ ম| জননী?! 

আমি ৷ oa 
'_ ‘না ৷” খিল খিল করে পড়ল টুটু। 

মূহুর্তে ভাস্বতীর বুক থেকে লুফে নিয়েছিলুম' আমি 
টুটুকে। সেই বুহ্ৰ্তে একটু ইচ্ছাকৃত অসতর্ক ছৌয়|। 
আঁচলটা প্রাঃ, মুখেই পড়েছিল।, একটা পরমাশ্রৰ্য 


.করুণ মুখে বলেছিলুম 


_ লোভানী aise পাগল করে তুলেছিল । আঙুল বেয়ে 


একটা বিছ্যুৎ“রঙ্গ বয়ে গেল. আমার দেহের প্রতিটি 
কোষে। এই চুরি ধরা পড়ল না তো? ও তখন, 
‘আদর 


কত সহজ সলা ভাস্বতীর | 
‘মিথ্যে কব, জোর দিয়ে বলি আমি, 'আদর 
দিয়ে ওর. মখাটাতে! খেলে তুমিই। কে তোমার 


বারোটা! বাজি-য়ছে বলোতো ম| জননী {’ Re বুকে 


চেপে ধরে ae করি আমি ৷ 
এবার আমার কাধে মুখ লুকিয়ে বলে, 


৩ 


করব লা? 


"টেনে ধূরল। 


"ওর চোখ চাইছে আমার সান্নিধ্য | 


বাঙা- 





‘কেমন জব্দ ছোটগিন্নী গলাটা আমার স্বাভাবিক 
ছিল কিঃ 

‘ওরে হতভাগা মেয়ে, এই fia কিনতেই এসে- 
ছিলুম বুঝি 1 যা, আজ থেকে তোকে আর একটুওআদর 
রাগ করে চলে যাচ্ছিল BAST! 
BE এক লাফে আমার কোল থেকে. নেমে ওর আঁচল 
“আমি মিথ্যে কথ! .বলেছি রাঙামাসী। 
বাবুই তো বারোটা বাজিয়েছে আমার ৷”. হাসছে BR 
আমার দিকে তাকিয়ে। যেন একটা ভারী মজার 
ব্যাপার। এমনি মজার খেলা খেলে চলেছে টুটু 
আমাদের ছুটিকে নিয়ে। আর এমনি করেই কেটে 
যাচ্ছে একটা করে দিন রাত মাস বছর। 


এমনি করেই কেটে গেল ছুটে! বছর ছুটি হৃদয়কে 
নিয়ে নিষ্টুর.সময় .অনেক .খেলা খেলেছে, অনেক ছলনা 


করেছে! এক একটা BRS এসেছে'মহাপ্লাবনের ইঙ্গিত 


নিয়ে ! - বুঝি সে প্লাবনে ভেঙে চুরেই যেত সব বাধ 
যদি না ভাম্বতীর সেই ধারালো হাসির শক্ত প্রাচীরটা 
খাড়| হয়ে থাকত সারাক্ষণ। যদি না টুটু স্থষ্টি করত 
একটা অলক্ষ্য প্ৰতিরোধ। 

'শেষে একদিন ভাম্বতী অসুস্থ হয়ে পড়ল। কাসি, 
মাথাঁধর| আর প্রবল জরে ক'দিনেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে 
গেল ভাম্বতী। অনুশ্বোচনায় আমি যেন মরে গেলাম। 
আমাদের সেবা. করতে এসে একটা প্রাণ বুঝি এমনি 
করেই শেষ হয়ে যাবে. কাছে গিয়ে. যে একটু বসব, 
একটু সেবা করব, শোনাব ছুটো সাম্বনার কথা, সে 
উপায় নেই। প্রহরী টুটু সারাক্ষণ ওর শিয়রে। 
ওর দুর্বল দেহ ওর 
প্রতিরোধের দেয়ালটাকেও বুঝি দুর্বল করে. দিয়েছিল 
তখন । আমি নানা অছিলায় জেগে থাকতুম টুটুর 


ঘুমোনোর প্রতীক্ষায় টুটু খুমোলে অন্তর্পণে এসে বসতুম 


ওর শিয়রে। নিঃশব্দে তুলে নিতুম-ওর একখানা হাত। 
মুগ্ধ চোখে, লুন্ধ চোখে চেয়ে .থাকতুম ওর অবসন্ন Ts 
চোখের দিকে, ওর জরের ঘোরে ' অসাবধানে স্বল্পাবৃত 
দেহের দ্বিকে। চেয়ে থাকত সে-ও আমার চোখেৰ: 


৩৬২ 
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প্রবর্তক 
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দিকে । মাঝে মাঝে হাসত সেই' হর্জেয় হাসি, মনে 
হত অনেক সতর্ক চোখকে ফাকি দিয়ে কোন ছুল'ভ 
সম্পদ চুরি করতে এসেছি আমি। এ অন্যায়, ভাল নয়, 
তবুতো পারতুম না চোখ ফেরাতে । আমার চোখের 


সেই কলুষিত ক্ষুধা কি ধর! পড়েছিল ভাস্বতীর নিফলুষ . 


চোখে? অনদ্গটেবের একটি ine কি কোন অসাবধান 


মুহুর্তে বিদ্ধ করেনি ওকে 1 আসঙ্গ-পিপাসায় উত্তপ্ত হয়ে 
ওঠেনি কি ওর ছুকুলপ্লাবী ষৌবঢ়ায়িত নারীদেহ সেই 
We! এ প্রশ্নের উত্তর কি কোনদিনও পাব না আমি 


ওর চোখ থেকে? , ২... 


-দেনাঃ ন জানন্তি। হায় gee a নারী ! 
| | ৰ (ক্রমশঃ) 


১:  # 


সাহিত্য-সভোগ 
শ্রীরাইমোহন সামন্ত, প্রাচবিগ্ভানিধি 


ওমর খাইউমে যে ছা কল্পনা করা হয়েছে সেখানে 
একখানা কবিতা পুস্তকের. অপরিহাধ্যতা স্বীকৃত | যদিও 
প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের বহিষ্কৃত করতে 
চেয়েছিলেন, তবু তিনি তাদের প্রতি. অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেন নাই, তিনি লিখেছেন, We will fall down and 


worship him as a sweet and holy and wonder- " 


ful being; but we must also inform him that 
in our, state such as he are not permitted to 
৪9৮ অর্থাৎ তাঁদের দরজা দেখিয়ে দিলেও, যথোচিৎ 
সম্মান প্রদর্শন করতে তিনি বিরত হবেন না। কবিদের 
প্রতি প্লেটোর বির্ূপতা জগৎ সমৰ্থন, করে নাই--তাই 
অনেক ইংরেজ মনীষীদের : বলতে শুনি, In nothing is 
'_ England so greatas in her 2০০0--অর্থাৎ ইংরেজ 
বড় তার বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যের জন্তু নয়-“তার অতুলিত 
Ouchy জন্য নয়-_ইংরেজ বড় তার অপূর্ণ কাব্যসম্পদদের 
জন্য । আমাদের দেশে কবি অর্থে বুঝি সর্বদর্শী এবং 
ঈশোপনিষদে স্বয়ং ঈশ্বরকে “কবিৰ্মনীষী পরিভুঃ সয়ভুঃ” 
বলা হয়েছে। ইংরেজি পোয়েট শব্দ এসেছে গ্রীক 
পোয়েটা থেকে যার অর্থ অষ্টা। ল্যাটিন ভাটেস বলতে 
প্রোফেট-বা ঈশ্বরের -বাণীবাহক' এবং কবি উভয়কেই 


বুঝাত; কাজেই কবি আর নবী সমাৰ্থক । এমন যে _ 


মহীয়ান কবি তাকে যত্ৰ তত্র পাওয়! যায় নাঃ যখন তখন 
"তিনি আবির্ভূত হন না। প্রচলিত ধারণা হুচ্ছে কবি 


-স্থষ্ট হয় ন|--কবি জন্মান-নালিটুর পোয়েটা, নন, ফিট, 


বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র | 


১. পক্ষে | 
00915 and prose writers is'a vulgar error—ইতর 


(Nascitur Poeta, non fit); এ ধারণা কতদূর প্রমাণ" 
সহ তা বলতে পারি ন, তবে একটা সত্যকার কৰিকর্মের = 


পেছনে যে একটা দৈবী প্রেরণা, আছে. তা. যেন বিশ্বাস 
করতে ইচ্ছা করে। সে যাই হোক, সত্যকার কাব্য 
স্থষ্টি Faw পারা যে পরম সৌভাগ্যের, কথা তা. 
নিঃসন্দেহ | সে সৌভার্গ শুধু কবির পক্ষেই নয়-- 
গোটা জাতির পক্ষেও। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু 


উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাতে ' গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্ৰ লিখেছিলেন, 
যে দেশে একজন স্থুকবি জন্মে, সে দেশের. সৌভাগ্য । , 


কথাটা সত্য। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে আমাদের 
এই দেশে শুধু মাইকেল নয়_তার পরে জন্মেছেন 
| বলা বাহুল্য . আমি 
সকল সার্থক সাহিত্যকর্মকেই কাব্য আখ্যা দেওয়ার 
শেলীর ' মতে The distinction between 


ব্যক্তিরাই, . পদ্যরচয়িতা . আর গণ্বারচয়িতার মধ্যে 
পার্থক্য স্ুষ্টি করতে চায়। তাঁর মতে স্বয়ং প্লেটো মূলত 


কবি ; আমি বলি কমলাকান্তের দপ্তর যদি কাব্য ন! হয় 
“তবে কাব্য কি, শ্ৰীকান্ত _দেবদাস--নিষ্কৃতির লেখক, 


যদি আনলে কবি নন তো কবি কে? | 

অবশ্য সত্যকার সাহিত্য WE সকলের ভাগ্যে ঘটে 
না, কারণ এর জন্যে প্রয়োজন কল্পনাশক্তি যা শিক্ষা বা 
চেষ্টা দ্বারা মিলে না, মিলে ভগবানের কৃপায়, কাজেই 
প্রকৃত সাহিত্য স্ৰষ্টা চিরকালই সংখ্যায় অল্প। 


সাহিত্য 


এ 


A 


et 


৯ 


on 


মাঘ, ১৩৮১] 











টি করতে না পারলেও সাহিত্য সম্ভোগ করার ক্ষমতা 
কম eit পরিচায়ক নয়। প্রকৃত রসবেতা 


‘লাখয়ে মিলছে এক'ও-বুঝি নয়! অথচ এই রস-- 


Cty এয়োজলীয্বতীও কম নয়; ধর্মজগতে ভক্ত যেমন 


ভগবানেন সম্পূরক, সাহিত্যজগতে সেইরূপ রসবেত্তা 


রসঅস্টাক সম্পৃরুক. প্রথমটা না থাকলে দ্বিতীয়টার কোন 
অর্থই xy না। ফালিদাস তার- “অৱপিকেয়ু রসস্ত 
নিবেদনং শিরসি যা ge" লিখে কাব্যপ্রেরণায় রসিক- 
গণের প্রয়োজন্মত্বতা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। 
যেখানে কচ অর কাঞ্চন সমমূল্য বিবেচিত, সে বাজারে 
কাঞ্চন দেখা দেবে কেন? 
afore সত্যকার সম্ভোগ করতে যে যব একটা 


: শিক্ষার প্রয়োজন তা আমরা স্বীকার করতে চাই না, 


তাই আবাদের দেশে সত্যকার সাহিত্য উপলব্ধি অল্প 
লোকের ভাগ্যেই ঘটে। অনেকে এখানে সাহিত্য- 
স্থটিকেও যেমন অনায়ার্সলদ্ধ ক্ষমতা বলে মনে করেন, 
সেই রকম সা হত্যসম্ভোগ করতেও যে কোন শিক্ষার 
প্রয়োজন তা Hata করতে নারাজ। আমরা মনে 
করি অচ্গর চিনুলই এবং ব্যবহৃত শব্দগুলার অর্থ জান- 
লেই সাহিত্য কুঝবার 'পাশপোর্ট পাওয়া গেল। তাই 
মাঁসিকপতুত্রর 
অনুসরণ" করেই. ভাবি আমরা সাহিত্য সম্ভোগ 
safe) আমাদদর কাছে সাহিত্য, ঘটনার সমাবেশ 


ছাড়! ' আর. কিছুই নয়, তাই মানবের সাহিত্য 
" প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ €তাশ যে কাব্য তা প্রায় নির্বাসিত এবং 


অবহেলিত। বিস্বাপতি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, 
“al কিছু কভু বহি satay জান, নীর ক্ষীর দুহু করই 
সীমান ৷* 
শিক্ষার লয়োজ 7 হয়, তবে সাহিত্য তথা! কাব্যের ভাল- 


' মন্দ বুঝতে fe লাগবে না? শিক্ষার তাঁরতম্যের 


উপর হে সাহিচ্তঃসভোগের তারতম্য ঘটে তা বুঝি যখন 
আমর! হ্যাম্বের বা লী হান্টের সাহায্যে শেক্ষপীয় পড়ি 


বঞ্ধিমচলের সাহায্য ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু মিত্র পড়ি, 


অভিজ্ঞ াইডেহ সাহায্যে যে ভ্রমণ অধিক PHAR হয়: 
তা সকলেই স্বীকার করবেন | 


সাহিত্য-সন্তোগ 





ধারাবাহিক উপন্তাঁসে বর্ণিত ঘটনার , 


গুঞ্জ আর রতনের পার্থক্য জানতে যদি, 


৩৬৩ 








সাহিত্যকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে প্রধম লেখককে 
বুঝতে হবে। কোন লেখকের একখানা বই 
বা একখান! কবিতা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ নয়, ওটা তাঁর 
কল্পনার. বিচিত্র . গতিপথের একটি পদচিহ্ন মাত্র 
সেই পদচিহৃকে ধরে থাকলে লেখকের সমগ্র 
গতিপথের সন্ধান' পাব, না, সেই এক টুকরা! স্থষ্টিতে 
লেখকের মনের গঠনের সবটুকু আমরা জানতে পারব 
না। লেখেকর চিন্তার পথরেখা গোড়া থেকে অনুসরণ 
না করে একেবারে মধ্যপথের কোন এক পদচিহ্নে এসে 
হাজির হলে আমরা তার আরম্ভ ও শেষ কিছুই না বুঝে 


fap হয়ে থাকব] ate রবীন্দ্-সাহিত্যে আবাল্য 


বধিত কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 


.উর্বশী বা সোনার তরী পড়তে বসেন, তবে তার অবস্থা 


কিরূপ ‘হয় তা কেবলমাত্র. অন্থুমানসাঁপেক্ষ নয়--তাঁর 
বাস্তবিক প্রমাণ রয়েছে । দ্বিজেন্রলালের মত সুক্ষ 
বিদগ্ধ রসবেত্বাও সোনার তরীর. রসাস্বাদ করতে সক্ষম. 


হন নাই--এবং কাবাবিশারদ বীর. কাব্যশক্তিকে রাষ্টর- 


গুরু স্বরেন্ত্রনাথ তার বিখ্যাত Nation in making- 
গ্ৰন্থে যথেষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথে “পায়রা 
কবির বকবকামি” ছাড়া আর-কিছু দেখতে পান নাই। 


সহানুভূতির সঙ্গে লেখকের ভাবধারাকে অন্থসরণ না 
করার ফলেই এই রকম বিভ্রান্তি । লেখকের বিভিন্ন 


সৃষ্টি পুস্তকের বিভিন্ন পৃষ্ঠার মত pos: তারা স্বয়ংসম্পূৰ্ণ 


‘হলেও, সত্যই তাঁরা এককভাবে. সম্পুণ নয়! তারা 


সকলে মিলে যেন একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ--সেই বিরাট গ্ৰন্থটি 
হচ্ছে কবি স্বয়ং--তার.মনোজীবন । পুস্তকের একখানা 
পাতা পড়ে যেমন সবটুকু পরিফাঁর হয় না, সেইরূপ কোন" 
লেখকের একখানি মাত্র বই পড়লে অনেক কিছুই 
অবোঝা থেকে যায়। বহু লোক লেখকের এক-আধ- 
খানা বই পড়ে সরাসরি fear দেন, ওর লেখা বোঝা 
যায় না’ ‘ওর কিছু মানে হয় না_এইরূপ কত কি! 


তারা যদি একটু ধৈর্য্য ধরে লেখকের আরও বই পড়তেন ' 


তখন দেখতেন যে যা তাদের কাছে অস্পষ্ট, -অপরিধার 
ঠেকেছিল; তা সত্যই অস্পষ্ট, ধোয়াটে নয়। লেখকের . 
যে feat oe অস্ত গ্রন্থে পূৰ্বে! বিশদভাবে প্রকাশ 


+ ৩৬৪. 








করেছেন, পরবর্তী গ্রস্থে তার বিস্তৃত পুনরুল্লেখ না করে 


“মাত্র ইঙ্গিতে আভাষ দিয়েছেন। লেখকের চিন্তাধারার. 
সঙ্গে যোগস্থত্র না থাকাতেই পাঠকগণ অধিকাংশ সময়ে .. 


aera পড়েন এবং অযথা তীব্ৰ সমালোচন! করেন | 
- লেখকবিশেষকে আমরা 
জানতে পারি যদি আমর! তার গ্রস্থগুলিকে রচনার, ক্রম 
অনুসারে পড়ি।.. বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের চিন্তা- 
ধারার বা মতামতের পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং তার 
রচনাকৌশল বিবতিত হয়। যে লেখককে আমি 


ভালবাসি, ভার মানসিক বিকাশের ইতিহাস জানার 
আমার কৌতূহল স্বাভাবিক এবং সেই কৌতুহল, 


তৃপ্তিতে . আনন্বৃদ্ধি . অবশ্তভাবী। শেকস্পীয়র, 
মিলটন, শেলী, কীট্‌সকে এবং আরও অনেককে এই 


রকম সময়ের ক্রম ধরে পড়ার রেওয়াজ শতুন নয় । .. 


আমাদের বন্ধিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরতচন্দ্রকে এই 
রকমতাবে পড়ার চেষ্টা চলেছে এবং হবিধাও কিছু কিছু 
আছে সত্য, কিন্তু খ্যাত অখ্যাত 'আরও অনেক কবি, 
নাট্যকার, ওপন্যা্সিককে এই রকম ভাবে পড়ার প্রয়োজন 
বয়েছে| রসগ্রাহী-পাঠক সকল সময় নিজে রসাঁস্বাদ 
করেই পরিতৃপ্ত হয় না, অপরকে রসাস্বাদ করতেও 
কেউ কেউ সাহায্য করতে সচেষ্ট হয. বহু পাঠকের 


এই রকম সাধু প্রচেষ্টার ফলেই দেশের ইরা 


সাহিত্য গড়ে ওঠে। 

' সাহিত্য-সম্ভোগ গভীরতর হ্য় যদি সাহিত্যিকের 
জীবনেতিহাজ মোটামুটি জানা থাকে, কারণ সাহিত্য 
অনেকাংশে সাহিত্যিকের মনের প্রতিচ্ছবি এবং.সেই 
মনের গঠনে যে সাহিত্যিকের, জীবনের ঘটনাবলীর 
অবদান অনেকখানি'তা কে অস্বীকার করবে! ইংরেজি 


সাহিত্যের অতি ছোটখাট সাহিত্যিকগণেরও একাধিক ৃ 
মত সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান. : 
ইংরেজিতে. একটা কথা, আছে ' 


জীবনীগ্রন্থ বাজারে পাওয়া যায় fee আমাদের দেশে 
আমরা গুণের আদর করতে আজও ভাল শিখি নাই৷ 
আমাদের সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর এলেখকদের সম্বন্ধে 
এক-আধখানা জীবনীগ্রন্থ .মিললেও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লেখকদের জীবন সম্বন্ধে যথাৰ্থ পরিতৃপ্তি দিতে পারে 
এমন গ্রন্থ- মেলা BEF | 


ছি মাঘ, ১৩৮১ 








আরও অন্তরক্গভাবে | 


থাকাও প্রয়োজন | 


আজ যদি বিহারীলাল, অক্ষয় 


‘বড়াল, দেবেন্দ্ৰ সেন, গোবিন্দ দাস, হরেক মজুমদার : 


সমন্ধে কেউ আলোচনা করতে যান তবে তাকে সাহিত্য . 


পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্ৰজেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 
‘অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই nee থাকতে হবে! 
স্তমোহস্তি” সত্য কথা, কিন্তু রাত্রির আকাশের মনোরম _ 


শোভাসৃষ্টিতে কি শতেক তারার কোনই অবদান নাই.? 
উল্লিখিত কবির কেউই সূর্য্য না হউন, চন্দ্র না হউন, 
কিন্তু অতি উজ্জল তারা Sai নিশ্চয় এবং তাদের জীবন 


আমাদের ‘সশ্ৰদ্ধ গবেষণার অপেক্ষা রাখে, ৷“ 


কোন. একটি রচনায় রচয়িতা যেমন লুকিয়ে থাকেন, 


‘gofista ঈময়টিও সেই রকম লুকিয়ে থাকে। কাজেই 


বচয়িতার সমসাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে পরিফার ধারণ! 
না থযকলে 'কাব্য-সভোগে অনেক সময়ে বাধা পড়ে 
অবশ্য রচনার মধ্য থেকেই লেখকের যুগের ইতিহাস 
সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায় কিন্তু অনেক সময়েই 


Croft আভাষ মাত্র, এবং তাদের, সম্যক্‌ বুঝতে হলে 


সেই যুগের. ইতিহাস সম্বন্ধে 'অল্লবিস্তর জ্ঞানের 


প্রয়োজন Lad বিংশ শতাব্দীতে জন্ম গ্ৰহণ করে আমরা = 
কালিদাসের বা শেকসণীয়রের কাব্যরাঁজি পড়তে গিয়ে, 
-দেখবে'ষে বহু স্থানেই আমাদের বিংশ শতাব্দীর afew 
দের সৰ্বাংশে গ্রহণ করতে পারছে না3. তাদের 
ঠিকমত বুঝতে, হলে তদের কালে ফিরে যেতে হবে। ' 


দ্ৰষ্টা ও দ্ৰষ্টব্য যি সমভূমিতে ন| থাকে/তবে দ্ৰষ্টব্যকে 
"ঠিক পরিপ্রেক্ষাতে দেখা যায় না! 


“oer | 


লেখক, ও পাঠকের , 





গ্ৰ 


মধ্যে যদি 'কালের ব্যবধান শিক্ষার মাধ্যমম সঙ্কুচিত 


করে না নিই তবে etal এবং সহানুভূতি আসতে 
পারে না! "আর এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি না থাকলে 
কোন পাঁঠই সফল হয় না| | 

'_ সাহিভ্য-সত্তোগের পক্ষে সমসাময়িক ইতিহাসের 


nothing is good or bad but by comparison— 


অর্থাৎ কোন কিছু ভাল কি মন্দ তা তুলনা দ্বারাই বুঝা 
যায়! , সাহিত্য সম্বন্ধে সেই কথা পৃরাদস্তর খাটে। 


শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কি তা আজও স্থিবীকৃত হয় "নাই, হওয়| 


মাঘ, ১৩৮১ ] 








হচ্ছে। সাহিত্যের strays তাই যাচাই হবে 
একের সঙ্গে আরেকের তুলনা দ্বারা ! এই তুলন। একই' 
কালের লেখকের মধ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয় | শেক্সপীয়র 
কোথায় বড় বুঝতে হলে তাঁর সঙ্গে মালে, স্তাস, । 
লাইলির. তুলনা করার প্রয়োজন আছে স্বীকার করতে 
হয়--বিদ্ধাপতি চঙীদাসের মহত যাচাই করতে 
হলে, তাদের অমসামহিক অন্য কবিদের সঙ্গেই তুলনা 
কর] উচিত । ‘ 


শেকৃসপীয়র প্রসয়ে আমেরিকার বিখ্যাত দাৰ্শনিক 
‘লেখক এমাৰ্শন সাহেব লখেছেন; The greatest genius 


the most indebted man—অৰ্থাোৎ সৰ্বাপেক্ষ| 
প্রতিভাবান লেখকও ভীবর পূর্বগামীদের দ্বার! প্রভাবিত। 
এই প্রভাবের প্রকার শ পরিমাণ জানতে হলে পাঠককে 


is 


“বিস্তৃততর ক্ষেত্রে পা বড়াতে হবে, কারণ রহু ইংরেজ, 


“লেখককে বুঝতে হুলে কেবলমাত্র লেখকের পূর্বগামী 
ইংরেজ লেখকের স্বান নিলেই চলবে ন! ল্যাটিন 
গ্রীক ফরাসী জাৰ্মান লাইত্যের লেখকদের সঙ্গেও অল্প- 
বিস্তর পরিচিত হতে হুবে। ইংরেজ রোমান্টিক মুভ- 
মেন্টের গোড়ায় ফরাসী চিন্তার প্রভাব রয়েছে অনেক- 
খানি। শেলী, ওয়ার্ডওন্যার্থকে বুঝতে হলে রুশো, BAe . 
,টেয়ারের চিন্তাধারা কিছুটা. জানা প্রয়োজন । আবার 


কোলরিজ কাঁলশাইলকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে. 


জাৰ্মান দার্শনিকদের সনদ্ধে একেবারে অজ্ঞ হলে চলবে 
al বর্তমান শতাব্দীৰ ছুই বিখ্যাত কবি এজরা পাউণ্ড - 
এবং টি. এস. ইলি-ট যে ফরাসী কবিদের দ্বারা 
প্রভাবিত তা | সর্বজনভিদিত, i পাউণ্ডের একটি কবিতার, 
নামই ফরাসীতে লেখা 8. ৮. Ode Powi ‘L’Election: 
de son Sepulchre অর্থাৎ আপন কবরের. Gy 


লেখ! 1 এজরা পাউণ্ডের কবিতা) এবং এ কবিতাতেই ' 


কবি ম্বীকার. পেয়েছেন যে, তার আদর্শ ফ্লুবের--]ন18 
true pénelope was Flaubert. পক্ষান্তরে ইলিয়ট 
সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালে চক লিভিসের উক্তি xq—How 


2, 


সাহিত্য-সম্ভোগ 


5 5 . এ 
পাট লি সি চলল শিশির 


FSIS নয়--কারণ এর আদর্শ কালে কালে বিবর্তিত, 


৩৬৫ 


a 








closely -he studied French verse may be gathered 
from the verse that'he himself wrote in French, 
‘অৰ্থাৎ.ভিনি যে সযত্নে ফরাসী কবিভা! পড়েছিলেন তার 
প্রমাণ তার নিজের লেখা ফরাসী কবিতা। আমাদের 
বাংলা সাহিত্যিকের! যে সংস্কৃত এবং, বিশেষভাবে - 
ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত তা কে অস্বীকার 
করবে? মাইকেল, বন্ধিমচন্দ্ৰ থেকে আরম্ভ করে হাল 
‘আমলের জীবনানন্দ, সুধীন্দ্ৰনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে 


' সকলেই ইংরেজি সাহিত্যের কাছে প্ৰভূতভাবে খণী। 


ইংরেজি সাহিত্য না পড়ে বিষ্ণু'দের 'ক্রেসিভা” কে 
‘বুঝবে? mimes লিবিডো তত্ব 'না জেনে কি 
বৃদ্ধদেবের “বন্দীর বন্দনা” হৃদয়ঙ্গম করা যাবে! 

_ সাহিত্য বিশেষ করে কাব্য আস্বাদন ব্যাপারে এই 
_ কথাটা বিশেষ করে মনে র!খতে হবে যে সার্থক কাব্যের 
যেমন একটা সম্পদ আছে, তেমনি একটা ধ্বনিসম্পদও 
আছে এবং উভয়ের মিলিত আবেদনই কাব্যের সমগ্র 
আবেদন। কাল“ইল কাব্যে musical thought 
"বলেছেন, অর্থাৎ এর যেমন অৰ্থ আছে তেমনি সঙ্গীতও 
আছে। আজকাল অনেকে কবিতা চোখ দিয়ে পড়েন, 
তাদের ধারণা কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলা কেবলমাত্র 

অর্থের প্রতীকে ধরা যে প্রত্যেকে এক একটা ধ্বনিরও 
প্রতীক, সেটা তার] ভূলে যান, কাজেই কাব্যের ধ্বনি- 
সম্পদ তাদের কাছে -অজানাই থেকে যায়! কাব্য- 
পাঠের পুরা আনন্দ মিলবে যখন কাব্যের ধ্বনিমৃততি 
সশব্দ উচ্চারণে পাঠকের কাণে রণিত হবে| কালশাইল 
বলেছিলেন, we are all poets when we’ read a 
poem well, হপকিন্স বলতেন, আমার কবিতার রসা- 
স্বাদ করতে চাও তো চোখ দিয়ে পড়ে! না, কাণ দিয়ে 
পড়োঁ_1ead it with the ears, as I always wish 
' বনঙ্কিমচন্স কোথায় যেন বলেছিলেন, 
হেমচন্দ্রের কবিতা ভার, নিজের মুখে শুনেই ভাল লাগে 
অর্থাৎ কাব্য তার পূর্ণ মহিমায় ধরা দেবে বিদগ্ধ সরব 
পাঠকের কাছে। 


: to.be read. 


© 


ইতিহাসে ভাবাবেশ = 


ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় oe 


' বাস্তব সত্যকে কেন্দ্ৰ করেই ইতিহাস, জন্ম নেয়। 


এই ইতিহাস যত স্বাস্থ্য-সন্দর হবে, রাষ্ট্র ততই বলিষ্ঠ: 


হবে 'সতাগ্রহী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ সন্তানদের.. সেঁবাঁয়। 
১ সাহিত্যে ভাবাবেশ মার্জনীয়, কিন্তু ইতিহাসে তা খুবই 
qos} ভাবের আবেশপ্রধান ইতিহাস দেশকে ভুল- 
পথ দেখায় এবং কালচক্কের পরিবর্তনের ফলে দেশবাসী 
যখন আলোকপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে অনেকে 
ও ভুলকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় ওঁতিহকেই অবহেলা 
, করতে শেখে, যার ফল হয় জাতীয় ও সামাজিক-জীবনে 
মারাত্মক। রর - 
আমাদের জাতীয় ও সমাজ- ভীবনে বর্তমানে অমন 
মারাত্মক পরিবেশই afer) দীর্ঘদিন পরবশত] যুগে 
যুগে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাবের বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন 
ক'রে ফেলে এবং তারা কালের আহ্বানে, ধৰ্ম, 
অলৌকিক-কল্পনা ও লৌকিক রীতিনীতিকে ইতিহাস 
রচনার বিশেষ স্থান দেন। স্থায়িত্বের অধিকারবলে: 
' অনেক অসত্য স্বাভাবিক নিয়মেই সত্যের মর্যাদা: পেল । 
কিন্তু তা তে! সত্য নয়--সত্যের আবরণে ঢাকা কিছু ৷ 
ভুলের নয 'যোগানোর ফল ভোগ করতে হচ্ছে 
দেশকে | - 
" কিন্তু সবচেয়ে আশ্চৰ্য এবং ছুঃখেরও কথা যে, 
. শিক্ষা ও সভ্যতায় দেশ আমাদের অনেকটা এগোলেও 
ও ভুলের সংশোধন হ'ল না। আজও আমাদের 
ইতিহাস লেখা হচ্ছে ভুল তথ্য দিয়েই। বদ্ধমূল 
আগাছাকে সমূলে তুলতে হলে, সমবেত প্রচেষ্টার - 
একান্ত দরকার ; ব্যষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে । মাটি 
_ যে এতদিনকার সংযোগকে বিচ্ছিন্ন হতে দিতে চাইবে 
a | 
চেষ্টা করায় স্বপ্পবিলাসীদের হাতে অপদস্থ হয়েছেন। 
‘ধৰ্ম গেল” ‘কৰ্ম গেল’ ইত্যাদি রব উঠেছে, রাঙা চোখেৰ, 
Stet চলেছে |. চোখে আগুন জ্বলে না জাললেও, 
. সংশোধনকামীর] fare হয়েছেন; কারণ জাতীয় 
সরকারও তখন তাদের পাশে আসেন না, সরকার এবং 


হা 


পরাজয় ইত্যাদি ৷” 


কোন কোন ইতিহাস-রচনাকামী সংশোধনের 


আইনও ভুলের পালক হয়ে পড়েন্‌। কিন্তু এই অস্ত 

ধারা কতদিন চলবে? শিক্ষাকে ক্রটিমুক্ত না কর 
জাতীয় উন্নতি কী ক'রে সম্ভবপর ? পুজ্যপাদ স্বর্গতঃ 
WHAT সরকার মহাশয়ের কাছে একদিন স্থনেছিলুম-- 
“লিখলাম তো অনেকই ; শুনলো কে!” এমনি দীর্ঘশ্বাস 
ফেলেছেন-__নলিনীকান্ত তট্শালী.মহাশয়ও | আমাকেও 
হয়তো প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্ঠে কত পৃণ্ডিতব্যক্তি গালাগাল 
দেবেন। / 


যশোহরের প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে সত্যস্তষ্ট| রবীন্দ্রনাথ 
কিছু আলোচনা করেছিল্নে) আচার্য agate অনেক 
সত্যকে শিক্ষিত জগতে প্ৰতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন'। কিন্তু 
আজও ইতিহাস জানাচ্ছে--‘প্রতাপাদিত্য বাংলার :- 
মুক্তিকামী বীর ছিলেন--.:মানসিংহের হাতে Sry 
' একদিন ছিল, যখন-হয়তো রা 
্বার্থে অনেককে ‘মহান্‌’ করবার প্রয়োজন, ছিল। কিন্তু 
রাত কীপোহায় না? রাত ota en, দিন আসে । 
তেমনি সেদিনের ইতিহাসকে, তবিষ্যের স্বার্থে, বর্তমানে 
ক্ৰুটিমুক্ত করতেই হবে। ‘এই কাজের বেলায় সক্রিয় 
থাকবে নির্দোষ ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা, সত্য প্রতিষ্ঠায় 
সতর্কতা ও অহেতুক আরেগহীনতা। ইতিহাস সত্য, 
তাই স্থন্দর ) আবার নিঠুরও। স্নেই-_আদর ও শাসন 


- দিয়ে গড়া ৷ 


দিন এলো, যখন আচার্য যৃছুনাথের হাতে এলো 
জাহাঙ্গীরের সেনাপতি (সুবেদার ) ইসলাম “খঁ চিত্তির 
( ১৬০৮-১৬১৩ ) লেখক সেনানী AGL: নাথানের 
(দিতার tts) দিনপঞ্জীখানি। 'ঢাঁক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যোগ্য অধ্যাপককে দিয়ে তিনি ফারসী-ভাষায় লেখা 
ই পাণঙুলিপির ভাষান্তর করান! ছাপার হরফে মুক্তি 
পেল তা ঢাকা-কর্তৃপক্ষের অর্থানুকুল্যে । মীর্জা নাথানের ' 
এ বই--"্বহার-ঈ-স্তান-ঈ-ঘয়েবী” বিশেষ স্থানে, 
বিশেষ চেষ্টায় নিশ্চয়ই.মিলবে। এঁতিহাসিকতথ্য. তৰে 


' সাধারণকে পরিবেশন করায় “বিলম্ব: কেন? কেউ 


বলুবেন--“ওতোঁ বিদেশী তথা শাসকশ্রেণীর রচনা ?’-- 


= 


মাঘ, ১৩৮১ ] 





পিস 


, সম্পর্ক 
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বিদেশী এবং @ শ্রেণীর লেখকের লেখা কী আমাদের 
ইতিহাসে সমাদর পায় নি? ভাবের বিলাস ও 
পাতিত্ব- দুই-ই ইভিহাস-রচনায় অবশ্য বর্জনীয় 
ই ভটশালী বিশেষ জে'ল দিয়েই এ-কথ্‌| বলে গেছেন | 
আর তিনি, অনেকের চেয়েই বড়, নির্ভরযোগ্য 
এঁতিহাসিক | - 
 প্বহার-ঈ-স্তান-ঈ-ঘহেবী”-থেকে পাওয়া গেছে, 
অত্যান্ত বার-ভুইঞাদের মত প্রতাপাদিত্যও নিজের* 
স্বাৰ্থই বড় ক'রে দেখেন্ছন। ইসলাম-খী-চিত্তি খবর 
পাঠালে প্রতাপ তার ছেলেকে পাঠান উপঢৌকনাদি সহ, 
কথা দেন_তিনি চিন্তিকে সাহায্য করবেন, অন্যান্য 
ভুইঞাদের সঙ্গে সংগ্রামে। তা তিনি করতে পারেন 
নি এবং তাই বন্দী হন। (১৩২৯-এর প্রবাসী, 
পৃষ্ঠা ১৩৮ দেখতে পারেন) | | 
আবার, ছোটদের ইতিহাসে কী ক'রে যে লেখা হ’ল 







না৷ বাৰ্ধক্য, ছেলের xz ইত্যাদি কারণেই মানসিংহ 


ইস্কুলের প্রাইজ ডিগ্রি বউশন। 

'সভার প্রাথমিক নুষ্ঠানগুলি শেষ হয়েছে এমন 
সময় লাঠি হাতে নরেশ মাস্টার এলো। চেহারাটা 
এতই রোগ! হয়ে গেছে যে, সে-লোক বলে আর চেনার 
উপায় নেই । মুখের পাঁন চাইতেই বোঝা গেল যে, 
এইটুকু পথ আসতেই সে FTG হয়ে পড়েছে। . 

হেডমাষ্টার মশাই এগিয়ে এলেন, বললেন--আপনি 
অজ ‘আসতে পারবেন, আমরা আশা. করিনি, কেমন 
আছেন? ্‌ 
হেডমাষ্টার মশাইয়ের প্রশ্নে নরেশ বি খুসি 
হলেন ন| ৷ দীর্ঘদিন কোগভোগের পর মেজাজটা 
খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল» বললেন--আর কেমন আছি | 


হোক এবার J 


মানসিংহ প্রতাপাদিত্য:ক বন্দী করেন, তা বোবা! যায় 


ল্পব | 
জীবীবেজ্ৰলাল ধর . > 


বার-ভুইঞাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাওয়ায় সম্ৰাট 
ভার স্থানে ইসলাম খঁী.চিন্তিকে সেনাপতি ক'রে পাঠান | 


এমন অজস্র ভুলে ভরা আমাদের ইতিহাস, যা 
'পড়ছে আঁমাদের ছেলেমেয়ের! 


সত্য ঝলে। ফল 


হচ্ছে কী? | I 
আর দেরী না ক'রে, যা সত্য, তাই ইতিহাসে লেখা 
তথাকথিত ধর্মে ঘা লাগতে পারে, 
সমাজে আলোড়ন জাগাও সম্ভব ; কিন্তু তা ব'লে কী 
ক্রটিকে জীবন-যাত্রার পাথেয় করতে হবে? এসংসারে 
মানুষই প্রধান। সেই মানুষকে যোগ্য সম্মান দিলে, 
ধর্মের ধাগ্পাকে বাদ দিলে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে, 
না, বরং আকাশ-তত্ব পরিষ্কার হয়ে যাবে ।--কাশ্যপেয় 
সূর্য, কারো.পুত্র-কারো-স্বামী চন্দ্ৰ তো আজ স্বমহিমায় 
মহাকাশে ; শুধু ওদের গায়ে জড়ানো! ত্রান্তির আবরণ 
লুপ্ত। আমাদের ইতিহাসও এমনি ভাববিলাস ও 


ধর্মান্বশাসন থেকে মুক্ত (হোক এবার। এযে, দেশ ও 


দশের জন্তেই একান্ত দরকার | 


ৰ 


মরলুম কি বীচনুম সে খবরটা অবধি তো! নেন না! ' 
যাসকাবারে . শুধু পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েই 
আপনারা খালাস। | 
হেডমাষ্টার মশাই এমন উত্তর, প্রত্যাশা করেন নি। 
মনে মনে বিরক্ত হলেন। 
. নরেশ মাষ্টার হাতের লাঠিটার উপর ২ তর দিয়ে 
দাড়িয়ে ছিলেন | লাঠি ও দেহটা থর থর করে কীপছিল। 
হেডমাষ্টীর মশাই চারিপাশে একবার দেখে 
নিলেন! খালি চেয়ার দেখতে পেলেন না একটিও | 
'দরোয়ানকে দেখে একখানি চেয়ার আনতে বললেন | 
চেয়ার এলো। ; নরেশ মাষ্টারকে বসিয়ে হেডমাষ্টার 


নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন | 


০৯ পাস পা পাটা 
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অন্যান্ত মাষ্টাররা বসে.'আছে। দু-তিনটি নতুন মাস্টারের . 


মৃখও তাঁর চোখে পড়লো । ওদিকে ছেলের! বসেছে। 
: অভিভাবকের]. বসেছে এপাশে, লোকের ভীড় বড় কম 
- হয়নি। 


ঢ় 


, এবার AS] জমেছে ভাল | ব্যবস্থাও অন্তান্ত বছরের, 


চেয়ে আড়ম্বডপুৰ্ণ | সভাপতির মাথার উপর. জরির 


টাদোয়া টাঙানো | এবার ইলেক্ট্রিক লাইটের ব্যবস্থাও . 


'আছে। এবারকার ব্যবস্থায় সহসা এতটা উন্নতি 
। হলো, কেমন 'করে। টাকা তো অনেক বেশী খরচ 
' হয়েছে। যে সেক্রেটারী পঁচিশ টাকা, দিয়ে চল্লিশ টাকা 


লিখিয়ে নিতে পারে সে. সহসা এভোগুলো টাকা 
খরচ .করে ফেলবে, এ তে! অকারণ হতে পারে al | 
এর পিছনে নিশ্চয়ই কৌন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য লুকানো 


mice! সেটা কি? Z 
এদিকে তখন পুরস্কার, বিতরণ সরু, হয়ে 
‘গেছে। 


_-বিমানবিহারী সরকার, ক্লাস সেভেন, সেকেণ্ড. 


প্রাইজ! - 
_ একটি ছেলে উঠে গিয়ে এক. গোছা বই নিয়ে 
নমস্কার করে নিজের আসনে, ফিরে এলো | 


' এই ছেলেটি সেকেণ্ড'হলো| কেমন BUHL বিমান 


তার কাছে পড়তো। সে তো দ্বিতীয় হবার ছাত্র নয়। 
' এর মধ্যে. নিবারণ মাষ্টারের কোন কৌশল. আছে। 
, নিবারণ, নিজের ছাত্রটিকে প্রথম করার জন্য ইংরাজি ও 
_ অঙ্কের খাতা নিজেই দেখেছেন, সে শুধু বিমানকে পিছিয়ে 
দেবার ga) বিমান তাঁকে অঙ্কের কোশ্চেন দেখিয়ে 
বলেছিল, এমন সব অঙ্ক দেওয়া হয়েছে..যা' কোনদিন 
" ক্লাশে করানো হয়নি। অথচ. সেই সব অঙ্ক বিজয় দু’ 


আগে থেকেই তাকে সব অঙ্ক করিয়ে দিয়েছিল! যে 
" ছেলে কোনদিন কমপিট্‌ করে নি, সে নিবারণের কাছে 
-ছ'মাস মাত্র পড়ে প্রথম হয়ে গেল। এই ব্যাপারে 
নিবারণের কারচুপি আছেই। মোট! টাকার মাহিনায় 


, নিবারণ. ভূলেছে। কিন্ত টাকা জন্ত শিক্ষক প্রেবঞ্চক 





প্রবর্তক [ মাঘ, ১৩৮১ 
নরেশ মাষ্টার চারিপাশে তাকালেন। কাছেই হবে? নিবারণের সঙ্গে একবার দেখা হলে, তাকে 


. সে দেখতে পেল.। 
‘দু’চার কথা বলতেই হবে। 


‘waft করে, নিবারণ সামান্য পক্ষপাতিত্ব করে. এমন 


'টাকাই তে| জীবনের সব। 


ইস্কুল হিসাবে গড়ে তুলেছি । আমার Saas প্রত্যেকটি 


' দেড়শো টাকাই দেওয়া হয়; তাহলে. জুয়াছুরি কথাটাই 
ঘণ্টার মধ্যেই করে দিল কেমন করে? নিশ্চয়ই নিবারণ, ' 



















কয়েকটা মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিতে হবে | 
নরেশ মাষ্টার বসে-খাকা মাষ্টারগুদির পানে একবার 
তাকালো। কয়েকটি চেনা মুখের মধ্যে নিবারণকে 
বিনয় ডাক্তারের পাশে বসে ত 
সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে । এই মিটিং শেষ 'হলে- তাকে 
"কিন্তু বলেই বাকি হবে? টাকার. জম্ত মানুষ খুন 


কি'দোষের হয়েছে। নিজের ছাত্রকে, কোশ্চেন বলে | 
দিয়ে সে প্রথম করেছে। এতে অভিভাবক তাং 
খাতির করবে, .হু'চারটাকা! মাহিনাও বাড়তে পারে 


তার টাকা! থাকলে, ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে 
পারলে নরেশ মাষ্টারই কি আজ থাইসিসে ভুগতে? = 
, টাকাটার' স্থান জীবনে সবার তি | নিবার 
দোষ নেই | : 
এদিকে প্ৰাইজ দেওয়া শেষ হলো |. 
সেক্রেটারী ইস্কুলের অবস্থ! “সম্পর্কে দু’চার কথা 
বলতে উঠলেন। অনেক কথাই তিনি বললেন। সহসা 
একটা কথা এসে নরেশ মাষ্টারের কানে বাজলো । 
সেক্রেটারী মশাই বলছেন-_গত. পাঁচ বছর ধরে অজ 
অর্থ ব্যয় করে আমি এই ইস্থুলটি জেলার. মধ্যে ‘শ্রেষ্ঠ 


শিক্ষক গ্রাজুয়েট, মাসে দেড়শো টাকার নীচে কারও 
বেতন নাই। | 

- কথাগুলি শুনে নরেশ মাষ্টারের হাসি পেল, 1 একশো! 
টাক| হাতে দিয়ে দেড়শো টাকা লিখিয়ে নেওয়া যদি 


তো অভিধান থেকে তুলে নিতে হয় | = 238 
. নরৈশ মাষ্টারের ইচ্ছা হলো সভার মাঝে চীৎকার 
করে সত্য কথাটা সবাইকে জানিয়ে দেয়। = 
শিক্ষকদের পানে নরেশ মাষ্টার তাকালো | সবাই 
নিধিবাদে সেক্রেটারীর মিথ্যা কথাটা ইজম করে যাচ্ছে। 
নরেশ মাষ্টার ক্ষুণ্ন হলো। এমনিভাবে আমর! সং 





ৰ 
og 
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যাই বলেই তো 
উঠেছে। , 
সেক্রেটারী তখন ৰলছেন--শিক্ষকদদের মুখের পানে 
চেয়ে আমরা এবার ছুটি স্বনিয়মের ব্যবস্থা | করেছি। 
কোন শিক্ষতের অন্থথ হলে আমরা তাকে পুরো বেতন, 
দেবার wae করেছি। কোন শিক্ষকের মৃত্যু হলে 
তার পরিবাঁলবর্গকে একটা মাসিক ভাতা দেবার 
ব্যবস্থা করেছি। ' প্রাইভেট ইস্কুলের' পক্ষে এই দুটো 
ব্যবস্থা কম ব্যপার নয়! এতে শিক্ষকদের সহযোগিতা 
ভালভাবে পাওয়া যাবে, , ইন্ছুলের সুনামও বাড়বে। 
শুনতে শুনতে নরেশ মাষ্টারের মাথা গরম হয়ে 
উঠলো । axe শিক্ষক বলতে সেই, তো একজন মাত্র, 


জুয়াচোরগুলো এতটা বেড়ে 


তাঁকে মাসে পঁচিশটি মাত্র টাকা দিয়ে পঞ্চাশ টাকা ' 


লেখানো হয়! নিরুপায় হয়ে সই করে সে টাকাটা 
নেয়। এই হামান্ত টাকায় কি হয়_-আহারাদিই চলে 


_ন|| ওষুধ পখ্যের খরচ তো অনেক দূরের কথা | 


' দেওয়া উচিভ। 


৮১৮ উঠেছে। মুখখানি পাংশু। 


সত্য কথা এই সভার মাঝে প্রকাশ করাই ভাল। 
সভার সামনে এই প্রবঞ্চক সেক্রেটারীর মুখোস খুলে 
উত্তেজিতভাঁবে নরেশ মাষ্টার উঠে 
দাড়ালো | 

কিন্তু কেন কথা বলার আগেই সে খক্‌ খক্‌ করে। 
কেসে উঠলে-। | 

‘সে কালি আর থামতে চায় না। চোখমুখ লাল 
হয়ে গেল, কাসির ধমকে সারা দেহ ধনুকের মত বেঁকে 
গেল। 

, সবার নজর পড়লো নরেশ মাষ্টারের উপর | . 

কামতে কাসতে নরেশ মাষ্টার রমালখানা মুখের 
উপর চেপে বরেছিলেন। 
নামালেন, ল্মালখানি aed ছিটায় নক্ষত্রখচিত হয়ে 
শ্রান্তিভারে নরেশ মাষ্টার 


চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি হাপাচ্ছেন। 


হেডমাষ্ট'ৰ এগিয়ে এলেন, বললেন--এই শরীরে: 


এখানে আস উচিত হয়নি | 

কথাটা শুনেই নরেশবাবু 'য্নে দপ্‌ করে জলে 
উঠলেন, বল-লন--বলেন তো! চলে যাঁচ্ছি। 

। ৪ 


কাসি থামলে কমালখানি 


সম্পর্ক ৰি ৩৬৯ 





SRR PR তা বাসি 


--এই রুগ্ন দেহে এতট! পথ হেঁটে আস! ঠিক হয়নি | 
_ক্রগ্ন আর রুগ্ন! আগের চেয়ে আমি এখন অনেক 
ভাল আছি। তবু আপনার! wwe করে আমার 
মৃত্যুটাকেই ধরে রেখেছেন | 
কথা বলতে বলতে কাসির ধমকে আবার নরেশবাঁবুর 
মুখ লাল হয়ে উঠলো ! নরেশ মাষ্টার মুখে রুমাল চাপা 
দিয়ে কাসতে স্বর করলেন, কাপতে লাগলেন ৷ 
| টিবির ছোঁয়াচ . এড়ানোর জন্য হেডমা্টার তফাতে 


সরে গেলেন, কাছাকাছি চেয়ারগুলি খালি হয়ে গেল। 


কাসি থামলো! = 

হেডমাঞ্টার বললেন--এতটা পথ হেঁটে আসা» তাঁর- 
পর শীতকালে সন্ধ্যার পর এই। ফাঁকা জায়গায় বসে 
থাকা আপনার পক্ষে ক্ষতিকারী ‘হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগে 


আপনার/অন্ুখ বাড়বে । আমাদের দরোয়ান আপনাকে 


বাড়ী পৌছে দিয়ে আস্বক | 

ওদিকে এতক্ষণ ডাজারৰাবু নিবারণ মাষ্টারের সঙ্গে 
গল্প করছিলেন। এবার, দু'জনে এদিকে উঠে এলেন, 
ডাক্তার নরেশ মাষ্টারের হাতখানি নিয়ে ধমনীর গতি 
পরীক্ষা করলেন, তারপর ৰললেন--এখানে বসে থাকা 
আপনার SIT হয়েছে, আপনার অরভাব রয়েছে, 
আপনি বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়,নগে--- | 

নরেশ মাষ্টার ক্রুদ্ধ চোখে ডাক্তারের মুখের পানে 
তাকালো: কোন কথা বলতে পারলো না। 

হেভমাষ্টার দরোয়ানকে ডেকে বললেন-মাষ্টার- 
বাবুকে বাড়ী পৌছে দাও | 

লাঠি ধরে নরেশ মাষ্টার দরোয়ানের পিছনে মণ্ডপ 
থেকে বেরিয়ে গেলেন? 

এইভাবে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা নরেশবাবুর ছিল না। 
তবে তাকে আসতে হলো । সেক্রেটারীর জুয়াচুরী নিয়ে 
দু'একটা কথা বলতে পারলে ভাল হতো | কিন্ত সে 
অবকাশ সে পেল না। অন্বৃষ্ট সেক্তেটারীর উপর সদয়। 

নরেশ মাষ্টার বাড়ী এসে পড়লো। 

সামনের ঘরেই একখানি ইজিচেয়ার পাতা ছিল, বুপ 
করে বসে পড়লো। হীপাতে লাগালো । 

সভা শেষ হলো | সামনের পথ দিয়ে লোক ফিরছে । 
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“ঘরের মধ্যে নরেশবাবুকে বসে থাকতে দেখা গেল। 


' নিবারণ মাষ্টার ও ডাক্তারবাৰ্‌ পাশাপাশি চলেছেন। | 


প্রবর্তক 





নিবারণ মাষ্টার বললেন_নরেশবাবুকে কেমন দেখলেন ?. 


ডাক্তার বললেন--এ. রোগে তো দেখাদেখির কিছু ' 


নেই। ট্রেপটোমাইসিন যখন কাজ করে না, তখন 
শুধু দিন গুণে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। _ 
-সারবার আর আশা নেই? 
সারতে পারে কাণিয়ং বা মদূনাপলীতে গেলে। 


“ কিন্তুসে টাকা তো নেই। কাজেই মরতেহবে। আমাদের | 


মাষ্টার? 
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পতি 





--সে তে| হবার নয়। অর্থাভাব। 
ate! আজ যে অবস্থা দেখলাম, তাতে বড় জোর 
আর মাসখানেক | ঠা 
'_-ওর পোষ্টে আমি এখন একটিনি এসিষ্টেণ্ট হেড. _ 
উনি মারা গেলে আমি পাকা হবো 
ডাক্তার নিবারণের মুখের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে | 





: বললেন--লোকটা ছেলেদের জন্য অনেক কিছু করেছিল, 


দেশে গরীব মানুষের বাঁচার অধিকার নেই। নাহলে 


. গরীব ছেলেদের ফ্ৰি পড়[তে] | 


বাঁচলে ইস্কুলের ভাল 
হতো। যাক, আপনার ভাল হলো। তাই হয়-- 
তোমার হলো! স্থরু আমার পারা ন 


ওর বাঁদিকের ফুস্ফুসটা বন্ধ করে দিলে এখনও বাচতে ; ডাক্তার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন । 


পারে । বাকি পথটুকু ই'জনেপাশাপাশি নীরবে এগিয়ে গেল। 
e ৰ? | 
, . অজ্ঞাতবাস 
তা নন্দছুলাল চট্টোপাধ্যায় 
নি ঃ gL] 


৷ পাঠ গঙ্গার পশ্চিমকুল বারাণসী জী কুলে চন্দ্নগর। নিসর্গ তাকে দিয়েছে মাহাত্ম্য, ইতিহাস 
দিয়েছে অমরত্ব । অযুতের-সে টাকা কপালে তার' একে দিল কে? যুকি-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত Heaters 
- চন্দ্ৰননগর অবস্থান অজ্ঞাতপূর্ব। অতীতের খনি হ'তে মণি আহরণ করে তাই দিয়ে নির্মাল্য ' রচনা করেছি 
আমরা, তারই- অমৃতধারায় অবগাহন মানসে ডুব দিয়েছি সেদিনের অরবিদন্দ-মহিমার জাহৃবী-যমুনার প্রয়াগ-, 
সঙ্গমে। বিষয়টির পৃত প্রভাব, মৌন নান্দনিক আবেদন মুখর হতেচায় আজ রূপবাধীর ছন্দে। | 
. রাজনৈতিক বিপ্লবসাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনের সন্ধিকালে তত্তরাত্মার আদেশে ভগিনী নিবেদিতার. গোপন 
সতর্কবাণী পেয়ে Duster চন্দননগর আসেন ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারীর এক নিশীথরাত্রে, নিভৃতে আশ্রয় নেন 
বোড়াইচণ্ডীতলায় মতিলাল রায়ের বাড়ীতে, গোন্দলপাড়ায়, বাঁগবাঁজার করের বাগান প্রভৃতি স্থানে । . 
“পুনরায় দৈবাদিষ্ট হ'য়ে এখান 'হ'তেই যাত্রা, করেন ৩১শে TH তোররাত্রে ছ্যুপ্লেক্স জাহাজযোগে সকলের | 
অগোচরে, উপনীত হন পণ্ডীচেরীর সাগর-সৈকতে--৪ঠা এপ্রিল ১৯৯০ | সেদিনের স্মৃতি আমাদের , পরম 
সম্পদ, নবমহাভারতের বিরাট পর্বের I= 
“J অজ্ঞাতবাদ | 
১ বর্তমান পিজা মধুরিমা ও সৌরভ শ্রীঅরবি্দ নিজেই। তার স্মৃতিচারণে কতো কথা বলেছেন 
তিনি. “Evening Talks’-9, তুলি ও রঙ যুগিয়েছে seer মতিলালের জীবনীনাট্য “হে যাঁজ্তিক” ও তার 
“জীবন্সঙ্জিনী” গ্ৰন্থ, পনরেন্দ্রনাথ রন্দ্যোপাব্যায়ের প্রক্তবিপ্রীবের এক অধ্যায়” আরও অনেক কিছু। কৃতজ্ঞতা- 
পাশে বদ্ধ করেছেন অরবিন্দপ্রাণ শ্রীনটবর দাশ, বিপ্লবী শ্রমণীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়৷ | 
নমৰা নন্দী, অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায় ও আরো অসেকে। সবারে করি নমস্কার ।-- 


. অজ্ঞাতবাস 
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*বিরাটকালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পাৰ্থ জাগে, স্তবপাঠ ৫ ওম্‌ শ্রীঅরবিদ্দ-মীর - * 
গাণ্ডীবধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে । প্রকাশং কুরুমে চিত্তমনোজীবনম্‌ 
'_. বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্ত, তৰ ACE প্রেয়ন্চ জ্যোতিৰিভায়ান্‌ | 
সাজে রথাশ্ব হাকিছে সৈন্য, = ১ পরানিত্যং পশ্যামেনং বিধেয়ম। 
ঝড়ের ফু দিয়া নাচে অরণ্য,রসাতলে দোলা লাগে, --[শ্রীরবিন্দ ) 


দোলায় বসিয়া হাঁসিছে জীবন মৃত্যুর RATT |” 


—( কাজী নজরুল ইসলাম) . 


শ্রীনন্দছুলাল চট্টোপাধ্যায় 
প্রথম নিবেদন 
চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের yw দেহাবশেষ সংবর্ধন] 
উপলক্ষ্যে ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ স্থানীয় Institut de 


গ্রন্থন] £ 


Chandernagoreq Sri Aurobindo Culture Centre = 


কর্তৃক নিবেদিত। 


পরিচালনা : শ্রীউাপতি ভট্টাচাৰ্য ও 'কুমারী ইন্দিরা 


ভট্টাচার্য । প্রযোজনা £ শ্রীচিত্ত স্বর । 
দ্বিতীয় নিবেদন 


চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘ £ সঙ্ঘগুরু ৮মতিলাল রায়ের 


দ্বিনবতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৪ 


স্থানীয় “আনন্দলোক” কর্তৃক নিবেদিত | 
পরিচালনা £ £ Agta চক্রবর্তী ও শ্রীশক্তি ঘোষ | | 
প্রযোক্তনা অনিল দাশগুপ্ত | 
-, মঙ্গলাচরণ? 
স্তবগ্ান 8 যো দেবোহগ্ৌ যোহপন্ব যো 
দেবায় নমে! নমঃ | 
--(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ) 


“RA অগ্রিতে A জলেতে যিনি শোভন . 
ক্ষিতি-তলেতে যিনি তরু ফুলে মূলে ফলেতে 


তাহারে নযস্কার ।” 


বিশ্ব 
ভুবনমাবিবেশ য ওষধীযু ১৬২ তস্মৈ 


' (রবীন্দ্রনাথ) ' 


. ওম্‌ শ্ীঅরবিন্ব-মীরা, এ জীবন-মন, এ 
দীনপরাণ, প্রেমেতে. করে! মহাম্হীয়ান, 
শক্তি ও আলোকে নিত্য, করে| মোরে 
বিকশিত সবারি মধ্যে পরমেশে যেন দেখি 
আমি বিধত। - 

(সত্যেন মুখোপাধ্যায়) 


“ata লাগি নরদেব চির রাব্রিদিন 
তপোমগ্ন ; যার লাগি কবি বজরবে 
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে” 
গিয়েছেন সঙ্কট যাত্রায় ; যার কাছে 
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে; 
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়, সেই বিধাতার, 
শ্রেষ্ঠ দান--আপনার পূর্ণ অধিকার” 


চেয়েছেন যিনি দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায় 
' সত্যের গৌরব্দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় অখণ্ড 
বিশ্বাসে তাকে প্রণাম। 


গ্রীন $ হে.চিরদিনের দিনের স্থৰ্য, তোমায় প্রণাম করি ; 
দিবাবল্লভময় মাধুৰ্য, তোমায় প্রণাম করি? 
- ভগবান, অরবিন্দ অংশুমান | 


, : তোমারি feats আলি? 
| গভির প্রসূন গুচ্ছ, তোমায় প্রণাম করি। 
—( নিশিকান্ত )' 
(ক্রমশঃ) 


বর্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবর্তকে প্রকাশিত 
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত “বৌদ্ধধৰ্ম্ম” 
শীর্ষক অতি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ বিশেষভাবে প্ৰতিবাদাৰ্হ | এই 
স্থলে পালি বাস্তয় ব্রিপিটকাঁদি এবং আদি বৌদ্ধ সংস্কৃত 
শাস্তাদি হইতে বুদ্ধদেবের স্বকীয় মতবাদ সম্বন্ধে যুক্তি 
প্রমাণ উপস্তাস-পূৰ্ব্বক ঈষৎ আভাস দেওয়া হইতেছে। 


অধুনা মাসিক পর্রিকাতে' gait প্রবন্ধ প্রকাশ করা 


'স্বকঠিন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যুক্তিহীনবিচারেণ 
ধৰ্ম্মহানি £ প্রজায়তে !’ stay বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত 
হয় নাই। | j 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব 
কর্তৃক বেদপ্রচোদিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পাপকৰ্ম্ম বলিয়া 
প্রচার করা সত্বেও ‘হিন্দুগণ’ তাহাকে ভগবানের 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করিল এবং এই প্রসঙ্গ তিনি 
' তুলনা করিলেন কিভাবে ইহুদীগণ যীশুখীষ্টকে- কুশে 
বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল । সেই: যুগে আর্ধ্যাবর্তের তথা 
উত্তরপূর্ব ভারতের অধিবাসিগণ ‘হিন্দু’ বলিয়া,সংজ্জিত 
ছিলেন ন| ৷ শাক্যকুলোডূত সিদ্ধার্থ গৌতম 1 পালি-- 
সিদ্ধখ, (Cater) জ্ঞান ( সম্বোধি’) . লাভের, পর 
‘তথাগত’ ( অনুগামিগণের নিকট ‘ভগবান্‌ তথাগত’ ) 
বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। ‘ভগবান তথাগত’ (১) বলিতে 


বুঝাইত সেই মহিমময় পুরুষ যিনি সত্যে উপনীত : 
ইইয়াছেন। ‘স্মাসম্ব.দ্ধ’ (সং, সম্যক্সম্ব,দ্ধ) সংক্ষেপে বুদ্ধ: 
বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত এবং পরবর্তী যুগে তিনি, 


শুধু ‘বুদ্ধ’ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয় শীমন্তাগবতের যে ise উদ্ধত করিয়াছেন, | 


শ্রীয়ভাগবতের কতিপয় প্রধান সংস্করণে তাহার বিভিন্ন 
পাঠ দৃষ্ট হয় এবং এই শ্লোকের অর্থও বিভিন্নভাবে 
facta ; প্রকৃত অর্থ ছুণিরূপ্য।(২) 2 


গৌতম বুদ্ধ যোগীপ্রবর ছিলেন; তিনি স্বয়ং তাহার | 
' নামে প্রচলিত ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ন!-_ইহা!| বিশেষ-. 


(১) তখা-তথ্য ( সত্য, পাণ্সচ্চ)। এই স্থলে ‘ভগবান’ অর্থে 


প্রচলিত ' লক্ষণ (aio সমগ্রস্ত-ইত্যাদি ) প্রযোজ্য নহে।' 


প্রাচীন অর্থ--দ্রঃ-বিষ্ণুপুরাণ ৬৫ ae | 
(২) ততঃ কলৌ Mage সন্মোহায় সৃরদ্ধিষাম। 
৷ বুদ্ধো নায়াহঞ্জনসবৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ .._ | 
বৃদ্ধো না়হজনসৃতঃ Maroy ভবিষ্যৃতি ৷ . 
বুদ্ধো নায়! জ্বিনসুতঃ কীকটেযু ভবিস্ততি ॥ 


anes: বিভিন্ন ভাষ্য টাকাদি দ্ৰষ্টব্য । 


র 1 বৌদ্ধধর্ম 
| ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দেচৌধুরী.. 


ভাবে, প্রণিধেয় | তিনি তাহার ‘দেসন৷’ (বৌদ্ধ সং, 
দেশনা = ভাষণ ), “সংবাদ”.( কথোপকথন ) ইত্যাদিতে 
শুধু মৃলতত্ববীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন | (৩) বুদ্ধদেব 
প্রাচীনতম বৈদিকসংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ও ভগবদগীতা 
অনুযায়ী অর্থে যজ্ঞ পো. ewes”) “দেষ্যধন্ম” ( দানধর্ম ) 
বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন। (৪) তিনি সৰ্ব্বক্ষেত্ৰেই 
জীবহত্যা (পা, পাণাতিপাত)-র whe নিন্দা 
করিয়াছেন! | পৃথকভাবে বৈদিক যজ্ঞের তেমন কোন 

. নিলাসৃচক উল্লেখ করেন নাই | (৫) / ২ ৷ 
ভগবান তথাগতের স্বকীয় মতবাদের বৈশিষ্ট্য আছে 

এবং বহুস্থলে তাহা নিগুঢ়; মূল অর্থ, ছুণিরপ্য। 
সেই ভিত্তিতেই তাহার ‘মহাপৱিনিব্বাণ’ (মহা প্রয়াণ )- 

, এর পঁর হইতে কয়েকটি সঙ্গীতিতে ( অধিবেশনে) এবং 
তত্পরবর্তিযুগে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া হীনযাঁন এবং' 


মহাযান এই দ্বিবিধ মূল. প্রস্থানের বিভিন্ন শাখায়, 


বিভিন্ন বৌদ্বমতবাদ পরিণতি লাভ করিয়াছে। ; 


তদানীস্তনকালে ‘ef শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ছিল। 
. যাহা ewe (সংসারচক্র ) বিধৃত করিয়া রাখে, 
তাহা ধৰ্ম । আবার যাহা আপাত বিদ্যমান সমস্ত 
কিছুর মূলীভূত বীজ তাহাও ধৰ্ম্ম (ধৰ্মা', সং ধর্মাঃ, 


(৩) তুলনীয়--সৰ্বোপলজ্ঞোপশমঃ প্রপষ্ণোপশমঃ শিবঃ। 
ন চিৎ কস্যচিৎ কশ্চিদ্‌ ধর্মে! বৃদ্ধেদদেশিতঃ ৷৷ . 
-নাগাজুন, মুলমাধ্যমিককারিক। ২৫1২৪ 
,' (৪) তুলনীয়--( কতিপয় উদাহরণ মাত্র) = 
যজ্ঞস্য ধাম পরমং গুহা যৎ! Fe সং ১০1১৮১২ | : 
_ যজ্জ্রসা ধাম প্রথমং মনস্ত...। 5৯ ১০1৬৭1২, He সং ২০1৯১।২ 
'_ যজ্ঞেন যজ্ঞম্যজ্রন্ত দেঁবাস্তানি ধমণণি প্রথমান্তাসন্‌ | 
Go সং ১১৬৪৫০, ১০1৯৭1১৯; বাজ AL ৩১(১৬ 
- . তৈত্তিৎ সং এ৫৷১১৷৫, He সং ale ইত্যাদি। 
Jars মনউত Jars ধিয় ইতি। বাজ, সং ৫1১৪ | 
তস্য ব! এতস্য যজুষো রস এবোপনিষৎ ৷: শত ব্ৰাচ ১০/৩৫২ 
যজ্ঞ রূপকরূপে-_অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্ৰহ্মচৰ্ষমেবতত-- 
ৰ | ছাঁৎ উপ” ৮1৫1১-২ 
_ যজ্ঞ জীবনযজ্ঞক্ূপে--পুরুষো বাব WHE Blo উপ ৩।১৬1১ 
_ কস্সিন্১ যজ্ঞ: প্ৰতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মির; দক্ষিণা 
 প্রত্িষ্টিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি .........হাদয়েহ্যব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা | 
৷ | "ৰণ আন উপ, spars 
যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার, সাত্বিক, রাজন ও তামস ( Ge গীত ১৭১২-১৩ ) 
BETTS, তপৌযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ( Ge Alo ১৭1৪1২৮) তন্মধ্যে 


- শে জ্ঞানযজ্ঞ ( Go গী ৪1৩৩) 





ক 


মাঘ, ১৩৮১ ] 


বৌদ্ধধৰ্ম্ম 


৩৭৩ 








বহুবচনে প্রয়োগ ) ৷ এই Sada কিভাবে নিত্য নিরন্তর 
আবত্িত হয়, কিভাবে জীব সংসারপাশে বদ্ধ হয়, তাহ] 
তিনি বারাণদীর সন্নিকটে মুগদাব নামক স্থানে State 
প্রথম দেশনাতেই বাখ্যা করেন; ইহা পটিচ্চমমুগ্লাদস্তত্ত 


(প্রতীত্য সমুৎপাদ we) বলিয়া কীতিত হ্ইয়াছে। ' 


(৬) জীবের সংসারুদশার মূল কারণ অবিদ্ধা ( অবিদ্যা ) 


তিনি এই ঘবিদ্যানবৃত্তির সাধনভুত ‘অষ্টাদ্দিক মাৰ্গ’, 


(পাণ অরিয়াট্টাদ্দিকমগগ ) (৭) অনুশীলন এবং ‘চৰ্য্যা’ 
(পাণ চরিয়া) ও ‘শীল’ (আগচাঁরনীতি ) অহ্থধাবনের 
বিধান দিয়াছিলেন এবং কিভাবে নিৰ্বাপিত অগ্নির ন্তায় 


প্রজ্বালিত সংসারা য় নির্বাপিত হয়, জীব ‘নিব্বাণ’" 


(নির্বাণ )' লাভ sca, তিনি সেই অস্থশাসন দিয়া- 
ছিলেন! তথাগত উরুবেলাতে ‘নিব্বাণ’ সম্বন্ধে এই 
দেশনা : দিয়াছিলেল__সমন্ত কিছুই বাগাগ্নি, দোষাগ্ৰি, 
মোহাগ্নি দ্বারা ats; জাতি (জন্ম) জরা, মৃত্যুদ্বারা 
ংসার আদীপ্ত; খন “অবিয়সাবক' ( আধধ্যআবক, 
শ্ৰেষ্ঠ শিষ্য ) বৈরাগ্যতাবাপন্ন হন; যখন তাহার সৰ্ব্ববিষ 
তৃষ্ণা (‘তন্থা’) ক্ষীণ হয়, বাগায়্নি, দোষায়ি, যোহাগ্নি 
‘ দূরীভূত হয়, তখন ‘অকগ্নিয়সাবক’" ‘নিব্বাণগামী’ হন। 
(অগ্রিদেসনা) চে ধৰ্মসমূহ' সমস্ত কিছুর হেতুত্বরূপ, 
তাহার হেতু তথাগত নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার 
নিরোধমার্গ দেখাইয়াছেন। ইহাই আদি সৌগতত্তত্ববীজ। 
শুন্য হইতে জগতের উৎপত্তি এবং যিনি মোক্ষলাভ 
করেন, তিনি sco মিলাইয়া যান’--এই দুইটি মন্তব্য 
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ ta ( পাণ সঞ্‌ঞ ) শব্দের মূল অর্থ 
নিংস্বভাব, অর্থাৎ যাহা অনভিলপ্য ৷ মাধ্যমিক প্রস্থানে 
ইহার অর্থ অনেকট অদ্বৈতবাদের নিগুণ (ব্রহ্ম ) 1 
বুদ্ধদেব উচ্ছেদবাঁদ* | প্রকৃত শূন্যবাদ ) কি্ব| “শাশ্বতবাদ” 
(সনাতন মতবাদ)-_- এই উভয় অন্ত প্রিহাঁরপূর্বক মধ্যম 
মাৰ্গ (মজ্জিম| পঃপদ| ) প্রতিপাদিত করেন 10৮) 
তাহার দেশনাসমূহ্রে মুলতত্ব কি এবং কি নহে, 


(৫) ইহা জয়দেবেঁ (১২শতক) গীতগোবিনের অবতার ' 


স্তোত্রের উক্তি হইতে প্রসাত্রলাভ করিয়াছে। । (নিন্দসি ষজ্ঞবিধেরহহ- | 


শ্রতিজাতম্--গী* গোণ ১) 

(৬) ধৰ্ম্মচক পবত্বনসৃন্ত প্রাগুলিখিত প্রথম দেশনা)। 

(৭) এই মার্গের আঁটি অঙ্গ যথাক্ৰমম--সন্মাদিঠ ঠি (সম্যগৃদৃষ্টি 
‘সম্মাসন্ধগ্’ (সমাক্সংকল্প), (৩) “সম্মাবাঁচা, (ANT বাক্সংযম +), 
‘সন্মাকন্মস্ত', = (জম্যকৃঙর্দ ), ’সন্মাজীব’ সমাগ.জী বনবৃভি), 
‘সম্মাবায়াম’ ( সম্যগব্যায়ম অর্থাৎ সাধুপ্রচেষ্টা ), সম্মীসতি* (সম্যক- 
স্থৃতি, অভিনিবেশ ) এবং সম্মলমাধি (সম্যগ- ধ্যান সমাধি | 

(৮) সুত্ত পি”, দীঘল্কায়, বঙ্মজালসুত্ব ৷ 


তাহা তিনি স্বয়ং ব্যাখ্যাত (ব্যাকৃত) করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার মতে সমস্ত কিচু, অনিত্য নৈরাঁজ্যমূলক 
( অনন্ত) এবং দুঃখবছল | দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের উৎপত্তি, 
দুঃখের 'নিরোধ, ছুঃখনিবোধগামী মাৰ্গ যাহা দ্বারা 
নির্বাণ লাভ হয়_তিনি, এই সকল বিষয়ে 
সন্ধান দিয়াছেন। (৯) তথাগত নির্বাণব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, ইহা সংসারপাশ হইতে বিমুক্তি, 
পরমক্ষেম (পরম খেম অর্থাৎ নিঃশ্ৰেয়স ) এবং অমৃতপদ 
অমতপদম্‌ )। - তবে বিভিন্ন বৌদ্ধসন্প্রদায় কর্তৃক তাহা 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । .নাগাজ্জুন ( খৃষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতক) তাহার মাধ্যমিককারিকা গ্রন্থে 
শুন্তবাদের দার্শনিক ভিত্তি স্বরূপে প্রথিত করেন। 
কিন্তু বুদ্ধদেবের দেশনাগুলি বাহজগতের অস্তিত্ব 
HS. অন্বীকৃত হয় নাই। স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
বিপ্রতিপতি আছে। হীনযানিক বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষ- 
গ্রাহবস্তবাদী এবং সৌব্রাস্তিরগণ অনুমেয়বাহ্থান্তিবাদী . 
ছিলেন। মহাঁধানিক বিজ্ঞানবাদিগণ বাহৃজগৎ 
স্বতন্ত্ৰাপ্তিত্বশূন্য বিজ্ঞানসন্তান এবং মাধ্যমিকগণ তাহা 
শূন্ম্বরূপ ব্যাখ্যা করেন । মহাযান প্রস্থানানুসারে নির্বাণ 
দ্বিবিধ, সোপাধিশেষ ও নিরুপাধিশেষ নির্বাণ । মহা- 
যানিক তত্ব এবং উপনিষৎ-ততৃ বহুলাংশে. সংশ্লিষ্ট এবং 
অদ্বৈভাচার্ধ গৌড়পাদের মাওুক্যকারিকাগুলিতে মহা- 
যানিক প্রস্থানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (se) “মায়া- 
বাদোহসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমতং হি তৎ*-_অদ্বৈতবাদের 
বিরুদ্ধে বিপক্ষীদলের এবদ্বিধ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তি- 
হীন নহে। আশা করা যায় যে, তথাগতের মূল মতবাদের 


ঈষৎ আভাস ও তৎপরিণতি স্থচিত হইল! 


“নমো SA ভগবতোইহরহতো সম্মাসম্ধদ্বন্ত ৷” 


(৯) দ্র বিনয়, fo, মহাবগ্‌গো, ১১১৮, সুত্ত পি”, 


নিক (পেটিপাদ ye) | 


যে ধশ্ট। CVBHSGA তেসং হেতুং তথাগতো আহ। 
"তেদং চ যে! নিরোধে1-এবন্বাদী মহাসমণে| ৷ বিনয় পিৎ 
ৰু | RATA LA | ১৪২, 


(১০) তুলনীয় s— 
জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধমণন্‌ যো গগনোপমান্‌ 1 


জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্ব,দ্ধপ্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্‌ 
মাও ,ক্যকারিকা, অলতেশান্তিপ্রকরণ ১ম শ্লোক | 


'এইস্থলে নরশ্েষ্ট বুদ্ধদেষের উদ্দেশে বন্দনা! সুচিত হইতেছে | 





শ্ীপ্রীদঙ্ঘজননীর তিরোভাবোতসব 
বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৮১, ইং ৮ই. ডিসেম্বর 
১৯৭৪, রবিবার . পুণ্যময়ী সঙ্ঘজননীর ৪৬তম 


তিরোভাবোঁৎসব ভাবঘন পরিবেশের মধ্যে অনাডম্বৱে 


সুসমাপ্ত হয় কেন্দ্রতীর্ঘ চন্দননগরে। এই. উপলক্ষ 
_পূর্বরদিন আশ্রমের মাতৃমন্দির চত্বরে অধিবাস অনুষ্ঠান । 
সজ্ঘের অন্তরঙ্গ সত্য-সভ্যাগণের সহিত সকল ভক্ত শিষ্য 


ছাত্র-ছাত্রী ক্িববন্দ সমবেত ইন সান্ধ্য উপাসনায়।. 


- উপাসনার অঙ্গহিসাবে প্ৰথমেই সঙ্ঘ-সাধিক| ও ছাত্ৰীদের 
 সমবৈতকঠে মাতৃ-আহ্বান-গীতি--ততৎপরে, সমবেত কণ্ঠে 


উপাসন| ৷ ' উপাসনান্তে পুনরায় উহারাই দেবীস্ততি 


করেন | ১০ মিঃ নীরব ধ্যানের মধ্যে মাতৃশক্কির 


আহ্বান--ভাবসমাহিত চিত্তে সঙ্ঘের সহ-সভাপতি : 
শীকষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই : 


মাতৃদেবীর বন্দনা করেন। সবশেষে জুর-তাল-লয়ে 
VAG হরে মাতৃকীর্ভন | ৷ ‘এই কীর্ভনগাঁনও. সঙ্ঘ- 
সাধিকার ও ছাত্রীরাই করেন | 


পরদিন শীতের আবেষ্টনী ভর রাত্রির ৰ প্রহর 


থেকেই সুরু হয় প্রাতঃকাঁলীন agit) আশ্রমিক 
রীতি অনুযায়ী ভোর ৪টায় শয্যাভ্যাগ 'ও প্রভাতী 
মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণে আসে আজ 
মাতৃ-অনুধ্যান দিবস | 
একাধারে তিনিই “চোদয়িত্ৰী স্বনৃতানাং চেতয়ন্তী 
RASA’ — VF আঁধারেই মাতৃশক্তি হ্বপ্রকাশ। সজ্ঘ- 


সন্তান-সন্ততি মাতৃকরুণাধারায় অভিসিঞ্চিত, হওয়ার : 


জন্যই এইদিন ভোর টা থেকে সন্ধা] ৬টা পর্য্যন্ত একটান! 


নিরবচ্ছিন্নতাবে মাতৃভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। 
শীতের জড়তা কাটিয়ে ছোট বড় শিশু বালবৃদ্ধ যুবা 


সকলেই সঙ্ঘসভ্যসভ্যার সহিত আশ্রমের মাতৃমন্দিরে 
সমবেত হন ভোর টায় সমবেত উপাসনায়। মাতৃগাথা 
ও সঙ্বগুরুদেবের বাণীর মধ্য দিয়ে উপাসনা সরু হয়। 


উপাসনান্তে নীরবে ১০ মিঃ মাতৃ-অনুধ্যান। তারপরে 


সঙ্ঘসতাপতি শ্রীঘরুণচন্দ্র দত্ত মাতৃস্থৃতিকথা দিয়ে, তার 


জপ একসঙ্গে ৷ 
চলে পালাক্রমে অবিরাম মাতৃনাম ।জপ। 


' পূৰ্ণপ্ৰশস্তি 


মা সম্ঘজননীই সঙ্বপ্রশ্থতি। 


সমবেত হন ৷ 
' উপাসনান্তে ১০ মিঃ নীরবে শ্ৰীগুরুর ধ্যান । 
অদ্ধনদ্দজী উৎসবের স্থচনাবলী উচ্চারণ করার পরে -. 
-অতঃপরে 8 
. অঙ্ঘ-সভাপতি দীক্ষাথিদের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় ২ ৰ: ধরে 
agar পরিচয় স্থাপন করেন। 


“দেবের মহা আবিৰ্ভাব দিবস .। 


সঙ্ঘ-সং ংবাদ 
ass ঘোষা = 


t 


ভাষণ সরু করেন; শেষও করেন মাতৃকথা দিয়ে। ' 


তারপর, থেকে চলে সঙ্ঘসভ্যাগণ কতৃক সমগ্র গীতাপাঠ, 
সং্দসভ্যগণ SOS HTS SATS. | পাঠাস্তে যোড়শো- 


“পচার মাতৃপৃজা ও ভোগারতি 1 ' তৎপরে হোম ও, ৷ 
একদিকে চলে প্রজ্জলিত হোমাগ্রিতে . 


মাতৃনামে ates বিন্বপত্রে অবিরাম আহুতি_-অপরদিকে' 
! ুর্য্যান্তের 
সঙ্গে. পূৰ্ণাহুতি, অগ্রিপ্রদক্ষিণ, সঙ্ঘবাণী পাঠ, উপাসনা ও 
মন্ত্ৰচ্চারণ | 
উপশান্তি হয় নবান্ন প্রসাদ গ্রহণে। | 

সঙ্ঘের অন্যান্য শাখাকেন্্রসমূহে এই মাতৃ-অনুধ্যান 


দিবসটি সব সব ক্ষে্রানুযায়ী পালিত ag) 


রী্্ীসঙ্ঘগুরুদেবের আবির্ভাব মহোৎসব | 


বিগত ২২শে পৌষ, ১৩৮৯ইং ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৫ - 
ৃজ্যপাদ শ্রীশ্রীসঙ্ঘগুরূদেবের ৯৩তম জন্মমহোৎসব অতীব ' 
সান্্ঘরে ও জুশৃঙ্খলায় সমাপ্ত হয়।- 
“সমবেত . উপাসনা” 
শরীক্রীসজ্ঘগুরুজীর 


এই উপলক্ষে 
আীগুরুপূজা, হোম, ' দীক্ষাযজ্ঞ; 


আলোচনা, কথকতা; 
বিভিন্ন দিনে axe হয়। - 


কীৰ্তন, ১৯৮: প্রভৃতি 


-২১শে পৌয়, ৬ই জানুয়ারী | eee 


দিবস। সান্ধ্য উপাসনার মাধ্যমেই এই পুণ্য অনুষ্ঠানের 
WS] সমাগত ভক্তসজ্জন এবং, Jor দীক্ষার্থীদের 


সমাগমে ' আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়: 


উপাসনার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলেই মন্দির BEC 
গুরুবন্দনা দিয়ে উপাসনার সক | 
স্বামী 


দীক্ষাৰ্থীর| দীক্ষাক্ষেত্রে দীপদান করেন। 


পরদিন ২২শে পৌষ, ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার — 


সারাদিনের উপবাঁলের | 


জীবন, দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে 


J 


কনকনে শীতের প্রকোপ ' 


মাঘ, ১৩৮১ ] 


সজ্ঘ-্সংবাদ : 


৩৭৫ 





উপক্ষা করেই আতবিক রীতি অমুযায়ী ভোর ৪টায় 
, গাত্রোথান ও প্রভাত" মন্ত্রোচ্চারণ। তারপরে প্রাতঃ 
= টায় সমবেত-উপাস্না। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে 
৭ প্রথমেই ব্ৰহ্মযজ্ঞ, তজন, শ্রীগুরুবন্দনা ও গীতার দ্বাদশ 
অধ্যায় আবৃত্তির পর ১০ মিঃ নীরব ধ্যান। অতঃপর 
-. স্বামী শ্দ্ধানন্দজী স্ঞ্যগুরুদেবের একটি বাণী পাঠ 
ক্রেন। সর্বশেষে যুগস-মন্দির প্রদক্ষিণ। 


অতপর সকাল স্টায় সঙ্ঘের প্রতিভূত্বরূপ স্বামী 


শ্রদ্ধানন্দজী ষোড়শেপচারে গুরুপুজা সম্পন্ন করে 


সমবেতভাবে পুষ্পাভলি প্রদান করান। ews 


প্রাতঃভোগ; আরতি ও হোম যথানিয়মে সম্পন্ন 
করার পর বেলা '১০টায় তিনি 
Rage পুরান দীক্ষাবেদীতে দীক্ষাধি- 
দের হোমক্ৰিয়ায় ব্ৰতৰ হন। দীক্ষার্থার সংখ্যা এবার 
৩৬ জন | তারমধ্যে ুকণ-কিশোর-কিশোরীও কয়েক- 
‘জন ছিলেন। তারা সবে 'সারস্বত মন্ত্রে দীক্ষিত হন। 
সিংহেরভেরী, হাঁওড়ত দমদম, আৎ্পুর, গোলঘর, 
কাকিনাড়া ও ভাটপ্ডা প্রভৃতি স্থান থেকে আগত 


ও৬জন নরনারী হোমকুহ্ঠ ঘিরে বসেন। সাজ্য বিন্বপত্রে ' 


প্ৰজ্বলিত হোমাগ্রিতে লমবেত কণ্ঠে ওঁ মন্ত্ৰে ২৮বার 
আহুতি প্রদান করেন। সম্মুখে প্রবাহিনী গঙ্গা উত্তরে 
গুরু ও মাতৃমৃত্তি, পশ্চাতে অনাদি ও আদিমূত্তি শিবলিঙ্গ 
“দক্ষিণে পবিত্র বিন্ববৃল্মূলে পৃথিবীপতি সাক্ষাৎ অগ্নি- 
দেবকে, সাক্ষ্য রেখে এই যে সহযোগী দীক্ষাগ্রহণ_-এর 
তাৎপৰ্য্য যে কত গভীর; স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ও সঙ্ঘ-সভা- 
পতি স্বয়ং তাহ! সকলকে বুঝাইয়া বলেন। i 
প্রবর্তক সঙ্ঘের আদৰ্শ ও লক্ষ্য (১) ভাগৰতচেতনার 

উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা, €২) ভাগবতচেতনায় প্রতিষ্ঠিত 
মানুষের মধ্যে প্রেম ৩ এঁক্যের সংহতি গঠন, (৩) 
i আদর্শ acer ৰাখিয়া দেশ ও জাতির at 
‘নীতিক, সামাজিক, ও শক্ষামূলক সমস্তার সমাধান। 
সহযোগী দীক্ষিত সত্যসত্যরা ইহা স্বীকার করে নেন। 
তাদের স্বীকৃতিপত্রের es, (১) “আমি সঙ্ঘের আদর্শ 
ও লক্ষ্যে বিশ্বাসী এই সম্মসাধনায় অকপটে সহযোগিতা 


. অধ্যাত্মজীবন গঠন করিব) 


আশ্রমের" 


করিব এবং নিজের জীবনে সাধ্যমত সেই সাধনা চিরদিন 
অনুসরণ করিব। (২) আমি'সঙ্ঘগুরুর. নির্দেশমত 
(৩) আমি প্রতিদিন 
অন্ততঃ, একবার লঙ্জ-প্রব্ডিত উপাসনার আজ্ঞা পালন 


. করিব। (৪) আমি আর্ধার বাধিক আয়ের অন্যুনকল্পে 
শতকরা এক টাকা সঙ্ঘেরসেবায় উৎসর্গ করিব। (৫) 
আমি সঙ্ঘের অনুমোদন 'ভিন্ন অন্ত কোনও ধৰ্ম্ম বা 


রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিব না|”। পৃজ্যপাদ সঙ্ঘ- 
গুরুদেবের চাওয়া ছিল, শুধু শত সন্ন্যাসীর কণঠেই নয়, 
FRY গৃহীর কেও ব্ৰহ্মমন্ত্ৰের ASAT তোলা | সহযোগী- 


দীক্ষা সঙ্ঘগুরুদেবের চাওয়ারই সার্থক রূপায়ণ ৷ শ্রীমান 


ধীজরাজকুমার মজুমদারের উদ্যোগে ও পরিচালনায় এই 
দীক্ষাকার্য্য হচারুরূপেই wy হয়। পূজনীয় সঙ্ঘ . 
সভাপতি শারীরিক wel অগ্ৰাহ করে হোমান্তে 
প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে প্রত্যেককে নিভৃতে 'সম্ঘগ্ডরুদ্রেবের 


শয়নকক্ষে বসে বীজমস্ত প্রদান করেন। 


' ২৩শে পৌষ ৮ই জানুযায়ী বুধবার হতে ২৬শে পৌষ 
১১ই জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত ৪ দিন সান্ধ্য-উপাসনাস্তে 
প্রমভাগবত গ্রন্থ থেকে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার ৪টি 
পালা কথকতার মাধ্যমে পরিবেশন করেন ভাগবতাচাৰ্ধ্য 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রঅনিলবরণ তর্কবেদাস্ততীর্থ। বৃন্দাবনের, 
কৃষ্ণই আপামর "জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত কিন্তু 
মথুরা-দ্বারকার কৃষ্ণ hier ভিন্ন সাধারণের কাছে 
অনেকাংশে অজ্ঞাত । শ্রীকৃষ্ণ যে ভারতীয় আদর্শ ও 
চরিত্রের মুর্ভ বিগ্রহ, ভাগবতাচার্য্যের অপূর্ব সাবলীল 
ব্যাখ্যায় তা সুপরিস্ফুট হয়। আরও পৃজ্যপাদ সঙ্ঘ 
গুরুদেবের সূন্ম জিজ্ঞাসা অথাতো অর্থজিজ্ঞাসার 
mere পাওয়া গেল শ্রীকুষ্চরিত্রে মণি হরণ . 
ঘটনায়। এই স্ববৃহৎ দ্বারকালীলা আখ্যায়িকার রম্যরূপ 
দিবার কৃতিত্ব সঙ্বকন্য। প্রবর্তকের বেদমন্তরসেবিকা 
রেণুকণা ঘোষের ৷ , এই লীলার পরিবেশন অত্যন্ত 
চিতা-কর্ষক হয় । 


[ আবির্ভাব মহোৎসবের পরবর্তী LE | 
বর সংবাদ আগামী সংখ্যার দ্ৰষ্টব্য ] 


সিদ্ধ সাধক: তারাক্ষ্যক্টী_-ডাজার অভয়পদ ৰ 


চট্টোপাধ্যায়! নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্ম 
গান্ধী রোড. কলিকাতা ৷ প্রকাশিকা_-কুমারী কল্যাণী 
- চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম চ্যাটার্জী = RB, 
* কলিকাত|-১২৷ পৃষ্ঠা ১৩৫--১% |. মুল্য_-ছয় টাঁকা। 
শিবাবতার ক্ষ্যাপাজী তারানাথের তিরোধান সংবাদ 
পেয়ে প্রবর্তক সংঘের গুরু শ্রীমৎ মতিলাল রায় লিখেছেন 
(২৮1১২১৯৪৫ ), ‘মহাপুরুষ দেহাতীত হইয়| জাতির 
মধ্যে অধিক শক্তি সঞ্চার করিবেন এই প্রত্যয় atte | 
আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য তার নিকট উপনীত হউক ৷’ সিদ্ধসাধক 
তারাক্ষ্যাপা সম্বন্ধে সংঘগুরু একটুও অত্যুক্তি করেন নি।' 


১১1১এ 


মহাসাধক, ভারামায়ের আদরের দুলাল Aas. 


বামাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ মন্ত্রশিধ্য ছিলেন ব্রহ্মচারী তারা- 
নাথ! শুধু তাইনয় ঝষি বামদেব তার সর্বগুণসম্পন্ন 
এই শিষ্যকে Ste স্থলাভিষিক্ত রূপে চিহ্নিত করে -গিয়ে- 


ছিলেন। স্দীর্ঘকালের জীবনে আজন্ম সাধক জগ-” 


জননীর প্রিয় সন্তান তারানাথ হয়েছিলেন “তারা” নামে 
উন্মাদ | বিচিত্র তার জীবন। :ভৈরব বামদেবের 
নির্দেশনায় অমিত শক্তিধর ভারাক্ষ্যাপা শুধু সাধন নিয়েই 
ব্যাপৃত ছিলেন ন|, গুরুর একান্ত আগ্রহে তিনি পরাধীন- 
তার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী এবং সাধক সংঘগুরু 
শ্রদ্ধের মতিলাল রায় তারানাথ সম্বন্ধে বলতেন, 
ক্ষ্যাপাদা আমাদের বিপ্লবী -আন্দোলনেরপ্রাণ স্বরূপ 
ছিলেন ৷’ কট্টর বিপ্লবীদশ থেকে শুরু করে সাধক, 
দার্শনিক সকলেই 'তার কাছে যেতেন নির্দেশ লাভের 
আশায় । দীর্খকাল তিনি বহরমপুরের সন্নিকটে 'উমাবনম, 
আশ্রমে থেকে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন বীর্যহীন জাতির 
' মধ্যে। অথচ এই মহান সাধকের জীবনকাহিনী 
সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যেহেতু তিনি ছিলেন, 
আত্মপ্রচার-বিুখ ৷ | 
f 





শ্রদ্ধেয় ডাক্তার অতয়পদ চট্টোপাধ্যায় এই “মহানকর্মে 
ব্রভী হয়েছেন তার জীবন-সায়াহে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর 


‘কাল তিনি এই ques পুরুষের পুণ্যসঙ্গ লাভ করেছেন। 


প্রত্যক্ষ করেছেন বহু অলৌকিক লীলা! ৷ ' অবশেষে QP 
নির্দেশে ব্রতী হয়েছেন, এক দুঃসাধ্য কর্ষে। মহাযোগী 
ও সিদ্ধসাধকদের অধ্যা্বজীবন ও সাধনতত্ব সাধারণ 
মানুষের কাছে দুরধিগম্য ! তথাপি ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় 
এই রহস্তময় বিরাট পুরুষের জীবনকাহিনী স্বগ্রথিত 
করে পরিবেশন করেছেন। ভাষার পারিপাট্যে, ete .' 
গভীর পরিবেশ স্ুষ্টিকরণে গ্রন্থকার সিদ্ধিলাভ করেছেন। 
গাড়োয়াল প্রদেশে বটুকভৈরবের বরে" জাত প্রমথেশ 
থেঁকে শুক ক'রে তারাপীঠে শ্রীবামদেবের কাছে ‘তারা 4 
নাথে’ attend কাহিনী অতি চিত্তাকর্ষকভাবে 
পরিবেশিত হয়েছে । মোট উনত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত 
এই গ্ৰন্থে স্ব্পণ্ডিত গ্রন্থকার ব্ৰহ্মচাঁরী তারাক্ষ্যাপাঁর জীবন 
কাহিনী উপস্থাপিত করেই নিবৃত্ত হন নি, তন্ত্রসাধনার ' 
বহু মুল্যবান ব্যাখ্যাও তিনি এখানে দিয়েছেন। মাভৃ- 
সাধক তারানাথ স্বীয় ইঞ্টদেবী ও দেশমাতৃকাকে সমজ্ঞান 


' করেছেন । তাই দেখ এই গ্রন্থে বাঘাযতীন, বারীন্দ্রনাথ 


বোধ, মতিলাল রায়, নেতাজী স্থভাষ প্রভৃতি দেশনেতা- 
রের সঙ্গে তারাক্ষ্যাপার আত্মিক সম্পর্কের কথা পরি- 
বেশিত হয়েছে । গবেষকদের কাছে = মুল্যবান 
তথ্যাব্লী গ্রন্থকার শুনিয়েছেন | ৷ 
ধারা এই মহান পুরুষকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন নি, 
ভাদের কাছে এই গ্রন্থ অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় । শুধু তাই! 
নয়, তীৰ্থ দর্শনের 'ফললাভও ঘটবে | 
মহাপুরুষের জীবনবৃত্তাস্তবিষয়ক আলোচনা ও শ্রবণ *{ 
তীৰ্থমাহাত্য, শ্রবণের . মতোই -পূণ্যফলদায়ক। এই . 
শ্রন্থের . বহুল A হোক, এই প্রার্থনা 
করি। ৰি 
ডট অমিয়কুমার মজুমদার 


যেহেতু সাধক 





বৰ্তমান কালের মূল বাস্তব সত্য? 

গত ২৮শে অক্টোবৰ, ১৯৭৪ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব 
ওয়াৰ্লড আযাফেয়ার্স-এ হেনরি এ. কিসিঙ্গার বলেছেনঃ 
“আমাদের এই যুগে মূল বাস্তব সত্য হল এই য়ে, 
আমর এমন এক পৃথিবীতে বাস করি-যাঁ পরম্পরনির্ভর 
অর্থনীতি ও বিশ্বঙ্গনীনি প্রত্যাশা, যোগাযোগ ব্যবস্থার 


জ্ৰুতগতি এবং পরমাণু বুদ্ধের বিভীষিকার সুত্রে পরস্পরের ' 


সঙ্গে অবিচ্ছেদ্ভভাঁবে জড়িত। আমাদের এই যুগের 
রাজনৈতিক শিক্ষা eT এই যে, জাতীয় স্বার্থকে বিশ্ব- 


জনীন স্বার্থ থেকে বিস্ছিন্ন করে দেখা যায় না বা তা 


সফল করে তোলা তত্র না। আর এই যুগের নৈতিক 
দাবী হল এই যে, জা ভভিত্তিক রাষ্ট্রের সংকীৰ্ণ মনো- 
"বৃত্তি থেকে নিজেদের মুক্ত করে আমাদের এক বিশ্ব- 
জনীন সমাজের ধ্যানছারণা গড়ে তুলতে হবে |” 
মন্দিরময় ভারত ঃ 


হসাহিত্যিক মন হী শীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য সম্প্ৰতি 
এক পত্রে (১৮৷১২৷=৪ ) প্ৰসঙ্গক্েমে লিখেছেন? “FE 
স্পেশিয়ালে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ঘুরিয়া আসিলাম। 
দক্ষিণ ভারত না দেখিলে হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের 
প্রাণকেন্দ্র দেখা হয় হা। বেলুড় মন্দিরের স্থক্ম জালির 
কার্জ ও TY SHG তাজমহলকে হার .মানায়। 
এক একটি মন্দিরে সোনার গম্বুজ, তিরুপতির সোনার 


দরজা, মীনাক্ষী মন্দিরের বিরাটত এবং হীরা মণি মুক্তার. 


ভাণ্ডার, শ্রীরঙ্গনাদের মন্দির, তাঞ্জোরের শিবমন্দির, 
রামেশ্বরের মন্দির, কন্তাকুমারী, শিবকাঞ্চী প্রভৃতির 
সৌন্দৰ্য্য তুলনাহীন ৷” 
* উত্তরবঙ্গে ধর্মপ্রচার ¢ 

শিলিগুড়ি হরিন-ম সংকীৰ্ত্তন সমিতি কর্তৃক আহত 
হয়ে বিদগ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ প্রাণকিশোর 
গোস্বামী গত ২৯শে হতে ৩১শে ডিসেম্বর ’৭৪ পর্যন্ত 


শিলিগুড়ি গান্ধী ময়লাহন asia পাঠ ও ব্যাখ্যা 
৫ 


. মিলিত হন খালপাড়ায় মোহিনীমোহন. 


করেন। প্রতুপাদ শিলিগুড়ি, খালপাড়ায় চারদিন 
অবস্থান করেন। প্রভুপাদের. আগমন সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়ার সাথে সাথে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও.ভক্তগণ 
বণিকের 
বাসভবনে । শ্রীগৌরাঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের (কলিকাতা) 
সভ্যবৃন্দ বেদের শ্রেষ্ঠ মু “পুরুষ ee” আবৃত্তি করে 
চৌদ্রদিনব্যাগী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রীবিনোদ- 
কিশোর গোস্বামী ভাষণ প্রদান করেন | 


২রা ' জানুয়ারী সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি বেতারকেন্তর 
থেকে প্রচারিত “বৈষ্ণবদৰ্শনে প্রেম ও ভক্তি” সম্বন্ধে 
প্রভূপাদের একটি ভাষণ জনসাধারণের মনে তীয় 
রেখাপাত FLA | 


প্রবাসী সাহিত্যিক ্রীস্থরেশচন্দ্র মজুমদার $ 
বিগত পৌষ-সংক্রান্তিতে ভাগলপুর নিবাসী 

সুসাহিত্যিক নাট্যকার সংস্কৃতি ও সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় 

Ayer মজুমদার ছিয়াশী বৎসর পূর্ণ করিয়া 


সাতাশী বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন। এই উপলক্ষে 
স্থানীয় অনুরাগী সঞ্জনবৃন্দ এক ঘরোয়া পরিবেশে তার 


'_' জীবনব্যাপী সাংস্কৃতিক সাধনা স্মরণ করে তাকে 


অভিনন্দিত. করেন ও নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামন! 
করেন। শ্রীমজুমদারের বড় দান, নিজে সংস্কৃত ভাষায় 
পণ্ডিত না হইয়াও নিখিল ভারত মী ' ভাষা 
আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক | 


প্রবাসে প্রচার অভাবে কোন স্বীকৃতি না পাওয়ায় 
তার মৰ্মব্যথ| তিনি ২৩ ১২1৭৪ তারিখের এক পত্রে 
ব্যক্ত করেছেন £ “আমার শরীর ও মন অত্যন্ত খারাঁপ। 
প্রায় অন্ধই হইয়াছি। গত ৬ই ডিসেম্বর ' আমার সহ- 


- ধর্মিনীও সুদীর্ঘ বাষটি বছরের জীবনসংগিনী শ্রীমতী 


ইন্দুবাল| দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন । আমার 
সাহিত্যিক, অবদানের জন্ব ,ভারতসরকার ‘আমাকে 
সতেরো বৎসর সাহিত্যিক বৃত্তি দিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী 
জনসাধারণ আমাকে উপেক্ষাই করিয়াছেন। তাহার! 
আমাকে কোনদিন একটি কলমও উপহার দেন নাই, 
কোন অভিনন্দন পত্রও দেন- নাই। অবশ্য প্রবর্তক 
আমাকে উৎসাহ বরাবর দিয়াছে |” 


৩৭৮ 


ৰ" "> 


সাময়িকী 


" মাঘ, ১৩৮১ ] 





পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণের প্রথম আবিষ্কাৰক ভারত : 


সম্প্রতি ভারতাজীরে প্রকাশ যে, বর্তমানকালে . 


পৃথিবীর সবাই প্রায় নিবিচারে ধরে নিয়েছে যে, নিউটন 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির আবিষ্কারক । নিউটনের জন্মের 
১৫০০ বৎসর পূৰ্বে আৰ্য্যভট্ট তার ‘অ'ৰ্ব্যতন্ত্ৰ' গ্ৰন্থে এবং 
নিউটনের জন্মের ৫০০ বৎসর পূৰ্ব্বে ভাকরাচাধ্য তার 
“সিদ্ধান্ত শিরোমণি’ গ্রন্থে পৃথিবীর মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির 
বিষয়ে লিখিয়া. গিয়াছেন। 

দীর্ঘ পরাধীন জাতির আ'ত্মবিস্থৃতির ফলেই ভারতের 
এই হীনমগ্ভতা ঘটেছে | 


প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের মাসিক অধিবেশন ঃ 


FG ৪1১1৭ ইং তারিখে প্রবর্তক সাহিত্যচক্রের 
মাসিক অধিবেশন ey) এই অধিবেশন প্রতি ইংরাজি 
মাঁসের প্রথম সপ্তাহের শনিবারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 
Sasa চক্রবর্তীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর 
অনুষ্ঠানের কার্য স্বরু হয় ।! সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রভাস- 
চন্দ্র ‘বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। সম্পাদকীয় ভাষণে 
সাহিতচক্রের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীস্থদর্শন চক্রবর্ত্তী পরম 
আরাধ্য সঙ্ঘগুরু শ্রীত্ীমতিলাল রায়ের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে শ্রীগুরুজী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। 
FAS] টগর দাঁসও এই প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান 

‘ করেন । শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি শীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্তও 
একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর স্বরচিত 
কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন সৰ্ব্বলী নলিনীকান্ত গঙ্গো- 
পাধ্যায়, খভীশরঞ্জন চক্রবর্তী, জগদীশ দাশ, কাশীনাথ 
ঘোষ, শ্রুতি চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচাৰ্য্য, ও ধীরেন্দ্রলাল 
ধর। স্বর্গতঃ ইন্দু গুপ্তের একটি কবিতা, পাঠ করেন যুগ্ম 


সম্পাদিকা আরাধনা গুপ্ত এবং তিনি নিজেরও একটি. 


স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন! জীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
একটি ইংরাজী কব্তার THAT পাঠ করেন। প্রবন্ধ 
পাঠ করেন রতন দাশগুপ্ত । গল্পে অংশ গ্রহণ করেন 
স্ফুলিঙ্গ সেন ও রিক্তা মুখার্জী । চক্রের সহ-সভাপতি 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর একটি স্বরচিত 
কবিতা পাঠ করেন এবং ভাষণ দেন। পূর্ণ প্রশস্তি 
মন্ত্রে সভার কাজ শেষ করা হয়। | 
কি করে শতায়ু হতে হয়ঃ 

afeaty ( একটি ট্ৰান্সককেশীয় প্রজাতন্ত্র) এমন 
দু'হাজার মানুষ আছেন খাদের বয়স ১০০ বছরের উপর ৷ 
তাদের অধিকাংশই পাহাড়ী গ্রামে অথবা কৃষ্ণদাগৱের 


উপকূলে বসবাস করেন। জাজিয়ার জরাঙত্ব কেন্দ্ৰ 
থেকে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হয়. তাতে 
দেখা গিয়াছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সমস্ত জায়গা 
৫০০ থেকে ১৫০০ মিটার উন্চুতে সেই সমস্ত জায়গার - 
মানুষই দীর্ঘজীবী । কারণ এসব জায়গায় পার্বত্য এবং 
সামুদ্রিক আবহাওয়ার মিশ্রণ ঘটে । শতায়ু ব্যক্তিদের 
সম্পর্কে যে গবেষণ। চালানো হয়েছে তাতে ‘দেখা 
গিয়াছে যে, তাঁদের সকলেই যুবা বয়স থেকে কায়িক 
পরিশ্রম করে থাকেন। তারা কখনো ধুমপান করেন 
ন:, জাঞ্ডিয়ার সাধারণ মানুষ যা খান, জাজিয়ার 


সেই খুব ঝাল দিয়ে রান্না করা খাদ্য তারা গ্রহণ 


করেন্‌। প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি বরবটি, মধু, পানীয় 
এবং দুধ, মাখন প্রভৃতি তারা আহার করেন। শতায়ু 
ব্যক্তিদের প্রায় প্রত্যেকেই বিবাহিত | 


যুদ্ধে'ত্তর জার্মানীতে ভারততন্ব BW 2 
ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সংস্কৃত এবং ভারততত্তের উপর পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রয়েছে। 
এগুলিতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ভাষাশাস্ত্ৰ এবং 4 
আধুনিক ভারতীয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। ঢু 
সমগ্র ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীতে ১৫টি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ভারত-তত্ব বিভাগ এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক 


2 





. আছে। এই বিশ্ববিগ্ভীলয়গুলি eas বাঁরলিন, বন, 


এরল্নগেন, পুরোমবার, ফ্রেইবুরগ, গ্যেটিনগেন, হমবুরগ 
হাইডেসবারগ, কীল, কোলন, মাইনজ,মারবুরগ* মিউ- 
নিখ, মুনষ্টার, সারক্রথেন, ট্যুবিগেন। আরও পীচটি 


বিশ্ববিদ্যালয় তাছের 'প্রাচ্যভাষ! বিভাগে ভারতীয় 


ভাষাশাস্ত্ৰকে BEES করেছে ২ বোখুম, BEd, 


,গিসেন, রিগেনসবুরগ, কুযুরজবূরগ। ভারত সম্পর্কে 


পড়াশুনার স্রযোগবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৯টি । 
হাইডেলবারগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে অস্তান্য সবকটি 
পিশ্ববি্ঠালয়ে ভারতীয় ভাষাশাস্ত্ৰের এঁতিহাশালী 
পঠন-পাঠন প্রক্রিঘার সম্প্রসারণের ঝোঁক দেখা 
দিয়েছে । এতদিনে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক 
ভাঁরতীর ভাষ! শিক্ষাদান শুক্ল হয়ে গেছে! . 

আজকাল এমন কোন ভাঁরততত্ববিদ্‌ বা ভারততত্ব 
শিক্ষার্থী নেই যিনি অন্ততঃপক্ষে একটি.আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা বলতে পারেন না। যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে ভারতীয় 
ভাষাশাস্ত্ৰসমূহের সমগ্র ক্ষেত্রে অধ্যয়ন ও গবেষণায় 
ম্যাক্মমূলারের সমসাময়িক ভারত সম্পর্কে সপ্রশংস 
আগ্রহের ধারা আজও জাগকক হয়েছে। | 





প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-মাঁঘঃ ১৩৮১ ৃ তি 


HERS RY (CF 














জুবাসিত 
‘হিজাবচলটালতা ওর 


Ds Fess ৬ ক 


'িমকজ্যাণ ওয়ার্ক প্রাইভেট লিঃ, 
”" কলিকতা-৪ 





৩৮০ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন__মাঘ, ১৩৮১ ৷ 
PADI NE NIENSEN ENG এ Mmmm 
বৰ বিখ্যাভ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ত 


_ রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোস 1, 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেন্ট ওঁবধ | 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওবধ ' 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 

সকল সময়ে প্রেসক্রিপশন বত্তুপহকারে সরবরাহ কর! হইয়া থাকে। | 













শীতে ল্িচিত্ৰ aces Sips SII 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেরিকটন, টেরিলিং-এর শার্টিং 
হুটিং। আমাদের নিজন্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও A 
রকমারী ছাপ শাড়ী বিক্ৰয়াৰ্থে সৰ্বদা মজুত থাকে। - 
ন্ৰ’্দ্ুশিল্সে একমাতজ নৈর্ভৱমোপ্য প্রতিষ্টান 


রামকানাই AAG? পাল প্রাঃ লিঃ 


২১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) 3 কলিকাঁতা-৭ ॥ ফোন 2 ৩৩-২৩০৩ 











An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR . . DOUBLE ENDED-GRINDER a 
* POLISHING & BUFFING ' FLEXIBLE SHAFT GRINDER 





MANUFACTURED BY: টু 
In RAMKANAI ELECTRO WORKS 
| Bt 26/2 PRIYA I NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 
“™ iPhone : Office 61-1715 ’ Phone : Resi. 33-2332 


Say A সম্পাদক: Dowie দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধুরী ৷৷ নির্বাহী সম্পাদক? শ্রীরবি কর 
সলা প্ৰবৰ্্তত পারিশার্স, ৬১ বিপিনবিহারী angel ভট, কলিকাঁতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক প্রকাশিত। 
প্রবর্তক fae এণ্ড ছাফটোন লিমিটেড, ৫২৩ বিপিনবিহারী এ Gd, কলিকাঁত1-১২ হইতে হি রায় কতৃ ক টা 


৫৯ বর্ষ ০57 ১৮ 
ফাল্গুন ১৩৮১ 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৭৫ 





UNITED INDUSTRIAL, 
BANK LIMITED 


_ has the pleasure, to announce ' 


Sy INCREASED io 
ue RATE OF INTEREST. eae 


SAND: “OTHER: DEPOSITS ON AND. FROM: 23. পৃ 4) 





DEPOSIT PERIOD ২785 RATE OF INTEREST - 
as. PER: ANNUM 
FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS Ae 72175 ৷ 
FOR DEPOSITS FOR 3 YEARS AND. ABOVE. Ae 
BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS - . ww 9 & | 
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND: ABOVE... রর 
BUT LESS*THAN 3 YEARS > *_ ২৯% ; 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 


BUT LESS THAN 1 YEAR ০০, st Je 2 


FOR: DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND. ABOVE 5: 3 
= “© BUT LESS THAN 9.MONTHS .. 


FOR DEPOSITS" FOR I “DAYS AND ancy :' 
BUT-EESS.THAN. 6 MONTHS i nn 3885 ৰি 


EXISTING TERM. "DEPOSITS, ALSO GET THE BENEFIT: ‘OF - 
HIGHER INTEREST RATES’ FOR THE, 054 PORTION | 
OF THE CONTRACTED 1 PERIODS. “ii 


©. FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS. ৰ 
3 - IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE. 
11 SCHEME AND RECURRING DEPOSIT” ACCOUNT, PLEASE 
i“ GONTACT: ডা = 


1৮ 





ee 
















~ Heat Office: up REI 0095. PLACE, CALCUTTA: 700 00. 
০... TELEPHONE: 23-9784 (3 15)? 
| ee OR ANY OF: THES BRANCHES 


nt? > ন টি 


HEY ৰ 
es ১১০ 
| 


প্রবর্তক বিজ্ঞাঁপন- -ফান্তুন--১৩৮১ ১ 







SIAN 


MZ 
gS 


avg ৩, 
SK 


le, ৰ > 
STF ON 






নিৰ্মাতা £ 
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 
কলিকাতা-৭০০ ০১০ 


52585 
ৰম LAS LA “Ls ৫৯ 


ৰ. 
DN 








OP 


For 
ক সমৰ + কক 


HOUSEHOLD: OFFICE 
COLLEGE? SCHOOL. 


ALSO 
DUNLOPILLO Séoctsz. 
৷ FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT & Zeal Home 


pi | | ১ উল Sy iG 








[11110 


61, BIPIN BEHARI GANGULY Sr. CA-12 (JUNC. OF CEATHL AVE) 
\ PHONE? 34-3088 (SHOWROOM) @ 24-1536 ৪2584 চি 








Ld 


২. : a প্রবর্তক বিজ্ঞাপন- ফাত্তুন, ১৩৮১ 


GRAM : PURNIBRUSH ESTD. 1930 | 


| JESSORE COMB | ioustay cc 0০. 


‘MANUFACTURERS OF _ 
JECY BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, ER 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC হৰ 
COMBS & NOVELTIES 


RSENS টু D 


Cita: ৩৪- ৩৭৯১৯ 





উচ্চমান ও বিশুদ্ধ আয়ুবেরদীয় ওৰ্ষধেৱ নিৰ্ভৱযোগ্ শান, 


ন ৰণ বল ঢাক = 


| চন্দননগর .. 
' জি. টি. রোড £ ২ বড়বাজার 


‘পৰিচালক--কৰিরাজ শ্রগোপালচন্্র ভট্টাচাৰ্য্য . 


| বিদ্ারত্ন, আয়ুৰ্ব্বেদশাস্জী, 
প্রাচীন এবং sii চন বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি 8 হা eatin ৷ 


৷ € 
লি তত্বাবধানে ও safe storms উপায় ও উপাদানে প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান" উরি : 
,_; BRAM £ ' বিশুদ্ধ স্বৰ্ণঘটিত মকরধ্বজ £ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ৪ দশনসংস্কার চুর্ণঃ - 1 


. সারিবাগ্ভারিউ'ঃ অশোকারিষ্ট £ ব্ৰাহ্মী স্বত (ছাত্রবন্ধু) £ মহাতভ্ঙ্গৱাজ all | 
বিঃ দ্ৰঃ- কলিকাতায় ৫টি বিক্ৰয়-কেন্দ্ৰ খোলা, হুইয়াছে। 





টি 


মলা নাত 


বি | পত্রিকার ৫৯তম বর্ষ চলছে, = 


অগ্নিযুগের 3 ন্তহ্ববাহী, জীবন, সাহিত্য, ধৰ্ম্ম ও | 


_সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা? 


| বৈশাখ, থেকে অর্ারস্ত |. যে কোন মাস: হতে গ্রাহক- 
হওয়া চলে ৷ দক্ষণ1-_সভাক বািক'ছ’ (৬-০০) টাকা | .. 


. গঠনমূলক, গবেষণা ও স্বজনধৰ্ম্মী রচনা বাঞ্ছনীয় ।, 


' পত্রোস্তর ও রচনা ফেরৎ পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অধবা 
অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে | 
f বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তার জন্য দায়ী নহে | কপি a4 


_ ডাকটিকিট প্রেত্বিতব্য ! 


রেখে লেখা প্রেরতিব্য এ. 


্রবর্তকে . প্রকষ্শত, রচনার মতামত heat ৰঃ 


“সম্পাদকের নহে । ' 
এজেন্সি কমিশন ২০%; পাচৰানার কম rai দেওয়া 
হয়না। ,. 


প্রতি বাংলা মা-সর প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা পরকাশিতব্য। 7 
‘*' তারিখে সাধারণতঃ পত্রিকা "ডাকে . 


প্রবর্তক '. 


বাংলা, ৯ এবং 


পাঠানো হয়। , 
"পৰিচালক £ 


তল 


| Gs. ফান্তন, ১৩৮১ - 
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আঁধার থেকে অলোয়. , ৷ ₹রয্যরচন!.. : ডক্টর অমিয়কুমার মঞুমদার : ৪০১ 
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- স্ব্মতির মতি | "গল্প asi দেবী ভারতী ৪১০ 
সমালোচনা | “ ৪১৩ 
৪১৪ 


প্রবর্তক-এর 
_ সম্পাদকীয় উপদেষ্টামগ্ডলী 
| শৰীচার্লচন্দ্ৰ চক্রবর্তী (জরাসন্ধ ) 
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' নির্বাহী সম্পাদক ১ জীৱবি কর. 

সহযোগী » ্রীশ্টামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

| ব্যবস্থাপনায় ই প্রীনিতাই চক্ৰবৰ্তী 
সম্পাদক ঃ 

: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী 


8 a 7 প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--ফান্তন, ১৩৮১ 


a || প্রবর্তক সাহিত্যসম্ভার॥ . 
dl setae শ্ৰীমতিলাল a . eee শ্রমতিলাল ॥ 


| aren (২য় সং) ১ম ও ২য় aw ১২:০০ - রে ae 9 ০৮ সৰা 
বেদান্ত দৰ্শন (২য় সং) ১ম ও হয় খণ্ড “: ২৪:০০: . জাতিসাধনায় সজ্ঘশক্তি (২য় সং). '_ ৩০০ 
' জীবনসঙ্গিনী (ওয় সং), '_; ১০০০ ৷ শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত ৷ ' EME 
!যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (৩য় সং) eo অরবিন্দ মন্দিরে (৩য় সং) ক ‘oo |. 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল (এর্থসং) : veo পাঁতঞ্জল যোগসুত্ৰ (ওয় সং) ০৭৫ 
' আত্মসমৰ্পণ যোগ (২য় সং) ২:০০... Light to Superlight '_ ' 45,00 
BATES রামকৃষ্ণের দাম্পতাজীবন (২য়) ২৫০ ১72 এ ন ae | ৷ 2:00 
জাতি সাধনায় সঙ্ঘপক্তি :*__' ; '' ৩৯ ৷ বিপ্লবী নগেজ্ৰকুমার গুহরায় ॥ | 
উপাসনা মন্দিরে (পরিবদ্ধিত ২য় সং) ১ম = ৫০০, aerax Quieter =; রং 
্‌ ৰ | (পরিবদ্ধিত ২য় সং) ES আইন বায় স্লিত ৷ | 

শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) এ" ইক, |, |) সঙ্ঘগুরু 'শ্রীমতিলালের' জীবনপঞ্জী- ৯০০ 4. : 
আমার দেখা বিপ্লব, ও বিপ্নবী ; :-: ২৭ . ৷৷ জ্ৰীকৃষ্ণপ্ৰসাদ্‌ ঘোষ সঙ্কলিত ॥ | 
জীবনযোগী গান্ধীজী . gree গুরুবাণী -_ এ. 3 ৮, পট |; 
'নারদীয় ভক্তিস্থৰ ৯১২৫, | "উপাসনা oe 
যুগপুরুষ জীঅরবিন্দব .. .  । ঢ় "২৫ ., [প্রবর্তক সজ্ঘের নিত্যদিনের উপাসনা-পদ্ধতি। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (ওয় সং) '_ .. ২৫% ইহা সার্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে প্ৰযোজ্য ] ৷ _ 


| 
বিঃ ভ্ৰঃ--প্রবৰ্ত্তকের গ্রাহক'ও প্রবর্তক সঙ্ঘের, সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাদের শতকরা ১* টাক! কমিশন দেওয়া হয়। 
| “প্রবর্তক -পাবলিসার্স”--৬৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাত|-১২ 
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“জীবনের আলো 


পশুর ধৰ্ম্ম হাই। মানুষ নহ ধৰ্ম্ম আছে।. ধর্মই আমাদের আৰ্ল 1 ধৰ্ম্মকে বাদ দিয়াঁ ভারত-_- 
. "ভারত হইয়া aires না|. সম্প্রতি ভারত-রাষ্ট্র হইতে. ধর্মকে বাদ দিবার কথা উঠিয়াছে--ইহার হেতু কি 
acta নাম কৃরিল্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্থসপ্রদায়গুলি রাষ্ট্ৰশাসন ব্যাপারে মাথা, তুলিয়া | দাড়াইবে--এই ভয়? এরূপ : 
. ভয় করা উচিৎ নয়। . এই ভয় একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবে, যে জাতি ভারতের বাকি? leis 
যদি ৮০ হয়, ঘাহার পরিণাম অতীব শোচনীয় হইবে |. | 
: ধর্ম শুধু TRIS ধারণ করিয়া রাখে' না_ ধর্মেই * আত্মার” অদ্যু্থান হয়; acer মধ্য + দিয়াই মুক্তির 
‘সন্ধান মিলে। ভাব্রতের- এই ধৰ্ম্মতত্ব পৃথিবীর কোন ‘মানুষ অস্বীকার করিবে না | অতএব ধর্মের ভিত্তির 
উপরই আমাদের জাতি, সমাজ; রাষ্ট্র সবকিছুই গড়িতে হইবে ধৰ্ম্ম হইবে রাষ্ট্রশক্তির দৃঢ় বনিয়াদ। হিন্দু, 
মুসলমানি, ক্রীশ্চান, বৌদ্ধ প্রভৃতি 'জাতি ধৰ্ম্মপরায়ণ হইয়াই জীবনযাত্রা (ee করিবে।. ধর্ম ব্যক্তির সম্পত্তি 
নহে-_জাতীয় সম্পত্তি সকল জাতির শ্ঠায় হিন্দুজাতিও ব্যক্তি বিশেষ লইয়া নহে, জাতি হিসাবেই আত্মরক্ষা 
' করিবে। এই. জন্রতির রাষ্ট্র ও সমাজ থাকিবে । হিন্দু নিশ্চিহ্ হইতে চাহে না। কেননা হিন্দুত্বের,মধ্যে যে 
গভীরতা আছে, শ্রহথার অনুভূতি- লইয়াই বিশ্বজাতিকে, সে ধৰ্ম্মপরায়ণ "করিতে. atta | হিন্দুর ধৰ্ম্ম বিশাল 
' এবং বৃহৎ এই ভুমার ag িনদুঙ্গাতি, রাষ্ট্রের দায়ে হারাইতে পারে না । রাষ্ট্রের চেয়ে তার ধৰ্ম্ম বড় ।- way 
ভিত্তি দৃঢ় হইলে লে বিশ্বরাষ্টৰ গড়িবে। . ভিন্ন fea. জাতি, ও, সম্প্রদায়কে ধর্মনিষ্ট-করিয়া, সে 'সৎ-এর সন্ধান 
দিবে। আজ প্রত্যক হিন্দুকে ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্র =: ical আপাতঃ' sete Piel হইতে আত্ম- : 
রক্ষা করিতে হইনে ! | | 2 
ভারতে ধর্ররাজ্য ' সংস্থাপনের জন্য বেদ; উপনিষদের যুগ হাড়ি আমরা: ng সন্ধিতে Ase ও 
পার্থের জীবনদৃষ্টান্তই যথেষ্ট মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ, ভারতে ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আপনার মধ্যে ঈশ্বরত্বের-অনুভূতি 
লাভ করিয়াছিলেন! : একদল মানুষকে "এই ঈশ্বরানুভূতির: অমৃতে: অভিষিক্ত হইয়া ধর্ণযুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার 
সঙ্কেত, ত দিয়াছিলেন। ধর্মের জন্যই তিনি চাহিয়াছিলেন ছে জীবন । যোগীকেই তিনি সম্বোধন করিয়া 


৮ 


cara 


earn 1 vga ॥ দ্বাদশং set:  প্রথমৃষতীয় থাক্‌. টি 
' (মগ্তলস্য অষ্টপঞ্চাশৎ FEC) | oP a. ree ee 
নু চিৎ লহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্দৰতো area fara: Poy. 
+: -বি-সাধিষ্টেভিঃ পথিভী রো মম আ. দেবতাতা হৃবিষা.বিবাঁসতি ॥ > 
এ, a স্বমদ্ম যুৱমানে! অজবত্তৃঘ্বিষ্যায্নতসেষু তিষ্ঠতি wa oe 
. 'অত্যো ন পৃষ্ঠং প্ৰুষিতস্থা রোচতে দিবো ন' সানুসনয়মচিক্রদৎ। ২ 


অন্বয়--সহোজ| অমৃতঃ [ অগ্নি J চিৎ নি তুলতে হোতা যদ্‌ fran! ন! Le সাধিচেজিঃ a 


; পথিভী রজ বি মমে, হবিষা দেবতাতা অ বিবাসতি ae 


aaa অগ্নি ] স্বং Wa যুবমানঃ ৯০০০০ ভিউতি। জা, ছিঃ অত্য ন  বোচতে 


firs: mea ন অচিক্ৰদৎ | ২ '.. ্‌ 


arte acetate bert aay দ্বারা ais বা উৎপন্ন) নিতি (মরণবরহিত ০ 
(Fe) নিতুন্দতে (ব্যথা প্রদান করা-তার হেতু অগ্নি, প্রজ্জ লিত: হওয়া মাত্রই তার 'দাঁহিকাশক্তি থাকে ): সে 
_হোতা (দেবগণের . আহ্বাতা.) যত (যখন) বিবস্বতঃ (“যজ্মাঁনের) ges, অভবৎ (দৃত হন) par: 


(সমীচীন ) পথিভী (পথ দ্বারা) রজঃ ( অন্তবীক্ষলোক ) বি-মমে (নির্মাণ করা), হবিষা 1 (হরির দ্বারা.) 
দেবতাতা (দেবগণঁকে ) আ বিরাসতি ( পরিচর্য্যা বা সেবা তর.) 1-১ - 


; অজরঃ (.জরারহিত অগ্নি)" a (স্বকীয়, আপন) অন্ন ( তক্ষণীয় দহনযোগ্য খা) যুবমানঃ co 
( স্নিশ্িত--যুষিৰণে। সায়ন্‌ ). অবিষ্যন্‌ ( তক্ষণ- করা) তৃযু, (শীঘ্র বা স্বতঃ ) ‘অতসেয়ু:, (কাষ্ঠে--অতস্‌- ‘শব্দ কাষ্ঠ- রি 


. ae ater) , আতিষ্ঠতি. (আরোহণ কর1), efron: (দহনার্থ বা ‘নাশাৰ্থ) পৃষ্টং '(উপরি অবস্থিত'বা 
'' পৃষ্ঠদেশস্থিত আলা.) অত্যুঃ ন ( অশ্বের হ্যায়) রোচতে (শোভা: পায়), দিবঃ (আকাশের, a ne 


( উপরিভাগে ) স্তনয়ন্‌ ন (শব্দায়মান মেঘের DTT), অচিক্রদৎ ( শব করে) ৷ ২.. 


7 'সরলার্থ_মহারলে উৎপন্ন অমর অগ্নি শী্ৰই ব্যথার কারণ.হন। কারণ অগ্নি প্ৰজ্বলিত হওয়া, মাত্রই, : 
. “দগ্ধ করে!" তিনি হোতারপে যখন বিবস্থানের দূত হন--তখন সমীচীন পর, দিয়ে গমন করে “sehr নিৰ্ম্মাণ টু 


' করেন এবং বির দ্বারা দেবতাদের পরিচর্য্যা করেন।॥ ১. 


অজর অগ্নি স্বকীয়" দহনযোগ্য খাদ্য অর্থাৎ তৃশও়াদি মিশ্ৰিত ও ভক্ষণ, বা করে, নীম achat আরোহণ য় 


করেন। 'দহনার্থ' ইতস্ততঃগাঁমী অগ্নির পৃষঠদেশস্থিত: আলামালা, অশ্বের ate শোভা' ধারণ করে এবং 
২ ছ্যুলোকের, উপরিভাগে শব্দায়মান মেঘের নায় গর্জন WAAR | 


'_. ৰলিয়াছিলেন-_“যুধ্যস্ব বিগিতজরঃ।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনই আজ ই করার নিল হিতে প্রত্যেক 


মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, সেই ঈথরত্ের অনুভূতি লাভ করার জন্য যে ত সেই তপস্তা “গ্রহণ করার, 
. অধিকার প্রতি মানুষেরই সমভাবে আছে। ভারতের সাম্যবাদ এইখানেই | ..সৎ ও. সংযম, শীল ও সদাচার- 


" পরায়ণ মাহষই ঈশবর-যুক্তি লাভ করিয়া, ধৰ্ম্মৱাজ্্য প্রতিষ্ঠার অধিকারী! যে. ভয়ে ধর্মনিরপেক্ষ 'রাষ্ট্রগড়ার . ' 
‘নীতিকে আশ্রয় .করিতে হইয়াছে, ভারতের: ধৰ্ম্মপরায়ণ জাতি অভীঃ হইয়াই সর্ববধর্শ-সমন্বয়ের তীর্থ রচনায় : < 
‘উদ্ধৃত হউক। এই সমন্বয়:অৰ্থে এক ধৰ্ম্মে সৰ্ব্বধৰ্ম্মের, লয় যদি, কেহ মনে করেন, তাঁহ! ভুল হুইবে. ছুই বা */ 
ততোধিক বস্তু alas হওয়ার অর্থ একীকৃত হইলেও এক. ও অন্যের. ধৰ্ম্ম নাশি নহে। অতএব প্রত্যেক জাতি ও '.. 
সম্প্রদায় স্ব-স্ব রুটি, ও প্রকৃতি অনুযায়ী: স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ হইয়া আত্মাকে উন্নীত, করুক--অন্তধায় অশান্তি ও '_ 


', বিদ্বেষবহ্নিতে হং ত হইতে হিন্দুর সিডি বিপন্ন হইবে, 8 
a *"; ভাৱি টল হি ত “wean: ট্ৰীমতিলাল , : 
নৈ 8 i = ae 2 7 | য় ১৭ ৰ ae ১৩৫৬-এরু ‘নবস্জ্ঘ’ হইতে, )-. 


৷ প্রকটিত,, এ কথা 





অথাতঃ অর্থভিজ্ঞাসা 1. 
ক্ষুটোন্মুখ উদীয়মান জাতিচেতন! এই 


“বীজগৰ্ভ' 
যুগপ্ৰসঙ্গের মধ্যে সম্পুটিত।'. ‘অধথাতঃ অর্থজিজ্ঞাস|’ 
সঙ্ঘগুরু .শ্রীমতিললের শাব্দ স্বন্নপ সঙ্ঘগুরু-স্বরূপের 
এই সুদূরপ্রসারী গছীর তাৎপর্যপূর্ণ ভারতজাতি গঠনের, 
যুগসংকেত এখনও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তরূপে ব্যঞ্জিত হইয়া. 

4 উঠে নাইন! বিনতে, না তার হুষ্ট সঙ্বজীবনে | . : 


এই দিব্যজাতি- গঠনের সিদ্ধভাব লইয়াই শ্রীমতিলালে 


অবতরণ তীর. জন্ম, কর্ম ও জীবন-খিশন 4. 
সম্বপ্তরুর বহিবুঙ্প"জীবনের ইহাই ছিল টি ও মৌল 


"স্বর জীবনের এই মূল স্বরটি তিনি বাহিরের জগতে 


প্রচারের পূৰ্বে “একটা সীমিত চক্রে: “গুটিকয়েক 
গোত্রান্তরিত উৎসৰ্গ কৃত “নরনারীর, জীবনছন্দ ও স্বরকে 
তার মূল সিদ্ধ.হৃরে ভিড়াইয়া, ধকাতান  স্থষ্টর 


| রানির হ’ল 


. নিত্য প্রত্যক্ষ |". 
' এই দেবতাকে. ধুই পৌছতে হবে ওখানকার ওই দেবতীতে: এই ; জ্যোতিরুদগগমূনই .আর্য্যের পুৰুষাৰ্থ ৷” - 


এই যুগমস্তের চ্ছিরূপটি. একমাত্র তার নিজ জীবনেই 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই পরীক্ষার 
্ষে্রই প্রবর্তক সঙ্ঘ। ; | 

,সঙ্ঘগুরুজীর নির্মাণকর্মের মৰ্যরহন্তটি তার নিজস্ব 
.জবানীতেই উপস্থাপিত হইল: . " 


উনি নিজেই Dats. করিয়াছেন 1; 
বস্তুতঃ, শী-এবর্য-বীরন-মাধূর্য মহিমামণ্ডিত স্ব-ধৰ্ম ও স্ব-ভাব: 
etfs ভারত, জাতির mare ছিল তার জীবনব্ৰত |: 





ne অধায়ের দ্বাদশ কৃভ গোতমের পুর নোধা খষির অগ্নিস্ততি দিয়ে সুরু। পরপর সা সৃক্তই 
নোধা খষির। থম তিনটি হব ৮ দ্বিতীয় তিনটি .কুক্ত ইন্ত্ৰদেৰতা ও শেষ রই we 0 
উদ্দেশ্যে রচিত . ৰ ॥; 

- খষি মধুচ্জন্দার ৷ অগ্নিস্ততি দিয়ে খথেদ আৰম্ভ। সে অগ্নি মুখ্যতঃ বারি, আর নোধা খষির এই, 
অগ্নিস্ততি কেবলমাত্র যজ্ঞাগ়ির স্তৃতিই নয়--দ্বাবাগ্নির স্তুতিও এই খাকে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। বনমধ্যে 
Stee কাষ্ঠে ঘর্ষণ লেগে.যে আগুন জলে উঠে “সহোজা” শব্দে সেই আগুনকেই cate | আর “অমৃত” শব্দে 
আচাৰ্য্য সাঁয়ন waa 'মুরণরহিত |, খষি অনির্ববাণজী তার “বেদমীমাংসা গ্রন্থের: ২য় খণ্ডে ‘অগ্নি “তার. অমৃতত্ব’ 
' অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনায় বলেছেন" “দেহ পুড়ে যায়, 'চিতার. আগুন নিবে যায় ; কিন্তু চেতনার আগুন নেবে 


না, তা” ছড়িয়ে পড়ে: বিশ্বচেতনার .অনিবাঁধ. বৈপুল্যে | এই. অন্ত্যেষ্টি বা সবশেষের আত্মাহুতির 'তাবনায় 


"সন্ধান পাই সেই ‘শ্বমৃত’ অগ্নির বার তিনটি আয়ু” তিনটি উষা" ধার জননী । পৃথিবীতে" অন্তরীক্ষে হ্যলোকে 
ৰ যে প্রাণ» তার সঙ্গে তিনি এক, তিনি বিশ্বায়ু, তিনি অমৰ্ত্য বা অমৃত ৷” এরই পাদটীকায়,অগ্নির ‘আয়ু 
‘জননী’ সম্বন্ধ অনিৰ্ব্বাণজী বলেন--“চেতনার উৎক্রান্তিতে ভূলোকে, অন্তরীক্ষে এবং ছ্যুলোকে অগ্নির 
তার তিনটি আয়ু--আর, প্রত্যেকের গোড়ায় আছে “দিবোছুহিতা' উষার ব| লোকোস্তর 
প্রাতিভসংবিতের স্পেরণা.::এই Sate বরুণের বা মহাশৃস্ততার ‘বেণী’ বা প্রিয়া। অগ্নি তাদের একপুত্র ।” 


'. জ্যোতির সাধনাই আর্ধ্যখষিদের শ্রেষ্ঠ সাধন| ৷ অগ্নি প্ৰজ্বলিত করে সেই সাধনাই তারা করতেন। . 
অনিৰ্ব্বাণজীর ভাষ য় “দ্যুলোকে যেমন স্থ্য্য পৃথিবীতে তেমনি aft) এই ছুটি বিবস্বৎ জ্যোতি আমাদের 
‘একটি দেবতা ‘অরম* বা'সবার নীচে আর একটি দেবতা ‘পরম’ বা! সবার উপরে 1.' এখানকার 


‘সাধিষ্ঠেভিঃ পথিজবুজো বি-মমে aw মন্ত্রাংশেও ছি ও পরম, দেবতার কাছে Treat, শধনির্দেশেয সঙ্কেত, 
পাওয়া যায় না. | 

তারপর ab কাটে aa লেগে জী জলে উঠ কিভাবে প্রথমে areas ভগ্মীতূত ৰ করে ক্রমশঃ 
লেলিহান, faa বিস্তার করে বনানীর অগ্রভাঁগে আগুন জলে উঠে এবং বিদ্যুৎ বেগে মেখগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করে 
উট ছুটে থে বেড় স্মচক্ষু মুদেও এ রঃ চোখের সামনে ফুটে উঠে। সাহিত্যের দিক দিয়েও থকৃ দুটি অপূর্ব | 


'রেণুকণা ঘোষ a 


৬৮৪. 


5 
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প্রবর্তক , _ 





oo ১৩৮১ 











প্যান বেঁচে আছে শরীর আঁর মন নিয়ে। একথা, 
অস্বীকার করে যে জীবন, সে হয় অসাধারণ দিব্যজীবন, 
নয় কল্পনার - জীবন্‌--সত্য নয়। অপ্ৰাকৃত অসাধারণ 
জীবনের, কথা নয়, উহা এখন আদর্শ, খুব কম লোকের, 
বোধহয়, হস্তরেখার, গণনায় তারা নিবদ্ধ |... কথা হচ্ছে 
শরীর মনের মানুষ, নিয়ে। এইখানে যদি কাজ হয়, 
তবে আশা করা যায় দিব্যজাতি গঠনের কথা । .. 


“আমি কি করেছি, সর্বপ্রথমে একদল বীজপুরুষ | 


চেয়েছি-যাদের জন্মগত এই অধিকার। সংশয় 
WIA, “আমার নাই । দেহ মনের দুঃখ নিয়ে প্রবর্তক 
সত্য | সে গেছে একটা .অগ্নিপরীক্ষার যুগ। আমি 
স্বীকার করি তেমন বীজ সিদ্ধ হয়েছে আমাতে !. -তাঁর- 
পর আমার: কাজ |: দেহমনের . সঙ্গত. অভাব পূরণের 
পর, কর্মকে এবং, এই লক্ষ্যে Boe সঙ্ঘব্রতীদের নিয়ে 
' শরীর-মনের ক্ষেত্র রচনা | 
সেখানে সঙ্গত পুঁতির দরকার | দেহ-মন নিয়ে ক্রন্দন 
"যতক্ষণ, ইহার উপরের চেতনায় ARS উঠতে পারে. না.। 
ইহা পাচে পাচে দশের ন্যায় ন প্রমাণিত হয়েছে। আমিও 
তা জানি ।, zal - 


"ATR দেহও মনের ধোঁৱাৰ কি ? এই experiment: : 


এর. যুগে দেখি, এইখানে আজ রিক্ষোত। ইহা কারো 
দোষ নয়, বর্তমান অবস্থার - লক্ষণ। যে: ‘দুৰ্গ রচনা 
করতে হবে, সেখানে দেহু ও মনের চাই প্ৰসন্নতা। এই, 


experiment আমার শেষ হয়নি । 


_. ২৫1৩০ জন লোক চাই, যাদের এই চেতনার স্তরে 


বিন্দুমাত্র তা নাই।. এই 'আপূর্মান প্রাণ নিয়েই 4 


'যোগক্ষেত্রে যে ব্যবস্থায় এই কর্ম, সাধারণ জীবন ক্ষেত্রে - 


তা নয়। সে বোধ হয় যারা আমার = সম্পূর্ণরূপে 
: কয পায়, তারা ছাড়! অস্তে বুঝবে না | 
“সব হারে মূল স্বর আছে। সবরের ভিতর থেকে 
নিজেই হরে, আসবে, এই কথা স্পষ্ট কাজের কথা নয়); 
জগতের একটা কথা আছে, জগতের তাই. সার্থকতা | 
একটা! অবিকৃত সর বাজিয়ে যেতে হবে। সব স্বর 
. অনুসরণ করে এই হৃরে সম্মিলিত হবে । এই স্বরে 


_ অন্ত সুরের যে রূপান্তর, সে সেই: সবরের মধ্যেই গোপন : 


at ‘গড়ার বিশ্বকর্মা শক্তি আমার আছে !, 
দীর্ঘাদন এ রহস্তের-দ্বার, উদ্ঘাটন যায়। বড় ভাঙ্গ 


রে ভাঙ্গ] মন, জোড়া দিতে প্রাণ যায়৷” 
যেখানে' অপৃতির, হাহাকার, a 


আমি" অন্ততঃ = | 


' তাহাই' স্থজনশীলতায় লক্ষিত। 
শ্রমে । এইরূপ বিশুদ্ধ প্রারশক্তির ববপাস্তরে যে অর্থ ৫: 


fer) সবরের শ্রবণে অননে সে সপ্ত আদি স্বর, জে. ' 


bal দিয়েগেল। . ৃ | 
“কূপের কথাও তাই। প্রতিরূপ satin রূপ । 
তবুও রূপতীর্থ প্রথম গড়ে। সব.রূপ সেই তীৰ্থে 


অভিষিক্ত হয়, তবে সত্যরূপ প্রতিটিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
আশ্চর্য এ তত্ত্ব পাশ্চাত্য : 

তার '' 
কারণ একটা সুর বাজছে. না তাদের কাণে, ‘একটি রূপ." 


উঠেইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞান। 


পঙ্ডিতেরা, ধরে ফেলেছে। পথ-. পাচ্ছে না। 


ফুটছে. না তাদের চক্ষে | ভারতে এই নেশা আছে। কিন্ত 


..নেশা_:এমনই অহং.বিকতির, কর্মবিজ্ঞান ধরে না।”' 
সে স্বর», 
কিন্তু: 


“সঙ্ঘ একটা! নুর |. সঙ্ঘ একটি রূপ। 


“সঙ্ঘের .কি যে মহান লক্ষ্য, দেহ মনের PASTY 


eel অনুভব কর কি অমোঘ . লক্ষ্যে, কি প্রচুর 


_ শক্তি ও আয়ুক্ষয় আমার | কে দরদী ? প্রীতগরান, তুমি, 
মূৰ্ত হও। তোমার কাজ তুমি ছাড়া মানুষ বুঝবে 
এই 'দেহ' মনের... 
anes দেখবো কি সঙ্ঘবিগ্রহ।: কে. জানে !. 
ধৈর্য: আমার এইখানে, আশা: আমার এই নির্মাণে । | 

-ওঁহৰি ওঁ॥ ৷ 
সঞ্বগুরুজীর এই ভাব ও সাংকেতিক ভাষা 'অনত্যন্ত, _ 
বাহিরের জগতে হেঁয়ালীর মত ঠেকিবে | তীর-কথা-- 
আতুর্যমান প্রাণ লইয়াই তার কৰ্ম ৷’. রি 
না হইলে ধীর শান্ত বিক্ষোভবিরহিত fagty. হইতে 


ah ভাগবত সঙ্ঘ তাই চাই ।. 


. (সজ্ববাণী, ৯ই এপ্ৰিল, ১৯৩৭ ) 


এইরূপ সিদ্ধ প্রাণে যে- শুদ্ধ শক্তির উদ্ভব 
শক্তির বস্তুতন্ত্ৰ প্রকাশ 


পারে না। 


তাহাই আত্মকামনাবঞ্জিত জগদ্ধিতায় উৎসৰ্গীকৃত হইয়া 
অর্থের অনর্থ'নিবারণ করিতে পারে। জাতির সামনে 


আদর্ণমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করার উদ্দেস্টে একটা গোষ্ঠীর: 
“জীবনে ইহার সফল মূর্তি: স্থাপন করার তপস্ত| মৌন: 
| নীরবে তিনি আজীবন করিয়া গয়াছেন | | 
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প্রাণ আপূর্যমান 


তা বোঝা যায় না। তাই সঙ্ঘকে, প্রসন্ন কর; প্রসন্ন. 


৯. 


“ফ্কান্তুন,:১৩৮১ ] 


.অপরগুলিও fer tse, হইবে।, 
ইন্জিয়ের Pere শপরগুলিও স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইবে। 


-বলিলেই, হওয়া ST না। 


‘বহুতে পরিণত SELL 


ESS Samm ts 





অপৰ পক্ষে অপূর্ণ অসন্তুষ্ট অপ্ৰসন্ন অভাবগ্ৰস্ত কাঙাল '_ 
প্রাণ চঞ্চল বিক্ষোভিত হইতে বাধ্য |. 
একটির বিক্ষোভে | 


দেহপ্রাণমুনের - 
সম্বন্ধ নিৰিড়--পরস্প্র নির্ভরশীল, 1, 
যে কোন একটি' 


চিত্তৰুত্তির ' কারণে চাঞ্চল্য উপজাত হয়। "চাঞ্চল্য, 


উত্ভবের উত্তেজক কারণ বিষয়বাঁধনা-আসক্তি।: এই 


হেতুই নির্বাসন 

জীবনের ভিত্তি। 
‘কিন্তু অনাসক্ত. হওয়াটা সহজ কথ! mar (হইব, 

চিত্তের অবচেতনে জন্ম- 

জন্মান্তরের সঞ্চিত 'অপূর্ভ বৃত্তির বি বেগ: সহজে 

রুদ্ধ হইবার নহে। 

. এই সংবেগের মূলে বিদ্যমান: ভোগ স্পৃহা | 


বা অনাসক্ত যোগের' তথা, ব্য 


আত্মার হ্বরূপগত আনন্দময়তা, ইহার ‘উৎস! অখণ্ড 


eye হইতে ws হইয়া 1, যখন সজ্োগৰ্বত্তি সংকীৰ্ণ - 


খণ্ডে সংলগ্ন হয় তখনই: সে রোগের মত. আনে 


অবসাদ অবসন্নভা, করে নিবার্য। ইহাই কি ভারতশাস্তে,. 
কি ফ্ৰয়েডীয় মনজ্ঞত্ব, ‘কাম’ নামে আখ্যাঁত।.. দিব্য 
জাতির 'জণমূত্তি-হিসাবে, ভাগবত-সঙ্ঘ: সংগঠনে তাই . 
তিনি কামকাঞ্চনকে পুরোভাগে ধরিয়াছেন। : 

সঙ্বগুরুজীর কখ-য়--কাম শক্তি এ. সভোগপ্রবৃত্তি : 
ক্ষয় হেতু ৷ ক্ষয়ে অ ছে আত্মদান। আত্মদান আপনাকে 
" স্থজনের' ‘আদি প্রেরণা ‘কাম’ I 


'_ অক্ষয় অখণ্ড কামশীর্য। ভাগবত জীবনলাভের. অমোঘ, 


| সম্বন্ধে ' সঙ্বগুরুজীর দিগর্শন £ : 


| আত্মদানের পরম ক্ষেত্ৰপ্ৰাঞ্চি,| 


লক্ষ্য (সঃ বাঃ ১৯৪৬৭) | 


দেহ প্রাণ অর sb শোধন ৷ ও ভাগবতকরণ 
‘একে, অন্তে যে আত্ম 
এই অন্ত'যখন হয় অনন্ত"তখনই ' 
at কর ' অনন্ত: 
OCR |! পরম তত্ব প্ৰেমতত্ব |. X এক দেহ, এক প্ৰাণ, 
এক মন; 'একই. বুদ্ধি, একই প্রকৃতি ৷ - তবে পাবে নিত্য 
দেহাদি।.. নব জনের এই লক্ষণ । আমার থাকে যদি : 
স্বতন্ত্র মন, স্বতন্ত্ৰ বুদ্ধ, তা হলে কৰ্ম, পেয়েছ, ভগবান: 


দান তাহাতেই' eB | 


one নি। লক্ষ্য একাঙ্গ peu Acer ase Ise 


সম্পাদকীয় | 


ছু 


ভাই! মুখ্য ' ‘স্থান দিয়াছেন। 
প্রয়োজন প্রেম খণ্ড বিষয়রতি ঘুরাইয়া. তগবানে অর্থাৎ: 


৩৮৫ 


x 





অঙ্গ এক তাই সৰ্বাঙ্গ দিয়া সাধন 1 যা বলি প্রত্যয় কর | 
‘ধ্যান নয়, ধারণা, নয়, আসন প্রাণায়াম নয়1 একে 


এক্যলাভ, কর-_একাগ্র ze i” € সঃ রাঃ ১৯.৪-৩৯ yi 


-সঙ্ঘগুরুজী কামকাঞ্চনকে .হজনক্ষম জীবন, বিকাশে 
জীবনের সর্বগ্রাসী 


অখণ্ড তত্তে একাগ্র ওঁক্য হইলেই, প্রেম উপজাত হ্য় ।' 
| এইরূপ রতি অবশ্য মতিসাপেক্ষ। মতি yefeats— 
শুদ্ধ সত্বপুণাশ্রয়ীর লভ্য। সঙ্ঘগুরু এইরূপ মানুষকে 


বীজপুরুষ্‌ নামে আখ্যাত: করিয়াছেন, তুলিয়াছেন জন্মগত 


' অধ্নিকারীর কথা 1” 


প্রেম পরম. তত্্ব-পৃঞ্চম . পুরুষার্থ। 'চিত্ববৃত্তির 


খগু.বিষয়রতির পরিপূর্ণতা পূণ প্রেমে । : প্রেম অলঙ্ষ্য 
-‘অনিৰ্চেশ্য ৷ 


অপ্ৰজ্ঞাত, . তত্ত্বরস্তুতে দাড়ায় ন|।| ' 
মাহষী তনু আশ্রয়ে: ‘তত্ব মূৰত যেখানে সেখানেই প্রেমের = 
কারবার, চলিতে পারে। এইরূপ তত্ববিগ্রহের- সঙ্গে 


যুক্তিতে এঁক্যে অর্থাৎ এক x Sry আত্মদানে জীবন- 


" afer সকল ইন্দ্ৰিয় ছন্দ '্ূপাস্তর- লাভ করিতে পারে, 


৷ পাইতে পারে সেই মহাজীবনে লভিয়া জন্ম নবজন্ম-- 


ভাগবত-জীবন। ' ইহাই সর্বতত্বসার .. ফট 


| ভাগবত-ততত্ব মূৰ্ত ভগবান | 


“ দ্দিব্যজীরন ও ভাগবত জাতিগঠনের ৷ fp মর্স- 


. বৃহস্য এখানেই 


কুরুক্ষেত্রে শ্কফচন্দরে পাঞ্চজনা ধ্বনির আহ্বানে - 


এমামেতির, সংকেতও ইহাই। এ যুগের প্রেমিক কৰি 
রবীন্দ্রনাথেরও কথা 


“Ce মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ- 
প্রাণ, কি অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান। আমার 
নয়নে তোমার. বিশ্বছৰি দেখিয়া লইতে চাও কবি” 


' 8ীচৈতন্যচরিতামৃতে পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবি- 
‘রাজের হম্পষ্ট ঘোষণা--‘ন Ages চৈতন্তাৎ পরততদ্ব 


পরমিহ 1 নবহধীপের basal শগৌরাদের চেয়ে 
আর.পরতত্ব নাই। ৯: | : 

 সঙ্ঘগ্ুরুজী বাংলার : ‘এই উতিরুমেই প্রেম ও ' 
ক্যকেই, জাতীয়. অভ্যু্থানের উপায় ও উপেয় হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন । তারই কথ! : '“কৰ্মফলে বহুদিন 


Bs 


ধৰনেৰ আশ্বাদ ভুলে নাযা 


্‌ বজায় রাখার" জট তাদের আবিৰ্ভাব |” 


আমাদের পতনের যুগ চলেছে 1 এই অধঃপতনৈর মধ্যে 
যাই তার জন্ত.বহু মহাপুরুষের 
আবির্ভাব আমাদের ACHING কেব্ল,আমাদের স্মৃতি 
উত্থানের পথ 
আমরা আজও গাই নাই, পতনের সুচনায় শুধু স্থৃতিরূপে 


শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যের আশ্রয় আমরা পেয়েছি |. তারপর, 


ভাষ্যকারদের যুগ।; ‘নানা: বর্ণে, ছন্দে বেদের, ব্যাখ্য| = 
শুনেছি, বেদার্থ উপলব্ধি: করতে পারিনি ।- দক্ষিণেশ্বৱে 
প্রথম ডাক শোন! গেল বহু শতাব্দী পরে। 
ধর্মের ব্যাখ্যা নেই, Sty GR) ' আছে সত্য ভাব- 
প্রাপ্তির সহায় আত্মসমর্পণ | একজন আর একজনে. 
সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার, পর অবশিষ্টটি আবিষ্কৃত হল যার.. 
সমাপ্তি নাই।.. সমাপ্ত হয় দৃষ্ট বস্তু! “তার .যে সীমা 
আছে। ‘অসীম এই চেতনাটাই য়ে অসীমকে আফিরার * 


+ করে। : এই আবিফারের - পথ aaa, ভিন্ন অন্ত 
ডি কিছুতেই সম্ভবপর নয়। দক্ষিণেশ্বরের এই দান, বাংলাকে. 


বিশ্বতীৰ্থে পরিণত. করেছে ৷” | 
| প্রবর্তক Frey এই- একের অন্তে- আত্মদানের কেন্দ্ৰ, 


বিগ্ৰহ হিসাবে তিনি নিজেকে পূরোভাগে ধরিয়াছেন। , 


Sig আত্মস্বরূপ' পরিচয় "দিতে তিনি 'অকুঠে ঘোষণ। . 


' করিয়াছেন এই বোধ যারা আমার, সহিত সম্পূৰ্ন- | 


রূপে ধক্য পায় তাঁরা, ছাড়! অন্তে বুঝবে না।” 


"(প্রারম্ভিক উদ্ধাতি- দ্ৰষ্টব্য ).। 


“শ্রীমতিলালের : 'জীরনবিবর্তনের , ক্রমটি অনুধাবন 
করিলেই: তার ভগবতস্বূপ চৈতন্ত * লাভের বিষয়টি 
স্পষ্ট হইবে। ': এ | 

‘১৮৮২, সালে সম্ঘগতর তিসালের আবির্ভাব । 


বংসর | ' 


অতঃপর. তৃতীয়, Seite 
জ্ৰীমতিলাল, বাংলার তদদানীস্তন প্রচলিত স্বকীয় সাধন 


(১৯৪০-১৯১০ ) 


মার্গের অলিতে গলিতে বিচারণ করার পর বাংলা ও . 


প্রবর্তক. 


সেখানে. 


“দশকের (১৯২১) 


সমন অস্তিত্ব, বিগলিত' ইইল। 
পন জাগিল,। 
_নবজন্ম।. 


(ae, ১৩৮১ 





“ৰাষ্ডালীর সাধনবিজ্ঞানের শি, vere আবিকার 
কৰেন! সু ৰ ন 2 

. এই সত্যটি, হইতেছে প্রেম: ও. আক্ষনিৱেণল:ইটে .- 
অথাৎ, অভীষ্টের মূৰ্ত, বিগ্ৰহে : নিজের ‘সকল চাওয়|" : 
পাওয়া, অহংকে .বিগলিত করিয়া | দেওয়া |. এক কথায়: 
" সম্পূৰ্ণ, আত্মদান। ৷ এঁক্য সাধ্য, সাধন প্রেম_যার জন্ম, 


'জমর্পণে |. শ্ীমতিলালের সত্য সন্ধানী দৃষ্টিতে Sat 
নীস্তন: প্রচলিত বিচিত্র সাধনমার্গের , কুটিল 'আবিল 


আবর্তে মধ্যে এই সারতত্বট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! 


: জীমতিলালের - জীবন- বিবর্তনের, “চতুৰ্থ দশকটি = 
(১৪১০-১৯২১ ) afer শ্ীনরবিল্দের, যুগ ৷এই দশকের; 
 সূচনায় শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক অপ্ৰত্যাশিত আগমন _ 


‘ও ORLA আগত্মসমৰ্পনভিত্তিক, অধ্যাত্ম . জাতীয়তার = 
সঙ্কেত প্রদান! বিধির বিধানে পরের অর্থাৎ, পঞ্চম . 
'_স্থচনায়ই শ্ীঘরবিদ্দের . সঙ্গে __ 
শীযতিলালের চিরবিচ্ছেদ (eternal separation) ঘটে, 


মর্মভেদী হাহাকার : বুকে লইয়া চিরতরে wae 
fara গ্রহণ করিলেন পশ্চাতে 'পড়িয়া, 'রহিল . 
পণ্তিচেরী 1 ক্ৰমশঃ ভার মানস নয়নে উদ্ভাসিত হুইয়া" 


উঠিতে লাগিল শ্যামলা বঙ্গজননীর ভূবনমোহিনী রূপ । ” 


এই রূপের: অপরূপচ্ছটায় অপাথিব ্রশাস্তিতে তার 
নবীন আশার রঙিন - 
অভিভূত, হইলেন ৷. afta ঘটল, 
'শ্ৰুতিগোচর হইল ভারতীর'.মন্দিরে. কাসর, 
ঘণ্টার ধ্বনি} 


সনাতন ভারতবর্ষ চিদাকাশে ‘জ্যোতিৰ্ময় + সা 


মূতিতে উদ্ভাসিত হইয়া i ভার: আত্মদমাহিত yea | 


| ‘সামনে ।:. - 
তার ,জন্মের চার বৎসর পরে ঠাকুর -রামকুের, = 3 


“তিরোভাব ( ১৮৮৬), i বিবেকানন্দের বিদেহী (১৯০২) 
' হবার সময় ' শ্রীমতিলালের বয়ঃ ক্রম ২০. 
জীবনের প্রারম্ভিক দু-টি দশক তিনি: রাম. 
- 'বিবেকান্দ-তত্তে বুদ ছিলেন | 


, হ্খে। হোথা আকুল: ব্যাকুল ধানের হইল: 
নিবৃত্তি ৷, 
নষ্ট মোহ স্মৃতি লব্ধ” হইয়া পাইলেন ভবিষ্যতের মিশন | 
' দ্বধাম, স্বক্ষেৰ, স্বধৰ্ম, স্বভাব-প্রক্কতি,' 


. হইলেন: স্থিতধী | আপনার ভাবে হইলেন বিভোর উন্মাদ. 
উদগ্র gra) আরোপের স্ব আবরণ. খসিয়া পড়িল I! 


স্মৃতি হইয়া রহিল অতীত। 


আত্মস্বরূপস্থিতিতে. হইলেন ধীর স্থির শান্ত। * 


স্ব-্বরূপে 7 


wt 


বিচিত্র বহুমুখী জীবনের এই পঞ্চম দশকে মতিলাবের' ue 


ফাল্গুন, ১৩৮১ ] _ 





১১১৯ 


হইল আত্মপ্রতিষ্ঠ। | সজ্ঘপ্তকুত্ব (3 ১৯২৫ ) ৷ গোত্রান্তর , 
ঘটিল সংকীর্ণ বস্গাকুল গোত্রের বাহিরে বৃহৎ ব্্ষগোত্রে। প 


water হইল পারিবারিক সকল: সম্বন্ধ-বন্ধন-স্থত্ৰের 


মুক্তিতে । ইতিপূর্বে অলক্ষ্যেই বুবঝিবা অজ্ঞাতে অনিচ্ছায়ই . 


ওতিহাসিক ঘটনাক্রমেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। ক্ৰুৰ 
পথের দিশ! মিলিল | উদ্ভাসিত হইল ভবিষ্য লক্ষ্য ও কর্মের 


_ আলোক-সংক্েত-রেখ’ | 'শ্ৰীমতিলাল অকুঠে ঘোষণা 


" করিলেন ?ঃ 


ংলার নরলারী আত্মসমর্পণ যজ্ঞ. নিজেকে আহুতি 


tn কৃতাৰ্থ হও |. যদি যুগের মান্য হতে পার তবে ১. 
"আমাদের হতে. ভারতের. প্ৰস্থানত্ৰয় ভগবান তুলে. 
' দিবেন! 
. প্ৰয়োজন ate | | 
. যোগ্যতার অভাবে কেহ ব্যবহার করে AL শ্রুতি স্মৃতি 
ান--এই- প্রস্থান্‌ত্ৰত্ব ভারতের | শুধু, নয়, “জগতের 
জীবনবেদ। এই শাস্ত্রয় যদি অধিগত কর সংস্কৃতির জয় ' 
' অবধারিত ।” বাঙালী চায়, বিশ্বপাস্াজ্য। সংস্কৃতি দিয়েই -. 


তোমার স্বকপোলকল্িত ভাব ও :ভাষার 
-এ জাতির পুর্ব সঞ্চিত অমূল্য সম্পদ 


'_ বিশ্বসাত্রাজ্য জয় করতে.হবে ।”--( সঃবাঃ ১৯৩৮) | 


+ বলিয়াছেন 


এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রস্থানত্ৰয় সর্বভারতীয় ধর্ম, 


সংস্কৃতি, অহ্যাত্মবাদ, তত্ৃদর্শন, জীবনচর্যা, নীতি এবং 
সমগ্র আর্ধশান্ত্রের প্রামাণ্য আকর উৎস ও সনাতন 
 জীবনধারাঁর ভিত্তি হইলেও, সঙ্ঘগুরুজী বিশেষভাবে 


বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বসাজজজ্জা, স্থাপনের কথা 


তেমনি বাভালীর প্রেমৈক্যসাধ্য. সজ্ঘবত্ব অর্থাৎ পঞ্চম 


a 


পুরুষার্থকে প্রস্থানত্রয়ের অঙ্গীভূত করিয়া 'মতিলাল . 
ইহাকে সৰ্বাঙ্গীন ie. দিয়াছেন। এই হেতুই তিনি - 


বাঙালীর'ক্থ। বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন | : 
কেবল প্রস্থানত্ৰহকে ay, এই ত্ৰিখাস্তের- আলোক- 
দিশারী প্রাণপূরুষ মহামতি বেদব্যাসকে তিনি নিজের, 
ভারতের, বিশ্বের ' সার্বজনীন গুরুপদে ব্রণ. ক রিয়া 
লইয়াছেন। 


TES ইতিহাসের : আবৰ্ভন-বিবৰ্ভন-অনুৰৰ্ডন | 


ক্রমে যেদৰ মত ও পন্থী গুরু অনাছুত মতিলালের: 


\ 


সম্পাদকীয়, 





“আমার অমোঘ আহ্বান--হে বিশুদ্ধ প্রাণ ' 


স্বুযোগ্যা 


গীচৈত্ন্ত যেমন নামে প্রেম দিয়া শুক. 
বুদ্ধির নীরস, কচকচানিকে রসাল, করিয়া ধরিয়াছেনঃ ' 


.. ৩৮৭ 


৬০৫১০ লা Or ee 0 
লি লিপি 


স্বধামে.২ ও সকাশে আগমন, করিয়াছেন এবং তাঁর জীবন 
পরিণতিতে সহায়ক হইয়াছেন তাহারা সবাই স্মৃতি মাত্র 


১১ ++ শী পাপী 








হইয়া 'রহিলেন,। ভারতীয় সাধনার সনাতন সর্বগ্রাসী 
মহাধারায় সব-উপধারা মিলিয়া মিশিয়া অতলে তলাইয়| 
2 গেল 1 ১ ছু * ৎ ঢ2ু 


সজ্যগুরুজীর জীবনে রি লাভ, স্বকীয় 
তগবস্তার পূর্ণ উপলব্ধি ও প্রেমৈক্যমূলক ভাগবত সঙ্ঘের 
উন্মেষে--এক কথায় দবা সিদ্ধিলাভের স্মারক হিসাবে" 
পঞ্চম দশকটি স্বরণীয় ও বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ।' 
এ এই দশকের শেষ পর্যায়ে (১৯২৯) শ্রীমতিলাঁলের 
উত্তরসাধিকা ও আকিশোর' ধর্মসঙ্গিনী 
শ্রীতীরাধারাণী দেবী অকালে (৩১ বৎসর বয়ঃক্রমে ) 


পরলোকগমন করেন ইহা যুগান্তকারী ঘটনা এই হেতু 
"যে, এই ঘটনায় তার জীবনের সম্পূর্ণ দিক পরিবর্তন হইয়া, 


নরযুগের হুচনা হয়। এই স্বল্পাক্ষর! সতীস্বাধ্বী পতিপ্রাণা 
মহীয়সী নারী তিহা ও. উত্তরাধিকার স্বভাবতঃই 
সংরক্ষণশীলতার প্রতীক ছিলেন । রাধারাণী দেবী জন্ম- 


. গতই মাত্বভাবসিদ্ধ৷ ও রাশভারী প্রকৃতির - ছিলেন। 


তার পবিত্রতা 'ও -ব্যক্তিত্বগাভীর্ষের .নিকট মতিলাল: 
শুধু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন না, সমীহ করিতে বাধ্য 
হইতেন। 'রাধারাণী দেবীই প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সঙ্ঘ- 
জনয়ত্ৰী ও ধাত্রী। প্রীমতিপালের - আহ্বনে “agus 
হইতে সমাগত তরুণদের স্েহাঞ্চলে আবরিয়া | ও সংহত 
করিয়া প্রবর্তক সৃজ্ঘেৰ গোড়াপত্তনও করেন তিনিই | 
প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষে তিনিই * সঙ্ঘের নিয়ামিকা শক্তি 
ছিলেন। | কি.সাধন-যুগে, কি বিপ্লব যুগে শরীমতিলালের 
ঘটনাতরঙসংকুল . পাথারে দিশাহারা 'জীবনতরীকে 


দিকৃত্রষ্ট হইতে দেন নাই বস্তুত: তিনিই ৷ অরবিন্দ-বিচ্ছেদ ৷ 

"ও চিরতরে পণ্ডিচেরী ত্যাগ ছিল মতিলালের অতীত 
জীবননাট্যের উপর শেষ বিয়োগান্তক যবনিকা। 
যুগান্তকারী মুহূর্তেও রাধারাণী দেবীর অমোঘ অ!দেশোপম- 


এই 


আলোকদিশা ' স্বভাবতঃ ' নাটকীয় প্রকৃতি-ও ভাবপ্রবণ 


' জীবনের সবচেয়ে অভিভূতির কালে অব্যর্থ ভাবীপথের 
Rese? তিনি শুধু দেন নাই, মতিলালকে Fe শান্ত ও 


স্বভাবে প্রতিষ্ঠা করেন শ্বজনবিহীন বিদেশ faq's 


,পতডিচেরী। চারিদিকে চাপা উপেক্ষা RG, অবজ্ঞার কর; 
মরু মানসমণ্ডল ৷ : “চিরকালের সঙ্গী রাধারাণী দেবী ছাড়া 

পাশে "ভরসার দ্বিতীয়: কেহ নাই। সেই সংকট মুহূর্তে... 
| রাধারাণী দেবীর সংক্ষিপ্ত দীপ্ত: কণ্ঠের ইঙ্গিত--এ স্থান: 

'. তোমার নয়,তোমার স্বক্ষেত্র অন্ত্ৰ চন্দননগর--দিশাহারা 

কিংকৰ্তব্যবিমূচ় মতিলালের পথের . আলোক্বভীকার-- 
কাজ করিল--দিল. জীবনগতির দির্শন.।'.. : : 4 

| প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত বলা যায়, রাধারামী. দেবীই সমস্ত 

অতীত 'আরোপ হইতে. মতিলালকে : স্বরূপে .ফিরাইয়া- 

আনার, আলোকসঙ্গিনী: ও আশীর্বাদস্ূপ ছিলেন ॥ শুধু 

'_' তাহাই নহে, সজ্ঘত্বের বীজসতাও' ছিলেন, তিনিই? 

2 সঙ্ঘচক্রের, চক্ৰুপতি সঙ্ঘগুরুর ভগবস্তার পূৰ্ণ উপলব্ধি ও. 

| Aad ভগবান হিসাবে তাকে গ্রহণ ও ঘোষণাও করেন. 

. তিনিই । Sta পরিপূর্ণ আত্মদানের মধ্যেই তিনি এই. 


করেন। Dates এই সিদ্ধি ব্যাপ্বিতেই TTT, 


৷ সম্ভাব্য প্রসার ও প্রভাব' ৷: | 
০. সঙ্ঘসংগঠনে mera রাধার রি এই টু 
"_' নীরর ভূমিক! সাধারণ্যে তেমন বিজ্ঞাত ন নয়, কিন্তু সঙ্ঘের 
' সত্য ইতিহাস' Paral Res, প্ৰত্যক্ষ সত্য.যে, রাধারাণী ' 
দেরীর জন্মসিদ্ধ মহামাতৃদ্বের প্ৰভব্‌"ও অভিভব এমনি : 
প্রখর তেজী ছিল, যে' STS শ্রীমতিলালের প্রাকৃত _ 
‘সম্বন্ধ: চেতনা ক্রমশঃ দিব্য. ‘মাতৃত্বের স্বীকৃতি. পর্যায়ে: 
“wails হয়। : ,এই দিব্য. চেতনার কোঠায় সঙ্গ্ুরু,ও 
 সঙ্ঘজননীর, অৰ্ভেদাঙ্গ সিদ্ধ হয়| 
দিগ দৰ্শনে একের অন্যের আত্মদানের যে শৰ্ত--এক মন , 


'সঙ্বৃগুরুর.. ‘তাত্ত্বিক 


'এক প্রাণ, এক .. বুদ্ধি, “এক " দেহ প্রাপ্তি -তাহাও ন: 
-সাফল্যমণ্ডিত হয়।, es ৮ পারম্পরিক . 
র্ণান্তরও হয় সিদ্ধ। : 


ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের, লক্ষ্য. ও. Sa ইহাই 1. 
. খণ্ড চেতনার অখণ্ডে ব্যাপ্তি ও পূৰ্ণতা প্রাপ্তি। ভারতীয় | 
খ্ধি-জীবনধারার ক্রমেরই এ যুগে সার্থক অনুবর্তন ঘটে 
| শ্রীমতিলালের দাম্পত্য 
জীবন এদিক দিয়া স্নিশ্চিত arnt স্থর্টি করিয়াছে = 
“wae, ইতিহাসের. 


সঙ্বগুরুজীর দাপ্প্রিত্যজীবনে ! 


বিৰত “ক্রমেই . = fea. লুপ্ত 
ক্রমের ‘eect হ্য়। ! 


ae থাকিয়াই - -খধিক্রমূ বজায়” ‘রাখেন।, 


| চালিকাশক্তি? 


,[ ফান, ১৩৮১ 





এই =. সংক্ষিপ্ত faa এখানে দেওয়া : 


সথবীক্গনের | চিন্তা [ভাবনার দিকদিশ! হিসাবে" iF 
পঞ্চদশ: শতাব্দীতে, চৈতগ্রযুগে: তিনজন 
মহানায়কের দাম্পত্যজীবনৈর . গতিশ্রকৃতি, ‘বিশ্লেষণ 
কৰিলেই এই ইতিহাসের at ge হইবে এ 
গৌরাঙ্গকে ঢ2ু 
- সী ত্যাগ করিতে, হয়। অথচ প্রীগৌরাক্গই তার ' চেয়ে 
বয়সে. বড় ‘আজন্ম অবধুত নিত্যানন্দকে গাৰ্হস্থ্য, আশ্রম, 
অপরদিকে গৌরাঙ্গ .. 
: আবির্ভাবের আহ্বায়ক অদ্বৈত পণ্ডিত সংসারের. মধ্যে | 


“বাংলার 


যুগের . সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবে - 


গ্রহণ করিতে প্রেরণ! দেন। 


দীর্ঘ 


ৰু বদ্ধমূল সংস্কার ও. ভাবাবেগ আচ্ছন্ন 


এই আশা কর! যায় | 


শ্রীমতিলালের এই " আভায মূল জঃ 


বস্তুতঃ FU. বৃষ্টি পুষ্টি ও পালনে লীলা]য়ত ৷. 


ব্যবধানের পর ১৯ শতকে যুগের ঠাকুর, কামকাঞ্চনত্যাগী ' 
রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবুনৈ এই: ঝিক্রমটি পুনরুজ্জীবিত 


. হয় এবং. বর্তমান বিংশ. শতকে কাঁমকাঞ্চনব্রতী 
. আবিষ্কার করেন ' এবং. সঙ্ঘত্বের সিদ্ধ ভিত্তির ' রচনা - 


এ 


গ্রীমতিলালৈর দাম্পত্যজীবন এই সনাতন থৃষিক্ৰমটিকে : 
 অগ্রবহকরিয়া লইবার হ্নৃনিশ্চিত একটি বিশিষ্ট ধাপ 4 

' এখানে উল্লেখ্য যে, যুগাবতার ঠাকুরের .কামকাঞ্চন '. 
“ত্যাগ ঠিক মধ্যযুগের, কর্ম ৰা বস্তত্যাগ নহে, পুত. 
- কর্মারজি' ত্যাগ ৷, ঠাকুর ৷ রামকৃষ্ণ সনাতন ধর্মের, 
GAR কি বৰ্ণাশ্ৰম সংস্কারের মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন।, 
মানস . 
বাতাব্রণ বিদীৰ্ণ করিয়া ‘aig নিরপেক্ষ ওঁতিহাসিক . 
: সামাজিক দৃষ্টিতে আমাদের সিদ্ধান্ত অবশ্য বিচারণীয়, | 
এবং বিচার বিশ্লেষণে ইহার সত্যতা Senter হইবে, = 


: প্রকৃতপক্ষে, রাধারাণী দেবীই ছিলেন 'সত্বগুরুজীর : 


ইহার _ প্রত্যক্ষ. 


( সিটি ৪০ )7 I | ৷ ; 
ৰ  সজ্থজন্নীব লোকাস্তরের (১৯২৯ ) পর ভার প্ৰত্যক্ষ 


স্বরূপশক্তি তথা মতিলালের ্রলম্বিত, কায়ৰ্যুহ সজ্যেৱ 
- টৃষ্টান্ত মিলে: | 
'শ্রীমতিলালের জীবনবিবত নের ষষ্ঠ দশকে | 


সাঙ্িখ্যের অভাবে সজ্ঘগুকু বিহ্বল ও মুহমান, হইয়া 
-পড়েন। কেমন সংসারবিবিজ মনোভাঁর লইয়া জ্মতিলাল 


ফান্তন ১৩৮১ ] 


MAA RAD: ৯০১১০৯৯৯৯৯০ 


ভারত-তীর্থ পর্যটনে বাহির হন! - প্রত্যাগমনের পর 
স্বজনের ARTE প্রেরণায় Sas উন্মাদ হইয়া 'জাতির' 

শুদ্ধ প্রাণ জাগ্রানোর উদ্দেশ্যে অৰ্থসাধনায় আত্মনিয়োগ, 
_ করেন। 








দীপ্ত tea করিয়া তার নির্যাণযজ্ঞকে অবাধ স্বগম 
করিয়া gray এই দশকে শ্রীমতিলালের : প্রতি 


পদক্ষেপে সথষ্টির শতদল ore Be হইয়া উঠিতে থকে 1 
'স্ব্নপসিদ্ধি ষষ্ঠ দশকে: 
সিদ্ধযুিতে উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায় | সঞ্ঘের সৃষ্টি-" 
যুগ হিসাবে এই দশকটি সঙজ্ঘেতিহাসে Pies হা 


পঞ্চম. দশবে ' মতিলালের = 


বৃহিয়াছে। 


শ্ীমতিলাবের সুদীর্ঘ জীবনের (৯৮৮২- মঠ শেষ: 


দুইটি দশক তার অভিপ্রেত জন্মগত অধিকারের চিহ্নিত 
. সন্তানের আগমন অপেক্ষায় STATS | 


WISE প্রবর্তক, সভ্বের HB ও অষ্ট হিসাবে: 


একাধারে ছিলেন মার্কস ও লেনিন সম্পূৰ্ণ ভারতীয় 


দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া, মার্কশীয় stages 
দেখিলে তর জীবন ও কর্মের স্বরূপ পরিচয়টির ধারণা, 
যেহেতু, মাৰ্কসীয় অর্থ ও আর্থ ব্যবস্থামূলক 


‘মিলিবে না 
" . ধারণার 'বিপরীত প্রান্তীয় অবস্থান সজ্ঘগুরুজীর অর্থ 
সাধনা ।” “অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা*র অন্তরালে সঙ্ঘের 
সাধ্য- সাধনা, আদর্শ-লকষ্য, তত্ব দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ে 
অপরিজ্ঞাত জনের নিকট সজ্বের অর্থসাধনা ব্যবসায়ের 
নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবার সম্ভাবনাই অধিক 
এবং WATS: হইযাও থাকে। _ 

' সনাতন ভারত সভ্যতাকে প্রেমৈক্য- ভিত্তিতে দিব্য 


:, পর্যায়ে সমুন্নত করিয়া ধরাই ছিল reed) জীবন," 
সঙ্যের লক্ষ্য তাই এঁক্য | 


জন্ম ও ক্র. অভিপ্রায় | 
প্রেম তার সাধন! প্রেমের. শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা“সা নিষ্ঠা 
পরমেশ্বরে এক্ষেত্রে প্রেম সঙ্ঘকেন্্রপতির শী সতার 
পূৰ্ণ উপলদ্ধি ও উান্তিক নিষ্ঠাজাত। সঙ্ঘ-্বরূপ 
ভাবনার প্রশ্তীকবিগ্রহে আত্মসমৰ্পণে--আত্মদানে। 'সজ্ঘ 


ভাবনাময় এই মহাঁজীবনে লভিয়া জীবন প্রাকৃত জীবন ' 


হইতে GATES ভাগবতজীবনে জল্মাস্তর |. ভাগবত: 
৩ ৰ ৯ 


সম্পাদকীয় | 





লক্ষ্য সাধনে সংগঠিত দল" নহে। 


IESE! ভাবসিদ্ধ_পঙ্ঘশক্তি 'রাধারাণী, দেবী : 
দেহ-অপরিচ্ছিন্ন হইয়। প্রীষতিলালের, সমগ্র সত্তাকে ব্যাপ্ত 


৩৮৯ 
সঙ্ঘ মনের মানুষের কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক 
বিভিন্ন প্রকৃতির 
বিচ্ছিন্ন ব্যুষ্টি মানুষের যোগফলও নহে। সঙ্ঘ এক তত্ব- 
বস্তুৱই গুণান্বিত অর্থাৎ একেরই বহুরূপী প্রকাশ-_াহা 


'হজনবিজ্ঞানসম্মতও । a8 'জীবনের' ভাগবত-চেতনায় 


অধিরোহণের পর সেই: সিদ্ধিকে পুনরুতসর্গের মধ্যে 
সমষ্টি-কল্যাণে অবতরণসাপেক্ষ. এইরূপ ভাগবত সঙ্ঘ- 
জীবন ও দিব্য সঙ্ঘ! ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের tra . 


. সাধকের চিত্তে নভ্ঘ-সঙ্কল্প অর্থাৎ জগদ্ধিতায় প্রেরণা 


সংবেগ জাগে তাদেরই. সঙ্ঘগুরুজী বলিয়াছেন চিহ্নিত, 


‘জন্মগত অধিকারী । ঠাকুর , রামকৃষ্ণের কথায় “হোম! 


পাখীর’ ' থাক-+ঈশবর, কোটি” মানুষ । : ভারতবর্ষের 
'সাধনমার্গে, এমন ব্যষ্টিগত ঈশ্বরমানব অপ্রতুল নহে। 
সজ্বগুরুজীর, সঙ্যসাধনার অন্তঃশায়ী অভিসন্ধি হইতেছে 
এমন ঈশ্বরকোটি মানুষের. সঙ্ঘত্ব কৃষ্টি ধারা সমষ্টিগত- 
ভাবে? বিশ্বকল্যাণ তথা মানব-উজ্জীবনে উদ্ব-দ্ধপ্ৰাণ 


' হইবে এবং ইহাই সনাতন ভারতবর্ষের জীবনগঠনমুলক 


সত্য সংযম সদাঁচারমূলক অধ্যাত্ম সাধনা ও অমাজ- 


ব্যবস্থার মর্মগত অভিসন্ধিও | . একক মানুষের সাধন! ও 


সিদ্ধি প্রাকৃত জগতের, রূপীত্তর ঘটাবে বা ঘটাতে 
পারে এমন প্রত্যয় জ্বগুরুজী পোষণ করিতেন না! 

এই প্রেমৈক্য' লক্ষ্য সিদ্ধির অনুকূলে sean he: 
একটি . বাস্তব ' সঙ্যবিধান এখানে উল্লেখ্য। প্রবর্তক 


স্যর নির্বাচিত প্রশাসক. সংস্থার ( গভর্ণিং বডি) 


বিধির একটি, বিধান হইতেছে মতৈক্য না .হইলে কোন 
সিদ্ধান্তই গৃহীত বিয়া গ্ৰাহ হইবে না।- ইহাতে নিত্য- 


নৈমিত্তিক কাজকর্ম: নির্বাহের ব্যাপারে বিদ্র স্থষ্টি হওয়া 
স্বাভাবিক 'এবং হইয়াও থাকে। 


খ্যাগরিষ্ঠের মত- 
গ্রাহৃতা স্বীকৃত হইলে সজ্ঘসাধ্য এঁক্যের সঙ্গে আপোষ 


করা হয় এবং এমনটি ্রশ্রিত' হইলে. কৰ্মই মুখ্য হইয়া 
পড়ে | -এঁক্যের' পরিপ্রেক্ষিতে এমন . কর্ম অপকর্মই, 
হইবে. দলের মধ্যে উপদল স্থষ্টি এবং অনৈক্য অনিবাৰ্য 
করিয়া তুলিবে। রর 


_ সঙ্ঘগুরুজীর' তাই কথা|--‘এক্প্প ক্ষেত্রে ‘তুমি কর্ম 
পাইবে, অর্থও , মিলিবে,' কিন্তু, ভগবান, পাইবে না 
(বর্তমান ies অন্ত্ৰ ae wees) | | | 
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প্রবর্তক 


" [ ফাল্গুন, ১৩৮১ * 





‘ate: অর্থজিজ্ঞাসা, প্রসন্কে সঙ্ঘজীবনের এই 
সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে উল্লেখ করার. উদ্দেশ্য এই যে, 
ভাগবত সজ্বের ধৰ্মক্ষেত্ৰে অর্থসাধনা. ব্যবসায় বলিয়া 
প্রতিভাত" না হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্ম অর্থ এখানে 


গৌণ, মুখ্য Gay | সজ্ঘের সাধ্য প্রেমৈক্য সাধনের পথে .. 


নিধ্কাম্‌ নিরাঁসক্ত কর্ম ও অনৰ্থ নিবারক wa অর্থ লক্ষণ- ' 


রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে৷ সঙ্ঘের এই ' 'অর্থ- 


সাধনার অপর্যাধ্যা যে অমুলক নহে তাহা নিত্যদিনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায়। অন্তে পরে 
কা কথা 1 শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘগুরু তথা প্ররর্ভক সঙ্ঘের 
অর্থনীতির স্বরূপ: ও নিগুঢ় অভিপ্রায়টি ধরিতে পারিয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে. হয় না। তিনি, প্রবর্তক ‘সজ্ঘের 
আদৰ্শ ও লক্ষ্য নিরূপণ করিয়াছিলেন: Culture, Com- 
mune, Economy’. শ্রীঅরবিন্বের অনুবৰ্তনক্ৰমে তাঁর 
জীবনীকাৰ্র এ. বি. পুরাণীর ‘মতো, age ভুল 
করিয়াছেন। শ্রীপুরানী প্রবর্তক aces লক্ষ্য ও আদর্শের 
বিষয়ে শ্রীত্বরবিন্দের কথাঁরই প্ৰতিধ্বনি করিয়াছেন 
Culture, Commune and Economy | অধিকন্ত 
E০০n০myকে ব্যবসায় বলিয়াই যে ধারণা করিয়াছেন 
তাহা শ্রীমতিলাল সম্বন্ধে Qaafiers বিরূপ মন্তব্য 
‘সঞ্জাত! ত ভু 

শ্রী এ. বি. পুরাণী তার Life of Sri Aurobindo 
(1960) গ্রন্থের .২০৬ পৃষ্ঠায় ভার কাছে অরবিন্দ 


মতিলাল সম্পৰ্কে যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা 
At’ that time! had some 


উদ্ধত - করিয়াছেন : 
construction in my mind, of course there was 
something’ behind it, which I knew to be 
true. Even then I was not sure that it would 
work: .out successfully. 
২ to give it atrial and gave that idea to Motilal. 
Then he took up that idea, and as you know, 
_ he took it up with all his vital being and in 
that egoistic way. “So. all the vital forces 
found their chance there. They tried to take 
_ possesion of the work and ofthe workers. ~ 


৷ শ্রীঅরবিন্দের এই বিরূপ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 


+ 


Any way, I wanted: 


ছিলেন। বলিয়াছেন প্রবর্তক সঙ্ঘ ্রীত্বরবিন্দ-নির্দেশিত 
৷ Culture Commune and Economy অনুসরণ করে 


নাই। প্রবর্তকের Motto হইল “commune, 
“culture and commerce.” ( পৃঃ ২০৭ ) |. 
পুরাণী আদৌ বিচার করেন নাই! . গ্রীঅরবিদ্দের . 


বক্তব্যের উপর. ভিত্তি করিয়া ভুল সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিয়া! মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, | 

| এখানে সবিনয়ে উল্লেখ্য যে, একদা (প্রাক মাদার- 
যুগে) প্রীঅরবিন্দের (বর্তমান সংখা অন্তত্ৰ প্ৰকাশিত 
শ্রীকালিদাস- মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনযোগী মতিলাল’ 
প্রবন্ধ দ্ৰষ্টব্য), মতিলালসম্বন্ধে যে স্বীকৃতি 
তা পরবর্তী কালে অস্বীকৃত। সঙ্ঘের প্রথম সংগঠন . 
যুগে শ্রীঘরব্দি অকুণ্ঠে যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন 
তার সারমর্ম হইতেছে “মতিলালের মাধ্যমে আমার' : 


_ প্রেরণাই কাজ করিতেছে” ৷ ইহাও ওঁতিহাসিক সত্য যে, 
শ্রীঘববিন্দ-জীবনবিবর্তনের দীর্ঘ একটি দশক ১৯১০--২১ 


মতিলালের সঙ্গে অনন্ত ঘনিষ্ঠতাকে সংজড়িত। 
এই অপরিহার্য অধ্যায়টি উত্ন থাকিলে অরবিদ্ব-জীবন- "_ 
বিরর্ভনের ক্রমটী বিচ্ছিন্ন 'হইয়া! পড়ে এবং পড়িয়াছেও | 
সম্প্ৰতি প্রকাশিত জীঅরুণচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত Light to 


8০০1০ গ্ৰন্থখানিতে- এই . বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্ৰায় 
" অধ্যাযটিকে (Missing link) উদ্ধার কর] হইয়াছে। 


গ্রন্থখানি মতিলালকে শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত 
২৬ খানি প্রামাণ্য-পত্র সম্পকিত। শ্রীঅরবিন্দের প্রথম . 
যোগড্হায়ক' লেলেকেও আমল দেওয়া হয়নি। 
শ্রীঅরবিদ্দের প্রথম যোগীগুরু লেলে ও প্রথম শিষ্য মতি- 


'_ লালেৰু, কথা. বিশাল অরবিন্দ-সাহিত্যে অত্যন্ত আল্‌- 


গোছে যেন অনিচ্ছায়ই উল্লিখিত প্রীঅরবিন্দ-জীবনারস্তে 


বিপ্লবযুগকেও একরকম মুছিয়াই ফেলা হইয়াছে । ফলে, 


wafer জীবর্ন-ইতিহাঁস হইয়াছে অসম্পূর্ণ, মেরুদগুহীন | 
বাস্তব ছুমিবিচ্ছি্ন হইয়া Rear হইয়াছেন শেলির 
স্কাইলার্কের মতোই বিস্ময়ের আকাশে ভ্রাম্যমাণ! 
তত্বদর্শন যদি বাস্তব জীবনেতিহাঁসের সম্পর্কহীন হয় . 
তবে ডাহা সঙ্গতি হারাইয়া ধরা-ছোয়ার 7 


পুরানী প্রবর্তক সজ্ঘের লি বিশ্লেষণ করিয়া-- কল্পনার বিলাস হইয়া থাকিতে বাধ্য 4 
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ইহা অনস্বীকাষ যে, প্রবর্তক: সঙ্ঘ সংগঠনের মুলে . 


. আদি প্রেরণা ছিল ঈঅরবিন্দের। সঙ্ঘ সংহত হইয়া 
উঠে শ্রীমৃতিলালের- .  নেতৃত্বে_শ্রীঅরবিদ্দ- -নিদে “Pie 
- culture’ commune and economy এই ত্রিমুখী তত্ত্বের 


- উপর 1. শ্রীঅরবিন্দের কথার সারমর্ম__-অর্থনীতি হইবে ৷ 
ধর্মাঙ্গের মতোই তগসাঁধনা_ব্যষ্টির ভোগস্বার্থে নয়_ 


সমষ্টির কল্যাগে | মতিলালকে লিখিত পত্রে শ্রী্ঘরবিন্দ 
এই অর্থপাধনার. সঙ্কেত দিয়াছিলেন। 
এই প্রেরণা' শিরোশার্য করিয়া ইহার ‘বাস্তব রূপ দিতে 
আত্মনিয়োগ করিয় হিলেন, ইহা রিভিও এতিহাসিক 
সত্য 1; 

কিন্তু প্রশ্ন ato a মতিলাল কি তাৰ 


্বরাপ 1 


ম যাহা মাধ্যম, যাহা, অপরের, 
_-" ভাবতল্লীবাহক we] নিশ্চয়ই. স্বরূপ নহে। 
মতিলালের জীবন-ববত'নের একটি ক্রুমপর্ধায় মাত্র । 


< পঞ্চম দশকে স্ব-স্বরূপপ্রতিষ্ঠ FSF জীমতিলাল সমস্ত | 


অতীত আরোপ হন. এবং স্বকীয় স্বভাব্সন্মত আদর্শ 


. লক্ষ্যের অহুকুলে কর্মপন্থা | গ্রহণ ‘করেন £ (১) প্রেম ও 
'-ওঁক্যমন্ত্ৰে'পিদ্ধ জাতিগঠনই সত্যের উদ্দেশ্য, (২) ভাগবত-. 


চেতনার উপর জীননের প্রতিষ্ঠা, (৩) 'ভাগবত-চেতনবায় 


প্রতিষ্ঠিত মানুষের বধ্যে প্রেম ও কোর সংহতি গঠন, ' 


(8) এই আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া দেশ ও জাতির, অর্থ- 


'- « নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় সমন্তার সমাধান 1; 


'! 'আঅন্নবিন্ব-উত্তরক্'লে এই আদর্শ ও লক্ষ্য প্রবর্তক 
ৰ সৰ্ঘ'সংগঠিত ও রিচালিত।. আরোপমুক্ত স্বরূপসিদ্ধ 


নবজীবন লাভের পর শ্রীমতিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ' 
কাকুর কথা শার কি শুনি আমার প্রাণের ঠাকুর 
জজ্ঘাক নির্দেশ দিলেন-_“বেদধবনি তোল; . 


| জেগেছে’ 
- তোল সামগান, -ভাঁটি কঠে তোল শিবের, বিষাণ ৷’ 
বন্দনা করিলেন সনাতন .ভারতের--“বল - ধৰ জয়, 
ভারতের জয়, WAS তীর্থদেবতার ez 
‘ একা Raster Fiche Culture, Commune 


রা 


শ্রীমতিলালও, .স্বত্তাব প্রকৃতি, শিক্ষা, 


ইহা ছিল, 


এবং Economy ঠাই আর প্রবর্তক সঙ্ঘে, রহিল না-_", 
না রহিল শ্রীঅরবিদ্দের কোন স্থান ও দান দূর অতীতের 


. ক্ষীণ স্থৃতি হইয়া রহিলেন শ্ীঅরবিন্দ | 


" যেমনি আকস্মিক অরবিন্দ-মতিলালের ' মিলন, 
তেমনি অকস্মাৎ বিচ্ছেদ । বৈপ্লবিক ঘটনার, আবর্তে, 
হ্ঠাৎ- ঘটা ঘটনামান্র-৫কান হ্গভীর , সত্তার অবিচ্ছেদ্য 
আত্যন্তিক সম্বন্ধ নহে। শীঅৱবিন্দ ও গরমতিলালের 
দীক্ষা, মানসগঠন, এঁতিহ, 
উত্তরাধিকার, পরিবেশ, জীবনচর্ধা প্রভৃতি এম্‌নি বিপরীত 


. প্রান্তীয় যে, কোন স্থায়ী মিলন, বা একের অন্তে নিঃসর্ত 


RIS তথা আত্মদানের পরিপন্থী | সুতরাং যতই 


‘বেদনাদায়ক হোক না ' কেন .জীঅরবিন্দ-মৃ্তিলালের 
, চির্বিচ্ছেদ ছিল অনিবার্য স্বাভাবিক |: 
|" চতুৰ্থ দশকের সেদিনের সেই’ ভাবধিহ্বল, লাদ: 
" ছিলেন অরবিন্দ-ব ক্রিত্ব-সম্মোহিত অররিন্দের: প্রেরণার 
* - বাহক? ভাবের ATT 


,শ্রীমতিলাল প্রকৃতপক্ষে সনাতন ধর্মধারা তথা, 1 ধষি- 
ক্রমের WATS ও ধারক! শ্রীঅরবিন্দ-নির্দেশিত অর্থ, | 
সাধনাকেও তিনি পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চখণের তারতীয়করণ: 
ক্রিয়া লহেন। যাহ! ছিল সামাজিক অঙ্গীভূত রীতি 
তাহাকে'তিনি জাতির ‘শুদ্ধ প্রাণ জাগানোর উদ্দেশ্য 
‘ধৰ্ম-সাধনাজের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইহাই _ 
শ্রীমতিলালের যুগাবদান। . 

. বস্তুতঃ শ্রীমতিলালকে বুঝিতে হইলে তার নিজস্ব: 
দৃষ্টিকোণ হইতে তারই আলোকে দেখিতে হইবে। ৃ 
ধ্কষেত্রে সঙ্বগুরুরজীর অভিনব অর্থভাবনা অনভ্যন্ত 
মানুষের ভ্রান্ত ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক বলিয়াই “অথাতঃ 
অর্থজিজ্ঞা”র অন্তরালে সঙ্ঘের অন্তরঙ্গ প্রকৃত আদর্শ, 


লক্ষ্য ও" সাধনবিজ্ঞানি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় নিবন্ধের সীমিত 
. অবসরে অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিবেদন Sal হইল। এখানে 


উল্লেখ্য যে, সভ্ঘগুরুজী অন্তরঙ্গ তাঁব-ভাবনা, তত্ব-দর্শন 
ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ. নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের 
সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল ।. তারই দৃষ্টিকোণ হইতে 
তারই জীবনের আলোকে ও জ্রবানীভে নিরপেক্ষমুক্ত 


- ওঁতিহাসিক দৃষ্টিতে সমীক্ষার ফলে লেখকের ব্যক্তিগত 


যে সিদ্ধান্ত তাহাই এখানে বিশেষ -অরবিন্দ-মতিলীল 
সম্বন্ধ রে উপস্থাপিত হইল হ্ৃধীজনের বিচারার্থে। 


০৪ চৌধুরী 


ব্যাধিতের-গান = '_ একটুকরো স্মৃতি 
শ্রীনুধীর গুপ্ত : a. আীসস্তোষ ভট্টাচার্য 


ব্যাধির পরে ব্যাধি দিয়ে অহৰহ, 
জীবন চপল,_-এই কথা কি আমায় কহ! 


এখন যেখানে প্লানেটরিয়াম 
আগে ছিল ময়দানের অংশ জোড়া বড বড় গাছ। . 


বারে বারেই ব্যাধি আসে আমার কলেজ-শেষে দীড়াতাম, তুমিও আসতে | 
পাধিবতার মোহ নাশে; a হাতে খাবার ; ছু'জনে গাছতলায় বসে 
ব্যাধির আালার সমুস্তাসে ৭ কত কল্পন] | 


অস্থায়িত্ব_অসত্তিত্ব হয় স্বসহ । = 
এই ধুন-জন--মৰ্ত্য-জীবন জলের ফেনা 
অবিশ্রান্ত তোড়ের মুখে কেউ থাকে নাঃ 
জলের রেখা-লোভন লেখ! জল রাখে না, 
ভঙ্গুরতার প্রতি জাগায় অনাগ্রহ।, 
 দৃষ্টিত্রান্ত আমি অন্ধ ; 
' ব্যাধি'তোমার গালি-মন্দ ; 
মোহ-মায়ার সকল ধন্দ রর 
ঘুচিয়ে, ঘুচায় তোমার সাথে মোর বিরহ । . 
ব্যাধির' পরে ব্যাধি দিয়ে অহ্নৃহ, 
জীবন চপল,_-এই কথা যে আমায় কহ। 


কাছের মানুষ হয়েও, 
কেউ কাউকে ধরতে-পারলাম না 
Sef ভালবাসার মধ্যে পাহাড় we: করল।' 
"শুনলাম বথ্বেতে বিয়ে হয়েছে . : ' 

ইঞ্জিনীয়ার স্বামীর সাথে | 
নানান কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও 
মনটা বন্ধের আর্ব সাগরের | 
নীল জলে ভেসে বেড়ায় ৷ 

' সেদিন প্লানেটরিয়ামে_- 

.. গ্রহ নক্ষত্র সান্ধ্য আকাশের ছবির মধ্যে ' 
| আমি আর ie সেই তুমি৷, 


ভেজালের জয়যাত্ৰা 
রাজষি | 


জাল আর ভেজালেতে তরেছে সংসার 
আসলের CHA নাই HER শুধু সার। 
ভূলোক ছবালোকাবধি যেদিকে তাকাই . 
ভেজাল ভেজাল শুধু আর কিছু নাই |: 
খাছ্ে- অখান্তে, ওষুধে ও পথ্যে ' 

~ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ইতিবৃত্তে, তথ্যে; 
দেশের প্রান্ত হতে প্রান্ত অবধি ' 
আকাশ বাতাস জোড়া, সমগ্ৰ জলধি-- 
বন্ধে বৃন্ত্ৰে যেধানেই ছিদ্ৰপথ 

সবাহিনী পশিতেছে ভেঙ্গালের রথ। 
মানুষের হুশ নাই সবি তার জাল, 
শিৱে ধরে পশ্ডত্বের ভেজাল জঞ্জাল | 
শাসনের রশ্মি হ্রাস, শ্বৈরাচারে ভরা 
সমারোহে সাজাতেছে পশুত্ব AHA | 


অভিযোগ কোথা হবে নালিশিতো মাটি, 
ভেজালের চক্রজ!লে আবদ্ধ আজ খাঁটি |: 


'_ বিধাতার দ্বার রুদ্ধ বৃথা হানাহানি, . 
| আকুলিয়া মরে আর্ত নাহি শুনে বাণী ।. 


তারও ঘরে জালে ভরা, কেবলি ভেজাল ১ 


- ব্ৰহ্মাণ্ডের আগাগোড়া করেছে বেচাল। 


খতুচক্র ভেজালিত শুদ্ধির অভাব, _ 


" শারদ-বসন্তে চলে নিদাঘ প্রভাব | 


জলো'স্থলেঃ বায়ুতত্বে ভেজাল কেবল, : 
পঞ্চভূত, FART জাল ও নকল! . 


. ধাতার এ প্রকৃতিরাজ্যে বিকৃত সবই 


যজ্ঞাগাঁরে যথা মন্ত্র SYS হবি | 
রুধিতে ভেজাল পথ কার অবস্থান? 
বৃথ| চেষ্টা, ATA প্রজা সবই সমান ৷ 


| 


| জীবনযোগী ভ্ৰীমতিলাল _ কী : ভিন 


'_ শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, 


আমাদের জাতীয় জীবনেতিহাসে ১৯১০, খৃষ্টাব্দে: 
চন্দননগরে শ্ীতরবিদ্-মতিলালের মহামিলন কাহিনী 
গভীর ভাৎপর্যবহ, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ পরে. ১৯২১ খৃষ্টাব্দে. 
পণ্ডিচেরিতে তাদের মহাবিচ্ছেদ_মতিলালের ' চির-' 
বিদায়ের. ‘মত হাহাকারের ভূমিকা . ইতিহাসেৰ 
' পটভূমিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঢের বেশী মহত্বৰ 
অনেক বেশী গৌরবময় | | 

বর্তমান শতাব্দীর বসন্তের মিলন- Say বিপ্লৰতীৰ্থ 


' চন্দননগরে রচিত হয়েছিল রক্ত-তীর্থের বেদী, তারপর 


গোড়াপত্তন | - 


'_' আর একদিন প্রথম মহাযুদ্ধের’ ঝা্ধাবিক্ষুক্ধ অমানিশার' 
 ষধ্যরাত্রে'রক্ত-তীর্থের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সনাতন. 
_ সাধনার 'অটল। বিগ্রহ | 

, মতিলাল আবাহন করলেন, তার উদ্বাত্তকণ্তে বোধনমন্ত্ 


শ্রীঘরবিন্দের -ভাব-সাঁধনাঁকে 


হ’ল উচ্চারিত, নিষঠুর ' নতুনকে প্রাণের প্রবর্তনায় করলেন ' 
অভিষিক্ত ৷ ১৯১৫ ব্ৃষ্টাব্দের 308 সেপ্টেম্বর ‘প্রবর্তক’: 
পত্রিকা (প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক এবং : পরে মাসিক)? 
প্রকাশিত * হ'ল এবং সেই, সঙ্গে প্রবর্তক ' সংঘের হ’ল.’ 
১৯২* সনের ১৫ই আগষ্ট : ইংরাজি 
সাপ্তাহিক The Standard Bearer’ হ’ল. প্রচারিত 
এবং এই বছরেরই ১ল! 'নভেম্বর প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল. বাংলা 
সাপ্তাহিক ‘নবসঃঘ’। নবজীবন-সাধনার ' প্রবর্তিত, 


. মতিলাল সষ্টিতৃখের উল্লাসে waite, অক্লান্ত Ste বেগের . 


. করেন রাজনৈতিক কারণে |: 


আবেগ | পণ্ডিচেরির নিভৃত সাধনা পরিসমাপ্ত : করে 
অরবিন্দ বাংলায় প্রত্যাবর্তন করবেন এবং জাতিগঠনের - 
“নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এই আশায় মতিলাল : ees: 
চাতকের মতো উৎকঠিত। পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ, 


Aes তখনও আসেন. নি-মতিলাল পৃজ্জা-মন্দিরের ' 
বেদীমূলে বসে উদ্বেলিত হৃদয়ে খত্বিকের প্রতীক্ষায় পথ ' 


চেয়ে, আছেন i 

‘ ১৯১০ খাবে wane পত্তিচেরিতে ' আত্মগোপন 
ভেবেছিলেন” পণ্ডিচেরিতে : 
তিনি vas বছর মাত্র তপস্বীর আসনে ব্ৰতবদ্ধ_ 


থাকবেন. ৬ আবি ত হার, জন্য প্রয়োজনীয় 


টা তি 


'পশ্ডিচেৰিতে অবস্থান. করবেন। 


অপেক্ষায়, থাকব” 
5 কর্মক্ষেত্রে আপন যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য 
দেশবাসীর পক্ষ হ'তে তিলক, দেশবন্ধু, মহাত্ব। গান্ধী _ 

প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ' 'পুনঃ' পুনঃ. অরবিদ্দের , কাছে আবেদন , 


আধ্যাদ়িরু ' শক্তি সংগ্রহ: করবেন | তিনি" বারংবার 


ভেবেছেন, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ" হবার . মহালগ্ন প্রায় 
' সমাগত, কিন্ত বারংবারই তার তপস্তা হ'তে লাগলো! 


.বিলম্ষিত। : ১৯২২ সনে তিনি আশ্রমিক অযৃতের মাধ্যমে 


ঘোষণা করেন যে, তিনি বড় জোর আর দু'বছর ' 
১৯২০ সন হ’তেই 
অসংখ্য মানুষ তার প্রত্যাগযনের জন্য ছিল অধীর। 
১৯২৮ সনে‘, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরি গমন 
করেন .এবং অরবিদ্দের সঙ্গে হন মিলিত স্বদেশী- 


যুগে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের: মধ্যে তিনি -অরবিন্বকে' 


দেখেছিলেন তপস্তার আসনে অমাসীন, দীর্ঘ দিনের 
ব্যবধানে কবি পণ্ডিচেরিতে, অরবিদ্দকে দেখলেন তার 
দ্বিতীয় তপশ্তার আসনে অপ্রগল্ভ স্তন্ধতায় ৷ অরবিন্দকে 
দেখেই কবি বুঝতে পারলেন-যে, তিনি অন্তরের আলো 
দিয়েই বাইরে আলো জালাবেন। . বিদায় নেবার 
পূর্বে কবি ;অরবিন্দকে বললেন, “আত্মার বাণী বহন 
করে আপনি : আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই, 
কবির আশা. সফল, 'হয়নি। 


নিয়ে, ‘উপস্থিত হয়েছেন, - কিন্তু তাদের. আহ্ব'নে তিনি 
সাড়া দিতে পারেন, নি, . বলেছেন--বাত্রির নিশীথ 
অন্ধকারে তাকে অপেক্ষা: করতে হবে নতুন স্থর্যোদয়ের , 
প্রতীক্ষায়, দুঃসাধ্য ব্ৰত: উদযাপনের : জন্য তাকে আত্ম" 
নিবদ্ধ থাকতে ‘হবে ধানের আসনে, হয়ত দীর্ঘদিন £ : 
এখনো বিভার কল্পজ্গতে = 
| অরণ্য রাজধানী 
ৰ এখনো কেবল নীরব ভাবনা, 
০... কর্মবিহীন বিজন সাধনা, : , 
| নদ্ধিরানিশি ay বসে বসে শোনা .. 
আপন মর্মবাণী ৷ 
অরবিন্বের পক্ষে পি ন্ভ্তি সাধনকক্ষ ত্যাগ 


of 


৩৯৪. 


"করে কর্মক্ষেত্রে, আত্মপ্রকাশ করা কোনদিনই সম্ভব 
হয়নি, কিন্তু তিনি মতিলালকে কর্মযৌগ : ‘দীক্ষা দিয়ে. 
বলেছিলেন, হিংস্ৰ ছুঃসময়ের পিঠের উপর চড়েই 
- উত্তীৰ্ণ হ'তে হবে বিভীষিকার পথ। অরবিন্দ তাকে 
" শিখিয়েছিলেন-যোগযুক্ত হয়ে জয়পরাজয় উপেক্ষা করে কী 
ক ’রে সর্বফল-স্পৃহা TAT কাছে নিবেদন করতে হবে, 
কী করে সমস্ত হখদুঃখের তরক্গাভিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে 
' সংসারকে' উৎসর্গ করতে হবে ভগবানের চরণতলে। 


 অরবিপ্দের মতোই তিনি নপুংসক নীতিবাদী বা শান্তি-. 


বাদী ছিলেন না।. তাই অরবিদ্দের আহ্বানে তিনি 
কৰ্মসমুদ্ৰে, বাপ দিয়েছিলেন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে। 
তিনি আত্মমুক্তিকামী শুদ্ধ বৈরাগী ছিলেন নাঃ তিনি 
ছিলেন জীবনযোগী £ | 
. বৈরাগ্য-দাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।: ' 
অসংখ্য THATCH মহানন্দময় . 
লভিব মুক্তির স্বাদ।-- 

ইল্িয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার | 
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ র’বে তার মাঝখানে | 
মোহ মোর যুক্তিরূপে উঠিরে জনিয়া, 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া ॥ 


অরবিন্দ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তাঁর কৰ্মপদ্ধতি ৷ 


কী হতো আজ তা কেবলমাত্র কল্পনার বিষয় । তবে 
মতিলালের কর্মসাধনার মধ্যে যে. অরবিন্দের ভাব- 


সাধনার রূপরেখা ধরা পড়েছিল তা অনস্বীকাৰ্য ৯৯২১. 


সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত অরবিন্দ প্রবর্তক সংঘ এবং 
প্রবর্তক সংঘ পরিচালিত পত্র পত্রিকাগুলিকৈ তাঁর ভাবা- 
; দর্শের, বাহন বলেই মনে করতেন, বিশ্বাস করতেন . 
১৯২০--২১ সন পর্যন্ত একমাত্র মতিলালই তার বিশ্বস্ত 
' অনুগামীরূপে কাজ করে চলেছিলেন এবং সঙ্ঘ প্ৰতিষ্ঠিত 
করে তার. ভাবধারা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে ছিলেন 
ব্রতবদ্ধ। মতিলালের মধ্যে যে ভাগবত শক্তির .খেলা . 
চলেছিল, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসংশয় | মতিলালের 
উপর তার আস্থা ছিল অপরিসীম । 


tage 


‘প্ৰয়োজন হলে বরোদা হ'তে তা 


| “At present, . 


জুলাই ১৯১২ । 


১৯১০ হতে ১৯২০" 


[ ফান্তন, ১৩৮১ 


১০৫১১৫৯৮০৮৯৫৬০৯৬৮৬০৮৮১০০৫১৭১০১০৬০১৯ 


সন পর্যন্ত প্ৰকৃতপক্ষে মতিলালই ছিলেন অরবিন্দের 


চিন্তা, সাধনা ও তত্ব প্রচারের বাহন, পণ্ডিচেরির সঙ্গে 
সারা দেশের যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম এবং পণ্ডিচেরির 


ব্যয়ভার বহনের মুল দায়িত্বও ian মতিলালেরই 
১৯১৮ সনের ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় অরবিন্দের. 


উপর |. 
জীবনীকার এ. বি. পুরাণী অরবিন্দকে বলেন, অর্থের 
ংগ্রহ করা 
এর জবাবে অরবিন্দ বলেছিলেন, 
7701 is required ‘comes from 


যেতে পারে। 


Bengal, especially from. Chandernagore. 
there is no need,” এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ 


করা যেতে পারে। . ১৯২১ সনের মার্চ মাসে পুৰাণ | 
 অর্বিন্দের কাছে জানতে চান, তিনি যখন কর্ম ক্ষেত্রে 
' অবতীৰ্ণ হবেন তখন তা কোন্‌ পথ ধরে অগ্রসর হবে। 
দ্বহির্জগতে 


অরবিন্দ উত্তর: দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে আমি এখনও' কোন 
চুড়'ন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার নি; কিন্ত আমার 
কাজকর্ম সম্বন্ধে যদি একটা ধারণা করতে চাও, তা 


হ'লে চন্দননগরে কিছু সংখক মানুষ আমারি, অনুপ্রেরণায় | 


যে-কাজ করে চলেছে তা দেখতে পারো। আমি এখান 
থেকে চন্দলনগরে নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ! পাঠিয়ে, 


' থাকি 1৮ স্বয়ং অরবিন্দের নির্দেশ অনুসারেই পুরাণী 


১৯২১ সনের, ১৫ই- আগ্রষ্টের উৎসবে যোগ. দিতে 


চন্দন্নগরে ,এসেছিলেন | 


স্বযোগ পান, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা 
করেন এবং Light to Superlight -( মে, ১৯৭২ ) গ্ৰন্থে 


প্রকাশিত ১ম সংখ্যক চিঠির অনুলিপি সংঘগুরুর কাছ : 


থেকে নিয়ে যান (১)। পুরাণী লিখেছেন, ১৯২১.সনের 


হব 


0১) Light’ to Superllght গ্রন্থের (১৯৭২) .১ম সংখকা | 


a ‘Life of Aurobindo’. এস্থে (১৯৬০) প্রকাশিত 
চিঠির তারিখ দেওয়া হয়েছে গর! জুলাই, ১৯১২। 
টন র Superlight গ্রন্থে "চিঠির তারিখ দেওয়া হয়েছে ৫ই 


light গ্রন্থে ওরা জুলাইয়ের পরিবর্তে €ই জুলাই মুদ্ৰিত হয়েছে! 


So. 


ন। এই সময় তিনি মতিলাল 
পরিচালিত. প্রবর্তক সংঘের কম্প্রণাঁলী অনুধাবন করবার , 


মনে হয় অনবধানতাবশত £ Light to Seper 


} } 
| ফান্তন, ১৩৮১ ] 








| ১৫ই আগষ্ট উপলক্ষ্যেই অরবিন্দ মতিলালের- কাছে 


' আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন : “y wish you- descent of 


Truth and Light’ ( ২) { 


অরবিন্দ মতিলালকে, প্রবর্তিত করেছিলেন ‘অধ্যাত্ম : 
সাধনাঁয়। তিনি মছিলালকে সাধনার ,উদ্দেশে ' একটি 
cay প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করে বলে-_ 


ছিলেন, ‘’অসন্দিপ্ধ নৌল' নীতির উপর-ক্ষুদ্ৰাকারে একটি 

. সংঘ প্ৰতিষ্ঠিত করতে হবে_-যে সংঘ অনাগত ভবিষ্যতে 
একদিন বিবতিত হবে. এক, বিরাট প্রতিষ্ঠানে ৷”. 
ংঘের উদ্দেশ্য ও 


'_ এবং সথদূরপ্রসারী কৰে তুলতে হবে। এই দুইটি বিষয়ের 


পরিণতি হিয়াবেই শু? সমাজের আমুল রূপান্তর ঘটানো 
এই পরিবভ- প্রথমতঃ দেখা দেবে ভাবরাক্ধ্যে 


| সম্ভব। 


এবং তারপর প্রতিফলিত হবে বাহ রূপান্তরের 


মধ্যে” (৩) এই মহান আদর্শের পতাকা Bea’ তুলে ধরে: 
মতিলাল এগিয়ে চল্েহিলেন | জুতপদক্ষপে ; অৱবিদ্দের. 


লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন, - 

*আমাদের প্রথম লাজ হবে সংঘজীবনকে অধ্যাত্ম-- 
চেতনার উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ৷ দ্বিতীয়তঃ 
. একে দৃঢ় অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর দীড় করাঁতে হবে 


জীবনযোগী শ্রীমতিলাল '/; .. : ॥ 





৩৯৫. 


শপ পাপা 





. ১৯২* সনের প্রথম দিকেই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 
আন্দামান: হ'তে প্রত্যাবর্তন ক'রে বাংলায় অরবিন্দের 
অস্থগাষীরূপে কর্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হলেন। প্রায় একই 
সময়ে মীরা দেবী পত্তিচেরিতে এসে উপস্থিত হলেন 
(২৪শে এপ্রিল) এবং আশ্রম. পরিচালনার গুরু দাঁয়িত্ব 
গ্রহণ করলেন। একদিক কর্মপন্থা নিয়ে বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষের সঙ্গে. মতিলালের সংঘাত দেখা দিল, অন্যদিকে . 
মতিলাল সীরা দেবীর দাক্ষিণ্যলাভে হলেন ব্যর্থকাম। | 


অরবিন্দৌর উপর বারীন্কুমার ঘোষের, বিশ্লেষতঃ মীরা 


রীশারের ( তখনও .তিনি Asi. বলে পরিচিত হননি ) 


প্রবল প্রভাব নানা কারণে অরবিন্দ ও মতিলালের মধ্যে 
, ব্যবধ্যান রচনা করলো, অরবিন্দ মতিলালের প্রতি তার 


' অকুষ্ঠিত সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন. ১৯২২ সনের 


নভেম্বর মাসে লিখিত এক পত্রে অরবিন্দ দেশবন্ধুকে 


বললেন, মতিলাল যে. কাজ. করে চলেছেন তা Sty 
কৰ্মপদ্ধতি হ'তে সম্পূৰ্ণ পৃথক! ৷. একটা নতুন সামাজিক = 
ও অৰ্থনৈতিক সংগঠন এবং শিক্ষাবিধি গড়ে তোলবার 


"জন্য আমি অনেকদিন পূৰ্বে চন্দননগরের মতিলাল রায়কে 


অকুঠিত. সমর্থন ছিল তাঁর পথচলার, পাথেয়। কিন্তু. ' 


১৯২০ সনের প্রারস্তেই. gatas রুদ্ধ ঝাড়ের ভমরুধবনি . 


তার কর্ণগোচর হলে | তিনি শঙ্কিত ‘হলেন, কিন্ত 
: বিচলিত হলেন না ।' বুঝতে-পারলেন বন্দরের বন্ধনকাল 
শেষ হতে চলেছে, পুলানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা আর 
চলবে না-_বুঝতে ATA 
na = জা’ 
) নূতন দমুত্ৰতীর পানে 
ৰো fits হবে পাড়ি । 





(২) অ মতে অরবিন্দ মভিলালের, কাছে whet 
পাঠিয়েছিলেন ১৯২১ সনে, কিন্তু প্রবর্তক সংঘের প্রকাশিত বিভিন্ন, 


গ্ৰন্থে বলা হয়েছে অররিলে-র আশীর্বাদ এসেছিল ১৯২২ সনে। . 


(৩7) Lightto Super light: গ্রন্থের ২৫তম সংখ্যক, পত্র ( পৃঃ , 
১৭৬) | ১৯২* সনের Rat সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে অরবিন্দ, 
ও উদ্দেশ্যের কখ! বলেছেন সেই, 


মতিলালকে 'সংঘের যে আদর্শ 
কথাই তিনি নিপুণভাবে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ' করেছেন The 
Standard Bear পত্রিক-র প্রথম সংখ্যায় (১৫ই আগষ্ট ১৯২০) 
প্রকাশিত “Ourselves শীর্ষক রচনায়! এই =e on 
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কাজ সম্পৰ্কে তা হ’ল মৃতিলালের 


কয়েকটি Pets, নীতি ও কর্মপন্থার কথা বলে- 


ছিলাম ।. আমার আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে মতিলাল 


সেগুলি ততপ্রতিটিত সংঘের মধ্যে রূপ দিতে, চেষ্টা 
ক'রে চলেছে । আমি এখন যে কথা লিখছি-_আমাঁর 
কর্মপ্রয়াস হতে 


একেবারে . স্বত্ব | আমার কাজ আমাকেই, করতে 


' হবে, অপর কেউ' আমার হয়ে কাজ করতে পারবে 


aii” এই চিঠিতে অরবিন্দ প্রবর্তক সক্যের কর্মসাধনকে 


ৰ মভিলালের . কাজ বলেছেন এবং তার কাজ যে অর- 
'_ বিন্দের পরিকল্পনা হ’তে, সম্পূৰ্ণ পৃথক তারও . ইঙ্গিত 
দিয়েছেন, কিন্তু মতিলালের কর্মপ্রয়াস সম্পৰ্কে, কোন 


Tae অভিমত প্রকাশ করেন নি। অরবিন্দের বিরূপ 


মন্তব্য, প্রচারিত হয় আরও 'পরে। অরবিন্দ বলেছেন, 


‘ “At that time I had some construction in my 
mind. - Of cours, there. was something behind 


আমাদের কথা” নামে বৰ্তমান লেখক কর্তৃক 


ত হয়ে ১৩৭৯ 
বঙ্গাব্দের প্রবৰ্ত্কের পৌঁষ.সংখ্যায় প্রচারিত হয়। প্রবর্তক সংঘের 


PICK সঙ্গে পরিচিত হবাৰ জন্যে “আমাদের কথা নিবন্ধটি এক 


eo | 


৩৯৬ হর । 


[ ফান্তুন, ১৩৮১ 











it; which ] knew to be true. Even then I was 
not sure that it. would work out succesfully. 


Any way,I wanted to give it a trial and gave. 


that idea to Motilal. ‘Then he took up that 
idea, and as you know, he took’ it up with 
all his vital being ‘and in that egoistic way. 
So all the vital forces found their chance 
there. They tried to take possession of the 
work and of the workeis. . 


এই উক্তির মধ্যে প্রবর্তকসংঘ ও সং ংঘণ্ডরুর রুর্মসাধনা! 
‘সম্বন্ধে অরবিন্দের বিরূপ অভিমত অতি স্পষ্ট । অরবিন্দ 
বলতে চেয়েছেন, প্রবর্তক .সংঘের মাধ্যমে তিনি 
যে কাজ করতে চেয়েছিলেন তার পরীক্ষা সফল হয় 
' নি, কিন্তু অরবিন্দের এই অসাফল্যই মতিলালের জীবনে 
বহন করে এনেছিল চরম সাফল্য. ' 


করা! সম্ভব ছিল না.) ‘wafer পত্তিচেরিতে- অনাগত 
যুগের সাধনা হবু করেছিলেন 3 তিনি কর্মক্ষেত্রে কোন- 
দিন কোন ভূমিকা গ্রহণের অবসর পান নি। ভাবের 
' স্বৰ্গলোকে যা থাকে নিখুঁত নিটোল পরিপূর্ণ, মাটির 


পৃথিবীর: বেদনাবন্ধুর পথে তাঁকে নামিয়ে আনলে:তা 


সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অমাঁলন থাকে কিন! তা তর্কাতীত 
নয়! স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের প্ৰভেদ প্রচুর, হৃতরাং 
স্বপ্নের' সঙ্গে বাস্তবের তুলনা করে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়। সম্ভব A, এভাবে তুলনামুলক বিচারের 


রায় ঘোষণা করা শুধু অযৌক্তিক নয়, অন্যায়ও, 


বটে । এখানে অরবিন্দ স্পষ্টতঃ' ভূল যুক্তির উপর 
দাড়িয়ে বিচারের রায় দিয়েছেন--অতএব এই বিচারের 


রায়কে নির্ভুল. বলে গ্রহণ করা. যেতে পারে না| 


মতিলালকে বিচার করতে হবে তার বাস্তব কাজকর্মের 
্বারা_-অরবিন্দের ভাব-লোকের অপরীক্ষিত কর্মপ্রণালীর 
চিন্তাধারা দিয়ে নয়। . 

মতিলাল অরবিন্দের যোগ-সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, 
কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার, ক'রে . নিয়েছিলেন 
ঘুগদাবী-জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব। মতিলাল এই 
দায়িত্ব পালন করেছেন তার 'আমৃত্যু সাধনায়। 


বিচ্ছেদের হাহাকারের, মধ্যেই মতিলালকে যাত্র। Yer 





এ-কথা হয়তো , 


‘ঠিক যে, অরবিন্দের কাজ অপর কারো পক্ষে সম্পাদন " | | 
ঘটনার ফলে মীরাদেবী ও অরবিন্দের সংশয় বিরাগে 


করতে হয়েছিল ভিন্নতর পথে, অন্তরের অনির্বাণ 
আলোকবর্তিকা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল ঝড়ের : 
রাতে. আত্মানুভূভির ' নবদিগন্তের . প্রত্যাশায় । তাই 
অরবিন্দের ব্যৰ্থ পরীক্ষা মতিলালের জীবন-সাধনায় লাভ 
করেছিল চরম সিদ্ধি৷" 

মতিলাল অরবিশ্দকে গ্রহণ করেছিলেন অস্তরের . 
অন্ধরতম দেবতারূপে ; অরবিদ্দকে সর্বতোভাবে অনুসরণ 
করবার জন্য তিনি ছিলেন ব্রতবদ্ধ।. কিন্তু বিপরীত ও. 
প্রতিকূল ঘটনার ঘাতসংঘাতে ১৯২০ নদের সূত্রপাতেই 
অরবিন্দ মৃতিলালের কাজকর্ম সম্পর্কে সংশয়াপন্ন হয়ে 
উঠলেন। ইতিমধ্যে মীর! দেবী অরবিন্দের কাছে 
আত্মসমর্পশ' করায় মশিয়ে রিশার পণ্ডিচেরি ও তদীয় 
পত্নীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯২০ সনের 
ডিসেম্বরে চন্দননগরে এসে উপস্থিত. হলেন। এই : 


পদিণত হ’ল। মতিলাল সংঘের. প্রথম যাত্রী তরুণ 
তাপস অরুণচন্দ্র দত্তকে (প্রবর্তক সংঘের বর্তমান A 
সভাপতি ) ১৯২১ 'সনের ফেব্রুয়ারীর : শেষদিকে 

পণ্ডিচেরি পাঠালেন (৪) ‘সংকট বিমোচন করা সম্ভব 
কিন! তা frat করবার জন্ত। জুন মাসের প্রথম 
দিকে অরুণচন্দ্র চন্দননগরে .. প্রত্যাবর্তন করবার 

অব্যবহিত পরেই মতিলাল সস্ত্রীক পণ্ডিচেরি গিয়ে 

উপস্থিত হলেন। পণ্ডিচেরিতে উপস্থিত হবার প্ৰায় 

সঙ্গে সঙ্গেই মতিলাল বুঝতে পারলেন, তার পণ্ডিচেরি . 
আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। . 


| তিনি বুঝতে পাঁরলেন তাকে হয় গ্রহণ 'করতে হবে 


মীরা দেবীকে না. হয় গৃহদেবীকে; তাকে সিদ্ধির জন্ত 
আশয় করতে হবে হয় পৃণ্ডিচেরীকে না হয় চন্দননগরকে | 
অরবিন্দ বলেছিলেন মতিলালের জীবনে যোগের সিদ্ধি . 


5 ঘটনাৰ পারম্পর্য অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় 


শ্রীরণচন্দ্র দত্ত পণ্ডিচেরি গিয়েছিলেন ১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে bh 


এবং সেখানে ভিনি-ছিলেন ২২শে ফেব্রুয়ারী হ’ তে ৩১শে মে পৰ্যন্ত 
এবং মতিলাল সন্ত্রীক পণ্ডিচেরি গমন করেন অকুণচন্দ্রের চন্দননগরে 


. প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে! কিন্তু 'প্রবর্তক' সংঘ- প্রকাশিত 
- “অকল বিন্দ-মন্দিয়ে’’ (ওয় সংস্করণ, ১৩৭৫) এবং “যুগপুরুষ শ্রীঅররিন্দ” 


(১৩৭৬) গ্রন্তদ্বয়ে শ্রীঅরুণচন্ত্র ১৯২০ সনে পণ্ডিচেরি গমন করেন 
বলে উল্লিখিত হয়েছে | 


তার গৃহদেবী TSS অন্য কেউ আনতে পারবে না 
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এই গেল এক৷ অন্যদিকে অরবিন্দ মতিলালকে সাধন-. 
পথে অগ্রসর হ্বাত্ব ay বলেছিলেন, নিজের ইচ্ছার 
কাছে নয়---ভাগিবস্ড ইচ্ছার কাছে: আত্মনিবেদন করতে 
হবে_“Obedien ২6 to 
‘assettion of - self-will, 


is .the . very first. 


mantra” (৫) মতিলালের জীবনে অরবিন্দ উক্ত 
দ্বৈত সত্যই শেষ দন্ত বিজয়ী হয়। | 
মতিলালের নহ্ধৰ্মিনী ছিলেন, তার সাধন-শক্তি £ 


a. 


তিনি .গুরুশক্তিরূূ গ্রহণ করেছিলেন, অরবিন্দের পত্নী 
মাত| মালিনী ছেবীকে। সাধন-শক্তিকে পরিত্যাগ . 
করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে.না, আবার গুরু-শক্তিকে ৷ 
বিসর্জন দেওয়াও-সম্ভব ay | অরবিন্দ তার সাধনশক্তি-. 


রূপে গ্রহণ করেছিলেন ধর্মপতী মৃণালিণীকে : নয়, তিনি 


গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী তনয়া 1 মীরা বিশারকে। 


মতিলাল _-১৯২% সনের মে মাসে পণ্ডিচেরি গিয়ে 


অরবিন্দের সাধন-শঙ্গিনী মীর! রিশারের সঙ্গে পরিচিত 
হলেন, কিন্তু ভাবক গুরু-শক্তি বলে স্বীকৃতি দিতে; 
পারলেন না।, ০১২১ সনে দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরি গিয়ে 
অরবিন্দ-অনুরাগে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবেককে 
অবদমিত করে মরা মিশারের পদবন্দনা ‘করলেন এবং 


পত্বীকেও প্রণাম জানাতে আদেশ-দিলেন . মতিলাল। 
পত্নী: নিদেশ aay করলেন। মীরা রিশারকে, প্রণাম 
*' জানাতে হলেন অস্বীকৃত। সীমন্তের সিন্দুর দেখিয়ে 


' বললেন, “এই পবিত্ৰ সিন্দুর' আমি ম্লান করিতে 


' পারিব না ।” 
-পাতিব্রত্যের neta আদর্শের প্রতি শদ্ধার্থ্য নিবেদন | - 


এই উক্তি ছিল ভারতের নারীত্বের 


স্বামী বিবেকানন্দ যুবক-ভারতকে বলেছিলেন, “হে. 
ভারত, ভুলিও লা তোমার নাবী-জাতির আদর্শ সীতা, 
সাবিত্রী, wae.” মতিলাল-জীয়া সেদিন সংকটের 
মুখে দড়িয়েও ভারতের চিরন্তন নারীত্বের আদর্শ ভুলে 


‘যান নি, তার চেয়ে বড় কথা পতিকে WARIS হতে, দেন 


নি। পডি-ত্যান্ি নী নারীর পদতলে মস্তক অবনত করেন 
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১৬০ | । 


ত. 


the divine Will, snot 


নি--গুরু-শক্তি মাতা মৃণালিনীর আসনে মীরা রিশারকে 
প্রতিষ্ঠিত হতে দেন ft. মীরাদেবী এর জবাব দিয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু সেই জবাবে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল 
কিনা. তার আলোচনা এখানে অবান্তর । সংঘজননী 
কর্তৃক প্রেরিত খাষ্যাদি Patt অরবিন্দকে গ্রহণ 
করতে দেন নি, পথ-কুকুরের উদ্দেশে রাস্তায় নিক্ষেপ 
+ করেছিলেন। স্বয়ং অরবিন্দ ছিলেন সমস্ত ঘটনার একজন 
- অসহায় নীরব দর্শক মাত্র । ইত্িধ্যে -১৫ই আগষ্ট 
সন্নিকটবৰ্তী হ’ল৷ অরবিন্দ মতিলালকে চন্দননগরে 
প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন: না। অন্যদিকে 
চন্দননগরের কমিবুন্দ যতিলালের' 


পুনঃ তাঁরবার্তা. পাঠাতে লাগলেন. এক ARTA 
তারবার্তায় অরুণচন্দ্র বললেন “Our Victory is here” 
মতিলাল হলেন . উদ্ভ্রান্ত । মানস-সংকটের' TRE 
সংঘজননী সুগভীর আসত্মপ্রত্যয় নিয়ে , মভিলালকে 
ৰললেন, “তুমি ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য | 
আমি, এসে অবধি দেখছি--প্রীঅরবিন্দ তোমার আপন 
জন; কিন্তু তোমার সাধনার স্থান এ নয়।” 
অরুণচন্র নিজের অজ্ঞাতে অদৃশ্য নিঃশব্দ দেবতার অব্যর্থ 


অঙ্গুলি নির্দেশে আচার্ধের জীবনে যে সংকট সৃষ্টি, 


করেছিলেন, যে সংকটের অন্ধকার অরণ্যে বেদনা-বান- 
বিদ্ধ মতিলাল দিগ্রান্ত' 'পথভ্রান্ত, সেই চরম ‘সংকটেৰ 


মুহূর্তে সংঘজননীর দ্বিধাদ্বন্থমুক্ত নিৰ্দেশ--প্রত্যাবৰ্তনের = 


আহ্বান, হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মতিলাল- 
মানসে ঝল্সে উঠলো, তিনি পেলেন পথের সন্ধান। 
. সিদ্ধান্ত নিতে মুহুর্তের বেশী সময়ের প্রয়োজন হ’ল না। 


.পর্ডিচেরিতে _ 308 'আগষ্ট-উৎসবের যে দায়িত্ব তার', 


প্রত্যাবর্তনের 
জন্য হয়ে উঠলেন চঞ্চল। চন্দনুনগর হতে"অরুণচন্দ্র পুনঃ: 


< 


তরুণ 


উপর Be ছিল তা থেকে নিজেকে যুক্ত করলেন এবং ' 


চম্দননগরের ১৫ই আগষ্ট" উৎসবের দায়িত্ব করলেন. VA 


কার,. অরবিন্দের “কাছ থেকে গ্রহণ করলেন চির-বিদায়। 
wafers সঙ্গে মতিলালের বিচ্ছেদ ঘটলো], কিন্তু মনে 
রাখতে 'হবে, এই বিচ্ছেদ 'ছিল বাহাজগতে-- 
'অন্তরলোকে নয়।' ' ভাবলোকে মতিলাল ছিলেন 
অরবিন্দের অনন্ত “ সহচর, মতিলালের মানস-মন্দিরে 


১৩৯৮ ন 
অরবিন্দের অনিন্দ্যসৃন্দর 
প্ৰতিষ্ঠিত । | 
ংঘজননী মতিলালকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন 
“ফিরে চলে| ৷’ কিন্তু কোথায় ? না, চন্দননগরে-সংঘ- 
জীবনের পথে, আত্মপ্ৰতিষ্ঠার অভিমুখে, আপন সাধনার 
পুণ্যতীৰ্থে ৷ মতিলাল পণ্ডিচেরি হতে ফিরে এসেছিলেন 


ৰ বিগ্রহ হি 


পরাজিতের গ্লানি নিয়ে নয়, অনাগত ‘বিজয়ের মহৎ 


প্রত্যাশা নিয়ে। 
ছিলেন: _ ৷ 
হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করিনে ছ ভয়, 
| হবো আমি জয়ী ৷ | 
তোমার আহ্বান বাণী 
, ০. হে মহিমাময়ী। 
' কীপিবে না ক্লান্তকর ন 
oe ট্‌টিবে না বীণা, 
. - নবীন প্রভাত লাগি” 
দীপ শিবিবে না 1 
কর্মভার নবপ্রাতে 
করি যাবো দান, 
মোর শেষ কঃস্বরে 
তোমার আহ্বান ॥ 


তাই সে-দিন মতিলাল বলতে a 


সকল করিব রাণী, 


ভাঙিবে ন| কঃস্বর, 


নব সেবকের হাতে 


যাইব ঘোষণা, ক’ৰে 


' অরবিন্দের সঙ্গে মতিলালের চিক বিচ্ছেদের উপলক্ষ্য . 


ছিলেন প্রথমতঃ সঙ্ঘজননী এবং দ্বিতীয়তঃ FETT প্রথম 
যাত্রী তপস্বী অরুণচন্দ্র দত্ত (৬) | 
মতিলাল. ১৯২১ সনের ১৪ই-আগষ্টের পূৰ্বেই নতুন পথে 





' (৬) মতিলালের ‘সাধন| ও সিদ্ধির প্রধান সহায় ছিলেন 
- বারা তাদের একজন স্বয়ং সঙ্বজননী এবং অপরজন অকরুণচন্দ 
We) উভয়েই প্রায় একই. সময়ে এবং প্রায় অভিন্ন ভাষায় মতি- 
লালকে বলেছিলেন ভীর সাধন! ও, সিদ্ধির পীঠস্থান হ’ল চন্দল- 


নগর--পণ্ডিচেরি নয়। সজঙ্বজননী মতিলালকে সঙ্গে নিয়েই চন্দন-' 


নগরে প্ৰত্যাবৰ্তন করেন এবং প্রত্যারগ্তনের অব্যবহিত পরেই 
. ভার মধ্যে অপূর্ব দৈবীশক্তি লীলায়িত হয়ে উঠে। অরুণচন্দ্র ১৯২১ 
সনের প্রথমদিকে. পণ্ডিচেরি গিয়ে ছলেন মতিলালের “প্রতিনিধি 
at) অরবিন্দ লক্ষ্য করলেন, Bese সিদ্ধির প্রত্যস্ত-সীমায় 
এসে দীড়িয়েছেন, বললেন, “অরুণ একটি পাতলা কাচের আল- 
মারীতে বাস করিতেছে, টোকা মারিলেই বাহির হইয়া পড়িবে” 


মতিলালের বুক গর্বে gem উঠল | তিনি .“অরুণের অভ্যুত্থান ও তার. 
আত্মার পুনর্জন্মই” চেয়েছিলেন। মৃতারাং তিনি তাকে অরবিন্দের 


আশ্রয়ে পণ্ডিচেরিতে থাকবার জন্য নিধি পাঠালেন। এর জবাবে 


প্রবর্তক 


টিকিকুক কক en AOL 


চির 


Aart fe রবে! জাগি’ . 


. খদ্ধিক বঞ্চিমচন্ত্রের 


এদের দ্বৈত আহ্বানে 





ata শালি 


অগ্রসর হলেন, আত্মিক “fed দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়িয়ে 
ন্বজাতি গঠনের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। অরবিন্দের 
কর্মবিহীন বিজন সাধনার সঙ্গে মতিলালের নতুন, 
ভূবিকার স্বাতন্ত্য অনস্বীকার্য । মতিলাঁল জাতিগঠনের 





সহি সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম 
সাধনার ‘ভাণ্ডার হ'তে মহাপ্রভৃ ্রীচৈত্, বন্ধিমচন্দ্ৰ, ' 


রামকৃষ্ণ» বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ ৷ প্ৰমূখ পৃর্বোচার্যদের 
জীবন-সাধনা হ'তে | অরবিন্দের অঙ্থপ্রেরণা মতিলালের 


. চোখের সামনে খুলে দিয়েছিল.নব দিগস্ত। মতিলাল 
অরবিন্দকে গ্রহণ করেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে, কিন্তু 


তিনি পূর্বাচার্ধদের বর্জন করেন নি, বরং যুগপ্রয়োজনে 


. [ ফাল্তুন, ১৩৮১ 


“আপন'মনের মাধুরী মিশীয়ে’ তিনি পূর্বরীদের শিক্ষাকে ৷ 


জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন | অপরদিকে 
বের হবার পরে যে-পথে অগ্রসর হলেন সেখানে পুর্ব- 
গামীরা তাদের পূর্বদাহাদ্য হ'তে হলেন খণ্ডিত, 
উপেক্ষিত: , এবং অন্বীকৃত। তিনি জাতীয়তার 


‘cA 


সীমিত . করে বললেন greater . mantra ‘than 


Bandemataram has to come. Bankim Chandra. 


was not the ultimate seer of Indian awakening”. 


‘বন্দেমাভরম্‌’ মন্ত্রের ভূমিকাকে : 


. দেখতে পাই অরবিন্দ ১৯০৯ সনে আলিপুর জেল হতে . 


তার নবজাগ্রত .চেতনার' মুকুরে ভিনি তার সাধনগুরু = 
লেলেকে দেখলেন বিদ্যাবুদ্ধি ও সামর্থো অকিঞ্চিৎকর,. _ 
নগণ্য শক্তিসম্পন্ন একজন সাধক মাত্র । YOM লেলের . 


জায়গায় আত্মগুরুকে করলেন প্ৰতিষ্ঠিত। যে বিজয়কৃষ্ণ - 


গোস্বামীর বিরাট ভূমিক! সম্বন্ধে একদা অরবিন্দ ছিলেন 


Be HS, সেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে বললেন, 


“T don’t know about Bejoy Goswami—he seems 
ৰ | 
অকুণচন্দ্ৰ লিখলেন, “টেলিগ্রাম পাইলাষ--অরুবিন্দকেও দেখাইলাম। 


আপনারা দু'জনেই পাগল। অরবিন্দ কি বুঝিলেন কে জানে...! 
অপাধিব মাতৃহৃদর একটা আত্মার পূর্ণ জাগৃতির জন্য নিবিড় az 





wae নির্ণিমেষ জাগ্রত রহিয়াছে দেখিতেছি”। অতএব “wifi: 


ফিরিৰ এই সাধই আমীর .উদ্বদ্ধ করে. মতিলাল যেমন গুরুর 
আদেশ মান্য না ক'রে পত্ডিচোঁর হতে চন্দননগৱে চলে আসেন. 
প্রায় অনুরূপ ভাবেই অরুণচন্দ্র আঁচার্ধের আদেশ শিরোধার্ধ না 
করে পণ্ডিচেরি হতে চন্দননগরে প্রত্যবার্তন করেন। 


A 


eee নেন age 
শক্তিযোগ 'সবাবান এবং দরিদ্রনারায়ণতত্ব অরবিন্দকে 


-ফাল্তুন, ১৩৮১ | 


জীবনযোগী ভ্রীমতিলাল 


শপ পপ পিপি একী পাস পিপিপি 


৩৯৯ 








ans ones ======= ১======- =>==>===>===-====-== 


to have been 01101200080 rather chaotic (৭), = 


বললেন--বিজ্জয়কৃষ্প্গো স্বামীর সাধনা হতে তিনি কখনো 
কোন প্রেরণ লাভ করেন নি। যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
একদা তাকে দিয়ে ইলেন নব-জীবনের অক্ষয় অধিকার, 
পণ্ডিচেরির অরবিত্বের জীবনে তাদের আর কোন 
প্রয়োজন রইলো ai) ভার অতি-মানসের সাধনায় 
অন্যান্য অনেক পূর্বাার্ষের সঙ্গে গৌতম যুদ্ধ এবং মহাপ্রভু 


Persxtaraes কর্স'যাগে. 
17 জের কমাযাগে, 





আর মুগ্ধ করলে| ন! “Nor is there any question of 
philanthrcpic sevice, so neither daridrer seva 


is the poir-t |" “তিনি সন্ন্যাসবাঁদের বিরুদ্ধে জোরালো 


প্রতিবাদ উচ্চারণ ক্লরলেন। . অরবিন্দ একদা মানুষ: 


গড়ার gusty গহণ করেছিলেন, এখন তাঁর কাজ 
. হ’ল দেব-মানব গঢ়ে তোলা, তার যোগের লক্ষ্য এখন 
আঁর মাহ্ষ সয়--লস্ষ্য ভগবান, “Our yoga for the 
sake of th divire |” হৃতরাং তিনি কর্মক্ষেত্রে কোন 
ভূমিকা গ্ৰহণ করবার প্রয়োজন অনুভব'করলেন না, 
কর্মবিহীন বিজন সাধনার পথেরই তিনি করলেন 
অনুবর্তন। | 

অরবিন্দ অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত ৷ 
অবিচল আশ্বাস, পরিপূর্ণতার অপরিমেয় প্রত্যাশায় 
নিঃসীম শৃণ্যতার মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন, মতিলালের 
পক্ষে তা সন্তব হয় নি | অনাদিকালের যে অনাহত বাণী 
অনন্তকালের অহি সুখে ধ্বনিত, তাকে অরবিন্দ প্রমূর্ত 
করতে চেয়েছিলেন খণ্ডিত মানবচেতনায় কোন এক 


(৭) বিভয়কৃ্ণ পেশ্বামীর এতিহালিক ভূমিকার যথাৰ্থ মূল্যায়ন 
সম্ততঃ এখনে হয় হি. স্বদেশীযুগে (১৯০৫-১৯১১) সশস্ত্ৰ ও নিরন্তর 
আলোলনের বারা ছিল্দন সৰ্ব শ্রে্ঠ অধিনায়ক তাদের মধ্যে অনেকেই 
ছিলেন প্রভুপাদ বিল্লমকৃষ্ণ গোস্বামীর fag ও অরবিনের ঘনিষ্ঠ 
‘সহকৰ্মী | বীরিষ্টার, প্রমখনাথ মিত্র (9. Mitra) ‘ডন’ সোসাইটির 
সতীশচন্্ মুসোপাধ্যায, বিপিনচন্্র পাল, জখ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন 
গুহঠাকৃরতা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রভুপাদের শিষ্য এবং তার 
অধ্যাত্মপ্রেরথ্য় ac যদি বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ-সারদানন্দ 
প্রমুখ শিষ্যবগকে রামকৃষ্ণের কর্মরূপ্বলে বিবেচিত হয় তা হ’লে 
পি, মিত্ৰ, atom বৃখোপাধ্যায়। বিপিনচন্দ্ৰ পাল, অশ্বিনীকুমার 
দত্ত এবং মনোরঞ্জন €হঠাকৃতাকে ও বিজয়কৃষ্ণের কর্মরূপ বলে স্বীকার 
করতে হবে। জাতী জীবনে বিজ্য়কৃষ্ণের গুরুতপূর্ণ phasis 
BANS হলে সশ্রদ্ধ বীকৃতি। | | 


যে সাবিত্রী-সাধনার - 


দূর অনাগতকালে। কিন্তু ক্ষুধিত বর্তমান owls 
অজগরের মতো মতিলালকে করেছিল আত্মহার! ৷ যুগ- 
যন্ত্রণায় সংক্ষুব্ধ মানুষকে আত্মস্থ করবার, তাকে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠিত ররবায় wee দায়িত্ব তিনি আপন স্কন্ধে 
তুলে নিয়েছিলেন। পূর্বচার্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত প্ৰত্যক্ষ 
ও প্রতীতিগম্য জীবনবেদের উপর প্ৰতিষ্ঠিত যুগ-সাধনাঁয় 
আত্মোৎসৰ্গ করাই তিনি মনে করেছিলেন শ্ৰেয় অরবিন্দ 


গে; ছিলেন সন্্যাসা্রষের তীব্র বিরোধী ; তিনি মনে 


করতেন সন্ন্যাসধর্মই বার বার ভারতবর্ষের পতন 
ঘটিয়েছে । অপরদিকে মতিলাল ছিলেন সন্ন্যাসধর্মের 
প্রবল সমর্থক, তাঁর মতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণই চিরদিন 
ছিলেন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও 
বাহক। তিনি নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী, আশ্ৰমে সন্্যাস- 
ধর্ম প্ৰতিষ্ঠিত করতে তিনি কিছুমাত্র "দ্বিধাবোধ করেন 
fa তিনি ছিলেন কর্মযোগী সন্ন্যাসী--তিনি ছিলেন 
শক্তিযোগের সাধক। দেশবন্ধু ও নেতাজীর মতো! 
তিনিও ছিলেন বিবেকানন্দ-পথিক | ঘুমস্ত ভারতবর্ষ 
যে জেগে উঠলো! তাঁর পশ্চাতে ছিল স্বামীজীর বভ্রকঠ | 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী ভারতের আত্মাকে আহ্বান করে 
বলেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম 
জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, 
অন্যান্য অকেজো দেবগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন 
ক্ষতি নাই।...প্রথমে পৃজা_বিরাটের পৃজা-_তোমার 
সন্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছেন তাহাদের 
পৃজা- ইহাদের পূজা করিতে হইবে-সেবা নহে।” 
বিবেকানন্দ প্রচারিত এই জীবনবেদকে আশ্রয় করেই 
বিবেকানন্দের তিরোভাবের fea বছর পরে ১৯০৫ সালে 
বাংলায় এলো বিপ্লব, তিলক-অরবিন্দ-গান্ধী দেশবন্ধু. ও 
নেতাজীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিক! হ’ল রচিত! 
সেদিন যারা বিবেকানন্দের আহ্বানে আত্মবিসর্জন করে 
আত্মাকে অক্ষয় বলে জেনেছিলেন, বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে 
মহামুক্তির বার্তা বহন করে এনেছিলেন, ফাসির মঞ্চে 
জীবনের জয়গান, গেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা 
করেছিলেন অমৃতের পুত্র মোরা, মতিলাল ছিলেন সেই 
অব অগ্রগামী মহানায়কদের অন্যতম প্রধান | 





8৫৬, 











₹ ১৯২০-২১. সনে মহাত্ম৷ গান্ধীর আহ্বানে, যখন, 
আসমুদ্র হিমাচল, জীবনের জয়গানে, ‘জীবনমৃত্যু পায়ের 
ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন’ এই মহামন্ত্ৰে উদ্বেলিত হ’ল, 
| অরবিন্দ উপলব্ধি করলেন .এ+টা' গান্ধীর যুগ--তীর, যুগ 


নয়, তবু ‘তিনি গান্ধীকে স্বীকৃতি দিতে পারলেন না,‘ 


ন দেশবন্ধুকে করলেন অস্বীকার, তার নীরব সাধনার 
পরিপন্থী বলে৷ 


কৰ্ম-সাধনার প্রতি ভার, অকুষ্িত, সমর্থন প্রত্যাহ টার করে. 


নিয়েছিলেল | অরবিন্দ ' যে সময় (নভেম্বর, ১৯২২ ). 


দেশবন্ধুর' কাছে লিখিত £ পত্রে মতিলালের' কর্মপ্রয়াসকে 
তার. কর্মপ্রণালী হ'তে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করলেন ঠিক 


‘সেই সময়েই দেশবন্ধু, প্রবর্তক সংঘের জাতিগঠনের = 


| সাধনাকে জানালেন অভিনন্দন, ‘The spirit of nation- 


building behind the. Samgha ‘has filled me: ‘with 
‘wonder. “It is a unique ‘institution dedicated 
: to the service of the nation through work and 


‘worship, : blended into one.’ > মতিলালের জাতি-, 
গঠন সাধনার প্ৰতি দেশবন্ধুর আন্তরিক সমর্থনের মধ্যে 
যে অরবিন্দের কর্মবিহীন অতি-মানস সাধনার প্রতি 
প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে তা দুর্লক্ষ্য ‘নয়. 
এই প্রচ্ছন্ন বিরোধিতাই' কর্মযোগী তরুণ সুভাষচন্দ্ৰের 
কণে প্রতিবাদে হয়েছিল মুখর | -. 

. জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত যুবক- ভারত পত্ডিচেির 
কর্মহীন: বিজন. সাধনাকে নিক্ষিয়তার- নামান্তর বলে 
'_ ধরে নিয়েছিল। ১৯২৮, সনের ' ২৫শে ' ডিসেম্বর 


কলকাতায় অনুষিত নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের ' মঞ্চ, 


হ'তে নেতাজী নিষ্রিয়তার. বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
বলেছিলেন, “The actual effect of the propaganda 
the Pondicherry. school of 
thought i is to create a feeling’ and an impres~ 
- “sion that there’ is nothing higher or nobler 
_ than peaceful contemplation, that yoga means 


1 carried on by 


= Pranayama ‘and Dhyana, that while action’ ৷ 


may ‘be tolerated as. good, this particular brand 
of yoga’ is something higher and better. 
propaganda has’led.-many a man. to -forget 
that spiritual progress under the. present-day 


প্রবর্তক 





' অরবিন্দ: পূর্বাচার্ধদের, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকারন্দের যে 


This 


condition is possible only by ceaseless 
‘unselfish action, 





5 ‘and 
“that the best. way 


weakness to seek refuge "in" contemplation 


where’ we are hammed on all sides by dangers' 


and difficulties.” | এই প্রতিবাদ , এসেছিল স্বামী 


“ বিবেকানন্দের. মানসপুত্র নেতাজী সৃভাষচন্দ্ৰের - কাছ 
হয়ত ঠিক. এই জন্তই তিনি, মতিলালের. 


Late, ১৩৮১ 


9 
conquer nature is to fight her and that. ‘it is 


থেকে । এই. প্রতিবাদ প্রচারিত হবার ঠিক: ছবছৰ ৷ 


ৰু পোষে "নেতাজী, বর্ন stow আম OST. শর্ত প্রকাশ চি 


করেন তা প্রণিধানযোগ), “The inner idealism’ of 


the Sangha, its aim and inspiration are secret: 
‘of a noble creation, to be realised by all.” 


চা Tt 7৬৭ | 


শুধু দেশবন্ধু বা নেতাজী নয়, প্রবর্তকের সমর্থনে, এগিয়ে 


এসেছিলেন বিপিনচন্ত্র পাল, আচাৰ্য" প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায়, = 


দেশপ্ৰিয় যতীন্দ্ৰমোহন, সরোজিনী, নাইডু, wintery He 
হতে 1 কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ও মহাত্মা গান্ধী সহ. 


দেশের অগণিত মানুষ । একমাত্র বিরল ব্যতিক্রম 


ছিলেন অরবিন্দ, 


পানি 


বৰ্ত্তমান যুগে জাতিগঠনে' যাদের প্রভাব, মৰ 


বেশী কার্যকরী : হয়েছে তারা 'হুলেন রামকৃষ্ণ- 


বিবেকানন্দ ( ৰ | অত্র বিরচিত গ্রন্থগুলিই তার 


“6 


৮. মভিসাল, প্রথম যৌবনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ 
বিবেক-নন্দের ভাবাদর্শের দ্বারা, তীদের প্রবল. প্রভাব তার 


পরবর্ত জীবনেও ছিল অব্যাহত | প্রাক্-পণ্ডিচেরি যুগে অরবিন্দের' 


জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকাননের রিরাট প্রভাবের কথা কারে! অজানা 


নয়। কিন্ত পরবর্তী কালে পণ্ডিচেরির অরবিন্দের জীবনে রামকৃষ্ণ- | 


- বিবেকানন্দ | মতিলালের জীবন-সাঁধনায় ধার! সবচেয়ে, ৷ 
বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ভারা হলেন রামকষ্ণ" ঢ় 


"বিবেকানন্দের প্ৰভাব প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল . পণ্ডিচেরির , 


ক্রলেন তা! অনেকেই প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন fal ১৮৬৮ 


মুল্যায়ন, | 


খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অবতারত্ব ঘোষণা করে যে: ভুল | 


করেছিলেন, অরবিন্দ তা করেন নি।বটে, কিন্তু ভক্ত শিষ্যবৃন্দ Ty" ক 


ভার অবতারত্বের প্রচার এবং ag; গৌঁতমবুদ্ধ ও Tees eer. , 
ভার শ্টেত্বের দাবীকে তিনি সঙ্গেহ্‌ প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, . এই জন্য '. 


কেউ ভেউ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন । সাক্ষ্য, দেবার জন্য মনীষী 


. মোহিতলা'ল মজুমদারের “বাংলার নবযুগ” “gare আহ্বান করা, 
. যেতে পাঁরে । মোহিতলাল গভীর বেদনার সঙ্গে, ক্ষোভ প্রকাশ 
করে লিখেছেন, মহাযোগী Sean মতো ae = করেন--. 


ane? সত্য: | 





ফান্তন, ১৩৮১ | 


উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য ! গান্ধীজীর উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 


aera অবিস্মরণীয়! অরবিন্দের পক্ষে মহাত্মার কর্মনীতি' 


' উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু,জীবনযোগী 
.মতিলালের পক্ষে তা সম্ভবপর ছিল ন| ৷ মতিলাল 
মহাত্মার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ, দেন নি, কিন্তু 
তার গঠনমুলক কৰ্মপদ্ধতি তিনি অপরিসীম উৎসাহ 


সহকাৰে গ্ৰহণ তিন: মহা সঙ্গে তিনি আমৃত্যু 
নিবিড় 


=. নিল 
বন্ধনে ছলে অ বদ্ধ | 


১৯২১ সনে অরবিন্দ মতিলালের' প্রতি হলেন বিরূপ 7 


সংশয় সংকটের গ্রন্থিযৌচনে অরুণচন্দ্রের “দোৌত্য বছরের 
প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই বছরেরই শেষদিকে 
(ডিসেম্বর ) মতিলাল অরুণচন্দ্রকে সবরমতী আশ্রমে 
প্রেরণ করেন মহাত্মান কাছে সংঘের নীতি ও আদর্শ কী 
তা তুলে ধরবার জন্যে। অকুণচন্তর বছরের প্রথম দিকে 
_ পপ্ডিচেরি হতে ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে চন্দননগরে ফিরে 
আসেন, বছরের শেষদিকে আবার অরুণচন্দ্রই সবরমতী 
[হতে বহন করে নিযে এলেন সাফল্যের বার্তা | 


আধার থেকে. আলো 
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পণ্ডিচেরির বিসর্জন. সবরমৃতীর আবাহনে হ'ল. 
রূপাত্তরিত । যুগসারখী মহাত্বার সমর্থনের মধ্যে প্রতি- 
ফলিত ং’ল সমগ্ৰ দেশের স্রদ্ স্বীকৃতি। মহাত্মা 


.মৃতিলাল সমগ্র দেশবাসীর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার: 


স্বকীয় পথে' জাতিগঠন, ব্রত উদ্যাপনের জন্ত--অরবিন্দ- 
প্রদশিত কর্মবিহীন নীরব সাধনার জন্য নয়! সুতরাং 


স্বীকার, করতে হবে, বিধাতৃ-দিদ্লিষ্ট ব্ৰভপালনের জন্যই 
. একদিকে প্রয়োজন ছিল অরবিন্দ-মতিলালের মিলন এবং 


অপরদিকে অনিবার্য ছিল তাদের চির-বিচ্ছেদ ! 
মহধি মতিলাল সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছি তা হয়তো 
ভাষায় প্রকাশ করা গেলো না; হয়তো বুঝিয়ে বলতে 


'পারলুম না। আমি তার জীদীন-সাধনার তাৎপর্য হয়তো 


সামান্য fay বুঝেছি, হয়তো বুঝতে পারিনি। তাই 
প্রবন্ধ শেষ করবার পূর্বে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সঙ্ঘগুরুকে 
আমার প্রণাম নিবেদন কর বলতে চাই_ 


' বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম 
"_' জয়, তব জয়। 


আধার থেকে আলো 
ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার ' 


৷'মনের মধ্যে তখন আত্মশ্লাঘা প্রচণ্ড রয়েছে, ডাক্তারী 
পরীক্ষায় ভাল রেজাণ্ট করেছি! 
চাকুরী, তারপর আরো কত fel. বিদেশে চকর দিয়ে 
ছিনিয়ে নিয়ে এসেহি ডিগ্রী। ভাল কাজও জুটে গেল। 
একদিন কফি হাউস বসে আড্ডা দিচ্ছি | এরই মধ্যে 
এলেন ডাঃ ঘোষ সঙ্গে এক ভদ্রলোককে নিয়ে। এসেই 
বললেন, “ডক্টর ব্যানার্জী, এই ভদ্রলোককে নিয়ে এলাম 
আপনার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্তে। এর. একটা 
'_ কেস দেখে দিতে হবে। বললাম, ‘কি নাম এ'র 
বললেন নাতে! !’ ডাঃ ঘোষ জবাব দেবার আগেই 
ভদ্রলোক উত্তর দিলেন,“আমি নগণ্য এক আর্টিষ্ট, পরিচয় 


দেবার কিছু 'নেই।' আমার এক আত্মীয় অনেকদিন ' 


ধরে ভূগছেন--যছি দেখে দেন দয়! করে তালো হয়|” . 


কিছুদিনের মধ্যেই -- 


নাকে মিষ্টি গন্ধ এলো ৷ 
দামী সেন্ট ব্যবহার করেছেন। 


আমরা সবাই কফি খাচ্ছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি 


abe ভঙ্বলোক আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে 


আছেন।: উজ্জল শ্যামবর্ণ। ফর্াও বলা চলে। 
সাধারণ একটা জামা আর মলিন প্যান্ট পরা। হঠাৎ 
ৃ ফুলের। ভাবছি কেউ হয়তো 
চারদিকে তাকাচ্ছি 
আর নাসারন্ধ বিক্ষারিত করে গন্ধ নিতে চেষ্টা করছি। 
না। ফুলের নয়। চন্দনের । কেউ হয়তো চন্দন 
তেল মেখেছেন। নানা কথা ভাবছি আর সবার দিকে 


. তাকাচ্ছি! চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লে! আটিষ্টের 


'পরে। দেখছি তিনি মুচকি মুচকি. হাসছেন। অস্বস্তি 
হলে! | কিছু বললাম না। খানিকবাদে উনি উঠে. 


বললেন, ‘ডাঃ ঘোষ আমি উঠছি, ডাঃ ব্যানাজীর 


7 তবে অভুত মানুষ! 





gop 

কেয়াতলার চেম্বারে তাহলে কাল যাবে৷ 
"যাবার জন্যে প্রস্তুত ' হচ্ছেন ।. 
দুটি করতল একত্র করে নমস্কার ক'রে দরজার দিকে 
এগিয়ে চললেন। হঠাৎ আমার চোখ দুটো আটকে গেল 
দরজার কাছে--“আরে, ' ভদ্ৰলোকের হাত দুটো তো 
অস্বাভাবিক লম্বা, হাটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে ৷৷, 





1- ভদ্ৰলোক 


_ বন্ধু ভাই ঘোষকে _বললাম, ভদ্ৰলোক কে. হে ‘মূষ্ড়ে পড়েছেন ৷’ 
' ঘোষ উত্তর দিলেন, : 
“বিচিত্র মানুষ, আমার সঙ্গে পরিচয় বেশ কিছুদিন আগে, 
কোথায় থাকেন কে জানে! বলতে চান নাকিছুতেই,' 
আজ বললেন: নিজেই, ডক্টর, 





যোষ? রেডিওলজিষ্ট ডাঃ 


ব্যানার্জীকে রোগী দেখাব, ব্যবস্থা করে দ্রিন। “তা 
লাঞ্চ টাইমে এখানে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় দেখে 
আজই এলাম, আর পেয়েও গেলাম |” 
f পরের দিন কেয়াতলার চেম্বারে বসে আছি. 
একের পর এক fit আঁসছে। এমনি সময়ে এলো! ' 
aie ভদ্রলোকের far | তাড়াতাড়ি অন্যান্য রোগী- 
দের বিদায়. দিয়ে ভদ্রলোককে ডাকলাম | আজ 
পোষাক একটু পরিষ্কার কালকের থেকে । - ঠোঁটের 
ফাকে বিচিত্র হাসির রেখা! এগিয়ে আসতেই হঠাৎ 
গন্ধ পেলাম. চন্দনের |. গতকালের সেই অনুভূতি | 
আটিণ্ট বললেন, ‘এই ছেলেটিকে এনেছি, একেই দেখতে 
হবে ? 

ডের “বছর বয়সের ছেলে 
স্বাস্থ্যের FAM! : এর কী রোগ হতে পারে তাই - 
ভাবছি! যাহোক বললাম,“শুয়েপড়ে! ভাই ৷’' ছেলেটি 
শুয়ে পড়লো টেবিলে । 
খারাপ তো পাচ্ছি না। সব কঠি আছে ।” ছেলেটি বললো, 
“ঘাড়ে ব্যথা হয়।? এবারে বাড় থেকে শুক করে মেরুদণ্ড 
বরাবর টিপে পরীক্ষা করতে করতে এগোচ্ছি! সেক্তাম 
‘আর ককৃসিক্সের কাছাকাছি আসতেই আমার হাতে 
যেন প্রচণ্ড শক্‌ খেলাম | হঠাৎ, নার্ভাসনেস। আহঙ্কুলে 
চিন্‌ চিনে ব্যধা করছে। | 

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি আর্টিস্ট হাসছেন। 
বলছেন, ‘আর দরকার নেই। গোর তুমি চলে যাও | 


প্রবর্তক . 


আমাদের সবার দিকে, 


.সারেই বেরিয়ে গেল 


.দিচ্ছি বন্ধু ডাঃ হাসানের সঙ্গে | 


. দেহে 


‘পরীক্ষা করে বললাম, “কোন ' 


" আর্টিস্ট । 


বললাম--আঁপনি তি সেখানে ছিলেন না কি? 
দেখতে পাই নি.তো? জবাব এড়িয়ে বললেন, ‘আপনার | 
মুসলমান ডাকার বন্ধুটি কিন্তু কালীতক্ত !- 
আগে স্ত্রীর যখন খুব বাড়াবাড়ি age চলছিল তখন 


‘পুরে: জ্ীকে, ‘দেন! 
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আমি ব্যবস্থা 'পত্র নিয়ে যাচ্ছি।? ছেলেটি বেরিয়ে 
গেল !' ঘর. স্থগন্ধে ভরে গেলো হঠাৎ ৷. কেমন যেন 
পলকহার! ইয়ে গেলাম! এই বুঝি সম্বিৎ হারিয়ে 
ফেলবো ৷ আটিস্টের কণ্ঠে তখন,ব্যঙ্গ. ঝলসে উঠলো, 


“আরে ডাঃ ব্যানার, আপনি এত বড়ো ডাক্তার বলে 


কতো গর্ব আপনার, আর সামান্য একটা শক্‌ খেয়েই 


' ধপ ক'রে চেয়ারে বসে পড়লায়। আঁটি'প্টতাকিয়ে 
দেখছেন আমাকে । মনে হলো আমার সৰ্বাঙ্গে যেন 
আলোর বন্যা এসে ঘিরে ফেললো ৷ একটা অনাস্বা- 
দিত' আনন্দে মন ভরে উঠলো । মুখ থেকে অজ্ঞাত- 
ল, “আপনি কে?" হেসে উঠলেন 
উনি। বললেন, ‘আজ এই পর্যন্তই থাক, পরে আবার - 
হবে |’ ' কোনমতে একটা! প্রেস্ক্রিপশন লিখে দিলাম | ' 

এরপর একটা পাগলা চিন্ত! মনটাকে ঘিরে ফেললো | 
ভাবছি কবে আবার দেখা পাব,ভদ্বলোকের। সপ্তাহ" 
খানেক বাদে-আবার একদিন কফি হাউসে বসে আড্ডা | 
আমরা. দুজনেই 
মুশিদাবাদের ছেলে । তাই ঘনিষ্ঠতাও ছিল। হাসানর| 


খুব কট্টর মুসলমান! ডাক্তারী পাশ করার আগেই 


বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ীও' সৈয়দ বংশের. অর্থাৎ 
বেশ খানদানী। হাসানকে ভাল লাগত এ'কারণেই যে, _ 


মুসলমান হলেও অন্ত ধর্মকে কখনো নিন্দা করতো না. 
আর মনটা বেশ উদ্বার] 


ধর্মপ্রবণও। কথায় কথায় 
সেই আটিস্টের প্ৰসঙ্গ খানিকটা, বলে ফেললাম তার- 
পরে একথা-সেকথ। বলে উঠে এলাম আমরা | 

দিন তিনেক বাদে আকস্মিকভাবে হাজির হলেন 
চেম্বৱে। বললেন, কি, সেদিন কফি. 
হাউসে বসে অধমের যুওপাঁত করছিলেন, কেন ?' 
কিন্তু: 


বছর হুই 


কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে মায়ের নি্মণল্য তাবিজে =_ 
‘আর বলেছিলেন পীরসাহেব 


. ফান্তন, ১৩৮১] 


আঁধার থেকে আলো . : 


৪০৩ 





ee LALLA AANA AAA A 


দিয়েছেন | ভদ্রলোকজানেন স্ত্ৰী খুব গৌড়া। তাই এই 


. ছলনা । ওঁর বিশ্বাস তক্ষিতেই মেয়েটি 'সেরে উঠলো” 


_ আমার বিস্ময়ের পর্দা চড়লো ! বললাম, ‘সে কি! 


এত কথা 1 আপনি জানলেন কি .করে ?* 


= “একবার জিজ্ঞাস! করেই দেখবেন ৷’ 


পরের দিনই হাসপাতালে গিয়ে হাসানকে বললাম, 


“তোমার সঙ্গে, wen কথা| আছে, কাজ শেষ করে কফি 


হাউসে যাবে! । 


ছুজনে এলাম ' এবারে আমার কাছে 


 সমস্তা হলো আসল ‘কথাটা, ‘তুলি কি করে ?; নানা 


কি 


কথার' শেষে জিজ্ঞাস করলাম, ‘আচ্ছা. হাসান, তুমি . 
আমাদের মা কালীকে মানে৷?” ” ও অবাক হয়ে বললো, . 
হঠাৎ, এ কথা কেন?’ তখন, আর্টিষ্টের কথাগুলো . 


বললাম ওকে | অনরুক্ষণ “চুপ করে থেকে রললো 


“ভাই উনি যা যা বসেছেন সব সত্যি।” এরপরে ছেলে- 


বেলা থেকেই কাল'মন্দিরের আশেপাশে ঘুরতে ভাল 


লাগতো, আরো নাল কাহিনী গড়গড় করে বলে গেলো। 
শেষে বলে -বসলো, তাই, তোমার Ee ভদ্রলৌককে 


_ সামান্য ভেবো ন| উনি নিশ্চয় খুব উ্চুদরের যোগী | 


"এলেন বাড়ীতে | 


_ আমাকে নিয়ে যাবে একবার তার. কাছে ৮ 


"সেদিনই রাত্রে আটিষ্ট এলেন আবার। 
বললেন, 


বন্ধুর সঙ্গে। আপনার রোগী ভাল হয়েছে, সেই ছেলেটি 


'_' যাকে দেখেছিলেন । কালীঘাটে পূজো দিয়ে এসেছি, 


- এল। ইনি তাত্লিকনন তো ? কোন কিছু খাইয়ে বশ ' 


ত, 


আপনার 'জন্তেও প্ৰসাদ এনেছি। নিন, হাত Apa 


দেখলাম একটা সন্দেশ আর একট! ফুল.। মনে WTSI 
ট্শ করবেন কিনা কে জানে | . উনি হেসে উঠলেন, 
‘ভয় নেই ডাক্তার, বশীকরণের ব্যাপার নয়” “আমি, 
বললাম সন্দেশ ভল লাগে না।" আটিষ্ট বললেন, 


- ‘আচ্ছা হাত-পাতুন-তা, যা ভালবাসেন মা তাই দেবেন, 


নিজের - চোখকে শ্বাস করতে. পারলাম ন! যেন।:. 
সন্দেশ বূপাস্তরিত ভুলা সরস; চিত্ৰকূট’ মিষ্টিতে [এবারে . 


: নিদ্ধিধায় খেয়ে ফেললাম, কারণ ও বস্তুটির প্ৰতি আমার" 


লোভ চিরকালের | পৰ্ট থেকে ছোট একটা শিশি 


. জিভে - ঠেকান ৷” ন 
é কিছুতেই নাগ” 
757: 


জানেন, আর, দেখতে, পান.যেন আরো বেশী ৷ 


বেশ, 


গ্লাসের জল মুখে দিতেই দেখি হুইস্কি গন্ধ | 
/একি, এ'যে মদ!” 

‘আপনি তখন সামান্ত “কারণ” জিভে ঠেকাতে চান: নি। 
' এখন দেখুন “মা” আপনাকে খাইয়ে দিলেন | হোটেল 
এবারে, 
‘আজ তো. কথা ‘হয়েছে 


Ba 


বের করে বললেন, ‘মায়ের পূজোর “কারণ' আছে, একটু 

এবারে বললাম, “না, না, ওসব 
আর কিছু বললেন না তখন। . 

| এদিকে গল্প চলছে নান! বিষয়ে | মনে হচ্ছিল এই 
ae ভদ্রলোক যা বলেন তার চেয়ে অনেক: বেশী 
কোথা - 
দিয়ে যে সময় কেটে গেল FACS পারলাম না ৷ হঠাৎ 
‘ঘড়ির দিকে ত্যুকিয়ে দেখি ate রারোটা। আটিষ্ট 


‘ বললেন, ‘এবারে উঠতে হবে ডাক্তার; চলুন এগিয়ে 
: দেবেন |’ 


গড়িয়াহাট মোড়ে|আমার ফ্ল্যাট | সেখান 
থেকে ট্যাক্সি: খুঁজতে. face. বালীগঞ্জ ফাড়ি অব্দি 
পৌছেচি। উনি হঠাৎ বললেন, 'ডাক্তার,. জল তেষ্ট! 
পেয়েছে CT? পাশেই, পাঞ্জাবী হোটেল কয়েকটা | একটা ' 
হোটেলে গিয়ে গ্লাস এনে রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল. 


খেলেন তিনি উ'চু করে । আমি বললাম, ‘আমিও জল 


খাবো 1” গ্লাস ধরলাম। উনি পাম্প করছেন | Og করে 
' বললাম, 
হাসিতে ফেটে পড়লেন আটিষট I: 


থেকে একটা মাটির 'ভশড় নিয়ে তার মধ্যে বাকী জল 


.এগোলাম। ফ্লাটের দিকে ট্যান্সিতে উঠে পড়লেন 


আর্টিষ্ট'। যাবার ' সময় বলে গেলেন, ভশাড়ের তরল 
পদার্থ এনালিজিস ক'রে জানাবেন. Fey | - | 

হেরে গেলাম। ভাড়ের বস্তুটি বিশুদ্ধ হুইস্কি! চমক . 
খেলাম। কী ভাবে AST হতে পারে | 

তাঁহলেসত্যিই কি তিনি কোন গুপ্ত সাধক? কিন্তু 
আমার কাছে তাহলে কেন? আমি তো সাংসারিক 
তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমার 
মধ্যেকার ‘দম্ভ’, যেন অনেকটা কেটে গেছে। মানুষকে 


‘ ভালবাসতে পারছি বুঝতে পারছি আমি যা জানি, 


তার চেয়ে জানা নেই. তার পরিমাণ ঢের ঢের বৈশী। . 
: একদিন atte একা বসে আছি বাঁরান্দায়। চোখের 
সামনে. দিয়ে: কতো! জ্যো তি্শয় রেখা, আকৃতি যেন 
ছুটে গেল, হঠাৎ দ্বেখলাম তার মধ্যে আছেন সেই 


'_ সাগরে ? 
যদি ভাসিয়ে তুলতে পেরে থাকিস, আমি তোর কাছে . 


+ 8০৪. 


প্রবর্তক 


[ ফাল্গুন, ১৩৮১ 








abs | দেহটি জ্যোতিৰ্ময়। দিব্যপ্রভায় ‘উদ্ভাসিত 
আনন। কৌতুকের ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছেন আমার 
দিকে। জানিনা কেন, হঠাৎ, হুহু ক'রে কান্না এলো। 
অনেকক্ষণ কান্নার পরে যেন শান্তি পেলাম । 
থেকে চললো নানা, 
আমি করতে পারিনি । 
= জীবনের শিল্পী । 


ঘটনার স্রোত, যার ‘ব্যাখ্যা 
আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন আমার 


* EX * 
এতক্ষণ কথা বলে থামলেন ডাক্তার ব্যানাজা | আমি 
বললাম. “এই প্রচণ্ড প্র্যাকটিশ আপনি ছেড়ে দিলেন !”. 


তারপর, 





মানতেই হরে ।, আমি বললাম, এমন কি পেলেন যার 
জন্যে এমনি কৃচ্ছ্‌ সাধন করবেন ?, বললেন, “সে ভাই, 
অনেক কথা, আজ থাক, আদেশ পেলে পরে বলবো ৷”, 


আউটরাম ঘাটের কাছে নিভৃতে বসে ' কথা বলছিলাম। 


বলেছিলাম বললে ভুল হবে, শুনছিলাম | 
আরো অনেকদিন বসেছি।- 


এর পরে 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে cafe | ' 


আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র।. কার্ষকারণের সম্পর্কই বুঝি 
কিন্তু তা দিয়ে সব বিচার করতে পারছি না। 


সেদিন. 
যখন উঠলাম গঙ্গার ধারে এক এক ক'রে জলে 
উঠলে! আলোর wife! অন্ধকার চিরে আলো. 


ডাঃ. ব্যানার্জী .বললেন, 'মভুমদার, আমাকে যে নির্দেশ ' .ফুটলো। : 
| ; গু 
টু এবং ওরা দু'জন 
= {দশ 4 
ৰহ জীশ্যামাদাস দে i 


উত্তর ভাস্বতী | ; 
“ও সতী, কী হুল রে তোদের? আমি চিঠি লিখে 
₹ যাচ্ছি_-ল্খেই যাচ্ছি, তোদের যে কারও সাড়া নেই। 
আমার কতাটিতো! ক্লাবাসক্ত ছিলেন জানি, এখন কি 
'_ আৰু কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়লেন? ক্লাৰ আর ক্লাশের 
| ফাকে ফাকে আগে ওঁর এক-আধখানা পোষ্টকার্ড লেখার 
সময় হত, এখন কি সে সময়টুকুও নেই রে ওঁর ! বেশ 
মশগুল হয়ে আছিস মনে হয়। 
তোদের সুস্থ মন, ও যনে একটা রোগীর ভাবনা বিরক্তি- 
"কর তো বটেই, কিন্তু তোদের চিঠির মুখ চেয়ে আমি.যে 
কতখানি ব্যাকুল হয়ে থাকি তা তোরা বুঝবিনে। উনি 
‘ন! হয় কেতাব-সমুত্রে ডুবে থাকেন, তুই ডুবলি কোন 
ক্ষেপে যাস্নে সতী |: এঁ.মগ্ন মানুষকে তুই 


কৃতজ্ঞ থাকব । তুই তে! জানিস না, সতী, গর বাইরের 
.মানুষটাকেই আমরা দেখি, ভিতরের মানুষটার নাগাল 
পেলুষ না কোনদিন | তুই যদি পেয়ে থাকিস তোকে 


আমি অভিনন্দন জানাই ৷ ভাবতে' একটু ঈর্ষা হচ্ছে 


তোরা স্বৃস্থ মানুষ, ' 


Ha 
| 
cafe | তবু-তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই | 


তুই ওদের দায়িত্ব নিয়েছিলি বলেই তো নিশ্চিন্ত ছিলুম 


এতদিন, আর নিশ্চিন্ত ছিলুম বলেই তো এত তাড়াতাড়ি 
ye হয়ে উঠছি। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ 
হয়ে যাচ্ছি রে ! সমন পেয়েছি আর সপ্তাহখানেকের 
মধ্যেই ছুটি হয়ে যাবে আমার একেবারে পুরোপুরি 
ফিট হয়ে ষাৰ আমার ‘পদ্মবনে’ ফিরে যাবার | তোদের 
এই দীর্ঘ নীরবতা দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে। ফিরে 


. গিয়ে আবার পদ্মবনে মত্ত হাতী: ' 


সবরোদির' চিঠি পড়তে পড়তে লজ্জায় মরে গেলুম' 
আমি। . সত্যিই তো স্থরোদির পর পর দুটো চিঠির 


জবাব দেওয়া হয়নি। .অবশ্য আমি অসুস্থ ছিলুম | 


ভেবেছিলুম প্রফেসরই তো লিখবেন, লিখবেন আমার 
অম্বস্বতার কথাও । কিন্তু উনিও কি চিঠি লিখছেন মা: 
অনেকদিন? সত্যিই কি আমরা মশগুল হয়ে আছি? 
অস্থখ-বিস্থখ আমার বড় হয় না ।- সেই বছরখানেক 
আগে একবার হয়েছিল ছোটখাট একটু কাসি। কিন্তু 
এবারের অস্থখটা একটু যেন ভারী গোছের ৷ শরীরের 


ফান্তুন, ১৩৮১ ] 





সব হাড়গোড়. যেন ভেঙে গেছে 1 ভারী দুর্বল ‘হয়ে 
পড়েছি।  প্রফেসরও আমাকে নিয়ে, একেবারে 
নাস্তানাবুদ | ওঁর চোবে-মুখে সারাক্ষণ উৎকণ্ঠার কালো 
ছায়া! 








করছে আমায়। . .. . 
'অস্তখে কেবল দেহটাকেই দুৰ্বল করেনি, বল করে 
' দিয়েছে আমার মনটাও। 'নিজের ভূঁমিকাটা ' প্রায় 
ভুলেই গেছিলাম। aR হয়ে, উঠেছিলাম দুর্বার একটা. 


নিষিদ্ধ আকর্ষণে । ভুমি, আমাকে বাচালে হরোদি।, ' 


নানা, , তুমি ভুল বুঝোঁ ন’ | তোমার মগ্র মাহয়টি আজও- 
MAR আছেন। যদিও তাসিয়ে তুলতে আমি চেয়েছিলুম, 
কিন্তু পারিনি, আনি-,পারিনি, সুরোদি। 


তোমারই আছে। এই স্বর্গ থেকে বিদায় নেব. আমিই, 
যথাসময়ে স্মরণ করিতে is তুমি আমায় বাচালে' 
/আ্থরোদি। ৰ | - 
স্বুরোদির বিয়ের শাতৈ Wig একফাকে ৷ আমাকে, 
আড়ালে . ডেকে বচ্জ্ছিলেন, “তোদের কালিদাস. 
.. মহাকবি হতে পারেন কন্তু-মানুষটি হৃদয়হীন |’, 
“এ কথা কেন বলছ-দাছ? = 
._ “কিধমুনির, : আশ্রম-উপবনে কেবল, “gant. 
- পুষ্প্বৃক্ষে জলসিঞ্নরত “ছল না তার সঙ্গে অনসূয়ারাও 
ছিল। শকুস্তলার সশীৰয়।: তারাও ছিল যৌবনবতী, 
তাদেরও ছিল নীরী-হদয়। পরম রূপবান রাজা 
gece দেখে যদি প্রথম দর্শনেই শবুত্তলার হৃদয়ে 
' প্ৰেমসঞ্চার হতে পারে:হতে পারে'না কি. 'অনন্থয়াদেরও। 
. হয়তো 'হয়েও ছিল। 'ও যে যৌবনেরই ধর্ম, কিন্তু কবি, 
ওদের দিকে ফিরেও -তাকালেন না। 


\! দেননি ৷’ ৷ | | 
‘ওরা কাব্যের উব্ৰেক্ষিত! 1৮. oe an 
“ও কথা, বলে সাজ্দা কোথায়. ছোটগিন্নী 1. ওতে 
কি অনন্থয়াদের মনোদবদনার উপশম”হবে 85... 
‘এ গল্প আজ তোমার কেন মনে পড়ল দাদ? 
8 


4 


টুটু এবং ওরা দু'জন '_ 


“ কর্পনাচারী রুবি. নই ৷; 
একটু স্ৃযোওু পেলেই বসেন এসে আঁমার.. 
শিয়রে। টুটু তো একেবারে পাক! নাসের মত: সেবা, 


লন, Bones 


ব্যর্থতার: 
জ্বালায় কেবল আমিই পুড়ে মরেছি। তোমার “পদ্মবন" 


_ এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুয় ৷ ৰ 


..বসলেন আমার গা ঘেসে ৷. 


ওদের মনের '' 
". খবরটুকুও ' দেওয়া উচিত, ছিল কবির, তা. নি 





৪০৫ ... 


‘আজও যে আর. একখান! শকুন্তল!- কাব্য লেখা, 


হয়ে গেল ছোটগিক্লী 


তাই আমার চোখে অনস্থয়ার মনটাও পড়ে গেছে ar 


"কেমন একরকম ভারী গলায় বসেছিলেন ag, ‘তোর 
(শকুন্তলা ait হোক, তা. বলে তুই একটু আড়ালেও 


কদবি না? কীদ না আমার বুকেই মুখ রেখে, 
gf কী অসভ্য দাদু ৷”: ধমকে oe আমি 


'; আজ এতদিন'পরে মৰণে মৰ্মে ব্ৰতে পারছি শকুন্তলা 
কাব্যে : অনসূয়ার : ভূয়িকাটা। এমন কতো! অনস্থয়ার 
নিভৃত wre তো; ব্যৰ্থ ‘হয়েছে পৃথিবীতে ৷, 
শকুন্তলাদের প্রেমের মিনার গড়তে -কতে! অনন্থয়াইতো 


আত্মাহুতি দিয়েছে | হে Ra, আমি যেন বিবৃত না হই 


আমার অনন্যার ভূমিকা থেকে ।.. 'আমাকে রক্ষা করো 
প্রভু | আমাকে শক্তি wel এ 
স্বরোদির চিঠি, পড়তে পড়তে, সেদিন: অনেক 


: কেদেছিলুম। দাদুকে কাছে পেলে হয়তো সত্যিই: 


“SAQA. দাহর বুকে মুখ লুকিয়ে I কেঁদে কেঁদে eae 


‘আজ কেমন আছ গে৷ ছোটরিয়ী 1! ays মিষ্টি 


গলায় : আমায়. ডাকলেন: প্রফেসর ৷ দুচোখে, তার ' 
সারামুখে গভীর বিষাদের 'ছায়া। : 


অপাধিব কারুণ্য ।- 
ইঙ্গিতে কাছে ভডাঁকলুম।. আমার পাশে বসলেন | 


তো! বসেননি কোনদ্লিন কোমলভাবে হাত বুলিয়ে 
দিচ্ছেন আমার অরতপ্ত কপালে, মুখে, মাথায়। শির্‌ 
শির্‌ করছে.সারা, গা। কী যে ভাল লাগছে! ক্লান্ত 
ঠোটে হাঁসি টেনে এনে বলনুম, ভাল 'আছি-। এত কী 


ভাবছেন বলুন তো ? কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?’ 


‘ব্যস্ত Beal Poco একটা. ৷ অসুস্থ 


+ মানুষের ভূমিকা! গ্ৰহণ করতে এসে তুমিও যে শেষ 
‘হয়ে গেলে 1, - 


কার, ভূমিকা ?' কী বলছেন?” 


“তোমার স্বরোদির. ভূমিকা ৷’ আমার, চোখের 


এই বিয়েবাড়িতে { আমি _ 
আমি সাধারণ, আমি বাস্তব, _, 


এত ঘনিষ্ঠভাবে আগে: 


cy 





উপর ওর গভীর মায়াভরা চোখ রেখে বললেন, ‘আমার 
অসহায় ছেলেমেয়েদের মায়ের ভূমিক! 1’ 
be মায়ের ভূমিকা?" আমি কৌতুক হেসে বলি! 

"না, শুধু মা নয়, আরও আবেগ ভরে বলেন 

প্রফেসর, পেরিপুর্ণ ভূমিকাটাই তুমি নিয়েছ সতী ৷” 

“সতী!” ‘চম্্‌কে উঠলুম। চমকে উঠল আমার 
প্রতিটি লোমকুপ। এ নামে তো প্রফেসর ভাকেননি 
আমায় কোনদিন। 

* অত্যন্ত কোমলভাবে একখানি হাত রাখলেন আমার ' 
'নিরাবরণ তপ্ত বুকে। আঃ, এত জালা, এত তৃপ্তি। 
কী আশ্চর্য এক আলোর ঝিলিক আজ ওঁর চোখে। 
মুখখানা ক্রমেই নত হয়ে আসছে আমার ঠোটের কাছে। 

" বিশবচরাচর ডুবে যাচ্ছে প্রলয় জলধি জলে। ওর উষ্ণ 
নিশ্বাসের উত্তাপে, ওর আবেগকম্পিত দেহের স্পর্শে 
আমার সারাদেহে বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি 
থর থর করে, ক'পছি, আমি ক্রমেই বিবশ হয়ে যাচ্ছি। 

: ওর গভীর. চোখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে 
পারছি না। আমি চোখ বুজলাম ৷ | | 

শুনেছি পৃথিবীর আভ্যস্তর উত্তাপ যখন অসহ হয়, 


ভূমিকম্প হয় তখনই | আমার জীবনেও'কি আজ এল 


দেই ভূনিকম্পের মুহূর্ত | এ অনুভূতি ,আমার এই প্রথম। . 
দুর্বার লোভে আমার সমস্ত: প্রত্যঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ; 
'আমি বুঝি ডুবলাম এবার | 

‘কথা বলো, আমার দিকে তাকাও সতী 
করুণ আকুতি-ওর কণ্ঠে। 

“এবার .তো ধরা পড়ে গেছি | তুমি দেখে ফেলেছ 
', আমার মনের ছবিট|। তবু কেন ডাৰ্কছ আমায় .সতী 


বড়ে! 


বলৈ ? এই কি সতী-মন ? ওগো না, আমায় ডুবিও ন] 1 = 


আমায় সতী থাকিতে দাও।. আমায় দুৰ্বল করো না ।” 
‘তুমি সতী, তুমি পৰিত্ৰত| ৷’ ' অদ্ভুত গলায়, বলছেন 

. প্রফেসর, ‘দুৰ্বল তো আমিই।' তবু কি দুর্বার, এই 
'লোঁভ। মানুষ যতক্ষণ শুদ্ধ নিষ্পাপ, ততক্ষণ আমরা 

তাকে সন্দেহের দূরত্বে রাখি। - কারণ পূর্ণ পবিত্রতা 
মানুষে সম্ভব: নয়। ঈশ্বরই একমাত্র পূর্ণ পবিত্রতা 


মানুষকে তিনি অপূর্ণতা দিয়ে দুর্বলতা দিয়ে মধুর = 


1 


প্রবর্তক cs ts 


' তোমার গা 


তোমার এই. ছুৰ্বলতাই তোমাকে আজ 


করেছেন।, 


অপরূপ করে তুলেছে সতী । শুক শুদ্ধতার. দহনে তুমি 
* অনেক পুড়েছ সতী । আজ তুমি শুফ নও, আজ তুমি 
ইন্দ্রের পদতলে আজ আমার দুর্বল হৃদয়কে - 


সদর | 
নিবেদন, করে আমি ধন্ত হব ৷’ 


প্রফেসরের হাঁতখানা তখনও আমার বুকের উপর 1 
একটা পরমাশ্চর্য তড়িৎপ্রবাহ রয়ে চলেছে আমার ' 


দেহের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি রক্ত কণিকায়। চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানে ইলেক্টিক্‌ টি, ট্‌মেণ্ট বলে একটা কী আছে 


শুনেছি। সেকি এই ? দেখতে দেখতে আমি পরিপূর্ণ 
BB হয়ে উঠলুম | মুহুর্তে সমস্ত এ ঝেড়ে ফেলে 


চীৎকার করে উঠলুম, ন|--ন!--ন!‘‘ 


কী হল, রাঙামাসী ? তুমি স্বপ্ন দেখছিলে ? টুটুর 


নরম হাতখানা তখনও আমার অনাবৃত বুকের উপর | 


আমার চীৎকারে জেগে উঠেই ও শুরু করল কোমল, 
ভাবে আমার গায়ে হাত. বুলিয়ে. দিতে 1 


,“ঈস্‌, 'আজ 


Aa 


তোমার অর বেড়েছে রাঙামাসী। গা যে পুড়ে যাচ্ছে a 


| বাবুকে ডাকব?” 


‘না না, কাউকে ডাকতে হবে না। ,তুই পারিসনে 
একটু ঠাণ্ডা করে দিতে আমায় ? Pate সজোরে ওকে 
চেপে ধরলুম বুকে |. . 7 

আমি শুয়ে থাকি তোমার গায়ের উপর। 


গায়ে ৷” 


নেবাতে ৷, এই আগুনেই আমি 'পুড়ে মরে যাব রে। 
আমি. মরেছি ' | আমি মরব |’ 

‘দূর, তুমি বডড ভীতু, অর তো সব্বারই হয়। আমার 
হয়েছিল না? আমার তো সেরে গেল । 


তো তোঁমার গায়ে গা লাগিয়ে, আমার গাটা ঠাণ্ডা 


রাঙামাসী। আমাৰ গা তো খুব ঠাণ্ডা ৷. 
‘সত্যি কী ঠাণ্ডা 


থেকে ,সব অর চলে আসবে, বড 


ROMY টুমোয় ওকে পাগল করে ন বললুম,' ‘না: 
রে না, তুই না, কেউ না, কেউ পারবে না এ আগুন. 


আমি তো ৷ 
মরি নি। আমারও তো এমনি গা পুড়ে যেত। আষি.) 


"6; 
এ 


৯৯ 


করতাম তখন। মনে নেই? তুমিও তাই করো না 


! বুক জুড়িয়ে যায়ৱরে। তোকে ' 


কিন্তু ও স্বর আমি ভুলব কী করে” NG | 


ফাপ্তুন, 2১৮ ১ im 





~~ 





tert 





বুকে মিয়ে আমি Fa, ভুলে’ যাব। ভুলতে হ্বেই |, 


‘খুব খারাপ aa এদখেছিলে বুঝি 1” 


খুব খারাপ, নারে না, খুব ভাল। ১৮% ভাল | 


- স্বপ্ন ।- fee Mate 1” 


~ 


‘কী. বলছ রাঙামাী কিছু বুঝি না৷ * তুমি were 
আর কিন্ত et দেখো না, 
না রে, ও স্বপ্ন আর দেখব নারে 
ঘুম'পাড়িয়ে রাখতে পারবি না, _ 

হুঁউ পারব । আগে একটু জল খাও তো, 

এক গ্লাস জল শাইয়ে দিল টুটু । অনেকটা যেন বস্তি 
পেলাম । একসময় বুঝি আবার ঘুমিয়েও পড়লাম | 

' প্রফে্রের ভোড়জোড়ের ঠ্যালায় এ অস্ববখটাও' 
বেণীয়িন টিকিয়ে রানা CHAT | ডাক্তার যতোই ওকে . 
অভয় দেন উনি ততোই ভয় পেয়ে বলেনা ন! ডক্টর," 
এ একটু একটু অর একটু একটু কাসি, মাঝে ara 


তো। 


একটু বুক ব্যথা, ও বড় সাংঘাতিক জিনিস। ওটাকে 
‘নেগংলেক্ট করেই ভে সবরুচির.. না না, আপনি ওর ব্লাড 


ga, ষ্পুটাম পৰীক্ষা রা করে. , ’ 


. চিকিৎসকের উপর একটু বিশ্বাস রাখতে হয়), 
 বলেন.ডাক্তার। . ; ৮ 


ত 


OF করলুম। 
“ ‘ৰাণী শুনিয়ে চলেছেল ; উহু উন্ননের ধারেও যাবেনা; ' 


“পরীক্ষা যেটুকু করবার তা, ‘aie করেছি fie সেন। . 
হেসে 


“বিশ্বাস করে একবার আমি ঠকেছি EC |. আর 
নয়, দয়া করে এ এক্সস্টোও মজা একবার 1? 

. ‘আপনি যখন ল্লছেন.. mo 

এক্সরে হল, RT ব্লাড ইত্যাদি পরীক্ষা-পর্ব চলতে 
থাকল, ইতিমধ্যে. দামি, FE হয়ে, হেঁটে-চলে বেড়াতে ৷ 
উল তবু দিবারান্র আমাকে সাবধান 


সি'ড়ি, দিয়ে: ওঠা-লামা চলবে নাকী সর্বনাশ আবার 
ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ Ror fir শুনতে শুনতে বির হয়ে 
যাই। একদিন তে কড়া ধমক দিয়ে বললুয, “এবার' 


| আপনার নিজের কজে মন দিন তো মশাই ৷ আমাকে ৷ 


আর আলাবেন নান: ৷ 
‘ওমনি বলত মচি শেষে, যং ভাল উহা 


" টুটু এবং ডন জন 





। তুই আমায় | 


“বুকের মৃধ্যে। 


৪০৭ 





AA RR AR Rann Rea. 





৮ টির তোমাকে দেওয়াই: হয়নি ' এই Brice 
রি ঝামেলায় ।; রিও Sate রা |, 


একী সংবাদ ts 
afb সম্পূর্ণ qe হয়ে উঠেছে | তোমাকে: একটু 
সুস্থ করতে পারলেই ক'দিনের ছুটি নেব: আমি! ওকে 


নিয়ে আসব”, 


1 ‘অত্যন্ত গত সংবাদ রা আমারও ছুট ’ 
টির aca fe খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, ছোটগি্লী?” 
‘তা হবনা? হ্বরোদি ' এসে ' চার্জ নিলেই তো 


৷ আমার চাকরি শেষ । আমার ছুটি! সেই রকমই তে 


'হেসেই ৰলি আমি ৷ ব্‌কর্ক না অশ্রু 
আমি তা দেখতে দেব ন! কাউকে. 

“তা ছিল বটে। সে চুক্তির খেলাপও হবে না। . 
হাসতে হাসতে বলেন প্রফেসর, ‘গভৰ্ণেস্‌-এর ডিউটি 
তোমার শেষ হবে | কিন্তু তোমার ১১১৬৪ ডিউটি টী ' 

তার মানে? | 

তার মানে ‘BE তোমাকে ছেড়ে দেবে কি? সে 
আমি ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি। প্রথম থেকেই 
ওরা মা- মেয়ে কেউ কাউকে ভালো চোখে দেখেনি। “ও 
, মেয়েই তোর কাল ACA, ও পেটে আসৃতেই তুই আর . 
খাড়া হতে পারলি না...ওই তোকে শেষ করবে” 


চুক্তি ছিল”. 


ইত্যাদি কথা অসংখ্যবার শুনেছে সবরুচি বুড়োবুড়িদের 


মুখে | শুনে শুনে একটা যেন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছিল | 
সে কথা স্বরুচিও বলত, মাঝে মাঝে, বিশ্বাস, করত! 
অতি বাজে: ABR! Sl বলে সংস্কারের প্রভাব তো 


কমন |" 


| ‘কিন্তু - স্বরোদি তো এবার xe “rat ফিতে 
আসছে ৰ ২4 
তাতে রি টুটুর ৫ সেই সংস্কার ন, অভিযান ধাকবে 
না ভাবছ? শিশুষন' থেকে সহজে কিছু যায় না। . 
এতদিন তো রয়েছ এখানে । সেই হাসপাতালে ওর 
. মাকে দেখে আসবার পরে আর. একবারও শুনেচ ওর 
মুখে মায়ের কথা ? তোমাকেই ও মা করে নিয়েছে মনে- 
প্রাণে ছোটগিন্নী ৷. তুমি চলে গেলে ও যদি '-:'.. ' 

(arts) ). 


_ অজ্ঞাতবাস 
od (পূর্বানবৃত্তি) = 


'নন্দছুলাল চট্টোপাধ্যায় 


প্রস্তাবনা £ 


পাঠঃ বিশ্বমানবের আত্মিক মী দিব্যজীবনে 
উত্তরণের পথ-নির্দেশনায় প্রাচ্য ও. পাশ্চাত্যের , 


তাবৎ খষিকূলের সৰ্বশেষ পরিণত মন “বষি অরবিন্দ 
লহ প্রণাম” ভারতের সাধিক ' মুতি-যঞ্জে রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্নি-আখরে . লেখা 


'_; অশ্রুগাথায় অবিস্মরণীয় একটি নাম্‌_্রীঅরবিন্দ। = 
তাকে গর্ভে ধারণ করে, ধন্য হয়েছেন দেশজননী 
আর তারই. পাদপদ্ম একদা বক্ষে ধারণ করে 


fay চন্দননগর হয়েছে তীৰ্থভূমি। একদিন নয়, 
দুদিন নয়, দেডম"সকাল একান্ত সংগোপনে এখানে 


তার অজ্ঞাৎবাস; শ্যেরাত্তির অশাধারভেদী, ত্রাঙ্গ-' 


'_ মুহুর্তের আলোর শতদলের মত এখানে তার 
অলক্ষা উদ্ভাসন কেউ জানত না মহাভারতের 
' কোন মহাযোগী সেদিন বিধাতার" দীপ: হস্তে 
এখানে এসেছেন, কেন আছেন জাগি’ পরিপূর্ণতার 


তরে সর্ব বাধাহীন | 


আবৃত্তি: তখনো রাত আধার আছে বেজে উঠল cit প্র 


: কে ফুকারে ‘জাগে! সবাই আর করে] না দেরী, 
.. রক্ষ'পরে gare চেপে আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে 
" ছুয়েকঙ্ছনে . কহে কানে রাজার ধ্বজা হেরি 
আমরা জেগে উঠে বলি, আর তবে নয় দেরী । 

- কোথায় আলো» কোথায় . মালা, কোথায় 

আয়োজন 
রাজা আমার দেশে এল, কোথায় সিংহাসন ৷ 
হায়রে ভাগ্য” হায়রে ‘লজ্জা, কোথায় সতী, 


| কোথায় সজ্জা 
দুয়েকজনে কহে কানে, ‘বৃথা এ ক্রন্দন 


fae করে শৃন্যঘরে ক "রো অভ্যর্থন |’ 
o> fie = atta লশ( রবীন্দ্রনাথ ) 
পাঠঃ £ সেদিন-পৰিত্ৰ হয়েছে এ মাটি ভীঅরবিন্দের চরণ- 


কমল করিয়া স্পর্শ, আজ আবার Ue কৃতকৃতাৰ্থ ste * 


gas 


1 


তারই অমৃতায়মান পৃত দেহাবশেষ বক্ষে 


ধারণ করে। সেদিনের, কথা এদিনে নিবেদন করি, 
+ সে-কুল হইতে নবজীবনের কুলে; সেদিনের : 
'_ নিভৃত 


সেবা, আজিকার প্রকাশ্য আরাধনা- 
সমারোহ উৎসব। কিন্তু কেন এসেছিলেন - 
তিনি এখানে ?--.কেন..' এসেছিলেন বরোদা . 


হস্তে বাঙলায়? কেন ফিরেছেন তিনি সারা" 
, দেশময়? 


অথচ ভিক্ষা লাগি’ বাড়ান নি আঁতুর 
অঞ্জলি। সবকিছু পেয়েও সকল সম্পদই তিনি 


" ত্যাগ করলেন কেন? উত্তর ছুই ধারায়--আত্মিক, 


ও Of উনি কমল ও কৃপাণের বৈশিষ্ট্য 


_ সমুজ্জ্বল ।- 
গান-- 


an? 


"ভেঙ্গেছ guts এসেছ cortfedy, = 
a তোমারি হউক aa, 
তিমির বিদার উদার অভু৷দয়, 
' তোমারি হউক জয় ৷ 
“হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে, 
: নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে 
জীর্ণ আবেশ কাটো স্বকঠোর VCS, 
_, বন্ধন হোক ক্ষয়, 
॥ তোমারি হউক জয়! 


এ রবীন্দ্রনাথ ) 


পটভূমি 


যৌবন-তরঙ্গ চঞ্চল দেশ-কাল- ন-পাজের পট, 

ভূমিকায় সমাহিত চিত্ত অরবিন্দকে SAT 

আসনে সমাসীন দেখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 

বরণ করলেন তাকে স্বদ্দেশ-আত্মার বাণীমূৰ্তি- 
রূপে জানালেন নমস্কার 


Sea fer, নান লহ নমস্কার! 


+ ২০, 
ভরি 


Te, ১০৮১ ] 
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হে বন্ধ, হে দেশবন্ধু স্বদ্বেশ আত্মার 
ৰ তুমি!” 

“তোমার a আজি 1 
বিধাতা কি.শুনেছেন, তাই উঠে' বাজি”, 
জয়শঙ্খ তার? তোমার দক্ষিণ করে . 

. তাই,কি দিলেন আজি কঠোর আদরে 
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার = 
জলিয়াছে, বিদ্ধ করি দেশের আধার = 
গ্রবতারকার মত! 


পাঠি-জাতীয় চেতনাৰ নূতন 'উন্মেষক্ষণে . সেই ও Ht 
ঢ় ভালোকে দেশ পেল ' অরবিন্দের কাছে 
'_ জাতীয়তার . নবীন স্তৰ নবদীক্ষা 


, political নি nationalism 19" a 


you are going. ‘to be & nationalist, 


if you are going to accept this religion. , 
. of nationalism,. you must do it in the. 


‘religious Spirit. “You ‘must remember 
hat: you are the instrument ৪ God.” at 


আহি পড়ি গেল রাত 
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান 
তারি লাগি তাড়াতাড়ি **: 
' এসেছে সে এক দিন ৃ 
2 লক্ষ পরাণে, শঙ্কা না জানে, ' as 
নারাধেককাহারো খণ 7 


| জীবনযৃত্যু পায়ের ত্য চিত্ত erate ec | 


মুক্তির মন্দির সোপানতলে - | | 
কত প্রাণ হলো ‘fants . 
লেখা, আছে অশ্রু্জলে ॥ : 

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা 

বন্দীশালার ওই শিকল ভাঙা} 

ota কি ফিরিবে আজ প্রভাতে .. ' 

. যত তরুণ অরুণ গেছে অন্তাচলে । .. ... 


atta 


“What: is. 


Nationalism ? Nationalism * isnot mere - 


. ‘religion. that. has come from God.’ If” 


যারা wis, তারা এখনও জানে ;. 
| "গ্বর্গের চেয়ে fay জন্মভূমি 
এসো স্বদ্েশব্রতের মহাদীক্ষা 1 লভি 
+ -, লেই মৃত্যুঞমীনের চরণ চুমি ॥ 
“যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগালো ‘আশ 
_ মৌন মলিন মুখে জোগালো ভাষা, | 
আজ বুক্তকমলে গাণ| মাল্যখানি 
বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদেরই গলে ॥ 
a, মুক্তির মন্দির- “ 


তু ও 


 জাৰৃত্তি-শোনি ards ভারতের, মাটি করিয়া লাল . 


._ মরণের পারে যাহার! গিয়াছ মা'র দুলাল: 
_ তাহারা মোদের প্রণাম লও | 
তাহারা মোদের আশিস্‌ দাও . .. 
বক্ষে বক্ষে ফির তাহাদের ' . 
‘ভয়ে'যার! হ’ল ভীরুর পাল 
মার দুলাল | 
; . -(স্রুতি সেন) 
পাঠ_ছোট eat ঘটন- . বারুদের Ber আগুন: 
লাগাল £ অৱরবিন্দের “্বন্দেমাতরম্” পত্রিকা বিক্রী 


'_'. করার অপরাধে বালক স্বশীল সেন প্রকাশ্য 


আদালতে নির্মম বেত্রাঘাতে দণ্ডিত ams 


বিচারক কিংস্ফে" ডের গাড়ীতে রোমা . পড়ল 
৷ “সুদূর, মজঃফরপুরে, স্ষুপিরামের হল: কীসী, প্রফুল্ল 
করল আত্মহনন, 'মুরারীপুকুর বাগানে ধরা পড়ল 
বারীন্দ্র, উল্লাসকর,' উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও 
অনেকে । . ধরা-পড়ল কানাই দত্ত, সত্যেন a 
RT হলেন শ্রীঘরবিন্দ। : “' বিশ্বয়ের fear 
খ্বানাতল্লাসাতে পেল কি?--তার স্ত্রীর পত্র, যাতে' 
তার. তিনটি দিব্য পাগলামীর উল্লেখ আছে এবং 


- আর এক সাংঘাতিক নত্ত-_দক্ষিণেশ্বরের মাটি | ' 


বিচার শুরু হল আলিপুর কোর্টে, এ বিচার 

বিচার নয়, ঘোষণ|--এক অভিনব আবির্ভাবের | 

: আদালতকক্ষে .কমবববণ্ঠে ধ্বনিত ‘হল দৈবাদিষ্ট, 
eras মুক্তিসমর্থন যুক্তিজাল-- : 


+ 


. ag তক 


[ ফান্ধুন, ১৩৮১ 





Long after the controversy will be 
hushed. in silence, long after this turmoil 
and the agitation will have ceased, long 


after he is dead and gone, he will be looked | 
upon as the poet of patriotism, as the’ 
prophet of nationalism and the lover of . 


humanity, long after he is dead and gone his 


words: will be echoed and re-echoed not . - 


Only in India, but also across distant 5688. 


and lands... 
'অভা হ’ল free) সসম্মানে শ্রীঅরবিন, 
উৎসারিত হ’ল নৃতনতর| আলো. ~ 


আবৃতি দিত: আঁলোর কমল কলিকাটিরে 





গান--প্রছু তোমায় দেখি, তোমায় শুধু দেখি 
সবার মাঝে কত না সাজে, নয়ন তরে দেখি। 
| কারাগৃহ বাঁধেনি মোরে | 
cay তুমি প্রেমের ডোরে-_ : 
-বক্ষীবূপে জাগিছে আজি তব অতন্দ জীখি।. 
তুমিই তরু, তোমারই ছায়া জুড়ায় দেহমন,__ 

' সৰ্বভূতে তুমিই প্রভু রয়েছ নারায়ণ! 
বিচারাসনে বিচারপতি | 
তোমায় হেরি পরমগতি 
সেপক্ষ জার বিপক্ষ তুমি-- 

কি অপরূপ এ কি ! 
| = [দল ) 


(বেখেছে সন্ধ্যা আধার প্ণপুটে : আবৃত্তি --হ’ ’লে| মহামানবের অভ্যুদয় 


১.৬ যবে নব প্রভাতের তীরে . 
তরুণ কমল. আপনি উঠিবে ফুটে | 

' উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি 

| চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী, 


দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে ।” = 


"রবীন্দ্রনাথ ) 


পাঠ--অরবিন্দ কিন্তু নিধিকার। অপূর্ব তার নীরব  - পূ্বগগনে আলোক উঠিল হেসে . 7 
উদ্মীলন। এ জগতের মানুষ তিনি নন; কোন : ত্রাসবিমুক্ত ধরাতলে হ’লো| নৃতন অরুণোদয় | 
‘ শাপভ্রষ্ট দেবতা | তিনি শুধু দেখেন এক ._ --'(জ্যোঁতিৰ্ষিয় শীল ) 
: প্ৰাস্থদেবকে” £ প্বাহথদেবই সর্বমিতি ৷” ei ss [ক্রমশঃ] 
৷ | 1৬ _ 
৷ =< | ১; 1 এ ere 
স্থমতির মতি. ' AME 
 শ্রীকণা দেবী, ভারতী | | | 


রি শরতের ৰি রোদে পিঠ রেখে পচ্দাস তার 
", প্রাতরাশ নিয়ে বসেছিল। পান্তা পেঁয়া্ড সহযোগে 
শেষ হতে wigs (পান্তা ভাতের জল) বাটিতে একটু. 


নুন মিশিয়ে চুমুক দিতেই পেটটা বেশ ভরে -যায়। . 
যেজাজটাও খুশী, ধুশী লাগে। এবার ets হাতে 


, অন্ধকারাঁর বক্ষ ভেদিয়া উঠে.জয় উঠে জয় 
| পীড়িত মানবে করিতে পরিত্রাণ ' | 
নবরূপ ধরি দেখা দিল ভগবান -- . 
দেবতার কাছে হ’লে! দানবের চিরতরে পরাজয় 
ধবনিয়া উঠিল ভুবন ভরিয়া সত্যের জয়গান : 
নৃতন যুগের হইল সৃষ্টি স্পন্দিল' মহাপ্রাণ 
'_ দুৰ্যোগ ভর! তিমির রজনী শেষে .. 


খড়ের গাদায় বসে আরাম করে তামাক চিরে 
ভাত খেয়ে ওদের 'পেট ঠিক ভরে না। 
চলতি প্রবাদ _ 
রা “ধানে হ'ল ক্ষীর, 

7. কোদম| হ’ল বীর” 


এ দেশের 


I 


চা athe 


"মাটির, নীচে, রেখেছে। . 


"ওরা ভাগচাষী। ভাগের ধানে পেট ভরে না।, 


' দিতে হয়। 


mente বিছা, পৈছ খালাস করে। 
. খড় লাগায়। বাকী টাকা পেতলের ঘটিতে. পুরে 
সন্ধ্যা বেলায় এক পেট তাড়ি. 


ফাস্তুন, $৩৮১ J | 





ne | | সুসতির 'মতি. 
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নতুন ধান উঠুল ওদের. ভাতের . হাড়ি উনানেই 
থাকে। সারাদিন ধরে খায়, বাকিটা om ঢেলে রেখে 
দেয়! পরদিন প্কাল (পাস্তা) খাবে. 


বছরের দেনা SKS হবে, কিন্তু চাষ করার বীজ 
ধান. নেই? তাই আও. আগের বছরের মতই পেটের 


জালা জুড়তে CI | মালিকের গাল-মন্দ করুণ মুখে, 


এসৃহ করে। চাষ 3ঠঠে গেলে বাকী ক’মাস চলে দিন- 


, মজুরীতে | সেই সঙ্গে আধ-পেটা খাওয়া; ধুকতে ধুকতে 
- (বেছে থাকা। | 


Shears খানার এক অখ্যাত গ্রাম দাসপুরের 
ততধিক অখ্যাত এই পঢুদাস ইতি. মধ্যে একটা ' 
বড় কাজ করে THe) তার পাচ বছরের স্বন্দরী 
মেয়ে', wafer. নিয়ে দিয়ে ফেলল পাত্র পাশের 


- গীয়ের অৰ্জুন দলুই। তার ঘরে খাবার, আছে৷ বয়স 


প্ৰায় শ্বপ্তৱের কাহাকাছি।' এদের সমাজে কন্তাপণ ' 
সেই ঢাকার যোগাড় করতে করতে বর 
প্রায় শ্বশুরের বয়স্টী, অনেক সময় বড়ও হয়ে পড়ে ৷. 
নগদ ৩০০ টাকা পল দিয়ে বিয়ে, করে: অর্জুন ্রন্দনরতা 
বউকে. কোলে নি- খুশী মনে চলে: গিয়েছিল; ‘সে 


দিন দশেক হবে |” 


‘ভাতের . এজন - ভাগীদার কমে ,গেল। পুব, 
আট মাসের ছেলে AR একটু একটু ভাতের 
মাড়. খায় মাত্র 5" ‘আহি খুশী মনে পাচু বউ. 
এর জন্ত এক জ্নেড়। ভাতের ৷ শাড়ি কেনে। বন্ধকী, 
ভাঙা চালায় নতুন, - 


খেয়ে এসে বউকে ধরে মারে ।২ ভাঁড়িতে এখন পেট 
তরছে আর বউকে, ধরে মারবার কারণও. আছে। 
বাসিনী বাপের বা যাবার বায়না ধরেছে। বাতে 
পঙ্কুবাপ আর waa] ভাই দুটোকে দেখবার জন্য 
মনটা নাকি তার আকুলি- -বিকুলি করে। এর মানে 
আর কিছু লয়-কিছু টাকা খরচের. ধাক্ক| সামলাও |. 
একটা 1 মণ্ডার হাঁচি চাই। বরের অন্ত এক সের 


‘কুলকৰ্মে 
গত. 


তপকা তামাক ৷ শালাদের জন্তু নতুন জমা,--এর 
কমে তো Barat যাওয়া যায় না।. বউ কীদে। 
তাকে বুরালো এবার জুনপুটের 'সাগর-মেলায় তাঁকে 
নিয়ে যাবে I+ 'এ সব ভাবতে ভাবতে তার একটু 


বিমুনী এসে যায় । হঠাৎ কানের কাছে বিক্ট চিৎকার 
পচ ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ মেলতেই, দেখে মেয়ে, 
স্বৃমতিকে এক হাচকা টানে দাওয়ায় ফেলে দিয়ে অজ্জুন = 


ইাপাচ্ছে। শ্বশুরের মুখের সামনে, হাত নেড়ে বীর 


বিক্ৰমে হেঁড়ে গলায় চেচিয়ে উঠল--“মাশায়, (মহাশয়) 


তুমার বি-অ ( মেয়ে.) তুমি লাও--মোর টংকা (টাকা) 
ফিরত দাও । মু আবার বে (বিয়ে ) করবা ৷” 


নেশার, থেলি তখনও apa. ঠিক কাটেনি।' বেচা- 


ats মত ব্যস্ত হয়ে, দাওয়ায়' চাটাই পেতে, নিজের , 
I হুকোটা পরে এগিয়ে দিয়ে জামাইকে আপ্যায়ণ করে। 


নেশাটা 1 ‘ততক্ষণে .বেশ ফিকে হয়ে গেছে। ওদিকে 
চলছে বাবাজীর হাপুরে শ্বাস-পরশ্বাস। বিপরস্বরে প্রশ্ন 
করে-_সবিত্বাস্তটা.কি কও তো বাবু ?” অজুৰ্ন গর্জন 
করে করে ওঠে, বলে, ‘সব বিত্তান্ত’ এমন মেয়ে নাকি 
ভো-মণ্ডলে, কেউ' কোন দিন দেখেনি | 


বাঁড়িপাঁলাবার মতলবে, খেতে দিলে. ভাত ছড়ায় | 


নতুন কাপড় ছেড়ে, নয়তো খুলে ফেলে দেয়। . রাতে ৷ 


কাথা ভিজোয়। ধমক. দিলে এমন চেচায় যে পাড়া 
পড়শী: ছুটে আসে | তার বুড়িমা, নড়তে চড়তে পারে 
না| ছেলেকে ক্ষণে-অক্ষণে গালাগালি দিচ্ছে । বলছে, 
ও মেয়ে ফেরত দিয়ে আয়, ডাগর দেখে একটা বে 
কর। যে তাত জলটা মুখের সামনে দিতে পারবে। 
চেঁচামেচি শুনে গ্রামের লোক হাজির | যোড়ল- মুখ্যী- 
. পঞ্চায়েত, কেউ অভূর্নের, পক্ষে কেউ পচুকে সমর্থন 
, জানালো! শ্বপ্তর-জামাই-এর মধ্যে গরম: গরম কথা 


-কীটা কাটি হতে থাকে। শুধু হাতাহাতিটা তোলা 


রইল।. অনেক' বাক-বিতগডার পর পচ জোর্‌_গলায়' 
ঘোষণা করল--এ বিয়ে ছাঁড়কাটু হয়ে গেল, তবে 


টাকা ফেরৎ চাইবাৰ কোন হক অর্জুনের নেই | সে 
কানা অন্ধ নয়, রীতিমত দেখে শুনেই ' তার কটি মেয়েকে 


ু 


এই ' 


“দশ দিনে পাঁচবার : খালের জলে নেমেছে .বাপের 


~ 


৪১২ 
পছন্দ করেছিল। ‘তার, ‘যুক্তি অকাট্য | এদের সমাজে, 
আইন চলেনা, “মোড়ল-মুখ্যর 'রাজত্ব। সমর্থিত হ’ল 











প্রচুর- ঘোষণা, পরাজিত. অর্জন : শ্বগুরকে অত্রাব্য 


. গালাগালি দিয়ে যখন চলে গেল,.তখন সকল .অনর্থের . 


- যাযাবর | 


-হুকো টানতে টানতে মনে মনে হিসাব .করে।', 


মূল স্বমতি মায়ের কোলে বসে" মুড়ি চিবোচ্ছে। ' 
বালিনা হাসিমুখে; বলে, “ইবার,ডাগরটি করে fa অর" 


'বে দেবা: বাপু). যোন্দৰ জামাই চাই মোর অ।» 


এ কণার উত্তর না. দিয়ে রণক্লান্ত- পটু টাটকা - সাজা 
ডাগর করে বিয়ে দিলে তার দাম ঠিক'কত হতে পারে; 
ওদের সমাজে এই নিয়ম শাশ্বত সনাতন। এক মেয়েকে' 
ছাড়কাই- করে, বার বার' পাত্ৰস্থ se পণের টাকা . 


aa যা হ’ক স্মৃতি ষথ্‌| নিয়মে মায়ের কোলে, 


বাবার; বাড়ির উঠানে হেসেখেলে বড়, হতে থাকে। ..... 
কোদমা-ঘরের রূপসী মেয়ে,' উপযুক্ত পাত্রের দল. 


RAT. বুঝে দারস্থ SY! অবশেষে জয়মাল্য লাভ করল. ' 


বীরপুরের ছবিলাল ঘোড়ই।‘নও জোয়ান। -হা-ভাতে 
ভাগুচাষী নয়, (রীতিমত পাচ. few জমির মালিক |. 


‘পণ বাবদ মেয়েকে কিছু সোনা, রূপার গয়নাও দেয়) ' 


সমাজ খাওয়াল। Sprit স্বমতি, আঁচলে মুখ ঢেকে 
কাদভে কাদতে পালকি চড়ে শ্বশুর. .বাড়ি 


গেল।' কিন্তু হায়! at fe কেউ কাকে দিতে বাবা, মানুষ | তাকে বিক্তি' করেছ, টাকা খেয়েছ, তাতে । 


পারে. না, নিতে ‘পারলে? ছ’মাস ঘর করতে না কিন্তু পেটও ভরে নি; মানও বাড়েনি, এবার আমাকে, = 


করতেই এল সেই সর্বনাশা ৫০ -সলের ঝড় ৷ কেলে-' 
ঘাই-এর ' কাধভাঙা ' উদ্দাম -জল-শ্রোতে; চিরদিনের 


' মত হারিয়ে গেল ছবিলাল। সিধি সাদা করে সন্মতি: 


আবার ফিৰে am য়! বাবার কাছে। ' বন্তার পর দেখা 
দিল ছুতিক্ষ। যারা বেঁচে ছিল বাঁচবার তাগিদে, হুল, 
যারা . Ste পাঁরলে 'না | তারা সরকারী 


লঙ্গরধানার খিচুড়ী খেয়ে বেঁচে থাকে কোন মতে। 


চারটে.পেট নিয়ে তাতের - কাঙাল পচু চোখে অন্ধকার, 


দেখে।' কি খাইয়ে বাচাবে এদের ! "তখনি অযাচিত 


- ভাবে, সাহাযা করতে এগিয়ে এল, গ্রামের সুধখোর . 


বুড়ো 'নকুড়দাস।.. তিন, কুলে তার কেউ 'নেই--তবে : 


সিন্দুকে মেলাটাকা 1. মেয়েটাকে. ওর সাখী করে দিলেই 
সব' ঠিক হয়ে, যাবে। পরে সব দায়দায়িত্ব নকুড়ই, 
পালন করবে। পছু হাতে স্বর্গ পায়। পীচ-কাণ যাতে 


না হয়, তাঁর জন্য কাজটা চুপি-চুপি সেরে ফেলতে ব্যস্ত 


‘হ’ল 1- কিন্তু কাজ সহজ ই'লনা। 
' মধ্যে দুনিয়ার হালচাল অনেক বুঝে ফলেছে | চোখের 


. পঞ্চদশী সুমতি: ইতি- 


< 


৮ 


প্রবর্তক 








মেয়ে. ' 


''{[ফান্তন, ১৩৮১, 





জল মুছে মনে, মনে বলে বুড়ার (নকুড়দাৰ ). মুখে 
নিয়|{ আগুন) দিলে মনটা! Bt পেত CHR রে 


মা-বাপো! তুমাগে৷ গোড়ে (পা ) প্রণাম. করি। বিয়ার : 


সখ 'মোর ,লাই গো”। BCX থাক AT. মোর তরে 
কাসাই নদীর জল, তো শুকায়'লাই গোঁ । 
জল' আনতে: গিয়ে স্মৃতি মাটির কলসী ' ভেঙে ফেলে 


কাদতে কাদতে নীরবে পথ হাটে | কোথায় যাবে জানে : 


না-তরে দূরে এখান থেকে অনেক দূরে।, .. 
না-সুমতি মরে নি।. . পীচ বছর পরে তার খোজ 
পাওয়া গেল। 'দেশ তখন সদ্য স্বাধীন. হয়েছে। . 
অসহায়া ' মেয়ে yale, এখন as সরকাবী' ST: 


হাসপাতালের, ata) হাস্তমুখী . ছিমছাম মেয়েটির ': 
কাজ যেমন HT, স্বভাব তেমনি মধুর। যে ভাবেই. 
হক. বাঁচকার মহান পথ ধরে আজ, তার জীবন 1 


সেবা-স্ন্দর | ৰ 
_ গ্রামে,আর সে ফেরেনি। | 
হতে হেসে কথাও বলে, ' “ভাইটাকে ইস্‌কুলে দাও 
খরচপত্র' আমিই দেব, 


"মত দেব ACA একটু হেসে বাবুদের ভাষ্বায়-বার-_ 
ঝরে গলায় সুমতি বলতে থাকে, “মেয়ে গরু-ছাগল নয় 


শান্তিতে থাকতে দাও) বলেই কয়েকটা নোট বাবার 
হাতে গুজে. দিয়ে কাজের ছুতোয় স্মৃতি ব্যস্ত হয়ে 
চলে যায় | বিস্ম য়, হতবাক তার বাৰ: ও মা সেই 
দিকে, তাকিয়ে থাকে | নির্বাক tg ও 'বাজিনী তাদের, 
' ভাঙা কুড়েতে ফিরে এল যখন, তখন বাত. বেশ হয়েছে. 


সেদিন রাতে পছ তামাক ও তাড়ি দুটোই খেতে ভুলে ' 


'যায়।, তার হাতে ধর! নোট মেরে বেচার নয়, মেয়ের 
রোজগারের টাকা। . পচুটের পেল না তার অন্তরের 
স্নখ কখন HL হয়ে "চোখের জলের "ফোটা: হয়ে. 
গেছে আর এঝরছে তো ৰৱছেই। ৰাগিনী য় করে 
কাদে... : টু ১৪ ০.3 
“মোদের এ কী হলারে, বাপরে বাপা ৷ 
মোর.ঝি:অ পর হল| গো--বাপোরে বাপে! _ 
মুই কাইনু ( কোথায়-).জীব গো (যাব গো) 
- বাপোরে বাপে! ৷" জীয়-অ (প্রাণ) কেনে ছু. 
গো, বাপোরে বাপে! 1; চে, 4 


নিবি মাঝে ina! 
|... 


2১ পাস 


সেই | 


মা-বাবার অঙ্গে দেখা 


সন্ধ্যা বেলায় . - 


গায়ে আর যাব না, বাবা। 
টাকা পয়সার দরকার থাকলে এসে দেখা-করে। সাধ্য : 


ny 


thy 
Pe 


A 


| ওঁতিহোর বহু প্ৰামাণিক নিদর্শন. ও তথ্য সম্বলিত একটি, 


. এই সম্মেলন উদ্য়াপিত হয়। চাঁরিধামের etter. 


ay 


জামসেদপুর বিশ্ব Reged সন্মেলন £ 
বিগত: ডিসেম্বকের শেষ, সপ্তাহে স্থানীয় মাড়োয়ারী, 





ও গুজরাটি সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় মহাসমারোহের সহিত 


ীপ্রীশঙ্করাচাণ্তগণেরও বহু সাধু, VAS SS নরনারীর 
. উপস্থিতি: ও তিনচিন' ব্যাপী. বৈদিক : রুদ্রয়জ্ঞ ‘৩ 


_ Rand জনসমাগম হইব্রছিল। . 
এই সশ্বেননে fear অতি প্রাচীন ও বিশ্বে ছড়ান 


চিত্ত ও ফটো aes বহিৰ্ভারতের সহিত যোগাযোগের 
-এক বিশিষ্ট চিত্র তুলিস্া ধরা হইয়াছিল। ' 
বহু সমস্ত! বিশেষ কৰিয়া ধর্মাত্তরকরণের ও গোরক্ষার 


' বিষয় আলোচিত হয় কলিকাতার “গোৌদর্শন” পত্রিকার 


ও ভারত গো-দেবক স্মাজের পক্ষ হইতে. বিশ্বের সর্বত্র 
গো-রক্ষার SE. একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে প্রায় দশ 


হাজার লোকের উপন্চিদ্তিতে গৃহীত হয় ।- এবং TATA ' 
ও ইহার WEES দেশওঁলিতে ইহা পাঠান ue হয়। '. 
‘গোহত্যা বন্ধের সাৰ্থকতা! 

বিগত নভেম্বর ১৯২৪-এ (রোমে, অনুষ্ঠিত বিশ বা 
সম্মেলনে CHA CORY দেশগুলিকে বিশ্বের খাগ্যাভাব ৰ 


'মিটাইবার হেতু এই মাংসাহার কমাইবার জন্তু অনুরোধ 
কব] হইয়াছে, কারণস্বব্ধপ বলা. হইয়াছে যে, এক টন: 
গোমাংসের, উৎপাদনে' মাহা খরচ পড়ে তাহার দ্বারা ১২7 


টন. মত উৎপাদন: করা যায়, 7 


এভাবেই WR হয় আ্যাথেরোসেক্ররোসিস। 
"এর জন্তে চিবিৎসকেলা ' খাগ্ভতালিকা.. তৈরী ক'রে" 
দেন।  ক্লোফাই:ব্রট We ওষুধ কোলেস্টেরল'কমাতে : 


= কৰে. 
সাহায্য করে। কিন্তু সুত্র, পানে এই GH কিভাবে 
দুর হবে তার বর্ণনা দেন নি: কোন লেখক। ৷ 


এ জাতীয় গ্রন্থে বাংল-ভাষায় প্রচার. অত্যাবশ্যক । 
এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। ApS ভট্রাচার্যকে 


. চক্রের মাসিক অধিবেশন হয়ে গেল।' 
“ দাসের উদ্বোধন সংগীতের ty সভার .কাজ সুরু. হয়। 
সভাপতি হন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শীধীরেন্্রলাল ধর | 
Ayes চক্রবর্তী (চক্রের যুগ সম্পাদক ) সম্পাদকীয় . 
Terex ...প্রবন্ধ, পাঠ করেন।, 
বন্যোপাধ্যায়। গল্প পাঠ করেন রিক্ত! মুখোপাধ্যায় 


নাৰায়ণ 


হবেন সন্দেহ নেই। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ডুবাই ও বাহেরেণে 
= পঞ্চাশ: হাজার টন তরল গোবর সার তিন বৎসর . 
| সরবরাহ করার, oy wae, কোটি টাকার 'মত একটি 
. আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের (RJ. Briggs ) আর, জে, 
(Shier চুক্তিবদ্ধের কথা বিস্তারিতভাবে (Time ) 
. টাইম কাগজের ১৯৭৪ ডিসেম্বর সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় বিশদ- 


ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ।. তাহা এবং ভারতে ২ লক্ষ 
গোবর গ্যাস তৈয়ারীর যে :৬ কোটি. টাকার বিরাট 
পরিকল্পনা রহিয়াছে তাহা, অনুধাবন’ করিয়া গোহত্যা 


বন্ধ করার জন্ত সকলের সচেতন. হওয়া উচিৎ 1. 


' চিত্তাকৰ্ষক হোম ও পূৰ্ণাহুতি, ও. ধৰ্ম্মসভায় প্রতিদিন ক দাহিত্যচক্রের মাসিক অধিবেশন £ 


. গত ১৬ই Bisa ovr বঙ্গাব্দ প্রবর্তক, সাহিত্য- 
প্রথমে বীথিকা 


বিবৃতি পাঠ-করেন। অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
আবৃত্তি করেন কবি নারায়ণ 


এবং বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন সম্পাদক স্বৰ্গত 
রুবি ইন্দু গুপ্তের কবিতা পাঠ করে শোনান চক্রের যুগ 
সম্পাদিকা আরাধনা গুপ্ত |. তিনি নিজেও একটি স্বরচিত 
কবিতা, পাঠ করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ 

গ্রহণ" করেন FHA) প্রভাস ' বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘অজিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্দীপকুমীর সেনগুপ্ত, অমর কর, মুকুল 
বাগচী, শতুচরণ ‘ঘোষ, বিনয়ভূষণ' দাশগুপ্ত, অশোক 


" ভট্টাচার্য । গান শোনান জ্যোতির্শয় মৈত্র ! অবশীকুমার . 
. সিংহ একটি গীতিনাট্যি পাঠ-করেন। সমালোচনা 'করেন 


_ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সভাপতি "ভার ' 
চিন্তাগর্ভ ভাষণ দান করেন। শ্ঠামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 
রবি কর এবং আরও অনেকে, ‘উপস্থিত ছিলেন। 
সকলকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। রর প্ৰশস্তি 


Spite পর সভা ভঙ্গ হয়।, _'' 





ধন্তবাদ এই লুপ্তপ্ৰায় চিকিংলাকে সাধারণের সামনে. 
তুলে ধরেছেন |, আশ! করি আগামী সংস্করণে তিনি 
গ্ৰন্থটকে, কেবলমাত্র ' মতামত .. সম্বলিত, না করে 


. বৈজ্ঞানিক" পন্থায় এই চিকিৎসা, পদ্ধতিকে পরিবেশন : 
'করবেন। এই পদ্ধতি নিয়ে যদি প্রকৃত গবেষণা হয় ' 
গ্রন্থটির বিন্যস পরিকল্পনায় ক্ৰটী রয়েছে - তথাপি 


তাহলে দেশের. দৰিদ্ৰ ' জনসাধারণ খুবই. উপকৃত 


. 68a অমিয়কুমার মজজুমদায় 


" Provings And Curative Power of Medicines : 

By Sachi ‘Mohan Chowdhury. Ayurvijnan 
Mandir, 3 Sambhu Chatterjee St. Calcutta-12, 
‘Price Rs. 8.00‘ 


চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মানুষকে দৈহিক ও মান- 
fre যন্ত্রণা থেকে বিমুক্ত করা। অনেক সময় দেখা 
গেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কেবলমাত্র 'দৈহিক ব্যাধির 
উপশম করার চেষ্টা হয়, . জীবনীশক্কির বাঁ ভাইটাল 
ফোর্সের সঙ্গে রোগের সম্পর্কের কথা থাকে অনুচ্চা- 
রিত।. শ্রীযুক্ত শচীমোহুন চৌধুরী, তাই এগিয়ে এসে- 
ছেন ‘হোমিওপ্যাথি’ চিকিৎসা পদ্ধতির মূল কথা 
প্রকাশ করতে । মহাত্মা হানিমান ছিলেন আযালো- 
প্যাথ চিকিৎসক | কিভাবে তিনি হোমিওপ্যাথির 
দিকে এগিয়ে এলেন তার বর্ণনা 
নিষ্ঠা সহকারে । আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির 
চর্চা দীর্ঘকালের | 
সরকারি প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসক এই চিকিৎস! 
পদ্ধতির, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে 'গেছেন। বিভিন্ন 


সময়ে বহু নিষ্ঠাবান লেখক 'এ নিয়ে নানা গ্রন্থ রচনা, 


করেছেন। 

. শ্রীযুক্ত চৌধুরী: আলোচ্য গ্রন্থে দেখিয়েছেন বিভিন্ন 
ওষুধ মাত্ৰ| হিসাবে কিতাবে দেহের বিভিন্ন অংশে 
(স্নায়ুতন্ত্ৰ, পরিপাক wx, রক্তসংবাঁহন তন্ত্র) এবং 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে । প্রকাশতঙ্গীতে লেখক 
সুন্দর বৈজ্ঞানিক পন্থ| অনুসরণ করেছেন । বহু রোগীর 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বহু বিখ্যাত চিকিৎসকের 
অভিজ্ঞতার কাহিনী উদ্ধৃত ক'রে লেখক হোমিওপ্যাথি 
শাস্ত্রের সারবত্তা সাধারণ মানুষকে শুনিয়েছেন | ' 

দেহের অঙ্গে জড়িত.যন। তাঁকে বাদ দিয়ে চলে 


না! 


_চ্ছেদের ফলে তথাপি তা আছে। হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসায় মনের প্রীধান্ত প্রবলভাবে দেওয়া হয়। 
' অবশ্য বর্তমান আযালোপ্যাথি শাস্তে মনোবিজ্ঞান একটি 
বড় শাখা হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত শচীমোহুন চৌধুরী 
যে নিষ্ঠার সঙ্গে তার কৰ্তব্য সম্পাদন করেছেন সেই 
প্রচেষ্টা ফলবতী হোক এই আমাদের কামনা | 





২ Pare চিকিৎসা-সংস্থা গড়ে উঠেছে। 
অভিমত ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন। 
লেখক দিয়েছেন 


ইউনাঁন সাহেব, ডাঃ মহেন্দ্র" 


তাই দেখা যায় রোগীর মনও ভারাক্রান্ত থাকে। 
এই মনের, অস্তিত্ব খঁজে পাওয়া যায় না দেহ ব্যব- 


সর্ব্বৌষধি fates শাস্তিলাল উ্রাচার্য। 
পরিবেশক ও. যোগাযোগ কেন্দ্র ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, 
২, বঙ্কিম চ্যাটাজা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-১২। 
তিন Bray | 

মানব মুত্রের শাস্ত্ৰীয় নাম শিবাহ্। ৷ BINT তন্ত্র 
শিবাধ্ু চিকিৎসার বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। 
স্বমূত্র পান ও লেপনবিধি স্বদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। 
আর. এম. প্যাটেল বিভিন্ন রোগে মুত্ৰচিকিৎসার 
কথা বলেছেন। বোম্বাই, পুপা, মাদ্ৰাজ ইত্যাদি-অঞ্চলে 


লাল ভট্টাচাৰ্য এই গ্রন্থে বিভিন্ন রোগী ও চিকিৎসকের 


আদর্শ চিকিৎস৷’ অধ্যায়ে ডাঃ নলিনী রায়চৌধুরী 


বিভিন্ন রোগে স্বমূত্ৰ চিকিৎসার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন? 


দাম, 


Aye শান্তি- ' 


‘একটি 


লা 


আ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতে ‘অটোভ্যাকপিন’ পদ্ধতি” 


বহুদিন ধরে চালু রয়েছে। ‘অটো ব্লাড’ চিকিৎসাও 


করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তেমনি স্বমুত্র পান একটি মুল্য-. 


বান চিকিৎসা এ কথা দেশের বহু অভিজ্ঞ yen 
বলে থাকেন। 

নিজের মুত্র পান করতে সঙ্গত কারণেই সণ 
আসতে পারে। কিন্তু এই স্বণাবোধ কাটিয়ে উঠতে 


পারলে বহু রোগের হাঁত থেকে বিনামূল্যে নিষ্কৃতি 
"পাওয়া যায় এ দাবী.. করেছেন শীভ্াচার্য , এবং 


অন্যান্য অভিজ্ঞ afeay | 
‘কিন্তু একটা ৷ প্ৰশ্ন উঠবে ৷ মুত্ৰকে রাসায়নিক, 
বিশ্লেষণ করে ' বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ‘উপাদান পাওয়! 


গেছে এ কথা সত্য |. কিন্তু যেসব রোগের বর্ণনা করেছেন, 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা! সেই রোগ'মূত্র পানে কেন সারবে তার 


কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' দেন নি। যেমন কুষ্ঠরোগের 
বীজাণু বা wat বীজাণু মূত্র পানে মরে কেন তার 


ল্যাবরেটরীগত প্রমাণ না পেলে সৰ্বজনগ্ৰাহ হবে বলে 


মনে হয় ন| ৷ হদ্রোগ তো এক রকমের নয়, তা 

কারণ বিভিন্ন ৷ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আযাথে- 
রোসেক্ররোসিস্, ভাঁয়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনীর 
রোগ ইত্যাদি থাকা শ্বাভাবিক। : প্রয়োজনের অতি- 


রিক্ত কোলেস্টরল ক্যালসিয়াম লবণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে একটি কঠিন আস্তরণ রক্তবাহী ধমনীর মধ্যে ' 


ত 
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বহু ais নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


amare ofan arr 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাত|-৪ ফোন £ ৫৫-৩৭১১ 


পেটেণ্ট ওবধ 

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওঁষ্ধ 

প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | 
সকল সময়ে প্রেসক্রিপ আন বত্রদহকারে সরবরাহ করা হইয়। থাকে। 
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sis শিচিজত্ aces atips SSeS 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত টেৰিকটন, টেরিলি-এর শার্টিং, 

afte) আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক ৷ : বিবাহের বেনারসী শাড়ী, জোড় ও ৫: |); 

aa ছাপ শাড়ী কিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে । . | 
ৰলেন্ণিল্ে এক মাত নিভন্লফসোপ্য eesti 


রামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ. 


_ ২১৬, + মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার ) £ কলিকাভা-৭ ॥ ফোন ঃ ৩৩-২৩০৩ 


An Important Announcement = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


Xx ELECTRICAL MOTOR - | DOUBLE ENDED-GRINDER 
রঃ POLISHING & BUFFING FLEXIBLE SHAFT GRINDER ৷ 





MAN UFACTURED BY: 


 RAMKANAL ELECTRO. WORKS 
2612 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 _ 


‘_ Phone : Office 61-1715 Phone : Resi. 33-2332 ~ 
be SS SSO TSO TWOSSSOSMD ৩৩৩-৩৩৩-৩০৬৩ £ 
সম্পাদক? Deeper দত্ত ও শ্রীরাধারমণ চৌধূরী ৷৷ নির্বাহী সম্পাদক? শ্রীরবি কর 
প্রবর্তক aie, ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাত|-১২ হইতে জীরাঁধারম্ণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক, প্রকাশিত। 
প্রবর্তক ছি, এওঁ হাফটোন লিমিটেড, erie বিপিনবিহারা নিউ কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কতৃক ০৫ 





চৈত্র ১৩৮১ 
মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১৯৭৫ 









‘UNITED INDUSTRIAL | 
BANK LIMITED ; 


has the pleasure to announce 7 


32 INCREASED 
RATE OF INTEREST ON 


“FIXED DEPOSITS 


-AND OTHER DEPOSITS ON AND FROM 23. 7. 74 


DEPOSIT PERIOD RATE OF INTEREST 
PER ANNUM 














FOR DEPOSITS ABOVE 5 YEARS ... 10% 
FOR. DEPOSITS FOR 3 YEARS AND ABOVE . 
'_ BUT UPTO AND INCLUSIVE OF 5 YEARS .. 9% 
FOR DEPOSITS FOR 1 YEAR AND ABOVE 
BUT LESS THAN 3 YEARS ৪৮২৪, 
FOR DEPOSITS FOR 9 MONTHS AND ABOVE 
BUT LESS THAN 1 YEAR : ১০ TY 
FOR DEPOSITS FOR 6 MONTHS AND ABOVE লম 
BUT LESS THAN 9 MONTHS :, 6% 
FOR DEPOSITS FOR 91 DAYS AND ABOVE © 
; BUT LESS THAN 6-MONTHS. .. 55% 





EXISTING TERM DEPOSITS ALSO GET THE BENEFIT OF 
HIGHER INTEREST RATES FOR THE UNEXPIRED PORTION 
OF THE CONTRACTED PERIODS. 


FOR DETAILS OF HIGHER RETURN FROM YOUR SAVINGS 
’ IN CASH CERTIFICATES, MONTHLY INCOME CERTIFICATE 
‘SCHEME AND RECURRING 2 ACCOUNT, PLEASE 
CONTACT: 


Head Office: 7, RED CROSS PLACE, CALCUTTA: 700 001. 
TELEPHONE. : 23-9784 (3 LINES) ~ 
OR ANY OF THE BRANCHES 








যাহ 


প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--চৈন্র ১৩৮১ ১ 








৮ নির্মাত 8 . 
ৰ ৰ্‌ - কেলে বিট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ 
i) 


নেতা: -৭০০ ০১০ 
$ Vv 
টা 





ror ৮ 
আক + ৯] 


HOUSEHOLD: OFFICE 
COLLEGE SCHOOL. 


DUNLOMLLO Stockist. 


FURNISH YOUR HOUSE TO MAKE IT 2.2 cal Home 





PRABARTAK FURNISHERSE. 


6 1, BIFIN BEHAR/I GANGULY Sr. CAL-12 (JUNC.OF CENTRAL ANE) | 


২ PHONE ৪ 34-3088 (SWOWRDOM) © হা" ISZO( WORKSHOP) ৬ 





২ ৷ প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-__চৈত্র, ১৩৮১ 













ESTD. 1930 


_IESSORE COMBI INDUSTRY 0. 


‘MANUFACTURERS OF 
এছ? BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES, 
‘SANKHA’ BRAND CELLULOID & PLASTIC রি? 
COMBS & NOVELTIES: 






CW ৩৪৮ ৩৭৯৯১ 


উচ্চমান 8 ee জে ও'যধের ভর প্রাতির্তান 


tale mi যাক 


চন্দননগর © 
'__ জি.টি. রোড ঃ 3 বড়বাজার 
পরিচালক-_কবিরাজ ্রীগোপালচনত ভট্টাচাৰ্য্য 
ৰিপ্যারত্ন, আয়ুৰ্ব্বেদশান্ত্ৰী = 
প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞ ও শক্তি Saat তূতপূ্বব কর্মসিচিব | 


& 
নিজ তত্বাবধানে ও সঠিক শাস্ত্ৰসন্মত উপায় ও পাতি প্রস্তুত উষধাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকটি ই 


চ্যবনপ্রাশ ঃ বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধবজ £ মহাদ্ৰাক্ষারিষ্ট 8 দশনসংস্কার চূর্ণ ঃ 
সারিবাগ্ভারিষ্ট ঃ অশোকারিষ্ট ঃ ব্ৰাহ্মী ge (ছাত্রবন্ধু)ঃ মহাতৃঙ্গরাজ তৈল। = 
বিঃ ভ্রঃ-কলিকাভায় ৫টি বিক্ৰুয়-বেন্দ্ৰ খোলা হইয়াছে। | 

















|' সূচীপত্র £. চৈত্র, ১৩৮১ | 
cb. Oc.) 5 Sr) 
le জীবনের আলো ১৮0 eat, owe শ্রীমভিলাল . . ২2৪১৭ 
eM 2, 1, 72৮৮০ নিবন্ধ eatery ' 778১৮ 
|" অষ্পাদকীয় pt এত, | শ্রীরাধারমণ চৌধুরী co BE 
সাধক তারাক্ষ্যাপা: চৰপিরহাট).' '_ , " প্ৰবন্ধ: ..? ডঃ গিরীন্দ্রনাধ দাস rr. 
। ই এবং ওঁর দু'জন 7... 1"; ৮; ৷ | উপস্থাস ৷ : স্টামাদাস দে gaye 
৭. £রামটেক মন্দির "1" '.::','; ভ্রমণ... ' শ্রীক্ষণিভূষ্ণ সামন্ত ৷ © ৪৩৪- 
| শুধু একটি,ছবি =; | টি SMe | "চিত্র *'; , ীহ্ববোধ চক্রবর্তী... ৭৪৩৬ 
যুগাবতার * ১: |, 000 কবিতা ‘পাগল যোগানন্দ . এ ৪৩৭ 
তোরের বেলা স্বপন হয়ে টা কবিতা... - শ্রীঅখিল নিয়োগী (বপন বুড়ো), ৪৩৭ 
‘ যযাতিত্ব বিলাপ |, কবিতা '::-জন্থবোধচন্্ৰপাল ৪৩৭ : 
maga : -: L777. কবিত]:. শ্রকালীকিষ্কর সেনগুপ্ত '৪৩৭ 
অজ্ঞাতৰাস : 1. 11... ঈীতআলেখ্য... শীন্‌ন্দত্থলাল চট্টোপাধ্যায় ৪৩৮ 
সজ্ব-সংবাদ . || ; 4 ২.7. বিবরণী... রেপুকণা যোষ, ' . '-' 08, 
Xe সাময়িকী " | গা a Hs Sat Ce , + ৪৪৮ ০ 
বীর 
তত্ৰ নাবী প্রবর্তক-এর'.. 
৷ প্রতিষ্ঠা--১৯১০ .. পত্রিকার ৬৯তম বর্ চলছে, . অম্পাধিকীয় Serine | 
| : অগিযুগের ১ তিতা, | সিন চক্রবর্তী ( wire) : | 
| ; 
i বৈশাখ থেকে বর্ষার যে কোন মাস হতে গ্রাহক, -শ্রীবিবেকানন্দ মু মুখোপাধ্যায় (সাং বাদিক) _ 
‘হওয়া চলে। দক্ষিল--সভ[ক বাধিক ছ’ (৬-০০) brats, , শীতারাশঙ্কর 
গঠনমূলক, গবেষণা ও স্থজনধর্মী AHA wef ত্র ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যিক) 
 পত্লোভর,ও রচনা CHAS পেতে হলে, রিপ্লাই কার্ড অথবা : বন্দ্যোপাধ্যায় (শিল্পী) 


যা 


লা 


. ডাঁকটিকিট প্রেরিতল্ ! অনিবার্য কারণে রচনা হারিয়ে - 
বা নষ্ট হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য ' দায় WR কপি | 
রেখে লেখা প্রেরিত | | 
প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত কা দু 
সম্পাদকের নহে।” | 


এজেন্সি কমিশন ২9 পাঁচ্ধানাৰ কম এছেলি ae 
হয় না। 


প্রতি বাংলা 1 মাসের প্রথম ‘সপ্তাহে পত্রিকা রানা 


টি 


বাংলা ৯ এবং.'১০ .ভারিখে এ পত্রিকা, ডাকে, য় 


. পাঠানে| হ্য়।’ এ 
oe afer ঃ Jue 


Ra সম্পাদকঃ Raft কর a 


ett 5 04 চট্টোপাধ্যায় 


ব্যবস্থাপনায় £ = উীনিতাই চ রী 


oo শ্রীঅরুণচন্জর দত্ত _ 
'_; ;. জীৱাধারমণ চৌধুরী _ 


es 


‘8. নয় | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--চৈন্ত, ১৩৮১ 


.|. প্রবর্তক সাহিত্যমভ্ভার ॥ 


॥ সরু Gaerne ৷ এ টিক এ ORR ীমতিলাল Gee 
a no ১২৫ হয়ত, ; 
চি জি জীবনের আলো : ১ম ১২৬, 4 
bs বারা (সং ) ১ম ও ২য় খণ্ড oo । ভারতের নব (Same) ৪8 হত, 
> বেদান্ত দর্শন (২য়. সং) ১ম ও ২য়, খণ্ড ূ , ২৮০০, ' জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্তি (২য় সং) ৩ | 
জীবনসঙ্গিনী (৩য় সং) . 7: ১৯৯৮, :. were 1; 1. 
. যুগাচাধ্য বিবেকানন্দ (৩য় সং)... ete “ অরবিন্দ মন্দিরে (৩ সং) 812 
| বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল Coe) ২5৮5 পাতঞ্জল যোগসূত্র (ome) ০৭৫ |, 
'_' আত্মসমৰ্পণ যোগ (২য় সং)... vee _ Eight to Superlight ~ ৰ তা, 
i | টু হু Message & ‘Mission of রা ee 
Bastar রামকৃষ্ণের াম্পতাজীবন (aa). ve ডে “ Prabartak Samgha 200. 
হা সাধনায় টিন রি ooo ৷ বিপ্লবী নগেন্দ্রকুমার গুহৱায়। =" ত 
: না মন্দিরে. (পরি ভয় .সং).১ম ve meres শ্রীমতিলাল :  .'.. ১:০০ 


“(পৰিবৰ্ধিত ২য়সং), WEE _ tages নায় ie | 


ৰি Lan. ea "= আগ মতিনের জীবনপঞ্জী- soo | " 


আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লৰী ' EAE ME ্রকফপ্রসাদ ঘোষ সঙ্কলিত ৷ পাবে 3 

জীবনযোগী গান্ধীজী’ - ' i ত, ২৫০ কি “ গুরুবাণী EE তয় “orto be 
,_ নারদীয় ভক্তিত্ত্র 7 বুট ছি আস, উপাসনা _ 5,০২৫, | ৷ 
_. যুগপুরুষ শ্রীঘরবিদ্দ AE ৰ ২২৫ ..[ প্রবর্তক সঙ্ঘের ,নিত্যদিনের . উপাসনাপদ্ধতি। . 


wa (য়ং) | ৬," 00 0০২65 ৷ ইহা সার্বজনীন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিধিশেষে প্ৰযোজ্য J : ৷ 
ৰ * বিঃ তকে গ্রাহক ও প্রবর্তক: সঙ্বের সকল শ্রেণীর সভ্য-সভ্যাঁদের..শতকরা ১* "টাকা. কমিশন: দেওয়া হ্য় শু 
z র | + টা “প্ৰবৰ্তক টা বিপিন- বিহারী স্ত্রী, miners: ১ 









Reiss অ্পত্ভ co আলী 


‘ 


৩ ০ উর রর: পু toa CATO খাবার : 
৬ নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, রাজভোগ _ 

| @ সৱেস দরবেশ ও ঘিভিদানা 18 
ও সুপ্রসিদ্ধ $ বন্তখ্যাত বেলের মোৱব্বা 
LE বিজ্ৰয়াৰ্বে সকল সময় মুত থাকে। el 
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| a ৮৬ ১ আনহা রী, কলিকাতা: ৬ aber দত্ত “রো, _কলিকাতা-> 
৷ “ফোন ৩৪-১৩৮৩ ee 5 ১ ah | ফোন ৩৪০০১, তং | এ 
i i 2 ৰ ট Ve 27 ১1 হা + ্‌ 


চৈত্র £. ১৩৮১ 
৫৯ বর্ষ; ১২শ সংখ্য] 
মার্চ-এপ্রিল 3 ১৯৭৫ 


প্র বর্ত 





ঢ় জীবনের আলো 
তিনটি গুণ--সত্, রজঃ, তমঃ। গুণ বন্ধন। FITS: আমাদের স্বভাবে তমগুণ রেশী। তমগুণে প্রমাঁদ 
আস্ত নিদ্রা সবথানিকে অভিভূত রাখে। রজগুণ যখন জাগে, তমঃকে [ক] তর করার উপায় 


' বুজঃগুণকে জাগ্রত করা। : 


ged, প্রকাশক । ABST যে কাজ হয় তাহা aa ও রব ক্লেশ বা দুঃখ থাকে না। 
আমাদের কৰ্মে অবসন্নতা আছে; বিরক্তি আছে, অপ্রসন্নতা আছে। তমঃ যেমন পরিশ্ফুট, IHS GHA 
আমাদের কথায় কাজে প্রকাশ হয়। 

চেষ্টা করলেই যে এই অবস্থার উপরে উঠা যায় তা নয়। নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন । এই 
অবস্থায় বড় কিছু হয় না।' উৎসর্গের সাধনায় এই অবস্থার উপরে উঠতে হ্য়। সত্বগুণই যে চরম অবস্থা তা 
নয়। হতে হবে গুণের উপরে ঈশ্বরভাবাশ্রয়ে দেববিগ্রহ1 ইহা অসম্ভব নয়। বাহিরের ক্ষুধা ভগবানকে 
তৰ্পণ করে অন্তর- "প্রসাদ লাভ করতে হবে। কাম যতক্ষণ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে তৃপ্তি পায় ততক্ষণ প্রমাদ 


‘ও আলস্ত, বিরক্তি ও বিপর্যয়। কাম ইন্দ্রিয় থেকে মুক্তি পেয়ে হৃদয়ে যখন স্থির হয়, ইন্্ৰিয় পীড়নে অবতরণ 
করে না, তখন ইহ! ধরে কাম্য-বস্তুতে ধ্যানমুতি। যত Cea’ উঠে ইন্দ্ৰিয়গুলি সতেজ স্ফুর্ত হয়ে উঠে তত : 


চক্ষে ফুটে অপূর্ব দৃষ্টি । এই দৃষ্টি যে পায় হৃদয় তার শীতল হয়। অসুর তখন প্রনুন্ধ হয়। তাঁর 'মৃত্যুও 
এইখানে | চণ্ডীতে এই Ft দেখেই অস্থর কামোন্মত্ত হয়েছিল | এমন কি ভক্ত হরিদাসের রূপ ও দৃষ্টি 
রমনীকেও প্রমত্ত করেছিল | 

এই প্রকাশ রূপ শোধিত কামের মনোহর মৃতি। এরাই নুন থাকের at | রক্ত মাংসের চাই 


. পরিশুদ্ধি। কোন সাধন অনুষ্ঠান আশ্রয় করে যে হয় তা নয়। উৎসর্গ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দিতে এই 


অবস্থা আসে। এই অবস্থাই প্রবর্তক সজ্বের জয়যুগের লক্ষণ । কে জানে এই অপ্রাকৃত প্রেমের ক্ষেত্র আমরা 
লাভ করব কি a1 কিন্তু এই অপূর্ব ভাগবত জীবন ও এইরূপ ভাগবত জীবন- প্রতিষ্ঠ জাতিগঠনই আমাদের কাম্য! 
| সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল 
| (১৩৬৬-এর ‘নবসভ্ঘ’ হইতে ) 


বেদ মন্ত্র 


প্রথমোহষ্টকঃ ॥ চতুর্থোহধ্যায়ঃ | দাদশং yer তৃতীয়া-চতুর্থী ae 
(মণ্ডলস্য অষ্টপঞ্চাশৎ সুক্তং ) 

wit রুদ্রেভির্ব্বস্ুভিঃ পুরোহিতো হোতা নিষস্তো রয়িষাঢুমর্ত্যঃ | 

রথো ন বিক্ষপ্রসান SEY ব্যানুষগ, TH দেব খণুতি ॥৩ 

বি বাতজুতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুঁহুভিঃ স্থণ্যা তুবিঘণিঃ | ! 

তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশবূর্মে অজরঃ ॥৪ : 


অন্বয় --ক্ৰাণা রুদ্রেভিঃ ayes পুরোহিতঃ হো ত নিষ্ত্তঃ বরিষাট্‌ অমৰ্ভ্যঃ দেবঃ ৰ রথঃ ন আয়ুযু | 
. খৃঞ্জসান বাৰ্ধ্যা অনুষক্‌ বি-ধঁখতি ॥ ৩ / 

বাতজুতো তুবিষণিঃ জুহ্বভিঃ স্থণ্যা বৃথা অতসেষু বি fret: হে অগ্থে MHL বনিনো সিনে হে রুশ- 
দূৰ্শ্বে অজর অগ্নে তে এম কৃষ্ণং ভবতি is _ 

ব্যাখ্যা ক্রাণ। (হবিৰ্বিনকারী ) রুদ্রেতিঃ বস্ৃভিঃ'( রুদ্র ও বসুগণদ্বার! ) টী -(পুরস্কৃতসায়ন ) 
হোতা (দেবগণের আহ্বাত| ) নিষক্তঃ ( গতিবিশিষ্ট--ষট্‌, বিশরণ, গত্যবসাদনেযু--সায়ন ) রয়িষা্ট (ধনের 
অভিভবকারী--ষট্‌অভিভবে--সায়ন,) অমত্ত্যঃ ( মরণরহিত ) দেবঃ (দ্যুতিমান্‌ অগ্নি) বিক্ষু (যজমানদিগের 
স্তুতি লাভাৰ্থ ) রথঃ = (রথস্বরূপ ) আয়ুস্ত { মানুষের ) ধঞ্জসানঃ (স্ততিপরায়ণ ) বাৰ্য্যা ( সম্ভজনীয় ধন- 
সকল) আহক (অনুক্ৰমে বা বারংবার ) বি-ধধতি ( বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়॥৩ . , 

বাতজুতো, ( বায়ুদ্বার| জুত-_প্রেরিত ) তুবিষাণঃ (মহাশব্কারী ) জুইভিঃ (হু দানখদনয়ো ইত্যাদি 
নিয়মে ক্রক--এখানে fre) et (গ্রত্যর্থক = ধাতু--গমনশীল তেজসযূহের দ্বার) বুথ! (অনায়াসে ).. 
worry (উন্নত বৃক্ষসমূহে ) বি-ভিষ্ঠতে (বিশেষভাবে অবস্থান করে) অগ্নে (হে অগ্নিদেবত! ) ay (যদা 
যখন ) তৃযু বনিনঃ (শীঘ্ৰ বনানী বা.বনরাজী দগ্ধ করিয়া ) বৃষায়সে (বৃষের ন্যায় আচরণ করা 1)২ হে ote 2 
*( হে দীপ্তঙজ্জালবিশিষ্ট) war acd (জরারহিত , অগ্নি) তে (আপনার ) এম (গমনপথ ) কৃষ্ণং ভবতি 3 
(কৃষ্ণবৰ্ণ হয় ) ॥৪ | 

'. সরলার্থ-_হে ' ক্ৰাণ| (হবির্বহনকারী ) রুদ্র ও বহুগণ দ্বার! are, 0 হোতা, নিত (গতিবিশিষ্ট ) 
_..ধনজয়ী মরণরহিত দেব অগ্নি- আপনি যজমানদিগের স্তভিলাত করিয়া রথস্বরূপ উপাসকদিগের নিকট উপস্থিত , 

হইয়| হবির দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করুন [৩ | bet 

বাযুতাড়িত অগ্নি মহাশব করিতে করিতে জলন্ত জিহ্ব| ও প্রসারিত তেজরূপ শিখা দ্বারা অনায়াসে উন্নত . 
বৃক্ষসমূহে স্থান পায়।. অগ্নি যখন অতি সত্তর বনানী দগ্ধ করিবার জন্য বৃষের স্ভায় ব্যান হয়; তখন সীপ্তজাল- 
বিশিষ্ট অজর অগ্নির গমন পথ কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করে As. 

তৃতীয় খকৃটি যজ্ঞাগ্রিকে বুবাাইলেও চতুর্থ খকৃটি যে দাবারির, বর্ণনায় মুখর তা হুম্পষ্ট।. প্রচণ্ড নে 
sich sich ঘৰ্ষণ লাগিয়া! যখন দপকরিয়। অগ্নি অলিয়া উঠে, তখন বায়ু আসিয়া তাহাতে যোগ না দিলে 
শিখাসমূহ বিস্ত,ত হওয়ার স্থযোগ পায় না। বাঁতজুত তাই সার্থক বিশেষণ | তুবিঘনি ও gets: প্রভৃতি 
প্রত্যেকটি পদই ২ তাই। দাঁবাগ্মির গতিপথ সাধারণতঃ ধূমাচ্ছন্নই হয়। ধুম কৃষ্ণবৰ্ণ | অগ্নির শিখামুখে 
qa Bont হয়, আবার তার পরিত্যক্ত পথও & আবৃত হইয়া পড়ে--“‘হে'অগ্নে তে এম কৃষ্ণং ভবতি’’ 


সুন্দর oe বর্ণনা নয় কি? 
রেণুকণ1 ঘোষ 


ব্যর্থ হয়নি। 





অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা I ট 

আজকের যুগচেতনার গ্যোতন। বহন করে সংঘগুরু" 
প্ৰোক্ত ‘অথাতঃ অৰ্থজিজ্ঞাস|”। বিশ্বব্যাপ্ত এই আর্থ 
চেতনা। প্রতিটি, বিশ্বমানুষের ভাবনায় মুখ্য স্থান 
অধিকার করিয়া আছে কাঞ্চনচিন্তা। 

বিগত অষ্টাদশ শতক হইতে পাশ্চাত্যে বৈশ্য সভ্যতা 
প্রকট ও উৎকট হইয়া উঠিতে লাগিল . বিজ্ঞানের 
নব নব উদ্ভাবনে ও যন্ত্রশিল্লের অবাধ প্রসারে | বিগত 


শতকে এই বৈশ্য সত্যতার প্রভাব প্রতিপত্তি পৃথিবীর: 


সর্বত্র অক্টোপাশে ঘিরিল | অবাধ অপ্রতিদ্বন্বী 
ওপনিবেশিক শোষণ লুঠন চলিল। খনে-সম্পদে পূর্ণ 
হইয়া উঠিল পশ্চিমী দেশগুলি। , 

এই, ধনসম্পদ স্বজনে চারিটি শ্রেণীর প্রয়োজন 
ছিল অপরিহার্য _ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র_নামের 
প্রকারভেদ হইলেও। উদ্ভাবন-আবিষ্কারে বুদ্ধিজীবি 
ব্ৰাহ্মণ, ধন-সংরক্ষণে সামরিক শক্তি ক্ষত্রীয়, যোগাযোগ 
ও বিনিময়ে বৈশ্য এবং কায়িক শ্রমদানে শৃদ্র। এই 
সম্পর-সৌধ নির্মাণে selfs ছিল অপরিহার্য মুখ্যাঙ্গ । 
ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই অসহায় শোষিত 
উৎপীড়িত নির্বাক শ্রমিকই ছিল অবহেলিত অবজ্ঞাত। 


- অপর পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰীয় - বৈশ্য শ্রেণী ছিল সম্পদ্ব- 
. ভোগী, কায়েমী স্বার্থের মালিকানার অধিকারী | 


ইহাই ধনতন্ত্ৰ এবং ধনতন্ত্রের আসল রূপ । ধনতন্ত্রের 
স্বপ্রকতিগত অভীপ্পা হইতেছে বস্তভোগ-লিঞ্সা | 


- বিগত উনবিংশ শতকের. মধ্যান্নে মানবদরদী খষি. 
কাল*মার্কস এই মুক শ্রহিকশ্রেণীর মুখে দিলেন ভাষা, . 


দাবী কবিলেন “শ্রমিকরাজের প্রতিষ্ঠা অপরাপর শ্রেণী- 
গুলির ধ্বংসস্তুপের উপর। আহ্বান দিলেন ‘দুনিয়ার 


(Wag এক হও», প্রতিবাদে তোমাদের নীরব কণ্ঠস্বর 


কর সরব’ | 
. মাকর্স -এংগেলসের এই শ্রমিকরাঁজ প্রতিষ্ঠার ay 


১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবে রাশিয়ায় ধিকার দিয়াছেন। 


শ্রমিকরাঁজের সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠা হইল এবং অনতিকাল | 


‘ ৬ - 
মধ্যেই বিশ্বের মানবচেতনাকে অধিকার করিল |. 


ইহাই সমাজতন্ত্র যার মুল লক্ষ্য শ্রেণীহীন ধন- 
সাম্যমুলক সমাজব্যবস্থা। 

. বর্তমান কালে এই দুইটা বিপরীত প্রান্তীয় মতাদর্শ 
--ধনতস্ত্ৰ ও সমাজতন্ত্ৰ--নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
পরস্পরের প্রতিষ্পর্ধী হইয়! মুখোমুখী দণ্ডায়মান | পরস্পর 


,সহাবস্বানের কোন তত্ব-দর্শন ইহাদের অভিধাঁন-এতিহে 


নাই। ফলে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগীতা চলিয়াছে যার 


পরিণতি অনিবাৰ্য ধ্বংস 


ভারতের প্ৰথম ae দূত স্বামী বিবেকানন্দ 
ধনতান্ত্িক দেশের এই শুদ্রশ্রেণীর শৌষণ-নিপীড়ন স্বচক্ষে 


"দেখিয়া বিগত tere শেষে ভিডি স্বদেশে 
: প্রত্যাবর্তন করেন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী " কবিলেন, 


ইউরোপে যদিও শ্রমিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত তথাপি 


অর্থনাম্যমূলক সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা 
. প্ৰাচ্যে-বরাশিয়া, চীন অথবা ভারতে। 


স্বামীজীর দেখিয়! যাইবার সৌভাগ্য না হইলেও তার = 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে রাশিয়ায় তার- বিদেহী 
(১৯০২) হইবার পনের বৎসর. পরে এবং প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পরে চীনে। = 

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে শৃদ্রবিপ্লব তথা সমাজতন্ত্রের 
প্রথম অকুঃ হৃম্পষ্ট উদ্‌গাত| ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ) 


 অন্পুন্ততা পরিহার, জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, উচ্চশ্রেণীর . 
নিয়শ্রেণীর প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা ও ei, অনড় 


পৌরোহিত্যবাদের উৎগীড়ন, ধনবৈষম্য নিরাকরণ 
প্রভৃতির প্রতি তিনি ata বার দেশবাসীর সনিবন্ধ দৃষ্টি 
আকৰ্ষণ করিয়! গিয়াছেন! ধৰ্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শের 
দোহাই দিয়া জনগণের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়| 
আত্বভোগতৃপ্তি করাকে তিনি কারখানার মালিকদের 
শ্রমিকশোঁষণের. মতোই নিন্দনীয় ও প্রবঞ্চনা বলিয়া 
স্বামীজীর বাণী স্মরণীয়_ 


৪২০ 


প্রবর্তক 


চৈত্র, ১৩৮১ 


‘ 
SN == ===>=======>=='= 





“তোমাদের বিশ্ববিদ্ধালয়ের ডিগ্ৰীধারি নিয়শ্রেণীকে 
স্পর্শ করিবে না অথচ বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাহাদের 
অর্থই শোষণ করিতেছে, চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় 


তাহাদের শ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক 
দেশেরই এই অবস্থা | যুরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ 
এ বিষয়ে প্রথম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধ Fe 
করিয়া দিয়াছে ।. -ভারতবর্ষেও এই জাগরণের লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে । বর্তমানে নিয়শ্রেণীর মধ্যে ধর্মঘটের 
সংখ্যাধিক্য হইতে হই! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। 
যতই চেষ্টা FFs, উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিয়শেণীকে 
আর দাবাইয়া রাখিতে পারিবে নার নিয়শ্রেণীর প্রাপ্য 
অধিকারদানের মধ্যেই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর মঙ্গল |” 
বিবেকালন্দের wey বাণী উদ্ধত করিয়া দেখান 
যায় যে, তিনি গণজাগরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া. 
গিয়াছেন। স্বামীজী দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এই 
জাগরণ বিংশ শতকে অবশ্যম্ভাবী অনিরুদ্ধ | স্বামীজী 
বিদেহী হইবার পরেই তার প্রাণায়িত বাণীর অগ্নিস্ফুলিদ্- 
স্পর্শে বিংশ শতকের প্রথম দশকেই বাংলায় -বিপ্লীবারি 


অলিয়া উঠে। বাঙালীর. এই স্বাদেশিক চেতনার 
জাগ্বরণকল্পে ১৮৬৬২ টি হী 
"স্মরণীয় ৷ . | 


মধ্য যুগের তামস তমসা ও. ftps বিদীর্ণ 


করিয়া নিখিল ভারতে জাতীয় প্রেরণা-চেতনার দ্রিগর্শন 


দেয় বাঙালীই। ব্যক্তিস্বার্থের Sea” সমর্টিকল্যাণের 
সম্বিতও জাগায় বাঁঙালীই, আনে fret, অবস 
দিশাহারা জাতির ' দেহমনে প্রাণচাঞ্চ্য। ইংরাজী 


শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রণী বাঙালীর এই নবজাগরণের 
ভূমিক! ইতিহাস we করিয়াছে | 
বিংশ শতকের প্রথম দশকে যুবক মতিলালও এই 
অগ্নি বিপ্লবে 
দেশসাধনায়। বিপ্লাবীনেতা অরবিন্দকে মনের মাধুরী, 
মিশাইয়া দুর হইতেই হৃদয় মন্দিরে করেন প্রতিষ্ঠা--দেন 
বৈপ্লবিক আদর্শের এই সাকার বিগ্রহকে পূজার অৰ্থ! এই 
বিপ্লবী অরবিন্দই যে অনতিদুর আগামী কালে অনাহুত 
তার স্ববামে ও দকাশে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ও 


 কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, 


' প্রামাণিক ইতিবৃত্ত মিলে ন! 


মাতিয়া উঠেন_ আত্মনিয়োগ করেন ' 


. ক্রিয়াছেন 2 7 5 
চেতনার মুকুরে তিনি তার সাধনগুরু লেলেকে 


অধ্যাত্ম পথের আলোকদিশারী হইবেন, একথা তখন 
তার কল্পনার মধ্যেও ছিল নান! ছিলি শ্ীঅরবিন্দেরও। 
শ্রীমতিলালের  জীবনবিবৰ্তনে বিংশ শতকের প্রথম 


দশকটি' ছিল ধর্ম ও 'জাতীয়তার- -গরুক্রম-যুগ-__তনবগুরু ত 


Sages সচ্চিদানন্দ স্বামী, 
প্রাণায়াম ও অজপাগুরু রামানন্দজীউ, ব্রহ্মচর্যগুরু রামজী 


wage এবং শেষ অধ্যাত্বগুর শরীঅরবিন্দ। এখানে 


উল্লেখ্য যে, প্রথমোজ চারিজন গুরুই ছিলেন ভারতীয় 


ধারার Gey e | এইসব সম্প্রদায়ের উপাঁসন| পদ্ধতির 
অবশ্য করণীয় অংগ আদিগুর ব্রহ্মা 
গুরুপরম্পরাকে নিত্য স্মরণ কর! | সিদ্ধ মন্ত্রের ধারক ও 
বাহক হিসাবে ইহার! নিত্য সম্পজ্য। এই হেতুই aR 
মহারাজের wo wets বিহীনাঃ ধৰ্মাঃ নিপ্ফলাঃ 
safe প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মতানুকুল্যে ও সমর্থনে 
ভারতের সনাতন ধর্মধারার 
ব্রিপ্রস্থানের ভাষ্য বর্তমান। . 

. প্রীমতিলালের অধ্যাত্মগুৰু গীঅৱবিন্দকে এদিক 


দিয়া স্বয়ভু বলা চলে। তার কোন স্ৃস্পষ্ট গুরুক্রম নাই 


এবং থাকিলেও স্বীকৃত: হয় নাই, একমাত্র জানা 
যায়, বরোদায় থাকাকালীন তিনি খিওসোপী- 
পন্থী মিষ্টিক (mystic ) 


হইতে আগত, 


ভিত্তি অপৌরুষেয় 


প্রামাণ্য ও স্বীকৃত রামানুজ প্রমুখ মহাজন নির্দিষ্ট ধৰ্ম- ' 


যোগী লেলের . সংস্পর্শে . 
আসিয়াছিলেন এবং তাহাও মাত্র কয়েক দিনের জন্তু । = 


লেলের সাধন ও সিদ্ধজীবনের অথবা গুরুপরম্পরার কোন = 


যোগীক্রম হিসাবে 
সহস্ৰাধিক বৰ্ষ পূর্বের ডি সমসাময়িক 


মহাযোগী দত্তাত্রেয়ের শিষ্য-প্রশিষ্যের, পর্যায়ক্রমেও ' 


তাকে ' ফেলা যায় না প্রমাণাভাবে। শীঅরবিন্দের 
গুরুপর্যায় নির্ণয়ে অবস্যা তার কোন প্রয়োজনও নাই। 


যেহেতু শ্রীঅরবিন্দের সাধনজীবন-বিবর্তনের ইতিহাসে 


'লেলের কোন-উল্লেখযোগ্য ভূমিকার স্থান দেওয়া হয় 
নাই. | 'জীবনযোগী মতিলাল’ নিবন্ধে (প্রবর্তক, ফান্তুন, 
১৩৮১ )' মনীষী লেখক শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় মন্তব্য 
তার (্রীঅরবিন্দের ) নব জাগ্রত 


প্‌ 


re 


sera শর: পচন we সৌরাষ্ট্রে ৷ লেলের . 
ন্বগ্রামে গিয়া Sta সহিত সাক্ষাৎ. করেন এবং, এই’ 
অভিমত প্রকাশ: করন যে, লেলের' সাধন জীৰনে, 


চৈত্র, ১৩৮১] 


দেখলেন বিদ্যাবৃদ্ধি সামান্য অকিফিতকর = নগন্য: 
, শক্তিসম্পন্ন একজন সাবকমাত্র 1” .. 

'লেলের স 
অমূলকও AR. বহর কয়েক পূর্বে : প্রবর্তক" সজ্ঘ- 








অনেকখানি” পতন ঘট্য়াছে। | 


ৰস্তুতঃ বল! যায় প্রশরবিনদ- হইতেই জৈন-বৌদ্ধ ৰ 
.. বিভিন্ন. 


ধারার. মতো শ্রীঘর-বন্দের সাধ্যসাধন : (school of: 


| প্রসারিত, 


thought ) aaa উঃ safe ও পৌরদেরবাদের ভিত্তিতে 


..অপর' পক্ষে a গুরুপারমপরয, প্রসঙ্গে aba যে. 


৷ জমভিলগ তার: জীবন-বিবর্তনের (১৮৮২-১৯৫৯ )' 


ভূতীয় ও চতুৰ্থ দশকের যে বিভিন্ন মত ও পন্থী গুর-. 


চি caters জীবন SRY সম্পূৰ্ণ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম 


'দশকে ' ‘খ্ৰস্ববূপস্থিতির ' পর: 'ভারতীয় (্রঁতেক্ষিত”, 


অ্পৌকষেয় সনাতন আল্লায় ধর্মধারায় অবগাহিত হইয়া, 
yer জন্ম লাভ করেন।, ইহার সমর্থনে.বলা চলে যে; 
. পরবর্তীকালে... শেষগুরু এীঅরবিন্দ-প্রভাবযুক্ত সঙ্ঘগুরু-, 
"_ প্রবর্তিত প্রবর্তক-সন্ঘের নিত্য ত্ৰিসন্ধ্যা উপাসনা পদ্ধতি * 
[ও জীবনচর্যা অথব- নৈমিত্তিক কোন কৃত্যে ' 


সব গুরুক্রেমের - স্মরণ-মনন ‘বা 
পন্থা ও উপাসনা কেন ঠাই পায় নাই.। পরস্ত' ‘অতীতকে 


বিসর্জন দিতে সঙ্ঘগুঢ প্রবর্তক ! সঙ্বকে আহ্বান দেন |, 
নির্দেশ দেন--“আন্দ ত্ৰিবেণী তীৰ্থে (জ্ঞান ভক্তি প্রেম) 


_ সান কৰিয়া উঠ্চৈকঠে : বলিতে হইবে শ্রুতি স্মৃতি স্তায় 


তোমরা আমার জীবনে লভিয়| জীবন সফল করবে 
দেশ 1” 


শুধু, চা হে, eee নিরপেক্ষ বিচারের তন 
জন্য এখানে উল্লেখ্য যে, চৈতন্য যুগোত্বর কালে অষ্টাদশ - 
শতকের শেষে বলত্রেব" বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ, 
wy বিস্তারের পুর Safer. প্রস্থানত্রয়ের aes ৰ 


:' সম্পাদকীয় 





শীষ্বৰবিন্দের এই ধারণা. একেবারে. 


“অতীত | 
তাদের, অরবৰ্তিত | 


৪২৯ 








পাস, 





ন্যায় ও স্থৃতির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগদাবীসম্মত জীবনমুখী 
অসাম্প্রদায়িক. ' ভাষ্যের 'মৌলিকত্ব দাবী .করিতে 
পারেন-_ষে. wre. শনিবারের চিঠিতে প্রখ্যাত 
‘সমালোচক : সজনীকান্ত ' দাস নূতন স্থষ্টি’ ‘বলিয়া 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।. ইতিপূৰ্বে fats শতকে 


বেদ-বেদাত্তের কথা| ঠাকুর ane বেদের চোখে ও 
দৃষ্টিতে ‘বলেন নাই-_বলিয়াছেন' সাধারণের, বোধগম্য 


কথ্য, ভাষায় । ব্তমান শতকে অগাধ অপরিমেয়' মনীষা 
ও’ প্রতিভাধর পুরুষ শ্রীঅরবিদ্দ_ চিন্তায় বিদ্বাবত্তায় 
বিদেশী ভাষায়, পারদর্শীতা তার "অনন্য 


এবিশ্বখ্যাত। ' .তিনিও. কিন্তু, অপৌরুষেয় বেদের বিষয় 
| : . উপস্থিত করিয়াছেন: 
“lator. ফলে, ঘটিয়াছে' একটা রাসায়নিক মিশ্ৰণ 
"যাহা, পাশ্চাত্য " 
= ুদ্ধিজীবিদের সহজগ্ৰাহ ৷ 


পাশ্চাত্য দাস নিক চিন্তার. 
ও. পশ্চিমী, ভাব- ভাবনায় অভ্যস্থ 


বিগত ও বর্তমান শতকে: ইংৰাজী Patt 


আচ্ছন্ন তার.ফলে সমসাময়িক কালের প্রায় ৷ধামিক ও. 


দার্শনিক, চিন্তার মধ্যে মৌল সনাতন ভারবর্ষরে খুঁজিয়! 


পাওয়া দুষ্ধর 1 ‘এদিক দিয়! শ্রীয়তিলাল ব্যতিক্রম ৷ বরং ' 
' বলা যায়, আধুনিক কালে-শ্রীমতিলাল যুগত সনাতন 


ধৰ্ম ধারার পৃনর্জাগরণের, পর্থীকৃত। .. 
' প্ৰসঙ্গক্ৰমে, সবিনয়ে' উল্লেখ করা যায়. যে সজ্ঘগুরু 
পরমতিলাল তাষিত 'বেদাস্তরর্শণের দ্বিতীয় সংস্করণের 


ভূমিকা:লেখক মনীষী পণ্ডিত: ডক্টর হরেন্্রকুমার, 


দে. চৌধুরী: বক্ষ্যমান - সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখককে 


ব্যক্তিগতভাবে বিস্ময়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সঙ্ঘগুরুর 

. সায় সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ অপণ্ডিত কেমন করিয়া এই 
এই ত্ৰিপ্ৰস্থানের উদ্র সনাতন ভারতের, প্রতিষ্ঠা হইবে। | 
হে উদীয়মান প্রবর্তক, 'সঙ্ঘ, এই জন্তই তোমাদের Ba | 


পারমার্থিক : বিশ্বমুখীন মৌলিক জীবন ভাষ্য, রচনা 
করিলেন !- ভীর, মধ্যে a} শক্তির, আবির্ভাব, ও 


“ভাৱতীয়তার অনুভূতিৰ, গভীরতায় মুগ্ধ বিস্মিত হইতে 


হইয়াছে। এই দীর্ঘ দেড়শো পৃষ্ঠার 'ভূমিকা 
“বেদবিজ্ঞন” 2 নামে:, তত্র রানে সম্প্রতি 


প্রকাশিত হইয়াছে 1 
._ এখানে সজ্ঘের উদ্দেশ্যে সৃঙ্ঘগুরুজীর উক্তি ‘তোমরা 
'আমার জীবনে afew জীবন সফল করবে দেশ” 1" একটু 


ft 


৪২২ 


প্রবর্তক 











বিশদ করার অপেক্ষা রাঁখে। অব্যক্ত ভাৰ ও ব্যক্ত রূপ 


লইয়া একটা গোটা মানুষ । ভাবেরই চিদাশ্রয়ে নাম-, 


রূপের মাধাযে বিশ্বপ্রকাশ। এই ভাবের গর্ভে নিহিত 
থাকে জীবনের মুল স্বরটি। শ্রীমতিলালের মহাজীবনে 


কল্পনি্দিষ্ট একটা অভিসন্ধি ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি সম্পূৰ্ণ 


সচেতন fara এই অভিসন্ধিটি হইতেছে সমষ্টিগত 
ভাগবত জীবনভিত্তিক অমিশ্র ভারতীয় , সনাতন 
ভাবসম্মত* নবজাতিগঠন। 
একাগ্রতায় তদ্‌গতচিত্ত হইলেই ব্যষ্টির সকল 
 ইন্দিয়ছন্দ সেই অখণ্ড মহাভাবে ভাবায়িত হইয়া জন্মাস্তর 
/ও রূপাস্তর লাভ করে। ইহা সাধনবিজ্ঞানসম্মতও | সঙ্ঘ 
গুরুজীর আহ্বানের তাৎপর্যও ইহাই। অধ্যাত্মতত্ব- 
ভিত্তিক সঙ্গ্তরুজীর এই অলক্ষ্য _ 
অনুধ্যানগম্য। ইহা al বুঝিলে তীর মানবিক প্রকাশ- 


রূপটিকে মাত্র লইয়া বিচার করিলে ঠিক তার স্বর্নপটি | 


অবোধ্যই রহিয়া wee) '. __/ 
বর্তমান কালে শ্রীমতিলালের আধারাশরয়ে 


ভারতীয়তার মৌলিকত্বের প্রকট ঠিক আকস্মিক বা 


আগন্তক নহে। ইহাও ত্রমবিকাশের পথেই ' আগ্ত। 


তারই একটু আভায় এখানে দেওয়া হইতেছে 

বিগত শতকে বাংলার জাগরণ চাঞ্চল্যের fate মর্ম 
মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের দৃষ্টিতে “was realy in its 
soul and essence a movement of revival and: 
ভারত সত্তার এই আত্মস্থ হইরার. ক্রমেই 
বডি, আবির্ভাব ।. তার জীবনের বিধাতা 
নির্দিষ্ট আশীর্বাদ এই যে, তিনি ইংরাজী বিদ্যা তথা 
পশ্চিমী ভাবভাবনায় পারদর্শী ছিলেন' ন|--যার ফলে 
ভার মেধা নাড়ী ও ভাব-ভাবনা পরিচ্ছন্ন নির্ভেজাল 
ভারতীয় - ছিল--কোন আরোপিত অ-ভারতীয় ভাৰ- 
ভাবনা বা ' মতাদর্শে আচ্ছন্ন ও বিকৃত হইতে 
পারে নাই। _ - 

এক কথায় তিনি ভারতবর্ষকে দা বিদেশীয 

চোখে নয়_ভারতেরই দৃষ্টিতে | 
'_ ইংরাজের স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞানভিত্তিক . যুক্তিবাদ, 
'জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্ৰ ব্যক্তির অধিকারবাদ, 


return.’ 


ভার এই মহাভাঁবে অনন্ত: 
খণ্ড 


ভাবসতা টি. 





প্রগতিশীলতা তামসঘোরে ঘুমন্ত জাতীয় জাগরণ ও 


[ চৈত্র? ১৩৮১ 


জাতীয় চেতন| উন্মেষের জন্ত প্রয়োজন . ছিল এবং ছিল _ 


বিধাতৃ-নির্দিষ্টও। কিন্তু অপর পক্ষে অভিশাপও ছিল 
এই হেতু যে, ভাঁরতবর্ষ নিজেকে হারাইয়! ফেলিয়াছিল। 
বিজাতীয় মোহ ও.রাহুগ্রীস হইতে মুক্তি আজও ঘটে 


নাই--এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরেও = 
আমরা স্বকীয়তা ফিরিয়া পাই নাই--ন| পাইয়াছি স্ব-এ' 


আত্মভাবে ও স্ব-্বরূপে প্রতিষ্টা | ইহার ফল হইয়াছে 
আমরা ভারতীয় চরিত্র হারাইয়া আজ সৰ্বাত্মক নৈতিক 


চারিত্রিক অধঃপতনে: আমাদের সমাঁজদেহ ও মন. 


: বিষজর্জরিত-_না হইতে, পারিয়াছি নির্ভেজাল ভারতীয় 
অথবা খাঁটি ইউরোপীয় |. 


বস্তুতঃ 
তাৎপর্য হইতেছে স্ব-স্বন্মপ্রে অভিব্যক্তি । = 


স্বাধীনতার সত্য 


তথিষ্যৎদর্শী মনীৰী বিপিনচন্দ্ৰ পাল এ বিষয়ে বহু - 


পূৰ্বেই স্বদেশী যুগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া 


গিয়াছেন__*“To fulfil the moral end of modern. ¢ 


history and evolution, it was absolutely 
necessary that spell which the 
illumination cast over educated Indians should 


be broken.” . | '_ / 
কেবল-বিপিনচন্দ্রই নহেন, পরেও অনেক ভারত- 
দরদীই arnt ঘভিমত, প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 


বিবেকানন্দের যুগোপযোগী দ্বিতীয় সংস্করণ, অধ্যাপক 


বিনয়. সরকারও নয়া বাংলার ভাব- ভাষা ও ভংগীতে 


এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মন্তব্য করিয়াছেন, 


বিগত কালে একমাত্র ব্রজেনশীল ও সুরেন' দাঁশগুপ্তের 
দার্শনিক ' চিন্তায় ভারতীয় ভাবনার কিছুটা আভাস 
মাত্র মিলে | 

এই ‘অতি প্রত্যক্ষ -সত্যের পানে অধিক নজীর 
দেখাইবার, প্রয়োজন হইবে না। 


গ্রন্থখানি 


কার বহুদিন ভারতবর্ষে থাকিয়া তাহার প্রত্যক্ষ 


অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে নিঃসঙ্কোচে'অনাপোষী নিরপৈক্ষতায় : 


লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | নামকরা সাহিত্যিক সংস্কৃতিক 


সম্প্ৰতি প্রকাশিত: 
“India is Different” শীৰ্ষক একখানি জাৰ্মান ভাষায়, 
লিখিত. ‘গ্রন্থের মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে | 
_Maximillian von Rogistar লিখিত | 


Se 


' European = 


wf 


মনীষী ae 


৷ modern Indian 068. and offered: for. sale. ia 


৮ একথা 1 কমবেশী অনেঃক্র-পক্ষেই খাটে।, | 
5 বিগত ও বর্তমান শতকের যনীষীর, ভীড়ে স্বলুবিদিত | 
: স্বল্পালোচিত = স্বল্নালোকিত জীমত্লালেৰর জীবন ওঁ 
তথৰণি ‘ভবিষ্যৎ সাক্ষ্য দিবে যে, '.' 
" ফন্তধারার “মভ প্রবাহিত ভারতীয় অমিশ্ৰ ইতিহাসের 
যে আত্মমুখী অস্তঃসং-ত্গ তারই ক্রমাভিব্যাক্তির পথে = 
.. অংঘগুক ভ্রীমভিলালেন আবির্ভাব, । নিরপেক্ষ $তিহাসিক 
৷ সংস্কারহীন' দৃষ্টিতে ভার. জীবন কর্ম ও চিন্তা, বিচার.. 

বিবেচনা. 


LY 


চৈত্র, ১৩৮১] ' 





সম্পাদকীয়. ae 
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ও ধর্মপ্রতিষ্ঠান, চিত্রনায়ক, দর্শনিক ও রাজনৈতিক 
নেতা প্রমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে তার: 
এই অভিজ্ঞতালনধ।. এমনকি খ্যতনামা দার্শনিক ডক্টর. 
রাধাকষ্ণানের ব্ঙ্্ব আলোচনা, করিয়া দেখাইয়াছেন | 
অভারতীয় প্রভাব, কোথায় এবং কতখানি 


মহাত্মা 
গান্ধী, নেহেরু. দয়াল্স্দ, বিবেকানন্, ৰবীন্দ্ৰনাথ প্রমুখ 
আধুনিক কাজের, প্রা সবাই ‘চিন্তা ভাবনার মধ্যে 
পাশ্চাত্য .. 


গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন.তাঁহার ইংরাজী 
অনুবাদ দাড়ায় “On every one without exception 


ৰ of the modern Incian philosophers, ‘the influence... 
>, of the West . is 


' clearly: discernible, it _is 
alien western . ideas: mostly, that ° are’ put in 


in mental duilook jetween the’ east. and west) | 


নীরব সাধনা]. 


করিলে, সংঘগুরুর .. নির্ভেজাল ৷ ‘মৌলিকত্ব 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত অপি ন্হাৰ্য হইবে, হই সুনিশ্চিত |, - 


শ্রমতিলালের as aa Fates (১৯২১১৩৪) eee 


‘বিকাশ ও পরিণতিতে হুইটি মহাজীবনের প্রভাব: WHE 
বিবেকানন্দ ও অর বন্দ ! ১৩২০-২১ ‘সালে এই মহা" 


জীবনের .সঙ্গনে ath: ‘উপনীত: হন মহাত্মা গান্ধীজী ৷ - 


শ্রমতিলালেরই স্বীকৃতি: “এই দেশ চণ্ডীদাসের নিমাইয়ের '. 


. করিয়া উঠিলেন ছুই মহাপুরুষ ।, 


চিন্তা-ধ্যন-ধারণার কমবেশী অনুপ্রবেশ. 
‘ঘটিয়াছে বলিয়া “তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 


''_' ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান... হয় ৷ 
গ্রন্থকারের সিদ্ধা এত প্রত্যক্ষ যে মন্তব্য নিশ্রোজন। i! 


কু পণ্ডিত নেহেরু. তার আ্বাত্মজীবনীতে অকপটেই স্বীকার 
' ইকরিয়াছেন যে তার ‘মালিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ৷ 


মধ্যে স্ববিরোধে বিভক্ত (a fundamental contradiction es সম্পর্ক স্বল্পকালের- ( ১৯১০-১৯২১ ) |: 


7 ferayftce- দেখা .প্রীমতিলালের' স্বপ্নভঙ্গ | 





প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় সন্মিলিত হইয়াছে, BANAT . 
ন্যায়ের (জ্ঞান) বিধান। এই ত্ৰিবেণী সঙ্গমে স্নান 
একদিকে -স্বামী- 
বিবেকানন্দ wafers অীঅরবিন্দ। আমাকে এই দুই 


: ক্ষেত্রের 'ধুলি .কুড়াইয়া মাথায় লইতে হইয়াছে. ঈশ্বর * 


বিধানে । আজ এই ছুই মহাপুরুষের অন্তৰ্ধান তি os 


fag fer ্ষেত্রেরই কর্ম অসমাপ্ত রহিয়াছে |” 


- শ্ীমতিলালের, এই ‘মিশন’ ও stations | 


বক্তব্যের তাৎপৰ্য 'অনুধাবনীয় ৷. তিন, ক্ষেত্র বলিতে 


জ্ঞান শক্তি ‘ও celta. কথা. বলিয়াছেন। 

, জীঅরবিন্দের অন্তৰ্ধান কর্মক্ষেত্রে হইতে--জীরন হইতে - 
নহে।' তাদের ‘অসমাপ্ত কর্মকে. সমাপ্তি লক্ষ্যে অগ্রবহ 
করিয়া নেওয়ার দায়িত্ববোধ এই. TET. বপ্তিত। 
যে, ্রীমতিলাল 


.. বিবেকানন্দ বা অৱবিন্দকে ঠিক অনুগমন: বা অনুবর্তন . 
করেন নাই, tay হইয়াছেন পরিপূরক। 


' জীঅরবিন্দের সহিত মৃতিলালের. সাক্ষাৎ সংযোগ .ও , 


চিরবিচ্ছেদের হেতু ' ঘনিষ্ঠ: 'নৈকট্ে একদা শ্রীঅরবিন্দকে 
 অন্ত্ণুঢ় 


কারণ. স্বভাষ-প্রকৃতির ‘মৌল পাৰ্থক্য, । 'তত্ব-দর্শনে -_ 


গরমিল এবং কৰ্যপদ্ধতির ধারণার বৈপরীত্য |: 

'_ সাধ্য-সাধনৈ ..শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন পাশ্চাত্য চিন্তা- 
প্রভাবিত. অধিবোহণগামী ' (Inductive) যার প্রধান 
কৃত্য অনানুষ্ঠানিক ধ্যান, .অপরপক্ষে শ্রীমতিলাল ছিলেন 


. ব্ৰহ্ম- "আত্মা-ভগবান" ক্রমিক অবতরণমুখী (Deductive) 


-বিভর্তবাদী-_যারি. Gata অঙ্গ ভারতীয় . মহাজননির্দিষ 


ব্যষ্টি বা সমবেত উপাসনা - ইন্রিয়সংযম লক্ষ্যে সত্য সংযম 
“সদাচাবুমূলক, নৈঠিক জীবনচৰ্যা পত্তিচেরী ও প্রবর্তক 
(সত্যের নিত্যকৃত্য ও জীবনচর্যা' | তুলনা করিলেই | 


শি, প্রতীয়মান হইবে | | 

‘কৰ্ম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিদ্দের কথা, যোগজীবন ane 
"হইয়া কৰ্ম করা, আর মতিলালের মতে কর্ম করিতে ' 
করিতেই যোগযুি পাওয়া ৷. কর্ম ব্যাপারে বিবেকানন্দ 


(প্রেম). ৩ দেশ রামকৃষ্ণের (শি) শি ও. “ও নেতাজীর সঙ্গে 1 মতিলাল একমত | “জীঅরবিশ্ের 


উভয়ের মধ্যে _ 
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ধ্যান-ধারণার অনুকুলে নৈক্র্শবাঁদের সমর্থন সম্বন্ধে 


নেতাজীর অকুণ্ঠ প্রতিবাদ “জীবনযোগী 'মতিলাল? . 
১৩৮১), নিবন্ধকার কলিদণাস _ 


প্রবন্ধ হইতে ( ফান্তন 
মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যসহ নিয়ে উদ্ধৃত হইল | 


‘জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত যুবক-ভারত পণ্ডিচেরির 


কৰ্ম বিহীন বিজন সাধনাকে নিক্ষিয়তার নামান্তর বলে 
' ধরে নিয়েছিল। ১৯২৮ সনের ২৫শে ডিসেম্বর 
কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসের মঞ্চ 
হ'তে নেতাজী নিস্জ্ৰিস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
বলেছিলেন, “The actual 60606 of the' propa- 


ganda carried on by t the pondicherry school of 
thought is to create a feeling and an impres- 


ion that there is nothing higher or nobler . 


than peaceful contemplation, that yoga means 
pranayama and Dhyana, ‘that while action 


may be tolerated as good, this particular brand’ 


of yoga is something higher and better. This 
propaganda has led many a man to forget 
that spiritual progress under the present-day 
conditions is posssble only by ceaseless and 
utiselfish action, that the .best: way — to 
‘ conquer nature is to fight her and that it is 


weakness to’ seek refuge in contemplation ° 


where we are hammed on’ all sides by dangers 
and difficulties.” এই প্রতিবাদ এসেছিল স্বামী 
বিবেকানন্দের মানসপুব্র নেতাজী. স্ৃভাসচন্দ্রের কাছ 
থেকে। এই প্রতিবাদ প্রচারিত হবার৷ ঠিক. দু'বছর 
পরে নেতাজী প্রবর্তক সংঘ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ 


করেন তা প্রণিধানযোগ্য £ : The; inner idealism of 
the Sangha, its aim and inspiration are secret 


of a noble creation, to be realised by all.” 
সম্ভবতঃ ব্রঙ্গতেজ বিষয়ে Ausfers wifes 
আস্থা এই নিরাঁলা সাধনার পক্ষপাতীত্বের মূলে বিদ্যমান ৷ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন, কর্ম সাধনা ক্ষাত্ররীর্য 
ও অন্যান্য গুণধর্মকে করিয়াছেন গৌণ ৷ শ্রীঅরবিন্মের 
থা £ “আমি জানি এই: পতিত জাতিকে উদ্ধার করার 
'বল আমার কাছে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি 
বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাঁইতেছি না, জ্ঞানের 


i 


বল ৷ ক্ষাত্রতৈজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রঙ্গতেজও আছে | 
এই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 1” 


অপর পক্ষে সত্ঘগুরুজী, বিশ্বাস করিতেন প্রত্যেক 4 
'মাহ্ছষের মধ্যে মৌলিক, চারিটি গুণ তথ! ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, , 


প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থান এবং ইহাই স্থজনবিজ্ঞান-সম্মতও। 
যে আধারে যে গুণটি প্রবল হইয়া উঠে তাঁকে সেই বর্ণ" 


শ্রয়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চারিটি গুণের সমুজ্জল 
বিকাশ একাধারে অসম্ভব নহে। 


সঙ্ঘগুরুর মতে সমাজ 
ও জাতির জীবন প্ৰকাশকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলে এই গুণ 
সমূহের স্ন্সমঞ্জস কল্যাণময় প্রকাশে ।. সম্বগুরুজীর 


ni eee 


জীবনে ইহার সফল আকারিত দৃষ্টান্ত মিলে। এই : 


প্রত্যক্ষ দ্রষ্ট ও দৃষ্টান্তের সমর্থনে এখানে উল্লেখ করা _ 


যাইতে পারে, WIT ও বর্তমানের সৰ্বোত্তম ব্ৰহ্মস্থত্ৰ" 
স্বরূপ মৌলিক সংস্কৃত ভাষাময় মহাগ্রন্থ ‘জপসূত্ৰম’-এর 


aay কবি সিদ্ধাচাৰ্য Aus স্বাষী-প্রত্যগাত্বানন্দ সরস্বতী 
মহারাজের সজ্ঘগুৰুজীর স্বরূপ সম্বন্ধে তার দর্শন ও 
রক্ষ্যমান নিবদ্ধ লেখককে লিখিত এক পত্রে: 
(২৩৷১৷৬৭ ) স্বামীজী ইতঃপূৰ্বে উক্ত তার এক. দর্শনের ' 
' উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহাই' তার সঙ্বগুরু- 


অন্থভব। 


স্বর্ূপের সত্য GST | উক্তিটি হইতেছে £ “শ্ৰীপ্ৰীসজ্ঘ 
গুরুকে সেবারে যখন দর্শন করি, তখন' শরশয্যায় ভীষ্ম 


দেবের মতই দেখেছিলাম--একাধারে ক্ষাত্ৰবীৰ্য্যের ও. 


ব্ৰাহ্মণ্য তপঃপ্রজ্ঞাকীর্র্যের. পরকাষ্ঠা। | 
এক অতুলনীয় চরিত ৷” 


মহাভারতের এ 


সিদ্ধআচার্ষের এই দর্শনের পরিপেক্ষিতে প্রীঅরবিদের . 


সজ্বগুরুত্বরূপ বিষয়ক ‘আহঙ্কারিক রাজস প্রাণধৰ্মা’ 


বলিয়া উক্তি তুলনীয় | ,ইহা নিশ্চিত বলা চলে যে. 
. শ্রীঅরবিন্দর প্ৰজ্ঞাদৃষ্টি তখনও (১৯২১) অনাবিষ্কৃত 


সজ্ঘগুরু-ম্বরূপকে ঠিক ধরিতে পারে নাই | সম্ভবতঃ 


তরানীন্তন পণ্ডিচেরীর শ্রীমতিলালের প্রতি বিরূপ মনো- - 


$ 


ভাব ও প্রতিকূল উন্নাসিক আবহাওয়ায় বিক্ষোভিত 


মানস্রেই ইহা ফলশ্রুতি। 


মোটের উপর আীমতিলালের জীবনে শ্রীঅরবিন্দের 
প্রভাব বর্তমান শতকের তৃতীয়, দশকে ( ১৯২১-৩০ ) 
সঙ্ঘগ্ুকজীর স্বরূপসিদ্ধির পরে এক রকম সম্পূর্ণ মুছিয়| 


ees 
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যায়। এ-কথা শ্রীমতিলাল ‘একাধিকবার. লিখিত ও: 
বাঁচানিক উল্লেখ করিয়াছেন ।- তিনি স্বীকার করিয়াছেন 


যে, শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজিতে লিখিত কোন গ্রন্থঃ তিনি ' 


পাঠ ক্রেন নাই অগ্ববা তার কোন তাঁত্বিক-দার্শনিক 
চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।" 


. প্রবাসী পত্রিকার কয়েক সংখ্যায়' শ্বীঘরবিন্দ, তথা 


. কারণ ছিল। 


. কোন নজীর মিলে না 
' ব্ৰহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ৰণ প্ৰজ্ঞা, ' অতিমানসের সিদ্ধির 
অপ্রতুলতা ভারতে কোন দিনই ছিল না--যাহাই অবশ্য 


পল 


'পারে নাই।, 
- যে, অলৌকিক বিভূতি লইয়া গালভৱরা গল্প করা চলে . 


| প্রত্ডিচেরীর সঙ্গে তার, ছিন্-সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেই. 


ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন | এই ঘোষণায় জানা যায়, 
শ্রীঅরবিন্দ-মতিলালের সম্বন্ধ বিচ্ছেদের মূল ও মৌলিক 


- হেতু ছিল সর সমণ্গতা শ্রীমতী মীরা রিশারের আশ্রম- 


মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লইয়া_-যাহাতে জীমতিনাল- 
দম্পতীর স্বীকৃতি ছিল না। ... 


.শ্রীমতিলাল ও গ্রীঅরবিন্দের' বিচ্ছেদের মূলে আরও . 
বাস্তবধর্মী; শ্রীমতিলাল 'শ্রীঅরবিন্দের-: 


একান্ত'নিরালায় একরোখ| অতিমানস সাধনা ও সিদ্ধির 
ফলে দেশের বিচিত্র বহুমুখী ‘সমস্ত৷ সমাধানের কোন 
ধামিক ৮৮৬ ইতিহাসে ' 


তারতের' এরূপ 


সঙ্ঘগুরুজী প্রায়ই বলিতেন,, 


ভারতকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে, করিয়াছে 


“বিশ্ববাসীর অম্পূজ্য। তথাপি এই'ব্যক্তিগত সিদ্ধি ব্যাপক. 


বাস্তব সমাজজীবনের কোন বস্তুতম্ত সমাধান করিতে 
' সজ্ঘগুরুজীর এ সম্বন্ধে কঠোর বক্তব্য ছিল, 


কিন্ত লৌকিক জীবনের কারবারে ইহা মূল্যহীন ।- 


দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ব্ৰৈনংগ স্বামী বা বারদীর- 
ব্রহ্মচারী প্রমুখ সিদ্ধগণের অলৌকিক বিভূতি ধর্মের ' 
শক্তির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও সমাজ- 


জীবনে কোন কল্যাণের হেতু হয় নাই”! 


' সঞ্ঘগুরুজীৱ এই বিবপ্রত্বাক উক্তির আনৃুকুল্যে 
ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে। 


মনীষী কাৰ্লযাৰ্কসের সমীক্ষায় ভারতের ইতিহাস, 
হইতেছে ধারাবাহিক পরাজয়ের ইতিহাস ৷ : মানস” 
সভব্য ‘করিয়াছেন 
দহ্ন্যতারৰ ক্লাসিক দৃষ্টান্ত ।”, 

_ এত আধ্যাত্মিকতার গৌৰব-মহিম| সত্বেও: যুগে যুগে 
ভারতবর্ষ বিদেশীর লুঠন ও উৎপীড়নের শিকার হইয়াছে, 
হইয়াছে অপারগ অন্নহীন বস্তরহীন অগণিত 'সর্বহারার 

দুঃখ tra দারিদ্র্য ছুর্গতি যোচনে । ভারতের এই জীবন২, 


য়ু বিমুখ নিবীর্য ব্ৰহ্মতেজ বীৰ্ষবান বিদেশীর উপভোগ্য 


২ 


_ সম্পাদকীয় 


১৩৫৮ সালের ঢ় 


‘স্বাবলম্বনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন।. 


চলে না। 
“ভারত পনিবেশিক নন ও. 


৪২৫ 


এস লাল, 





ইইয়াছে, কুড়াইয়াছে হাততালি কিন্ত সা 
হয় নাই |. | 


শ্রীঅরবিন্দবের. অতিমানস ater সং সারপ্রপঞ্চ = 


' রূপান্তরিত হইয়া জাগতিক সমন্তার সমাধান আনিবে, 
এই প্রত্যয়ে হা-প্রত্যাশী, হইয়া. বিত্তবান সাচ্ছুলতা- 


ভোগী ভাগ্যবানের সৌখীন “কল্পনার বিলাস 'হইতে 
পারে, কিন্তু নিত্যদিনের অনাহার অর্ধাহার অভাব 
অনটন জর্জরিত ছূর্ভাগাদের নিশ্চয়ই রা হেতু 
হইতে পারে a | 
স্বামীজী. এই বাস্তব - সত্যের পরিপেক্ষিতে মন্তব্য 


করিয়াছিলেন, আগে বৃতুক্ষ Reeds মুখে রি 


দাও, পরে ধর্মের কথা বলিও! 

'‘জীমতিলালেরও এ একই বাস্তব কথা বাস্তব বস্ধতস্ত্ 
জীবনকে যে অস্বীকার করে সে হয় কপট ভণ্ড নয়তো 
অজ্ঞ i পেটে ক্ষুধা, আছে অথচ নাই বলিলেই দেহমনের 


ৰ ত 
ইংগিত বা পরিকল্পনা. দেখিতে পান নাই। ' ‘ages ; অবসাদ-অবসন্নতা গোপন ক্রা যায় না I. 


ধর্মক্ষেত্রে স্বামীজী .ও প্রীমতিলাল বর্তমান যুগে 


: অত্যন্ত জীবনমুখী-বাস্তবতাবাদরী ছিলেন | 


শ্রীমতিলাল এই জন্যই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম ধর্মক্ষেত্রে 
কারণ তিনি 
প্রত্যক্ষ -করিয়াছিলেন/ পরনির্ভরতাঁ নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক অধঃপতন আনে--করে বিবেকহীন ধনীর 


-অনুকম্প|-নিৰ্ভর। ধর্মের বীর্য প্রকাশ পায় না--ফলে 


জনগণের আস্থা অবজ্ঞায় পরিণত হয় |. 
মহাভারতে বনগর্বে কলিযুগের যে সব লক্ষণ সম্বন্ধে 


‘ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে তাহা হুবহু সত্য হইয়াছে। এই 
লক্ষণের মধ্যে আছে--‘কলিযুগে মনুষ্যগণ প্রায়ই মিথ্য|- 


বাদী হইবে” ‘ব্ৰাহ্মণগণ শৃদ্ৰের মত আচরণ - করিবে”, 
ere ধনোপার্জনপরায়ণ ও ক্ষাত্ৰধৰ্মামুবৰ্তা হইবে! 
‘আশ্ৰমসকল পরান্নভোজী পাষণ্ড সমুদয়ে' সংকীর্ণ হইয়া 


- উঠিবে’ ইত্যাদি ৷ ধর্মাশ্রমবাসীদের, অধঃপতন বৰ্ণনায় 


মহাভারতকার নির্মম: হইলেও এবং এই উক্তির 
ব্যতিক্রম থাকিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অমূলক বলা 
সঙ্ঘগুরুজীর জ্ঞানে-অজ্ঞানে ধর্মপ্রতিষ্ঠানে 
স্বাবলম্বন নীতি” ও ‘অধাতঃ, 'অর্থজিজ্ঞাসা; : প্রসঙ্গ 


'_ উদ্থাপনের নিগুঢ় তৎপর্য ধর্মের আসন্ন ধ্বংসকে প্রতিরুদ্ধ “ 
করা । কলির এই অনৈতিক্‌ অধামিক প্রবণতা রোধ : 


করিয়া সত্য ধর্ম সংস্থাপনের ধুগপ্রেরণাই তাঁর মধ্যে 


মূৰ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিক', দিয়া শ্রীমতিলালকে 


নিশ্চিত যুগ ধৰ্মপ্ৰবৰ্ত্তক, বলিয়| অভিহিত করা যায় । - 
১১951 চিন্তানায়ক আরনন্ড টয়েনবি ( Arnold 


ত 








| % 
৪২৬ 


Toynbee, সভ্যতার আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
The history of civilization disclosing an uncea- 
sing struggle between cliallenge and response. 
Every civilisation faces challenge from time 
to time and its survival and progress: depend 
upon the effectiveness of its response”. 

আছ্যন্তহীন কালের পথে সনাতন ভারত সভ্যতার 
যে অনবচ্ছিন্ন গতি তাঁর রহস্য যুগের চ্যালেঞ্জের যোগ্য 











| . প্রত্যুত্তর দিবার সঞ্জীবনী প্রাণশক্তি-_কাঁলে কালে যুগধর্ম- 


প্রবর্তকৈর আবির্ভাব সম্ভব করিয়া | বৰ্তমান কালের 
মুষ্টিমেয় যুগধর্ম-প্রবর্তনকারীদের মধ্যে শ্রীমতিলাল 
'অন্যতম,।. আজিকার আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ 
অর্থমুখ্য মানবতাবাদী মাক্সীয় ' সমাজতন্ত্র ‘এই 
চ্যালেঞ্জেরই এক ধর্মবঞ্জিত প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষ এমন 
কঠিন চ্যালেঞ্জের . সন্মুখীন ইতঃপূর্বে আর' কোন 
যুগে হয় নাই। ধর্মকে বাদ দিয়া . সনাতন 
ভারতবর্ষের, অস্তিত্ব অকল্পনীয় | প্রীমতিলাল ধর্মকে 
মধ্যযুগের ভাববাদী রহস্তময়তার পরিমণ্ডল হইতে 
পারমাধিক, বিশ্বযুখীনতার দিকে মোড় ফিরাইবার কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন “অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা'র সংকেতগর্ভতার 
aca! . বিশ্বটৈতন্ের দুয়ারে দীড়াইয়া 
তাবতেতিহাঁসের অন্তর্ঘরার ষুগাভিব্যক্তির 
কালের এই চ্যালেঞ্ডের প্রত্যুত্তর । 

এই যুগচেতনার জাগরণ ধর্মক্ষেত্রে প্রথম স্াখীজীৰ 
মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই হেতুই স্বামীজীর কঠে 
গণজাগুরণের আহ্বান_বার বার ধর্মধবজীর্দের কাছে 
সতর্কবাণী উচ্চারণ । যেহেতু তিনি জানিতেন ভারতীয় 
জীবনের মূলমন্ত্র ধর্ম 
তিনি তুলিয়াঁছেন যুগপ্রয়োজনে | 

স্বামীজীর মানসপুত্র নেতাজী স্বভাষচন্দ্র গুরুর নৃতন 
ভারতের স্বপ্নকে সার্থক করার কথাই ব্যক্ত করিয়া- 
ছিলেন £ “যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, শুধু 
স্বাধীন ভারতের , স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও 


পথেই 


সাম্যোর উপর প্ৰতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র । আমরা, .. 


চাই একট! নৃভন সমাজ, এক নূতন রাষ্ট্র-যার মধ্যে 
as হয়ে উঠবে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিভ্রতার 
আ!দর্শগুলি |” 


AIOE Aafeata, প্রঅরবিন্দের নয়, আৰিত 


এই সাম্য ও সৰ্বোদয়মূলক নূতন ভারত, রচনার স্বপ্ন 


ও সংকল্পের অগ্রগতির পথেরই যুগ-্পথিক। মনের . 


' উপরে যোগজীবনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা 
সমষ্টি চক্রে ভারত সত্যতার এই মর্ম অভিসন্ধি ও 


প্রবর্তক 


১4১4১ 


: অর্থজিজ্ঞাসা” প্রসঙ্গের উপসংহার টান! হইল । 


অমিশ্র. 


ধৰ্ম ভিত্তিক- সমাজতন্ত্রের BEATA. J 
' করিয়াছে। 


[ চৈত্র” ১৩৮১ 








স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সংঘগুরুজী আমরণ 
নীরবে তপ্ত! করিয়া গিয়াছেন এবং এই মহৎ উদ্দেশ্যে 
যে সাংগঠনিক প্রয়ত্ব-প্রকপ্প, নিৰ্দেশ ও দিগদর্শন 
দিয়া গিয়াছেন: তাহা দবিস্তার বিষদ করিলে এক 








মহাভারত রচন] করিতে হয়। 
'_ অন্পাদকীয়-এর সংক্ষিপ্ত অবসরে ইহার ae 


বিবরণের স্বযোগ নাই--না আছে যোগ্যতা শক্তি ও, 
সামর্থ্য | তাই বর্তমান চৈত্র সংখ্যায়' ‘অথাতঃ 


মনীষী ও নিরপেক্ষ সত্যাহ্নসন্ধিৎস্থর এ দিকে দৃষ্টি 


আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ অক্ষম, রূপরেখা . 


মাত্র দেওয়া হইয়াছে। = 

উপসংহারে নিবন্ধ লেখকের কৈফিয়ৎ এই যে, 
বিগত একটানা প্রায় ছ’ মাস অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা 
ঠিক নয়, ঘটনায় গৃহকোণে অবরুদ্ধ থাকার অখণ্ড 


' অবসরে সংঘগুরু-স্ববূপের অনন্ত একাগ্র অতিনিবেশ 
ও অনুধ্যানের ফলে যে উপলদ্ধি লেখকের হইয়াছে . 


তাহারই আলোকে মুক্ত মনে, নিরপেক্ষ এঁতিহাসিক 


দৃষ্টিতে ও অনাপোষী নিঃসক্ষোচ মনোতাবে বক্ষ্যযাণ ' 


আলোচনা | উপলব্ধি যাহা তাহা অবশ্যই ব্যক্তিগত 


সমষ্টি বা সঙ্ঘগত নহে ৷ স্বতারং বক্ষ্যামাণ আলোচনার. : 
ভুল ত্রুটি, দায়-দায়ীত্বও লেখকেরই ব্যকিগত।  : ২. 


পরিশেষে লেখকের অকু$ স্বীকৃতি এই যে, এই 
বিরাট, যুগপুরুষের স্বরূপ পরিচয়ে 'অমিশ্র ভারভাত্বার 
্বরূপপরিচয়টি পাইয়া লেখক ধন্য কৃতকৃতার্থ। 
যুগের যোগী সংঘগুরুজীর wat সত্তার বিদ্যুৎ ঝলক 
মাঝে মাঝে লেখককে আশ্চর্য্য বিস্ময়ে অভিভূত 
তারু- প্রত্যক্ষসিদ্ধ' নিত্যসিদ্ধস্বরূপসত্তার 
সক্রিয় বিস্তমানতার অনুভবের সৌভাগ্যে লেখকের 
জীবন ও সাধনা চরিতার্থ। আজ জীবন 
সায়াহ্নে. নিঃসংশয় কণ্ঠে ঘোষণা করিতে কোন 


সঙ্কোচকুণ্ঠ৷ নাই যে, তিনি শুধু বিপ্লব-নায়ক, সংঘনেতা . 


নহেন, শিবময় সদগুরুও বটে 'ধীর অযাচিত রুরুণার 


দানের নিঝরধারা . অবিরাম নিবিচারে ঝরিয়া, 
পড়িতেছে। আজ বারবার ‘কেবল অনুতাপ 
হইভেছে-_ 


'অজানতা! মহিমানং তবেদং ঢ় 
ময়া প্ৰমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ৷" ' 


এই দীন অভাজন লেখকের তাই কাতর প্ৰাৰ্থন|-- | 


‘তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম ৷” 
শীরাধারমণ চৌধুরী 


ৰল 


‘যোগ্য ‘_''' 


x 


hal 
নু 


করে সংসারী হতে হবে 
সারি দিয়ে দেুবন 1৮ 


সাধক a রণ 
(ৰসিরহাট ) 2; 
. ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস এম-এ, ৯৯% 


এক সাধক । ' বাঙালী ৷. 


দীর্ঘকায় | 


. যুবক সাধক, 


‘মা তার! ! SM! মামা 


বাঙালীর মন এমন করে য়| বলে oa পৃথিবীর ' 
আর কোন. জাতি: 
না৷ নি 
| যুবক সাধন চব্বিশ পরগণা হাঁতী! হুগলী তি | 
১". জেলা পার হুয় এসেছেন বুকফাটা গলাভৱ| “মা”... 
আওয়াজ করতে করতে | 
' বীরভূমের PACTS! দ্বারুক নদী পার হয়ে © তো 
'_ সামনে দেখ যাত তারামায়ের স্বান_-তারাপীঠ।, _ 
মাত ভাবলয় উন্মত্ত হয়ে যুবক সাধক এলেন তারা-' 
গীঠে। এগিছে এলেন তিনি তারাগীঠের তৈরব ati 
ক্ষ্যাপার সম্মুখে | যুবরুকে দেখে মহাসাধক রা | 


পারেনি, a বা 


মৃদু হান্তে বল্ল্নে,-- 
“ওরে শাল, স্বপ্নে যে তুই তারা, বীজ নৰ |". 


' ছল ছল নেদ্্র বাব! বামাক্ষ্যাপার পদযুগল স্পর্শ : করে 


যুবক arta জনালেন”_ 
“বাবা! 

পেয়েছি, তবে নামায় সন্ন্যাস দিন ৷” | ৷ 
সন্ন্যাস দেবো কি রে শালা! 


' যুধক সাধ ফিরে এলেন দ্বারকা নর ee 
মৰ্মভেদী DISSE করে যুবক কেঁদে উঠলেন,-- 
fay তুই আমায় একি ‘করলি। 
আমাকে সংসাল হতে ৰল্লি 1” . “ bs 

তিনি সংজ্ঞ হারিয়ে: আছাড় খেয়ে পড়লেন ছারকা- 
নদীর বেলাভুঙ্দিতে।; |. - 

দীর্ঘক্ষণ পা সাধক ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেলেন। 


করুণ সুরে Ste ক্‌ঃ থেকে উথিত হল এক স্বমধুর গীতঃ. 


বলিষ্ঠ 
দ্রুত : এগিয়ে চলেছেন--প্রায় Senter তি 
| ছুটে চলেছেন। তার মুখে শুধু রি নাম, , 


পারবেও , 


, এসেছেন, বীরের ভূমি 


তোকে « যে, নিযে 
পরে ভারা- মা- ৰ তোকে, 


“সুন্দরী, বালিক| ৷ 
শেষে কিনা 


চিরকালই সঙ. সাজালি: সংসারে | 
' সাজায় নেইকো মজা এ-সংসারে, 
ৃ সাজা পাই যে অস্তরে ॥ 
ওমা কভু তুত্তলে অনিলে 
+ কতৃ ব্যোম রসাতলে,' 
কভু বারিধি-সলিলে, ' 
বাজাও নানা আকারে ॥ 
্‌ afin 1 অশেষ দেশ, 
ধরিলাম নানা বেশ, 
তবুও হল না শেষ, . 
| '' বলিহারী মা তোমারে ৷৷ 
. আমার্‌ মন যে পাজী, _, 
তাই তে] প্রলোভনে মজি, 
তোমার এ কারসাজি, . 
. খাটত কি বারে বারে ॥ | 
: rina} মহাশ্বশানে যুবক-সাধক পেলেন তারা 


নইলে: 


মায়ের. যুভ্তিমন্্ | 'সেখান থেকে ফিরে.চলুলেন অন্ত্ৰ । 
-নানাস্বান ঘুরে অবশেষে এলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার 
. হরিনাভি নামক গ্রামের নিকটবর্তী: রাজপুর গ্রামের. 
আপনার কৃপায় যখন তারামন্ হে | 


মহাশ্মশানে 1, 
সাধনায় 1, ; 
. পুণ্যতোয়া ভাগীরধী। ভাগীরধী বিধৌত হ্রিনাতি 


| সেখানে তিনি নিমগ্ন হলেন গভীর 


ata শ্রীহরির নাভি. শোভিত বিগ্রহ আছে এই 
গ্রামে । এ গ্রামের ' অন্যতম বিশিষ্ট অধিবাসী 
অধরচন্দ্র সাগ্ভাল। তার কন্যা, 'টুনি। অপরাপ 


বিদ্যুতের . ‘মৃত তাঁর দেহের 
Afe i পদ্ম-পাপড়ির মত অপূৰ্ব ন্দর তার নয়ন- 
যুগল। . ভক্তির তন্ময়তায় তার সে সৌন্দৰ্য ভাস্বর 
দাদা নরেশ্্রনাথের হাত ধরে শিশুকালে সে পুজার কত 
ফুল তুলেছে.। বারোটি বসন্ত গেছে পার হয়েআজ 
সে নিজে হয়েছে পৃজারিণী। 

সেদিন টুনি সখিদের সাথে | গঙ্গার ঘাটে এসেছে 
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প্রবর্তক 


[ চৈত্র, ১৩৮১ 








পূজার জল নিতে । এক সখি বললে,“যাবি, নি 
শ্মশানের সাধককে দেখতে |”. 

অন্য সখি বলল,_-“শুনেছি তিনি নাকি সিদ্ধ সাধক । 
তিনি নাকি নিজের চোখে যা তারাকে দেখেছেন” 


প্রথম সখি বলল,--“তারা মায়ের চিন্তায় বিভোর , 


সেই সাধকের আসনের নীচে মাটির মধ্যে নাকি সেদিন 
কি সব বাজনা বেজেছিল। 
এসেছিল, তাদের কয়েকজন মাটি খুঁড়ে এক বিরাট 
পাথর দেখতে পায়।- সেই পাথর সৱাতেই বেরিয়ে পড়ে 
একটি বাঝ্স। সেই বাক্স ৬৬ দেখা যায় কয়েকখণ্ 
অমূল্য প্রস্তর-খণ্ড। = র্‌ 

‘টুনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে,--"এমন মহাসাধককে 
দেখা তো ভাগ্যের কা. | - 

তারা মন স্থির করে এল রাজপুরের ম মহাশ্মশানে |. 


অন্তান্ত বহু লোকের মধ্যে টুনিও সখি 'দমভিব্যাহারে 


এসে দাড়ালো সাধককে দেখতে | 


দীর্ঘাঙ্গী বলিষ্ঠ সাধক | সর্ব অবয়ব থেকে বিচ্ছবিত 


হচ্ছে এক ধশ্বরিক জ্যোতি। ফুটে উঠেছে এক অভূত- 
পূৰ্ব্ব দীপ্তি। দীর্ঘ আয়ত চোখ,--অকুণবৰ্ণ । 
টুনির চোখ পড়ল সাধকের চোখের -ওপর,--দৃহ্ট 


আর সে ফেরাতে প্রারল a | কুমারী গৌরী সেদিন: ' 


হারিয়ে গেল শ্মশানবাসী হরের মধ্যে । সাধকও অপলক 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টুনির দিকে । হঠাৎ সাধক 
চমকে উঠলেন | চোখ বন্ধ করে মনে মনে বললেন, 
“মা, মাতার! কেন আমার এ ites | আমার 
: সাধন| কি বিফল হবে !* 
মা যেন বললেন,_“ওকে গ্রহণ কর। 
তোর শক্তি!’ , 
এদিকে সম্বিৎ ফিরে এলে টুনিও উঠল 'চমকে। সে 
দেখল,--তার সখিরা তার অবস্থা দেখে পরিহাস করছে। 
'_ ভারাক্রাস্ত হৃদয় নিয়ে টুনি ফিরে এল বাড়ী। আর 
যুবক-সাধক ব্ৰহ্মময়ী মা তারার আদেশ নিয়ে রাজপুরের 
শ্মশান ছেড়ে এগিয়ে চললেন গৃহাভিমুখে। SS 
. 0 i © ৷ 0 


ওই তো' 


কিছুদিন হল পিতা অধরচন্দ্ৰ, কণ্ঠ টুনির বিবাহের ' 


শবদাহ করতে যারা 


. জন্ত পাত্রের সন্ধান করছেন,__কিন্ত কোথাও কিছু ঠিক. ৃ 


হচ্ছে না। সেদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন 


_ বলছে,--“টুনির' বর যে রাজপুর শ্মশানে বসে আছে।' : 


যা তাকে এনে কন্তা সম্প্রদান কর ৷”’ 

সকালেই অধরচন্্র ছুটলেন রাজপুর শ্রশানে। 
রাজপুর শ্মশান এ অঞ্চলের. সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শ্মশান। 
বহু সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন | 


অধরচন্দ্র শ্শানে এসে দেখলেন, সেখানে কোন সাধক ' 


নেই। তিনি হতাশ হলেন ন| ৷. অহুসন্ধান করে তিনি 
সেই সাধকের বাড়ীর সন্ধান পেলেন। অবিলম্বে তিনি 
এলেন সাধকের বাড়ীতে । সাধকের মাতা-পিতার 


নিকট তিনি তার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বললেন | সব গুনে এবং, 


sata বিবরণ জেনে সাধকের পিতা সে বিবাহে তৎক্ষণাৎ 
সম্মতি দিলেন। কিন্তু হায়! কোথায় সে সাধক। 
সে যুবক-সাধক তো তখনো বাড়ীতে ফেরেনি | 
চিন্তাম্বিত মনে অধরচন্দ্র ফিরে এলেন হরিনাভি গ্রামে। 
যুবক-সাধক আদৌ বিবাহে রাজী হবেন তো! 
অধরচন্দ্রের gfoei—fe হবে কে জানে! সাধকের 
পিতার চিন্ত৷--কথ| তো! দ্বিয়েছেন,--শেষ রক্ষ] 
হবে তো ! , 
সবই ম| তারাময়ীর ইচ্ছা 


যখন যুবক-সাধক ফিরে এলেন আপনার গ্রামে, ' 


তখন তাকে দেখ! গেল আলাদা মানুষ -ক্লপে। কেমন 
যেন ভাবভোলা,_যেন বড়ই উদাঁসভাব। পিতা তখন 
পুত্রের ভাবগতিক দেখে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন | = 

. তারামায়ের আজ্রাপ্রাপ্ত সাধক-যুবক পিতার সে 
আদেশ .শিরোধার্য করলেন ; --তবে একটি সর্তে। 
সর্তট হল এই যে, তিনি বাঘছাল পরিধাঁন করে এবং 
হাতে ত্ৰিশূল নিয়ে বিয়ে করতে“যাবেন। সকলে তো 


অবাক। এ কি করে সম্ভব! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই : 
বিবাহের নাদ! fea হল 


রাজী হতে হল সে সর্তে। 
যথোপযুক্ত তৎপরতায় | 
যথা নির্দিষ্ট দিনে হরিনাভি গ্রামে হরিপ্রিয়া দেবীর 
(ডাক নাম টুনি) সঙ্গে ৬৬১৬ বিবাহ হয়ে, 
গেল 


/ 
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সাধক তারাক্ষ্যাপা 


৪২৯ 





1 বিবাহে , ন্মিত্বিতগপ ছুৱি-ভোজনে আপ্যায়িত 
একসময়ে ' দেখা গেল অধরচন্দ হঠাৎ বিষন্ন 


CORA | 


হয়ে পড়েছেন 1 ব্যাপার কি! 


সাধক WITS west’ প্ররিবেশনকারীগণকে 'ডেকে 
বললেন,_-“তোমাদের কমপড়া জিনিষ ভখড়ার ঘরের . 


খাটের তলায় পাবে তা' দিয়ে. তোমরা যতথুণী 

. লোককে খাওয়াতে পাহ ? ২ +*-] 
শুনে তো নকলে অবাক।' 
কয়েকজন STOTT ঘরে পিয়ে: প্রত্যক্ষ করল। সে কি! 
গোপন কথা ইনি জানলেন fe করে! কি করেই বা 


৷, সাথে সাথে এত ব্জনিজের যোগান এল সেখানে! সবাই 


সাধকের এমন অলৌক্লিক, শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত 
হয়ে গেল ৷ | 3 
“ পরদিন বর-ব্ধূ যাত্রর জন্য ASS | গ্রামের কয়েক" 
wn যুবক’ এসে জানালে যে শিব সাজে সজ্জিত জামাই-এর 
থে তারা গ্রামের নেয়ে টুনিকে পাঠাবে ন| ৷ বর 
বললেন,--“ঠিক আছে --আমি একাই চললাম ব্‌” 


বৌকে ফেলে নির্নিকারভাবে: বরকে চলৈ. যেতে 

! দেখে গ্রামের যুবকগণ চাকে গেল । না, দরকার নেই ' 
এসবে | RACE ডেকে এনে পাঠিয়ে দাও বরের-সাথে।, 
কিন্তু, কোথায় টুনি,--সে-গেল কোথায়! বাড়ী বাড়ী. 
খুজেও “তার' সন্ধান 7াওয়া গেল না। সৰ্বনাশ ৷ “ 


গা যেমানৎাকেন |. এখন উপায়, !. 
. অবশেষে গ্রমের, সৰকরা 


* বসেআছে।.. ., 
'_ হরিনাভি. গ্রাম থেকে সকলের | আশীৰ্বাদ নিযে নব 
Tage. গাড়ী অগ্রসর হল প্বদিকে। পেরিয়ে এল 


কলকাতা, 'বারাসাত ; _-পার হয়ে এল ইছামতী নদীর . 


Aafia আোতধারা»_প্রুশ করল বসিরহাট মহকুমার 


অন্তর্গত স্বরূপনগর থানাধীন | সবুজ বন- -বীথি শোভিত: 
বাংলানী নামক a স্বনামধন্ত গ্রভাসচন্দ্ৰ, 


A নারী বিদ্যারত্রের বগিতে ।' 


- বাংলা ১২৮১ (মা ্তরে ১২৮৯ ) ১৭ই, পৌষ শুরু- - 


সপ্তমী তিথিতে, ভুক্ত LORIE pushes গোস্বামী ' 


= 
> 


গোস্বামী :বিদ্যারতব এব 


পরিবেশনকারীগণের, 


তথ", বনে গেল যখন - 
দেখল, বরের গাড়ীর সধ্যে টি আগে থাকৃতেই এসে .. 
হয়, 


জন্মগ্রহণ করে এদেশকে ধন্য করেছেন | সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভ করার পর থেকে ইনি তারাক্ষ্যাপা নামেই, সমধিক 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন |. তারাক্ষ্যাপা নামে আরো একজন 
সিদ্ধ-সাধক ছিলেন। তবে ইনি বসিরহাটের তারাক্ষ্যাপা 
বলেই frre তারই পিতার নাম ছিল প্রভাসচন্দ্ 
. : মাতার নাম ৰ ছিল 
হেমাঙ্গিনী দেবী ৷ | | 
' শোনা যায় মোগল: সম্রাট, আকবরের আমলে তাদের ৃ 

পূৰ্বতন কোন এক পুরুষ এখানে এসে বসতি 
স্থাপন করেন। 'তীদের পূর্বতন পুরুষের, আদিবাস ছিল 


মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন এক গ্রামে  মু্সিদাবাদের 
' কোন জনৈক কাজী: কি. একটা মামলায় অন্যায়ভাবে 
- রায়’ গিলে free হয়ে তিনি সেই কাজীকে হত্যা করেন 
' এবং - সেখান .থেকে চলে আসেন যশোহর রাজ্যে। 
ৰ যশোক্লাধিপতির শরণাপন্ন হন | 


মহারাজ প্রতাপার্দিত্য 
তাকে নির্ভয়ে' এখানে ‘বসবাস করতে অনুমতি, দেন। 
গোস্বামী পরিবার; তখন থেকে এখানে বসবাস করে 
আঁসছেন।.- 

জীত্রীতারাক্ষ্যাপা . আধ্যাত্মিক উন্নতি ৷ সাধনায় মন- 
প্রাণ ঢেলে দিয়ে দিবা-রাত্রের অধিকাংশ সময় তন্ময় হয়ে 


তার! মাঁয়ের জন্য শিশুর মত ক্রন্দন করতেন, | ধ্যানসিদ্ধ 
ব্ৰহ্মজ্ঞ পুরুষ তারাক্ষ্যাপ। বলতেন; 
“মায়ের তত্ব হৃদয়ঙ্গম করা ee নয়। . বিশ্বাস ও 


ভক্তি সহকারে মাকে ডাকলেই, অন্তরে তত্বজ্ঞানের উদয় ' 
হয়। হা হয়ে এই নিত্য-সত্য উপলব্ধি করতে 


| et প্রবর্তক বাযাক্াপা, ও. পরে | 


| ্রী্রীতারাক্ষ্যাপা প্রচার করলেন, 


পপরত্রন্গই সকল.কাঁরণস্বরূপ | | LARC চিৎশক্তিই 
স্বয়ং তারা-মা, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশবর | 'তারা মা-ই ব্রহ্ম. 
এবং সকলের আদি বলে তার! মাকে আগ্মাকালীও . 
বলে।- তিনি কখনো জ্যোতির্শয় কখনো মুর্তিমান, 
কখনো নিরাকার কখনো! বা সাকার । সমগ্র ee চিন্ময়ী 
পরমা প্রকৃতির প্রতিন্নপ “ তিনি শুধুই মহাশক্তি নন,. 
ewer for পররবহ্মমযী | কালী-তারা অভেদ Fae 


8৩০ 


প্রবর্তক 


১৩৮৯ 


[ চৈত্র, 








যিনি কালী তিনিই তারা । তারা বিদ্যাই মহাবিদ্যা_ টী 


. _এর উপর আর কোন বিদ্যা নেই | —” ইত্যাদি! 
শীক্রীতারাক্ষ্যাপার অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যা 'বিদ্যমান। 

হাওড়ায় উত্তরপাড়ায় ও বসিরহাটে তার আশ্রম রয়েছে। 

প্রতি বৎসর বদিরহাটের আশ্রমে পয়লা! জানুয়ারী 


তারিখে তারাক্ষ্যাপা দেব! সংঘ কর্তৃক আয়োজিত, 


আবির্ভাব উৎসব আড়ম্বরের সহিত উদ্যাপিত হয়। 


দুর দূর দেশ থেকে হাজার হাজার শিষ্য-শিষ্য| ডাকে . 


. শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আঁসেন। 

শ্রীপ্রীতাবাক্ষ্যাপার বহু অলৌকিক কীর্তিকলাপের 
কথা প্রচলিত আছে ।: বাংলা ১৩৪৪ সাল নাগাদ এক 
সময়ের আলৌকিক. শক্তি পরিচায়ক একটি ঘটনার কথা 
বলছিঃ | | 

টাকীর জবরদস্ত জমিদার বংশের সম্ভবতঃ স্বর্য্যকান্ত 


_ রায়চৌধুরী মহাশয় অস্থস্থ হয়ে পড়ে আছেন। ভাক্কার - 


বৈদ্যের ওষুধ তাকে সুস্থ করতে পারছে ai বিজ্ঞজন 
গ্রহবিচার করে সিদ্ধান্তে আসতে পরামর্শ দিলেন যে 
রোগী আদৌ বাঁচবেন কিনা সে যাত্রায়।. ভাটপাড়া 


এবং GIT অঞ্চল থেকে পণ্ডিতগণ এলেন,--তাঁরাক্ষ্যাপা ' 


এলেন বেলগড়িয়! গ্রাম-নিবাসী কে এক বিষ্ণু বোসের 

অন্রোঁধ-ক্রমে। পণ্ডিতগণ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে 
. রোগীর মৃত্যু অনিবার্ধ্য। “কবে তার মৃত্যু হবে,_-একথা 

কেউ কি বলতে পারেন?” .কে যেন প্রশ্ন করলেন। 


সবাই কিছুক্ষণ ভেবে নীরব রইলেন। তারাক্ষ্যাপা.. 


এবার কথ! বললেন--“এক' বোতল “কারণ” (কারণ 
অর্থে মদ i আর একভরি আফিম আনা cars 1” 

আনা হল মদ নয়, এক বোতল রাম আর এ একভরি 
আফিম। একটা পাত্রে আফিম সেই রামের মধ্যে গুলে 
তারাক্ষ্যাপা বললেন, “খাঁও |: 


মহাপুরুষ |” 


দেখাঁ যাক কে আছেন, 


কেউ সাহস করে এগিয়ে এলেন না! তারাক্ষ্যাপ] 
সকলের দিকে একবার দেখে নিয়ে একদমে পাত্র নিঃশেষ 
করে গম্ভীর গলায় বললেন--"আগামী ৪ঠা আশ্বিন 


aif Be বারোটার সময় রোগীর মৃত্যু হবে ৷” 


, মহাঁসাধক শ্রীশ্রীতারাক্ষ্যাপার. সে -গণন| অক্ষরে 
অক্ষরে নির্ভুল বলে | প্রমাণিত হয়েছিল বলে শোনা 
যায়। | 
অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামী 
স্বরপানন্দ যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্ৰণিধানযোগ্য ৷ - 
তিনি বলেছেন, | 
“অলৌকিক বলে কোন কিছুকে অবিশ্বাস করার । 


₹ যুক্তি নেই। তবে অলৌকিকের মূলধনে জীবনের = 


কারবার চলে না। জীবনের ব্যাপার লৌকিক ব্যাঁপার 
নিয়ে | --দৈব কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে. কিন্তু একট! জাতিয় সামগ্রিক 
ভাগ্য দৈবের ব্যাপার নয়। --লোকপাল' লোকনাথ 
ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক কাওগুলি নিয়ে মানুষ কত 
হুলস্থলই করল, ফলে মানুষের কাছে তার বিমল 
ব্ৰহ্মজ্ঞান চাপা পড়ে গেল, কেউ তার Ls 


পেল না।” 


সিদ্ধ-পুরুষ ব্ৰহ্মজ্ঞ মহাসাধক রীতীভারাক্ক্যাপার 
নম্বৱ-দেহ আর নেই । অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যা রেখে এ যুগের 
এ হেন শ্রেষ্ঠ সাধকের অমর আত্ম! ইহলোক. ত্যাগ করে 


বাংলা ১৩৭২ পালের ১২ই আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী 


তিথিতে পরলোক গমন করেছে | তার পবিত্র সমাধি 


'বদিরহাটের নৈহাটি নামক স্থানে আোতত্বতী ইছামতী ! 


নদীর তীরে শ্রীত্রীতারামায়ের মন্দিরের পাশেই 
পরিদৃশ্টমান। Str ছুই পুত্র শ্রীবলদেৰ গোস্বামী এবং = 
Deere গোস্বামী সেখানে তারামায়ের সাধনায় নিযুক্ত 
থেকে জীবন অতিবাহিত করছেন | ০ 





প্রফেসরকে কথা শেষ করতে না দ্বিয়ে বললুম, “6 
ছেলেমানুষ, আমাকে ভুলতে ওর বেশিদিন ATTA 
এ 'সংসারে আমাকে দুলতে কারোই. বেশি, সময় 
নেবে না”. 


EA 


' কথাটা, বলতে বুঝি একটু বেশি আবেগ, প্রকাশ, 


হয়েছিল, বুঝি চোখের কোণটাও শুফ রাখতে পারি 


নি ।. সেই মুহূর্তে প্রফেসরের চোখে রি এক" 


সি 


আশ্চর্য আলো ৰ} 
কী বলছ ‘সতি !, 
এমন কি কোন বন্ধন নেই যা দিয়ে 
তোমায় বেঁধে রাখতে পারি আজ বার অকপটে 

স্বীকার করতে দাও সতি, আমি তোমায়-- : 


$ 
_ অবিস্মরণীয় সঞ্চয় |; 


' ওর ‘সতী’ সম্বোধনে সে রাতের Per 7 
নে, পড়ল | মনে, পড়ল সেই মধুর দূর্বল রাতটার = 
চাপা রি 
পড়ল। পুরুষের প্রথম আলিঙ্গন, প্রথম চুম্বনের স্বাদ কি. 


কথা। আমি FAVS ওর মুখে হাত 
:দিতে গিয়ে সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠলুম | ' কারা 
॥ জড়ানো গৃলায় বললুম, “না! না, ও কথা বোলোন! 
বৌলোনা, ' ও কথা ৰলতে নেই। ও 
> cat 'এতফিন পরে ফিরে আসছে: বুকভর! 
আশা. নিয়ে, ভালবাস! নিয়ে, তাকে আমরা, এইভাবে 
প্রতারণা করব! এয়ে বিশ্বাসতঙ্গ--এ. যে. মহাপাপ ! 
কিন্তু কী আশ্চৰ্য, এমন সুখবরট| এ্যাদ্দিন"**কী সাৰ্ঘাতিক 
চাপা মানুষ. আপনি...অথচ আমি-- "তুমি আমায় ভুলে 


। যাও'“‘না না ভুলোনা হুলোা-.. “আমার ছুটি, এবার .. 


চুটি ছুটি ছুটি!’ 


চোখের জলট|" আর '. রুখতে ন| পেরে আবোল 
‘তাবোল বকতে বকতে ছুটে পালালুম। বুকের মধ্যে. 
_ তাৰ অবসর অফুরন্ত ।, 
বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে খসে । 
ৰ গুলিতে মাঝে. মাঝে, ‘ভীড় করে. একটা অতীত! 


‘ay বইছে। সে ঝড় আর, থামতে চায় না। 


একটি qe athe চেয়েছিল একটি পুরুষের মুগ্ধতার . 


স্বীকৃতি। চেয়েছিল একটি আত্মমগ্ন পুরুষকে' নারীর 
অস্তিত্বের প্ৰভাব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে ৷ এ চাওয়া 
. তো.কেবল ভাস্বতীর চাওয়া নয়, সর্বকালের সব বানাই 


mt 


সেই বহুবাঞ্ছিত অগ্নিশিখা। 
at 


আমার ae a এক : 


‘যে পাপ |. 


বছর পার হয়ে গেছে। 
: গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা-শীত বসন্ত, অনেক মেঘলা দিন, অনেক বিনিদ্ৰ ' 


একটা অতীত 1... 


So টুটু এবং ওরা দু’জন ৷ 
+] _  এগার ৷ = 
যা 5 অশ্যামাদাস দে - 


চেয়েছে পুরুষের কাছে এই স্বীকৃতি ৷, সে স্বীকৃতি তো 
তুমি:আজ পেয়েছ তাস্বতী ৷ দেখেছ অনল“সেনের চোখে 
এইতে! সত্য হল তোমার ' 
সার্থক. হল তোমার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা | ‘তবে 
কেন এত জলে! ? কেন এই আত্মধিকার? . | 

, পাগলের মত ছুটে এসেছিলুয়' ' ওঘর থেকে আমার 
ঘৰে। ট্টু ঘুমোচ্ছে পরম শাত্তিতে। ওর 'বুকে ঝড় 
নেই |, ওখানে শান্তি, ওখানে নিরাপত্তা। ওর কাছেই, 
আমার মুক্তি ৷. জানতুম না প্রফেসরও এসেছেন আমার . 
পেছেনে পেছনে। টুটুকে বুকে চেপে ধরতে যাব ঠিক 


সেই INS ওর ছু'হাতের দশ আঙুলের শক্ত বাধনে ধর] 
.. পড়লুম। যেন: একটু ব্যথাই পেলুষ। | কী মিট ব্যথা! 


Safe 2 AE | 
ৰ চমকে: মুখ ফেরালুম। যা মিলিত 
হল'। আমার ঠোটের উপর যেন খানিকটা. আগুন ঝরে 


এমন হয়? আমি কি. এখুনি, পাগল হয়ে যাব? সে এক 


" আশ্চর্য মূহুর্ত! সারা'দেহ-কাপছে আমীর থর থর করে।' 
একটা দু্দমনীয়, নিষিদ্ধ প্রত্যাশায় আমি নবি বিহ্বল ; 
অবশ হয়ে, গ্রেছিলাম? ' 


তারপর কুমারী. SAS} গুপ্তার জীবনে অনেকগুলি | 
অতীত হয়ে গেছে অনেক 


রাত। নারায়ণগঞ্জ বালিক! বিদ্যালয়ের হেডমিষ্ট্রেস : 
ভাস্বতী ' গুপ্তার চুলে আজ পাক, ধরেছে। স্বাস্থ্য ভেঙে = 
গেছে। : ভাস্বতী গুপ্তা আজ Aes ata অবসন্ন 1: শুধু. 
স্কুলের কাজটুকু ছাড়া আজ আর তার কোন'কাজ নেই। = 
সেই অবসনগুলি. কাটান তিনি, 
-সেই 'অবসর- 


বহরমপুরে অধ্যাপক অনল সেনের বাসায় ফেলে" আসা, 


সঃ 


৪৩২ 


প্রবর্তক 
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সেই অতীতে টুটু ছিল একটি অতি চঞ্চল, অতিশয় 
পাকা মেয়ে। সংসারের আর সকলের কাছে টুটু আজ 
বড় হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে ডক্টর Fe সেন। 


'_ষযে কুস্তলা সেনের বিয়ে হতে যাচ্ছে. কোন এক: 


যার আসন্ন বিবাহ্‌- 
এ কুদ্তলাকে 


কভেনেণ্টেড্‌_ অফিসারের সঙ্গে | 
' সংবাদ ঘোষিত. হয়েছে ষ্টেট্‌সম্যান-এ | 
ভাস্বতী গুপ্তা চেনেন না। 
সাত বছরের শিশু; সেই পাকা মেটে যে পিতৃদত্ত নাম 


শকুত্তলাকে বদলে কুন্তলা করে নিয়েছিল । নিয়েছিল. 


' যেহেতু বন্ধুরা তাঁকে ‘শকুন’ বলে ক্ষ্যাপাত। যে 
পাকাযেয়ে ভাস্বতী গুপ্তার জীবনের একটা পরমাশ্চর্য 
' মুহূর্তে "হেসে পড়েছিল খিল খিল করে! 

আজও সবিস্ময়ে ভাবেন ভাস্বতী গুপ্তা, সেদিন কোথা! 
থেকে গলায় এল সেই অদভূত জোর । কে জোগাল সেই 
' দুর্জয় শক্তি তার দুৰ্বল কীপা হাতে! _ 
ase এক ঝীকুনিতে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে 
+ নিয়ে চীৎকার করে বলেছিল ভাস্বতী, “ছিঃ ছিঃ প্রফেসর, 
আপনি এত নীচ। এত কুৎসিৎ আপনার মন'! আমি 
যাব, আজই চলে যাঁর এখান থেকে । এখানে আর. এক 
মুহূর্তও নয় |” | 

প্রফেসর হয়তো বলেছিলেন ক্ষমা-টমা গোছের কোন 
কথা | 'কাণেও যায়নি ভাস্বতীর ৷ তাঁর কাণের মধ্যে 
তখন শেঁ- শেঁ করছে | 


. শৈশবে ওর BCA যাবার পথে পড়ত একটা কামার- '. 
সেখানে একটা ছবি ওকে দারুণ আকৰ্ষণ 


শালা । 
' করত। আর' সেই ছবিটা. দেখবার 'জন্তে কতবার সে 
কতো সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে বই বগলে করে। .হাপরের 
টানে টানে গন্গনে আগুনের মধ্যে রক্তের মত রাঙা 
হয়ে উঠত এক একটা লোহার টুকরো | একটা লম্বা 
Soph দিয়ে সেইরক্ত-রাঙা লোহার টুকরোটা চুবিয়ে 
ধরত একট|,জলের গামলায়। মুহুর্তে একটা দীর্ঘশ্বাস 
[ছেড়ে কালো হয়ে যেত লোহাট্‌।। 
দেখেছিল, সেদিন ভাস্বতী অনল সেনের মুখে । শুনেছিল 
সেই দীর্ঘশ্বাস | সমস্ত উত্তাপ তার শুহূর্তে শীতল হয়ে 
' গেল ৷ কালো হয়ে গেল তার আবেগোত্তেজিত রাঙা 


' করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিছানায় ৷ 


ভান্বতী গুপ্তার টুটু আজও 


সেই ছবিটাই 


মুখখানা ৷ মাথা নুইয়ে চোরের মত পালিয়ে গেলেন 
, অনল সেন। 
একটু বুঝি মায়াও হয়েছিল ভাস্বতীর । টু 
সৰ্বনাশা-মায়াকে আর প্রশ্রয় দেবেনা সে। ও te 
সমস্ত শক্তি 
দিয়ে বুকে চেপে ধরেছিল টুটুকে। ওর বুকের মধ্যে 
তখন. একট! ভূমিকম্প চলছে। ঠোঁটের উপর সেই 
আগ্নেয় স্বাদটুকু তখনও. চেটে চেটে লেহন করছে, দুধ 
চুরি করে খেয়ে যেমন করে OFA মার্জার |. 

সেই মুহূর্তে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে পড়েছিল 
টুটু, আর সারা গায়ে শিউরে উঠেছিল ভাস্বতী। কী 
সর্বনাশ, ও কী জেগে আছে নাকি? দেখে ফেলল নাকি, 
সব! ও সর্বনাশী যে এই বয়সেই সব বোঝে । এই মাত্র 
যে সীন্টা হয়ে গেল ঘরে, সে দৃশ্য যদি ও দেখে থাকে, 
এবং যদি কোনদিন বর্ণনা করে ওর. মায়ের কাছে... 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ! 
, তুমি তো খুব ঝগড়া করতে পার রাঙামাসী।' (বি 
খিল করে হেসে বলেছিল, BRI “মা-ও ঝগড়া করত 
ওমনি বাবুর সাথে বাবু কিন্ত কক্ষনো রাগত না, কেবল 


হাসত। কিন্তু আজতে| হাসল ন! i এ কেন 
বকলে রাঙাঁমাসী ?’ 


“আমি আবার তোর বাবুকে বকতে গেলুম খকন? 
‘বাঃ, আমি শুনিনি বুঝি। আমিতো ঘুমোই নি। 
কেবল চোখ বুজে ছিলাম | আমি স-অব শুনেছি ।” 
তবু ভরসা, কেবল শুনেছে। দেখেনি। - আমি 
সাহস পেয়ে বলেছিলুম, “বকব না? ওর ক্লাবের নেশায় 
যে আমার প্রাণ যায়। এত রাত জেগে থাকতে-আমার 
কষ্ট হয় না? আমার বুঝি ঘুম পায় না? 
‘বাবু তো আজকাল আর বেশি ক্লাবে যায় ন) 
রাঙামাসী |” 
‘থাক আর বাবুর হয়ে ওকালতি করতে হবে না 
এবার ঘুমোও তো!” ';;) ; ৷ 
‘তুমি চলে যাবে রাঙামাসী ? 'কেন চলে যাবে ? 
একী, তুমি কীদছ!’ হাত বাড়িয়ে :টুটুই চোখ মুছে 
দিয়েছিল সেদিন আমার | 


সাপ 
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‘কীদব না? তোর বুবু যে আমায় বকল্‌ ৷’. 

“মিথ্যে কথা | বাৰু একটুও বকেনি তোমায়। তুমিই 
তো বক্লে বাবুকে ৷’ | 

‘আচ্ছা আচ্ছা, সেই ভাল । তোমার বাবুই খুব 
ভাল। রাউামাসী তো খারাপ। জানিস টুটু, তোর মা ' 
একদম ভাল হয়ে গেছে, শীঘগি রই বাড়ী আসবে ।” 
প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেয়েছিলুম আমি | 

. ‘আমি জানি। বাবু বলেছে আমাদের-।? 
‘এখন তো তোদের খুব মজা হবে। তাই না?” 


‘ছাই হবে । মা আমাকে একটুও ভালবাসে না৷" 

‘ছিঃ ও কথা আর কখনো বলবি নে] তিনি: 
হলেন মা।” ৰ} Ln iy 

‘al হলে বুঝি কেবল বকৃতে হয়। তুমি তো 


বকো না ৷ জানে| রাডামানী, তোমাকে না, FR আরও 
নিবিড় করে আমার গল] জড়িয়ে ধরে বলে, “তোমাকে 


. না, আমি মা বলে ডাভব। তুমি কী ভাল৷ তুমি যাবে না 


তো?’ ও আমার কাণের পাশে নরম মুখখান! চেপে 
ধরে বার বার ডাকতে থাকে--ম| মা TW! 
একটা fas শীতল ছোয়ায়, আমার ক্ষণপূর্বের সঞ্চিত 


সমস্ত উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। 


‘তুমি যেও না রাঙামাসী, যেও না মা!’ বলতে 


বলতে সে কী কান টুটুর | এমন কান্না আর কাদতে 
শুনিনি টুটুকে আগে । 


ওকে চুমু খেয়ে বলি, ‘আরে বোকা মেয়ে, তুই 
কাদছিস কেন?" 


তা হলে তুমি যাবে না তো রাঙামাসী, এখ্যা? 


জানে| রাঙামাসী, বাবু না, তোমাকে খু-উ-ৰ ভালবাসে।- | 


আমার. চেয়েও বেশি ভালবাসে ।” 

গায়ের মধ্যে কাটা দিয়ে উঠল আমার | কতোখানি 
শুনেছে BR, এবং ওর শিশুমন তার কী অর্থ করে বসেছে 
কেজানে। ওকে ভোলাবার জন্তে বলি, ‘দুষ্ট মেয়ে; 
এখন বুঝি বাবুর লোভ দেখিয়ে আমাকে আটকাতে 
চাও। উনি তোমার বাবু, তোমারই থাক। আমার 
এখন বনবাস হবে । আমি যে ছুয়োরাণী। ছুয়োরাণী 
স্থয়োৱাণীর গল্পটা WAG ন! {’ 


৩ 


BB এবং ওরা ছু'জন 





“তালে আমিও তোমার সঙ্গে যাব বনবাসে ৷” 
‘কিন্তু- ছুয়োরাণীদের সঙ্গে তো কেউ ষায়ন! ৷ তাদের 
এ্রকাই বনে যেতে হ্য়।' 
‘তা’লে তুমি, সুয়োরাণী হলে না কেন? তুমি তো 


হ্বন্দর ৷ 'মায়ের চেয়েও হ্বন্দর i | 
‘দুর, তোর মা কত PHL! ছুয়োরাণীরা যে কালো 
- হয় yoy ং 
‘আমিও তো কালেো। আমিও’ যাব বনবাসে। 


আমি এখানে থাকবই না । এখানে কেউ আমাকে তাল- 
বাসে না| বারুও ALL বনবাস তো ভালই সেখানে 
হদ্দর সুন্দর হরিণ থাকে, কতো TAY থাকে, মিষ্টি মিষ্টি 
ফল আর সুন্দর সব ফুল |. একজন ‘বাল্মীকি মুনি তো 
থাকবেই। আমরা তার, আশ্রমে থাকব । 

' গৃহবাসের লোভ দেখিয়েছে প্রথমে | এবার 
বনবাসটাও লোভনীয় করে তুলতে চাইছে টুটু। কী 
করে ওকে বোঝা cy পতিগৃহে কেবল শকুন্তলারাই 
ফিরে আসে, অনস্থয়াদের জন্যে বনবাসই একমাত্র 
বিধান। অনস্থয়াদের মনের কথা যেন কোনদিন শুনতে 
না পায় মানুষ । শুনতে না পায় কোন কালিদাস । 

সেদিন কী কথা বলে, কোন লোভ দেখিয়ে টুটুকে 
ঘুম পাড়াতে পেরেছিলুম আজ ‘আৱ মনে নেই। শুধু 
মনে আছে সার! রাত জেগে কেবল চিঠি লিখেছিলুম 
আমি, আর ওর নিষ্পাপ মুখখানার দিকে তাকাতে 
তাকাতে আমার মনের সব পাপ ধুয়ে যাচ্ছিল, শাস্ত হয়ে 
আসছিল আমার বুকের মধ্যের অশান্ত SOB | . 
শেষ রাতে ঘুমন্ত বাড়ীটাকে পেছনে ফেলে প্রায় ছুটে 
 এসেছিলুম ষ্টেশনে ৷ চুপি টুপি প্রফেসরের Gata থেকে 
নিতে পেরেছিলুম আমার পাশবুকখানা, আর নিঃশব্দে 
রাখতে পেরেছিলুম চিঠিখানা ওর টেবলে। = | 
আজও বুঝতে পারি না, সে চিঠি কি আমিই লিখে- 
ছিলুম, না আমাকে দিয়ে লিখিয়েছিল টুটু ৷ 
i * | * * 
পনেরে! বছর তে! বনবাস হয়ে গেল। এখানে পাখি 
ডাকে লা; ফুল ফোটে না, নেচে বেড়ায় ন! কোন হরিণ- 
শিশু এ বনে ৷ এতো সে বনবাস নয়, এ যে আমার 


be 


a 


,.. 888 _- 





[চিল 
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AAS 





/ 


গুটপোকার বাস|। তোর, ‘রাঙামাসী নেই, a) 


. পনেরো! বছর আগের একটা 1 ভয়ংকর রাতে সে হারিয়ে 
.গেছে। | 


তাকে আর খুঁজে পাওয়| যাবে ন. 1, 
gear লিখেছে টুটুর বিয়েতে. আমার নাকি যেতেই 


হবে'। - আমি' নাকি BRT ‘বেশি মা” আর হরোদি ওর, 
টুটু, আমাকে আজ ‘কতটুকু মনে রেখেছে ৰ 
জানি না, কিন্তু ও যে সত্যিই আমার “বেশি মা" সে কথা. 
তো ভুলতে. পারি.না। আমার জীবনের এক মহারটিকার 
. মুখে-সে ঝড়ে হয়তো সবুরোদির সংসারটাই ভেঙ্গে গুড়ো 


“কম ql | 


_গুড়ো.হয়েযেত--আমাকে THI করেছিল COL BRR 
**শুনে শিউরে উঠোন! স্বরোদি,' তোমার কত্তাটিকে 
৷ আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম । 1 আৰু টং হলেই, ডুবে 


. a ae Ath £ 
tse : ' 


হি রঃ চি -বামটেক রর (oe on 
7 | ie nee  জীফণিভূষণসামস্ত ee | Be te tang a মি 


a 


fee. পূ: রেলের ৭০৩ য় নাগপুৰ শাখা | এই 
- দীৰ্ঘ'পথ টেনে: ২৬জনের:কামরায় ৫৬জন বসা,, অধা-বসা ৷ 

বাড়িয়ে পাড়ি দিতে গিয়ে শরীর যখন হয় ক্লান্ত: 
দু’ধারে .. 
ছোটবড় শালপিয়ালের জঙ্গল, পাহাড়, পাথরের, টিলা. ' 
র মাটি দেখে দেখে চোখে লাগে, 
একঘেয়েমি, আধোঘুমে আধবোজা চোখে “কখন নাগ- ৰ, 
পুরে পৌছাই” এইরকম মনের অবস্থা, তখন ট্রেন তুমসার, 

, রোড ছুয়ে শেষ গাড়ি দিচ্ছে নাগপুর পৌছাতে 1 | ‘হঠাৎ , 
'_ চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে যাত্রী দেখবে.যেন কোন TT 

' মন্ত্ৰে সব উবে গেছে i দুদিকে. কেবল: সমতলভূমি') দৃষ্টি 
উত্তরে. প্রসারিত করে দিলে দৃষ্টিসীমায় আসবে দুরৈ 


দেহমনে নেমে আসে. এক অবর্ণনীয়, অবসাদ ৷ 


আর উদ নীচু লাল কাকুরে 


: দ্িকৃক্তবচালের কোলে' মাঝারি রকমের পাহাড় আর 


সেই: পাহাড়ের উপর ছোটবড় কয়েকটি তত্র মন্দির ঢ় 


৷ এই দীর্ঘ শাখার ছোট: একটি প্রশীখা যর, আদি, 
“আর অন্তের, ব্যবধান: মাত্র ১. মাইল 1 ৷ বর্ষীরসী মাতৃ 


a ৰ, ' বে ; 


টি ve ৰ 


হয়েছে একটি পিচঢাল! রাস দিয়ে 1. 
. সরল: কালো, রাস্তা, লাল কাগজের উপর একটি কালে 
অতীতযুগের স্মৃতি, মন্থন করিতে, করিতে . : 


'রামগিরি পাহাড়ের চুড়ায় ৷. 
'_চোখ ছুটি। যে দেহের জিম্মায় 


লেখানে। ৮, 


যেতুয্--ভেসে যেতুম i ঠিক সেই a টেনৈ তুলেছিল 


আমায় টুটু । সেই মুহূর্তে ও আমার মা হয়ে গেল। 


ঠিক মায়ের মতই স্নেহের. শাসনে একটা দুষ্ট মেয়েকে ও 
ফিরিয়ে এনেছিল সর্বনাশের মুখ থেকে a ta 
"তারপর আমি- ‘অনেক পুড়েছি ‘হৃৰর়োদি 1 পুড়ে 
ফসিল, হয়ে গেছি। কিনতু সে আগুনের এতটুকু, ভাপ, 


(লাগতে দিই নি তোমার সংসারে | "সেই SITTER, সেই :; 
মধুর মোহটুকু: ‘বুকে নিয়ে আমি বেশ আছি হরোদি 
আমার গুটিপোকার বাঁসায়। এই আমার সখ . ‘এই ' 
আমার আনন্দ | 
-. আমায় ডেকে! না সুরোদি। এখান থেকেই আশীৰ্ব্বাদ 


সংসারের, 'আর কোন, আনন্দ-আসরে 


জানাই, ওরা যা হোক। রর সমাপ্ত: 





ক্কোড়ে সদ্যজাত শিশুটির মত 1 , কাল্হান্‌ জং ংশন ডে 
বাহির, হইয়া রাঁমটেক সেশনে পরিসমাপ্তি । ব্বামটেকের” 


- অদূরে রামগিরি পাহাড়; যার, দিকে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে ' 


সঙ্গে মন চলিয়া যায় মেঘদুতের . যুগে। মনে পড়ে যায় 
মহাকবির মহাকাব্যের প্রথম 'ছত্র.. “আষাচন্ভ প্রথম 


দিবসে |” এই ৰামগিৰি পাহাড়ের চুড়ায় anda, টা 


মন্দির :: .: ৷ Sot 
' রামটেক ষ্টেশন আর' রামগিরি' পাহাড়, সংযুক্ত - 
লালমাটির উপর :.. 


রেখা! 
চলেছি এই সমতল পথ ধরে । ' মন বহু পূর্বে পৌচেছে 
' কিন্তু, দেখবে কি দিয়ে : ws 
স্বতরাং ঘুরে বেড়াচ্ছে, . ' 
এদিক 'ওদিক অধীর অপেক্ষা কখন: দেহি পৌঁছবে 


Sop 


yo. 
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পাহাড়ের পাদদেশে কাচা, পাকা, ছোটবড় কয়েকটি 
বসতবাড়ী আর দোকানের সমন্বয়ে একটি ছোট শহর, 
যাকে ছুঁতে হবে পাহাড়ে উঠতে গেলে। ব্যাকুল 


প্রতীক্ষা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, সহজ পথের 


. অনুসন্ধানের অপেক্ষা 
ৰু ৰ 
আর মা জানকীকে দর্শনেই চিনলাম। nef অবস্থিত. 


অনশনে যাপন করেছেন চৌদ্দ বৎসর | 


জন্য । অগত্যা সামনে পাওয়া aR পথটির উপরেই পা 


বাড়ালাম পাহাড়ের peta দিকে। কয়েকবার বিশ্রাম. 


করে আর বেশ খানিকটা সময় মূল্য দিয়ে অবসন্ন দেহ 
নিয়ে পৌছালাম চুড়ায় । সেখান থেকে নীচের সবকিছুই 
ছবির. মত দেখাচ্ছিল | | 

এতক্ষণে দেহমনের মিলন হল। সামনেই পড়ল 


এক মন্দির! যার প্রশস্ত প্রথম দরজাটি পরিচয় দেয় 


মন্দিরের প্রাচীনত্বের, যার উপর কয়েক শতাব্দীর ছাপ 
সুষ্পষ্ট। কম্পিত পদে তাকে অতিক্রম করে অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করেই বেদীর উপর দণ্ডায়মান এক মুত্তি দেখলাম। 


অনুসন্ধানে অবগত হলাম ইনি states, যিনি ছায়ার . 
- মত অনুসরণ করেছেন অগ্রজকে | ঘুরে বেড়িয়েছেন 


দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে জঙ্গলে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত। 
ret আর fates করেছেন পথকে, অনিদ্রা 


তিন যুগের ব্যবধানে তাঁর অগ্রবপ্তিতা আজও বিদ্ধ" 
মান। পশ্চাতের মন্দিরে প্ৰতিষ্ঠিত যুগল afer পরিচয় 
রাখে ALi প্ৰভূ রামচন্দ্র. 


অপেক্ষাকৃত ছুটি ছোট মন্দিরে!দেবী কৌশল্যা ও স্বৃমিত্রা 
পূজিতা 'হন। মন্দিররক্ষককে জিজ্ঞাসা, করিলাম 


শুধু একটি ছবি 


৪৩৫ 
“দেবী কৈকেয়ীর মন্দির কোথায়?” উত্তর পাইলাম, 
কৈকেয়ীর কোন মন্দির নাই। মনে প্রশ্ন জাগিল, 
দেবী কি আজও ক্ষমা পান নি? মহাভারতের 
সেনানায়কের যিনি জন্ম দিলেন তিনি কি আজও ক্ষমা 
পেলেন না | 
রামসীতা মন্দিরের মধ্যবর্তী নাটমন্দিরের দেওয়ালে 
ঢাল, তরোয়াল, বর্শা ' প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ দেখিলাঁম। 
রক্ষী জানাল বিগ্রহ সম্পত্তি রক্ষার জন্য এগুলি 
সংরক্ষিত! ‘প্রণামীর মাধ্যমে মন্দিরের যাহা আয় 
তাহা Per প্রাপ্য । নাগপুরের ভোসলা বংশী- 
য়েরা বহু ভূসম্পত্ত দেবোত্তর হিসাবে দান করেছেন। ' 
ইহার আয়ে মন্দির আর afer সমূহ ব্যয় মিটান হয়। 
রামনবমী প্রধান উৎসব ! এইদ্রিন রাম-সীত| বিগ্রহ 
দর্শনেচ্ছুর সমাগম হয়! a 
ঘুরে ঘুরে কোথাও প্রণায়ী দিয়ে আর কোথাও না 
দিয়ে মন্দিরগোঠী দর্শনেরপরিসমাপ্তি করে চুডার এক 
প্রান্তে এসে দাড়ালাম। মন তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে 
রামায়ণের 'মহারণ্যে। দুরে সমতলভূমির উপর দৃষ্টি 
পড়ল। মধ্যাহ্ন কুর্যের কিরণ পড়ে চিক্‌ চিক করছে 
দুটো! ইস্পাতের রেখা । মন ফিরে এল ইস্পাতের যুগে | 
পা বাড়ালাম নীচের দিকে । অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। 
এই পথই নাকি আরোহণের, আর অবতরণের সেই পথ 
যেই পথছিয়ে উঠেছিলাম উপরে | মহাকালের পরিমাপে 


এই দর্শন অভিযান অত্যন্ত স্বপ্লায়ু, কিন্তু স্থৃতির পাতায় 


আজও সমুজ্জল। 


শুধু একটি ছবি 
_ শ্রীস্ববোধ চক্রবর্তী 


ধূরন্ধর বৃটিশ রাজপুরুষরা যে একটি ছবির কাছে 
প্রতারিত হতে পারেন তা সত্যিই পরম বিস্বয়ের। Stat: 


হিসেব করে প্রতিটি পদক্ষেপ রাখেন, fase তাদের - 
,কাহিনী আজ আর কিছু গোপন নেই 


খবরাখবর । সব দিকে হুসিয়ার পুলিশ অফিসাররা 
একটি ছবি দেখে হিসেবে ভুল করে বস্নলেন। অবশ্য সে 


ছবিটি যে সে লোকের নয়, স্বয়ং সম্ৰাট পঞ্চম 
ভৰ্জের। 
পরাধীন ভারতে ইংরাজের অকথ্য অত্যাচারের 


স্বাধীনত৷- 
সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে সব বর্বর 





অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হচ্ছে। 


৪৩৬ © 


জেলা শাসক, পুলিশ সাহেব দলবল নিয়ে একজন . 


বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে এসে পঞ্চম জর্জের ছবি দেখে... 
তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলেন যে এ বাড়ীতে বিপ্লবীদের. আডডা' ' 
কিন্তু সে বাড়ীর ধানের: ডোলের 


হতেই পারে না৷ 


‘মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন পলাতক বিপ্লবী বেণী সোম ৷৷ 


, ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩২, সনের, শীতকালে।' চি 


জেলার জামালপুর মহকুমার বগাবাইদ গ্ৰামে । ' গ্রামের 


প্রতি ঘরে ঘরেই বিপ্লবী ৷ বিপ্লবীদেরে গোপনকাৰ্য কলাপ 


' আবিষ্কার করার ‘জন্তু বৃটিশপ্রভুদের: চেষ্টার ata ভ্ৰুটি 

‘তারা প্রায়ই গ্রামটি ঘেরাও, করে' বাড়ী বাড়ী 
তল্লাস চালান গোপন অস্ত্রের জন্ধানে। : 
‘নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পৌঁছে যে; এ গ্ৰামে প্রচুর বোমা 

- পিস্তল লুকায়িত , রয়েছে ।- পুর্লিশবাহিনী বার বার. 


নেই. 


প্রবর্তক 


‘স্বয়ং লালমুখো : 





 পুলিশবাহিনী হিংস্ৰ হয়ে ওঠে। তাই বেণীবাবর বৃদ্ধ; 


| 7 
, [ চৈত্র, ১৩৮১ 


অন্ত কোথাও আত্মগোপুন' করার জায়গা না পেয়ে 
বেশীবাঁবু একটা বানের ডোলের মধ্যে চুকে, যান।' 
বেণী সোমকে বাড়ীতে ন| পেয়ে স্বাভাবিক কারণেই ৰ 





‘পিতাকে বাড়ী থেকে: রাস্তায় টেনে এনে গ্রামবাপীর- 


eae নির্মম ও নিষ্ঠুৰভাবে প্রহার, করতে থাকে. 


'শ্রহারাস্তে ঘোষণা ‘কর| হয় যে, সন্ধ্যার পূৰ্বে ছেলেকে 


খানায় হাজির না করলে বাড়ী, আদিয়ে দেওয়া, হবে| * 


'_ পুলিশ, সাহেব টেইলার wate, বাড়ী তল্লাসী শেষ 


করে এবার “নিশিকান্ত দের বাড়ীতে. প্ৰবেশ করেন। ' 
বাহিনীর সম্মুথভাগে' দন্ত" প্রতাপাহিত টেইলার '- 


‘তাদের কাছে, 


ব্যর্থ হয়ে রাগে দুঃখে অপমানে বাড়ীর উঠোন, মন কি.” 


.- বাগানের মাটিতে লাঙ্গল চালিয়ে দেখেছে মাটির, নীচে ' 
কোন অন্তরার, খুঁজে পায় কি. at 


_; না, কিছুই Stat আবিষ্কার করতে পারেন নি “তবে '_ 
গ্রামের যুবকদের রেহাই দেবার পাত্র. ৰৃটিশ' পুলিশ-. 


বাহিনী যে 'নন সেকথা তৎকালে সবারই জানা-ছিল। 


_ গ্রামের প্রতিটি ঘর থেকে বেছে বেছে (যুবকদের, গ্রেপ্তার 


চলতে থাকে ৷ 


সানধান হন নিবা গুলীচালারার জন্য প্রস্তুত হন নি। 


সাহেব}, | 

- ‘কিন্তু একি! ভৰছ মম ঘরে প্রবেশ করে, 
এমন থমকে দাড়ালেন কেন টেইলার 1} = 

না, কোন বিপ্লবীর হাতে আগ্েয়াস্ত দেখে, তিমি 
জী 


' ট্ইলার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভক্তিপ্প ত: - 


নয়নে . সে.দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে বৃটিশ সা পঞ্চম 


জৰ্জের।একটি বৃহৎ তৈলচিত্র | . 
মুহূর্তের মধ্যে টেইলার পরম ভক্তিভৱে মাথার রদ 


" খুলে. অভিবাদন করে ‘এবাউট টার্ন" হয়ে বিরটি বাহিনী 


আর. একজনকে গ্রেপ্তার, করার oy. | 
“ পুলিশ সাহেব টেলার ও এডিশনাল: পুলিশ . সাহেব. 


গ্ৰেহাম্‌ এক শ” জনের রাইফেলধারী, গুখণাবাহিনী | নিয়ে 


বীরদর্পে ছোট্ট গ্রামটির উপর একেবারে . যেন যুদ্ধের 
গ্রামটি ঘেরাও করে ৰি 
পুরানো অভ্যস্ত পদ্ধতিতে : বাড়ী বাড়ী, oat চলতে 
৷; থাকে! 


কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ' 


- বিপ্লবী বেণী- -সোমের নাড়ী টা এডি ঘেরাও 


রি করলেও তিনি অতি সন্তৰ্পণে পুলিশের চোখে! ধুলি. ত 
৷ নিক্ষেপ কৰে ন নিশিকান্ত দের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। 


নিয়ে বেরিয়ে এলেন:বাইরে | 


‘যে বাড়ীতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের, ছবি yi থাকে 
সে বাড়ীতে কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চির শত্রদের নতি ছি 
হতে পারে ? | টম ৰ 
'' তা বলে টেইলার শুধু হাতে গ্রাম থেকে। চলে যাবার 
পাত্র ,নন। - তিনি. গুণে গুণে: পঞ্চাশজন, যুবককে ৷ 


| তৎক্ষণাৎ ৫ গ্রেপ্তার করে, জেলাশাসকের' সন্মুখে উপস্থিত-. 


/ 
করে সদর্পে বললেনঃ এরা সবাই বৃটিশ, শত্ৰু বাংলার 
Beata? ' এ. Dulane মধ্যে: ডাঃ রেশ ধ ধর : 
অন্ততম 1 চিনে ৰ 


যুগাৰতার .. -  _ যষাঁতির বিলাপ 
পাগল যোগানন্দ | রা শ্রীসুবোধচন্দ পাল _ 


কে কারে করিবে প্রণাম অভিশপ্ত জর! করি স্থীয় teste 


কে কাহার ভগবান?  . 7. যৌরন নিয়াছি মাগি ৷ পুক্র.কীর্ভিমাঁন 
সবই যদি এক  .. '_ ..!  হাসিমুখে সমৰ্পিল নবীন যৌবন, 
দুই কোথা পাই? . ্ দেহের উৎসব। যম be অনুক্ষণ- 
শুধু আঁধারে অনন্ত চু. নিয়ে তাই বিৰচিল cot যজুশালা | 
দিগন্ত ব্যাপিয়া =" 


প্ৰেমাহুতি দিল সেথা শত দেববালা 


সৃষ্টি-স্থিতি লয় ধাম | ' শতবর্ষ ধরি। তৃষ্ণা তবু মিটিল না, 


আলে! আর অন্ধকার ah পরমাণু বিদ্ধ সম্ভোগ বাসনা 
ইহাও যে লীলা তার... ‘ _ কামনা বহি-উৎসব ঢির রাত্রিদিন ' 
নিজেকে-ই নিজে করিতে আস্বাদন, ; .. . অন্তরে বাঁহিরে। তরু চিত্ত তৃপ্তিহীন। 

' ভূ-ভার হরণ নাম! E 5.7. ভিক্ষালন্ধ stage] হ’ল অভিশাপ, 
বিচিত্র ইরভব অভ্ভারের মাঝে .. ব্যাধি সম বক্ষে বহি জীবনের শাপ। 
নিজেই মত্ত অনন্ত সব কাজে. ' 5 আত্মা-মাঝে প্রতিধ্বনি শুনি যেন কার, 

মাবে মাঝে শুনি CR তৃপ্তি, কোথা তৃপ্তি, ভোগ বাসনার 1 
যুগ-'মবতার ATT Bag নি + a | - 
ভোরের বেলা স্বপন হয়ে 7. মাঁয়া-মুকুর 

Breaker নিয়োগী ( স্বপনবুড়ো ) '_' ; শ্ৰীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত '_ 

তুমি আছ, আছি আমি, তেমনি RAT বনে, ''; তোষার থে মুখাক্কত 
আমার গানের চপল-পাখি আর গাহে কি তোমার যনে: দেরিতে মুকুরে ৰব্বি 
, তেমনি, ভোরের আলোর ধারায় | af তাহা নহ বন্ধু। = 
| কানন পনি রেশ পড়ছে ঝরে সঙ্গোপনে | _ এহন see ste: 
“মালা গীথায় Stan কাপে কেন কুম্বৃম ফুটুবি নিতি { :': ., ভঙ্গুর পুতুল মাত্ৰ: 
মনের বাকে পথিক ত’ নেই, চোখ তবু চায়, : ' + এ তোমার, শুধু ছায়াছবি : 
' এ কোন্‌ রীতি 1 , ছায়া দেখে ছায়াপতি : | 
. কেন নিশায় আখির লোরে . চে _ পপ্ৰসাধিত পরিণতি . 
বাধিতে চাস বালুর ভোরে- . -. (যেন) পন্বলে স্বমুখ দেখে রবি ৷ 


ভোরের বেলা স্বপন হয়ে থাক্রে না সে: তোর ভুবনে ৷ 


। 





8757৮ ক রর et fee” Be টি kt 
হা BON বাতি): GE সি ই 
পাঠঃ, বাসদের চেতনা i উদ্ভাসিত’ Auster, মুক্তির প্র. অরবিদবকে, এবার নিৰ্বাসন ac কে কাকে ৰাধে? 

ভার. এঁতিহা্িক 'উদ্ধরপাড়া. ভাষণে | বিশ্বজনকে কে কাকে দেয়, নিৰ্বাসন ৷... 





“ar ae 


' জানালেন ' সেই" অনিৰ্বচনীয় অনুভব টা পির পরম কি fe 8 ৰ | 
2 নিব" যুগের Perse . ৮: ০০, 5 “কালের চক্র বর্গ ডিছে 5 তুৰিতেছে জৰিত রি 
ia approached God... I prayed to ‘Him, ae 
‘thou ‘art, ‘then thou’ “knowed pre heart. - Thou আজ দেখি যারা | কালের শীর্ষে কা তারা ৬১% ! ১ 
'_ Jknowest that I' do: not ask. only ‘for. anything oe , আছি sat কালি সে টা সি 
- which others ask for, “I ask, only for ‘strength eo টী তি | 
‘to uplift’ the, nation: -I ask’ only'to ‘be allowed . কুটারে রাজার প্র তন্বী 
to live and: work: for this: people whom I.love ৮. , কংস্কারায় কংসহস্তা জন্মিছে অনাগত . | 
and, to, whom" I pray. ‘that J may devote: my |. ৮ 
life. WI said, “Give mé message” . Messages fe বুক ফেটে আসে সহ যারে' করে, পদাহত ee a 
te 3 came . . “TI have given you a “work and itis... > _ eae নজরুল. 
to help ‘to uplift’ this nation‘)... have. called. রর পল ৷ 


"3 you 10". work and ‘that is’ the’ তি 1, এ চন্দননগার দন? 

"When you go ‘forth, speak to your ‘nation. খাঠঃ 257 কা wat he 2 
টু always ‘this: word that it is forthe Sanatan TT ৷ 

Dharma that they arise, 10.15 for, the world and E জীঅৱবিন্বের Pes এই সময়ের | এক্ট oe 

' not for:themselves that they arise’ When’ there... সৰ 
fore itis said that India. shall’ rise, ‘it. is the « ভগিনী নিবেদিত! সংবাদ: পাঠিয়েছেন গোপনে), tes 

'Sanatan ‘Dharma ‘that shall. rise: When itis” - . Be | ‘_ভীঅরবিন্দেরই কথায়--' / 
said that India shall be great, it is the Sanatan « 203 ৷ 

“ Dharma that. shall . be .great.. ‘When it is said’ I. te at the Karma. ogi “fice ‘end we দু ৰু me 

_ that Tidia shall, expand and: extend ‘herself it. : to ow about the search that was going, 


এ 


08919809020 Dharma that shall expand and - 10205, evidently: with: the object ‘of arresting | 


0 Ram- *~ 
tend herself ‘over th Id: ‘It is for the . me.” Thére were some ‘people: there an 

| নি and ‘op de seh ia India "shall . 0780018.: ‘Majumdar was there preparing to give য় 

exist :-. 7০480৪01069 surrender to God—”.. fight to the police and. so.many ideas v were fly- ~.. 


_ ing about when: Suddenly . I heard a:voice-from 5" 
পুর্ণ waar যোগে যোগ সময়ে: ‘নিজকে: it ; stow saying, “No, go:to Chandernagore.” 


| উৎসর্গ ক করলেন ন তিনি) eee 1 মাত্র দশ মিনিটের মধ কলকাতার. বাগবাজার ঘাট | 
| গানঃ, eee ee -* oa oo ৰ হ’তে ভার নৌকা পাল তুলে দিল গঙ্গার বুকে: শীত- . | 
, বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো ce Se টী 78... রা হিম-হাওয়ার প্রতিকুলে,' স্থিরলক্ষ্য ক্রবতারার = : 

;, সেইগানে- যোগ তোমার সাথে আমারও... |; দিকে, উত্তর মুখে। নিক, চোখে, (কোন আলোর. 


igs sr নৃয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো মামার-আপনমনে- অঞ্জন. |," NE EM ৮ 
ae ity যেখায় আপন তুমি হে শরিয়/সেখায় আপন - এন $০; SR ieee 


| aS টা আমারও 2. বিশ্ব যখন নিন্ামগন গগন ন্‌ east ন ৰ 
ত 73 প্রেম রয় না| ঘরে, আলোর মত তি পড়ে... কে,দেয় আমার বীণার তারে এমন vata ৷৷ = ৷ 
: সবার ছু আনন, হে পরি ate সেই ating ora ‘নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে_- 
রি ee তা, কেননা) মত . মেলে আঁৰি চেয়ে থাকি,পাই নে, দেখা তার ॥ Pee 
| পীঠ টী: Bap by '_'; gaia গুজরিয় প্রাণ উঠিল পুরে, +, 


বিদেশী ete আবার জু বধিতে মহলা ee জানিনে কোন বিগ বাশী বাজে যু হুর: J 


৪:০৭ অনি OEE Be og এ 24 a ৰব ত ৰু শ/ aes 
t ১ oan sof 4 ft 


চৈত্র, ১৩৮১ ] | ৷" 


কোন বেদনায় বুঝি নারে হৃদয় ভরা অশ্রু ভারে, 
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণহার ॥ 


পাঠঃ. 
নৌকা! ভিড়ল এসে নিভৃতে চন্দনগরের রাণীর ঘাটে । 


BH ঘোষ চারুচন্ত্র TIT মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটলেন' 


মতিলাল রায়ের কাছে, মতিলাল ও শ্রীশচন্্র এলেন 
রাণীর ঘাটে-**এমনি ভাবেই আসেন রাজার রাজ] | 
তার, নীরব পদধ্ব'ন আমাদের প্রাণে এসে বাজে না 
সব সময়, “বু সে.আসে, আসে আমাদেরই ধন্য করতে 
আমরা বুঝ বা না বৃঝি।” 
& গানঃ .. - 
তোরা গুনিস নি ক শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি 
ওই যে আসে, আসে, আসে। 
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী 
ত সে যে আসে আসে আসে ॥ . 
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো, 
সকল স্তরে বেজেছে তার আগমনী 
সে যে আসে, আসে, আসে ॥ | 
, কৃত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে 
সে যে আসে, আসে, আসে ৷ 
কত শ্রাৰণ অন্ধকারে মেঘের রথে | 
সে যে অ'সে, আসে, আসে ৷৷ 
+ দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে 
মুখে কন বুলিয়ে যে দেয় পরশযণি। 
সে যে অ" সে, আসে, আসে ॥ ৷ 
টিন (রবীন্দ্রনাথ ) 
পাঠঃ 2 ৷ 
সঙ্কেত পাওয়া মাত্ৰ মতিলাল গিয়ে উঠলেন নৌকায়; 


দেখেন এক দিব্য পুরুষ সঙ্গী এক বন্ধুর জানুতে মাথা 


‘(রেখে শয়ান ! হুই নয়নে তার স্বৰ্গীয় জ্যোতির বিচ্ছুরণ। 
কানে এল নেন চির পরিচিত আহ্বান ঃ-- 
(অরবিন্দ )--এখান হ'তে কতদূরে তোমার আশ্রয় ? 


্ (মতিলল)-_নিকটেই। বোড়াই চণ্ডীতলার কাছে . 
কানাই সরভারের ঘাটে নেমে এখন যেখানে প্রবর্তক 


/ 


অজ্ঞাতবাস 


৪৩০) 





আশ্রম সেখান দিয়ে অরবিন্দ এলেন মতিবাবুর বাড়ীতে | 


- নীচে দালানের পাশে anata রাখার ছোট্ট একটি 
(রবীন্দ্রনাথ), 


ঘরে আবার একান্তে YH হলো ভার সাধনা | মতিলাল৭ 
গৃহে অবস্থানকালে আর এক দর্শন হ’লো শরীঅরবিন্দের ৷ 
তার. অবস্থান সম্পর্কে সম্পুর্ণ অনবহিতা ' মতিললি-, 


সহধমিনী, রাধারাণী দেবী একদিন অকস্মাৎ দেখেন 


শ্ীঅরবিন্দকে। শ্রীঅরবিন্দ দেলেন তার মধ্যে জগন্মাতা 
কালী। ব্যক্ত করেন সে কথা মতিলাল সকাশে £-- 
| ( অরবিন্দ )-_Moti, Moti: I have seen Kali | 

দেখলাম দেবীশক্তি ৷ দিব্যলক্ষণা মাতৃযু্তি ৷ (তারপর 
জিজ্ঞাস! করলেন ) তোমার সাধন] কেমন,চলছে? 

মতি ঃ--নাসপান, আসন, প্রাণায়াম যথারীতি 
me 

অরবিন্দ :-—No need of assan or pranayam, 
তুমি মন্ত্ৰজপ seal) গীতার উপদেশ সকল সময় স্মরণ 
রেখো, চিত £ সর্বহর্গানি মতগ্রসাদাত্তরিষ্যসি ৷” 
প্রীভগবানে আত্মসমর্পণ কর। তুমি ঈশ্বরের প্ৰতিভূ। 
সকল জীবই তীর প্রতিভূ। yw কৰ্মই তার । “gu 


হৃষীকেশ হদিস্থিতেন যথানিযুক্তোরিশ্মি তথা করোমি ৷” 


মতি £ আকাশের দিকে উধ্বদৃষ্টে আপনি কি দেখেন 
অরবিন্দ ঃ আকাশের গায়ে কতকগুলো লিপি ফুটে 
ওঠে। তাদের অৰ্থ আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। 


আবার সময়ে সময়ে মনে হয় অলক্ষ্য জগতে যে সকল 


মহান দেবতা রয়েছেন, তাদের আকাঁরগুলি আজ সম্মুখে 
ফুটে ওঠে | অক্ষরের মত এ সব মূৰ্তি নানা অর্থ প্ৰকাশ 
করে। . | 

আবৃত্তি 3 

নিশার আকাশ কেমন করিয়া ত-কায়' আমার পানে সে, 


লক্ষ যোজন দুরের তারকা CATT নাম যেন জানে সে, 
যে ভাষায় তার! করে কানাকানি 
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি, | 
চিরদিবসের ভূলে-যাওয়| বাণী বোন কথা মনে আনে সে, _ 
অনাদি উষার বন্ধু আমার তাক আমার পানে সে) 


—( রবীন্দ্রনাথ ) 
(ক্ৰমশঃ ) 


| বি আৰিৰ্ভাবোৎসৰঃ ঃ চন্দননশ্ীর : 
| কেন্দ্ৰ-সঙ্জ্যে সাহিত্য,সভা $ | 


_ 'হৰশে পৌঁষ১১২ই enti রবিবার অপরাহ্ণ শা 
ঘটিকায় প্রবর্তক আশ্ৰয়ে সঙ্যগুরুজীর, 'জীবনদর্শন . ও 


'অহষ্ঠান হয়। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর .অমিযকুষার 


মজুমদার আই.এ.এস. ! এই সভায় বহু কবি, সাহিত্যিক , 
॥ও' সাঁহিত্যানুরাগী যোগদান করেন ও অনেকেই অংশ - 


গ্রহণ করেন । - 
. সঙ্ঘকন্তাঁগণ.. কর্তৃক উদ্বোধন: সঙ্গীতের পর. সজ্ঘ- 


+ পর: সভ্ঘ-সভাপতি শ্ীঅরুণচন্দ্র দত; ডঃ .অমিয়কুমার 
. মঞ্ুযদার যহাঁশয়কে এইদিনের সভায়. সভাপতিত্বে 
“aa করেন। . ভার দীর্ঘ ভাষণের: পর . স্বামী, শ্রদ্ধানন্দ 
স্বাগত জ্ঞাপন করেন" 


করেন. যথাক্রমে: Hea) বিনয়ভূষণ, দাশগুপ্ত, প্রবীর, 


. বিশ্বাস, প্রবর্তক সাহিত্যচক্ৰ সম্পাদক স্বদর্শন চক্রবর্তী, | 


আরাধনা গুপ্তা, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, গোপাল 
' সাহা,.মণি চৌধুরী, প্ৰাণকৃষ্ণ দেবনাথ ( রবীন্দ্রায়ণ ), 
সাহিত্যমেলা "সম্পাদক ভট্টাচার্য্য, 
aga মৈত্র প্ৰভৃতি ॥ | | 


অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের মনোজ্ঞ ভাষণের" পর - 
ভ্ঘ-সম্পাদক , কর্তৃক ধন্তবাদ জ্ঞাপন, করা. হয়।, 


রি রে 'আস্তরিকায় . প্রচুর জলযোগে সকলকে: 
আপ্যায়িত করা হয. LE ; 


-২৮শে, পৌষ, ১৩২ জানুয়ারী, ৫ সোমবার — টু 


দাস ও' সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল, সঙ্গীতের ' আসর. বসে 
এবং পরদিন ২৯শে পৌষ এই সম্প্রদায় সুমধূর' পালা- 


- কীর্তন করেন | _ কীৰ্ত্ধনান্তে পূৰ্ণপ্ৰশস্তি, মন্রোচ্চারণের - 


‘সঙ্গে দীৰ্ঘ ৯ দিনের/উৎসব zante হয়। -. 
:', মৃত্ষের অনান্য শাখাবেন্্ৰ, হাওড়া, রায়না, ফেজারগঞ্জ 


‘হয়ে কীৰ্ত্তন গান করেন! 


. গেকুয়াধারী সন্নাসীও এই পুণ্য উত্সবে যোগদান. 
সম্পাদক স্বামী অদ্ধানন্দজী BEF প্রশত্তি মন্্রোচ্চারণের, | 


' আলোচনা করেন | 
: প্রসাদ বিতরণ করেন ৷ 


__ জন্য অনুপ্রাণিত হয়। ', ./ 
ফেজাৰগঞ্জ প্রবর্তক আশ্রম ৫ 


_ আয়োজন ও পরিচালনা করেন. 


1... সঙ্ঘ- সংবাদ 
2 AR: ঘোষ 


a 


ও নব্রারাকপৃরেওঁ জন্মোৎসব ২ স্ব-স্ব 'ক্ষেত্াননযায্ী fag’ তি"; 


'_ ভাবে ,অমই্ঠিত হয়। : : সর্বত্রই কেন্দ্ৰসমুহে অরূপ oF ধরব 


পূজা, ভোগারতি ও মধ্যাহে অন্নপ্রসাদ : গ্রহণের ব্যবস্থা - 


' থাকে৷ | warty: ‘অনুষ্ঠান ক্ষেত্ৰানৃযায়ী হয় । নববারাকপুরে, 
সাহিত্য নিয়ে : .ভাবগভীর, পরিবেশে. ৷ | 


উদ্দিন প্রাতে প্রভাত ফেরী; TONS গুরুপৃজা, ভোগারতি - 
ও প্রসাদ গ্রহণ। প্রায় শতাধিক নরনারী অন্পপ্রসাদ ত 
গ্রহণ করে i 'অপরান্ছে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও সন্ধায় কীৰ্ত্তন৷ 
গানের ব্যবস্থা থাকে] স্থানীয় কার্ডনীয়ারাই ATES : 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে একজন , 


করেন এবং- ভক্তিমূলক: গান গেয়ে সকলের - অন্তরে - 
তক্তিভাবের- উদ্রেক 'করেন। রাত্রি ১১টার সময়, 


‘সন্ধ্যার্বতি ও Ce মন্ত্রে মা রি 
: অনুষ্ঠান ‘সমাপ্ত হয়। ' 

তারপর একে একে শ্রদ্ধাঞ্জলী 
অর্পণ ক'রে কবিতা, প্রবন্ধ, ভাষণ: প্রভৃতির ‘মাধ্যমে :' Sexe নন্দী ও Das) করুণা নন্দীর, সঙ্গে প্রবর্তক. 
সত্বগুরুর ‘বিভিন্ন দিকের প্ৰতি স্বকলের দৃষ্টি, আকর্ষণ. | 


- রায়নায় স্থানীয় বানী সভ্য Bets গুহ + 


প্রাথমিক বিগ্ালয়ের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের: 
উপস্থিতিতে পূজা ও উপাঈনা হয় ।' 'িদ্ালয়ের প্রধান . 
শিক্ষক ও Ares গু'ই- সঙ্বগুরুজীর' জং ক্ষিপ্ত জীবনী .. 
শ্রীমতী, করুণা. নন্দী. সকলকে * 
-উৎসবের অন্দর পরিবেশের 
প্রভারে সকলেই অজ্বৃগুরুজীর | 5 জীবনযাপনের 


ন 


বঙ্গোপসাগরের, উপকূলবর্তী, ফ্ৰেজাবগঞ্জ প্রবর্তক je 
আশ্রমে বিপুল সমারোহে সারাদিন এই মহোৎসব প্রতি ৷ 
পালিত হ্য়।. ফ্রেজারগঞ্জবাসী উৎসাহ: সহকারে এই উৎসবে 
উপস্থিত থাকিয়া নিখুশ্তভাবে নিষ্ঠার, সঙ্গে উৎসব সম্পন্ন ' : 


, করেন? ভোর হইতে পূজা, হোম, গুরুবন্দনা মন স্তোত্ৰ)" 


পাঠে আকাশ বাতাস মুখরিত থাকে ৷. দুঃস্থ ছাত্রাবাসের ৷ 
ছাত্ৰছাত্ৰিগণ ও শিক্ষকবৃন্দ বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানের: 
প্রায় এক. হাজার 

নরনারী প্রসাদ পান | সন্ধ্যায় টা স্মরণে একটি '. 





করেন। 
রি প্রাণসঞ্চার করেছে ও 


চৈত্র, S৩৮১ রা 


কুমারী সন্ধ্যারাণী দাস, শ্রীমতিলাল মাইতি, শ্রীরতিকাস্ত . 


দাস প্রভৃতি; হভসজ্জনর্ণ বিভিন্ন দিক হতে সঙ্ঘগুরুজীর 
জীবন: কর্ম ও. সাধনার উপর আলোচনা করেন।: 


আশ্রচাধ্যক্ষ ও প্রালঙ্বরূপ শ্ীপ্রবোধচন্্র: দাসের, 
জনহিতকর কাজের জন্য সকলেই তার উচ্ছুসিত প্রশংসা " 
তার অক্লান্ত শ্রম ও! প্রচেষ্টায়, পল্লীতে": 
ধর্মভাবের জাগরণের কথাও 
সকলে ag চিত্তে ঘোষণা করেন | | | 


' চট্টল প্রবর্তক সঙ্ঘ ৪ 


% 


চল ( বাংলাদেশ ) আশ্রমে দীর্ঘদিনের পর Fee 
কাটিয়ে এবাল গীগুরুভীর চিত্ৰপট প্রতিষ্ঠা ও: জন্মোৎসব 


অহাসমারোহে উদ্যাপ্তি' হয়।': উৎসব সভায় স্থানীয় ' 


বহু জ্ঞানীগুনীজন যোগদান করেন ও বিভিন্ন দিক হইতে 


', অজ্যগুরুজীর জীবনী আলোচনা করেন। . ' 


ate 


পূর্ণিমা জন্মেলন ও উপাসনার আসন প্রতিষ্ঠা £ 
বিগত ১৩ই মাঘ, 1১৩৮৯ (ইং ২৭শে - জানুয়ারী. . 


7 ১৯৭৫ ), সোমবার কাকিনাঁড়াতে রপ্রভাতকুমার TGR, 


প্রভৃতি স্থানের 
ব্যতীত স্থালীয় বহু 3 সজ্জন সমেত প্ৰায় দেড়শতা- - 


দারে গৃহে পূৰ্ণিমাসস্থেলন অনুষ্ঠিত: হয় ৷ ‘কীঁকিনাড়া 
_ গোল্যর, ভাটপাড়া, মোকামতলা, বাৎকুল্া, দমদম 
দীক্ষিত সহযোগী ৷ - সভ্য-সত্যা: 


"ধিক লোকের সমাগম Ba তক্তিপ্রাণা "শ্ৰীমতী 
- রমারাণী ও Aastegats মজুমদারের 'উপাসনায় | 
- নিষ্ঠা এবং তক্তি-অনুর।গে স্ন্সজ্জিত উপাসনা ধৃহখানিই 
ভক্ত- হৃদয় আকর্ষণ কবে। 
“প্ৰিত্ৰভাবে, নিজ হস্তে .ভোগ রন্ধন ': করে, ধ্যানে 


| শ্রীকগুরুদেব ও ্রীজঞজননীকে তাহা নিবেদন 


১০ 


করেন ৷ .. ১, Sl 

সান্ধ্য উপাসনাকে কেন্দ্ৰ করে পুমা স সম্মেলন সুরু 
হয়। প্রথমেই গুরুবন্দনা | শ্ীপ্রভাতকুমার, মজুমদারের 
পরিচালনায় গুরুবন্দলায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী, 
_নিতারাণী দ-স; শ্ৰীমতী, অনিমা “দাস, শ্রীমতী শকুন্তলা... 
শৰ্ম্মা, মতা জ্যোৎস্না ঘোষ, শ্রীমতী করণাময়ী বিশ্বাস, - 


কুমারী মালতী ও জয়স্ত বিশ্বাস, কুমারী শিখারণি দাস 
Fs ৪.. রা 7 মক 


অভ্ব-্সংবাদ ' 


মহতী সভায় প্রীরতিভান্ত দাস পৌরোহিত্য করেন। ' 

সম্বন্ধে হৃন্ারভাবে' আলোচন্রা.করেন। 
. গুরুবৎ গুৰুপুজেস্ব, | 
| সঙ্ঘগুরুদেবের ' ‘শিষ্য যিনিই: লীক্ষা দান করবেন '. 


সমা”: 
পরিতৃপ্তি লাভ করেন) 


শ্রীমতী রমারাঁণী শুচিগ্ুদ্ধ | 


৪৪১ 





RRA - === 





কুমারী উষারাণী, শৰ্ম্মা প্রভৃতি OPST ও. ভগ্নী কন্যা- 
'গণ।' তারপর. সমবেত কণ্ঠে, উপাসন! ও. দ্বাদশ 
‘অধ্যায়’ গীতাপাঠ ৷: . তৎপরে ' শ্রীমান বীরাঁজকুমার | 
মভূমদার. সঙ্ঘগ্ুরুদেবের জীবনী, তার আদর্শ, ও উদ্দেশ্য 
'গুরুতত্ব FATS . 
“সভায় প্রশ্নোত্তরে, আলোচনায় মুখ্যতঃ অংশ গ্রহণ 
' করেন, জীপ্রভাতকুমার ' মজুমদার ও শীধীরাজকুমার 
মজুমদার ৷. প্রভাতকুমার মজুমদার বলেন-__*্শীস্ত বলেন, 
গুরুবৎ গুরুশিষ্ঠেঙ্ক চ’--সেইরপ = 


তিনিই OFT, পূজনীয়, হবেন। কিন্তু গুরু বলতে - 
সঙ্ঘগুরুদেরই-ইষ্ ও তিনিই যেন “জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃ- 
আলোচন!.. খুবই ‘মলোজ্ঞ হয় । সকলেই . 


_ কয়েকটি ভক্তিমূলক সঙ্গীতের: পর. ঢ় মন্ত্ৰে 
. সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। = ্‌ ্‌ 

af : : অৰ্থাৎ " ১২ই ১৩৮১, রবিবার 
কীকিনাড়া, নিবাসী ও শ্রীমতী ছবিরাণী 


‘নাগের ' /গৃহে উপাসনার আসন প্রতিষ্ঠা করা. হয়। 


শ্রীমতী রমা মজুমদারের আসনের: উধর জীঞ্জীসজ্ঘ- 
গুরুদেব ও Ayes - প্রতিক্কতি. ছুইখানি' স্থাপন 
করেন ' অতঃপর, Ae সমবেত উপাসনা, দ্বাদশ : 
অধ্যায় 'গীতাপাঠ... প্রভৃতি অ-ুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন 
হয়| .এই অনুষ্ঠানে কাকিনাড়- fas. সকল, দীক্ষিত” 
অভ্যা-্সভ্যাই উপস্থিত, থাকেন:। . 

। পরের সপ্তাহে অর্থাৎ ১৯শে বাঘ রবিরাঁর অনুরূপ- 


ভাৱেই প্রীউপেন্দ্, ‘নাথ ও BAS. পুণ্পরাণী বড়,ই-এর. 
Tee উপাসনার আসন ' প্রতিঠিত হয়। উপাসনার. 
আসন প্রতিষ্ঠা মানেই শ্রীশ্রীনঙ্ঘজননীর ও 48 


সঙ্বগুরুদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন।. দুই-ই" এক কেন? 
সজ্বের, উপাসনা_ঙ্ষোপাসনা, লঙ্ঘগুরুদেবের প্রশস্তি- 
মন্ত্র নহে। : সঙ্ঘগুরুদেৰ "শাস্ত,ণেকেই- এই সিদ্ধ ব্রদ্মো- 
পাসনা সঙ্কলন করে সঙ্ঘে ইহা প্রবর্তন করেন। আবার 
প্রবর্তন. করে’ গুরু বলে নিজে দুরে সরে থাকেন নি 


সকলের সঙ্গে সমভাবে প্রতিষিন ৪বার উপাসবা- মন্দিরে 


8৪২ 











প্রবর্তক 





[ চৈত্র” ১৩৮১ 


এ পিস aa 





উপস্থিত থেকে উপাসনা করতেন সঙ্থজননীও তাই | 
তাদের বাদ দিয়ে তাই উপাসনা হয় না। উপাসনা 
যেখানেই হবে, সেইখানেই Sta) উপস্থিত থাকেন, 
চিরদিনই , থাকবেন--এই চেতনা, এই প্রত্যয় নিয়েই 
তাদের প্রতিকৃতির ডি মানেই উপাসনার আসন 
পাঁতা। 


নববারাকপুরেও পৃণিমা সম্মেলন এক এক মাসে এক 


একজন দীক্ষিত সহযোগী সভ্যের, গৃহে সম্পন্ন হয়। এই" 


"মাসে শ্ীমাধবচন্দ্র দত্তের বাড়ী. হওয়ার কথ! । তিনি 
স্থানাভাবে উহা | নবৰারাকপুরস্থিত' প্রবর্তরু আশ্রমের 


2 


উপাসনা মন্দিরেই পুমা সৃস্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন - 
ৰ . কাঁকিনাড়া, 


করেন। 
মাঘী-পূৰ্ণিমা দম্মেলন ঃ 
পূর্ণিমা বার মাসে -বারটি। হিন্দু ভারতে এক এক 


মাসের এক একটি পুণিমা এক একটি কারণে বিশিষ্ট স্থান . 


অধিকার করে আছে । বৈধবদের কাছে যেমন দোল, 
রাস, বুলন, স্নান পূর্ণিম| বিখ্যাত-বৌদ্ধদের -কাছে 


যেমন বৈশাখী পৃণিমা ুদধপৃপিমী নামে খ্যাত--সজ্ঘের 
ইতিহাসে তেমনি মাথী-পূণিমা এই পূৰ্ণিমা 1 সাধারণতঃ 
মাঘ মাসেই পড়ে, কিন্ত এবার পড়েছে ফান্তন মাসে।. 


ebay বিগত ১২ই: ফান্তন ১৩৮১, (ইং ২৫1২1৭৫) 
মঙ্গলবার সঙ্বের সর্বত্রই মাধী-পৃণিমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়! ২. কেন্দ্রসজ্বে সঙ্ঘ-সভাঁপতির পৌরোহিত্যে 


আশ্রমের মাতৃমন্দিরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া 


দফরপুর আশ্রমে, সুন্দরবন ফ্রেজারগঞ্জ 'আশ্রমে, নব” 


বারাকপুর শ্রীমতী লীলাবস্র ও .কাকিনাড়ায় শ্রীপ্রভাত ৷ 
| মজুমদারের গৃহে মাখী-পৃপিমা- সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 


হয়। 
কাকিনাড়ার সম্মেলনে হুগলী, হাওড়া; কলিকাতা ও 


২৪ পরগণা। 


সম্পাদক স্বামী শরদ্ধানন্দন্ী, রেণুকণ! ঘোষ ও. নির্দলা 
ate) বারাসত হ'তে সৌবীরকুমার ঘোষ, নব- 
বারাকপুর হ'তে বঞ্জিতকুমার মিত্র, মধুস্থদন ভট্টাচাৰ্ষা, 
বিশ্বনাথ ay, সৃখরঞ্জন গুহ ও সন্ত্ৰীক অনন্ত vs 


ৰম: । 


জেলার বিভিন্ন স্থান হ’তেই দীক্ষিত; 
. সভ্য-সভ্যারা সমবেত হন। কেন্দ্র HEY হতে আসেন HRA 


= 


বহু আসেন। 


‘দমদম হ'তে কৃষ্ণপদ দাস, শিয়ালদহ হ'তে রেণুকা 


মুখোপাধ্যায় ও Ste ছুই কন্তা। | কলিকাতা 
মানিকতল হ'তে কালিদাসী ঘোষ, হাওড়া, হ'তে 
নিরাপদ ভট্টাচাৰ্য, সোদপুর নাটাগড় হতে মুকুন্দ- = 
লাল. দাস, কীচড়াপাড়ার চারাপোল হ'তে স্তীপুত্রসহ . 
রঞ্জিৎকুমার বিশ্বাস, খড়দা হ'তে ভারতী, ঘোষ ও তার 
যা৷ বাদৃকুলার অঞ্জনগড় হতে স্তামাপ্রলাদ ‘সরকার, 
প্রবোধকুমার চক্রবর্তী, নিভারাণী, ali, কৃষ্ণা ও কাজল 
wy এবং . কলিকাতা. থেকে স্থসাহিত্যিক স্ববক্তা, 
সাধক, FAQS TH গ্রীতারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত উপস্থিত থাকেন'। ইহা ব্যতীত: 
গেলিঘর ও ভাটপাড়ার দীক্ষিত সভ্য-সত্যা , 
প্রায় ৪০ জন--তীদের সঙ্গে প্রতিবেশী . ভক্ত-সজ্জনও 
সবে মিলে প্রায় দেড়শতাধিক: ভক্তের ' 
সমাগম হয়। ০. | 
' অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার পরই ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ সজ্ঘ- ; 


সম্পাদক স্বামী Satay কাকিনাড়াঁয় ভাত 


মজুমদারের গৃহে উপনীত হন। শ্রীমতী, রম! মজুমদার 
স্বামিজীকে শুভ শঙ্খধবনিতে স্বাগত জানিয়ে পান্য-অৰ্থ্যে 
অৰ্চ্চন| করেন, তাঁরপর-ক্লাস্তি অপনোদনের জন্য ব্যাজন 
করতে থাকেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের:পর সামান্য মিষ্টিসহ 
এক: মাস পানীয় গ্রহণ-করে,. তিনি ' সকলের ‘সহিত _ 
পরিচয়ান্তে পদব্ৰজেই কীকিনাডাস্থিত, সকল দীক্ষিত সহ- ' 
যোগী সভ্য-গত্যার গৃহে গমন করেন । সর্বত্রই তাকে 
অঙ্নরূপ্ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। রেণুকণা ঘোষ, 
নির্মলা ঘোষ ও অন্যা্চদের সহিত ন্বামিজী প্রভাত, 
মজুমদারের: বাড়ী হতে প্রথমে যান Age ও অৰ্পণ| 
সেনের বাড়ী, তারপর একে একে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ও 
কুমারা মালতী, বাসন্তী ও জয়ী বিশ্বাস, Acetate 


ও শ্রীমতী শকুন্তলা শৰ্ম্মা; শ্রীঅমুল্য ও কুমারী. কৃষ্ণা ৰ 


সরকার, শ্রীভরতচন্দ্র ও শ্রীমতী ছবি নাগ, শ্রীঅজয় er 
শ্রীমতী অণিমা দাস, শ্রীউপেন্্র নাথ ও শ্রীমতী পুষ্প 
বাড়ুই "ও শ্রীকৃষ্ণপদ ও শ্রীমতী: জয়শ্রী সেনের বাড়ী | 


স্বামিজী প্রত্যেকের সহিতই পরিচিত হন এবং প্রত্যেকের 
. গৃহেই উপাসনার আসন প্রতিষ্ঠিত দেখে আনন্দিত হুন। 


পম 


a 
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আস্নোপবি শ্রীশ্রীজ্ঘগ্ুরু শ্রীত্রীসঙ্ঘজননীর স্ববসজ্জিত 
প্রতিকৃতির সমক্ষে তিনি ভুনত প্রণীত হয়ে পুত্রকন্যা-সহ 
গৃহতর্ভা, ও গৃহকন্ত্রার কল্যাণ কামনা. করেন! 
উপাসনার মন্ত্র তাদের সংসারে কল্যাণ-ডী ' নিয়ে 


aise -গ্রীগুরুর ' চরণে ‘তিনি এই রারথনাও: 


alts 1. 


আসে। - আমান, ধীরাঁজও কলিকাঁতার অফিস থেকে 
তারাশঙ্করনাবু. ও বিনয়বাবুকে নিয়ে . উপস্থিত 


আলোতে, মাইকে, লৌকসমাগমে বাড়ী জমজমাট ৷ - 


ধীরাজদের উপাঁসনা-গৃহটি ধূপ, দীপ, গন্ধ,পুষ্প ও নৈবেদ্ে 


সুসজ্জত। স্বামিজী তার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন : 


কৰবেন | উপাসনার শঙ্খ বেজে উঠে। আবহাঁওয়াকে 


HE ও সংযত করার জন্ কুমারী ভারতী ঘোষ, 


হৃললিত বঠে পরপর ছুইখাশি ভজন গান ও শ্যামাসঙ্গীত 
করেন এবং রঞ্জিৎকুমার মিত্র “শৃধস্ত বিশ্বে অমৃতস্য 


পুত্র” সঙ্গ তটি উদ্দাত্তরুঠে গান করায় আবহাওয়া শান্ত. 


ও সংযত হয়ে আসে। তারপর সমবেতকণ্ঠে গুরু-বন্দনা, 
ত্রক্মোপাসনা "ও গীতার "দ্বাদশ অধ্যায়টি আবৃত্তির পর 
পূর্ণিমা সম্মেলন সুরু হয় কুমারী ভারতী ঘোষেরই. আর 
এবটি FRET SIT সঙ্গীতে | কৰি বিনয়ভুষণ দাশগুপ্ত 


,করেন। রঞ্জিৎ মিত পুনরায় আর একটি গান. করেন। 
অতঃপর রেণুকণা ঘোষ প্রথমেই “ভাববিনিময়” প্রসঙ্গে 
সমাগত সকলকার পরিচয়প্রদান করে বলেন--“এতগুলি 
মানুষ কোন' ব্যক্তির আকর্ষণে আজ এখানে উপনীত হননি 
হয়েছেন এক দিব্য অশরীরিগী মাতৃশক্তির আকর্ষণে | 
সে মাতৃশ্ক্তি নামন্বপে বিশেষিতা আমাদের সঙ্ঘজননী 
“ শ্রীশীরাধারাণী দেবী । 
দিন৷ ছিনটি তাই সঙ্ঘের ইতিহাসে, অতীব- পবিত্র ও 
স্মরনীয় ।”--এই স্মরণীয় দিনটির অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলেন 
ean যিনি ব-লিকা-বধুরূপে সঙ্ঘগুরুদেবের সঙ্গে 
পরিণীতা হন, যখাকালে তিনিই আবার ste 
জন্নীরপে জায়াপরে অফিছ! 1 হন। কিন্তু এই প্ৰাকৃত 


এ. শক্ত | 
পরিক্ষমান্তে স্বামিজী পুনরায় প্রভাত পতি : 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন | তখন উপাসনার সময়ও হয়ে, 


আজ তাঁরই সাধনার সিদ্ধির ' 


" জীৰন-য [পন বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত, নয়--তাই 


“অকালে একমাত্র কন্তাকে হারিয়ে মা মাত ১৮ বৎসর 
বয়সে স্বামীর ইচ্ছায় ব্ক্মচারিণী ব্রতধারিধী হয়ে স্বামীর 
'সহকারিণী হন। স্বামী ছিলেন তার এক স্থষ্টিছাড়া 
faa পুরুষ! তার তালে ভাল দিয়ে চলা অতীব - 
তবুও মা উত্তরসাধিকারূপে ছায়ার মত তার 
অঙ্থগামিনী.হন। স্বদেশী যুগ প্রবাহে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, সমাজ- 
বিপ্লবে, অসহষোগ-'আন্দোলনে কোথাও তার আটকায় 
না-সর্ধত্রই তিনি সমানভাবেই স্বামীকে সাহায্য করে 


যান | কিন্তু আত্মসমর্পণ যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 


sooty প্রাক্কালে মায়ের জীবনে আসে এক মস্ত বড় 
সংঘাত ARMS অধিকারীত্বের। ভোগ অথবা 
ত্যাগ নারীজীবনে যাহাই আহ্বক-স্ত্রীর কাছে স্বামী 
তার নিজস্ব-_সেখানে তার একচেটিয়া অধিরার--অংশী- 
দার কেউ হতে পারে না। ব্র্ষচধ্যপৃত জীবনে ভোগ- 
প্রবৃত্তির নিরসনে বিশুদ্ধ প্রেমে স্বামীর নিকষিত হেমযৃত্ত 
দেবতারূপেই তীর কাছে আরাধ্য । স্ত্রীর কাছে পতিই 
পরম গুরু কিন্তু ভার পতি--এই গুরুর পৰ্য্যায় থেকে 


"নিজেকে উন্নীত করে সদৃগুরুর আপনে অধিষ্ঠিত ‘করে 


সঙ্যস্থষ্টিতে যখন মনোনিবেশ করেন--তখন আর মা 
তাল খুঁজে পান ন!। সঙ্ঘ মানে দল বা ক্লাব নয়-- 


' সঙ্ঘ অর্থে একের কাছে বহুর আক্মনিবেদন। এই নিবেদিত 
“ মৌখিক সামাস্ ভাষণের পর স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ. 


সমষ্টিপ্রাণের 'মিলনই সভ্য |, এখানে মা যেন বহুর 
-সমপৰ্য্যায়ে পড়ে গেলেন, ST] একটা বিশেষ স্থান 
আছে, বিশেষ অধিকার আছে--সেটা যেন আর খুজে 
পান না। ফলে, কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েন | 
াংসারিক জীবনে ক্ষুপ্ৰাদপি ক্ষুদ্র ঘটনায় অভিমান প্রবল 
হয়ে শেষে একদিন দুর্জয় “অভিমানে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ 
করে অদূরে চু চুড়ায়’পিতৃগৃহে গমূন করেন।, সম্তানগণ 
তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা, করেন কিন্তু পারেন না। 
এক বস্ত্ৰে, কক্ষ কেশে, বুঝিনা একাহারী হয়ে তিনি 


পিতৃগৃহে তপস্বিনী অপর্ণার মতই- কঠোর তপস্তায় রত 


‘হন | এ-তপস্ত! মাতৃত্বের । ' সন্তানের, জননী হলেই মা 
হওয়া যায় না। মা তিনিই, যিনি জৈবপ্রকৃতিকে জয় 
করে ANGI উপর অধিষ্ঠিত হন অভিমান আসক্তিনূপ 








888 প্রবর্তক 


পশ্তুত্বকে পতিরূপ গুরুর চরণে উৎসর্গ করে_-গুরুকে ইষ্টে- 
রূপান্তরিত করার দুৰ্জ্জয় তপস্তায় মা নিমগ্রা হন | এদিকে 


সঙ্ঘগুরুজীও ঠিক অনুরূপভাবে গৃহে তপোনিরত 
থাকেন। একার তপন্তায় নয়_উভয়ের যুক্ত তপস্তাতেই 


' সৃজ্ঘত্বের স্থষ্টি। তারপর এই মাথী-পৃপিমার দিন সঙ্যগুরূদেব 


অন্তর-প্রেরণাবশে চুচু ডায় গমন করেন। গিয়ে দেখেন 
বাড়ীতে একা মা ছাড়া আর কেউ নেই--সবাই খড়দহে 
শ্যামহৃন্দর সন্দর্শনে গেছেন | সঙ্ঘগুরুদেব প্রশ্ন করেন 
মাকে--“তুমি যাওনি কেন?” শান্তকঠে মা উত্তর 
দেন--“আমি জানতাম আজ তুমি আসবে ।” মায়ের 


*' এই ছোট্ট উক্তিতেই বোঝা গেল--ম| কঠোর তপস্তায় 


gay অভিমানরূপী পশুত্বকে স্বামীরূপী ইঞ্টের চরণে 


উৎসর্গ করে, উৎসর্গ-মন্ত্রের সিদ্ধমুত্তি পরিগ্রহ করেন। * 


তারপর সম্ঘগুরুদেবের সঙ্গে ব্রিবেণীতে স্নান করে 
জগদ্ধাত্রীবেশে সঙ্ঘতীর্ঘে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন 


ছিল পূর্ণগ্রাস pated) siege পূর্ণচল্রের যায় 
যোগসিদ্ধা সঙ্ঘজননীর জীবন নূতন খাতে প্রবাহিত 


হয়। এরপর বেশীদিন আর মা. রঘযশমীরে বৰ্ত্তমান, 
থাকেন না!” _ 

অতঃপর ৫ মিনিটকাল নীরবে সকলে এই মহা- 
মাতৃকাকে ধ্যান করেন। 
গুরুদেবের লিখিত একটি বাণী এবং বর্তমান সঙ্ঘ- 


সতাপতিরও একটি লিখিত বাণী রেণুকণ| ঘোষ পাঠ, 
করেন। 


' অতঃপর স্বামী নল ভাতা একে একে 
উরে নিজ নিজ অভিব্যক্তি প্রদান করেন। প্রথমেই 


স্বামীজীর আহ্বানে শ্ীপ্রভাতকুমার মজুমদার সমাগত | 


সকলকেই HIG নমস্কার জানিয়ে সকলকার কাছ থেকেই 
সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে বলেন--“আপনাদের আদেশ, 
নির্দেশ এবং উপদেশই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্ৰিত করবে, 
ঈশ্বরের পথে চলার পাথেয়স্বরূপ হবে ।” 

'আ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্বভাবহলভ সহজ 
ও ভক্তি-বিনত্র ভাষায় বড় ar অভিব্যক্তি প্রদান 
করেন। প্রথমেই তিনি পরমারাধ্যা সঙ্ঘজননীর রাতুল 


. সিদ্ধির পরম লগ্ন; তা জানতাম না। 


ধ্যানান্তে পৃজ্যপাদ- সজ্ঘ- ' 








চরণে সভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করে বলেন-_-“সভ্যঘের সঙ্গে 
আমি দীর্ঘদিন ধরেই ge | কিন্তু আজকের দিনটিই__ 
মাখী-পূৰ্ণিমার এই পুণ্যক্ষণটিই যে সঙ্ঘজননীর সাধনার 
মায়েরই করুণায় 
এই মহান্‌ পবিত্র দিনটিতে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে 
ধন্তমনে করছি i” 


ভাঁৰ ও তন্বুবিষয়ক যে জ্ঞানগর্ভ ও অঙ্ুভূতিলক ভাষণ 
করেন, তাহা খুবই উপাদেয়। 

গ্রীমধৃহুদন ভট্টাচাৰ্য্য, প্রীসৌবীরকুমার ( ঘোঁষ, অনন্ত 
গুপ্ত প্রভৃতি স্বামীজীর আহ্বানে নিজ নিজ অনুভূতির 
অভিব্যক্তি প্রদান করেন। ' 

সৰ্বশেষে স্বামিজী বলেন--“আমি এখানে এসে এবং 
প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে” সকলের সাথে. পরিচিত হয়ে, 
সকলকার মধ্যেই গুরুকেন্দ্রিক জীবন-যাঁপনের প্রয়াস 


দেখে খুবই তৃপ্ত, আনন্িত।” অতঃপর তিনি বৈদিক, 
সঙ্ঘ-প্রশত্তি মস্ত্রোচ্চারণ করে. বলেন--“সঙ্ঘ-প্রবন্তিত' 


. সমবেত উপাসনা-নীতিই আমাদের ব্যষ্টি জীবনকে সার্থক 
উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বর- _ 


করবে--মধুময় করবে | 
চেতনাকে জাগ্রত করে সহযোগী ভাই-বোনদের 
পারিবারিক জীবন স্বখসমৃদ্ধে ভরে উঠুক--এই প্রার্থনাই 
আজ ages উভয়ের চরণেই জানাই 1”... 


অতঃপর তিনি সভ্বের উপাসনা শুনে মহাত্মা গান্ধীজীর 
আনন্দ প্রকাশ প্রভৃতি অনেক অজান! তথ্য গল্পচ্ছলে- 


VS BAT | 
' দ্বাদশবার মাতৃমন্ত্র ও: ad প্ৰশস্তি মন্ত্ৰোচ্চারণের পর 


হরির-লুট দেওয়া হয়। সমাগত প্রত্যেককেই প্রসাদ 


দেওয়া হয়। দুরাগত ভাই- “বোনদের ভুরিভোজে 


' আপ্যায়িত করা হয়। 


wife ৯ ঘটিকায় সম্মেলন সমাপ্ত হবার পরও 
স্থানীয়. সঙ্গীত শিল্পীগণ বছক্ষণ ভক্তিমূলক সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। 


[ চৈত্র, ১৩৮১ 


ত: 


আরও, এই পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগ- -: 
দানকারী সকলের মধ্যেই যে অঙ্ঘগ্ুরু ও সঙ্য-জননীযর .. 
অকুঠঠ আশীৰ্ব্বাদ বধিত হচ্ছে--এই অনুভূতি তিনি ae : 
ase ঘোষণা করেন। তারপর তিনি সাধ্য-সাধন|, 




























'পুর্বজার্মীনীর জি. ভি. আর. ও ভারতের য় 
. প্রকন্কগুলির উৎপাদন? 

'_ পূর্বজার্মানীর এক প্রেসনোটে প্রকাশ ১৯৭৪ সালের 
" প্রথম দশ মাসে শিল্পব্বত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি: ৮ 


অধিবাসীদের মোট উপার্জন বৃদ্ধি: ৪'৬ শতাংশ। 
খুচরে' বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি ws: শতাংশ। 
শিল্পজাত সামগ্রীর লেনদেন বৃদ্ধি £৮"৫ শতাংশ | . 
১৯৭৪ সালে শিল্পজাত সামগ্রীর উৎপাদনের, রা? 
২,২৩:৩০০ CHT BTA | , 

১৯৭৪ সালে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাড়াবে 
প্রায় ১,৩৩,৯০০ কোট টাকা ইহা ১৯৭৩ সালের চেয়ে 
৬৩ শতাংশ বেশি। এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে শ্রমের 
উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার জন্য, কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির 
সংখ্য প্রায় একই থেকেছে। 
reife নয়া দিল্লীর. লোকসভায় প্রকাশ ভারত রাষ্ট্র 
যে ২০টি প্রকল্প বাষ্ট্ৰীয়াত্ব করেছে তার সবগুলিই লোক- 


| কোটি টাকা লোকপ-ন দিতে হয়েছে ( অমুতবাজার 
 পত্রিক1-১০1৩1৭৫ ) | ১৯৭৩-এর জানুয়ারী ৩ তারিখে 
Fatty করায় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও দাম 
'_ মাস্রে পর মাস বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ।': কয়লা শিল্পে যে 
. সংকটের কথা বলা হয় তা কৃত্রিম এবং এ জন্য দায়ী 
. অপদাৰ্থ ছুর্নাতিপরারণ পরিচালন ব্যবস্থা । ছি, ডি, 
: আর-এর উপরে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে ইহা তুলনীয়। 
' ভারতীয় স্বাধীনতা উত্তর-কালে ভারতীয় গণতন্ত্রে দলের 


‘চৰিল eR সম্বন্ধে কেন ব্যবস্থায় কারও কোন মাথাব্যথা 
নাই ৷ স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রের ট্রাজেডি এখানেই ৷ 


অন্মানিত হয়েছেন। 
‘ভারত নাট্য শাস্ত্ৰে আধুনিকতার উপকরণ। 


* শতাংশ; শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমত! বৃদ্ধি ৬৮ শতাংশ - 


'হয়। 
' সান হয়েছে। হরিণঘাটা 1 দুধের কারবারে প্রায় ২২ কোটি 
_ লোঁভসান এবং এন, পি, ডি, সি উন্নতিকল্পে মাসে এক . 


, আকৰ্ষণীয় করে তোলেন। 


Ser কোন দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না, 
যাহা একদা স্বাধীনতা সংগ্রাম যুগে দেখা. গিয়াছিল ' 


ভারতীয় নাট্যশান্ত্রে ভি. লিট £ 

আমরা বিশেষ হৃখী হলাম যে অন্প্রতি ভারতীয় নাট্য 
শাস্ত্রের গবেষণ| করে হুম্দ্বর তীনিৰ্মলেন্দু বস্তু দিল্লীর 

ংগীত নাটক একাদেমী 'থেকে ডক্টরেট উপাধিতে 
তার রচনার বিষয়বস্তু ছিল 
পরীক্ষক 
ছিলেন ডঃ মুলুকরাঁজ আনন্দ । শ্রীবহ্থ' বহু Fis 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ‘বাদ্যবিতানে'র প্রতিষ্ঠাতা 
কর্মাধ্যক্ষ। 
রিষড়া প্রেম-মন্দির আশ্রমে অদ্ধ দ্ধ'নারীশ্বরের 
বার্ষিক উৎসব? 

বিগত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই, মাঘ, রিষড়া প্রেমমন্দির 
আশ্রমে শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, Age as- 
নারীশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা উৎসব faface মহাসমারোহে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। ব্ৰাহ্মমূহুৰ্ত্তে বেদধ্বনি ও মঙ্গল- 
গীতির পর একদিকে কুমারী পূজা ও অন্তদিকে ' 
রীত্রী৬অর্দনারীশ্বরের পূজা, হোমে এক অভূতপূৰ্ব 
দেবভাবে আশ্রম প্ৰাঙ্গণ ভরে ওঠে। পরে সহস্ৰাধিক 
দবিদ্ৰনারায়ণকে পরিপূর্ণভাবে প্রসাদ বিতরিত হয়। 
অপরাহ্ন ¢ টায় বহু জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে ধর্মমত অনুষ্ঠিত 
' সভায়  ধৰ্ম-সম্বন্ধে - নানা আলোচনা, 
প্রীমভাগবত পাঠ ভাষণ ইত্যাদি মনোজ্ঞ আবহাওয়া 
‘সৃষ্টি করে। ডক্টর বাসন্তী দেবী ও বেতার শিল্পী শীবীরেন্তর 
চৰ্ম্ম ভদ্র সভায় উপস্থিত থাকিয়া সাভটিকে আরও 
৯৩ই ১৪ই মার্চ সাহিত্য 
সভা, সঙ্গীত, নাটক, কীৰ্ত্তন vfs অনুষ্ঠানের মধ্যে 
জনগণের ধর্মভাঁব মানসোন্নয়নে ও আনন্দদানের ব্যবস্থা 
হয়।. ্রীত্রীঅর্দনা ীশ্বর শিব বিগ্রহের এই দ্বাদশ বাধিক 


প্রতিষ্ঠা উৎসবে বিশেষত্ব ছিল তিন শতাধিক দুঃস্থদের 
মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ | 


' অথ কাঁলোবাজার সমাচার £ 


সম্প্রতি প্রকাশিত ল’ কমিশনের রিপোঁটে প্রকাশ £ 

কম ওজনের বাটখার] ব্যবহার করার জন্যে বছরে 
"দু'হাজার কোটি কালে! টাকা জ্রমছে। এতে শুধু যে 
ক্রেতারা ঠকছেন তা নয়; সরক-রও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত 
হচ্ছেন--বছরে প্রায় একশ’ কোটিরও বেশী টাকার কির 
সরকার পাচ্ছেন Al | 








RO a ier হজ . প্রবর্তক ৷ [ চৈত্র, ১৩৮১ 
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প্রবর্তক মাসিক পত্রিকার বিবরণী ৬০ বৎসরে বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে উহু 


t £ঃ ৬১ ত, 
5 ৮০০ বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ--১৩৮২ 





| প্রকাশকাল: মাসিক . আগামী বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে খ্যাতিমান 
৩1 মুদ্রাকর £ * জীফণিভুষণ বায় ২. | লেখক, দাৰ্শনিক, ‘বৈজ্ঞানিক, কবি ও সাহিত্যিকদের! 
_ জাতীয়তা £ ভারতীয় অবদান-বৈচিক্রো সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত" করার প্রস্তাব: 
ঠিকানা : চা গাঙ্ধুলী fag হয়েছে। ¢ 
B, কলিকাত।-৭০০০১২ 
cl সম্পাদক : প্রীঘরুণচন্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী এই বিশেষ, সংখ্যার মূল্য ৯ 
জাতীয়তা £ ভারতীয় .. বাধিক টাদা সভাক ৬::০ টাকা 
ঠিকানা ঃ প্রবর্তক meq, চন্দননগর, | : বাধিক গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত 
হুগলী | মূল্য দিতে হয় না। তবে রেজিষ্টার্ড ডাকে পাইতে হইলে, 
et সারির প্রবর্তক ট্রাষ্ট, ৬১ বিপিনবিহাঁরী গাঞ্কুলী অতিরিক্ত দেড় টাকা দেয়। 
| NB, কলিকাতা-৭০০০১২ . এজেণ্টগণ যোগাযোগ করুন 
আমি রাধারমণ চৌধুরী ঘোষণা করিতেছি যে, ৷ কৰ্মাধ্যক্ষ 
উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাসমতে সত্য | , '‘ ' প্রবর্তক পাবলিশার্স 
| শ্ররাধারমণ চৌধুরী | ৬১ বিপিন বিহারী গাছুলী স্ট্রীট 
১২৪৭৫ '_ - প্রকাশক কলিকাতা-৭০০০১২ 8. ফোন--৩৪-৩০৮৮ 
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# 
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৷ গ্রাহকদের প্রতি ৷ 
বৰ্তমান tsa সংখ্যার সঙ্গে প্রবর্তক-এর ৫৯-তম বর্ষ পূর্ণ হইল! ১৩৮২ বৈশাখে ৬০-তম বর্ষ YH হবে। 


যুগ-প্রবৃত্তি- প্রবণতা, ভাবাদর্শ-সংঘাত, মূলাবোঁধের দ্রুত পরিবর্তন এসবই প্রবর্তকের মতে হ্ব-ধর্মপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য 
ও পারমাধিক জীবনধৰ্মা পত্রিকা-পরিচাঁলনের পক্ষে প্রতিকূল। মুষ্টিমেয় ia প্রবর্তক-এর সমধর্মী ও সহমমী 
WAR আকুতি ও সহানুভূতিশীল তারাই প্রবর্তকের চলার পথের প্রধান পাথেয়। 

গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা» বিজ্ঞাপনদীতা ও অনুরাগী স্ৃাবৈন্দের সপ্রেম সৃষ্যোগিতার জন্ত কৃতজ্ঞ 1 
পত্রিকা-পরিচালনের আন্ুষ্দিক সব কিছুরই ক্রমবর্ধমান আকাশ-ষ্টোয়া মূল্য বিশেষ কাগজের: geile 
পত্রিকা-প্রকাশই সংকটময় করে তুলেছে । মিশনধর্মী ও ভারতীয় ভাবাদর্শ প্রচারে ব্রতধারী প্রবর্তক eal: 


, রাখে, গ্রাহকগণ নিজেদের দক্ষিণা যথাসময়ে পাঠিয়ে ও পত্রিকাখানির প্রচারের সহযোগিতা করে এই, 


সংকটকালে পত্ৰিকা পরিচাঁলনের সহায়ক হবেন। : 


* প্রায় সমস্ত পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি হলেও প্রবর্তৃকের মূল্য বৃদ্ধি করা হল্‌ না । 


* 


ফু 
Ry 


ES 


গ্রাহকগণ প্রবর্তক-এর বকেয়া ও নববর্ষের দক্ষিণা যথাশীগ্র পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। eather কারণে 
পত্রিক! বন্ধ করিলে তাও চৈত্র সংখ্য! পত্রিকা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিবেন। ভিঃ পিঃ-তে'ব্যয়সাধ্য 


‘হওয়ায় মণি-অর্ডারে দক্ষিণা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। প্রবর্তক-এর অনুরাগী গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যয়শীলতা ও 


ডাকব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় সাধারণতঃ বকেয়া.টাদার জন্তু কোন wey তাগাদাপন্র দেওয়া হয় না। কিন্তু অনেকেই 

নিত্যদিনের ব্যতিব্যস্ততায় আমাদের প্রত্যয় বিষয়ে অবহিত নহেন| যে-সব গ্রাহকের. নিকট একাধিক 

বর্ষের টাদা- বাকি তাহাদের নিকট হত কোন সাড়া.না পাইলে ছুঃ খের সহিতই আগামী বর্ষের পত্রিকা 

. প্রেরণ বন্ধ করতে বাধ্য হব। ‘ 

পত্রিকার কমপ্লিমেন্টারি প্রাপকগণ Stora eae ঠিকানা সম্বন্ধে পত্রদ্বারা নিশ্চিত করবেন? | 

যুগ-সমস্তামূলক মৌলিক চিন্তা, ভারতীয় ভাবাদর্শ, নৃতন দৃষ্টিকোণ হতে লিখিত রচনা সাদরে প্রকাশের জন্ত 

গৃহীত হবে |! এতভ্তিন্ন ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য পাঠক-পাঠিকার মতামত প্ৰাৰ্থনীয়। 

প্রকাশকাল নিয়মিত রাখার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট ৷ অবশ্য অনিবাৰ্য কারণ জনিত ব্যতিক্রম অনতিক্রমণীয়। . 
পরিচালক £ প্রবর্তক 
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প্রবর্তক বিজ্ঞাপন--চৈত্র) ১৩৮১ 
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c— ওয়ার্কস 
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৫৫ 


০ 
০ 
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লিঃ 


৬২ 


প্রাইভেট 
-8 


কলিকাভা 











8৪৮ | প্রবর্তক বিজ্ঞাপন-_চৈত্র, ১৩৮১ 
শি ৬ ~ ys = এ 
i fe qu বিখ্যাত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান : 


| রামকানাই মেডিক্যাল cor’ | 


১২৮১ বিধান সরণী, কলিকাতা" +8 ‘ফোন 2 ৫৫-৩৭১১ 
' পেটেণ্ট Cay | + 
সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ওষধ . 
_ প্রতিযোগিতামূলক মূল্য 


সকল সময়ে প্রেসক্রিপ শন ABABA সরবরাহ করা হইয়া থাকে | 











NINA: 








fates aces ips আসলানী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সদ্য আমদানীকৃত' টেরিকটন, টেরিলিং-এর শাৰ্টিং, .... 
৷ ate আমাদের নিজস্ব তৈয়ারী পোষাক। বিবাহের বেনারদী শাড়ী, জোড় ও ' | 
‘রকমারী ছাপ শাড়ী, বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে! 4 
বল্দ্ৰশ্িল্ে এক মাত নিওন্লতআগ্ত শ্রভিষ্টান 


ামকানাই যামিনীরজন পাল প্রাঃ লিঃ ত 


ইতি মহাত্মা গান্ধী রোড ( বড়বাজার,) 3 কলিকাতা-৭ ॥ ফোন ঃ ৩৩-২৩০৩. 





An Laon at Announcement: = 


A BOON TO THE INDUSTRY 


x ELECTRICAL MOTOR - DOUBLE ENDED-GRINDER 
* POLISHING & BUFFING . এ FLEXIBLE SHAFT GRINDER 


14494074027 URED BY: 


-RAMKANAI ELECTRO. WORKS 
; 26/2 PRIYA NATH MIDDYA ROAD, CALCUTTA-56 ৷ 
| ২২ Phone’: Office 61-1715 - | ৰ © Phone : Resi, 33-2332 


সম্পাদক: শ্রীঅরুণচক্জ দত্ত ও শ্রীরাধারমণ দে ৷ নির্বাহী সম্পাদক £ শ্রীরবি কর 
প্রবর্তক পারিশার্স, '৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ. কর্তৃক প্রকাঁশিত। 
প্রবর্তক ae এণ্ড হাফটোন চিনির ৫২1৩ বিপিনবিহারী এ HB; কলিকাত!-১২ হইতে সৰ রায় কতৃ ক মুদ্রিত।. 









ইল নিয়োগী (, স্বপন বুড়ো } ry. 


টু স্থবিধাবাঁদ জিন্দাবাদ (ক) 
-. বিবৃতি বিশারদ বটুকেশ্বর (গ্‌) 
ভোরের নেলা স্বপন হয়ে (ক)- 


sweats সেনগুপ্ত | 


a বিগ্রহ (ক) 


গীমতী অস্ত ঘোষ্‌ 
" সবর্ণকার হে বুঝিয়ে গেছে (ক). 
_সীঅনাদ্বিনাথ ঘোষ | 
আসা যাওয়া কে) 
“অমর কর 


'_' তাহাকে (ক) '_ 
8a অমিয়বুমার মজুমদার 
'." স্বামী প্ৰতযগাত্মানন্দ সরস্বতীর Sra 


-- বিস্বৃত অধ্যায় (a: 


'_ শিবরান্রিদ্ে শিবময় gata (প্র) 


গ্রমথনাথ থেকে স্বামী প্রত্যগাত্ম|নদ্দ (জী. )_ 


ন ":. আলোর টিকানা (র. র.).. 


.. .. ‘অমৃতময় ভারতের সাধক’ ও শঙ্করনাখি (প্র) 
ত সংঘগুরু.ম তলাল (প্র) - 





' আঁধার eee আলোয় (র.র.) '' 
গ্ীঅভয়পদ নজুমদার | 
ভাগ্যলিপি (ক) টি 
safe (ক) . PS 
শ্রীঅশোক চৌধুরী 


. প্রথম বসন্ত (fae) 





ধিক ie: টৈশাঙ ছৈ, ১৩৮১ 


লেখকনামের ্বনুকমিক সৃচী- ॥ ন নিল নিবন্ধ ; স=সঙ্কলন ;. B= Brats; 
“ গল্গল্প; ককবিতাঁ; কাকাহিনী ; অ-আলোঁচনা.; বিব= বিবরণী; 
রব রম্য রচনা) আ জী--আত্মজীরনী ; oe 


ডাঃ আত্ত্রভ সন্যাল. : ine 
যোগবিয়োগের come ,( চিত্র ) 


-আশত্মী 


সংঘ সংবাদ-()বিব) . ১১১১ ১৪৫; 


'_ জীমতী ইলা পালচৌধুরী 


we ১. 


১১০., 


: শ্রীমতী কণা দেবী ভারতী ' 


৩৫২ 


আকন্দফুল) ( চিত্ৰ ). 


ইন্দু গুপ্ত 


মৃত্যু (ক) 


এ প্লেম্‌কভ 


. আলেকজ্কান্দার' মির (জী ). 


' স্ন্মতির মতি (গ) 
শ্রীকরালীকুমার মধ্যভারতী ': 
7 সংস্কৃত-্চা ও বৈদিক সংস্কৃতি 

'_ এবং রামমোহন (প্র) 


_ শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ... 


' অপ্রাকৃত লীলা (প্র) 


, শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায় এন- এ 


ম্যাক্যাভেল্লির রাষ্ট্ৰনীতি (প্র) 
শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, 


., ভগবান সত্য সাই বাবা (প্র) 
' জীবনযোগী মতিলাল রায় (e ) 


| Dates সেনগুপ্ত 
"।. আগমনী-সঙ্গীত (ক ) 
২৯৬ _ 


মায়ামুকুর কে) '. 


__ -১৪৪ 


১৭৪ 


'_' ২৮৮ 


৩৯ 


৯৮ 


৪১৩ 


১৩৬ 


১৩৬ 


৫৪ 


৩২২ 
৩৯৩ 


২.০ ০ 
৪৩৭ 


aq 








ane টগর। দাস পরম, এ 


~ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় = 
৷ দীপক খাুগীর :. ' ৰ a 


bd আদীপং কর সেন '. ";. ) 


ae 


enters ছেলে a, a) a 
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শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, 
অনেক জনের একজন (গ) RN 
 শ্রীভূপেন্দ্রনাথথ শীল .- | 
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